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ভারতের সাধন! 
সাধারণ নিয়ম 
প্রতি বাঙ্গলা মাসে ভারতের সাধন! প্রকাশিত হয়--কান্তিক হইতে চৈত্র 
ও নৈশাখ হইতে আশ্বিন, এই. ছুই যাম্মাষিক হিসাবে বৎসর গণনা! হুইয় 
থাকে; গ্রাহকগণ প্রতি য্গ্মাসের প্রথম হইতে অথব। বদরের যে কোনও 
সময় হইতে পত্রিকা গ্রহণ করিতে পারেন--মূল্য বাষিক ৪২, বান্মাষিক ২1০, 
প্রতিসংখ্য। 1%০, ডাক খরচ স্বতন্ত্র। মূল্য অগ্রিম দেয়। 


ভারতীয় সাধনার স্বরূপ, শক্তি ও বৈশিষ্ট্য এবং জাতীয় জীবনের বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ ও মানব জীবনের উৎক্ষলাভে ভাহার উপযোগিতা 
প্রভৃতি, এবং জাগতিক কল্যাণ, দেশের প্রকৃতি ও লোকের প্রায়াজনা দ 
লক্ষ্যে-_প্রবন্ধ, আলোচনা, বিচারাদি সাদরে গৃীহত হইয়া থাকে। | 

প্রংন্ধাদি প্রেরণ ও পত্রিকার মৌলিক নীতি বিষয়ে পত্রাদি বাবার 
সম্পাদকের সহিত করিবেন ; টাকা কড়ি ও কার্ধ্য পরিচালন বিষয়ে চিঠি প্র 
ম্যানেজার বা কার্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইবেন। 


রা ওতে সউতওটি 


দেশের ধন্ম অর্থ জ্ঞান ও স্বাস্থ্য সাধনার মির্দেশক সমুদয় বিষয়ে নিজজকাশন 
পত্রকাঁতে গৃহীত হয়। 


উপযুক্ত কমিশনে সর্বত্র পত্রিকার এজেণ্ট (বিক্রেতা বা প্রচারক ) 
থাকিতে পারেন। 


ল্ঙশ্যাতজ্জ ্গহণশ্যক্ষ 
৮৪নং বেচুচাটণজ্জি প্রি ভারতের সাধন। 
কলিকাতা । 


সিডিএ 


ভ্ঞাল্রত্িল্র ভাঞ্ব নাল হ্রক্ষ্ীল্ল ও ভিডিও 


স্থদর্শন যক্সরালয় 


উৎকৃক্ট ছাপার কার্য্যের জন্য এমন 
ন্বি্রাসন্মোঙ্গ্য জ্ঞাল্দ ুভল্লভ্ভ 
মফঃম্বলের কার্ধ্য ঠিক সময়ে ও উচিত মুল্যে ডাকমারফতে 


র্লারয়া লইতে পারেন। 
ম্যানেজার 


সুদর্শন-যন্ত্রালয় 
৮৪ নং বেচুচাটাজ্জি দ্র, ব্লিবগত1ং 
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ৃ ভারতের মা 





অজ্ঞাঙ্গক্্র শু নিঃশ্রেশ্্রন 


দ্বিতীয় বর্দ]ট কার্তিক --১৩৩৭ [প্রথম সংখ্যা 
সাধনার পথে 


আজ একবংসর কাল অতিক্রম করিয়। দ্বিতীয় বধের যাত্রাপথে পদার্পণ করিলে, প্রথমেই 
ভারতের মাধনার মূল আদর্শ ও লক্ষ্যের কথ। মনে আইমে। সেআদর্শ কতখানি পূর্ণ হইল-_মে 
পথে কত দূর অগ্রসর হওয়। গেল--এ বিষয় মনে আসা ঘত স্বাভাবিক, আবশ্যকতা তার তাহা 
অপেক্ষ।ও অধিক | সে বিচারের দ্বারাই আজ ভবিন্ততের পথ নিদ্ধীরণ করিতে হইবে। 

একট! নির্দিষ্ট লক্ষা লইয়াই “ভারতের সাধনার' প্রবন্থন হইয়াছে । হয়ত সে লক্ষা সম্যক 
পরিশ্কুট হুর নাই, সে আদর্শ স্পষ্ট দেখান যায় নাই, তার প্রাপ্তি ব। পূর্ণতার কখ। ত উঠিতেই পাবে 
না। এজন্য কেহ কেহ বিক্ষোভ প্রকাশ করিতে পারেন; আমর তাহাতে ক্ষন হইব না--সতর্ক 
হইবার অবকাশ পাইব। 

ভারুতর সাধন। কোনও অভিনব পদার্থ নহে; ছুভাগাবশেই আক উহাকে নৃতন করিয়। 
বলিব।র প্রয়োজন হইয়াছে । ভারতের সাধন। মানবীয়তার চরম গ্রকষের পথ । মানবের প্রকৃতি 
ও জাগতিক নিয়মের সার তত্বের উপলব্ধি করিয়| ভারতের খধিগণ থে সত্যের প্রচার করিয়া 
গিয়াছেন, তাহাই উহার ভিত্তি। ভারতভ্মির অসাধারণ নান। বৈচিত্রাময়ী প্রকৃতির সহিত 
উহার নিতা সম্বন্ধ। এজন্য ভারত আপন সাধনার যে বিকাশ দেখাইয়া আসিতেছে, তাহা! 
অন্যত্র বিরল । ভ।রতের এই সাধনার স্বরূপ কি, তাহা আজ সতা মতাই এক 
গুরুতর প্রশ্নে দাড়াইয়াছে_জীব দেহ যতদিন স্থস্থ ও সবল থাকে ততদিন 
যেমন কেহ এ দেহ সম্বন্ধে কিছু-ভাবে না, জাতীয় সাধনা সনন্ধেও সেইরূপ | যতদিন উঠা সুস্থ বা 


আল্ম-নিরীক্ষণ 





হ ভাঁরতের সাধন ২য় খণ্ড--১ম সংখ্য 


স্বাভাবিক অবস্থাতে থাকে ততদিন তাহার চিন্তা করিবার প্রয়োজন হয় না, চিন্তা আসেও না! 
কিন্ত যখন তাহাতে কোনও দোষ ঘটে বা অনিষ্ট আসিয়া 'পৌছে, তখন তাহার যাতনা" সকলকেই 
ছুগিতে হয়, জাতির মন্মবেদনা প্রকাশ পায়, জাতীয় সাধনার স্বরূপ বোধের প্রবৃত্তিও জাগি! 
থাকে । আজ ভারতীয় সাধনার উপর কত খানি বিপদ্‌ পাঁত-_-কত প্রচণ্ড আঘাঁত পড়িয়াছে তাহাই 
ভাবিতে হইতেছে । | 
এক বৎসর পূর্বে এ ক্ষীণ প্রচেষ্টার প্রারস্তে যাহা বলা হইয়াছিল, আজও তাহাই বলিতে 
হইতেছে_-লৌকের সাধনার বল ও জাতীয় বল একই বস্ত। আজ জগতের জাতিতে জাতিতে 
যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, তাহ'র পরিণাম স্থির হইবে বিভিন্ন জাতির জাতীয় বল বা! সাধনার 
শক্তির দ্বারা। তাহাতে ভারতের স্থান আজ কত শোচনীয়, কত বিপদ্সঙ্কল, তাহা! বলিবার 
প্রয়োজন নাই। কোন জাতিকে কোনও কালে এক সময়ে এত গুলি সাংঘাতিক সমস্যার সন্মুখীন 
হইতে হইয়াছে কি না সন্দেহ। বাহ্িক দৃষ্টিতে এদেশ এখন সকল প্রকারেই অধংপতিত; ইহার 
প্রতিকারের আর কোনও উপায় আছে বলিয়াই মনে হয় না; তাহাতে এই নষ্ট-কল্প দেহের উপর 
আজ বাহির ও ভিতর হইতে অভাবনীয় পীড়ন ও আঘাত আসিয়। পৃথিবী হইতে উহার অস্তিত্ব 
লোপ করিয়! দ্রিতে উদ্যত হইয়াছে । দেশের অধিকাংশ লোক ইহাতে নিশ্পন্দ অপাড় জড়বৎ অবস্থান 
করিতেছে ; কেহ কেহ হতাশায় অধীর হইয়। অনির্দিষ্ট পথে ভ্রমণ ও পরকীয় জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত 
হইয়া এ ঘোর অবস্থার প্রতিকারের চেষ্টার ছলে আপন জাতির সব্ধবন্থ হারাইতে যাইতেছে । এমন 
অবস্থায় ভারতের নিজস্ব সাধনার বল আছে কি ন! এবং তাহাকে স্বরূপে আত্ম-গ্রতিষিত দেখ। 
যাইতে পারে কি না, তাহার জন্য স্বতই আকাজ্ষ। জন্সিয। থাকে; অন্ততঃ তাহার পরীক্ষা হওয়া 
আবগ্তক। এজন্য কোনও নিদিষ্ট প্রকার প্রচেষ্টার প্রয়োজন । দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের 
নিকট ইহাই আবেদন। 
এই একবংসরে দেশের অবস্থ। আরও কত ঘে শোচনীয় হইয়াছে তাহ। অর্থ, রাষ্ট্র, সমাজ, 
শিক্ষা ও ধন্মন নীতি প্রভৃতি সকল দিকেই'ম্পষ্ট দেখ! যাইতেছে । এ সকলের ভিতর দিয়! প্রধানতঃ 
দেশের জাতীয় সাধনার মূলেই কুঠারাঘাত কর! হইয়াছে । জাতীয় সাধনার উচ্ছেদ সাধন করিয়াই, 
অথবা তদুদ্দেশ্টেই, ইহাদেরে এই নান! বিরুত রূপে পরিণত কর! হইতেছে । কারণ ভারতের 
সাধনার বল, যাহার! ইহার স্বভাবসিদ্ধ অধিকারী তাহার। ভুলিয়! গিয়া থাকিলেও, যাহাদের স্বার্থ 
ইহার বিরোধী, তাহারা ভুলিতে পারে নাই-_সদ। সতর্ক দৃষ্টিতে উহার। তাহার হনন চেষ্টায় ব্যাপৃত 
রহিয়াছে এবং নিজ করায়ত্বগত বিভিন্ন শক্তি ও উপায় দ্বার তাহার উতৎপাটন করিয়! আনিয়াছে। 
ভারতের সাধনার বলই যে ভারতের প্রকৃত বল প্রতিদ্বদ্দী দিগের নিকট, একথ! বিলক্ষণ জান 
আছে। 
প্রথমে এই সাধনার প্রকৃত স্বব্ূপ কি তাহাই বিচার করিয়। দেখা আবশ্যক | পরে উহার 
অবলঘ্ধনে বর্তমান জাতীয় সমন্য। সমূহের সমাধান করা যায় কিন। তাহার অঙ্কুসন্ধান করিতে 
হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ইহার উপস্থিত বিপদ্‌ ও প্রতিবদ্ধকগুলির প্রতি বিশেষ দুষ্টি রাখিতে হইবে । 
| লোকের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত চরিত্রে যাহ। কিছু শ্রেষ্ঠ তাহ প্রাপ্তির যে চেষ্টা তাহাই 
সাধনা । সাধনা, শিক্ষা) সংস্কৃতি (081980 ) ও সভ্যতা (০5117586191) ) ইহারা পরস্পর ঘনিষ্ঠ- 


কার্তিক-_১৩৩৭ এ সাধনার পথে রি 


ভাবে সম্পর্ষিত-_একই মানবীয়তার প্রকর্ষের ইহার বিভিন্ন অঙ্গ। এমন ঘনিষ্ট ভাবে সম্পফিত 
বলিয়াই ইহাদের একটিকে ছাড়িয়া অপরটি বৃদ্ধি পায় না, কোন একটির কিছুমাত্র লাঘব ঘটিলে অপর 
গুলির ক্ষতি হয়। ইহাদের মধ্যে পার্থক্য বোধ রাখা কঠিন হয়; একটা অপরের বাচ্য হয় এবং 
সকলেই একক ভাবে অপর সকলকে বুঝাইয়। থাকে ।* 
সাধন! মানবের সাধারণ সম্পদ হইলেও বিভিন্ন জাতি বিভিন্নরূপে ইহার উৎকর্ষ সাধন 
করিয়াছে । স্ষ্ট জীব মাত্রেরই প্রকৃতিগত পার্থকা রহিয়াছে ; সমষ্টিগত ভাবে এ বৈষম্য তাহারই 
ফল। এজন্য মান্ৃষে মান্গষে যেমন যুদ্ধ ব! বিবাদ হয়, জাতির সাধনা বা. সংস্কৃতির মধ্যেও সেরূপ 
বিরোধ বা লড়াই বাঁধিয়! যাঁয়। এই সাধনার সমরেই জগতের প্রাচীন জাতি সমূহের জীবনাদর্শ 
ও সংস্কৃতি (91016016 ) ভপষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইয়াছে ; এবং সঙ্গে সঙ্গে সে সকল জাতির অস্তিত্ব লোপ 
পাইয়াছে। কিন্ত ভারতীয় সাধনা এবং উহার প্রধান উত্তরাধিকারী হিন্দু জাতি যুগযুগাস্তর অতিক্রম 
করিয়। এযাবত কাল চলিয়। আসিতেছে । জগতের ইতিহাসে ইহাদের চিরন্তন অস্তিত্ব এক 
অবিংসবাদিত সতা ।* 
এত কথার পুনরুল্লেথ কর! হইতেছে এই জন্য যে ভারতের সাধন। বা ধার্শের উপর আজ সত্য 
সত্যই লোকে বিশ্বাস হারাইয়াছে । যতদিন লোক উহ।র অন্রসরণ করিয়া চলিত ততদিন এদেশের 
সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা! ইত্যাদি যাবতীয় নীতি স্থশঙ্খলভাবে চলিতেছিল, দেশের উচ্চ নীচ সকলেই 
এই সাধনার প্রভাবে সহজে স্থখ সচ্ছন্দতাঁয় দিন কাঁটাইত। এদেশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার পর পর্ান্তও তাহ! কতক পরিমাণে বিছামান ছিল । অধূন! পাশ্চাতা শিক্ষা ও রাজনীতির 
প্রভাবে তাহা বিধ্বস্ত ও বিলপ্ত হইতে চলিয়াছে। সমাজের সকল স্তরের লোকই ইহাছারা সম্পূর্ণ 
অভিভূত; আর উহা হইতে উদ্ধারের কোনও উপায় হইতে পারে একথা কেহ বিশ্বাস করিয়াও 
উঠিতে পারে ন।। মনোনুভ্তির এমনই পরিবর্তন ঘণ্টঘাছে যে, ধাহার। ভারতের সভাতা বা 
স্কার নামে গৌরব বোধ করেন, ভারতকে স্বপ্রতিষ্গিত দেখিতে চাহেন, আর দেশের নামে 
ও দশের কাজে অনেক কিছু বিসন্ন করিতেও প্রস্ত আছেন, তাহারাও এই দিকে দ্টিহীন : 
এবং অনেক সময় এমন সকল কাঁজ করিয়া যাইতেছেন, যাহাতে প্রকৃত দেশের মঙ্গলের স্থানে 
অর্নিষ্টই অধিক সংঘটিত হয়। এরূপ আত্ম-হননের কার্ধা আক্ত কাঁল-_বিশেষ করিয়া অদ্যাকার 
এই উত্তেজনাময় কার্ধা।কারিতার মধো-পদে পদে দেখ যায় । ইহার কারণ এই যে দেশের প্রকৃত 


* শিক্ষ। সাধনার ভিত্তি ব। হেতু, তাহা তে সাক্ষাৎ কৃতার্থত। সংস্কৃতি, পরোক্ষ ফল সভাতা। সাধন! বীজ, শিক্ষা 
উহার পু্টসাধন, সংস্কৃতি পরিপূর্ণ বুক্ষ এ সভাত। তাহার ফলফুলাদি সুশোতন উৎপন্ন দ্রবা সকল-_সাহিতা-কল! বিজ্ঞান 
ধর্ম আচার বাবহার ইতি )--ভরততের সাধনা, প্রথম খণ্ড ৯--১১ পষ্ঠা জ্ট্ষ্য । 

ভারতীয় সাধন। বলি:ত প্রধান 5২ হি সাধলাই বৃতে হইতে । অন্ুঙঃ হিস দাধনাতেই উহার প্রকঈ বিকাশ 

লাভ হইরাছে। আধুনিক ইতিহ'সকদিের মত মোনিতে হইলেও আদিম মানব ইতি সে এই সাধনার মৌলিক বিকাশ 

হইঝাছিন আঅর্ধযজাতির জাতীঘন্ব ব। আর্যাধে-আচার ব্যবহার সমজনীতি, গুষ নীতি, এবং সর্বোপরি জাগতিক ব্যাপারে 
অন্তরালে ঈদীপপ্জন্র উপলদ্ধিতে আর্ধাজাতি এক বিশেব প্রকার সিপ্ধলাত করিয়াছিলেন। তাহাই ভারতের প্রাকৃতিক 
অবঃ1ও ভারতীর খণ্ঘণ্ণগের মনীষাণলে পরম স:তার উপলব্ধিতে আরও উংকর্ধ লাত করিয়!, বাজবিক ভারতীয় সাধনায় 
প্রচ আকার ধারন করয়াছে । উহাই বৈদিক সাধনা ব! বৈদিক ধর্ণ্,, উহাকে আশ্রয় করিয়। ভারতের ধশ্দরনীতি, সমাজ- 
মীতি সাহিত্য, কন, বিশ্ানাদি গ্টিন। উঠছে । কিন্ত তাহাবলিয়া অপর জাতির সাধনা ইহা বিরুদ্ধট্নহে বরং ইছার 
প্রতি এবন মহা (ও প্রন? এচবিধাসযে অর অংনক জাতির সাধনা ুসছাজেই ইহার অন্ত হইয়াছে ও আরও 
হইতে পায়ে। ত।, সা, প্রথন খও ১৭ পৃষ্ঠ। জরষটবা । 


৪ ূ ভাঁরতের-সাঁধনা [ ২য় খ্ড--১ম সংখ্যা 


প্রানের স্পন্দন এবং লোকের অভাব ব। আবশ্যকত! কি তাহার দিকে ইহাদের কোনও লক্ষ নাই। 
স্বতরাং এরূপ পরকীয় শিক্ষায় শিক্ষিত, পরকীয় ভাবে প্রভাবিত, লোকের দ্বারা যাহা কিছু 
হইতেছে, তাহাতে দেশের প্রকৃত অভাব মিটিতেছে শা, বরং তাহ বাডিয়াই যাইতেছে 
শাস্তি ও শৃঙ্খলার নামে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা, এঁক্য মিলনের প্রচেষ্টায় অনৈক্য ও বিদ্বেষের মাত্র! 
দিন দিন বুদ্ধি পাইতেছে ; বর্তমান জগতের নান। দিকে এই বিকৃত ভাব দিন দিন বুদ্ধি পাইয়।, 
প্রায় সর্বত্র সমাজ শৃঙ্খলা ও রাষ্ট্র সংস্থার বিনাশ সাধন করিতে উঠিয়াছে। 
সকল কালেই জগতের নানা পরিবর্তন ঘটিয়াছে--উখান-পতন, উন্নতি-অবনতি, এবং 
সেই সঙ্গে লোকের ভয়, ত্রাস, ছুঃখ এই পরিবর্তনশীল জগতে অবশ্টস্তাবী। সেই ভয়. বিস্ময়ের 
মধ্য দিয়াই মানুষ দুর্দশার প্রতিকার ও অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া লইয়াছে 'ও ভাহাতেই মানবীয় 
সভাতার বিকাশ-লাভ হইয়াছে, কিন্ধ এ কথা সতা । আর ইহাতে বিভিন্ন লোকে যেরূপ সিদ্ধিলাভ 
করিয়াছে, তাহাদ্বারাই তাহাদের সাধনার পরীক্ষ। হইয়া থাকে । বর্মান কালের উন্নতিশীল জাতি- 
সমূহের ন্যায় বিভিন্ন কালে আরও অনেক জাতিই বিভিন্ন প্রকারের উন্নতি দেখাইয়। গিয়াছে | 
ভাহাদের সাধনার ধারাঁও বিভিন্ন প্রকারের ছিল 7; ইতিহাসের গানে উহার প্রমাণ পাওয়া ষায়। 
ভারতের আরা সাধনার ধারার তাহাতে একট। বিশিষ্ট স্থান আছে। আজ জগতে জাতিতে 
জাতিতে যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, অথব। প্রতোক জাতির নিজ স্বতন্ত্র ভাবে যেসকল সমস্ত! 
উপস্থিত তাহার সমুচিত সমাধান করিতে হইবে, মীনবীয় সাধনার সাধারণ ধার। ও তৎসঙ্গে অতীত 
ও বর্ধমান বিভিন্ন জাতির বিশিষ্ট পারার সম্যক রূপে পরীক্ষা! ও উহাদের তৃলনাত্মক বিচার দ্বার।। 
এ পরীক্ষ। প্রধানতঃতিন প্রকারে হইতে পারে --(১) ইতিহাসের দৃষ্টিতে, বিভিন্ন জাতির সাধনা ও 
তৎফল সভাতার পরিণ।ম ব। ফলের পরীক্ষ! ; /১) দর্শনের দৃষ্টিতে, ইহাদের মস্থঃপ্রকূতির বিচার ; 
আর (৩) ব্যবহারিক দৃষ্টিতে, সমাজ ও রাষ্ট্রে ইহাদের বাব্হারিক উপদোগিত!। এ সকল দিক 
দিয়াই ভারতের সাধন।র শ্রেষ্ঠতার দাবী স্বীকার করিতে হইবে । বর্তমান মানব ঈগীবনের জটিল 
স্মগ্ত। সমূহের সমাধান করিতে ইহার বিশেষ অধিকার রহিয়াছে, এ ভরসাও আমাদের আছে । 
অতীত যুগের অনেক জাতি আপন আপন-সভাত। € সাধান।-বল সঙ্গ ইতিহাসের, পৃষ্ট ভইতে বিলীন 
হুইয়। গিয়াছে; বর্তমান উন্নতিশীল জাতিসকলেরও তেমনই যাইতে হইবে । উহারা আপনাদের 
উন্নতির ছলে, প্রকৃতপক্ষে আপন ও পরের প্ংসের পথ উন্মক্ত করিয়। দ্রিতেছে-_উভাঁদের যাক্ত্রিক 
উন্নতিমূলক সভাত। ও অন্যান্য আধুনিক নানা উন্নতির ফলে, এক দিকে যেমন সমাজ শৃঙ্খলাতে 
বিষম বৈষমা উপস্থিত.করিয়।, নানা বিপ্রবের ৮ষ্টি করিয়াছে, বিভিন্ন জাতির মণো ছ্বেষ, হিংস। ও 
পরম্বাপহরণ প্রভৃতি অত্যধিক বুদ্ধি পাঁওয়াতে, প্রতিযোগিতার দ্বন্দ ও সমরাযোজন তেমনই পরস্পর 
ংসের আতঙ্ক দ্রিন দিন বুদ্ধি করিয়। 'দিতেছে । শ্ুখ ও উন্নতির নামে আধুনিক সমাজ বিভিন্ন 
প্রকার হুঃখ ডাকিয়া আনিতেছে । তাহাই অদ্যকার সমাজনীতিজ্ঞ ও রাষ্পরিচালকদিগের ও প্রধান 
সমস্তা। বিষয় হইয়া দাড়াইয়াছে । আর ইহাদের পার্েই ভারতীয় হিন্দুজাতির সাধন। ম্মরণাতীত কাল 
হইতে চলিয়া আসিতেছে ও বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়। নান! ভাবে 
আঁপুন প্রতিষ্ঠা বলবৎ রাখিয়। চলিতেছে । সর্বোপরি এই সাধনার মধো যেসকল অতি মহৎ নীতি 
নিহিত রহিয়াছে, তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ভারতীয় অধ্যাত্স সাধনায় মানবীয় সাধনার 


কাত্তিক--১৩৩৭ ] সাধনার পথে ৫ 


চূড়ান্ত ফল রহিয়াছে, এবং তাহারই অন্তর্িতিত শক্িবলে হিন্দুর জাতি ৪ ধশ্ম জগতের এক স্থায়ী 
সম্পদরূপে বাচিয়। রহিয়াছে, এবং ভবিব্যতেও থাকিবে এই ভরস! করা যায়! ভারতের 
এতিহাসিক পরম্পরায় দেখিতে পাওয়! যায়, ভারতের এই বিশিঞঈ সাধন। প্রাচীন খষিদিগের 
দিব্য দৃষ্টি বা পরম সত্যের উপলব্ধির ভিত্তিতে সম্বদ্দিত; এবং উহার সহিত ঘনিষ্টভাবে চির 
সম্পকিত। এজন্য উহার ধার। সনাতন । ঘোর ছৃদ্দিনে৭ লোকে উহার অমৃতরস ভোগ করিতে 
পারে ও ভোগ করিয়াছে । এবং বিশ্বাস করা যায় সেই পার।কে অবলঙ্ধন করিয়াই লোক চিরকাল 
সত্যের সন্ধ'ন লাভে অমৃতরসের আন্বাদন পাইয়াছে। ভারতের মহাপুরুষগণ যুগে যুগে সেই বাহ 
বহন করিয়। চলিয়াছেন। 

ছুববস্থার অধীরত।, আতঙ্ক, বিহ্বলতা। ব| উত্তেন।র বশে অজ দেশের একভাগ লোকেব 
মধ্যে একট। কর্মপ্রমুখতার ভাব দেখ। যাইতেছে । কিন্ত উহ। যে একান্তই নিরুদ্দেশ লক্ষ্যে 
চলিয়াছে-অতি অস্পষ্ট ধারণ| লইর়।, শ্রন্থরের কোনও বিশেন শক্তি ন। ধরিয়াই উহার গ্রগতি, 
একটু নাড়। দিলেই তাহ! ধর! পড়ে। সত্য বট বন্কঘান র।জ.নতিক আন্দোলন আর সমুদয় 
আন্দোলনের পুরোভাগে, এবং এক প্রকার স্বরাদা সাধনার ব্রত এক শ্রেণীর লোক আপন প্রাণ মন 
নিয়োজিত করিয়!ছেন_-উহাতে ত্যাগ এবং কষ্টসহিষ্ততার অভাব নই । কিন্থ এক্ষেত্রেও বহার! 
কিছনাত্র কতকাধাত। ব। চবিব্রের বল দেখাউতেছেন, তাহাদের চরিত্র কেবলমাপ্র রাজ*্নতিক নহে 
-তাহার। অপর সাধনাবলে বলীয়ান। কেবলঘাত্র রাজটনতিক চরিত্র বা রাজইনতিক দৃষ্টি 
লইয়! যাহার। বর্তমান এই স্বরাজ-সাধনায় অবতীর্ণ হই়/ছেন, তাহাদের স্থার। কার্ধ্য পণ্ড ছাড়া পিচ 
হইতেছে ন।--বিরোধ, ছন্দ, দলভেদ সুজন ও কম্মন।খ ভাহাদের রুতরুতাত|। এস্থলে ইহাও বলিতে 
হইতেছে যে, আজ যদি এদেশের কোনও আন্দোলনের মনো কিছুমাত্র স্স্থ ও সবল ভাব থাকিয়। 
থাকে, তাবে তাহাকে এদেশের সেই সনাতন সাধনার সহিত কোন ন। কোনও প্রকারে সহগ্ধ 
রাখিয়া চলিতে নিশচরই দেখা! যাইবে । এক হিসাবে বলিতে গেলে এদেশে তে থে আন্দোলন 
কিছুমাত্র স্থারিবল[৩ করিয়াছে তাহার সম্দয়গ্ুলিউ অয়।পিক পরিমাণে এদেশের চিরম্থন সাধনা- 
মূলক । ইহাদের সিদ্িলানে বিদ্ব হয় এইচগ্য যে, ইহার একালের বিজাতীয় ভবে প্রধানত: 
প্রভাবিত হইয়। পড়ে; পূর্ণ ভারতীর ভবকে আব করিয়! চলে না! ব! চলিতে পারে না! 

এই কথ! গুলি বশিব।র উদ্দেষ্টা এই বে, আছ উপস্থিত এই নান। দিগ্ুস্মথী বিদ্বম- 
সম্ভব অবস্থীর মধো, আমাদের কল্তবা এ মেং আমরা আমাদের জাতিগছ্ ও বাক্তিগত কন্ধার। 
কোনও নদ্দিষ্ট লক্ষো পরিচালিত করি। ভারতীব সাননার লক্ষোই সেই স্থির দুই মিলিবার 
সম্তাবন। সর্ববাঁপেক্ষ। অধিক । এজন্য সর্বাগ্রে আবঠক সে সাপনার প্রকৃতি সমাককফপে অবধধারণ 
করা এবং জাতীয় জীবনের বিভিন্ন বিষয়_শিক্ষানীন্ু, সমাঁজনীতি, প!রিবারিক জীবন প্রভৃতি 
সমুদয় বিষয় তদস্চসারে গঠিত করিয়। চল।। 


জাতীয়তার কুসংস্কার 
মান্থষে মানুষে মিল যেমন স্থন্দর ও স্বাভাবিক, অমিলও তেমনই অশোভন ও নানা 
ছুংখের কারণ) কিন্তু সচরাচর উহা দৃষ্ট হয়। বোধ হর মানুষ মানিষকে যতট। ঘ্বণ। করে, এমন আর 
কিছুকে নয়__অবশ্ মানুষে মানুষে গীতি-প্রেম ছু্ঈ'ভ নহে, এবং তাহাই জগতের শ্রেঠ বস্তু। 


৬ ভারতের সাধনা - [ ২য় খণ্ড--১ম সংখ্যা 


এরূপ একটা বিছেষের কুসংস্কার লইয়!, একজাতি অপর জাতির নিন্দা করে। নিন্দা করে 
অবশ্তই কোনও ব্যত্তি--জাতির হইয়।; আর অপরের নিন্দাতে তার আপনার গৌরববোধই সে 
প্রধানতঃ করিয়া থকে । কোন জাতির দোষ গুণ বলিয়। আমরা যাহ! ধরিয়। লই, ব্যক্তি হিসাবে 
কোনও লেকের মধ্যে ব সকলের মধ্যে ঠিকঠাক রূপে তাহ। নাই বা থাকে না। 

জাতির বিদ্বেষ আবার দেশের নামে চলে । নিকটবর্তী দেশ ব। প্রদেশস্থ লোকের মধ্ো 
পরস্পর এই নিন্দা ও বিছবেষের ভাব অধিক। এজন্য পশ্চিমবঙ্গ পূর্ববঙ্গের বিরোধ, বাঙ্গালীতে 
উদ্ডিয়ায় এবং বাঙ্গালী বেহারীর বিদ্বেষ_বাঙ্গাল মুত নয় উড়ে এক জস্ক ইত্যাদি বাক্যের 
প্রচলন। বাঙ্গালীর নিকট পশ্চিমে লোক ছাতুখে।র, পাঞ্জাবীর কাছে ইউ পি-ওয়াল। মেরুদণ্- 
বিহীন, গুজরাটা পিপ্দী অসভা অসামাজিক, ইত্যাদি । এ সমস্ত অতিইনকট্যজনিত দৌষ। এ 
সকল মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই ইহাদের প্রতোক লোকই আপন আপন জাতিকে শ্রেষ্ঠ 
মনে করিয়া থকে । 

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে যখন ইউোগপী্ বিভিন্ন জাতিগ্ুলি আপন আপন প্রতিষ। 
স্থপনে অতিমাত্র বাস্ত ছিল, তখন এই জাতীয়তার কসংস্বারতাভাদের মধো প্রবল ছিল-_আজও 
তাহার বিরাম হয় নাই । তখন একজন সাধারণ উৎরেজ মনে করিত যে ওলন্দাজের| মতিমাত্র লোভী 
(৮ :710108২ ) ছুর্বন্তের দল, ফরাসী জাতি তোষানুদে চাকার (৭১০]7১৮), জারম্যানের! 
বদ্ধমাতাল (€(0701501) 5৩৮১ ) ও পশুর ন্য!য় আহারী (08781015 £1100507৭ ) আর স্পেনীয়ের। উদ্ধত 
গর্বিত উগ্র ও পরপীড়ক জাতি। আর ইংরেজের। সাহসী, সদাশর, করুণ এবং জগতের যাবতীক্ষ 
গুণের অধিকারী । ইংরেজী সাহিত্যে একূপ পরগ্ুণ বাচক অনেক শকের প্রয়োগ আছে ও তাহা 
বিশেষ বিশেষ অর্থে প্রবাদ বাকোর ন্যায় বাবহৃত হইয়। থাকে--অবগ্ত জারমান ও ফরাসী ভাষাতেও 
ইংরেজের এরূপ গুণব্যাগা। রহিয়াছে । এ সকল কাগু দেখিয়। ইংরেজ কবি গোল্ডস্মিথ :( ধাহার 
সরলচিত্ত ও স্বাভাবিক সামাজিক দৃষ্টপটতার ভূয়সী প্রশংস! আছে ) বলিয়া গিরাছেন, নিরপেক্ষ 
বিচারে হয়ত দেখ! যাইবে যে, “গলন্দা্জের। ইংরেজের চেয়েও অপিক মিতবারী, ফরাসীর! উৎরেজের 
চেয়েও অধিক পরিমিতব্যবহারী "৪ ভদ্র, জারম্যানের। অর্পিক কষ্টসহিষ্ণ ও পরিশ্রমী, স্পেনীয়েরা 
অধিকতর স্থির ও গম্ভীর, আর ইংরেজাতি সাহসিক ঝ| উদার প্রকৃতি হইলে বড় গৌয়ার 


(7%91)), অবাধ্য মাথাপ।গল (1760 ৪০010) উগ ( 1005009 ), সমৃদ্ধিতে অতিমাত্র স্পদ্ধিত 
ও বিপদ পাতে তেমনই নিরাস ও উতৎসাহহীন--7০০ ৪১0 60 09 01890 *৮16) 00708101765, 070 


69 093]0100 17) 80591516) 7 ইত্যাদি । 

মান্তষের এ কুসংক্কার আইনে প্রধানতঃ আ'খ্মদৃষ্টির অভাবে । যতখানি উৎসাহ লইয়! 
অপরের দোষ দেখিতে চাহে, তাহার কিছুমাত্র অংশে যদি কেউ নিজ চরিত্রের বিশ্লেষণ করিতে যায়, 
তবে এ সকল কুসংস্কার আপনিই কাটিয়। যায়। ধাহার। তাহ! বিশেষ করিরা করিয়াছিলেন ও 
মানবচরিত্র ও জগতের নীতির প্ররূত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তাহারা “বস্থধৈৰ কুটু্বকম্‌? 
বলিয়। জাতিবর্ নির্বিশেষে সকলকে সনান দেখিবার ও এ সকল কুসংস্কারের হাত হইতে উদ্ধার 


পাইবার উপায় করিয়া গিয়াছেন । 
গোল-টেবিলের কথা 


এ যাবত গোল-টেবিলের ঠবঠক সন্ধে নক কথ। বল। ও শুন| হইয়াছে । ব্রিটিশ ও 


কাত্তিক-_১৩৩৭ 7 সাধনার পথে ৭ 


ভারতীয় লোকের! এক পধ্যায়ে বপিয়৷ ভারতের শাসনব্যবস্থার কোনও মীমাংস। করিয়। লইতে পারে, 
এই জন্য এই বৈঠকের স্ষ্টি হয়। বিগত মহাযুদ্ধের অবসানে রাউলেটুবিল ও জালিয়ান ওয়ালবাগ 
হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সমুদ্ভাবিত অসহযোগ আন্দোলন যখন এদেশের রাজনৈতিক- 
ক্ষেত্রকে উদ্ব্যত্ত করিয়া তোলে, তখন তাহাতে শান্তিকামনায় কতিপয় বাক্তি সর্বপ্রথম এই গোল- 
টেবিলের কথ। তোলেন । যতদূর মনে হয়, কংগ্রেসমগ্ডল হই”তই প্রথমে এই কথা শুন। গিয়াছিল 
কিন্তু বিধিচক্রে কংগ্রেসই আজ এই বৈঠক হইতে অপসারিত রহিয়াছে! আর যে শাসনকর্তৃপক্ষ 
তখন এই কথ কিছুমাত্র আমলে আনিতে পারেন শাউ, তাহারাই এক্ষণে উহার জন্য অতিমাত্র 
ব্যস্ততা দেখাইতেছেন। প্রধানতঃ সাইমন কমিশন রিপোঁটে ভারতবাসী মাত্রেরই বিক্ষোভ দেখিয়া 
তাহাদিগকে সন্থষ্ট ব৷ আশ্বস্ত করিবার জন্যই ভাউসরয় ও ষ্টেট সেক্রেটারী ( ঘাহাদের সহিত ভারতীয় 
দিগের সম্বন্ধ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে খনিষ্টতর ) গেল-টেবিল বৈঠকের বাবস্থা করিরাছেন। এ বৈঠকের 
অস্তর্গঠন ও উদ্দেশ্ট সম্বন্ধে আর অপিক কিছু বল! নিষ্প্রয়েজন। কেবল মাত্র যাহাদের হাতে এ 
সমুদয় ব্যাপার খেলার পুতুলের মত চলিতেছে, তাহাদের প্রক্তুত মনোভাবটা কি তাহাই একবার 
দেখিয়া লওয়। ধাইতে পারে - 

গোল টেবিলের গোল দেখাইতে গিয়। ইংলগ্ডের একজন বিখ্যাত অধিবাসী (লর্ড 
আইসলিঙ্গটন্‌ ) বলিতেছেন ( [2101)179 10519 ৬) যে, নুঢ ২0৮ আমাঞট ৯0990710901) 08017)0 
61996 0109 811)01) 0017010193101% 15303 01 009 81018017107 01 0109 17)0)6710] 1711191779106 
8100 01088 6103 (01709191709 78805 00 61780 91 0118 99০1০627001 96৮09 230 0100 19670, 
চ10106591% 9000316168, 086 1)06 90100197019 687)০018119 0 0070961600101)] 005686101 


৮০ 00০ 80000105701 12111800016 0 &0/ ০090৬100100 19830) 17৪ (1৮91) 10 
60) 17566017150 ০6 0109 01,৮0০ 0£ [১৩3011. 96০. অর্থাৎ সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে যে 


কনফারেন্সই বস্থকু না কেন পরিণামে কমিশনের কথাই বলবৎ থাকিবে-কারণ কমিশন 
পালেমেণ্টের নিয়োজিত জিনিষ ; আর তাহাতে ইংপণ্ডের জনসাধারণের বিচারের বিষয়ই গুরুতর 
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0])০ 7:0101:5. শেষ মীমাংসা হইবে ইহার বিচারেই | 
শবদাহে নুতন ব্যবস্থ' 


লোকের মন এখন অভিনব চাহে । তরুণ বা যুব। জাগরণের নামে ভার স্থুখণাতিও 
শুনিতে পাওয়া যায়। তরুণের কাছে সকলই নৃতন; ভাহার মনের গতি নৃতনত্বের দিকে । 
কিন্ত আাজ কাল অনেক প্রাটীনেও তরুণের ভাব দেখ! যায়; নিয়ম শৃঙ্খলায় আবদ্ধ দায়িত্ব সম্পন্ন 
বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে চপলত। দেখ। দিতেছে । একট। নৃতন কিছু করিতে হইবে, যাহাতে যশ ও 
কীন্তি থাকে । এরূপ ম্মপ্রবৃত্তি আজ-কাল সব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। বর্তমান জগতের 
অপরীক্ষিত উন্নতির নামে, অগ্ভুক্ত বিজ্ঞান-জ্ঞানের দোহাই দিয়, আপন মন:কল্পিত শিষ্টতা ও 
ও সভ্যত। বলিয়।, উদ্ধতের নামে, লোকে ইহার প্রনার করিতে চায়। পারিপার্িক অবস্থাও 
ব্যুমগুল এখন উদ্দাম-ভাবে পরিপূর্ণ । এমন ভাবে চলিঘ। লোকের জীবনে এখন থে অতরক্ত 


৮ ভারতের সাধন। [ ২য় খণ্ড--১ম সংখ্যা 


কৃত্রিমত। প্রবেশ লাভ করিয়াছে, অগ্যকার এই ছায়াচিত্রের ন্যায় জীবন তাহার প্রমাণ দিতেছে; 
আর ইহার গুরুতর অনিষ্টকারী আত্মঘাতী ফল সমাজ ও রাষ্ট্রে দেখ দিতেছে । 
লোক চরিত্রে নৃতন ভাবের মূলা আছে যদি তা সংযত ভাবে চলে। কিন্তু অনেক বিষয় 
আছে, তাহাতে সহস। হশুক্ষেপ করিতে নাই । মানবের চির আচরিত নিয়ম বলিয়। ইহারা চলিয়। 
আমসিতেছে- বিভিন্ন সমাজে প্রচলিত এই সকল নিয়মের পরম্পর তুলন! ও বিচার দ্বারা তাহাদের 
সভ্যতার তারতম্য হয়। মুতের সৎকার এরূপ একটী বিষয়। 
হিন্দুর শবদাহ ব্যবস্থা ঘে উচ্চ সভ্যতার নিদর্শক, তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দু ব্যতীত 
আর সকল জাতি মৃতদেহ মৃত্তিকাতে প্রোথিত করিয়। তার সতকারের ব্যবস্থা করে৷ এ প্রথা 
অতি সহজ ও সরল আদিম কালের জনোচিত। ইহাতে মৃতদেহ গলিত হইয়। মুত্তিকাতে পরিণত 
হয়; জড়জগতের অতি সাধারণ অবস্থায় উহার পরিণতি লোকের দৃষ্টির গোচরে আইসে। আর 
মতের আত্মীয় ও পরিজন এবং অন্যান্য লোকের! তাহার স্থূল কবর স্থানের উপরে ন্েহ, শোক বা 
অহ্থরাগের ভাব প্রবাশ করিয়। থাকে । স্থান বিশেষে লোকের ভদ্ ভ্রাসাদির কারণ হয় । লোকাতীত 
কোনও উচ্চ ভাবের পরিচয় ইহাতে নাই । কিন্ত তবুও মুসলমান ব৷ খুষ্টানের সমাধি-সৎকার-বিধির 
কোন পরিবন্তন করিতে কেহ সাহসী হয় নাই। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, মৃতদেহের সৎকারের 
মনত এমন গম্ভীর ও হৃদয়-ভেদী বাপার আর নাই-এজন্য অন্ত সকল বাপারে লোকের বাক্তিগত 
ইচ্ছা! বা ক্ষমত। ও পদবী অন্তসারে নানাবিধ পরিবর্তন সংঘটিত হইয়। থাকিলেও মৃতের সমাধি 
লইয়। কেহ কখনও খামখেয়ালী পরিবপ্তন করিতে যায় নাই-_রাজা-প্রজ। উচ্চ-নীচ সরুলের এক 
ভাবেই সমাধি হইয়। থাকে । ইহু| লইয়। কোনও আইন-কান্তন কেহ কখনও করে নাই, যেমন ভাবে 
স্মরণাতীত কল হইতে উহ। চলির। আসিতেছে, সেভাবেই চলিতেছে ।  হিন্দুইতর অপর জাতি 
মনে করে জীবদেহ মৃত্তিব। হইতে উদ্ভৃত। স্থৃতরাং মরণের পর উহাকে মুক্তিকীতেই প্রোথিত 
করিতে হইবে । 
হিন্দুর জন্মমুত্যর পারণ। ৭ বিশ্বাস অন্যবূপ | এ বিশব্রঙ্গা ও সমুদয় লোক ও জীব সহ মুল 
অবাক্ত প্রকৃতি হইতে উদ্ধৃত; সাহা আবার পরব্র্গ নারারণ হইতে সন্ত 73 নারায়ণঃ 
পরোহ্বাক্তাদ গুমবাক্রপন্তবম।  “অগ্প্য।ন্তপ্তিমে লোক; সপ্বদ্বীপ। চ £মদিনী”-( শঞ্চর ভাস 
গীতান্তক্রমণিক1 | ) এজন্য হিন্দু-জীবনের সমুদয় কাধা--সংগার।দি অধ্যাখ্তন্বের দৃষ্টিতে 
নির্বাহিত হইয়| থাকে । সেই ভাবেই শবদেহের অস্থাষ্টিক্রিয়। হয় হিন্দুর শবদাহ এক যজ্ঞ বিশ্ষে 
--পরম পবিত্র অমির সাহাধ্যে । নাহার স্থান প্রাচীন যজ্ঞ পদ্ধতিতে অতি উচ্চ ) দাহ করিতে 
হয়। শবদাহের9 বৈদিক পিপি আছে। মে বিধির সাক্ষাৎ, সন্ধ৭ অধ্যাত্ম তত্বের সহিত । 
এতদ্‌ভিন্ন আন্তোষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান বিধিতে মতের প্রতি তাহার আত্মীয় ও পরিজন গণ তাৎকালীন 
যে মনৌভাবের পোষণ করে, তাহাতে একদিকে যেমন আন্ট্ো্টিক্রিয়াকারীদিগের মনোবৃত্তির সংস্কার 
সাধন হয়, মনো শক্তির প্রভাবে মৃতাআ্মার কল্যাণও তাহাতে সেইরূপ সাধিত হইয়| থাকে_-এ সকল 
কারণে হিন্দুর মৃতদেহের সংস্কার প্রণালীতে যে বিস্তারিত বিধি আছে তাহার কোন পরিবর্ত 
করিবার পূর্বে বিশেষরূপ বিবেচন। কর! আবশ্তক | : 


ভারতের সাধনা কোন্‌ পথে ? 


প্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ 


প্রুতাক বাক্তিরই 'অভীষ্টলাভের জগ্য একট! সৎস্কারগত যত্্ু ব৷ চেষ্ট] দেখ! যায়। এই 
যত্র বা চেষ্ট। প্রত্যেক মানবের পথক | ধেমন ছইটী মানব একরূপ দেখ মায় ন!, এই মত্ত বা চেষ্টাও 
ঠিক একরপ কোন দুইটী দানবে দেখা যায় নাঁ। এই যন্ত্র ব। চেষ্টা যেমন সেই বান্তির সাধন! 
নামে অভিভিত করা যায়, তদ্ধপ প্রতোক মানব জাতির নিজ নিজ স্বাভীষ্ট লাভের জন্য একট। 
না একট! চেষ্ট! ব। ঘত্বু দেখ! যায়, তাভাউ দেই জাতির সাধন। নামে অভিহিত কর। যাইতে 
পারে । দেশভেদে জাতিভেদ পবিয়। আমরা এক্ষণে ভারতবাসীর সাধনা কোন্‌ পথে তাশ্ারই 
আলোচন। করিতে চেষ্ট! করিব । 
আবশ্য ভারনবাসী বলিতে আমরা বেদ গ্র!মাণাবাদী হিন্দু জাতিকে গ্রহণ করিতেছি । ইহার 
কারণ, ভারতের ইতিহাসে ভাভারাভ ভারতের আদিম অপিকাসী এবং তাহারাই আজ পর্যান্ত নিক্গ 
অন্তিভ রঙ্ষ। করি: আসিতেছে | বস্থতঃ এত প্রাচীন সভা জাতি জগতে আর নাই বলিলেও 
অন্রাক্তি হয় না। আঙক্ কাল পাশ্চাতা পর্ডিতগণের গবেধণায় মামর। বালাকালে ভারতের আদিম 
এপিবাসী বলিতে সাগুতীল কোল এ ভীল প্রভৃতি কতকগুলি অসভা জাতি শিখিয়াছিলাম, কিন 
এশটনে দেখিতেছি, উহ! আমরা ভুল শিখিষাছিলাম । তাভার। নিজেরা যেমন দুই ভাজার বংসব 
অগ্র আমমাধসভোজী অসভা বন্দর ছিলেন, নিজের মাপকাটীর দ্বার। আমাদিগকে ৪ তাহাই 
ধব্যি। লইয়। মানব ইতিহাসের গবেষণায় গ্ররবুভ হহয়াছিলেন বলিয়া তাহারা আমাদিগের পর্বপুরষ- 
গণকেও, অথবা এই আদিম ভারতবাসিগণকে আঅসভা বলিষ' সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । বাস্তবিক 
“আজ্মবহ মন্ততে জগধ" এ সতা এস্তলে বিবেঘভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে | এতদ্বাতী-ত 
আখাদিগকে অসভাজাতিসম্ভত্ত বলিয়। প্রমাণিত করিতে পারিলে যে আমাদের উপর তাহাদের 
প্রতৃত্ব অক্ষপ্ন থাকিবে, স্তরাং তাহাদের নানারূপ স্থবিধাই হইবে-_এ উদ্দেশ্ত ও যে গরপ সিদ্ধান্তে 
উপনীত ইইবার প্রধান কারণ, তাহাও আজ আমাদের বৃঝিতে ইচ্ছ। হইতেছে । পাশ্চাতাগণের 
ই ম্বভাবপ্রভাব এবং এই অভিসন্ধির কথার সহিত যখন আমর আমাদের বেদাদি শাস্বের স্বরূপ 
উৎপত্তি ও বিস্তারতত্ব আলোচন। করিল।ম, তখন বৃঝিলাম, আমরা বালো যাহ। শিখিয়াছিলাম 
[হা হুলই শিখিয়াছিলাম। অতএব ভারতবাসী বলিতে গেলে আমরা ভারতের আদিম অধিবাসী 
বেদপ্রামাণাবাদী এই হিন্দু জাতিউ বুঝিব; আর েই ভাবতবাসীর সাধন। কোন্‌ পথে এক্ষণে 
তাহাই চিন্ত। করিব। ৃ 
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১৪ ভারতের সাধনা কোন্‌ পথে | ২য় খণ্ড--১ম সংখা 


ভাঁরতবাসী আমাদের সাধন। কোন্‌ দিকে এক কথায় বলিহে গেলে বলিতে হয়, আমাদের 
সাধনাঁর লক্ষ্য অনাদি অনস্ত নিত্যাবস্থালাভের দিকে । নিত্যাবস্থালাভ আর ছুইথশূন্য নিতাস্থথ 
লাভ একই কথ; কারণ, অনিত্োই ছুঃখ, অধিক কি অনিত্য জ্খেও দুঃখ, আর কেবল ঃথকেও 
নিত্যাবস্থ। বল! যায় না, যে হেতু অবস্থাস্থরেই দুঃখের উত্পন্তি। অতএব নিভাবস্থালাভ ও নিতা 
স্থখলাভ এক কথা, আর এই নিত্যাবস্থালাভই ভারতব।সীর সাধনার চরম লক্ষা। 

এখন ভারতের সাধন। যদি এই নিতাবস্থালাভের দিকেই হইল, উচ্ভাার সাধন।র লঙ্গা ঘি 
এই নিত্য সুখলাভই হইল, তবে এই লক্ষালাভ ভয় কিসে, ভাহী9 ইহার লক্গ্যান্থগত হইবে। 
কারণ, লক্ষ্যলাভের উপায়ও কতকট। লক্ষ্যই হয় । যেশ্তু বিশেষ বিশেষ উপায় সাহাফোই বিশেন 
বিশেষ লক্ষ্যলাভ হয়। সকল উপান্ে সকল লক্ষ্য লাভ হয় ন। | প্রত্যেক কার্যোরই কারণ 
বিভিন্ই হয় । কাধ্যভেদ থাকার কারণভেদ অবশন্ভাবী । অতএব ভারতের সাঁপনা্ ভারতের 
লক্ষ্য বটে । 

এখন ভারতের সাধন। যদি ভারতেন লক্ষ্য হইল, তবে সেই সাপনাটা বি. নিয় কর। 
আবশ্তক। আমর। দেখিতে পাই, এই সাধনানিদেশন করিতে খাউর। নান। মনীষী নান! পথ প্রদর্শন 
করিয়। গিয়াছেন। স্থলভাবে বলিতে গেলে তীহ। কেহ বলেন-উদ্ছি। কেহ বলেন কম্ম, কেহ 
ভি 


রা 


বলেন- জ্ঞান, কেহ বলেন_ভউক্তিমিশিত কশ্ম, কেহ বলেন--ড 
কম্মমিশ্রিত জ্ঞান এবং কেহ ঝলেন-__কম্ম, ভন্তি এ জ্ঞান এই নি। 
বস্ততঃ, বিচাব করিতে গেলে দেখ। খায়, সকল মতেই সভা আছে ; কেহ একেবারে ₹ল। 
নহে । তবে সত্যের অল্লাধিক্যই ফে এস্থলে বন্ধমান, তাহীতে কোন সন্দেত নাই । আবার মুখ। 
ও গৌণ ভেদ করিয়। এবং ম্বরূপসমুচ্তর 9 ক্রঘসমচ্চয় ক করি! শাবরি নানা মতবাদের উদ্চব 
হইয়াছে । যাউক্‌ এই মতভেদের কগ। | কিন্ছ বাহাই লেন উপার ব। পথ বলিখ। নিদিষ্ট হউক 
না, তাহাই থে বেদোক্ত উপায় বা পথ হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ মাই | অথাজ ভাবতেন থে 


শ্রিভ জ্ঞান, কেহ ঝলেন- 


০৯) 


পথ, সে পথে জ্ঞানই হউন্ ব। ভক্তিই হউক্,। ব। কম্মহী হউক অথব। উহাদের কোনবূপ সংশিশ্রৎ 
হুউক্‌, ইহ| থে বেদোক্ত ব। বেদসন্মত হপ্রঘা আবগ্যকঃ ভাহ। এক প্রকার নিশএ 1 ভ1রতির সাণনাও 
পথের ইহাই বিশেষন্্ । অন্য দেশবালীর ব। ১ পশ্মাবলদীর সাপন। কৌন মহাস্ব। ঝা সকতার 


পুরুযবিশেষের নিদিষ্ট পথ, অথব। প্রয়োজন বুঝির। ছনপাধ।রণনভঁক কোন :শিপ্দিষ্ট পথই ভউয়। 
থাকে, কিন্কু বৈদিক ধশ্মাবলম্বী ভারতবাসীর সাধনার পপ ভাত। নহে, উভ। বেদোকি পথভী হই! 


রহিয়াছে । ইহাই ভারতের সাধনার বিশেষত 
এখন কিন্ধু মনে হইতে পারে-ভারতের:লাধনায় এই বিনেবন্ত কেন? কেন ভর 
বেদোক্ত পথই তাহার সাধন পথ বলিয়। গ্রহণ করিল। উভার এক কথায় উত্তর এই দে, লৌকিক 
উপায়ের অতীত ব। অপ্রাপ্ত বিনয়ে অথব। অলৌকিক বিষয়ে সর্বাজ্জের বাক্য প্রমাণ হয়, চির অন্রাস্থ 
ব্যক্তির উপদেশউ গ্রাহ্য হয়। অল্পজ্ছের বাক্য ব| উপদেশ প্রমাণ ব। গ্রাহ্য হয় ন। 
কারণ, প্রথমতঃ মানব যাহা প্রাণে প্রাণে চায়, যাহ! সে একান্তভাবে অন্রে অস্থরে চায়, 
তাহ! বাস্তবিক পক্ষে ছুঃথশূন্য সুখ । মানবের চরমাভীষ্টের বিষয় উত্তমরূপে বিশ্লেষণ করিয়া! দেখিলে 
দেখ। যায়, গানব চায় অমিশ্র ভখ, নিত্য তারতমারহিত স্খ । কিন্তু একপ তুখ ঘে হইতে পারে, 
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এরূপ সুখের যে সম্ভাবন। আছে, ভাহ| ত খুক্িবিচারদ্বার। পাঁঙন। যায় না । যুক্তি বিচারে যাস 
পাগ্রর। যায়, তাহাতে সুখ ছুঃপশূন্য ভয় ন।। ছুঃখশন্ত নিভা স্রথ কল্পনারই কথ| | তবু মানব 
তাভাউ চায়, তথাপি মানবপ্ররৃতি হাভীারই অভিলাধী। অতএব একপ স্তগ অলৌকিক বস্তু, ইভ। 
লৌকিব বস্তই হইতে পারে ন।। রি বিচ!রে এরূপ স্তগ অসম্ভব বপিয়। বিবেচিত হওয়ায় অংগ 
কাল ন্বাপীনচিন্তক বক ধুরদ্দর দার্শনিকগণ5 ছুঃখশন্য তথ কল্পনারই কথ! বলি! সিদ্ধান্ত করিস। 
ক্রমোন্তিবাদেরই শরণাপন্ন ভইয়াছেন । কমোনতির সণ ছুঃথশনা আগ হয় না। 

তাভার পর অন্ঞ ব। অনপ্জ মানব এজপ অলৌকিক বস্ত্র সন্ধান কিরূপে পাইতে পারে ? 
একে এপ বস্থই অসম্ভব, কেবল তাভার প্রাণ চায় বলিয়। াভ। সম্ভব মনে করিঘ। ন্মক্ত ব। 
অন্পঙ্জকি করিয়। তাহার লাভের উপায় আবিদ্ধার করিতে পারে? থে বাক্তি এরূপ সুখ পাইয়ে 
€সবাক্তি যদি ইহার পথ ন। দেখভঘ! পদয়,। ভবে সেকি করির। ইহার পথ আবির করিতে 
পাবে অব্প পাথারে পতিত বানি পি লোন কিকে সম্থরণ বরিবার চে! করে? কিন্ত নদি সে 
জ!দন যে, এই দিকে কুল পাব, আবে £স সেভ দিকে ভাসিয়। লাইনার জন্য চে! কবিতে পারে। 
নচেৎ সেই বাক্তি হত|শ জদরে ডবিযাই আবে এই জন্যং-শলৌকিক বস্থ লাভের উপায়--সর্লজ্ঞে 
উপদেশ, চির আপ্রান্থের নির্দেশ, ব। আলৌকিক বাক্তির কাউ হইয়া থাকে | বস্বতঃ, সান 
রুতির মালোচন। করিলে ৪ দেখা ঘায়, মানব কোনকূপ আলোৌকিক বিষয়ের জন্য অলৌকিক শন্তি- 
সম্পন্ন বাক্তিবই শরণাপন্ন হয়| চিকিৎসা, শান্তি ম্বত্তায়ন, অবস্থেমতি প্রশতির জন্য মানব নিজ 
চে! বাতীভ মণি শপথ ক ভবনে ভ!শী ব'ন্ির আাভগতা করে। আর এ ক্ষেত্রে পার্থী 
ব।ক্ষি ভুলনাঘ এফএ ণিনগ্বমনৌসবিদ্ড বন্দি [4 কহকটা আলৌকিক শক্তিসম্পন্ন তাহ সহ 
নূব। নায়, 5! সকলেই দ্ীকার৭ করিয়া থাকেন) প্রিতএব দেখ! পল, আলোৌকিক বিষয়লখন্ের 
জ্। শাংলীকিক উপদেশ্ই আবশ্তাক। 

বস্্তঃ, টিন এই ভগ্যাই ভারভবাসী বেদের শরণাপন্ন হইয়াছে | বেদোপদিছ্ পথেই 
ভারত্বাশী তাভার সাণনাধ প্রবৃত্ত হইছে । উনার কারণ গ্ুরুপন্ম্প্রাব্রমে অবগতি হয়! 
থাউতেছে এবং শক্মাতিজক্ম যুকিদারা নিক্গীরিত ভইঘান্ে পে বেদই অলৌকিক বস্থুলঃভের 
জন্য লৌকিক উপায়, বেদই সর্কাজ্ের বাকা, বদ চিব অ্বাতণুর উপদেশ 1 কেবল তাহাই 


নতে, সর্দন্ঞেব বাকা বলিস!, চির অশ্রন্থব উপদেশ বলিস, রদ নিতা, বেদ অপোৌরুধেয 


+- পি 
এঅখ্বদশদরাশি। 
ফেলার নি £ চাকার 2/-- 2৯. এ সি ০ রর টন 
কিন্ত একপটা শুনিবাঘার আজ কাল আমাদের শবীব যেন শিতরিযা উঠে এ) বেদ 


খনমা রচিত নহে! বেদ আবার নিভা শন্দরাশি 1] বদ অশ্রান্থ সতা'"! কি সর্দনাশ, অথবগ্গ 

বনাম্সক ভাষ| কি মন্ুয়া ভিন্ন উচ্চারিত ভর ? থে শন্দ উচ্চারণমাত্রই বিনষ্ট ভয় তাহ। আবার মিতা 

হয় ন। কি? আর বেদেই যদি সতা থাকে, তবে বাইবেল, কোরান, জেন্দাভেস্ত! এ মহাম্মাগণের 

উপপেশে কি সতা থাকিবে ন। ৮ আর ইহার। যদি অভ্রান্ত ন। হয় তবে বেদই বা অন্রান্ত বল! শন্য 

কিকরিয়।? এরূপ কল্পনা সহন্ন বং্স:রেব পূর্বে কতকগুল। গৌড়। অক্ষেরুই করনা ; ইতাদি | 
বাস্তবিক আঙ বর্তমানের শিক্ষায় আমাদেব এইরূপই মনে হয় বটে, কিন্ত বিচারদৃষ্টিতে 

ইহ| অন্যথ প্রতিভাত হইবে। সেই সহন্ন বঙ্সরে পর্বে গৌডা বাক্িদেব কথাই ঠিক রে 


১২ ভারতের সাধনা কোন্‌ পথে [ ২য় বর্--১ম সংখ্যা 


বুঝিতে পারা যাইবে । আর এই জন্যই “ভারতের সাধনা কোন পথে” এ প্রশ্নের উত্তর-- 
“বেদোপদিষ্ট পথে” বল! হয়। 

এখন তাহ! হইলে আমাদের প্রথম দেখিতে হইবে বেদ বলিতে কি বুঝায়? দ্বিতীয়তঃ 
বেদের শব্ধরাশি নিত্য অপৌরুষেয় কেন? তৃতীয়তঃ বেদ অভ্রান্ত কেন? 

প্রথমতঃ, বেদ বলিতে অর্থবদ্ধ নিত্য শব্দরাশি বুঝায়। অনেকে বলেন, বেদ ধপিতে সতা 
জ্ঞানরাশি। যে' কোন শব্দের ছারা তাহার প্রকাশ সম্ভবপর ৷ কিন্তু ইহ বেদজ্ঞগণের কথ| নহে । 
যে জ্ঞানের আদানপ্রদান হয়; তাহা শব্সাহায্যেই হয়। শব্দও অর্থের সম্বদ্ধ নিত্যা। আর 
প্রত্যেক শব্দের অর্থও ভিন্ন ভিন্ন। একার্ক শবের মধ্োও অর্থের সুক্্ম ভেদ আছে । বাবহারে 
উহ! গ্রান্থ হয় ন। এই মাত্র। অতএব যাহার! বেদ বহন করায় আজ বেদ পাওয়। যাইতেছে, 
তাহাদের কথায় বেদ উক্তরূপ শবরাশি। জ্ঞানরাশি নহে। বেদের সতা অন্য ভাযায় ঠিক্‌ 
বেদের মত করিয়। বল! যায় না। 

দ্বিতীয়তঃ_বেদের শব্রাশি নিতা, ৪ অপৌরুষেয় । উনার কারণ, আমর। দেখিতে পাই, 
আমাদের ভাষ। ছুই প্রকার, যথ।-খ্বনা।জ্সক ভাষা এ ব্ণাআ্সক ভাম।। হাসি কান্নার ভাষ। 
ধ্বন্যাআ্বক এবং সংস্কৃতাদি ভাষ। বর্ণাম্মক | ধ্বন্যাত্মক ভাষ। আমাদের স্বাভাবিক, ন। শিখিলেও 
আপনা আপনি বিকশিত হয়ঃ কিন্ত বর্ণাত্মক ভাঘ। ন। শিখিলে বিকশিত হয় না। 

বর্ণাতআক ভাষ। যে না শিখাইলে আপন! আপনি বিকশিত হয় না তাহার কারণ, প্রথম দেখ! 
গিয়াছে, মানবসন্থান পিতামাতার ভাষাই বাবহার করে। বাঙ্গালা শিশুর ইংরাজী ভাষ। আপন! 
আপনি প্রকাশ হয় ন | 

২য়-_ইতিহাসও ইহাই সাক্ষা দেয়। বখ|- (ক) হট[লির রোমনগরের প্রতিষ্ঠাতা রমি- 
উলাস্‌ ও তাহার ভাই রুমাস্‌কে রাজ্যলাভাশায় শক্রপক্ষ কতক জন্মমান্র একটী ভাড়ির ভিতর করিয়া 
টাইবার নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। নদীতীরবন্তী গভীর অরণানাৰঝে হাড়িটী আট্কাইয়। গেলে 
এক বাধিনী হাড়িটা উঠায় ও শিশু ছুইটীকে দুগ্ধ দিতে থাকে । কারণ, বাখিনীদের:সস্তান নষ্ট তলে 
তাহারা দুগ্ধ খাওয়াইবার জন্য ব্যাকুল হয়। এই শিশু ছুইটী বালক অবস্থায় পদার্পণ করিলে বাযাধগণ 
কর্তৃক ধৃত হয়। ইহাদের আচরণ ব্যাঘ্বের নায় হইয়াছিল । কোন মানবীয় বর্ণাত্মক ভাষ।র বিকাশ 
ইহাদের হয় নাই । পরে শিক্ষ! পাইলে বর্ণাত্মক ভাষার বিকাশ হয়। 

(খ) সম্রাট আকৃবর বাদশাহ, মানবের কোন্‌ ভাষা আর্টি বা স্বাভাবিক জানিবার জন্য 
দুইটা শিশুকে মাতৃক্রোড হইতে নিভূতে এমন ভাবে পালন করেন বে, তাহ।র। একদিন মনবের 
ভাষ। শুনিতে পায় নাই। দেখ। গিরাছিল, তাহাদের কোনও ভাষার বিকাশ হর নাই, পরে 
শিখাইলে তাহা শিখে । 

(গ) মেদিনীপুরে কমল। নামী একটী বালিক। শিশু অবস্থায় নেকড়ে বাঘ করুক অপহৃত 
হয়। পরে বলিক। অবস্থায় ধৃত হইলে দেখ। গেল, তাহার কোন ভাষার বিকাশ ভয় মাই । 
শিখাইলে সে ভ।ষার বাবহার করে । 

(ঘ) আগ্রাতেও কয়েক বৎসর পুর্বে অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়।ছিল। 
(৬) টাইফয়েড জ্বরে মানব ভাষ। ভুলিয়। গেলে যে ভাষ। শিখান যায় সেই ভাষাই বিকাশ 


কাপ্ডিক--১৩৩৭ ] ".. ভারতের সাধনা ১৩ 


হয়, পৃর্ব্বের ভাষার বিকাশ হয় না। তাহার পর এ নিয়মের ব্যভিচারও কোথাও দেখা যায় না। 
ইতিহাসে ইহার সাক্ষ্য নাই । অতএব দেখ! গেল--বর্ণাত্মক ভাষ| ন। শিখিলে শিখা যায় না, ব। 
আপনাআপনি ধিকশিত হয় না । এখন অতি স্থসভ্য মানব সন্তানের যদি এই দশ!, তখন বহুকাল 
পূর্বে বনমাুষধুগে ভাষ। আপনা আপনি বিকশিত হ্ইত্ডে হইতে ক্রমে এই ব্যবহীয়মান ভাষায় 
পরিণত হইয়াছে - একক্সনার কোন মুল্য নাই। 


তারপর দেখ। অবগ্তক শব্ব-নিত্য কি অনিত/ ৮ শব্দ উচ্চারণমাত্রই নষ্ট হয়, ইহা সকলেই 
প্রত্যক্ষ করেন, অতএব শব্দ নিত্য নহে, ইহ কেহ কেহ বলেন। কিন্তু ইহা সঙ্গত নহে। কারণ, 
“ইহা সেই শব্দ” এইরূপ যখন আমাদের প্রত্যভিজ্ঞ। হয়, তখন শব্দের অভিব্যক্ত রূপ নষ্ট হইলেও 
তাঁহার একটী অব্যক্ত নিত্যরূপ অবগ্ঠই আছে, বলিতে হয় । ইহা দর্শন শাস্বে স্ফোটবাদ বলিয়া 
প্রসিদ্ধ। এইরূপে দেখ। যায় - শব্ধ উচ্চারণ মাত্র নষ্ট হইলে? ইহার নিতারূপ আছে। 


এখন শব্দ যদি নিত্য ও হয় এবং ন। শিখাইলে তাহার ব্যবহার জান। যায় ন।, তবে মানবকে 
ইছ। প্রথমে কে শিখাহলেন ? ধিনি প্রথমে শিখাইলেন, তাহারও উহ। আপনা আপনি বিকশিত হয় 
নাহ। অতএব তাহাকেই ব। কে শিখাইলেন ? এইরূপ দেখা যাইবে, যেহেতু ইহা না শিখাইলে 
আপন। আপনি জান। যা না, এবং পৃথিবী ও মানবের উতৎপন্তি অবশ্য স্বীকাধ্য, সেই হেতু মানবের 
খিনি আদি শিক্ষক তিনি এই ভাষ। জানিতেন । আর ভাষ। নিত্য বলিয়। তিনিও নিত্য । স্বতরাং 
সন্মমৃত্যুর অভীত কোন নিত্য ব্যক্তি এই নিত্য ভাষ। মানবকে প্রথমে শিখাইয়াছেন বলিতে হইবে । 
আর ইহ। যদি হয়, তবে তাহাকে সর্বগ্ঞও বলিতে হইবে । জন্মমৃত্যুহীন স্বতংজ্ঞানী ব্যক্তি সর্বজ্ঞ 
ভিন্ন আর কি হহতে পারেন? 


এখন মূদ্ বল। যায় -এই সর্বজ্ঞ ব্যক্তিই বেদের ভাষা রচন। করিয়াছেন । বেদে নিত্য নহে। 
তাহা ও কিন্ত বিচারসহ হর না। কারণ, সর্বজ্ঞ যদি উহ! রচন। করেন, তাহা হইলে রচনার পূর্বের 
(তিনি উহা] জানিতেন কিন। ? ঘদি বল। যায়- জানিতেন, তাহা হইলে আর রচন। সম্ভবপর হয় না । 
যেমন যে গানটি আমি জানি, তাহার কথন কখনও আমার রচন। হয় না। যাহা আমি জানি না, 
ভাবিপ। ভাবিধ। বিন্যাস করি, তাহাই আমার রচন। হয়। আর যদ্দি বলা যায়, তিনি উহ! জানিতেন 
না, তাহ! হইলে তাহার সর্বজ্ঞত্বই সিদ্ধ হয় না । অতএব সর্বজ্ঞ বেদ রচন। করেন নাই। বেদে 
নিত্য ও অপৌরুমেম্ধ। তাহার পর হুষ্টি বে অনাদি এবং চক্রবৎ পরিবর্তনশীল, তাহাঁও অনায়াসে 
বুঝ। যায । ঠহ। ন। স্বীকার করিলে জগততত্ব ব্যাখ্যাই কর যায় না । ইহা দার্শনিকগণেরই সিদ্ধান্ত । 
এজনা এস্থলে আর ইহার প্রমাণ প্রদর্শন করা হইল না। ইহা করিতে হইলে পৃথক্‌ প্রবন্ধের 
আবশ্ঠকত] হয়। সুতরাং অনাদি স্ষ্টি বলিয়৷ এবং নিত্য পুরুষের ভাষাও নিত্য বলিয়া সেই ভাষার 
মধ্যে এই অনাদি স্থির কথ|, এই অন।দি নিত্য ভাষার কথা, এই অনাঁপি নিত্য পুরুষের কথা সবই 
থাক। আবগ্ভক | বস্ততঃ, এই সব কথ! বেদের মধ্যেই আছে । বেদই বিধাত। ব্রদ্ষা প্রথমে তাহার 
পুত্রকে দান করেন। পরে দেবত। ও খ্ষিগণ মানবগণকে দান করেন । প্রতি স্ষ্টিতে এইরূপ হয়__ 
ইত্যাদি সকল কথাই'বেদের মধ্যে উক্ত হইয়াছে । আর সেই বেদেই উক্ত হইয়াছে দুঃখশৃন্য নিত্য- 
নুখলাভ হয়, সেই বেদেই উহার উপায়ও নিদিষ্ট হইয়াছে । বেদ এইরূপে যেমন অলৌকিক" ৰস্ত 





১৪ ভারতের সাধনা! কোন্‌ পথে [ ২য় খণ্ড--১ম সংখ্য। 


বেদের উপদিষ্ট বিষয়ও তদ্রপ অলৌকিক বস্তু । আর এই জন্যই ভারত তাহার সাধনা বেদোক্ত 
পথেই করিয়া আদিতেছে। | 

এখন দেখিতে হইবে বেদ অন্রান্ত কেন? কিন্তু এই কথাটী বুঝিতে হইলে আমাদিগকে 
দেখিতে হইবে-আমাদের জ্ঞান কিরূপে হয়, আর সেই জ্ঞান মধ্যে ভ্রমই ব। হয় কেন? 

আমরা দেখিতে পাই, আমাদের জ্ঞান ইন্দ্রিয় মনঃ প্রভৃতি বিষয়ের সাহাযোই হয়। আর 

যদি সেই ইন্দ্রিয়াদির কোন দোষ থাকে, মনের যদি কোন হুরাগ্রহ ব| ক্ষৌভাদ্ি থাকে, তবে আমাদের 
জ্ঞান ঠিক্‌ ঠিকৃ উৎপন্ন হয় না। আর তাহা ন! হইলেই আমাদের ভ্রম হয়। আচ্ছা, বেদবন্তা 
পুরুষ যদি জন্মমৃত্যু হীন হয়, ভবে তাহার যে জ্ঞান তাহা ইন্দ্রিয়াদিসাপেক্ষ হয় না। আর ইন্দ্রিয়াদি 
সাপেক্ষ যদি জ্ঞান না হয়, তবে তাহার ভ্রম হইবার আর সম্ভাবনাই ব। কোথায় ? অতএব দেখা 
যাইতেছে, যেহেতু বেদ নিত্য, সেই হেতু অপৌরুষেয়, আর সেই হেতু অন্রান্ত। 

আর বেদ যদি অভ্রান্ত হয় তবে তাহ! যে উপদেশ দিবে, তদন্থুসারে চলিলে যে আমরা 
আমাদের চরমাভীষ্ট লাভ করিব, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বস্থতঃ এই জন্যই ভারত আজ 
বেদোক্ত পথেই সাধনে প্রবৃত্ত, ভারতের সাধন। বেদোক্ত.পথে। 

কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, বেদ আজ চাষার গান, প্রাচীন সমাজের ইতিহাস, অতীত 
বর্ধরতার স্থৃতি চিহ্ন প্রভৃতি বলিয়। আমরা আশৈশব শিক্ষ। করিতে বসিয়াছি। যে বেদের জন্য 
স্বরণাতীত কাল হইতে কোটি কোটি ব্যক্তি প্রাণ দান করিয়াছেন, যে বেদরক্ষার জন্য ভগবান 
কতবার অবতীর্ণ হইয়াছেন, যে বেদরক্ষার জন্য কতরূপ প্রকারেই তাহাকে কঠস্থ করিয়৷ রাগ! 
হইত, যে বেদ নিত্য পাঠা, যে বেদপাঁঠের ফলেই মানবের চিত্ত শুদ্ধ হইম। চরমা ভীষ্টনাভের যোগ্যতা 
লাভ করিত, যে বেদমূলক আমাদের পশ্ম কন্ম সকলই, ঘে ন্দেকে অমিত বুদ্ধি মহপি দেবধি মনীষী 
ও আধ্যবৃন্দ অবনত মস্তকে পুজ। করিয়। আসিয়াছেন, আর থে সমস্ত মনীষীবৃন্দের ভা! লেখ। এবখ 
যুক্তিজাল আজ অতি বুদ্ধিমান আজীবন বুঝিয়। উঠিতে পারেন ন|, আর সেই বেদ আঙ্গ মামাদের 
নিকট চাষার গান, সেই সমস্ত আধ্যাচাধ্য ও মনীধীবুন্দধ আজ আমাদের নিকট অজ্ঞ--এতদপেক্ষ। 
অধঃপতন এতদপেক্ষ! বুদ্ধিদৈন্য, এতদপেক্ষা আত্মপ্রবঞ্চনা আর কি হইতে পারে ? 


(উবার 


পুরাণ ও মিথলজি 


অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র লাল সাহা, এম-এ 


বিষয়জগতের কথ। আমর। জানি । বিষরজগৎ এবং ব্যবহারজগং। ইহার নাম জগৎ_-সংসার | 
ইহা ছুই ভাগে বিভক্ত । পদার্গ ও মন। বিষয় এবং ইন্দিয়। বহিঃ প্রকৃতি ও অন্তঃ প্রকৃতি, এই 
ছুই এর সংস্পর্শপথে বাবহারিক জগ২-চলিতেছে। “মাত্রা স্পরশীস্ব কৌন্তেয় শীতোঁষ জুখদুঃখদা | 
ইহ প্রকৃত পক্ষে ছুইটা জগ। এতদতিরিক্ত একটা তৃতীয় জগৎ আছে। একটা অতীন্দরিয় জগৎ । 
ইহাকে অনেক নামে অভিহিত কর যায়। দৈব ব| দিলা। আবধা।ম্িক। অতিপ্রারৃতিক। 
স্বগাঁয় ও স্বাপ্রিক। ইহ সীমাহীন । হ্ৃতর।ং সর্বব্যাপী । এই দৃশ্যমান জগতের অন্থরে বাহিরে 
ওতপ্রোত ভাবে রহিয়াছে । প্রারুত ইন্দ্রিয় দারা এই দৈব জগতের কোন অন্তভতি হয় ন|। 
স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধি ইহার কোন সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারে ন|। 
এই অতীন্দি্ জগতের অনেক স্তর, অনেক প্লেন, অনেক বিভাগ আছে । অতীন্দি্ ও 
অতিপ্রারকৃতিক কথার এক অর্থ হইতে পারে ন। | আমাদের বর্তমান ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহ! জান। যাঁয় 
ন! তাহাই অতীন্দ্িয়, কিন্ত প্রারুতিক জগতের উপরিতন স্তরগুলি সমস্তই ইন্দিয়/স্নভৃতির অতীত; 
হিন্দু শাগ্থে যে চতুদ্দশ 'কুবনের বর্ণনা আছে তাহ! সমন্তই :প্রকৃতিরাজ্যের অন্তর্গত । সপ্ত পাতাল 
এবং ডূঁলোক হইতে আরম্ভ করিয়। সুবর্লোক, ন্বর্পোক, মহঃ, জন, তপঃ, সভা, সমস্ত লোকই 
প্রকৃতির অধীন। চতুর্দশ ভুবনের শুধু পৃথিবী বা ভূর্লোকই স্বাভাবিক মানবেক্দরিয় গ্রাহা। আর 
সমস্তই অতীন্দ্রির। অতীন্দ্িয় প্রাকৃতিক জগতের যৎকিঞ্িত বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছে । মক্গ 
সহকারে কতক কতক প্রমাণিত করিয়াছে । অধিকাংশ বিজ্ঞানের জ্ঞানশক্তির অতীত। গ্রহনক্ষত্র- 
জ্যোতিযাদির বিষয়ে অনেক তত্ব বিজ্ঞান আবিদ্দার করিয়াছে । কিন্থ প্রাকৃতিক বিশ্বের ফাহ। 
জানিবার আছে তাহার কতটুকু ? 
পদার্থ বিজ্ঞান এবং রসায়নাদি অন্যান্য বিজ্ঞানের আলোচনীয় গে সমস্ত অপরিবর্নীয় 
প্রাকৃতিক নিয়ম, [100))7712016 18৮৭ 01 1887৪ তাহার অপীন মে বিশাল বিশ্বম গুল, তদভিরিন্ 
যে অতীন্দিয় ও অতিপ্রারুতিক অনন্ত ভূবন, তাহারি বিষয় লইয়| এবং সেইর্ঁবিষয় বিদিত হইবার 
চেষ্ট। লইয়া পুরাণ ও মিথলজির ব্যাপার । 'প্রারুত জগ হইতে সম্পূর্ণ স্বতনত্, ঈম্পর্ণ বিভিন্ন স্বভাব- 
যুক্ত আর একটী জগৎ আছে। সেখানে প্রাকৃত জগতের কোন নিয়মের কোন প্রয়োগ নাই । 
সেখানকার জীবনের বিপিবিধানের গবেষণামূলক কোন বিশেষ বিজ্ঞান গড়িয়া উঠে নাইী। 
এই মূল কথাগুলি মনে রাখিয়া পুরাণাদির আলোচনা করিতে হইবে । আমাদের চিন্ত ও চিন্তা 
প্রণালী প্রাকৃতকর্তৃক পরিপৃরিত ও পরিচালিত। প্রারুত সংস্কারসমূহ হইতে মন ও বৃদ্ধি মুক্ত করিঘ| 
এইতে হইবে। প্রাকৃত ও অপ্রারুত এই ছুইটী ভিন্ন করিয়া চিন্ত। করিতে হ ইবে। প্রশ্ন উঠিবে 
তাহা কেমন করিয়। সম্ভব হয়? সম্ভব হওয়ার কারণ এই যে অপ্রারূত ন্বতন্ব ভইলে ও প্রাুতের 
নিরুদ্ধ নয়, প্রাকৃতের মতনই | উপাদান সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু নাম রূপের্‌ সাদৃশ্য আছে । 


১৬ ... পুরাণ ও মিথলজি [ ২য় খণ্ডত--১ম সংখ্যা 


মানব মনের ছুইটী উপাদান আর দ্ুইটী গতি। একটা প্রাকুত। একটী অপ্রাকৃত। 
একটা প্রারুতের অভিমুখে । একটা অপ্রাকৃতের অভিমুখে । সাধারণতঃ বাহ্‌বিষয়সম্পর্ক লইয়াই 
অন্তঃকরণ ব্যাপ্রিয়মান রহিয়াছে । তবু কাহারো ঘন ঘন, কাহারো বা কদাচিৎ, দূরের দেশের 
আলোকলোকের আলোকাভান আসিয় মানসিক ব্যাপারের উপর পতিত হয়। ধরণীবক্ষ ভেদ 
করিয়! যেমন উৎস সলিল উতৎসলিত হইয়া উঠে, কখন কখন তেমনি কাঁরয়া আমাদের পরিস্ফুট জ্বান- 
চৈতন্য ভেদ করিয়! উচ্ছলিত হইয়। উঠে। অপুর্ব অলৌকিক ভাবরসের উদ্ধ প্রবাহ । যানার 
কোনো কারণও আমর। এদেশে খুঁজিয়। পাই না। এবং যাহা এ রাজোর বিষয়াবলীর সহিত 
আমর! মিলাইয়াও লইতে পারি ন।। বাহজগতে সর্বদাই আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করিয়। লইতেছে ॥ 
অপ্রারতের জ্োতি দেখিবার জন্য এবং অগপ্রারুতের ধ্বনি শুনিবার জন্য চিত্তের অবসর নাই । 
চিত্ত ভৌতিক বন্ত্ লইয়া ব্যস্ত। অবিরত ছুটিয়। ছুটিয়া যাইতেছে বাহিরের পানে । স্থুল বিষয়ের 
পানে। বিপরীত দিকেও যেপথ আছে, মন সে কথাটী ভূলিয়াই থাকে । বাহিরের দিক্‌ ঘেষন 
আছে, অন্তরের দ্িকও তেমনি আছে । স্থুল বিষয় যেন আছে, শ্ুক্ষ বিষয় ব। দিবা বিষয় তেমনি 
আছে। কিন্ত সে কথ! ভাবিবার জন্য মনের অবকাশ নাহই। মন্নাজীবনের ইঠাই অভিশাপ । 
তাই শ্রুতি বলিয়াছেন, 


পরাঞ্চিখানি বাতণৎ হ্বয়স্তঃ | 
তম্মাৎ পরাঙ পশ্যতি নান্চরাম্বন | 
ইন্দ্র সকল বাহিরের বিষয় লইয়া ব্যাপূত। স্তরের প্রতি তাহাদের বিশেষ কোনে। 
প্রবৃত্তি দেখায় না। ইহাদিগকে বার্থাভিমুখী করিরা গগন করির। বিপাত। যেন ইহাদের প্রতি 
হিংসাই প্রকাশ করিয়াছেন । 


অন্তরের মধো আম্র। সময়ে সময়ে যেমন দিবা-দেশের ছ।য়ালোকের ক্ষণিক খেলা দেখিতে 
পাই, বাহ্য প্ররূতির মুখে বুকেও তেমনি খেলা! কখনে। কখনে। নয়নগোচর হয় । অ।মাদের মনো- 
বুদ্ধির উপর কতকগুলি সাধারণ জ্ঞান-সংস্কারের আচ্ছাদন পদ্িয়। রহিয়াছে । এইুলিই প্রকৃত 
কুসংস্কার । এই অচ্ছাদনের কারণেই আমর! প্রকৃতির সতাকার রূপ এবং প্ররূতির মুখের অলৌকিক 
ভাবাভাসগুলি দেখিতে পারি না। আমর! যাহ! দেখি তাহ] প্রকৃত প্ররূৃতি নহে । আমদের 
বিকৃত জ্ঞান ও কল্পনাবু রচনা । অকর্মণা চিত্রকরের হাতে রূপপী রমণীর মনোরম! গ্রতিমৃদ্তিখানি 
যেমন বিরুত হইয়া প্রকাশ পায়, আমর! যে প্ররুতিকে দেখি, .তাহ। পপ্ররুত প্রকৃতির সেই প্রকার 
শ্রীহীন গ্রতিমুণ্তি_বূপ নাই, ভাব নাই, প্রাণ নাই, আনন্দ-রস নাই । সত্যকার প্রকৃতিকে যদি 
আমরা দেখিতে পারিতাম তবে তাহার কাছে আমর! অনেক আলৌকিকের সংবাদ প|ইতাম। 
দিব্য লৌকের অনেক দৃশ্ত প্রতিভাত দেখিতে পাইতাম । বুঝিতাম প্রকৃতি প্রাকৃত নহে । অপ্রারূত। 
প্রাকৃত-অপ্রারূৃতের সম্বদ্ধের সন্ধান পাইতাম। দৈব ও মান্তষের মিলন সন্ধি কোথায় তাহাও 
অনুমান করিতে পারিতাম। মানবের জড়প্রবণতা ও জড়াসক্তি, মানুষের ইন্দ্রিয়পরতা এবং 
তজ্ঞনিত গভীর মনোমলিনিমা, এবং এই প্রকারে সঞ্জাত তমোভাব হইতে অর্থাৎ মনোবুত্তির 
নিড্রালম্ত ও ভ্রান্তিভাব হইতে অপ্রারূতের প্রতি অবিশ্বাস_ ইত্যাদি কারণে অমর দিবা লোকের 
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সম্ব্ষচ্যুত হইয়া যাই, অস্থরের৷ সময়ে সময়ে স্বর্গ অধিকার করিয়া দেবত! দিগকে স্বর্গ হইতে দূর 
করিয়া! দেয়, ইই। সত্য কথা 
স্বগানিরারুতঃ সর্ব্বে তেন দেব্গণ। ভূবি। 
বিচরন্তি ঘথ মৃন্ত্যা মহিষেণ দুরায্মনা। 
মন্ুষাজীবনেও স্বর্গ মন্ত্য আছে, ইন্ডরিয়বূপী অস্থরের। সর্বদাই আম।দিগকে দিব্য চেতনার স্বর্গ হইতে 
তাড়াইয়। দিতেছে জড়ান্থশীলনের মন্তযলোকে । এই আলোক-বিহীন জড়-সত্বা-সর্ববন্ধ মত্ত্য-লোৌঁকেই 
আমর। চিরতরে উপনিবেশ স্থাপন করিষ। ব্িয। রহিয়াছি । এবং আবণ করিতেছি আলৌকিক সমস্তই 
মিথ্যা। দিবাজগৎ কেবলি কপ্পন।, ইহ। মানবজীবনের শোচনীয় অধঃপতন । 
যা শিশ। সর্ব ভূতানাৎ তশ্যাং দাগ সং্যমী। 
যন্তাং জাগ্রপ্ত ভতানি স! শিশা পশ্ঠতো মুনেঃ। 
আমর! চিরগজনীকেই চিপ দিন দিন মনে করিতেভি। জ্ঞানিগণ বুঝিতে পারেন সাধারণ 
মান্থযের রজনীর প্রভাত নাই । প্রভাতের আলে। তাহার। সহ করিতে পারে ন| | অন্ধকারে উহার! 
শুধু অভ্যন্ত নহে, আসক্ত হই] গিয়াছে_ আলোকের আবশ্ঠক নাউ । আধারের কীটান্ত আমর। 
ছুদণ্ড নয়, নিয়ত আপা রে করি খেল|। 
প্রাচীনকাণে মাঞ্গধের মন সরল স্বস্থ ও নিশ্মল ছিল। ইহ| কল্পন। নহে সভা । বন্তমান 
যুগ কৃত্রিন সংগ্চারের যুগ । [চত্ত7ওর স্বাভপিক ক্রিয। পদ হইথ। গিয়াহে | অন্থভব, ভাব, চিন্তা, 
ধারণ।, কল্পন।, সমস্তহ এখন রচিত হইরা আপিয়। মনের উপর আরোপিত হয় । ন্বা্ীন চিন্ত। 
একট। কথার কথ।। পল্লবগ্রাহী জ্ঞানবিগ্ভার অন্তহীন জটিল জালে প্রত্যেকেরই মন আচ্ছন্ন ও 
আবেষ্টিত | স্বাধীনত। কোথ। হইতে আসিবে? বর্তমান যুগের স্বাধীন চিন্ত। মানে, জটিল হইতে 
জটপলতর করিয়! জাল বুনাইর়| তন্বার। অধিকতর জাঁডত ভণয়।। অনাজ্মের করে আত্মসমর্পণ 
করির| স্বাধীনতার অহংকার,কর| | মতিজ্ডন্নের লক্ষণ। স্বাধীনত। নামক এই নিদারণ পরাধীনতায় 
অতিষ্ঠ হই উঠিয়াই কবি এগাভসোয়ার্থ বশিরাছেন £-- 
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অতি গভীর অর্থযুক্ত এই কথাণ্চপণি। 'প্রাচান কালের ভাব ঠচৈতন্যে ফিরিয়। যাইবার 
দুরন্ত আকাক্ষা। নির্মল হ্বদর থুষ্ঠান কবির দেবত|-বাদী হইবার বাসন। | বর্তমান অসৎ শিক্ষার 
বিরতি পরিহার করির। প্ররুতিস্থ হইবার প্ররাস। ইতরাজীতে একটা স্থন্দর কথা আছে--9০1১8- 
৪610610।). বু'টিল ত্কথুক্তির দ্বার! চিন্তবুত্তি কুটিল ও কলুষিত করির। তোল।। শ্রদ্ধ চিন্তকে 
মশ্তদ্ধ কর। ব্ঠনান যুগে ঘান্ছষের চিন্তবৃত্তি শ্বত্যান্ত 8০175992690 অর্থাৎ জটিলীক্কত, বিরুত 
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এবং কলুষিত । মানুষ কুতর্ক ও কুবুদ্ধির বশ। সহজকে সহজভাবে দেখিতে পারেনা । অবিশ্বীসের 
আবহাওয়ায় চিন্তীপ্রণালী গড়িয়া উঠে। এ অবস্থায় সত্যকল্পনা যাহ! প্ররুতপক্ষে এক প্রকার 
দিব্যদৃষ্টি, তাহা লুপ্ত হইয়া যায়। মিথ ব্যবসায়িনী অলীক জল্পনাময়ী কল্পনার অধিকার হয়। 
ইহার ফলে দিব্য জগতের সহিত মাস্থষের সকল সম্বদ্ধ ছিন্ন হুইয়! যায়। জড় জগতের ব্যাপার 
পরম্পরা ব্যতীত আর সমস্তই মিথ্য। বলিয়৷ মনে হয়। বর্তমান যুগের ইহাই মনন্তত্ব। 
রবীন্দ্রনাথ সাধ্ধারণ কবিকল্পনার ভাষায় যাহ বলিয়াছেন তাহা অতি সত্য কথ|। 

হায় কবি হায়! সে হ'তে প্ররুতি হয়ে গেছে সাবধানী । 

মাথাটী ঘিরিয়া বুকের উপর অঞ্চল দিয়াছে টানি। 

যত ছলে আজ যত ঘুরে মরি জগতের পিছু পিছু, 

কোনে। দিন কোনে। গোপন খবর নূতন মেলে ন। কিছু । 

শুধু গুঞ্জনে কুজনে গঞ্জে সন্দেহ হয় মনে; 

লুকানে। কথার হাঁওয়! বয়ে যায়'বন হ'তে উপবনে । 

মনে হু যেন আলোতে ছায়াতে রয়েছে কি ভাব ভর। | 

হায় কবি হায়! হাতে হাতে আর কিছুই পড়ে ন। ধর।। 

এখন প্রকৃতি কেবলি পাথিব। পাঞ্চভৌতিক । পদার্থবিগ্াধিগন্য । পর্বে প্রকৃতি 

ছিল পাখ্িব এবং দিব্য দুইই । অধ্যাত্মবিগ্ঠাবিচারধ্য । আম্র। দেখি বনে বনে বনচরের। বিচরণ 
করিতেছে । অসংখ্য প্রকারের জীব। অনন্তবিধ বিহঙ্গ । কল কুজন করে। উড়িঘ। বেড়ায়। 
কীট পতঙ্গ গ্রজাপতি । সংখা। নাই । পথে ঘাটে বনে জঙ্গলে । নদ নদী হুদ তড়াগে সাগর সলীলে 
মতশ্য সাম্নাজা, নিরন্তর সম্তরণ করিতেছে । মাটীর তলে অন্ধক।র গর্তে সর্পাদি সরীশ্পপ বাস করে। 
আমর। জানি। দেখি । আমাদের জ্ঞান এই পর্য্যন্ত । আমাদের দৃষ্টি এই সীমার মধো। কিন্ত 
ইহা অনন্ত প্রক্তি-সষ্টির একাংশ মাত্র । ইন্দ্রিযের অগমা দেশে ইহার শতগুণ জীবন ব্যাপার 
চলিতেছে । তার পর অপ্রারৃত অসীম। অনন্ত। দর্ভতৃণ গাছটা হইতে আরম্ত করিয়। ্রক্গ 
পর্ধান্ত। এবং ব্রন্জা' হইতে সর্বকারণ-কারণ পরব্রক্ম পরমপুরুষ গোবিন্দ পর্যন্ত-_ছ্যুপতষ এব তে 
ন যঘুরন্তমনন্তয়া । দেবগণও অন্ত পায় ন|। কবি ওযার্ডসোধার্থ বলিয়াছেন 
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সহজ আনন্দ ও গ্রীতি-রসে পরিপূর্ণ কৃত্রিম জ্ঞানের কুসংস্কাশূন্য হৃদয়ে বিশ্ব প্ররুতিকে 
আলিঙ্গন করিলেই অতীন্দ্রিয রাজ্যে প্রবেশ করা যায়। যোগ শাস্সে স্বরূপে অবস্থানের কথা! আছে। 
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মনের এই ভাব সেই প্রকারের অবস্থ।। মনের এই আনন্দালোকিত, এই কুবিগ্ভাবিকারবিহীন 
অবস্থায় সুস্্র প্রকৃতির, এবং অপ্রারুতের অনুভব হইলেই শ্সমিথলছ্জি ও পুলাণেক্র দিবা 
. দেশের দীর্ঘ তীর্থ যাত্রা আরস্ত হয়। প্রাচীন কালের মানব সমাজে এই অপ্রারুতের পথাতিবাহন 
খুব সাধারণ ব্যাপার ছিল। 

এই যে অপ্রারুতের অনন্ত ইতিহাস মানব জগতে প্রচলিত আছে, ইহার তত্বান্থসন্ধানদ্বারা 
পরমার্থ লাভ কর। যায়। ভগবৎ তত্বের সন্ধান পাণয়| যায়। গুরুগভীর দর্শন শাঙ্স ক্যান্টহেগেলাদির 
অধ্যয়নের চেয়েও এই মিখলজির অধ্যয়নে অধিকতর অধ্যাম্মক্ল লাভ করা যায়। পৃথিবীর 
অপ্রাক্ততের ইতিহাস আমর| পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। 

১। লৌকিক রূপ কথা ও সাধারণ পরী-কাহিনী ( ঘ'থাংাথও৭ 77 17711-10165, ) 
২। দেশ (প্রচলিত অতি প্রাচীন অদ্দিতিহাসিক ও অনৈন্ভিভাপিক উপাগ্যানাবলী । ৩। 
কপকোপাখ্যান | ৪1 মিথলজি। ৫ | প্রাণ । 
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অপ্রারৃত সত্যের * সাক্ষাৎ দর্শন অবণাদি অন্ত ভব হইতেই এই সমস্ত অলৌলিক কাহিণীর 
আরম্তভ। সর্বত্র মানুম প্রথমে কিছু দেখে। তারপর হয় দুষ্ট সতোর বর্ণন। করে, নতুব। 
তদক্সারে রচন! করে । প্রথম অতী্দিঘ্ সত্য-দর্শন | অনন্ভর সেই সত্যান্গামিনী ব। ততসন্তাভাষিণী 
কল্পন।। তারপরে তদন্ুসরণে মুক্ত কর্নার অব।ধ নর্শলীল। | যেখানেই সত্যের আলোক সেখানেই 
ম্থ্যার ছায়।। ছায। থাকিলেই আলোকের অস্তিত্ব অপ্রমাণ ভয় ন।। বরং প্রমাণিত হ্য়। প্রকৃতির 
পশ্চাতে একটা অপ্রাকত ব্যাপার থাকে ৷ অবিকল প্ররূতির অন্ররূপ | সুপ্ম দিবা প্রকৃতি । 'প্রাণময়ী 
জ্ঞানম্রী । ছান্দোগ্যোপনিষদের ২য় ও ৩য় অপ্যায়ের মন্ত্র গুলির ইহাই অর্থ । 
অথ যচ্চতুর্থমমৃতৎ তন্মরুত উপজীবন্তি সোমেন মুখেন 
নবৈ দেব। অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামূতং দুষ্ট | তৃপ্যন্তি। ৩৯ । 
ইত্যাদি । গীতার পুষ্ামি চৌবদীঃ সর্বাঃ সোমে| ভত। রসাম্মকঃ- ইত্যাদি কথ।র অর্থ 
ভাল:করিয়া বুঝিতে হইবে । প্লেটে! যে প্রতোক পণার্থকেই একটী করিম্বা আইডিম়! বা স্ক্ 
ভাব-রূপে পরিণত করিতে চাহিয়াছেন এই সম্পর্কে তাহার9 অর্থ হৃদয়ঙ্গম কর মাউবে। বুক্ষের 
ভিতর আর একটী দিবা চৈতন্যময় বুক্ষ আছে । প্রত্যেক বিহৃঙ্গের মধ্যে একটী করিয়। জ্যোতিখিতঙ্গ 
আছে। শেলী স্ষাইলার্কের মধ্যে তাহাই দেখিয়াছেন। এই দিকের অনুভব হইতেই কবি 
ওরার্ডসোয়ার্থ কোকিলকে 4& 1)0099, & ০109, ৮ 815697 বলিয়াছেন । যোগতগ্গাদি শাঙ্সে 
ইহ্াদিগের উদ্বোধনের বিধান আছে । প্রাকৃত আবরণ ভেদ করির। অপ্রারুতক্ষরূপ প্রকাশিত হইম। 
আসিতে পারে। শ্রীমদঘভাগবতে বর্ণন। আছে । 
বনলত। স্তরব আত্মনি বিষণ 
বাঞ্ছয়স্ত ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ 
প লগ্ধ প্রাকুত এবং অপ্রাকৃত সমজ্ত আসর! মপ্রাকৃচ বা! মীক্রির নামে উল্লেখ কক্িন | 
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প্রণতভারবিটপ]| মধুধারাঃ 
প্রেমহতনবে। ববৃতুঃ ম্ম। 
মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের গভীর বন পথে শীবৃন্দাবন-গমন-কালে 
ময়রাদি পক্ষিগণ 'প্রভৃকে দেখিয়া 
সঙ্গে চলে কৃষ্ণ বলে.নাচে মত্ত হইয়া | 
হরিবোল বলি 'প্রভুকরে উচ্চ ধ্বনি 
বুক্ষ লতা প্রফুলিত সেই ধ্বনি শুনে । 
এই প্রকীয় ৰণন। সমস্ত কাল্পনিক নহে । 
প্রকৃতির সঙ্গে সব্ন্ধযুক্ত এই অপ্রার্কত সত্য ব্যতীত৪ এই জাতীয় আরও অনন্তবিধ দিবা 
প্রাণী থাকে । ইহার। সকলেই প্রকৃতপক্ষে একপ্রকার নিশনস্তরের দেবত। | ইৎরেজীতে যাহাদিগকে 
ফেয়ারী বল! হয় তাহারা এই দেবতাসমাজভুক্ত। ফেয়ারী গিথ্য। নহে । কিন্তু তথ! কথিত পরী- 
কাহিনীর অধিকাংশই কাল্পনিক । এই সকল বিষয়ে কল্পন। স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়। ক্রিয়। করিতে থাকে। 
কারণ এই সব সুক্ষ সত্যসণূহ পূর্ণরূপে ব| স্পষ্টরূপে পাওয়। যার না। ইহার। আভাস দিয় ঝলক 
পিয়। মিলাইয়। যায় । চিত্ত চঞ্চলিত হয়। ইহাদিগকে বুঝবার জন্য কৌতুহলী করন। ইহাদের 
আলোকরেখ। অন্ুপরণ করিয়া ছুটিয়া চলে । শত শত বিচিত্র কাহিনী রচিত হইয়। যায়। ইহার 
ঘতখানি শৌন্ধ্য তত্বান্থনরণে সুযম।-সঙ্দত, ততখানি সদরতর ভাবে সভা । যাহ। সুন্দর নয় 
তাহ। নিতান্ত মিথ, নীম্ফ, নিরীড, নহিঘ়াড, সীল, সালামাপ্ডার, হামাড্রীয়েড, ফেয়রী, এলফ, 
গবলীন, বানশী-_বিশ্ব জগতের প্রকৃত অধিবাসী । ইন্বাদিগকে মান্গষ সত্য সতাই দেখিয়াছে । এবং 
এখনে। সময় সময় কেহ কেহ দ্রেখির। থাকে । মান্গষের জীবন লইবু। যেমন উপন্যাস হয়, ইহাদের ও 
জীবন লই! তেমনি অলৌকিক কাহিনী হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে পধ্যবেক্ণ নামমাত্র | প্রায় সমস্তই 
কল্পন। ॥ সর্বদেশেই এই শি্প দেবত।-সমাজের কাহিন। প্রচলিত । গ্রীঘশ্রাতৃদ্ধয কর্তক সংগৃহীত 
জান্মণীর গ্রাম্যোপন্যাসগুলি সর্বজনবিদ্িত। ফরানী পেরোর সংকলিত পরী-কাহিনী পরী- 
সাহিত্যের উপর বিশেষ গ্রভীব বিস্তীর করিয়৷ পরী-সাহিত্য উত্সাহিত করিরাছে। হান্স্‌ 
এগ্তাসানের অপূর্ব উপাখ্যানগুলি অতান্ত উপাদের়। রেজিনান্ড স্বটের ডিস্কভারি-অব্‌ উইচ- 
ক্রাফট ঘোড়শ শতকের শেষভাগে ইতলগ্ডে পরী-জীবনের এবং সাধারণ ভূতযোনি বিষয়ক অনেক 
আশ্ধ্য বাপার প্রকাশ করিয়াছিল । সেক্স্পীয়ার মিড-সাখার নাইট স্-ড্রীমে পরী-জীবনের মনোহর 
লীলাখেলা অতি মনোহররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহ কাল্পনিক হইলেও সতোর কল্পন।। 
মাইকেল-ড্রেটন নীম্ষিডিঘ|কাব্যে সেকৃস্পীয়ারের পথান্ধনরণে অতি স্থকোমল ভাষায় এবং 
স্ুললিত ভাবে পরী-কাহিনী লিখিয়াছেন। টমাস্-হুডের বসন্তের পরী-কন্যাগণের আবেদন 
অতি স্ুচাঁক একং স্থখপাঠা কবিতা । 
এখানে একটা কথ। স্মরণ রাখিতে হইবে, এই অতীক্দরিয় সত্ব/-সমূহের অন্বশীলন ছুই প্রকার 
মনোভাব লইয়। কর! যাইতে পারে । এক ভগবদ ভক্তিপথে- ভগবতৎ-তত্বান্চিন্তন পথে । আর 
কলুনাবিলাসের কৌতুক-পথে । ভগবচ্চিন্ত।-পথে অতীন্দিয়-সত্ব।-সমূহ ভগবানের বিবিধ প্রকাশচ্ছট। 
রূপে কিংবা ভগবানের সেবা-পরায়ণ প্রাকৃতিক দেবদেকী ব। দিবা নরনারীম্জূপে প্রতীয়মান হয়। 


কাণ্তিক-_-১৩৩৭ ] ভারতের সাধন! ২১ 


শ্রীমদ্ভাগবতে এবং সমন্ত বৈষ্ণব গ্রস্থেই দেখ। যা তরু-লত৷ পশু-পক্ষী নদ-নদী সকলেই ভগবানের 
প্রীতি সাধনের জন্য ব্যন্ত। 
পুশ্পৈহহাস্যং ভ্রম:রর্গানং পর্ণেণাশ্তৎ মধুভিঃ পানং। 
দধতস্তরবঃ স্বকলৈঃ খানং কু্বন্ত্যভ্যাগত হরিমানং। 
গোবিন্দলীলাম্বৃতং। ৬।১৮ 
ওয়ার্ডসোয়ার্থের কাবা গ্রন্থে সর্ধন্র অভিব্যপ্ধিত হইয়াছে _ প্রক্কতি নন্দিনিগণ প্র।ণময়ী এবং 
প্রেমমঘী | সর্ববদ। আনন্দ উত্সব করিতেছ। পরমেখ্বরের সেবা সাধন। করিতেছে । 
17815 10118 01 1260109 1001090 
11018090109 0100767৮660 চ/161) 2 0017160712,1)09 
001 2৮0072,6101) 101) 218 959 01 009 
(0159 901) 11795 4৮10১ 210 16 2৪ 17108 801011)19, 
ভগবদ্‌ ভাব বিরহিত কণ্পন।কৌতৃকের নশ্পথে প্রকৃতিগত অতীন্দ্িয় স্বত্বাসমূহের অঙ্গ- 
সঞ্ধান হইতেই পরী-কাহিনীর উদ্ভব হয় প্রকৃতির গতি বিধির পধ্যবেক্ষণ হইতে আরম্ত হইয়! এই 
অনুসন্ধান প্রকৃতির সীম! অতিক্রম করিয়! মুক্ত কল্পনা আকাশে ছড়াইয়। যায়। রূপ-কথ।, কার্ধ্য- 
কথ।, মিথলজি ও পুরাণের পুথক পুথক প্ররুতি হইলেও কখনে। কথনে। পরম্পর মিলিয়৷ মিশিয়া 
যায়। ইংরাজী 70 9)০0০1০ কথ।টতে সেই আভাস পায়। 
নাইটিংগেল ও সোয়ালে। পাখী এক রাজার ছুই মেয়ে ছিল। নাম ফিনোমেল। ও প্রকৃনী, 
তার! পাখী হইল কেমন করিয়। সেই কাহিনী শুদ্ধ প্রাকৃতিক রূপ-কথা 1 আরাক্নী রাজার মেয়ে। 
সীবনাদি শিল্প বিষয়ে অত্যন্ত পারদর্শিণা। এখিন1-দেবীর সঙ্গে প্রতিদন্দিত| করিবার অপরাধে 
মাকড়স! হইল । আরাকৃনী একখানি মনোরম বসন বয়ন করিয়। তাহাতে দ্েবদেবীগণের প্রেম- 
কাহিনী অঙ্কিত করিয়া! এখিলকে দেখাইল। এখিল দেখিল কারুকাধ্য একেবারে নিখুত। দেবী 
হিংসা বশে উহা ছি'ড়িয়া ফেলিলেন। আরাকৃনী অসহ্য ছুঃথে উদ্বন্কনে প্রাণত্যাগ করিল। দেবী 
দ্য়। করিয়:রাজকন্য।কে 'প্রাণদান করিয়! মাকড়স। করিয়। দিলেন । উদ্ধক্ধনের কুতা গুলি মাঁকড়স!র 
জাল হইল । ইহ সুন্দর কবিত।। প্ররুতির রূপ-কথা, আবার মিথলনজিও। যেহেতু দেবতার 
লীলা কথ। আছে। 
ইহার উপরকার স্তর হায়েসিস্থাসের উপাধ্যানের মত উপথ্যানাবলী। হায়েসিস্বাস্‌ একট 
স্থচাক পুষ্প। পূর্ববে ছিল রাজপুল। একটী মনোহর রূপলাবণ্যবান্‌ বালক। দেবত। এপলোর 
প্রাণের প্রাণ জেকীরাস্‌ অর্থাৎ বসন্ত বায়ু দেবতাও এ বালকের রূপমুপ্ধ। কুমার কিন্ত ভাল- 
বাসে এপলোকে । জোগীরাসের স্থৃতরাং হিংস|। এপলে। একদিন কুমারের সাথে ছোট ছোট 
রূপার চক্রাকার থালা! শূন্যে ছুড়িয়া ছুড়িয়া খেল! করিতেছে, জেফীরাস্‌ একখানি থাল। এমন 
করিয়া উড়াইয়! কুমারের মাথায় লাগাইল যে তৎক্ষণাৎ সে ভূমিতে পড়িয়। প্রাণত্যাগ করিল। এপলো৷ 
হাহাকার করিয়। কাদিতে লাগিল। কিন্তু উপায় কি? দেবতা কুমারের রক্তাক্ত কুস্ম-সথকুমার 
অন্গখানি একটা বক্তবর্ণ পুষ্পে পরিণত করিয়া দিল। বালক ফুল হইয়া অমর হইল। গ্রীসে 


হায়েসিস্থাস্‌ দেবতারূপে পূজিত হইত । প্রতিব্সর নি | ৃ 
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২২ পুরাণ ও মিথলজি [ ২য় খণ্ড--১ম সংখা! 


এখানে দেখিতেছি প্ররুতির রূপ কথ, কাবা, ও মিথলজি মিলিত হইয়াছে । একটী 
স্বন্দর উজ্জল লোহিত পুষ্প। কৰি দর্শন করিয়। মুগ্ধ হইল । তাহার প্রাণে রূপের ছবি জাগিল। সে 
প্রেমের মহোমোহন স্বপ্ন দেখিল। গীতি কবিতা রচন| করিল । আখ্যায়িক! উদ্ভাবন করিল। তবু 
প্রাণের আনন্দ আবেগ মিটল ন।। ধ্ানস্থ হইয়। বূপরাজোর অনেক গভীর দেশে চলিয়। গেল । 
সে দেবতার দেশ। কবি বুঝিল মানুষের প্রাণের আকাক্ষার পশ্চাতে দেবতার প্রাণের আকাজ্ঞ। 
আছে। জ্যোতির দেবতা, বপের দেবতা এপলে। ৷ তাহার পিপাস্থু হৃদয়ে সর্ধাঙ্গস্ন্দর একটা 
কোমল কিশোর রাজ নন্দনের প্রতিবিষ্ব | কবি কিশোরী রাজনন্দিনী দেখিলেন না । কিশোরীর 
আনন্দের চেয়ে কিশোরের আনন্দ আরও নিশ্মল। শুদ্ধ সুন্দর। কুসুম যে। এপলো সমস্ত 
ভুলিয়া রাজকুমারকে লইয়া দিবানিশি খেলা কবে। উভয় প্রাণে আনন্দতরঙ্গিনী । নিন্দা 
রূপচ্ছবি। অনন্ত আহলাদ। কবির ধ্যানমৃদ্বিথানি ভাষায় সঙ্গীতে বর্ণে প্রকাশিত হইল। প্রাণে 
প্রাণে অঙ্কিত হইল । সকলেই দেখিল ইহা রসের ছবি। ভাবনার যোগা। উপাসনার যোগ্য । 
কাবা হইতে গাথ।। গাথ। হইতে ললিত রূপকথ। | ক্রমশঃ পর্মে পরিণত হইয়। গেল । এই 
জিনিষ অবহেলার নহে । সৌন্দর্ধযসাধনা শ্রেষ্ঠ ধর্ম । এই প্রকারের অনেক মনোহর উপাখ্যান 
প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল । হোমারের কাবো এই সমস্ত উপাখ্যান ও৬প্রোত 
ভাবে রহিয়াছে । 

সেক্স্পিয়ার মিড সামার নাইট্স্‌ ড্রীমে ঘে পরী সমাজের স্থচারু জীবনচিত্র দিয়াছেন 
তাহ। বিশেষ প্রণিধানযোগা । ইহা প্রকৃতির অন্যরস্থ অপ্রাকুত সবর অতি শুদ্ধ ও অতি স্থুন্দর 
বিবরণ। মহাকবি প্রকৃতির প্রাণশক্তিনিবহ পরী-সমাজরূপে ধ্যান করিয়াছেন । অন্থরালে অদুশা 
অভীন্দিয় প্রাণিগণের চিরন্তন জীবন ব্যাপার চলিতেছে । তাহাদের স্থথ দুঃগ, হাসি অশ্রু, নৃতা 
গীত, ক্রীড়া কৌতুক, আনন্দ উল্লাস, প্রেম লতি, হিৎস| দ্বেম--নিরন্র নির্ববাহিত হউীতেছে | 
আমর। তাহা জানিনা । দেখি না। এই সকলের একটা স্থল প্রতিবিষ্ব প্রাকৃতিক পরিবর্ধন 
সমূহের মধ আমাদের নয়নগোচর 'হয়। প্ররূতির মধো যাহ। মনোহর এবং গীতিদায়ক অবেরণ 
তাহারি অধিপতি । আর টিটানিয়। "প্রকৃতির মনোরম বিকাশ বিলাসাদির অপিশ্বরী। টিটানিয়া 
ফুল্পকুন্থমকঞ্জে কোমল কুস্থম শয্যায় শয়ন করে। কুস্্রম কুমারীর। তাহার চরণ সেবা করে। মধুর 
গীতঙ্গরে স্ুখন্বপ্রে মগ্ন করে । চন্দ সূর্য্য মেঘ বায়ু এই পরীদেবতাগণের মুখপানে চাহিয়! থাকে। 
ইহাদের আদ্ঞাকারী। ইহারা যখন প্রসন্ন থাকে জগতে তখন শান্তি স্থখ সৌন্দর্য । ইহাদের 
অপ্রসন্নতার সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র অনিয়ম । ঝড় দুর্যোগ বন্ত। | বাধি মহামারি ছুঃখ ছুর্দশ।। গীতায় 


ঘে আছে 
দেবান্‌ ভাবয়তানেন তে দেব! ভাবয়ন্ধ বঃ। 


পরস্পরৎ ভাবয়ন্তঃ শেয়, পরমবাগ্লাথ | 
তাহা! অনেক উপরকার কথা। দিবা-দর্শনের কথ।। তনু এই প্রসঙ্গে তাহা আনয়ন 
কর। যাইতে পারে । সেকৃদ্পীয়রের কল্পনা সতোর কেন্দ্রান্ছসরণ করিয়! চলে। ড্রেটন, হুড, 
প্রভৃতির কল্পন। সতোর বিচিত্র চঞ্চল ছায়া পথে গমন করে। গ্রীক উপাখ্যানের পথ রূপ সাধনার 


পথ। সেকপণীয়রের পথ ভাববিজ্ঞানের পথ | ড্রেইন প্রভৃতি অন্য সকলের ন্বপ্নমরী কল্পনার পথ । 
| ক্রমশঃ 


| সনাতনী 
শ্রীযুক্ত বলাই দেবশর্শা 


স্র্যয অন্ত যাইতেছে । পশ্চিমাকাশ রক্তবর্ণ । সমুদ্রের অশ্রান্ত কল্লোল ধ্বনিতে কি এক 
অব্যক্ত বাণী রণিত ইইতেছে । এক বর্ষীয়ান তপঃক্শতন্ু ব্রাহ্মণ সিন্ধতীরে সেই অন্তাচলগামী 
সর্ষের পানে চাহিয়া আছেন। আর তীহারই সম্মুখে অপরূপ লাবণ্যযুতা, নানালঙ্কারভূষিতা মদদির- 
প্রেক্ষণ। তন্বী । 

তথ্রী--সনাতন ! মিথ্যা তোমার প্রতীক্ষা! প্রভাত সবিতার রক্দীপ্সি, মপ্যাহ্ কর্যোর 
জলজ্জোতি সন্ধার অগাধ আঁধারে ডুবিয়। যাইবে। তুমি বুথাই চাহিয়া আছ সনাতন ! আমি 
আসিয়াছি, আমি তোমার সম্মুখে! দেখ কে আমি! কি অপরূপ আমি! দেখ দেখ সনাতন! 
দৃষ্টিতে আমার কি বিহ্বলতা ! আগমনে আমার কি উৎসব ! স্পর্শে আমার কি মপুর চাঞ্চলা, কি 
অদম্য উৎসাহ ! আমার অন্তরাগে কি উৎসব, কি গৌরৰ । কোথায় অন্ধ অতীতের প্রতি চাহিয়া 
আছ স্থবির । 

সনাতন_মোহিনি! সিঞ্দুর তরঞ্গভর্দে কোন সঙ্গীত বালিয়। উঠিতেছে না! কিড় কি 
শুনিতে পাইতেছ না । কোনও আশার গান ! কোনও উদ্বোধন মঙ্ত্র_কিছ় কোন কিছু? 

ত্দী-_কিছ্নু না সনাতন । যাহা শুনিভেছ, ভা। বার্থ প্রলাপ । তাহ! বিগত বিলীনের 
জন্য অনর্থক রোদন । 

সনাতন--আঁর কিছু ? উষার কলকাকলী। ত্রাঙ্গ মৃতের আম্ম অন্ভতির সামন্তোজ । 
নব জাগরিতের আনন্দ সঙ্গীত! কিছু কি শুনিভেছ ন। তরুণি। 

তশ্বী--আমি অনর্ধকের দিকে চাহি ন। বুদ্ধ! প্রাণে আমার অদমা উৎসাহ, আশায় আমার 
উদ্দেল অপ্দীরতা, দৃষ্টি আমার অন্ত আকাশের দিকে নভে । দৃষ্টি আমার জগৎ জড়িয়া। প্রেয়ঃ 
আমার চির তরুণ। শান্তি আমার মহা সংগ্রাম । পিছনে আমি চাভি ন।। পুরাতনকে দূর 
করিয়।, সেই বিগতের আবর্জনাকে আচ্ছন্ন করিয়! তাহার উপর বিজন স্তন্ত গঠন করিয়। তুলি। 
স্মৃতি? সেতো কাপুরুষের অবলম্বন । ফিরিয়। এস মোহমুগ্ধ! আমি অঙ্াদয় । আমি উন্নতি । 
তোমার মাশ। আমি পরিপূর্ণ করিব । 

সনাতন--ধ্যান ভাড়িওন। বালিকা! সনাতনের কাছে শিশু ক্রীড়নক আনি! তাহাকে 
ভুলাইতে চেষ্ট। করিও ন! চঞ্চল! ! কাল যাহার দৃষ্টির মধ্যে প্রতিভাত, সত্য যাহার প্যানের মাঝে 
সমুদ্তীসিত, শ্রেয়ঃ যাহার জ্ঞানের মধ্যে প্রত্যক্ষ স্পষ্ট, চৈতন্যের যে উপাসক, ভমার যে প্রত্যাশী, 
তাহাকে ক্ষণিকের প্রলোভনে হুলাই৪ না। আমি ত নূতন নি; আমি যে চির পুরাতন ! আমি 
শাশ্বত কালের শ্রের়ঃ ও প্রেয়কে অবগত আছি | 

তন্রী--তুমি প্রলাপ বকিতেছ জীর্ণ । কঙ্কাল লইদ! বুথ! দস্ত করিতেছ, শ্মশানে স্বর্গের স্বপ্ন 
দেখিতেছ। ব্য অহঙ্গারী' সত্য ৪ শুভ তোমার কোথায়? সতাই যদি লাভ করিতে, তবে 


২৪ সনাতনী [ ২য় খণ্ড--১ম সংখ্যা 


আজ জীর্ণ জরাগ্রীন্ত, পরাজিত পতিত শ্মশান ভূমির ধুলিমু্ী সংগ্রহ করিয়া সবার পিছনে এমন 
অবস্তাত আতুর কাঙ্গালের মত অস্ত-রবির শ্লান রশ্মির প্রতি তাকাইয়া থাকিতে না। 

সনাতন--নবীনা ! হে ক্ষণিকা ! তোমার দৃষ্টি শুধু চক্ষে--জড়ের পাষাণ প্রাচীরের মধোই 
নিবছ। অতীত তোমার অনধিগমা, অনবগত তোমার স্থদূরবর্তা,__বর্তমান তোমার কাছে 
বিদ্যমান__তাও কতটুকু? | 

তথ্বী_প্রাচীন ! মরীচিকার পিপাস্থ ! কল্পনা লইয়া! আমি থাকি না। দেখ সনাতন! 
তোমার এঁ অন্ত-রবির দিকে চাহিয়া! দেখ এ মুখরিত সমুদ্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়।। তোমার 
চরণতলবস্তী মেদিনীর অঙ্গ স্পর্শ করিয়। ;__কি স্থুল নয়, কি জড় নহে? তুমি জড়, তোমার ধ্যানের 
আলম্ব জড়। ভবিন্যৎও আসিবে জড় মৃস্তিতে। তবে বর্তমানের প্রতি এত আক্রোশ কেন বৃদ্ধ। 

সনাতন- আক্রোশ কিছু নাই তরুণী! আমি যে সনাতন, ত্রিকালের সাক্ষী । এই 
কাল বারিধীর উপকূলে বসিয়া অনন্তকাল ধরিয়া দেখিতেছি যে জড়ের পরিণাম । দেখ এ 
তটবালুকায় শঙ্খের বিচ্র্ণিত অস্থি কঙ্কাল! এত তোমার জড়? এ বিচুর্ণ মৃত, এ আবর্জন। 
উপেক্ষিত; এ ব্যর্থ বিগলিত; এ অনন্তের মাঝে নগণ্য হেয়, এ অমুতের অনধিকারী | 

তশ্বী- কিন্ত? 

সনাতন-_কিন্ত কিছু নহে । কিন্ধ কিছুনাই। কোন দ্বিধ। নাই। আমি সনাতন। 
আমি অদি অন্ত জানি। সবযে দেখিয়াছি। আজ নয়; তোমার মত কত জনাই আমাকে 
দোষারোপ করিয়াছে । ইতিহাসও জানি ন। সেই আদিকাল হইতেই এই অবজ্ঞায় স্পঞ্ধিত বাক্য 
শুনিতেছি । উপদেশ দিয়াছি--আমার সনাতনী সভ্যতাকে গ্রহণ করিয়া! ধন্য হইতে বলিরাছি । 
তোমার মত এমনই স্পর্ধায় স্থ্বর্ণময়ী লঙ্কা আমায় উপহাস করিয়াছে । ছুর্ষেযাধনের ইজ্প্রস্থ 
আমায় উপেক্ষা করিয়াছে । গ্রীক রোম এমনই উদ্ধত গৌরবে আমীকে অতিক্রম করিতে 
চাহিয়াছে। কত এশ্বধ্য, কত শক্তির উচ্ছ্বাস দেখাইয়াছে। অধীর আনন্দে কত বিজমসঙ্গীত 
গাহিয়াছে। কিন্তু কোথায় তাহার। ? 

তশ্বী-কিন্তু তুমিই বা কোথায় কল্যাণ-দম্তী। তুমিও ত আমার বিজয়ী টসন্যের 
পদতলে । 

সনাতন - আমিই আছি আমিই থাকিব । ' প্রাণের পরশমণি যে আমার হাভেই। 
তোমরা আছ ধুলায়, প্রন্তরে, নান! বস্ত্র সম্তারে জড়কে আশ্রয় .করিয়।। আর আমি যে নিত্য 
প্রদীপ্ধ। আমায় দলিত করে কে? 

তন্বী-কে করে নাই? গ্রীক, শক, হুন, পারশ্ত; তুরঞ্ষ; আর আজও আমার সন্তান 
সম্ভতিগণ কে না করিতেছে ! ন্‌ 

সনাতন-মূঢ়ে ! আমাকে চেন নাই! আমি কোথায়? আমি কৃণক সিংহাসনে কিরিটী- 
শীর্ষ নূপতি নহি ; অ।মি একটা সামাজ্য নহি; মানবের অহংকার আবিষ্কৃত সভ্যত! নহি। আমি 
আছি ভারতের হৃদয় পিংহাসনে রী 

অচ্ছেদ্যোহয়ম্‌ অদাহ্োহয়ম্‌। 

তোমার হয় ত মনে নাই ; বলদৃপ্ত মদগর্ব্িত গ্রীক একদিন সিন্কুতীরে আমায় চিনিয়। 


চে 


কাত্তিক--১৩৩৭ ]ু, ভারতের সাধনা ২৫ 


গিয়াছিল। সেই আদিম অন্ুদ্যোগী আমি! আমি আঙ্গিও বাচিয়। আছি। স্ষস্টির অস্তিত্ব 
যতদিন, ততদ্দিন মর্শের মৃণিকোঠায় প্রাণের হোমাগ্রি শিখ! জালাইয়া--অগ্নিহোত্রী আমি--অজর 
অমর আমি,-চিরপুরাতন আবার চিরনৃতন আমি--আমিই বাচিয়া আছি। কিন্ধ সে গ্রীক, সে 
অদ্ভুতকম্মা রোমক কোথায়? 

তন্বী-কিন্ত জয়? তুমি ত চির-পরাজিত সনাতন ! সকলের পদগীড়ন-পীড়িত। 

সনীতন--বলগর্বিত|! জয় কাহাকে বলে তাও জান ন।। পশু-শভ্ির অবীরতা, 
তাহাতেই কে আমাকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছে? কত সহম্রবার কত পশু-শক্তি আমার 
ব্রহ্ষতেজে শাসিত হইয়াছে । ঘটন।র অপলাপ করিব ন|, আমার ক্ষাত্রবীর্য্য কখন কখন পরাভূত 
হইয়াছে । কিন্তু তাহার পিছনে কত হীন হেয় চৌর্ধ্য চাতুরী আছে, তাহার পরিচয় রাখ কি? আমি 
শোর্যবান। কুমির মত প্রুতভাব আমার দ্বণ্য। তাই কখন কখন আমার রাষ্ট্রশক্তির নিশ্রভতা 
লক্ষ্য করিয়াছ। 

তন্বী-যেমন করিয়াই হউক, তুমি 'অবনমিত, অবমানিত। বিশ্বের রাজপথমাঝে দীর্ঘ 
শতাব্দী ধরিয়া বিচুর্ণীকুত। 

সনাতন-_একটু ভাল করিয়া চাহিও। এই সিন্ধু বুকে উচ্ছ্বৃসিতা তটিনীর আক্রমণের 
মত এঁ জয়-_আত্ম বিলোপেরই নামান্তর । সেই ছুর্দম ম্দক্ষিপ্ত শক্তি সমৃহ--কোথায় তাহারা ? 
কই ভাহাদের সদন্ত পদক্ষেপ? দেখিও তাহার। আম।তেই বিলুণ্ধ হইয়াছে । ইহাই ত পরাজয়। 
মার এংন।র বিশিষ্টতা আছদিও সমুদ্ভাসিত | 

তন্বী--সনাতন ! তোমার বৃথ। আত্মস্তরিত। শুনিবার সময় আমার নাই। তুমি আমার 
কুক্ষিগত। কে জয়ী তাহ লইয়া বিতগু। করিতে চাহি না আমার জয়গরিমার বিপুলোচ্ছাস 
তোমায় ভাসাইয়! দিয়াছে । কিন্ধুস্থবির ! তুমি কি বাচিতেও চাহ না? নব জীবনের অমৃত 
পাত্র পরিপূর্ণ করিয়। তোমার সম্মুখে আনিয়াছি। বিশুফ-বিশীর্ণ! গ্রহণ কর! মুঞ্জরিত হইয়া 
উঠ! এ যুগের জীবন রস যে আম! হইতেই উৎসরিত। 

সনাতন-_জীবনের কি লক্ষণ তুমি দেখাইয়াছ মোহিনী । 

তম্বী--কি দেখাই নাই? আমার শক্তি মধ্যাহ্ন স্থর্য্যের মত বিশ্ব-নিখিলের সর্বত্রই 
বিভাসিত। আকাশে, সাগরে, গিরিশীর্ষে, মরুবুকে - সর্বত্র আমার বীধ্য বিভূতির অচল প্রতিষ্ঠা । 
আমি জগতে উতৎসাহ-পরিপূর্ণ, সৌন্দধ্য-অলঙ্কৃত জীবন আনিয়াছি। এ দেখ, দেখ সনাতন! 
কি বজবেগে অকুল সাগরের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়! অর্ণবপোতগুলিকে দিক্‌ দিগন্তে বাহিত করিয়াছি । 
শোন, এ বিজয়-সঙ্গীত ; এ আমার অস্থ্যদয় উন্মদ সৈনিকগণের বীর পদক্ষেপ । আমি কোথায় 
নাই ? -সাহিত্যে, শিল্পে, রাষ্ট্রে সভ্যতার সকল বিভাগেই প্রন্ষুট, প্রদীপ্ধ, প্রভাম্বিত | 

সনাতন-্-কিন্ত তাহার পরিণাম ? 

তশ্বী-_এশ্বধ্যঃ অভ্যুদয়, উন্নতি | 

সনাতন-্উন্নত ? কিসের উন্নতি ক্ষণিক। ! 

তন্বী_-মান্ব সভ্যতার-মানব শক্তির । 

সনাতন-্পমানবতার ? না, জিঘাংকু পাশবতার ? 


ত্৬ সনাতনী [ ২য় খণ্ড-১ম সং্য। 


তন্বীষ্পপাশবতাঁর ? বুদ্ধ, তোমার মতিভ্রংশ হইয়াছে । 
সনাতন--পাশবিকতার নহে তে| কি? মন্ুপ্ত্বের চিহ্ন কোথায় রহিয়াছে? সভ্যতার 
কোন্‌ স্তরে মানুষকে আর মন্ুয্যরূপে দেখ। যায়? ধরণীর ঘনারণ্যে মানুষ ত হিংন্র জন্তর মত 
ছুটাছুটি করিতেছে । পরস্পর পরস্পরের বক্ষ রক্ত পান করিতে সমুগ্ধত হইয়াছে । 
তন্বী- কি ভুল বকিতেছ, বৃদ্ধ ! 
সনাতন-কিছু নহে! সবই 'সত্য--বিকট সত্য। মানুষকে পণ্ড কর নাই ত কি? 
দেখ, তোমার সভ্যত।-লক্ীর রক্ততৃষিত বিকট দংষ্রকর।ল--মানুষকে কি নিন্মমভাবে চর্ববণ 
করিতেছে । সাম্রাজ্য-রাক্ষসীর পূজার জন্য এ বে সমর-যজ্ঞ! উহা ত পৈশাচিক তৃষ্ার তৃপ্তির 
জন্য লক্ষ লক্ষ নিরীহ জীবনকে.য পকাষ্ঠে অনর্থক বলিদান। সভ্যত।র উপহার- সাম্রাজ্য ! সামাজা 
আনিয়াছে_ বস্ত-লোলুপতা । এ বস্তলোলুপতার একট। ভৈরব নরমেধ ধজ্ঞ চলিয়াছে। 
তন্বী-কিন্তু তাহাই যে উন্নতির পঞ্থ!, সনাতন । 
সনাতন - উন্নতিই বটে ! কাহার উন্নতি, তরুণি। তোমার উন্নতির ক্ষিপ্তবেগ ছুর্ণিবার 
রথচক্রের নিম্মম নিম্পেষণে সার। জগতের হৃদয়খানি থে নিশ্পিষ্ট হইয়। গেল, তন্বী! এ যে রক্ত- 
লোলুপ। করালিণীর রক্ত-তৃষ্ণায় কোটা জীবনের নিত্য বলিদান। এ থে একের ক্ষীতি,_ লক্ষের 
ধবংস। বহুকে বিধ্বস্ত করিয়। মুষ্টিমেয়ের সমৃদ্ধিকে উন্নতি বলিতে ভয় বল, কিন্তু তাহা মানবতার 
উদ্নতি.নহে, পাশবতার পুষ্টি হইতে পারে । 
তন্বী_-মাঁনবের - উন্নতি নহে ? তুমি কি অভ্্যুদয়ের উদ্বোধন সঙ্গীত শুনিতে পাইতেছ ন। ? 
সনাতন শুনিতেছি ; কিন্ত তাহার উপরে যে লঙ্গ বক্ষ বিদীর্ণ ম্বন্তদ হাহাকার 
শুনিতেছি । যে নিধ্যাতিতের দীর্ঘশ্বাস - বুহ্ক্ষিতের আর্তনাদ শুনিতেছি । তোমার সমস্ত জয়ধ্বনিকে 
ছাপাইয়। উৎসব ধ্বনিকে স্তব্ধ করিয়! একট। কাতর আর্তন্বর ঘে বিশ্ব ভূবনকে ছাইয়। ফেলিল, তন্বী । 
তন্বী উহা তোমার দুর্বল মনের ব্লীব কল্পনা, বুদ্ধ। 
সনাতন- সত্যকে মিখ্যার যবনিকায় সমাধি দিবার বার্থ চেষ্টা করিও না। চক্ষু দিয়। 
দেখ! তোমার এরশ্বর্্য-লক্ষ্মীর স্বর্ণ সিংহাসন গঠন করিতে দেখ এ সহশ্র সহক্্ মানব মানবী পশু- 
তুলা জীবন যাপন করিতেছে । দেখ দেখ, গর্বিত! হৃদয়হীনা। ! তোমার উন্নতিতে কি হইয়াছে 
কোটী কোটা মানবের ! দেখ, এঁ চীর-পরিহিত, অন্নহীন। গৃহহীন-__মঙ্গয্যত্বের চিহ্মাত্র শুন্য সন্ধযযু- 
গুলিকে । আশাহীন, উদ্ভমহীন-_তোমার উপেক্ষিত এ ন্র-সন্ভতিগুলি,-এ ত তোমার উন্নতির 
পরিণাম! যাহাদের জীবন-পুষ্পগুলি অগ্তলি দিয়া তোমার অভিচার-যজ্ছে পিদ্ধি লাভ করিতেছ, 
কই কোথায় তাহারা ! তোমার এই শশ্বর্্য-বিলাসের মধ্যে কই কোথায় কুষক-শ্রমিক, মুটে মঙ্জুর; 
কই নাবিক খনি-কর্তক? তোমার এই সভাতা-সমৃদ্ধির মাঝে-_এই উৎসব অনুষ্ঠানে কই লক্ষ লক্ষ 
মধ্যবিত্ত ? কই তাহার! - যাহার। দিনান্ত পরিশ্রম করিয়। অন্নমুষ্টি উপাঞ্জন করে এবং সেই এক 
মুঠাতেই খুসি! কোথায় তাহারা_যাহারা আড়ম্বরহীন, শান্ত, পর্ণকু্টারে বাস করে? যাহার! 
নিঃশেষে নিজদেরে উৎসর্গ করিয়া তোমাকে পুষ্ট করে? কোথায় তাহারা রাক্ষসি! আমি দেখিতেছি, 
তোমার বিনাশ-যজ্ঞের মহাশ্মশীনে লক্ষ কোটা মানব ছিন্ন-মুণ্ড, দীর্ণ-বক্ষ, নিশ্পিষ্ট) নিপ্পেষি ত--মৃতুযু 
যন্ত্রণায় অশ্থিম শ্বাস ফেলিতেছে ! 


কার্তিক--১৩৩৭ ] ভারতের সাধনা ২৭ 


ত্বী--কিন্ক এষে অপরিহাধ্য । একটা হ্ুষ্টি করিতে আর একটা ধ্বংসই করিতে হয়। 

সনাতন-_ এই জন্যই তোমার দিকে চাহি ন|। জার্নি, তুমি নিজে ধ্বংসের কবলীভৃতা। 
আবার সার! জগতেরও মৃত্যুর কারণ। 

ত্ধী_-বিনাশ ব্যতীত কি গঠন হয় সনাভন ! কখনও কি দেখিয়াছ? 

সনাতন-_-এই জন্যই আমি অস্ত রবির দিকে চাহিয়। আছি, স্থন্দরি। কি শান্ত, কি সিগ্ধ, 
কি মমতা-মনোরম, কি প্রীতি উদ্ভাসিত অনাবিল জীবনই আমি হষ্টি করিয়াছি । আমার ধ্যান 
ও জ্ঞানের মাঝে তাহ। চির দীপামান । রাক্ষপী তোমার দানবীয়ত। তাহার মাঝে এক উপদ্রব 
স্ষ্টি করিয়াছে । 

তথ্বী--কি করিয়াছিলে? 

সনাতন--গ্ীতির উদ্বোধন । হৃদয়বন্তার অপরিসীম বিপগ্তার। সকলকে নিরুদিগ্নে 
বাচিবার স্বিধ।। সকলের মানবতার উদ্বোধন । হৃদয়তার প্রস্মটন। ইহ। অপেশ্স! শুভতম 
কন্পন।, শিবতম রচন। আর কি হইতে পারে, আধুনিক ! আমি হৃপতিকে সিংহাসনে বস।ইয়াছি । 
কিন্ত দণগ্ধারী রাজ। মানবের রক্ষক 9 সেবক- তক্ষক নহেন; রাজ। প্রজার আজ্ঞায় বনবাসী । 
আদি কুটীরবাসীকে শান্তি ও সন্তোষ দিয়াছি ; বীধাবানকে ক্ষমায় ভূষিত করিয়াছি ; শক্তকে মৈত্রি 
মমতি। দিয়াছি | এশধ্যবনকে ত্যাগের ক্ষমত। দান করিয়াঁছ ; সমগ্র জাতির মন্মে এই মন্ত্রের প্রাণ 
প্রতিষ্ঠা করিয়।ছি--অন্য ধর্ধোদরস্তার্থে কঃ কুষ্যাৎ পাতকং মহৎ । সমগ্র জাতিকে এই অমুতমন্ত্ে 
দীক্ষিত করিয়াছি-_নির্ববরঃ সর্বভূতানাৎ মৈত্রীকরণ এবচ। মানব জাতির যাঁহ। শ্রেয়ঃতম, তাহ! 
যে সবই দিয়াছি, কল্যাণী । আমার তপঃ সিদ্ধির এ মহামহিম বিকাঁশ যে অতুলনীয় ! নহে কি? 

তথ্থী-কিন্ধ তোমার এই বাচাইয়৷ রাখিবার চেষ্টায় মানব শত্তিশকে কি পঙ্থু করা ভয় 
নাই, সনাতন ? 

সনাতন-_পন্থু কর। হয নাই, সংঘত কর| হইয়াছে । শক্তির অন্তরে যে পশুত্ব আছে 
তাহাকে দমন কর। হইয়াছে । যে হিতম্রকত। যে জিঘাংস্থ লোলুপতাঁ, ষে বর্ধেরোচিত দর্প-দস্ত শক্তির 
সহিত ওতপ্রোত আছে, ভাহীকে শুদ্ধ করিয়, গীতিপ্রসব করিয়া নবজীবন দান করিরাছি । পশুকে 
দেবত। করিয়াছি । বিষের পাত্র অমতে ভরাইয়। দিয়াছি। শক্তির আর কি কল্যাণকর প্রকাশ 
হইতে পারে, বালিক। | 

তথ্বী-ইহ| নিদ্রার আবেশের মত স্ৃপ্সির অলসত। । মানবের অধঃপাতের তীব্র গরল। 
সেই জন্যই $াঁন.অন্ুগ্যমী, তেজ-বীর্ধযপরিশৃন্য, প্রিয়মাণ, কদর্যা, জীর্ণ। 

সনাতন তেজ-বীর্ধাশূন্ত ! উপহাসের কথ! বটে। জানন| অর্বাচীন রঘুর দিগিজয়, 
যুিষ্টরের রাজন্ুয়, নচিকেতার মৃত্যু-জয়, ধবের তপন, ভীম্মের অচপল দা, সাবিত্রীর মৃত্যুকে 
পরাজয় বিশ্বনীতিকে টলাইয়। দেওয়। ! 

তন্বী-আমি ইহাকে শক্তির অভাবই বুঝিয়! থাকি । ইহ। অশক্তের ছলন| ! 

সনাতন-বুদ্ধিহীন। ! শিশু-চাঞ্চল্যকেই উৎসাহ বলিতে চাও। বর্ষাপু্ তডাগের 
অস্থিরতাই প্রবল! বারিধির প্রশান্তি কিছুই নভে ! 

তহ্বী-ৃষ্টান্ত চাহি ন।] উ5। উপমার চাতুরী মাত্র। 


২৮ সনাতনী | ২য় খত্ড--১ম সংখ্যা 


সনাতন-_-বেশ! অশোকের ধর্শপ্রচার! চন্ত্রগুঞ্টের সাম্রাজ্য! প্রভাপের একটা 
উদ্ধত শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা রক্ষার অপরাজেয় পণ! ইহাকে কি বলিবে? ফড়দর্শন, সহন্ত্ 
কাব্যকলা' সঙ্গীত বিজ্ঞান, ভুবনেশ্বর কাণারক প্রভৃতির ভাব্ষর্ধযা । বারাণসী নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয় 
অন্থপম কারুকলা ! কত বলিব। কত দেখাইব ! 

তম্বী-_কিন্তু সে তে! পুরাতন । মলিন। প্রভাশৃন্য-_সমাধির পাষাণন্তপ । 

সনাতন-_-তাহার মধ্যেই নব্প্রাণের নবীনতার বীজ নিহিত রহিয়াছে । আকত্মিক যাহা, 
তাহ! অস্তঃসারশৃহ্য | 

তন্বী_সনাতন ! হছুর্ভাগা, তোমায় ফিরাইতে পারিলাম ন|। চলিলাম, স্থবিরের সহিত 
তর্ক করিবার সময় আমার নাই । 

সনাতন-_আজ যাঁও উদ্ভাঁন্ত উন্সার্গগামিনি । একদিন কিন্ত ফিরিবে' আমার কাছেই 
জীবনের সর্বসার্থকত! লাভ করিবে ! শামিই অমর অমৃতায়মান! আমি সনাতন! এই শোন 
আমার মন্ববাণী £-- 

-অজো নিত্যং শাশ্বতোশ্রম। 


কবীরের দোহা! 


অষ্টবিকার--কাম 


কামী ক। গুরু কামিনী, লোভীক গুরু দ।ম। 
কথীরক। গুরু সম্ভ হৈ, সম্ভন কা গুরু নাম 
কাঁমীর গুরু কামিনী গার, লোভীর গুরু দাম । 
সন্থ কবীরের গুরু, সম্থের গুরু নাম । ১। 
সহকামী দীপকদসা, ০সাৈ তেল নিবাস। 
কবীর হীরা সন্ত জন সহজৈ সদা প্রকাশ ॥ 
সকাম-যারা প্রদীপ সমান, তেল শোষে বা নিজের 'প্রাণ। 
কবীর, সন্ত হীর। যেমন, ব্বভঃই সদ] 'গ্রকাশঘান | ২ ॥ 
কামী কুত্তা তীস দিন, অন্তর হোয় উদাস। 
কামী নর কুত্ত। সদা, ছঃ খতু বার মাস। 
কুকুর কামী তিরিশ দিবস, তাহার পরে হয় উদ্াস। , 
কামুক মানুষ কুকুর সদা, ছ খত আর বার মাস । ৩॥ 
কাসী ক্রে'ধী লাঙ্গচী, ইন সে ভক্তি না হোয়। 
তক্কি করে কোই সুরমা, জাতি বরণ, কুল 'খোয় | 
কামী ক্রোধী লৌভী যারা, ভক্তি ন। হয় তাদের দিয়ে । 
ভক্কি করে বীর কোন জন, জাতি বর্ণ কুল খোয়ায়ে । ৪ | 
ক্রমশ: 


আর্ধ-সঙ্গীত 
বন্ষচারি প্রাণেণকুমার 
সঙ্গীতের উদ্দেশ্য 

সঙ্গীত বিগ্যায় সিদ্ধিলাভ করা দুবহ হইলেও অসাধা নহে। কিন্তু ইহা সমস্ত জীবনব্যাপী 
স।পনাসাপেক্ষ । এই সমন্ত জীবন যে বিগ্ঠালাভ করিবার নিমিত্ত ব্যয়িত হইবে, তাহার 
পরিণাম ফল্প কি তাহা! স্বতঃই মনে উদ্দিত হইয়! থাকে । আধ্যষিগণ এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াই 
কল।-বিগ্ার বিস্তার করত সমাজে উহ! প্রচার করিয়। গিয়াছেন। ধাহার। এই ভারতীয় সভ্যতা- 
সমাজ-শৃঙ্খলতা! বা ব্যক্তিগত জীবনযাপনপদ্ধতি আলোচন। করিয়াছেন, তীহাদের নিকট এই প্রশ্ন 
উদ্দিত না হইবারই কথা । কেন না, আধাগণের যাঁবহ ক্রিয়া-কলাপের মধো একই ব্রঙ্গ-মন্ত্র জ্ঞাত 
বা অঙ্ঞাতসারে অনাহত প্রণবের ন্যায় প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইতেছে, তীহারা দেখিতে পান। 
কল! অর্থ অংশ ব| খণ্ড বুঝা যায়। সমস্ত চৌযট্টি কল।-বিছ্চ। খণ্ড বিদ্যা; বেদোক্ত ব্রচ্মবিদ্যাই 
সম্পূর্ণ বিদ্যা । শ্রদ্ধাপূর্বক পবিত্র দেবভাবে এই কলা-বিদ্ভা অনুষ্ঠিত হইলে জীবন পূর্ণানন্দময় 
ব্রদ্ব-বারিধিবাহীই হইয়। থাকে । কলা-বিগ্ভার পরিসমাপ্তি ব্রহ্মই, অন্য কিছুই নহে । অতএব, সঙ্গীত 
সম্যক আরাধিত হইলে অনষ্টানকারীর জীবনব্যাগী স্বর-সাধন! হিমাঁচলস্থ নিভৃত গুহাবাসী ও কৃশ্রত্রত, 
ধারী যোগীর যোগসাধন। অপেক্ষ! নান নহে। উভয়ের তপশ্চর্ধ্যই ত্রিবিধ ছুঃখতাপের অনধিগত 
আত্ম-জ্ঞানরূপ চির শান্তিময় রাজ্যে সাধককে লইয়া ঘায়। ইহার দৃষ্টান্ত ভারতময়ই যুগে যুগে পাওয়! 
যায়। ধাহার রচিত সঙ্গীত এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে, যাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমরা 
সঙ্গীত মহার্ণবের দিকে অগ্রসর হইতেছি, তিনিই ইহার বর্তমান কালের জলম্ত দৃষ্টান্ত। তানসেন 
গুরু হরিদাস গোস্বামী প্রভৃতি বহু পিদ্ধ সাধক সঞ্দীত সাধনার ছারা ত্রঙ্গপদ লাভ করিয়াছেন । 
এতত্তিন্ন বহুলোক সঙ্গীত সাধনাদ্বারা সিদ্ধিলাভ ন। করিতে পারিলেও নশ্বরজীবনে অমুতের কথঞ্চিৎ 
ম্রাস্বাদন পাইয়। মে কৃতার্থ হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই ।* 

সঙ্গীতের উৎপত্তি ও লক্ষণ। 

আত্ম! হইতে সর্ব প্রথমে ব্যোম ব। আকাশ সঙ্কৃত। “এতম্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সন্ভৃতঃ”। 
সর্বব প্রথমে বোম ব। আকাশ সন্ত হয়। আকাশ হইতে বায়ু, বা হইতে অগ্নি, অগ্রি হইতে 
জল, জল হইতে পুথিরী _ত্রিকলজ্ঞ খধিগণ শানে স্ষ্টির ক্রম এই ভাবেই নিদ্দেশ করিয়া 
গিয়াছেন। আকাশের গুণ শব্ধ । শব্দ কুক্ষরূপে অনন্ত আকাশের তরঙ্গ মাত্র । এই তরঙ্গের স্থল 
অবস্থা বাযু। বায়ুর স্কুল সংঘধণ হইতে অগ্নির উত্পত্তি। অগ্নির স্কুল শিথিলাবস্থাই জল। জল 
ঘনীভূত হইয়াই ক্ষিতি আঁকার ধারণ করিয়াছে । তাহ। হইতে উদ্ভিদাদি জীব জন্থ উদ্ভূত হইয়াছে। 
অতএব, এই বিশ্বময় যাবৎ পদার্থই ব্যোমের স্পন্দন শব্দীত্রিত। সকলেই শব্দদ্বারা আপন অস্তিত্বের 
ঘোষণা'করিতেছে । বৃক্ষ ও প্রস্তরাদির মধ্যেও প্রতিনিয়ত ধ্বনি হইতেছে। ইহ। অধুন| বৈজ্ঞানিক 
যন্ত্র সাহাধ্যে স্গ্রমাণিত হইন্নাছে। 


চী টি শক্তি শোপিস পিপিপি পাশপাশি পপসসীনাস ৭ ৩ পাশ সপ পম পপর 
শিপ পপি সস 


* কলিকা হা,পাখুরিয়। বাট। নিবাদী ৬হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। 





৩০ | আর্ষ্য-সঙ্গীত ' ২য় খণ্ড--১ম সংখ! 


জীবজগতের ধ্বনি আমরা! কর্ণদারা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা বলে কি জড়, 
কি জীব জগতের উপর মনুষ্য আপন প্রাধান্য বিস্তার করিতে সতত প্রয়াস পাইতেছে। এই 
প্রয়াসের ফলে মন্ুন্তজগতে প্ররুতিদেবী এক অভিনব আকার ধারণ করিয়! বসিয়া আছেন। 
মনীষী সাধকগণ বুদ্ধি ও কৌশলবলে এই প্রক্কতি দেবীর বিধির সম্ভারের তন্ন তন্ন বিশ্লেষণ ও 
সম।যোজনারূপ উপাসন। দ্বার। পুনরায় সেই ব্যোমে পৌছিয়া, লীল।ময়ীর লীলানাটের পূর্ণতার 
পরিসমাপ্তি উপলব্ধি করেন । প্রকৃতিদেবীর আদি উপকরণ যে আকাশ ও তাহার যে শব্দ, তাহারই 
উপর মানব বুদ্ধির বিশদ বিস্তারের ফল সঙ্গীত। সঙ্গীত মান্ষের কোন রচিত পদার্থ নহে। 
জ্ঞানের উতকর্মভার পরিতোধিক মাত্র। অনন্ত হররাশির মধ্যে স্বষমার অভিজ্ঞানই সঙ্গীত 
সম্ভোগ । 

শব্ধ নিত্য । শবাাশ্রিত সকলই নিত্য-_ঈশ্বর জ্ঞানের বিষয়রূপে চির বিরাজিত। মাহ্ুষ 
যতই ঈশ্বর অভিমুখী হয়, এশ্বরিক জ্ঞানাশ্রিত বিষয়_সপ্গীত ততই প্রকটত হইতে থাকে । বিভিন্ন 
স্থর ও তাহার শুক্মাংশ ছন্দোবন্দে বিভিন্নাকারে গ্রথিত করিয়াই রাগরাগিণী উৎপন্ন হ্ইয়াছে। 
বাদ্য-যস্ত্রীদির সহিত সেই সমুধয় তান-লয়-যুক্ত রাগরাগিণী মন্ুত্য কঠে গাত হইলে তাহাকে সমাজে 
সঙ্গীত বল। হয়। কঠ-গীত্‌ ব্যতীত তার-যন্ত্রের সাহাধ্যেও স্গীত প্রকাশিত হইতে পারে ' অঙগভর্দি- 
যুক্ত নৃত্যও সঙ্গীতের প্রকারাস্তর । এই সমুদ্মুই আবার সক্ষম স্ন্মনের অভিব্যক্তি । আন্তর বস্তই 
আন্দের, আনন্দঘনই ব্রন্ধ। . ৯১১,৭০৩ 

সঙ্গীতের অধিকারী 

সকল বস্ত শব্দাশ্রিত হইলেও, ম্ন্ুঠই উক্ত সর্পীতের অধিক।রী। অধিকারী অর্থে আমর! 
সঙ্গীত কণে প্রকাশ করিবার শক্তিকে বুঝি । সঙ্গীত অনুভব করিব।র শক্তি জীব-মাত্রেরই আছে। 
কিংবদন্তী বিশ্বাস করিলে পাযাণেরও রহিয়াছে, নহিলে দ্রব হইবে কেন? কথ। বলিতে পারে 
এমন মন্ুয্য মাত্রই সঙ্গীতের অধিকারী । কেহ কেহ সঙ্পীতের উপবোগ সংস্কার লইর। জন্মিয়। থাকেন, 
কেহ কেহ এই জীবনেই সেই সংস্কার জন্মাইয়। সর্দীতের অধিকারী হন। ঘেখন বিভিন্ন উপাদানে 
নিশ্মিত ভাগুজাত ব। একই উপাদানের বিভিন্ন পরিমাণে নিশ্দিত ভাগুজাত শব্দের তারতম্য লক্ষিত 
লহ্‌ইর। থকে, তদ্রপ মন্গত্বের শারীর উপাদানের তারত্যানুারে স্বরের মিষ্টতার তারতম্য ঘটিয। 
থাকে। কিন্তু সঙ্গীত বলিতে ধে স্থর-তান-লয়-সংযুক্ত রাগর[গিণীর বিস্তার তাহ। থাঘথ শিক্ষার 
ফলে মন্থ্য মাত্রই অধিকার করিতে পারে । 

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সঙ্গীতের উদ্দেষ্ঠ ব্রন্প্রাপ্তি। স্বর-সাধনা যোগবিশেষ। যোগ 
সাধকের থেমন পোঁহক ও মানিক সংযম ব্যতীত দিদ্ধিলভ হয় ন।, সঙ্গীত সাধকেরও তদ্রুপ 
দেহ ও চিত্ত বিশুদ্ধ ন! থাকিলে সিদ্িলাভ দুর্লভ । অসং্যত ব্যক্তির স্বরের মাধুধ্য থাকিলে তন্বার 
অজ্ঞ লোকের চিত্তরপ্ধন সম্পাদন করতে পারে মাত্র, কিন্ত মন্ুধ্য জীবনের উৎকর্ষত। বা মোক্ষলাঁভ 
কখনই করিতে পারে ন। সেই হেতু মঙ্্মাত্রই সঙ্গীতের অধিকারী হইয়াও সংযমের অভাব 
বশতঃ সঙ্গীত-সাধনায় ব্যর্থতা প্রাপ্ত হয়। সর্ববেপরি অনন্যচিত্ত ও অক্লান্ত তপশ্। ব! পরিশ্রম করা 
সকলের ভাগ্যে ঘটয়া উঠে না বলিয়া, সঙ্গীত-গগনে নক্ষত্র অতি বিরল, রবি শশীও মাত্র এক 
একটা করিয়াইদেখিতে পাওয়া হায়। 


কান্তিক-_-১:৩৭] ভারতের সাধন! ৩১ 


তথাপি মন্থগ্তমাত্রই আপন সামর্থ্যানগযায়ী স্থখের সময়, দুঃখের সময়, কায়িক পরিশ্রম বা 
আয়াসের সময় গান করিয়া নিজের স্থথ বৃদ্ধি বা ছুঃখের লাঘব করিয়া থাকে । পূর্বকালের শিঙ্ষা- 
পদ্ধতির প্রথম অ্গই স্বরসাধন। ছিল। বেদমন্্ ও স্তোত্রাদি স্থুরযোজনাঁসহ ছন্দোবন্দে উচ্চারণ 
করিতে প্রত্যেক বি্তার্খীকে শিক্ষ। করিতে হইত। সঙ্গীত ব্যতীত যে শিক্ষা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না 


ইহা আধুনিক কথ। নহে। উচ্চ।ভিলাষা মাত্রেরই এই স্বভাবজাত অধিকার অগ্ুশীলনীয় । 


সঙ্গীতের ফণ 

সঙ্গীত সিদ্ধির ফল পূর্ণতা । পূর্ণতার পরিণাম আকাজ্জাশৃন্যত। | সঙ্গীতন্নাত:চিত্ত আপন 
পরিতৃপ্তিদ্বারা সততই সঙ্গীত-পরি5য় প্রদান করিতেছে । ঘনীভূত পরিতৃপ্তির সমষ্টিই শিবত্ব। 
জীবের শিবত্বই পরিসমাপ্তি । সঙ্গীতদ্বার। এই চরম লক্ষা সাধিত হয় বলিয়াই সঙ্গীত-শান্ত্র মোক্ষ 
শান্ত্। কাবা ব্যাকরণাদি শাস্বের অন্থণীলনের গ্ভার পাঠাভ্যাপ ছার বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ মাত্র লাভ 
সঙ্গীতের উদ্দেশ্য নহে । সঙ্গীত ম্বরের বায় ম সাপেক্ষ । শ্বাসযস্ত্রের দ্বারা নিয়মিত হইয়। কঠদেশস্থ 
তন্বী সমুদয়ের স্পন্দনের পরিণাম স্বর। শরীর সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ না থাকিলে উক্ত যঙ্ষের এবং 
তৎসমুদয়ের ক্রিয়! উত্তমরূপে সাধিত হইতে পারে ন। বলিয়া, স্বর ও সঙ্গীত-বিগ্। নিতান্তই শরীর- 
পর। অতএব সঙ্গীত সাধকের শারীরিক স্বাস্থাবিধান কর! সর্বপ্রথম কত্তবা হইয়া পড়ে। ইহার 
ফলে নীরোগ দীর্ধাযু-লাভ অবগস্তাবী। ইহাই হইল সঙ্গীত সাধনার প্রথম ফল। 


দ্বিতীয় ফল চিত্তবৃত্তির বিকাশ। সপ্তন্থরের ও তৎ্সংলণন অন্স্থর ব। শ্রতির উচ্চাবচ 
বেদাঙ্ষ্যায়ী কঠচালন! মূনের নিবিষ্ট নিবেশ বাতীত অসম্ভব । একমাত্র শঅবণই তাহার বিচারক বা 
নির্দেশক । স্বরে কঠ ঝঙ্কত হইবামাত্রই মন অরবণেন্দিযুকে আশ্রয় করিয়! স্বর-রাজো বিচরণ করিতে 
আরম্ভ করে। তৎপরে রাগরাগিণীর আপন আপন মধ্যাদা রক্ষা। কবিয়। ছান্দোবন্দে তানম্চ্ছণাদির 
তাল-লয়ের বন্ধনীর মধ্যে বিস্তার কর! এই একাগ্র মনেয় অসীম শক্তিমত্বার পরিচায়ক ৷ সঙ্গীত- 
কালীন বাদকদিগের সহিত এঁক্য সম্পাদনপূর্বাক মথিত আনন্দে শ্রোতৃবর্গের অন্তররাজা দ্বর্গীয়ভাবে 
আপ্লুত করা, আর কাবাঞুশল বাণী মহাআ্মাগণের ওজন্বী ভাষায় প্রাণম্পশ্রশ বক্তৃতা কি একট পূর্ণ 
বিকশিত চিত্তবৃত্তি নিচয়ের অভিবাঞ্চক নহে? আর তাহ! হইলে সঙ্গীত সাধক কি নিরক্ষর হইয়াও 
মেধাবী:বিদ্বান্‌ ধর্মযাজক আচাধাগণের সহিত সমাসীন হইতে পারেন না? 

তবে সঙ্গীত-সাধক সমাজে উচ্চ আসন প্রাপ্ত হন না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর সুকঠিন 
নহে। আপন মধ্যাদা রক্ষা করেন না! বলিয়াই সর্গীতজ্ঞেরা সমাজে নিম্ন স্থান অধিকার করিয়। বসিয়। 
আছেন। বর্তমানে ষাহারা সঙ্গীতজ্জের সম্মানে সম্মমনিত তাভার| সনল সময়ই যে শুধু সঙ্গীত-বিগ্ঞার 
গুণে বিভূষিত বলিয়া তাদৃশ অবস্থ। লাভ করিয়াছেন তাহা নহে । তীহাদের আদৃত হইবার আর 
কিছু আছে, ঘাহ। সরঙ্গভীর বর পুণদিগে বো প্রায়ই দেখিতে পাওয়। খায় ন। | বিষ্ভ। বিদ্যাউ | 
সঙ্গীতবিগ্াবান্‌ বিজ্ঞান, কাবা, ব্যাকরণ ব| অথ শান্ত্রাদিতে অনভিদ্ঞ হইলেও সর্বাপেক্ষ। তাহার 
স্থান যে উচ্চে তাহাতে সন্দেহ কি? নির্লোভ সংঘত শুদ্ধচিত্ত গাঘ্ক ব| বাদক স।ধনবলে একাগ্র 
চিত্তে পরমাত্মার সাল্গিপ্য উপলদ্ধি করত ত্রঙ্গোষ্ভধিত :জ্ঞানে মানব জীবনের পরমপুরুযার্থত। লাভ 
করেন। ঈদ্রশ লোকের জন্মে বংশ পবিত্র, সমাজ পবিত্র, দেশ পবিস্র। ইহাই সঙ্গীতের তৃতীয় ফল * 


৩২. আর্ধ্য-সঙগীত [ ২য় খণ্ড--১ম সংখ্যা 


এখানেই মন্থন জীবনের যবনিকাপতন । আর সঙ্গীতসিদ্ধকে সংসারচক্রে পরিভ্রমণ 
করিতে;হয় নাঁ। গন্ধবর্বলোকবাসী দেবশরীরধারীর ন্যায় সর্বদা জাগতিক ব্যাপারে আর তিনি লিপ্ত 
থাকিতে পারেন ন। : সংসারীর হিসাবে কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ অনেক সময়ে উন্মাদ বলিয়। বিবেচিত 
হয়। আবার অনেক সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি তাহাদের চরণপ্রান্তে উপবেশন করিয়া পরাতত্ব লাভ 
করিয়া জীবন ধন্য মনে করেন। সঙ্গীতজ্ঞ পুরাকালে খষি ও আচাধ্যের মর্ধ্যাদা প্রাপ্ত হইতেন, 
সম্াটগণ তাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়! আত্মশ্লাঘা বোধ করিতেন । 


সঙ্গীতের অবনতি 


যাহার! হিমালয়ে বা নিবিড় অরণ্যে পশুপক্ষীর স্বাধীন বিচরণ বা নদী তড়াগাদিতে জল- 
জীবের বিচরণ দেখিয়া! রাজধানীর জুলোজিকেল উগ্ভান পরিদর্শনাস্তে পিগুরাবদ্ধ জীবের দুঃখে 
দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছেন, তাহার! রাজসভায়, ধনাঢ্যের প্রমোদভবনে, অথবা সাধারণ লোকের 
পরিতোষ জন্মাইয়৷ অর্ধেপাঞ্জনের নিমিত্ত গীত সঙ্গীতের অবস্থা কতকটা কল্পনা করিতে পারিবেন । 
কেন না, কুহ্মিত লতালিঙ্গিত দ্রমরাজি পরিশোভিত নিবিড় নিস্তব্ধ অরণ্যশৌভা-বিমুদ্ধ বিহঙ্গমের 
্বভাবজাত কলতান সেইখানে নাই। সেখানে .উচ্চ-পর্বত-শিখর-বিহারী মৃগেন্দ্র লৌহপিঞ্জরে 
লাঙ্গুল বিস্তারে অক্ষম! যেখানে সাদেশে যথেচ্ছ! দলবদ্ধ বিচরণশীল গজেন্দ্র একাকী. চরণশৃঙ্খলে 
বৃক্ষমূলে আবন্ধ, যেখানে কবির লীলাবিলাসের পুস্তলিক। অভিরাম্‌ নৃত্যকারী ময়ূর ও হরিণ 
পদপ্রসারণে শততবাথিত, সেখানে পশুর।জের শৃর্গ হইতে শূর্গান্তরে লন্ফ ও ম্ঘমন্দ্রে গঙ্জন, 
মদশ্রাবী হস্তীর বুহতি, শিখণ্ডীর কেকাধ্বনিযুত পুচ্ছবিস্তার বা মুগযুথের নৃত্য অসম্ভব ৷ সামীজিক 
সঙ্গীত বর্তমানে শতধা পরিণত হইয়া আপন মধ্যাদাচ্যুত হইয়াছে । লোকরঞ্নার্থ উহ। তাদৃশ 


শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব আত্মা আনন্দময় ; তাহার নির্ধোষ কাব্য, আর তুধ্যধবনি সঙ্গীত 
বিশুদ্ধতা বা স্বাধীনতার অভাব কখনই সেই আনন্দোচ্ছাসের উদ্দীপক হইতে পারে না। জগতের 
সকলের প্রাণ স্পর্শ করিতে পারে এমন সঙ্গীত, সকলের প্রাণ ধিনি নিয়ত স্পশ করিয়া! রহিয়াছেন 
তাহারই পৃষ্টধ্বনি ভিন্ন আর কাহার থাকিতে পারে? তদিতর সঙ্গীত হইতে শারীরিক 'স্পন্মন্থথ 
ও ইন্দ্রিয়গণের ব! মনের উল্লাস সম্পাদিত হইতে পারে মাত্র । কিন্ত প্রাণিমাত্রের মূল কারণ আত্মার 
নিগৃঢ় কেন্দ্রস্থল স্পর্শ করিয়া আপন অমৃতত্বের আম্বাদনে কখনই পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। 
নির্বাত দীপ শিখার ন্যায় একতন্ত্রীগত সমাহিত চিত্ত সঙ্গীত সাহায্যে ঝঙ্কত হইলেই জগৎ সমাহিত 
হয়--যমুনা উজান বহিতে থাঁকে, বনের হরিণ ও সর্প আকৃষ্ট হয়, দিল্লীশ্বরও সাষ্টাঙ্গে প্রশত হন। 
জীব অজীব আত্মদর্শনে ধান্তমোহ হয় । এই প্রাণস্পৃষ্ট ধবনিই আধ্য সঙ্গীতের প্রাণ। ব্যবহারিক 
সঙ্গীতেরও ইহাই প্রাণ। সঙ্গীতের এই দৈবসম্পদের অভাবই অবনতির কারণ। 

যে দিন মানুষ আপন অন্তরদেবতার সান্নিধ্যজ্ঞাপক সঙ্গীত পর্ধিব স্বার্থ বিনিময়ে উচ্চারণ 
করিল, যেদিন রাজাধিরাজ বিশ্বপতির পূজোপকরণ নাদধ্বনি নরপতির সন্তোষ বিধানার্থ তদীয় 
আদেশক্রমে অহরহ নিয়োজিত হইতে লাগিল, আর যে দিন সঙ্গীত আপন কুলমধ্যাদা ভুলিয়া, 
ইতর অপবিত্র ধ্দহিক ভোগবিলাসের অত্যাবশ্তকীয় উপকরণ হইয়া, কুলভ্রুষ্ট। পতিতার গ্তায় 


কর্তিক--১৩৩৭ ] ভারতের সাধণ] ৩৩ 


সহজগম্য হইল, সেই দিন হইতে আর্ধ্য-সঙ্গীত স্বনীলগগনে আপন আলয়ে চিরতরে বিলীন হহয়! 
গেল! তথাপি, ন্রাশার কুয়াসা ভেদ করিয়! উষার অরুণছট! মাঝে মাঝে নয়নগোচর হয় 
মহাপুরুষগণ ভারতের সঙ্গীতের দৈন্য্শা দর্শনে দয়াপরবশ হইয়া কচিৎ কখনও আধ্যসঙ্গীত-গগনে 
উদ্দিত হন ।,আমর! তাহাদের চরণ প্রান্তে বসিয়া, তীয় আশীর্বাদ শিরোধাধ্য করিয়া আধ্য-সঙ্গীত 
আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইলাম। 

ক্রমশঃ 


ভিক্ষুকের ঝুলি । 


ত্রিদণ্তী ভার্গ 
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প্যারীসের ডাক্তার বলিয়াছেন থে, স্বাস্থ্যবান ছুই ভ্রাত! ছুই খুড়তুতে। ভগ্্রীকে বিবাহ করেন-- 
বড় ভাইর অনেকগুলি সন্তানসন্তুতি হয় তাহার মধ্যে একজন মুক ও বধির। দ্বিতীয় ভাইর ছয়টি 
সন্তান হয় তার মধ্যে ১ম, ৩য় ও ওর্থ বধির ও ২য়, পর্থ ও সম্ভবতঃ ৬ (এখনও শিশু) মুক 9 বধির । 
ল্‌ই ভিল! ফেটাকীর ডাক্তার বেমিশ, আমেরিকার মেডিকেল এসোসির়সনে যে রিপোর্ট দেন 
তাহাতে ৮৩৩টিবিবাহেব ফ্ল দেখাইয়াছেন | এ সকল বিবাহে ৩৯৪২টি সন্তান উৎপন্ন হয়। এবং 
তাহাদের মধ্যে ১১৩৪টির অঙ্গহানি ছিল; যথ|-- 

মুক ও বধির--১৪৫ ; অন্ধ--৮৫ ; বুদ্ধিহীন (1919৮ )--৩০৮ পাগল ৩৮; মুচ্ছারোগী-- 
৬৭; গলগণ্ড গ্রন্ত--৩০০ ; অন্য অঙ্গহীন--১৯৮$ মোট ১১৩৪; ৮৮৩ট শিশু অবস্থায় মার! যায়। 
উক্ত ডাক্তার তাহার রিপোর্টে বলিয়াছেন-_] 0665] 8613790, 119/0597 01150 1010 168901018 


৩৪ [ক্ষুকের ঝুপি [ ২য় খণ্ড ১ম সংগ্যা 


159 £1%1) 1019 00611017119 6 89-71075 60770 0৮০] 10177010676 91089 068£ 270. 0010 
8000 0591" ঠ [70616 0111) 01170070100 1799117 15797025206 01079191069 17 007 96869 
11080101061017 001" 801))€ 0801 &1)086 0666068, 810 1137071 1) 610০ 00190172011, 
210 009 01151)1110% ০6108100700 015061708 2 01 0919168 811617561%8 6109 0080961)08768 04 
)11)09-0591118£0-- অর্থাৎ শতকর| ১০ জনেরও অধিক মূক ও বধির, শতকরা পাঁচজনের অধিক 
অন্ধ এবং শতকরা প্রায় ১৫ জন মূর্খ নিকট আত্মীয় বা জ্ঞাতি-বিবাহের ফলে জঙ্মিয়া থাকে । এই 
ত গেল সভ্য জাতির নিজদের কথ ৷ আমাদের দেশেও দেখ যায়, যে জাতি বা শ্রেণী এরূপ ৮1০০এ- 
01%118€র পক্ষপাতি তাদের মধ্যে মৃক, বধির, কাণ।, খগ্ত ও বিকলাঙ্গ সন্তান পরিমাণে অধিক । 
আমি জানি এক গৌতম গোত্রের পুরুষ গৌতম গোত্রের মাতার গর্তজাত এক কন্যাকে বিবাহ 
করিয়! অনেকগুলি মৃূক ও বধির সন্তান লইয়। নিজ কম্মকল খুঁজিতেছেন। অন্য এক জন মুদ্গল 
গোত্রীয় পাত্র মুদ্গল গোত্রীয়া মাতার কন্যঠকে বিবাহ করিয়া মুক ও বধির সন্তান লাভ করিয়া 
ঈশ্বরকে দোষ দ্িতেছেন। তোমর। একটু যত্বু করিলেই 10371)01757 1)127119€এর যে মন্দ ফল তাহ! 
অনেক স্থলে দেখিতে পাইবে । আধ্াগণ এই বিপদগুলি দিব্য চক্ষে দেখিয়া বিবাহ সম্বন্ধ নির্ণয়ে 
এত ব্যাকুল হইয়ছিলেন | তাহাদের সেই ব্যবস্থ। এত কঠোর ছিল ষে সমাজ পুল্রের মন_অদীনস্থ 
সৈন্যের মত--তীহাদের সে বিধান মানির। চলিতে বাধ্য হইত । সে বিষয়ে “কেন” বা “কি” ইত্যাদি 
প্রশ্নের স্বযোগ ছিল ন| | কিন্ আপুনিক সভ্য সমাজ উপযুক্ত ডাক্তারগণের'মতামত জানিয়াও আজ 
পর্যন্ত বিবাহ পদ্ধতির পরিবন্তন করিতে সক্ষম হয়েন নাই | এর নাম সভ্যতা ও শিক্ষা _হা অদুষ্ট ! 
শ্রীশঙ্কর ।- আমাদের ধারণ। ছিল বিবাহাদি বিধি-নিষেধের মধ্যে কোনও বৈজ্ঞানিক কারণ 
নাই । কেননা, প্রায় দেখ| যাঁয় উচ্চ ব্খশের সহিত অপেক্ষাকৃত নীচবংশ রক্ত-বিনিময় করিয়। 
উচ্চণ্ডরে উঠিয়। থাকেন । এরূপ বিবাহের ফল অবশ্ঠই সামাজিক মঙ্গলের জন্ত | 
মু 710 017000751৩৬ ]0717)1১1700 20 02118 1) 09001100 মা900 60976 
07) 7/0£917103. 0901770 0086 1219 15080165663 175৪ ৪170আা ঢা 20709] 1১6219% 
91 1)119991)0 01007 ৮7109 0210700 £510178 255111 1১160 [)০£67, 1000 01086 018 089 
908)0181, 6৮০9 192100019 17681005 128 যান গিটিউ দিথনা। হাযা16৩8 চা 65008000179 
01861181190%610708 1725 17৩ 21810917560 ০৮9৪0০08159 0170107677,1799970977190ন 
17661-10156016 06 019০3509100 ৭1008000610 81 8170010 1706 ০৪ 8901006, 1179 
101, 60210105076 171501658 75000096019 01178700020 006 06001951008 1083 
13)710]) ৮০1৮) ৮1) 070721165০1 ন61ত 219০9৭ 200 109 01991010068 06 11766777809 
71817155৩৭ প্যারিসের ডাক্তীর বেরিলন বলিয়াছেন যে পতিপত্বীর স্বাস্থাই বাঞ্চিত অপত্য 
লাভের কারণ নতে | তীহাঁগ বভদশিতার ফলে তিনি দেখিয়াছেন যে সম্পূর্ণ ন্গাস্থাবান্‌ পিতামাতার 
অপতা (যাহার! বংশগত বা নিজেদের কম্মের ফলে রক্তে কোন দোষ বহন করেন না) বিকলাঙ্গ ব! 
অঙ্গহীন হইয়াছে । তিনি বলিয়াছেন যে রক্তের অবাধ মিশ্রণ কখন শুভফল প্রসব করে না এবং 
এরূপ মিশ্রণ করা উচিত নহে । পূর্বোক্ত বর্ধর ও নিগ্রো! স্দ্ধে যাহা বলিয়াছি তাহা স্মরণ কর। 
একটি উন্নত মনুস্ত একটা বিষম জটিল পদার্থ। এমন ক্ষেত্রে তুমি যে বিবাহের উল্লেখ করিলে 


কাণ্তিক”-১৩৩৭ ভারতের লাধন। ৩ 


তাহাতে আপাততঃ ভাল ফল হইলেও তাহার পরিণাম বিষয়ে চিন্ত। করা যুক্তিযুক্ত । 17৪- 
0০67০) ০৪৪6৭ ন! থাকিলে এরূপ বিবাহে উন্নতির কথ! দুরে থাক-উচ্চ বংশের অবতরণ 
অনিবার্য । এখনকার কালে ব্রন্গচর্ধ্যাঁদি লোপ পাওয়ায় 1)৮-)১1।০) আর প্রায় দেখ। যায় না। 
কাজেই উক্ত রক্ত বিনিময়ে কতকগুলি অদ্ভূত জীব জন্মগ্রহণ করে এবং জাতির পরাধীনতার 
ফলে সেই বংশধরগণেয় লমাজে স্থানের ঠিক থাকে না। একট। বিষম সাঁমীজিক খেচড়ি তৈরী 
হয় মাত্র। এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার দরকার নাই - ত1 হলে তেতো বোধ হইবে। বিবাহ 
পদ্ধতির অবনতি হওয়ার ফলেই আর্ধা সমাজ আজ ধ্বংসপ্রাধ। বিবাহ সমাজ গঠনের মূল । 
আবার সংযম শিক্ষার অভাবে বিবাহ পদ্ধতি এমন কপট, সংপ্গারে পরিণত হইয়। পড়িয়াছ্ে । কাজেই 
অপত্যাদিও কাপট্য ও শাঠ্যে পরিপূর্ণ হইয়৷ নিজেদের পূর্ব গৌরব ভ্রলিয়! যাইতেছে । 

শ্রী। আধ্োর বিবাহ প্রথার যত সুখ্যাতি করুন তাভাতে অনেক অশ্লীলত! পূর্ণ ভাব 
ও আচরণ রহিয়াছে । আমাদের রুচির বিরোধী । 

মু। শ্লীলতা ও অশ্লীলতা তোমার শিক্ষার উপর নির্ভর করে । তোমাদের মত ক্ষব্াধি- 
কারার পঙ্সে ব্যাসদেবের কুরুবংশ রক্ষা করার কথা অতিশয় অশ্লীল বলিয়। জ্ঞান হইবে । আধ্যগণ 
অল্লাধিকারী ছিলেন না । তাহার কেন জিনিষের অল্পলাভ কনিয়াই স্ষ্ট হয়েন নাই । যখন 
সভ্যতার বিষয় বলিব তখন এ বিষয়ে বিস্তারিত বুঝাইতে চেষ্ট/ করিব। এখন চেষ্টা করিয়া 
সংযত হও; স্টিতত্ব হৃদঘবঙ্গম কর; তার পর কামশান্্ন গড়িও। তাহাতে যে অপূর্ব ভাব বর্ণিত 
হইয়াছে তাহ। বুঝিলে তোমার জীবন সাথক হইবে । তোমাদের রতিক্রীড়। এবং আধ্োয় রতি- 
ক্রীড়া বস্ততঃ এক হইলেও ফলতঃ ছুইর মধ্যে অন্ধকার ও আলোর মত তক্ষাৎথ বর্তমান । এক 
শারীরিক ও মানসিক অবনতির প্রধান হেত হয়; অন্য শারীরিক ও মানসিক উন্নতির সহায় হ্য়। 
আধ্যকামশান্ত্র বংশোজ্জল অপত্য দিবার ব্যবস্থ| দিয়! সমাজের গঠনে প্রথম শে্ণীর হষ্টক প্রদান 
করে। তোমাদের ফরাসী কামশাস্ম সম।জ গঠনে ধ্বংসের বীজ রোপণ করিয়। ইন্ছিয় পরতন্ত্র অপত্য 
দান করে। এক সহজাত প্রবল ইন্ডিয়কে উন্ধন দেয় । অন্য সেই সহজাত প্রবলকে ক্রমে দুর্বল করিয়। 
স্বাস্তা, মনসিক বল দেয়। এফ নিজ ধনে কাঙ্গালী করে, অন্য নিজ পনকে বন্িত করিয়| দীর্ঘকাল 
সখী করে। কত জড় বিজ্ঞান কত মানমভন্ব আলোচন্। করিয়। ত্েে।মর| পাগল হইতে, কিন্ত 
(বজ্ঞানের বিজ্ঞান -ভবেন তব্র-গ্লিন বীজভব 3 ভাভ। তোমব। আলেচন। করিত বিমুখ । কি 
অপ্রক্ীত মানসিক অবনতি ভাবি] দেখ । ঘে জিনিষের এক বিন্দর ৪০ বিন্দু বিশুদ্ধ রাত্তে উতৎপন় হয় 
তাহার তত্ব বিষ আলোচন। অন্মীল ; আর যাহা তাভাতে ক্ষয় হইয়| অচিরে নব নষ্ট করে তাহাই 
শ্রীল ! যাহার এক বিন্দুতে শ্রীশঙ্ষরের মত সন্থিক্গ দিয়াছে তাভার তত্ব তোমাদের কি আলোচনা করা 
দরকার নহে; বেদে একট] কথ। আছে--শুঞ্ বলিতেছেন-“আমার জন্ম 'স্তখে,আমায় দেহ সুখময়, 
আমার ধন্ম স্থখ দেওম।, অমি স্থ ছাড় কিছু জনি ন। | কাজেই মান্ধম যখন অমোকে অগ্রাহ্া করে 
তাড়াহয়া দিতে চাহে - আমি যাবে। না তবু সে তাড়াবে- তখন অগত্য। খাবার সময়ও তাকে জ্খ 
দিয় যাই । যদি সে আমাকে থাকিতে দিত আমি তাহাকে অমর করিয়। সুখী করিতাম।” 

শ্রী। তাই শান্ত্কার গণ কামিনীকে এত তেয় জ্ঞান করিতেন। তাই সন্াসীদের এত 
আদর ও এত পুঞ্জ। ৷ 


৩৬ | ভিক্ষুকের ঝুলি ২য় খণ্ড--১ম সখা 


মু। এ একটি মস্ত ভূল। খষি প্রণীত আর্ধ্যশাস্ত্ের কোথাও তুমি দেখাতে পারিবে না 
যে কামিনী, ধিনি জগজ্জননী, তাহাকে অবহেলা করিবার উপদেশ দেওয়! হইয়াছে । যে জাতি ব্রহ্ম- 
চধ্যের আচরণে সংঘতেন্দিয় তাহার নিকট “কনকঞ্চ কান্ত।” আদরেয়। সন্ন্যাস চতুরাশ্রমের শেষ 
আশ্রম.) তাহার সহিত তুমি যে সন্গ্যাসীর কথ! উল্লেখ করিলে তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই। মানুষ 
অদ্ধ জীব-_তাহা'র পূর্ণত্ব রমণী মিলনে হইয়া থাকে । সন্্যাসীর শেষ আদর্শ যোগেশ্খর মহাদেব 
যিনি কামকে ধ্বংস করেন, তিনিও কামিনীকে ক্রোড়ে কবেন। সভ্যতাও ধর্ম আলোচনার সময় 
এ সকল কথ! অপন। হইতে আসিবে । 

শ্রী। কি বলিতেছেন- শাস্ে সন্ন্যাসীর আদর ও “কামিনী সর্পিণী” ইহ। বার বার উপদেশ 


দেওয়। হইয়াছে । ৃ 
মূ। তোমাকে ধিপ্রণীত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে উপদেশ দিতেছি । চিত্ত করিতে 


উপদেশ দিতেছি । মানস পুক্রগণের মধ্যে নারদ প্রভৃতি কয়জন ছাঁড়। সকলেই বিবাহিত হইয় হ্ষ্টির 
উন্নতি করিয়াছিলেন। যে দিন ইইতে ব্রঙ্ষচধ্য ক্ষীণ হইল, সংযম শিক্ষার অভাব হইল, সেই দিন 
হইতেই জগজ্জননী ভয়ের আকার ধারণ করিলেন । পুরুষ ও প্রকৃতি অচ্ছেছ্য । এককে পরিত্যাগ 
করিয়। অপরকে চিন্ত! কর! যায় না। জীবনের সদ্ব্যবহার ও তাহার উৎকর্ষ বমণীস'হাঁষ্য ভিন্ন 
হওয়! অসম্ভব । মূল হাঁরাইয়। আজ আমর। ০.১)৮-০.1১01০)) লইয়। মাথ। ঘামাইতেছি। হা অদৃষ্ট! 

শ্রী। ধাহারা যুদ্ধ করেন'তীহাদের কি বিবাহ করা আপনার মতে উচিত? 

মু। ক্ষত্রিয় বীর গণের সকলেই বিবাহিত । তোমাকে পূর্বেই বলিলাম যে বিবাহ না 
করিলে পূর্ণ জীবন লাভ কর যাঁয় না। রামকুষ্ণ প্রত্তি অবতারগণ নকলেই বিবাহিত। অজ্জ্ন 
বিবাহিত। যুবক অভিমন্ুও বিবাহিত ছিলেন। অধুনাতন কালেও পুর্থীরাজ, প্রতাপসিংহ - 
প্রভৃতি প্রতংস্মরণীয় ক্ষত্রিয় বীরগণ বিবাহিত ছিলেন। বিবাহের সহিত তোমাদের এই ঘোরতর 
যুদ্ধ একমাত্র সংযমের অভাবে । রাজপুতনার ইতিহাস পড়িলে দেখিতে পাইবে ক্ষত্রিয় পুরুষ 
নিধনে তাহাদের পত্বীগণ জহর ব্রত করিতেন ব! সহমরণে যাইতেন। ক্ষত্রিয় তোমাদের মত সন্গ্যাসী 
ছিলেন না। রাজস্থানের ইতিবৃত্ত জগৎকে প্রচুর শিক্ষ। দিতে পারে । 

শ্রী। তবে নন্ন্যাসীর আদর কোথ| হইতে আমিল ? 

মু। সে কথ। এই বিবাহ আলোচনার বিষয় নহে । ধর্ম আলোচনার সময় তাহার কথা 
আমাকে বলিতেই হইবে। ভারতবধ এক *অপূর্বব স্থান; এইখানে £মানবমনের এবং সমাজধন্মের 
উত্থান ও পতন কিবূপে হইয়াছে তাহার ইতিবৃত্ত একট, ক্রেশ স্বীকার করিলেই পাওয়া যায়। 
ভারতে যাহা হয় নাই তাহ! আর পৃথিবীর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এ অপূর্ব স্থান মানব জাতির 
পৈতৃক মূলধন । তাঁদের পিতৃরাজ্য | | 

শ্রী। এ এক গোড়ামী--এঁ জন্যই আমর। আজ অপঃপতিত। 

মু। সমাজের 5০11) ( সামপ্রশ্পূর্ণ স্থিতি ) যদি সভ্যতা শ্রীবৃদ্ধির একমাত্র উপায় 
হয়, তবে তুমি আমাকে দেখাতে পার আর্ধ্য-প্রণীত সমাজ ও সভ্যতা! ছাড়া আর কোন জাতি এরূপ 
. সমাজ ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ! আজও সভ্যজাতিগণ আধ্যসমাজ ও আধ্যসভ্যতার বিষয় 
অবগত হইয়া অবাক হইয়া পড়িতেছেন! তোমাকে পূর্বোপ্লিখিত পণ্ডিতদের মত পড়িতে বলি। 


কাতিক---১৩৩৭ ] . ভারতের সাধন! ৩৭ 


"পুরাণ চাউঙ্গ ভাতে বাড়ে” একট। চলিত কথ! আছে ! সেই কথাটার মূল আছে তাহ! অবহেল। 
করিও.না, যত অবহেলা করিবে তত.ভিত্তিহীন হইয়। ছুটে। ছুটি করিতে থাকিবে। আর্য খধিগণ 
জন্ম ম্বত্যু ও বিবাহকে অনিবার্ধ বলিয়। গিয়াছেন। : 

| শ্রী। আপনার মতে সকলকেই বিবাহ করিতে হইবে-_£কৈমন নয়? 

মু। অবশ্ঠ তাহাই বটে। “ক্ষণ তূমি পুরুম ও অপর নারী--এই লিঙ্গভেদজ্ঞান তোমাতে 
বর্তমান, ততক্ষণ তুমি যদি বিবাহ ন। কর, সেটা মূর্খের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভের সহজ পঞ্থ। হইলেও 
বুদ্ধিমানের নিকট আত্মবঞ্চন। মাত্র । ভবে অঙ্গম বিকলাঙ্গ প্রভৃতি দোষে দূষিত পুরুষ ব| নারীর 
বিবাহ না করারই বাবস্থা শাস্বে আছে । এই বলি মুখোপাধ্যায় ,মহাশগ একট অবদর গ্রহণ 
করিলে শ্রীশস্কর, পরিমল ও বিনগ্বের মপো এইরূপ তর্ক বিতর্ক হইল । 

পরিমল । হিন্দুরা ্ীজাতির গ্রতি যে বাবহার করেন তাহ ত বেশ দেগিতে পাইতেছি। 
যদি এইরূপ ব্যবহার ভাল হয় তবে জানি না মন্দ বাবহার কাকে বলে। 

শ্রশঙ্কর। মুখোপাপ্যায় মহাশয় উপস্থিত সময়ের কথ। বলিতেছেন না। তিনি আধ্য 
জাতির কি আদর্শ ছিল তাহাই বুঝাইতে চেষ্ট। করিতেছেন । আজ কালের অধঃপতন দেখিয়াই 
পুরাতন আদর্শ কিছিল ও তাহা কিরূপে ক্রমে অধঃপতনে আসিগ্নাছে তাহাই দেখান তাহার 
উদ্দেশ্য । 

বিনয়। এখন দেখ| যায় আমর| ত স্নীলোককে গৃহের দাসী ভাবি। নী মরুক ব। বাঁচুক 
তাকে জলের গেলাসটও মুখে ধরে দিতে হবে। নিজে গল্প করিব, তরী জরে কাপিতে কাপিতে 
আমাম চ। তৈরী করে দিবে। তাহার। কিখান্ন কি পরে আমর কিছুই দেখি না। এসব দেখে 
মনে হয় ন। আমর! কখন শ্লীজাতিকে মান্যের চক্ষে দেখিয়।ছি । নিজেদের «রেষ্টে |রেণ্টে” যথেষ্ট বাগ 
হইলে বাড়ীতে রমণীগণ ডাট। চচ্চড়ীতে তৃপ্ধ থাকেন--শিশুদের বগি ব| সাগুদান|। 

শ্রী। ঘে জাতি স্নীলেকের পুজাপদ্ধতি বিধিবদ্ধ করিয়াছিল--মে জাতি কালী দু 
মরহ্বতী মধ্ী প্রস্থতি রমণী-ৃদ্তির পূজার ব্যবস্থ। করিয়াছিল-_ঘে জাতি কুঘ।রী ও গৌঁবী পূজার 
প্রশংস। করিয়াছিল__যে জাতির দীক্ষমন্ত্র “| দেবী সর্ধাডতেমু দাতৃরূপেণ সংস্থিত।”_ “উনষোড়শ 
বর্ধাযাম্‌ প্রাঞ্ধপঞ্চবিংশতিৎ। যদাঁধত্তে পুমান্‌ গর্ত কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্তে ॥ জাতে। ব! শ চিরং জীবেৎ 
জীবেছ। ছুর্ববলেশ্দিয় ॥ তন্মাদত্যন্ত বালারাং গভাপ।নং ন কারয়েখ॥ (স্শ্রত )-কার্যোষু মন্ত্রী, 
করণেমু দ।সী, ধর্শেমু পর্ধী, ক্ষময়। পরিত্রী, নেহেযু মাতা, শদনেদু রান।, রগ সধী-দে জাতি নিজ 
পত্থীকে এইরূপ দেখিত,” যে জাতির উপদেশ “সঙ্বষ্টে। ভার্ঘ্যদ! ভর্ত। ভবর। ভার্মা। তনচ--সন্সিক্লেব 
কুলে নিত্যৎ কল্যাণৎ তত্র বৈ ঞধ্বং” এই শিক্ষ। দিয়াছে__যে জাতি “নাস্তি ভার্যা। সমে। বন্ধু; 
শাস্তি ভারধ্য। সম! গতিঃ | নাগ্তি ভার্্য। সঘে। লোকঃ সহায়ে। ধব্ম সংগ্রহে” এই উপদেশ দিয়াছে-_ 
যে জাতি “প্রত্যক্ষ দেবত! মাত। জানা ছায়। স্বরূপিণী। স্বষ। মৃদ্তিমতী গ্রীতিঃ ছুহিত। চিত্তপুত্তলিঃ ॥-_ 
বলিয়া জানিত-_যে জাতির 'প্রাত:স্যপণীয় মন্ত্র_“অহল্য। জরৌপদী কুম্তী তার মন্দোদরী'_যে জাতি 
লানিয়াছিল যে “বেদৈশ্চ সতীভিঃ সত্যবাদিভিঃ' এই মহী ধৃত হইয়া রহিয়াছে-_ যে জাতি মৈত্েী, 
গাগা, লোপা মুদ্রা, খন, -লীলাবতী, বিশ্ববারা প্রভৃতি লৌকপৃজ্যার আজও আরাধন৷ করিয়! থাকে-. 
যে জাতি নারীকেও খধিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল--সে জাতির কি নমুনা! আমবা ? | 


৩৮ আরুর্বদ নিন্দা--বিজ্ঞানের দামে খুষ্ঠতা [২ খণ্-১ম সংখ্যা 


নে পরিষ্ী। তবে ভাই, শীস্তে কেন বলে, অষ্টমে গৌরী-দান, নবমে রোহিদী, দশে কন্তকা, 
তার পর ছুলেই রজগ্বল। । এই মহাদ্ানের ফলেই এগার বৎসরে ছেলের মাত! এবং সঙ্গে সঙ্গে 
গ্রশুতির বৈঃঠবামের যোগাড় । 

বিনয়। আর লিবার, থাইপিস্‌, দৃষ্টিহীনত। ইত্যাদি রোগের প্রাবল্য। 

শুলক্কর। ভারতের অবৃষ্ট! নতুব। যে জাতি সংযমের জন্য জগতে বিখ্যাত-_যে জাতি 
“উর্ধরেত। ভবেদ্‌ যস্ত স দেবঃ নতু মানুষঃ” এই মন্ত্র দিয়াছিল--যে জাতি মরণং বিন্দুপাতেন জীবন 
বিন্বুধারণাৎ লিপিবদ্ধ করিয়াছিল, সে জাতির কি অধঃপতন তাহ! আমাদের ঘরে ঘরে দেখিতে 
পাও ন। কি! .সু্্দ আদর্শ অতল জলে ডূবাইয়। দিয়! আমরা আজ নিজ ধনে কাঙ্গালী। মহামতি 
বার্ক বলিয়াছেন, 8) 79879০00008 ০9] 001০-0015918 দাও 168.) 6০ ৮৪81১806 001891$68. পূর্ব 
পুরুষের প্রতি নম্মান করিলে আমাদের পুত্রগণও আমাদের সম্মান করে। আমাদের পূর্বপুরুষদের 
প্রতি সম্মান হারাইয়৷ আমর দ্রুতবেগে নিম্নদিকে চলিতেছি। ঈশ্বর দয়। করুন আমর! পূর্বপুরুষের 
ছেড়। পুথিতে কি আছে তাহ। দেখিতে শিখি । প্রাত্যহিক পাঠ্য শতবাবলীতে দেখিতে পাওয়া যায়, 
উত্তম পুত্র লাভ আধ্যদের একটি প্রধান প্রার্থন। ছিল । 

বিনয়। শঙ্কর ক্রমে বেয়াড়। হয়ে গেলে ধেহে। এত শিক্ষ। এত পাগ্তিত্য ভূলে মেরে 
(দিলে দেখছি। 

পরিমল । যা বল ভাই, ভাবিবার বিষয় আছে। সেই জন্তই বল। হয়েছে--0)69 &7৪ 
0019 01)07)68 7) 198592 8100 98101) 01388) 51৪. 017৮৮7৮9600) 001911১২০১১, দর্শন ব| 
: বিজ্ঞান য। দেখে তার চেয়ে ঢের জিনিষ সংসারে বর্তমান । 
ইতিম্ধ্যে মুখে।প।ধ্যায় মহাশয় শিজ আসনে আপিয়। বসিলেন। 

ক্রমশঃ 


আমুর্ষেদ-নিন্দা- বিজ্ঞানের নামে ধৃষ্টতা 


ডাঃ যুক্ত নলনীরঞজন সেন গুপ্ত, এম-ডি 


কিছুদিন হইল ইগ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেটের (11501817) 80501০%। 0879৪) এপ্রিল 
হখ্য। আমার হস্তগত হয়। তাহাতে লেখ| হইয়াছে আমুর্ধেদকে চিকিৎস।-শান্ত্র (89181)09) বল। 
যায় ন।; অতএব আ ধুর্বেব্দ-বিভ্য।লয়ের উন্নতিকল্পে সাহাযা প্রাথন। নিতান্ত অন্যায় এবং তাহাতে 
প্রত চিকিৎসাশাস্ত্ের উন্নতির পথ অবরোধ কর! হয়। আজকাল অধিকাংশ পাশ্চাত্য চিকিৎসকই 
আমুর্ষেদকে অজ্ঞানের আকর ও অশাস্ত্ীয় বলিয়! থাকেন, অতএব তথ্য অনুসন্ধানের নিমিত্ত আমরা 

. এই বিষয়টা সংক্ষেপে আলোচন। করিতে প্রবৃত্ব হইলাম । 
, “যদি আধুর্ধেজ্দর মূলে কিছুই সত্য না থাকে এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানই সত্যের 
একমাআ্ অধিকারী হয়, তাহা হইলে একথ। অবশ্যই স্বীকাধ্য, গবণমেণ্টের পাশ্চাত্য চিকিৎসা- 


কাতিক--১৩৩৭ ] * ভারতের সাধন। ৩৯ 


বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পেই যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত ও অমূলক আমুর্বেদের প্রচার জন্য অনর্থক অর্থ 
ব্যয় কর! উচিত নহে। 

অতএব সর্বপ্রথমেই বিচার্ধ্, এই উভয়ের মধ্যে কাহার মূলে কতটুকু সত্য আছে। 
পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ যাহাকে বিজ্ঞান আখ্য! দিয়াছেন সেই চিকিংস। বিজ্ঞানে আজ অবধি 
স্থায়িত্বের রেখাপাত হয় নাই। বিজ্ঞান বলিতে বিশি্ জ্ঞান বুঝায়। জ্ঞানের স্বরূপই এই, যে 
সম্যকৃজ্ঞাত বস্ত চিরকালই একভাব থাকে । দিন আসে দিন যায়। বৎসর আসে বংসর যায়। 
যুগ আনে যুগ যায়। সত্য একবার যেরূপে দেখ। দেয়, চিরকালই সেইরূপে বিরাজমান থাকে। 
ক।লবশে জগৎ পরিবর্তনশীল। কেবল সত্যেরই পরিবঞ্তন নাই। সত্য সনাতন। পরিবর্তন 
বিরহই তাহ।র বীঞ্জ। চঞ্চল বস্থ কখনই সত্য হইতে পারে ন।। একথ। অঙ্গীকার করিবার যো 
নাই। উন্নতির দোহাই দিয় সনাতন সত্যে পরিবর্তনের ছায়াপাত কর। যায় ন।। পাশ্চাঙ্ডা বিজ্ঞানে 
যে বিগ্জানের গন্ধমাত্র নাই, তাহার প্রকষ্ট প্রমাণ এই যে, পাশ্চাত্যবিজ্ঞানে আজ যাহা বলে কাল 
তাহ। উল্টায়। ধাহাদের কথার একদিনেরও :স্থিরতা নাই তাহার! কি করিয়! ষে বিজ্ঞানের ও 
সত্যের অভিমান করেন তাহা তীহ।রাউ বলিতে পারেন । ধাহার। নবীন উন্নতির মোহে সত্যের 
স্বরূপ বিশ্বত হন নাই, তাহারা ই'হাদের বুথ। আম্ষালনে আত্মবিস্বত হন না। 

পাশ্চাত্যবিজ্ঞান যেমনই পরিবর্থন শীল আদুর্ধেদ তেমনই পরিবর্ধন-রহিত। সহ সহম্্ 
ৰংসর পূর্ববে আতুর্ধবেদে যাহ। বল। হইতেছে আজও তাহাই অক্ষুগ্রভাবে বিরাজমান । উন্নতি 
মরীচিকায় মুগ্ধ হইয়। পাশ্চাত্য চিকিৎস। বিজ্ঞান যদ্্রপ সর্বদাই বাদ প্রতিবাদ শ্রান্ত, ত্রিকালদ শিজ্ঞান 
প্রহ্থত আমুর্ষেব্দ তদ্রপই উন্নতির বুথাভিমান পরিত্যাগ করিয়া বাদপ্রতিবাদরূপ ঝঞ্জাবাতের মধ্যে 
হিমালয়ের ন্যায় অচল অটল নিম্বন্দ। অধিকন্ক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আত্মাভিমানে অন্বীভূত হইয়া 
যে সব শাস্ত্রীয় সত্যের উপর অজন্ বিদ্রপ বর্ষণ করিত, কালক্রমে সেই সকল সত্োর মধ্য অনেক 
গুলিকেই একে একে স্বাভিমান চূর্ণ করিয়। মানিতে বাধ্য হইয়াছে। 

আুর্ধবেদের উদ্দেশ্, অতি মহৎ, লক্ষ্য অতি উচ্চ, আন্তজনের দুঃখ প্রশমন ও যথাসস্তব 


রোগ শান্তেই আমুর্ববেদের একমাজ্র লক্ষ্য । 
তদেব যুক্তং ভৈষজ্যং য্দারোগ্যায় কল্পতে। 
স চৈব ভিষজাং শ্রেষ্ঠো! রোগেভ্। বঃ প্রমৌচয়েছ ॥ 
যে উষধে রোগীর রোগদূর হয় তাহাই প্রত এইষর্ঘ | ঘিনি বোগীকে রোগমুক্ত কবিতে 
পারেন তিনিই প্ররূত চিকিৎসক 
ব্যাধেস্তত্বপরিজ্ঞানং বেদনায়াশ্চ নিগ্রহঃ | 
এতৎ বৈদ্ধান্য বৈগ্যত্বং ন বৈদ্যঃ প্রভৃরায়ুষঃ ॥ 
ব্যাধির নিদানজ্ঞান এবং রোগীর দুঃখ শান্তি করাই বৈচ্যের বৈগ্যত্ব। আমু ন| গাঁকিলে 


আফুদান কর! বৈদ্ধের কার্ধ্য নহে 
পাশ্চাত্য চিবিৎসাবিজানের উদ্দেশ্য একেবারে ভিন্ন। আযুর্ধ্বেদে চিকিৎসার যে মহান্‌ 


উদ্দেস্থের কথ বর্ণন কর! হইল, পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাগ্রমতে সেই উদ্দেশ্ঠ দুষ্ট । পাশ্চাত্য চিকিৎসার 
একমাত্র উদ্দেশ্ঠ তাহাদের তাৎকালিক ভ্রান্তমতের অনুসরণ । রোগী বাচে কি মরে তাহাতে তাদের 
ক্ষতিবৃদ্ধি ত নাইই। বরং তাহাদের ভ্রান্ত মৃত ত্যাগ করিয়৷ রোগীর প্রাণ দিলে বিষম দোষভাগী 


৪০ আয়ুর্বেদ নিম্দা-বিজ্ঞানের নামে ধৃষ্টতা ২য় খপ--১ম সংখা 


হইতে হয়। যাহারা পাশ্চাত্য নেশায় জানহারা হন নাই তাহাদের একথা বুঝাও কঠিন, ভাবিতেও 
কষ্ট হয়। কিন্ত ইহা আসলেই অতিরঞ্জিত নহে । 

বিলাতের ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিয়েসন নামক সভ1 বিলাতের পণ্ডিত ও কৃতী চিকিৎ- 
মকগণে স্থশোভিত।. সেই সভার কথা, সকলেরই নিকট পাশ্চাত্য চিকিৎস। বিজ্ঞানের কথ। বঙিয়। 
গ্রাহ্‌ হইবে, সংশয় নাই। ডাক্তার এক্স্হামের প্রতি (707. ঠক ) তাহাদের আচরণ 
পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যাঁয় যে পাশ্চাত্য চিকিৎসকদের মত তাহাদের সামধিক প্রণ।লী 
পরিত্যাগ করিয়৷ রোগীর আরোগ্যের কারণ হুইলে তীহ্বর আর নিষ্কৃতি নাই ! ইংলগে বার্কার নামে 
একব্যক্তি (এখন তিনি সাঁর্‌ হারবার্ট বার্কীর ) পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান ন। শিখির। , চিকিৎসা 
করিয়৷ বিশেষ কৃতকাধ্য হন। ডাক্তার এক্‌স্হাম 4%))?া। তাহাকে সাহাধ্য করেন। আনাড়ী 
ডাক্তারকে সাহায্য করিয়। ভূরি ভূরি মন্ুখ্চের দুঃখ দূরীকরণ রূপ ছুরপনেয় অপরাধে তিনি ব্রিটশ 
মেডিক্যাল এসৌসিয়েশন কর্তৃক কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইলেন । চিকিৎসকদল হইতে তিনি বিদ্ধ 
হইলেন। কিন্ধ সত্যের অপলাপ করা পাশ্চাত্য চিকিংসাবিজ্ঞানের সাধ্যাতীত হইল । খ্রি 
মেডিক্যাল এসো সিয়েসনের ক্ষমতা! অতিক্রম করিল । গৌণ দোষী অপরাধীর অপরাধ অগাপ্জনীন 
হইল বটে, কিন্তু মুখ্য অপরাণীর অপরাধ দোষ ন। হইয়। গুণে পরিণত হইল। একণান্রাঃ 
পৃথক ফল। ব্রিটিশ মেডিক্যাল এসোসিয়ানের উদার চেষ্ট। সত্বেও বার্কার জনসাধারনের অকৃঃ 
সম্মানে সম্মানিত হইয়া নাইট উপাপিতে বিভূষিত হইলেন । সহজ বুদ্ধিতে মনে হয় যে বার্বারের 
উপাধিপ্রাপ্তিতে এক্স্হামের (8:87) অপরাধের মাঞ্জন। হইল । কিন্ত সত্যপ্রিঘ ব্রিটিশ মেডিকেল 
এসোসিয়েসনের কাছে তাহ! হইবার নহে । &ধাধগা। এর দও অ্গর রহ্লি। সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানবিদ্গণের সত্যপরায়ণতার পরিচয় ও অন্ষুপ্ন রহিল। 

পাশ্চাত্য চিকিৎসার মাসিক পত্রগুলি পড়িলে একেবারেই আত্মহার। হইতে হয় । গ্রতোক 
কাগজেই অক্ষৃপ্ন সত্যের অচল প্রমাণ দেওয়! হইয়াছে । কিন্ত প্রধাণগুলি সর্বদাই পরম্পর বিরোদী । 
কেহ কাহারও সহিত মিলে না। ইহাতেও তাহাদের হেয়ত্রের জ্ঞান হয় না, ইহাই বড় বিশ্মধের 
বিষয় ।' রোগের নিদান কি- অগ্যাবধি তাহার প্ররুত উত্তর পাশ্চাত্য চিকিংসাবিজ্ঞানে পাওস। 
গেল ন।। কাঁলচক্রের আবর্তনে যেমন দিনের পর দিন আসে তেমনই পাশ্চাতা চিকিতস। বিগ্জানের 
আবর্ডনে উত্তরের পর উত্তর আসে। বিরাম নাই, অন্তও নাই। বলাবাহুলা নিষ্পত্তি স্থদূব 
পরাহত। তবে একট। জিনিষ আছে-__যখন যেট! বল। হয় তখন সেইটাই খাটি একমাত্র স নাতন 
সত্য। আঙকার সত্য কানক।র সত্যের বিরুদ্ধ। তথাপি উভপ্নই সত্য নামে মভিহিত। পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানে মিথ্যার গন্ধমাত্রও নাই। কেবল সনাতন সত্যে প্রতিষ্ঠিত আমুর্কেদাদিই মিথা।র আঁকর। 
ছদিন আগে জীবাখুগনই (৮৯০) রেগের একমাত্র কারণ ছিল। এগন কিন্ধ তাহার| উচ্চাসন 
হইতে (বিতাড়িত হ্ইয়। দেহান্তরস্থ গ্রপ্থি সমূহের (200901170 ৪৭৮০৪) বশত স্বীকার করিতেছে। 
আবার হয়ত অতি অল্পদিনেই এই সগ্যোজাত শিশুর অস্তিম সময় উপস্থিত হইবে এবং রক্তের 
ক্ষারত্ব ও অননত্ব ব্যপক £ 17-10,এর নৃানাধিকাই:রোগের মূল কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইবে। এই 
চক্রবৎ আবর্তনশীল পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কথা কে বলিতে পারে? তবে একটী জিনিষ স্পষ্টই দেখ! 
যাইভেছে। পাশ্চাত্য চিকিৎস। বিজ্ঞনের পরিবর্ধন প্রবাহ, অভিমানের তমোরাশি ভেদ করিব 


ক'্িক--১১৩৭ ] ভারতের সাধনা ৪১ 


ধারে ধীবে অজ্ঞাতসারে মহধি চরক প্রদণিত- মিথ্যাহার-বিহারভ্যাং__নিদানের দিকেই অগ্রসর 
হইতেছে । 

আমাদের মধ্যে অনেকেই ছ্ীব। পুতত্বের € 38০০6110105 ) মোহে মুগ্ধ । জন্মণদেশীয় 
চিকিৎসক কক্‌ (10১0) প্রণীত কতক গুলি সথত্রকে অবলম্বন করিয়। এই জীবাণুতত্ব প্রসিদ্ধিলাভ 
করিয়াছে! অথচ কোন ক্ষেত্রেই এই স্থন্বগুলি সগ্যক্‌ প্রযোঞ্জা হয় ন। ও মাত্র পাচ ছয়টী রোগে 
আংশিক প্রযোজ্য হয়। এমন কি প্রসিদ্ধ টাইফয়েড জরেও দেখ। যায় যে টাইফয়েড জীবাণু ভিন্ন 
প্রেপটোককাদ্‌ (৪৮৮৪১১০০০০০৪৪ ) পাওয়| যায় এবং সেই প্রেপটৌককাস্গুলিই টাইফয়েড. জরের 
প্রধান প্রধান লক্ষণ সৃষ্টি করে, যথ! রক্তন্্রাব প্রভৃতি । অতএব টাইফয়েড জর যে টাইফয়েড 
জীবাণুকত এই মত শ্রাস্ত । জীবাণুতত্বের (08066110105 আইন এই যে রোগীর রক্তে যে প্রকার 
জীবাণু পাওয়। যায় তাহারই ₹%০০19 দ্বারা সে রোগী নিঃসংশয় আরোগ্যলাভ করিবে । যদি ন 
করে, তাহ। হইলে দোষ সে হতভাগা রোগীর, নবাবিষ্কত মিথ্যাতত্বের নহে। কিন্ত তাহাদের মুখে 
শুনিতে পাই যে, ট্রেপটোককান্‌ পেরাম (89781) ) ও ভ্যাকসিন ( ড80০0199 ) দিয়। অথব। 
কোলাই ভ্যাকসিন দ্বার। টাইফয়েড সারে, টাইফয়েড ভেকৃসিন্‌ দ্বার! ফাইলেরিয়ার জর দূর হয় এবং 
উন্মত্তরোগীর ভীষণ পক্ষাঘাত রোগ ( 391)971 00687817813 01 00:9 178%179 ) ম্ালেরিয়ার জীবাণু 
দিলে সারে । তথাপি দারুণ পাশ্চাত্যমোহে বলিতে হইবে ব্যাক্টিরিওলজি ( 108০6910198) ) 
সত্য ও উহার বিরুদ্ধে বলিলে অতিপাতক হয়। 

পাশ্চাত্য চিকিৎসক সমাজে আমুর্ধেদের নিন্দা নিত্য নমিত্তিক হইয়। পড়িয়াছে। 
তাহাতে কেহই কু বোধ ত করেনই ন। বরং যিনি যে পরিমাণে নিন্দা করিতে পারেন তিনি 
পাশ্চাত্য শাস্ত্রে সেই পরিমাণে পণ্ডিত বুঝিতে হইবে । পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, দেখিয়াও দেখে ন।, 
শিখিয়াও শিখে ন।। ছুই একবার ভুল করিলেই লোকে য। ত। বলিতে পশ্চাৎপদ হয়, পাশ্চাতা 
চিকৎস| বিজ্ঞানবিদ্‌ গণের নিকট এই সনাতন নিয়ম খাটে না। উন্নতির দোহাই দিয়। তাভারা 
হুল করিতে লক্চ। বোধ করেন না, মন্থুজীবন লইয় খেল! করিতে ঝুন্তিত হন ন|। আমযুর্ষ্দ 
বিছ্বিবংনল সকল অবস্থাতেই সমভাবে তাহাদের জদণে জলিভে থাকে । 

শোখ রোগে আয়ুর্েদশাস্থে লবণ নিষিদদ। লবণে প্রশ্্াব বৃদ্ধি ভয়, অতএব জলক্ষয় দ্বাব| 
পোথের শান্তি করে-_এই অন্ধ ঘভিমানে কলিকাত। মেডিকেল কলেজে অধাাপকগণ (৩০।৪০ বৎসর 
পূর্বের) আঘুর্বেদকে সদাই উপচাম বারতেন। ছাত্রগণ বিশাতী মোহে মুগ্ধ ভইয়। তাহাতে 
যোগ দিত। পাশ্চাতা ক্ষণভদ্ুর গতির প্রভাবে শোথ রোগীকে অঙ্লানচিত্তে লবণ দেওয়। হইত 
এবং তাহার ফলে অনেক রোগাই ছুঃখমর সংসার হইতে অনায়াসে নিষ্কৃতি লাভ করিয়| মৃত্যুর 
শান্তিময় ক্রোড়ে অচিরেই বিশ্রাম লান্ভ করিতেন । অহঙ্ক'র-বিজড়িত মিথা। সত্যের দোহাই দিয়া 
পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের মনুগ্তবধে কন 9 কৃখ। উপস্থিত হইল ন।। অপ্রতিহত কালবেগে কিছুদিন 
পরে ইউরোপে উইডাল € 1181) এবং জাবান (48৪৪। ) আবিপ্কত করেন যে ক্লোরাইডের ছার! 
শোথ উপস্থিত হয়, অতএব শে।থ রোগে লবণ একেবারে বজ্জনীয়! সোডিয়াম-ক্লোরাইভকেই লবণ 
বলে। এই সংবাদ পৌছিবামাত্র সপ্গে সঙ্গে কলিকাত। মেডিকেল কলেজের অধ্যাপকদিগের, সর 
ফিরিল। ধাহার! এতদিন শোথ রোগে লবণ দিয়! প্রাণবধ করিবার জন্যই ব্যন্ত ছিলেন, তাহার! সেই 


৪২ 'আয়ুবেরদ-নিন্দ।-বিজ্ঞানের নামে ধৃষ্টত। [ ২য় খ€্--১ম সংখা। 


মুখেই লবণ বর্জনের মহিম। প্রচার করিতে লাগিলেন। পাশ্চাত্য ক্ষণিক মিথা। সতোর মোহে যে 
এত কাল হত্যা করিলেন তাহার জন্ত কাহারও মনে অঙ্গতাপের ছায়ামাজও স্পর্শ করিল ন|। 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অভিমান ও আমুর্বেদ-বিদ্বেষ তাহাদের হৃদয়ে সমভাবে অধিকার করিয়া রহিল। 
ষে আফুর্ধেদ যুগ যুগান্তর হইতে লবণবর্জন ঘোষণা করিয়! আসিয়াছে তাহা পূর্ব সমভাবে 
অজ্ঞানের আধারই রহিল! আর ষে পাশ্চাতা চিকিৎসাবিজ্ঞান শোথ রোগে লবণের উপকারিতা! 
শতমুখে ঘোষণা 1 করিয়াছিল সেই পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানই জ্ঞানের অপরিসীন ভাগার, সত্তোর 
অবিনাশী হেতু বলিয়৷ পরিগণিত হইতে লাগিল । 

দ্ধন্যো বৈদিশিকো। মোহঃ” (বিদেশীয় মোহ।কে পন্য )। 

ম্যালেরিয়। ও ফাইলেরিয়। জর ঘে অমাবন্সা পূর্ণিমা € একাদশীতে বদ্ধি,পায়। একগ। 
জানিতে বিদ্যা বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না । ইচ্ছা করির! চু না বৃছিলে সকলেই দেখিতে পায়। 
কিন্ত পাশ্চাতা বিজ্ঞানের ঘনান্ধকারে নষ্টনৃষ্কি অপ্াপকগন এই বিস্পঈ& পুতোকে৭ উপহাস এ বিদ্ধপ 
করিতে ক্রি করেন নাই । মেডিকেল কলেজের কোনও খাতিন।খ। সব্যাপক উভার অধীনস্থ 
হাউজ ফিজিসিয়ান্কে কথায় কথায় বলেন «“তোমর। বল ম্যালেরিয়া এ ফাউলেরিয়! পূর্ণিমায় বুদ্ধি 
হয়। উহাদের জীবাণুগণ কি পূর্ণিমার রাতে প্রেমিক প্রেহিকার অভিনয় করে! এ সকল কথা 
একেবারে অন্ঠায়।” তিনচারিবংসর অতীত ভইতে ন। হইতেই (সেই অধ্যাপক নিজেই এমন 
কুসংস্কার জাঁলে জড়িত হইয়া পড়িলেন ঘে কোন৪ রো গীর অমাবগ্। পূর্ণিমাতে জর হইতো? 
শুনিলেই তাহার ফাইলেরিয়! হইয়াছে বলিয়। সাবাস্ত করিতেন । অভথাপি সেই অপ্যাপকের 
আত্মাভিমান ও 'আধুর্বেদ-বিদ্বেষ পর্বববহ অক্ষঞ্ রিল । পাশ্চাতা বিজ্ঞা/নর সাভার আদরের এই 
আর এক জলন্ত দৃষ্টান্ত । 

শত সহল্ল বৎসর পূর্বে শিশুপরিচধ্যায় ঘে সকল বিধি আমুর্বেদ নিক্দেশ করিয়। গিয়ােন, 
পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান এই ন্ুদীর্ঘকাল পরে আজ তাহার পদাগ্চ অ্সরণ করিতে কগক্চিত প্রবৃত্ত । 
পাশ্চাত্য চিকিৎসক সকল বলিতেছেন যে স্থঘোর আলে। নরশেণিতের কালসিরাম এ ফসফেট বুদ্ধি 
কর।ইয়। দেহকে সবল করে । আমাদের দেশে একথা বহুকাল ভইতে আবালবুদ্ধবনিত। সকলেই 
জানেন। শিশুকে উত্তমরূপে তৈল মাখাইয। রৌদে দেগয়। এদেশের সনাতন প্রথ| | এজন 


ডা 


ভারতবষে এত দারিদ্র্যসত্ত্েও 1১1০/০৮৯ কখন? হইত না| দুঃখের বিষয় ষে পাশ্চাতাবিজ্ঞনের 
গরমে এ গ্রথাও গলিয়। যাইতে বসিয়াছিল । 
আমাদের দেশে সকলেই জানেন "শাচারপ্রভবে। ধন্মঃ | পরিষ্কার পরিচ্ছন্নত। আচারের 


মেকদণ্ড স্বরূপ । ধর্মপ্রাণ ভারতে পরিষ্কার পারচ্ছমত। ছাড়। কিছুই নাই। ইউরোপের মলম্তর 
পররিত্যাগের পর জনশৌচ ন। করার প্রথার কথ। মনের €কোনেও উদয় হইলে ভারতবাসিমাত্রেরই 
সর্বাঙ্গ শিহরিয়! উঠে। এই সুদীর্ঘ কালেও ইউরোপ ধারণা করিতে পারে নাই যে এই জলশৌচ 
সকল রকমেই কিব্ধপ প্রয়োজন । এতদিনে তাহীদের মধো কেহ কেহ এইমাত্র বুঝিয়'ছে যে, 
ম্লত্যাগের পর শৌচ ন। করিলে গ্রহদ্বারের চতুষ্পার্খে জীবাণু জন্মে এবং প্রশাব করিয়! শৌচ ন। 
করিলে ইউরিক্‌ এসিডদ্বারা প্রন্নাবন্ারে ক্ষত হইতে পারে । 

ভারতবাসীমাত্রেই প্রত্যুষে উঠিয়। মুখ ধুইয়। দাত মাজির। থাকেন। তাহার পর প্রয়োজন 


কাস্তিক-_-১৩৩৭ ] ভারতের সাধন ৪৩ 


মত কিছু আহার করেন। পাত ন। মাজিয়! মুখ ন। গুইয়। খাইতে নাই একথ| কি ইংরাজগণ জানেন ? 
তাহাদের নিদ্রাভঙ্গ হইলেই বিছানায় বপিয়। বাসি মুখে চ। খাওয়ার প্রথা মনে পড়িলে ভারতবাসীর 
বমি উপস্থিত হয়। হাত ধুইয়। খাইতে বপিতে হয় এবং ভেজনান্তর হ।ত মুখ ধুইতে হয়" একথ। 
কোনও ভারতবাপীকে শিখাইতে হয় না। ভারতে আবলবৃদ্ধবনিতা, নিরক্ষর চাষী পর্যন্ত যাহা 
জানে ও যাহ! নিয়ত করিধা থাকে পাশ্চাতা বিজ্ঞনাভিমানী স্বাস্থাতত্বের নিয়মানভিজ্ঞ ইউরোগীপ্স- 
দিগকে সেইগুলি শিখাইবার জন্য আজও বায়স্কোপ প্রদর্শনীতে ছবি দেখাইতে হইতেছে । 
আহারান্তে হস্তমুখ প্রক্মালনের প্রয়োজন ইউরোপে এখন স্বীকার করে ন!। 

২ঙ্ষেপে যাহ। বলা হইল তাহাতেই স্পষ্ট অনুমিত হইবে মে সনাতন আযুর্সেদশা্গ 
সনাতন সত প্রতিষ্ঠিত ও তাহাতে যে সকল চির সতোর সন্ধান পাওয়। যায় তাহার আভাসগা 
এতকাল পরে কদাচিৎ আমঘুর্বেদ বিদিষ্ট পাশ্চাতা বিজ্ঞানের দুষ্টিপথে উদিত হয়। 'আমযুর্কেদের 
সত্য ঘোষণ। করিয়া কত কথাই যে বল। যাইতে পারে তাহার আর সীম। নাই। কিন্ত সে সকল 
কথা উত্থাপন কর। এখানে অনাবশ্যক ৷ ধাহার। বিজ্ঞানচ্ছলে পুঞ্ধীভূত অসতা কালিমায় আপনাদের 
আবৃত করিতে উংস্থৃক, ধাহাদের কাছে সতোর মর্যাদা! ঘোষণ। করিলে উপহাসাম্পদ এমন কি দগুনীয় 
হইতে হয়, ধাহাদের মিখার ভয় নাই সত্যে অনুরাগ নাই, ফাহাদের রুচির অন্কৃল সতাই সা 
নামে অভিহিত ও ধাহারা রুচির প্রতিকূল সতাকে মিথ্য। বলিয়। পদাঘাত দ্বার! দরে নিক্ষেপ করিতে 
তহপর, খাঙ্াদের কাছে অজ্ঞানই জ্ঞানের উচ্চাসন অধিকার করিয়াছে, ধাহার| উন্নতিলিপ্সায় 
পরিবক্ন্ণীল মিখা! সতাকেই লতা বলিয়া শিরোধারধ্য করেন ও সনাতন অপরিবন্তনীয় সত্যকে 
উন্নতিপথের কণ্টক বলিয়া প্বণ। করেন, ধাহারা জটিল ও গভীর আমুর্বেদ শাঙ্কের পরিচয়ের সমাক্‌ 
'সভাবকেই আনুর্ষ্বেদ শান্সের গ্তণাগ্তণ বিচার ধোগ্যতার একমাত্র কারণ বলিয়। নির্দেশ করেন, এক 
কথার ধাহার। আপগুনিক প্রচলিত প্রণালীর অন্দান্ঘসরণকেই চিকিৎস| বলিয়। গণ্য করেন ও সেই 
প্রণালী বঙ্ছন করিয়। রোগ শান্তি ৪ ছুঃখ দূর করাকে হের ও দণ্ডনীয় মনে করেন, তাহার মনের 
সাধে আঘুর্ধ্বেদের নিন। করিতে থাকুন। তাহাতে আমুর্ধেদের কোন ৭ ক্ষতি বুদ্ধি হয় নাই; হইবে? 
ন|। পর্বাতে ঝডবুষ্ট হইলে পর্বত কাতর হয় না। আয়ুর্বেদ ভিমালর ভইনেপ এচল। খুখেন 
বাক্বিতপগ্ত। আব্ুর্ধ্বেদ চিরক।লহ অকাতরে মহা করিয়াচ্ে 9 সহ করিত সম | 


বিচার-মাল। 
সোণার লঙ্ক। 


জাতীয় পাপের ইউসধ ক্াতীর মন্থভাপ এবং জাতীর পর্দের অন্্জান। এক দিকে যেমন 
আন! আমাদের দেশের পূর্বতন পাপের ফলভোগ করিতেছি, আর একদিকে তেগ্ি আমাদের 
দেশের পূর্বতন তপ্গ। এবং শ্রুতির ফল লোকসমাঙ্দে তলে তলে কার্য করিতেছে । এখনে। 
খাঁদ অ!মর। বেদ উপনিষদ গীত প্রস্থৃতি উচ্চ অঙ্গের শাস্ম সকলের প্রদর্শিত পথ আব্লগন করিয়। 


88 বিচারমাজ। [ ২য় খণ্ড-১ম সংখা? 


আমাদের দেশের সেই অন্তর্ণিগৃঢ় পুণ্যফল জাগাইয়া তুলি, আর তাহারই উপরে জাতীয় একোর 
, গোড়াপত্তন করিতে কায়মনোব।ক্যে চেষ্ট। করি, তাহা হইলে আমাদের সে চেষ্ট। কখনই বিফগ 
হইবে না। আমাদের জনা উচিত যে, অন্তরের স্বাধীনত। বাহিরের স্বাধীনতার সোপান। ঠেস 
অন্তরের পরাধীনতাই বাহিরের পরাধীনতার সোপান। আমর। ধদি উঁদ্ধত্যের সভা না করিয়া! 
অন্ৃভাপের সভা করি; আর জাতীয় ভ্রাতারা মিলিয়া অনুতপ্ত চিত্তে ঈশ্বরের নিকটে আমাদের 
মন্বেদন। জানাই তাহ। হইলেও অকৃল পাথারে আমরা কতকট। কূল কিনার। পাই; কিন্ধ আমর। 
বলিতে শিখিয়াছি_-“ধম্ম চাহি ন। ঈশ্বর চাহি ন।,” ইহাতে আর.:আমাদের কত ভাল হইবে? 
স্বাধীনতা কাহাকে বলে এবং ধর্ম কাহাকে বলে, এট। যদি আমর স্থিরচিত্তে প্রণিধ!ন 
করিয়! দেখি তবে দেখিতে পাইব ঘে ছুয়ের মধো মূলেই প্রভেদ নাই । কিন্তু শ্বাবীনত। এবং ধরনের 
মধ্যে একটী ম্ন:কল্পিত ব্যবধানের প্রাচীর দাড় করাইয়। লোকে যখন স্বাধীনত। স্বাধীনত। করিম। 
নাচিগ। উঠে__সে ম্বাধীনত। সোণ।র হরিণ, তাহাকে বিশ্বাস করিওন।, তাহ ফরাসী বিপ্লবকারী 
দিগের “£201551165, ঘা80914)10)) [591৮১ বই আর কিছুই নহে । ভারত-রামচড্র ; ভারতের 
স্বাধীনত।-» সীতাদেবী । দানবী স্বাধীনত।মায়ামগ । এ মায়াস্থগট। সীতাদেবীকে রাবণেয় তত্তে 
সমর্পণ করিবার পন্থায় ফিরিতেছে অহোরাত্র । আমাদের দেশের সভ।পতিরাও তেপ্গি। তীাহ'র। 
দেশন্থদ্দ লোককে মায়াবিনী সভ্যতায় দীক্ষিত করিব।র জন্য মহ। সভ। আহ্বান করিয়! থাকেন। 
তাহার! স্পষ্ট বলেন ঘে, আমর। অযোধ্যাপুরীকে সোণার লঙ্কাপুরী করিতে চাই - এ বিষয়ে কর্তার! 
আমাদিগকে সাহাধ্য প্রদান করুন। যদি সাহাধ্য প্রান ন| করেন, তবে আমর। সকলে মিলিয়। 
তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিব।” বিরুদ্ধাচরণের কথ। শুনিয়। লক্ষেশ্বর মনে মনে হাসিতেছেন। ভিনি 
বেশ জানেন যে,“এদের না আছে এন্জজ।লিক ব্র্গান্্, ন। আছে তিরঞ্ধরণী মন্ত্রবিগ্ঠ। ন। আছে কিছু। 
এর। ফণাধারী ধোড়। বিষধর-_গঞ্জনকারী শরতের মেষ । তবে এর| খদি সতা সতাই অযোধ]| 
পুরীকে লঞ্ষাপুরী করিয়। গড়িয়। তোলে, আমাদের তাহাতে বিশেষ কোন আপন্তি মাই ; কেনন। 
অযোধ্যাপুরী লঞ্কাপুরী হইলে তাহ। আমাদের পুরী হইবে । ফল কথ। এই যে আমর! দানবী 
সভ্যতার উপরে আমাদারে জাতীয় স্বাধীনতার গে।ড। পত্তন করিতে চেষ্ট। করিতেছি । মনে কর যেন 
তাহাতে :আমর! ক্ৃতকাধ্য হইলাম | মনে কর যেন দানবী সভাত। আমাদের গ্বন্ধের ভার লাঘব 
করিয়া সাতসমুদ্র পারে প্রস্থান করিল। তাহ। হইলে আমাদের জাতীয় স্বাধীনত। দাড়াইবে কিমের 
উপরে! আমাদের ম্বদেশীয় মানবী সভ) তার উপরেতে। দাড়াইবে ? 
কিন্তু হায়! দেণীয় ভাগারের জ্ঞানরত্ব ভক্তিন্ধ। সাধনসম্পদ প্রভৃতি যত কিছু সার 
পদার্থ এযাবং রাল পর্যান্ত বহুষত্বে রক্ষিত হুইয়। আসিতেছিল স্বদেশের সেই মহামূলা পৈতৃক মূলধন 
আমর। অনেককল যাবত খোয়াইয়। বসিয়। আছি। তবে কি ভিঙ্ষ দ্বার। জীবিকা! নির্বাহ 
ব্যতিরেকে এক্ষণে আমাদের বাঁচিবার উপায় নাই? দানবী স্ভাত। ছাড়। কি আর সভ্যত। নাই? 
প্রকৃত সভ্যতা বলিয়া কি একটা পদার্থ নাই? অ(মার ধরব বিশ্বাস এই যে, আমাদের দেশের অন্তরে 
অন্তরে--হাড়ে হাড়ে বলিলেও হর-_প্রৃতক্গত্যের ভাব, প্রত ধর্মের ভাব, প্রকৃত মঙ্গলের ভাব 
জাগিতেছে ; ঘদিচ বাহিরে বহিরে ঠিক তাহার বিপরীত। আমর মন তাই বলে ষে, সেই 
অগ্তর্নিগঢ অধ্যাক্মশক্কি কে ধৈর্য বীধো পরহিতৈধিতায় ন্তায় সতা প্রভতির অন্রষ্ঠান হ।ব। ভ্রাগাইয। 


কার্ধিক-.১৩৬৭ ] ভারতের সাধন! ৰ ৭৫ 


তুলিয়। তাহারই উপরে জাতীয় একোর গোড়াপত্বন সর্বথা বিধেয় ; কেননা অধ্যাজ্মশক্তির একট। 
ঈশ্বর-দত্ত বল আছে--সেই বলের সাম্নে অপর কোনো! বলই মাথা উচা করিয়া দাড়াইতে পাবে 
না স্বর্গীয় হিজেন্্রনাথ ঠাকুর । 


সাধনা-লক্ষো 


ভারতের মৃদ্ঠি সাধকের মৃদ্ভি; ভারতের ভাষা সাধকের ভাষ|; ভারতের শিক্ষ1 দীক্ষা সবই 
সাধকের ! ভারত চির দিনই সাধক, স্মরণ|হীত কাল হইতেই তাহার সাধনার ক্ষেত্র উর্বর ) কখনও 
তাহা মরতে পরিণত হয় নাই । 

মরণের বিরুদ্ধে অভিযান ভারতের শ্রেষ্ঠ সাধনা, ভারত মরণের প্রতিকূলে অভিযান করিয়। 
দেখিয়াছে মৃত্যু এক নহে, মৃত্যু দশবিধ। সংসারে নিত্য তাহ। ঘটিতেছে। এই নিতা মরণের 
বিরুদ্ধেই ভারতের বীরত্ব প্রকাশ--ভারতের ধন্ম! তাই ভারত ধর্মববীরকেই বীর বলিয়া বরণ 
করিয়াছে। টু 

ভারতের সাধক জীবন ঠতয়ার করে, মরণ-যাজ্জে মাহুতি দেয় না। মরণকে বা করিম। 
দিয়! জীবনকে সৌন্দর্ষো ভূঘিত করাই ভারতীয় সাধকের জীবন-পণ। 

মরণকে পদাথাতে নিধ্যাতিত করিয়। পদতলে রাখিতে না পাবিলে অমুতের সন্ধান কেঠ 
পায়কি? মৃত্যু ত অমুতের পথ রুদ্ধ করিয়! রহিয়াছে । তাই ভারতের সাধন। মরণ-বিনাশিনী 
ভারতের সাধক মৃত্যু-জনী ! | 

সতাজীবনই মানুষকে অম্বতের সন্ধান দেয় তাই ভারতে জীবন অমলা। 'অমূলা জীবন 
দিয়া ভারতের সাধক “কাণ। কড়ি" ক্রয় করে ন|। ক্রয় করে মুক্তির ম্পর্শমণি। 

ভারতের সাধকসন্তান অমতের অন্রসন্ধানে বহিগত হইয়া, প্রথমেই চিনিতে পারিযাছিল থে 

ভাহার। অমূতের পুত্র। তাই তাহার আন্মজ্ঞানে মাক্সাহুতি। আত্মাতে পরমাম্মার অনুভূতি । 
যে মমভের পুত্র ম্বত্যুর দাসত্ব তাহার পক্ষে মহাব্যাধি হইতেএ ভীষণ । 

ভারতের ধর্ম সমূজের ন্যায় গভীর, আকাশের ন্যায় বিশাল। তাহাতে বিন্মাত্র সক্গীর্ণত। 
নাই। তাই ভারতের সাধক দেখিয়াছে, আমরা সকলেই মানুষ, সকলেই ভাই ভাই । সমদঙ্সিতা 
শিক্ষা ভারতের সাধন।র প্রধান অঙ্গ । ভারতের মহোপদেশ “কঃ পর সমদশ্রিনঃ | 

দৃষ্টির অর্ববাচীনতা হইতে ঘুক্ত হইবার নিমিত্ত ভারতের সাধনায় আত্মনিগ্রহ শিক্ষা দেয়। 
পরনিগ্রহ-প্রবৃত্তিকে নিগৃহিত, করিবার জন্যই মাত্স-নিগ্রহ। অমুতের সন্ধান দেয় এ অনস্ত সৌন্দর্য্য 
পশ্বর্যাময় আম্মনি গ্রহ, তাই হারতে মান্মনিগ্রহের বড় গৌরব । আত্ম-নিগ্রহকারী সাধক ভারতে 
সর্গের দেবতা । | 

জগতে মানবতারই জর্র। বীর্যা-এ্ীপর্ধ্য-সৌন্দর্যা মাধূর্যো মানবতাই অতুলনীয়; ভারতের 
মীধন। সেই মানবতারই জননী |. তাই সাপন-সমরে ভ।রতের আহ্বান। ভারত ডাঁকিতেছে, 
বিশ্বমানবকে মানবত। লাভের জন্য । দেই লাভই মন্তরের পরম লাভ--চরম সৌভাগা । 

ভারতের মানবতার বীর সাপ্ক তাই দৃঢ়তার সহিত প্রাণম্পর্শা ভাষার জগজ্জনকে বলিয়।- 
ছিলেন_-“সাধন বিন। সাধ্য বস্ত কেহ নাহি পায়।” সাধ্বস্ত সাধনাধীন সাধনা প্রাণের ধর্ম | সাধ্য- 
ধন প্রীণপ্রির ; যার প্রাণ আছে সেই সাধনার জন্য অসাধাসাধন করে; প্রিয়তম সাধ্যবস্থকে প্রাণে 
যুক্ত করিয়া যোগী হয়; ভোগের মন্তকে পদস্থাপন করিয়। ন্বর্গ-মন্ত্য এক করে। যোগই ভারতের 
স্ববূপ। বিয়োগ পূরণ ভাগের দ্বার। লাভের অঙ্ক ভারতের সাধক কষে না। তাই ভারতের 
সাধনায় কর্মাযোগ, জ্ঞান যোগ ও ভক্তিযোগ । আর সাধক কর্ম জ্ঞান ভক্তিতে মহাঘোগী হন। 
হায় । আমর! সেই মহামীনবতায় যোগৈশ্বর্যা হায়াইয়। বসিয়াছি! আবার পাইতে হইবে। 

1, শ্রীশরচ্চন্্র ধর । 


ইতিহাসের ইঙ্গিত 
হেমচগ্র বসু মল্লিক-অগ্ুবেশনাধ্যাপক-_জাতীয় শিক্ষ/-পরিষদ্‌ 


ভারতবর্ষ যে অ।জ নিতান্তই অধঃপতিত তাহা অস্বীকার কর চলে না। আজ আমরা 
'দেশের বাস্তব অবস্থার উন্নতি (17750681151 01০219হন ), আর্থিক 'প্রসারলাভ, সুশাসন, শান্ছি, 
ব্লাস্তাঘাট, রেলপথ, টেলিগ্রাফ, পোষ্টাফিস প্রভৃতি এবং সর্বশেষ “জাতীয় উন্মেষ প্রভৃতি যতপ্রকার 
উন্নতির কথাই শুনিতে পাই ন। কেন, বাস্তবিক যে এ উন্নতি ভিত্তিহীন তাহাতে সন্দেহ থাকা উচিত 
নয়। প্রকৃত উন্নতি আনিতে হইলে ইহার কারণ খোদ! আবহাক এবং উন্নতিকামীছিগের মনে 
তাহা! সর্ববদ। বদ্ধমূল রাখার প্রয়োজন । 

ভারতের অধ:পতনের কারণ উদ্দিহাসের গায়ে স্পষ্ট আক রতিয়াছে। কয়েকটী স্থল 
ঘটন| তাহা দেখাইয়া দিতে পারে । 

ভারতেতিহাসের একটা মোট। ঘটনা, মালেকজেগডারের আক্রমণ। আলেকজেগার 
ভারতের একট অংশের উপর আপন বিজয়-প্রতিষ্ঠ। করিয়! গিয়াছিলেন। কি কারণে, ও কি 
অবস্থায়, এই বৈদেশিক বিজয় গ্রতিষ্ঠ। সম্ভবপর হইয়াছিল, তাহার ইঙ্গিত ইতিহাস হইতেই পাঁওয। 
যায়। ভারতের থে ঘে অংশে সেকেন্দরের বিজয় অভিযান প্রসার লাভ করে সেই সেই স্থানের 
লোকের মধ্যে অনৈকা, এবং কোথাও ব। বিদেশীর শরুর পক্ষে দ্রেশীয় লোকের পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ. 
করাতে সেই বিদেশীয়ের বিজরের পথ স্থগম হইয়াছিল * | 

বৈদেশিক আক্রমণও পর-পীড়নের ভীতি ষখনই ভারতকে অভিভূত করিয়। ফেলিয়াছে, 
তখনই ভারতের বীর ও স্বদেশ-বৎসল সন্তানের অভাব হয় নাউ । মুসলমান মআারমাণের সময় 
আজমীর-রাজ পূর্থী যে বীরভ্ব ও মহাঁন্‌ চরিতবন্তার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার তুলনা জগনে 
বিরল। তিনি একাধিক বার ঘোরের জুলতানকে পরাস্ত করিয়। ছিলেন *। রাজপত্রনাতে 'একটী 
চলিত কথ। আছে যে, একবার আক্রমকাঁরী সাহাবৃন্দীণ যুদ্ধে বন্দী হইয়াছিলেন ; পরথীরাজ ভাঁভাকে 
স্লীলোকের পরিচ্ভদ পরাইয়! সহরের চতপ্িকে ঘুরাউর। মানিবার আদেশ দেন ৭ পরে তাহাকে গন 
করিয়া দেন। .. 

কিন্ত পথ্থীরাজের এ সমুদয় বীরত্ব ভারতের ভবিয়।ং তর্ভাগোর পথ আটকায় নাউ 
তাহার কারণ ইতিহাসে বিশেষকপেই প্রপিন্ গাছে -তাহাই ভারতের কলগ্গ-কালিমার কাহিনী 
দুর্দশার চিরন্তন হেতু । তখন কনোৌজ-রাজ জয়টদের আগাম্মকলত, ভিলা ৪9 বিদ্বেষ এবং 
আনহুলয়ারার পাতুন ও হাওলী-রাজ হামীরের বিশ্বাস-ঘাতকত। ন। হউলে হিন্দৃস্থানের এ নি 
আজ হইত না! ভারত তাহ।র ছুর্দশার কাঠিনী তেমন অন্তরে গাখিয়। রাখে নাই-নিজ ছু 


শপ কও শীত পাপা পশিস্ীশিতি তি তত পপ শপ পাশ টি 
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কাহিক--১৪৩৭ ] তারতের সাধন। পু ৪৫ 
হুলিয়! চিরকাল চলিয়াছে। সেজন্যভ বুঝি আত্মবিস্ৃতির দূর্বলতা তাহাকে চির আচ্ছন্ন করিয়া 
রে | নতুব। পর্থীরাজ জয়টাদের কথ! আজ ভারতের ঘরে ঘরে জলন্ত বঙ্ছির ইন্ধন যোগাইত 
বং তাহাতে জাতির অন্তরের অনেক ক্লেদ ও মলিনতা পুড়িয়৷ ভন্ম হইয়া যাইত। হেলেনের 
নিস বৃত্বাস্ত উপযুক্ত কবির হাতে পড়িয়া, গ্রীকজাতির অস্তরে যে মর্-পীড়ার জন করিয়াছিল, 
তাহাই অচিরে গ্রীসের উষর ভূমিতেও পাশ্চাতোর ভাবী শৌধ্া-বীর্যোর বীজ বপন করিয়াছিল । 
কনৌজরাজ-ছুহিত! সংযুক্তার স্বয়ঙ্গর-কাহিনী ৪ তাহার শোচনীয় পরিণাম হেলেন-সীতার বৃত্তান্ত 
অপেক্ষ। কোনও ক্রমে হান নহে; ৰরং এঁতিহা পিক দৃষ্টিতে তাহার গুরুত্ব অধিকতর; ভাব-সমদ্দিতে 
উহ! উজ্জবলতর এবং পরিণামে তাহা আরও মন্মদাহ-কীরক। অশেষ ধনের অর্ধিপতি ত্রশ্বর্যামদে 
মত্ত কনৌজ রাজ জয়চন্দ্র অতুলনীয় বূপলাবণাবতী কন্ঠ। সংযুক্তার স্বয়ঙ্গরের আয়োজন করিয়।, রাজ- 
পুতের মধ্যে প্রাচীন ভারতের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী বজায় রাখিতে গেলেন । ইতিপূর্বে আজগমীরাধিপতি 
চৌহান বংশীয় পুর্থীরাজ বিজাতীয় আক্রমণকরী শক্ষকে বিতাড়িত করিয়। দিয় স্বজাতির সংরক্ষক 
ব্লিয়। কীত্তি অঞ্জন করিয়াছিলেন। শোধ্য বীধ্য ও সাহসিকতায় তাহার তুলন। ছিলনা! । কিন্তু 
এমন অবস্থাতেও ভারতে গৃহবিদ্বেষের অভাব ছিল না। কনৌজরাছ জয়চন্্র পর্থীরাজের ঈমা 
করিতেন; তাহার বিদ্বে-বহ্তি আরও প্রজ্জলিত হৃইয়। উঠিল কন্য। সংযক্তার স্বয়ন্বর সভাঁয়। 
ঈতরাজীতে একটা কথ। আছে, “সাহসিক যে জন, সুন্দরী তাহার প্রাপ্য ।” সে কালে পুথী- 
রঙের ন্যায় সাহসিক আর দ্বিতীয় কেহ ছিল ন|। কিন্ত জয়া শিবহীন যজ্ঞের ন্যায় সেই 
স্বযন্বর সভাতে পর্থীরাঙ্গ ব্যতীত আর সকল নুপতি ও বীরগণকেই নিমন্ত্রণ করিলেন; আর 
পর্থীরাজকে অপমান করিবার জন্য দ্বারবানের বেশে তাহার এক প্রতিমুন্তি সভ!-মগ্ডপের দ্বারদেশে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিলেন। রাজ-কন্ঠ। সংযুক্তা তুল্যবূপেই সাহদিকা; তিনি সমদয় সমবেত 
রাজন্যবর্গকে তুচ্ছ করিয়! পুরীর মৃত্তির গলদেশে গিয়। বরমালা প্রদান করিলেন | ঠিক সেই সময়েই 
আজমীর রাজ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়। সমবেত সমুদয় রাদগণের বিরুদ্ধে একাকী দগ্ায়মান 
হইয়। সংযুক্জার উদ্ধার সাধন পূর্বক চলিয়। গেলেন । জয়ঠাদ এ অপমান ভলিতে পারেন নাই 
তিনি হিন্দু জাতির কালাস্থক শক্রু সুলতান শাহাবুদ্দীন খোরীর সহিত প্র বড়ণস্সে গণ 
হইলেন । ফ যাহ। হইল, তাহ। ইতিহাসজ্ঞকে নূতন করিয়। বলিব।র প্রয়োজন নাই । এক্ষেয্ে 
দয়চন্ছের সঙ্ভার়ক রাজপুতগণের ও অভাব ছিল ন। *। 
আকবর-দরবারের জগপ্রসিদ্ধ গতিহাসিক আবুল ফজল 'লিখিয়। গিয়াছেন-__“8170171৮) 
89010) (070790 21 &111৮1009 ৬101) ৯ 28101951701) 81061 1105117£11500 8 17720 ৪1105, 
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ভারতের সেই জীব্ন-যরণেএ সংগ্রামে আরও গৃহ-শক্ত দাড়াইয়াছিল। তাঙ্াার একজন 
হামির। কর্ণেল টডের মতে হামির নামে নেক রাদ্গপুত সন্দার ৮ এই হামিরের নাম ছিল 
হাঁওলী রাও; ইনি সীখিম়্ জাতীর ঘিকার বংশের লোক প। 
আত্ম-প্রতারক জর্াদের দল বিভাড়িত বহিঃখক্রকে ডাকিঘ্ব। আনিল; এবং হিন্দুর 
শেষ গৌরবরবি পুর্থীরাজের বিরুদ্ধে সমর।য়োজনের গুপু সন্ধান বলিয়! দিল-_হিন্দুর তেজ-গরিম। 
চিরকালের জন্য নিশ্প্রভ হইর। রহিল পৃথ্থীরাজ শক্ঃহস্তে বন্দী হইয়। গজনীতে নীত হইলেন। 
সংযুক্তা রাজপুত রমণীর চিরগৌরবের জহ্রত্রতের পথ প্রদর্শন করিয়। গেলেন । 
ভারতের স্ুসন্কানের কখনও অনটন হয় নাই। কিন্তু মাতৃহন্ত। বিখাসঘা হক কুপুত্রেরও 
অভাব নাই। কালক্রমে পাঠান রাগী প্রতিষ্ঠিত ও বিনষ্ট হইন-_যোগন আসিঘ। পাঠানকে গিলিয়া 
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বসিল। কিন্ত রাজপুতের নিমীলিত গৌরব তখন আর একব|র আপন প্রভা বিস্তার করিতে 
ঘাইতেছিল। মোগলবীর বাবর সহজেই পাঠানরাজা বিধ্বস্ত করিয়া ছিলেন, কিন হিন্দু-নেত। 
রাজপুতবীর রাপ! সঙ্গের নিকট তখন তিনি ষে বাধা পাইয়াছিলেন, তাহাতে তাহাকে ভারতে 
ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্য স্থাপনের কল্পন! পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। বাবর তাহার আত্মকাহিনীতে 
সে আতঙ্ক ও ত্রাসের কথ। স্পষ্ট করিয়া লিখিয়। গিয়াছেন |. কিন্তু রাজপুতের বিশ্বাসবাতকতাঈ 
তখনও রাজপুতের বিরুদ্ধে ভারতে বৈদিশিকের রক্ষা! ও বিজাতীয়ের প্রাতিষা-নাধন করিয়াছিল । 
যখন ঘোর সংগ্রামে বাবর ব্যতিবান্ত--জীবন-মরণ সমস্ত। উপস্থিত, তখন রাজপুত সেনা-বাহিনীর 
অগ্রগামী সেনানায়ক বিদ্বেষ-দুষ্ট তুয়ার বংশীয় রয়সীন-সর্দার শিলেদ গিয়া শরুপক্ষে যোগদান করিল 
এবং তাহাতেই ভারতের ছুরদৃষ্ট-লিপি আর একবার নিগ্গারিত হইল । 

ভারত চিরদিন তাহার আপন সম্ভানের হাতে প্রতারিত ও পরাস্থ-_বিদেশীয় শরুর হাতে 
নহে । পুরু, পর্থী ও সঙ্গের কাহিনী তাশ্ার দৃষ্টাস্থ স্তল। বিভিন্ন স্তরের পরবন্তশ ইতিহাসএ এ কলঙ্ক 


হইতে মুক্ত নয়। 


*আইন্-আকবগী গ্রন্থে লিখত আঁছে,__পৃর্থীরাজ্গের সভ।কবি সুপ্রসিদ্ধ চাদ প্রভূ অমুনরণ করিয়। গজনীতে 
গন করেন ও সেখ।নে নিজ গুণপণ। দ্বার। নুলতা” শাহাবুঙ্দীনের প্রিয়পাজ্ হন, তাছার নিকট পুথীয়াজের অদ্ভুত 
শর-চাঁলম। শক্তির কথ। শুনিরন। সুলতান তাহ। দেখিতে চাহেন। সেই শর পরীক্ষার বন্দীরাজার হন্তে মুলচাবের মৃতু 
সয় ও ঘোরী ব'শের অধঃপতন ঘটে-_'রাসস্ান দষ্টবা প্রথম খণ্ড ১৯৪ পৃষ্ঠ । | | 


৪ এপ 


দিগদ্রশন 
স্বকীখতা 

ইংরেজি ইস্কুলে এত দীর্ঘকাল দাগ। বূলিয়েও কেন আমর। কোনো বিষয়ে ভোরের সহি 
শ্বকীয়ত। প্রকাশ করতে পারল।ম ন।, এ প্রশ্ন আমাদের মনে উঠেচে। এব কারণ, বিগ্যেটা ৭ যেখান 
হ'তে ধার ক'রে নিচ্ছি, বুদ্ধিটাও সেখান হ'তে পার কর।। কাজেই নিজের বিচার খাটিয়ে এবিছ1 
তেজের সঙ্গে বাবহার করতে ভরসা পাইনে | বিগ্া। এবং নূদ্দির ক্ষেত্রে ইংরেজের ছেলে পরশপর্শ 
নয়, তার চারি দিকেই স্বাদীন শষ্টি ও শ্বাীন বিচারের হাওয়া বইচে। 'একজন ফরাসী বিদ্বান 
নির্ভয়ে ইংরেজি বিগ্ভার বিচ।র করতে পারে ; তার কারণ, সে ফরাসী বিগ| তার নিজের, সেই বিছা 
মধ্যেই বিচারের শক্তি ও বিধি রয়েছে ; এই জন্যে মাল যেখান হতেই আটক, যাচাই করবার ভার 
ভার নিজর হাতে । এই জন্য নিজের হিসাব মত সে মুলা দেয় এবং কোনট| নেবে কোন্ট! ছ।ডবে 
সে সন্বদ্ধে নিজের রুচি ও মতই তার পক্ষে প্রামাণা । কাজেই জ্ঞানের ও ভাবের কারবারে নিঘের 


পরেই এদের ভরসা । এই ভরস। না থ।ক্‌লে স্বকীয়তা কিছুতেই থাকতে পারে ন|। 
আমাদের মুক্ষিল এই যে, আগ। গোড়। সমস্ত বিচ্যেটাই আমর। পরের কাছ হ'তে পাই -- 


সে বিদ্যা মেলাব কিসের সঙ্গে, বিচার করব কি নিয়ে? নিজেব যে বাটখার। দিয়ে পরিমাণ করতে হয়, 
সে বাটখীরাই নেই । কাজেই অ।যদানি মালের ৪পরে জনের ৪ দামের যে টিকিট মারা থাকে, 
সেই টিকিটটাকেই যোল আনা মেনে নিতে হয়। এই জন্যই আমাদের ইস্কুল মাষ্টার এবং মাসিক 
পত্র লের্খকদের মধো এই টিকিটে লিখিত মালের পরিচয় ও অগ্গ যে বতট। ঠিকমত মুখস্থ রাখতে ও 
জাওড়াতে পারে, তার ততই পসর| বড়ে। এত কাল ধরে কেবল এমনি করেই কাটল, কিন্ত 
চিরকাল ধরেই কি এমনি ক'রে কাটবে ?- যুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিচিত্া--কান্তিক ) 





সাইমন্‌ কমিশন্‌ ও ভারত সরকারের ডেমৃপ্যাচ, 
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ, কাব্যতীর্থ 


ভারতভাগ্য নিরূপণের জন্ত স্যর জন সাইমনের নেতৃত্বে যে সাতজন বৃটিশ পার্লামেন্টের 
সদন্ত ১৯২৮ থৃষ্টাব্বের ওর! ফেব্রুঘারী ভারতের জনমতকে পদদলিত করিয়া “সাইমন চলিয়া! যাও" 
এই গগনভেদ্দী চীতৎ্কারের মধ্যেও ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন, গত ১০ই ও ২৪শে জুন যথাক্রমে 
তাহাদের রিপোর্টের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে । সাইমন-সপ্তক ভারতের যে 
ংশে যখন কাধ্যোপলক্ষে গমন করিয়াছেন, তখনই সেই স্থান হইতে মুষ্টিমেয় নরমপন্থিদল এবং 
মুনলমানসমাজের বিশিষ্টাংশ ব্যতীত, বালক বুদ্ধ যুবা কৃষ্ণপতাকাহস্তে শোভাযাত্রা করিয়া 
এই কমিশনকে অস্বীকার করে। তাহাদের অন্বীকারের কারণ এই যে ভারতবাসিদিগকে 
তাহাদের চিরবাঞ্ছিত-ম্বাধীনতার পথে সাহাধ্য করিবার কোন শক্তি সাইমন কমিশনের সাদ্- 
দিগের থাকিতে পারে না, থাকিলেও তাহার! সেইজন্য ভারতে প্রেরিত হন নাই। রিপোর্ট 
প্রকাশিত হইবার পর কমিশনসন্বন্ধে তাহাদের পূর্বব ধারণার যার্থাথ্য অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত 
হহয়াছে। 
উক্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর কমিশন-বিবরণীর লাভালাঁভের গ্রতি উপেক্ষা-কারী 
পূর্ণস্বাধীনতা-কামী নেতৃবর্গের কথা ছড়িয়। দিলেও, জমিদার, মডারেট, রাজভক্ত, খৃষ্টান, শিখ 
এবং মুসলমানসমাজের বিশিষ্টাংশ ভিন্ন অন্য সকলেই তীব্রভাবে তাহার নিন্দা করিতেছেন । 
টভ্বীমতী আনিবেশাস্ত হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙলার শ্যার আব্দার রহিম পধ্যস্ত একই মনোবৃত্তি 
পোঁধণ করিয়াছেন। ভারতের কোন প্রদেশে এক জনত| গাধার উপর ছুইখণ্ড সাইমন রিপোর্ট 
রাখিয়া শোভাযাত্রা করিবার পর তাহা পোড়াইয়াছে। কোন প্রদেশে প্রায় পঞ্চাশ হাজার 
লোক একত্র সাইমন সপ্তকের প্রতিমুন্তি লইয়া নগর পরিভ্রমণ পূর্বক পূর্বব-নির্দিষ্ট স্থানে গমন 
করিয়া সাইমন রিপোর্টের দুইখণ্ড সমেত উক্ত প্রতিমৃত্তি অগ্নিতে সমর্পণ করিয়াছে । মডারেট 
শিরোমণি স্যার শিবশ্বামী আম্মার এমন অসার দলিলকে জঞ্জালের স্তপে ফেলিয়৷ দিতে 
বলিয়াছেন । বিলাতের শ্রমিক সদস্তগণের মধ্যে অনেকে স্পষ্টভাষায় ইহার অসারতা ঘোষণা 
করিয়াছেন। মিষ্টার স্কোয়ার নামক জনৈক বিলাতের সমালোচক রিপোর্টের প্রথম খণ্ড পাঠ 
করিয়া বলিয়াছেন, 'এরপ প্রাণহীন নীরস গ্রন্থ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা পাঠ করিলে 
ভারতের করসংস্থাপন বা শাসনপদ্ধতি সঙ্গদ্ধে কিছুই জানিতে পার! যায় না, তবে যে সকল 
লোকের উপর এই করাবধারণ কর। এবং শাঁসনপদ্ধতি প্রবন্তিত হইবে তাহাদের সম্বন্ধে কিছু 
কিছু জানিতে পারা যাইতে পারে।” স্বয়ং বড় লাট লর্ড আর-উইন রিপোর্টের প্রতি জন" 
সাধারণের অনাস্থার ভাব দেখিয়া তাহাঁতে বিক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে 
কথঞিৎ আশ্বস্ত করিবার অভিপ্রায়ে শিম্লার ভারতীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের বৈঠকে বলিয়াছেন, 
“গোল টেবিল বৈঠকে ভারতের সকল সমস্যা এইরূপ ভাবে মীমাংসিত হইবে যে বিভিন্ন সম্প্রদায় 
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ও বিভিন্ন দলের লে৷ক তাহাতে সন্তষ্ট হইবে এবং উক্ত টৈঠকে যাহা নির্ধারিত হইবে তাহার 
ভিত্তিতেই ভারতের শাসন সংক্রান্ত প্রস্তাব পার্লামেণ্ট সৃভায় উপস্থাপিত হইবে। তথায় ভারত 
সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে আলোচন| হইবে। কেবলমাত্র সাইমন রিপোর্ট বৈঠকের একমাত্র আলোচ্য 
বিষয় বা শাসন সংস্কারের ভিত্তি বলিয়। বিবেচিত হইবে ন1।, অতএব মোটামুটি ইহা বলিলেই 
বোধ হয় যথেষ্ট হয় যে ভারতবাসীকর্তক কমিশন বজ্জনের সার্থকতা এই রিপোর্ট প্রমাণ 
করিয়াছে। | 
| রিপোর্টখানির কথা যতই আলোচনা করা যায়, ততই মনে হয় ১৯১৭ খুষ্টাব্ধের ২০শে 
আগষ্ট বুটিখ সরকার যে ঘোষণ করিয়াছিলেন, সেই ঘোষণাটি কার্ধযতঃ রদ করিবার জন্যই ধেন 
সাম্রাজ্যবাদী লর্ড বার্কেনহেড এই কমিশনটির রচন। করিয়াছিলেন । এই রিপোর্টে যে ভারত- 
বাসীর কোন উপকার হয় নাই তাহা বলা যায় ন। ইহার ফলে আমাদের দেশের জনসাধারণ 
কূট-রাজনীতির স্বরূপ বুঝিতে পারিয়াছে। রিপোর্ট লেখকগণ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে থে পরিশ্রম, 
বুদ্ধিমত্তা, ও কৌশলজ্ঞানের পরিচয়প্রদান পূর্বক রিপোর্ট রচনা করিয়াছেন, তাহা পাঠে মনে 
হয় কিছুদিন পূর্বে যুরোপীয় “এসোসিয়েটেড চেম্বার অব. কমান ও কলিকাতার 'ফুরোপীয়ান 
এসোসিয়েসন্‌” যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ইহ! তাহারই প্রতিধ্বনি মাত্র। যদিও সাইমন কমিশন 
ভারতবাপীর আশ।-আকাজ্ষ।র প্রতি মৌখিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই, 
তথাপি মনে হয়, ভারতে এযাবৎ যত কমিশন বসিয়াছে, কোন কমিশনই এমন ভাবে মুক্তিকামী 
জাতিকে মুক্তি দিবার অছিলায় এমন বিরাট ও নিষ্ঠুৰ প্রহসন রচনা করে নাই। একদিকে 
উাহার বলিয়াছেন দ্বৈতশীসন ভারতে থাকিতে পারে না, বিলাতের মত ক্যাবিনেটের প্রণালীতে 
রাজ্যশাসন চালাইতে হইবে, এবং এখন হইতে এমন ব্যবস্থ। করিতে হইবে যাহাতে হ্বভাবতই 
গুপনিবেশ স্বায়ত্ত শাসন গড়িয়। উঠিতে পারে; কিন্তু তৎসঙ্ষে যখন তাহার1 বলিয়াছেন “আমরা 
ডাবিয়। পাই না কোন সুদূর ভবিষ্যতে ভারতের সীমান্তরক্ষী সেনার ব্যবস্থা ব্রিটনের সাম্রাজ্যিক 
কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত থাকিতে পারিবে এবং সঙ্কটকালে গভর্ণর ক্যাবিনেট ব্যতীত শাদনকাধ্য 
চালাইতে পারিবেন, তখন ভারতের শাসনযন্ত্রকে কৌশলে সম্পূর্ণ শ্বৈর শাসনে পরিণত করিবার 
জন্ত যে তাহাদের প্রকৃত অভিনন্ধি তাহা বোধ হয় বুঝিতে বাকী থাকে ন। 

পূর্বেই বল! হইয়াছে সাইমন রিপোর্ট ছুই থণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডকে এঁতিহামিক 
তথ্যসংগ্রহ নামে অভিহিত কর! যাইতে পারে। ভারত সচিবও আদর করিয়৷ ইহাকে 
7196071051 99%৮০ 19001197)6 বলিয়াছেন। কিন্ধ এঁতিহাপিক তথ্য সংগ্রহের দিক দিয়া 
উহার কতটা প্রামাণিকত। ও সম্পূর্তা আছে তাহা ভাবিবার বিষয়। প্রথমতঃ, যে সাতজন 
সদ্য লইয়া কমিশন গঠিত হইয়াছে তাহাদিগকে ভারতীয় জটিল সমন্তা ও ভারতীয় জীবন সম্বন্ধে 
অঞ্জ বল! যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, কমিশন ভারতীয় কংগ্রেসকরুঁক ও জমিয়ং-উলেমাহিন্দ 
ফর্তুক অসহযোগ প্রাপ্ত হইয়া ভারতের শিক্ষিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মতামত গ্রহণে সমর্থ 
হয় নাই। তৃতীয়তঃ, বিদেশী ভ্রমণকারীর মত ভারতে কিছুদিন ভ্রমণ করিয়া ভারতের ্তায় 
বিরাট-দেশের.ও বিভিয়্ জাতির মতামত সংগ্রহ কর! অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। চতুর্থতঃ, কমিশন 
ভারত হইতে যাইবার প্র অল্পকাল মধ্যে ভারতের যে আকস্মিক পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে তাহা! 
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রিপোর্টে স্থান পায় নাই। ক্তরাং উহা! ষে এঁতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের দিক দিয়া অসম্পূর্ণ 
তাহা বলা বোধ হয় অসঙ্গত নয়। 

যাহা হউক প্রথম পুস্তিকাখানিতে ভারতে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র হওয়ায় যে কত রকম 
বাধা আছে তাহার অনুসন্ধান ও প্রচারই উদ্দেশ্ত। এইজন্য ইহাতে দেশের পূর্ববকার অবস্থা 
ও বর্তমান রাষ্ত্রিক, সামাজিক, সাম্প্রদায়িক ও শিক্ষাসন্বন্ধীয় বিবিধ বিষয়ের উল্লেখ আছে। 
ভারতের সমাজনীতি এতই দুষিত :3 সাম্প্রদারিক বিরোধ উন্নতির এতই পরিপন্থী যে, দেশের 
বর্তমান অবস্থায় ভারতে শ্ব-শাসনের অধিকার বেশী দূর বিস্তৃত করা ন্যায়সঙ্গত নহে। ইহা 
প্রথমভাগে প্রদখিত হইয়াছে । ভাষার ভেদ, জাতির ভেদ, ধশ্বের ভেদ, আচার ব্যবহারের 
ভেদ, এই বিরাট দেশের ভিতর পর্্বতপ্রমাণ বলিয়া তাহাদের ধারণার বিষয়ীভূত হওয়ায় 
ভারতের প্রতিনিধিগণের একট! রাক্সতন্ত্ব গড়িয়া তোলা যে অতিমান্ধষিক ব্যাপার, তদ্বিষয়ে 
তাহারা অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন। সমস্ত রিপো্টথানিকে ছুই খণ্ডে বিভক্ত করার মধ্যে 
যে একট! উদ্দেশ্য আছে তাহা বেশ স্পষ্ট বুঝ।, যায়। 'প্রথমখণ্ডে যে সমস্ত ঘটন। সাজান হইয়াছে 
সেইগুল্লিই হইতেছে সাইমন রিপোর্টের দ্বিতীয় খণ্ডের ভিত্তি । 

বিপোর্টের প্রথম খণ্ড প্রধানত: সাতভাগে বিভক্ত । প্রথম ভাগে ভারত ও ভারতের বিভিন্ন 

সমন্তাগুলির বর্ণনা, দ্বিতীয় ভাগে বর্তমান শালন গ্রণালীর স্বরূপ উল্লেখ, তৃতীয় ভাগে শাসন 
পদ্ধতির সংস্কারের পর কার্ধ্যাবলী সন্ধদ্ধে আলোচন।, চতুর্থ ভাগে বর্তমান শাসন সম্বন্ধে তথা 
সংগ্রহ, পঞ্চম ভাগে রাজম্ব বিভাগ সম্বন্ধে আলোঁচন।, ষষ্টভাগে শিক্ষা বিষয়ে ও সপ্ত: ভাগে 
ভারতের জন সাধারণের মতামত সম্বন্ধে পর্যালোচনা রহিয়াছে । | 

রিপোটটের প্রথম অংশে ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনায় কমিশন দেখাইতে চেষ্ট করি 
ছেন যে বুটিশ আগমনের পুর্বে ভারতে কখনও শান্তি ও শৃঙ্খল। ছিলনা । ইহাতে কিছু নৃতনত্ব 
আছে বলিয়৷ মনে হয় ন।। বুটিশ এতিহাদিকগণ ভারতের ইতিহাসকে যে রং দিয়। আমাদের 
সামনে তুলিয়া! ধরিয়াছেন, ভারতের বর্তমান অবস্থায় তথ্য ব্যাপারে কমিশনও সেই একই রংএর 
ব্যবহার করিয়াছেন। কমিখন শিক্ষা সম্বন্ধে বলিয়াছেন ইংরাজী শিক্ষাই আমাদের দেশে মহ। 
একতা আনিয়। দিয়াছে । তাহার] বলিয়াছেন যে বিবিধ কারণে ভারতীয় জাতীয়তার উদ্ভব 
হইয়াছে--একটি হইল ইংরাজি ভ।যার 'প্রচলনে আর একটি হইল বর্তমান রাজনীতি শিক্ষিত 
লোকের মতিগতিতে জগতে ভারতবর্ধকে একটী জাতি বলিয়া গ্রতিষ্ঠা করিবার আগ্রহ । ইংরাজী 
শিক্ষিত সমাজ দেশের বর্তমান রাজনীতি আন্দোলনের নেত। বপিম্ন। পরিগণিত্ত হইলেও তাহারাই 
ধে রাঙ্গনীতিক উন্নতির ভিত্তি তাহাদের জাতীয় ভাবই ঘে একমাত্র জাতিগঠনের উপাদান, 
ইংরাজীভাষাই যে জাতীয় বাহন-সাইমন সপ্তকের এই সকল উক্তি ষে সাত্রাজ্যতন্ত্রের দস্তমাত্র, এই 
সস্ন্ত মনোভাবের পশ্চাতে ঘে তারতের প্রতি অবজ্ঞ।র ভাব স্থচিত হইতেছে তাহা বোধ হয় অনে- 
কেই বুঝেন। কমিশন হয়ত জানেন ন| যে মুষ্টিমেম ইংরাঞ্জি শিক্ষিত লোক পরম্পর ইংরাজীতে 
ভাবের আদান প্রনান করিতে পারিলেও .নিরক্ষর বিরাট জনগণ তাহাদের ভাবগ্রহণে অসমর্থ 
এবং তাহাদের মুলগত এঁক্য ইংরাজী ভাষার প্রভাবের সম্পূর্ণ বাহিরে । ইংরাজীশিক্ষার ফলে 
ভারতে এমন এক জাতির স্থষ্টি হইগ্লাছে যে সেই জাতি ভারতের জাতীরত!র অন্তরায় হইয়! দাড়াই 


ষ২ লাইমন্‌ কমিশন ও ভারত সরকারের ভেন্প্যাচ, ( ২য় খণ্ড--১ম সংখ্য। 


যাছে। সাইমন-সপ্তক স্বমতলমর্থনের জন্য স্তার ভালেন্টাইন চিরোলের মতের পুনরুক্তি 
করিয়াছেন বটে; কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার প্রচপনের ফলে ভারতের যে ক্ষতি হইয়াছে 
তৎসম্বষ্ষে 91: 0907:29 131:4০00এর ন্যায় মনন্বীগণ যাহা বলিয়াছেন তাহা! বোধ হয় 
জ্বমতবিরদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করা সমীচীন মনে করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, 
46/8100 0119 ৮0158 01 81] 15 0175 0110670)11)70 0 0109 1:91)8909 091891 01 619 
[710008 0১:00) 0176 81091561081 ০: 1100590 0109 £100৮-0610980190] 11090009109 0? 
[2010]10 27796096101) 2 1100, 11075 ০01 [0০902019199 69 0৮609690116 58118 7 
089৮ 56 ০০] 99:60] 17০ 00692 £1)0 01197093881 19108610000 11018, 
অর্থাৎ আমাদের সাধারণ বিষ্ভালয়ে যে শিক্ষা প্রবর্তিত করা হইয়াছে তাহা ণাস্তিক্য- 
মূলক অথবা! গ্রকৃত পক্ষে ধন্ম বিরোধী । উক্ত শিক্ষার প্রভাবে হিন্দুদিগের যে ধর্মবিশ্বাস ক্ষয় 
প্রাঞ্ধ হইতেছে, তাহা তাহাদের সর্ববাপেক্ষ। গুরু ক্ষতি ।' ইহাতে সম্ভবতঃ আমাদের (শাসক 
দিগের ) অতিশয় লাভ হইতে পারে, কিন্তু ইহার ফলে ভারতবাসপীর যে চরম ও অগ্রতি 
বিধেয় ধ্বংশ ঘটিবে তাহাতে সন্দেহ নাই ।” ভারতের প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলেই 
দেখ! যায় যে, ইংরাজী ভাষা জাতিভেদপ্রপীড়িত ভারতে আর একটি অভিনব জাতির 
স্ষ্টি করিয়াছে এবং সে জাতি ভারতের প্রাণ-সমুদ্র হইতে ইংরাজী ভাষ! ও ভাবের ভেলায় 
বছদুরে সরিয়! যাইতেছে। 

সাইমন কমিশন রিপোর্টের প্রথম ভাগের এতিহাসিক সমালোচনায় মণ্টেণ্ড সাহেবের 
১৯১৭ সালের ঘোষণ। উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছিল যে, ভারত সম্বন্ধে বৃটিশ 
পালরমেন্টের মনোভাব এই যে ধীরে ধীরে ভারতে স্বায়ত্বশাসনের অধিকার দেওয়া হইবে । 
কমিশনও মণ্টে্ড চেমস্‌্ফোর্ড ঘোষণাকে ভারতের ইতিহাসে অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ ঘোষণা বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন । কথাগুলি এই, “আমাদের নিশ্চিত ধারণ! হইয়াছে যে, ভারতশাসনের লক্ষ্য 
ব। আদর্শ কি তাহার যথার্থ পরিচয় দেওয়ার সময় আসিয়াছে। বুটিশ ইতিহাসের আদর্শের 
সঙ্গে সামপ্রস্ত রাখিতে গেলে, ভারতের জনগণ আমাদের সাহায্যে ও পথপ্রদর্শনে নিজেদের 
শাসন কার্ধ্য নিজেরা করিতে শিখিবে--; এই আদর্শ ছাড়া আর কোনও লক্ষ্যের কল্পনা 
আমরা করিতে পারিন1।' কিন্ত সাইমন কমিশন উক্ত ঘোষণার যে অর্থ মঞ্জুর করিয়াছেন 
তাহা! কদর্থ। সেই অর্থ এই যে "এর ঘোষণার দ্বার! দায়িত্বস্চক শাসন-আংশিক ভাবে 
প্রবর্তিত করার উদ্দেশ্ন ছিল না; কেবল মাত্র দারিত্বস্চক শাসন কি করিয়। ক্রমিক ভাবে 
হইতে পারে সেই লক্ষ্য রাখিয়। স্বায়ত্ব শ।সন-অনুষ্ঠানের ক্রমোন্নতিই উদ্দেশ্য ছিল। 

কমিশন পনর পাতাম বিগত দশবৎসরের রাজনীতিক ঘটনা এবং দ্বৈতশাপসনের কার্ধা- 
কারিত। চতুর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। মণ্ট-ফোড” শাসনসংস্কারের ফলে গ্রার্দেশিক 
শানন কর্তাদিগের হাতে যে সকল ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে ও যে ভাবে তাহারা এ সকল 
ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে প্রমাণিত হইয়াছে 'ষে ব্যবস্থাপক সভার ও মস্ত্রীসভার 
সদস্তগণের মভাধিক্যের কোন মুলা নাই। আরও দেখাগিয়াছে ষে হস্তাস্তর-বিভাগের ভার- 
প্রাপ্ত মস্ত্িগণ গভর্ণরের হস্তে ক্রীড়নক ব্যতীত অন্ত কিছুই নহে, ষদিও হস্তাস্তর বিভাগকে 


কার্তিক-্”১৩৩৭ ] ভারতের সাধন! ৫৩ 


অধিকতর দায়িত্বশীল ও ক্ষমতাশালী করিবার জন্য ১৯১৯ সালের ত্যাষ্টের সৃত্টি হইয়াছিল। 
কিন্ত সার জন সাইমন এঁ সমস্ত অতীব প্রয়োজনীয় বিষয় একেবারে চাপিয়। গিয়া বলিয়াছেন, 
+717579. 29. 010158159] 69561000011 ০0৮০7 [0018 25 60 69 911]] 870 [0৮6197109 
৮16]) 10201) 00990991010 1089 0150170৩0 01১01 086). অর্থাৎ “ভারতে 
সব্বত্র সর্ধবাদি সম্মত ভাবে গভর্ণরদের কার্ধ্যকুশলত| ও ধৈর্য্য সম্বন্ধে প্রমাণ আছে ।» 

কেন্দ্রীয় শাঁসন-তন্ত্রবিষয়ক আলোচনা-প্রসঙ্গে সাইমন কমিশন ব্যবস্থাপক সভার 
ভূতপূর্ব্ব সভাপতি প্যাটেল মহোদয় সভাপতির পদমর্যাদা রক্ষা বিষয়ে যে নিয়মাহ্থগ স্বতন্ত্রতা 
গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহ! অন্যায় বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু মনোনীত সদশ্তগণ শ্বাধীন 
ভাবে মত প্রকাশ করিলে হোম মেম্বর যে তাহাদিগকে ক্ষমা! চাহিতে বাধ্য করিয়াছেন 
এই সকল ব্যাপার কমিশন রিপোর্টে উল্লেখ করেন নাই এবং যে ভাবে সাম্প্রদণা়িক প্রশ্নের 
উতদ্তবে বিরুদ্ধ দূলের সদশ্তদিগের মধ্যে ভেদ স্থষ্টি হয় তাহাও কমিশন লক্ষ্য করেন নাই। 
এতদর্থে কমিশন বলিয়াছেন “[০/)170690 0797003 111৮০) &৪ ৮ 1019, 6%:92:091990 ৪ 199 
৮০০৪.” আকালীদের বিষয় উল্লেখ প্রসঙ্গে কমিশন বুঝাইতে চেষ্টা! করিয়াছেন যে, ইহা 
সাম্প্রদায়িক স্বার্থের উদ্দেশ্তের একট উখান মাত্র। রাউলাট আযাক্টের পর জালিয়ানওয়াল। 
বাগে ভায়ার-ওভায়ারের আচরণের ফলে যে একট। বিষমকাণ্ড ঘটিয়াছিল সেই সম্পর্কে কমিশন 
বলিতেছেন যে, জনতার উত্তেজনাই জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের কারণ। জেনারেল্‌ 
ডায়ারের সহিত ইহার বিশেষ সংশ্রব নাই। তাহাদের এতদ্বিষয়ক উক্তি নিযে প্রদত্ত হইল £__ 
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এক্ষণে দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়! যাউক। দ্বিতীয় খণ্ডে কমিশন 
প্রস্তাবিত শাসন-বিধির এক পরিকল্পন৷ দিয়াছেন। এবং ঘে উদ্দেশ্টে সাইমন কমিশনকে 
ভারতবর্ষে পাঠান হয় তাহার পরিচয় ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে । ইহ! ৩১৬ পৃষ্ঠায় পূর্ণ 
এবং দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে কমিশনের প্রস্তাবিত মূল বিষয়গুলি সাধারণ ভাবে 
উল্লিখিত হইয়াছে । দ্বিতীয় ভাগে প্রদেশ সম্বন্ধে, তৃতীয় ভাগে ভারতের বিশেষ বিশেষ 
স্থান সম্বন্ধে_-যথ! উত্তর-পশ্চিম-সীমাস্ত প্রদেশ; চতুর্থভাগে কেন্দ্রীক শাসন সম্পর্কে, পঞ্চম 
ভাগে ভারতরক্ষা বিষয়ে, ষষ্ঠ ভাগে বন্দাপ্রদেশ সম্পর্কে, সপ্তম ভাগে দেশীয় রাজন্য বর্গের 
সহিত ভারতসরকারের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক বিষয়ে, অষ্টম ভাগে রাজন্ব সম্বন্ধে, নবম ভাগে চাকুরী 
সম্পর্কে, দশম ভাগে হাইকোর্ট” সম্বন্ধে, একাদশ ভাগে ভারত সরকারের সহিত হোম 
গভর্ণমেণ্টের সম্পর্ক বিষয়ে কমিশন বিশেষ ভাবে আলোচন। করিয়াছেন। দ্বাদশ ভাগে 
তাহারা মুল বিষরগুলি সাধারণভাবে পধ্যালোচন। করিয়। তাহাদের বক্তব্যের উপসংহার 
করিয়াছেন। রিপোর্টের দ্বিতীঘ্ু খখডের উল্লিখিত বিষয়গুলির আলোচনা করিলে প্রবন্ধ 
অতিশয় দীর্ঘ হইবে ভাবিয়!, বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশগুলি সম্বন্ধে আলোচন। করাই 


এস্কলে সমীচীন মনে করিতেছি । 


৫৪ সাইমন্‌ কমিশন ও ভারত সরকারের ডেস্প্যাচ [২য় ধণ্ড-+১ম সংখ্যা 


প্রথম খণ্ড রিপোর্ট” প্রকাশিত হইবার পরই সাধারণের মনে সন্দেহ হইয়াছিল ঘে 
দ্বিতীয় খণ্ডে কমিশন যে পরামর্শ দিবেন, তাহা মুক্তিকামী ভারতবাসীর আশা- 
আকাকক্ষার অন্গুকল হইবে না। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের পর দেখা গেল যে তদ্িযয়ে তাহাদের 
ধারণা ঠিকই হইয়াছে । বস্ততঃ উহাতে ইহাই দেখান হইয়াছে যে, অদূর ভবিষ্যতে ইংলগ্ 
ভারতবর্ষের উপর তাহার প্রভুত্বের কণামাত্র অধিকাঁর বিপজ্জন করিতে রাজী নহেন। বর্তমান যে 
শাঁলন যন্ত্র আছে তাহারই ছুই একটি পরিবর্তন ও সংশোধনের দ্বারা ভারতের উপর বুটিশ 
সাগ্রাজ্যের সাঘাজ্যা ধিপত্য দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করার ভাবই যেন ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 

দ্বিতীয় খণ্ডে কেন্দ্রীয় শাসনঘস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে ইহাই বল হইয়াছে যে, 
বর্তমানে বড় লাট যেমন ভাবে ভারত শাসনের অধিকার ভোগ করিতেছেন, তদ্বতীত 
তাহার আরও কতকগুলি বিষয়ে বিশেষ অধিকার থাকিবে। প্রত্যেক প্রাদেশিক শাসনকর্তা 
দকল বিষয়ে এমন কি মহ্ত্রিনির্বাচন বিষয়েও তাহার উপদেশ বা আদেশ মত চলিতে 
বাধ্য হইবেন এবং বড়লাট বিলাতের ভারত সচিব ব্যতীত কাহাকেও ব কোন ব্যবস্থা- 
মগ্ডশীর নিকট কোনও ভাবে দায়ী থাকিবেন না। 'প্রভ্োক প্রদেশের গোয়েন্দা বিভাগের 
উপর বড় লাটের সাক্ষাৎ সম্থদ্ধে অধিকার থাকিবে । মণ্টেগেচেমম্ফোর্ড স্বীমে প্রাদেশিক 
গভর্ণরদিগের হাতে যে সামান্য অর্থনৈতিক স্বাতনত্র দেওয়া হইয়াছিল, *):০%17015] [710+ 
স্থত্টি করিয়া তাহাও কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। বর্তমান মণ্ট-ফোর্ড স্বীমে প্রাদেশিক শাসকগণ 
খণ সংগ্রহ করিতে পারেন, কিন্ত সাইমনক্বীমে তাহার! খণ সংগ্রহ-ত করিতেই পারিবে না, 
অধিকন্ত হুদের হার নির্ধারণের ভার বড় লাটের উপর থাকিবে । বর্তমান সময়ে বড় 
লা্টের কার্যকারী সংসদের সভ্যগণ স্বয়ং সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হন; কিন্তু সাইমন হ্কীমে 
বড়লাট নিজেই তাহার মনোমত সন্ত নিযুক্ত করিতে পারিবেন। রিপোটকারিগণ আরও 
পরামশ দিয়াছেন যে, এখন হইতে দেশীয় রাজ্য সমূহের ও ভারতের সৈন্থমগুলীর উপর 
ভারত সরকার কর্তৃত্ব করিতে পারিবেন না। উক্ত সৈম্তমণ্ডলী *'11)0011.] 277)1% বলিয়া 
পরিগণিত হইবে এবং রাজ প্রতিনিধি রাজার প্রতিনিধিরূপে উহার শাপন ও ব্যবস্থার ভার গ্রহণ 
করিবেন, আর ভারত সরকার বিলাতের [1709:1] 01০৮977761)/কে ভারতের শাস্তি বিধানার্থ 
উত্ত *1009750] 70100র ব্যয় নির্ববাহার্থ বাৎসরিক ৫$ কোটি টাকা দিতে বাধ্য থাকিবেন। 

'ভারতসরকার বুটিশসেনার উপর কেন কর্তৃত্ব করিতে পারিবেন না তৎসন্বন্ধে তাহার! 
বলিয়াছেন যে, বৃটিশসেন। বা! 17091] 1079১ ভারত সরকারের তথ! ভারতীয় ব্যবস্থ। পরিষদের 
ভাড়াটিয্ষা সেনারূপে কাধ্য করিতে কখনও রাজী হইবেন।) সেই জন্ত বৃটিশ সেনাকে ভারত রক্ষার্থে 
'নিধুক্ত করিতে হইলে 1702৩71:] 09%5:7৩7,৮ এর উপর তাহাদের কতৃণ্ব ভার অর্পণ কর! 
'বাতীত গত্যন্তর নাই। উক্ত সৈন্যমগ্ডশী ব্যবস্থার আবশ্যকত| সম্বন্ধে তাহারা তিনটি কারণ 
দেখাইয়াছেন :--৫১) সীমান্ত রক্ষা, (২) আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষ! (৩) সৈন্ঠ সংগ্রহ। সীমান্তরক্ষা 
সম্বন্ধে তাহার! বলেন যে, ভারতের সীমান্ত বূষ, চীন, জাপান প্রতৃতি দুর্ধর্য বহিঃ শক্র দ্বারা সর্বদা 
আক্রান্ত হইবার সম্ভীবনা। সেই আক্রমণের প্রতিরোধের জন্য বৃটিশসেনা৷ আবশ্যক । দ্বিতীয়ত: 
হিন্দুমুসলমানের বিবাদ ও শ্রেণীগত ব। সাম্প্রণাগ্িক সংঘর্ধ দমনার্থ ভারতের সৈন্চশ্রেণী আবঞ্তক। 


কান্ত্িক--+১৩৩৭ ] ভারতের সাধনা ও 8৫ 


তৃতীয়তঃ ভারতের সকগ প্রদেশের লোক সমরপ্রিয় নহে, সকল প্রদেশ হইতে সৈন্যও সংগৃহীত হয় 
না। সে ক্ষেত্রে ভারতীয় সেন! দলের মধ্যে সৌভ্রাত্র্য ভাব গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবন। অল্প; স্থতরাং 
ভারতে সেনাদল গঠন করা দুরূহ ও সময় সাপেক্ষ । 

এদেশে €000925] 20)” ব্যবস্থার অনুকূলে কমিশন যে সকল যুক্তির অবতারণ। করিকা- 
ছেন তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কারণ জান্মান যুদ্ধকালে যখন বুটিশসৈন্য ( পঞ্চদশ সহত্র 
ব্যতীত ) ভারত হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল, তখন ভারতীয় সৈনাই সীমান্ত রক্ষা করিয়াছিল, 
আভ্যন্তরীণ শাপ্তি রক্ষ। করিয়।ছিল, এবং তখন তাহাদের মধ্যে সৌত্রান্ের অভাবও পরিলক্ষিত হয় 
নাই। এখন যদি ভারতীয় সেনাদ্বার| ভারতরক্ষার ব্যবস্থ| হয়, তবে তাহাদের মধো বন্ধুত্ব ভাব 
গড়িয়। উঠিবার সম্ভাবনা বেশী বপিয়াই মনে হয়, কারণ তাহারা ভাবিবে ও গৌরব অন্থুভব করিবে 
ষে তাহার! স্বজাতি ও স্বদেশের জন্য অস্ত্রধারণ করিতেছে । 

আভ্যন্তরীণ শান্তি এদেশে বহুকাল প্রতিষ্ঠিত ছিল। মুসলমান শাসনকালেও গ্রামে 
গ্রামে হিন্দুমূললমান সন্ভাবে বাদ করিত। দেশীয় রাজ্যেও হিন্দূমুদলমান স্বখে ও শাস্তিতে 
বনব।ল করিতেছে । বে এক্ষণে যে সাম্প্রদায়িক বিরোধিতা দেখা যায় তাহ! স্বার্থের প্ররোচনায়ই 
হইয়া থাকে । স্বাধীনত! পাইলে যখন তাহাদের দায়িত্ব বুদ্ধি হইবে তখন তাহাদের এই ক্ষু্র 
স্বার্থের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া যাইবে । 

সত্য বটে সকল প্রদেশের লোক সমরপ্রিয় নহে। কিন্তু তাই বলিয়া সমর প্রবৃত্তি-হীন জাতি 
ধে ভারতবর্ষে থাকিতে পারে নাই তাহার প্রমাণ ভারতের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। আর 
ধাহাদ্দিগকে অসামরিক জাতি বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, শিক্ষা পাইলে তাহারাও সামরিক 
জাতিতে পরিণত হইতে পারে । জাশম্মান যুদ্ধের সময় যখন ইংরাজ নিরস্ত্র ছুর্বল বলিয়া কলঙ্কিত 
বাঙ্গালীকে অস্ত্রদিয়া সৈন্য শ্রেণীতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন বাঙ্গালী যে শৃঙ্খলা, সাহস, ধের্ধ্য 
ও সহিষ্ণুতা দেখাইয়াছিল, ভাহা ইংরাজ সৈন্যের1ও দেখাইতে পারে কিনা সন্দেহ 1 

১৯১৭ সালে খন ম্হাযুদ্ধ চলিতে ছিল,-যখন শভারতবর্ষের রক্ত ও অর্থ ফ্রান্সের ক্ষেত্রে 
বৃটিশ সম্মানকে বাঁচাইবার জন্য মুক্তভাবে ব্যয়িত হইতেছিল, তখন ভারতীয় সৈন্যকে তারতীয় 
ভাবে গড়িয়া তুলিবার একট। আশ্বাস দেওয়া হয়। কিভাবে তাহা হইতে পারে নেহেক্রিপোর্টে 
ভারতীয়দের পক্ষ হইতে তাহারও একটা ব্যবস্থ| করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু কমিশন 
স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে মণ্ট-ফোর্ডস্বীম অনুযায়ী ভারতীয় সৈন্ত গড়িয়। তুলিবার প্রতিশ্রুতি 
পালন করিতে বুটিশ পার্লামেন্ট অক্ষম এবং নেহেরু-রিপোর্টে যে ভাবে ভারতীয় পৈস্তমণ্ুলীর 
ব্যবস্থা নির্দেশ করিয়। দেওয়া হইয়াছে তাহাও অসম্ভব । 

ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহের সম্পর্কে ও বৈদেশিক ব্যাপারে, সৈশ্তমণ্ডলীর স্তায়, কেন্ত্রীয় 
গভর্ণমেণ্টের ব। ভারত সরকারের সপরিষদ্ বড়রা ব| 09%9৫1)0:-0919:%1 এর কোন কর্তন 
থাকিবেনা। এই সকল বিষয়ের ব্যবস্থা বা কর্তৃত্ব করিবার ভার রাজপ্রতিনিধি বা ড1697০/-এর 
উপর থাকিবে । এমন কোন নির্দিষ্ট সমক্ও সাইমন রিপোর্টে দেখা॥ যায় না, যাহ! দ্বারা আশা 
করা যাপন একদিন না একদিন বড়লাটেরা এ সকল বিষয়ে আপনাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে 


পারিবেন। 


&৬.. . স্যাইমন্‌ কমিশন ও ভারত পরকারের ভেন্প্যাচ। [২য় খ্ড--১ম সংখ্যা 


কেন্দ্রীয় সরকারকে তাহার! সর্বপ্রকার জনমতের অতীত করিয়া রাখিবার প্রস্তাব 
করিয়াছেন। যিনি বড়লাট হইবেন তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিবেন, ভারতের জনমত 
বা লামবািক সমিতি ( 76067] 495929]5 ) তাহার উপর কোন দিক দিয়া কোন প্রকার 
প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না । মোটের উপর সামবায়িক সমিতিকে একটা নখদস্তহীন 
দর্শনধারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার জন্য সাইমন কমিশন চেষ্টা করিয়্াছেন। তাহার কারণ 
ইতঃপূর্ব্বে এসেন্সিতে (£58৪9৮9]5 ) দৃটতার সহিত লোকমত প্রতিবিশ্বিত হওয়াতে সরকারকে 
অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িতে হুইয়াছিল। সেইজন্য কমিশন যে এই প্রকার অপূর্ব সামবায়িক 
সমিতির প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা বোধ হয় ভারতবাসীর বুঝিতে বিলম্ব হয় না। 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপরিষদের ভোটদাতৃগণ প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভ।য় ভোটদাতগণ অপেক্ষা 
সাধারণতঃ অধিকতর শিক্ষিত এবং বিচক্ষণ, এইজন্য ব্যবস্থা পরিষদে দেশের অগ্রবত্তী লোকদিগের 
নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। এই কারণেই দেখ! গিয়াছে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক 
সভাগুলিতে সদন্তদিগের মধ্যে নান। স্তরের লোক থাকার দকণ সেখানে সাম্প্রদায়িক সমস্য।র 
স্থবিধা গ্রহণ করা সহজ বলিয়! সরকার সেখানে যে ভাবে আপনার প্রভাব প্রতিফলিত করিতে 
পারিয়াছেন, বাবস্থাপরিষদে তাহ! পারেন নাই। ব্যবস্থাপরিষদে সরকারের এই অবস্থার উন্নতি 
কল্পেই শ্যর জন সাইমন বোধ হয় উক্ত পরিষদের নাম পরিবন্তিত করিয়। "সামবায়িক সমিতি? করি- 
ঘ্াছেন এবং যাহাতে ভবিষ্যতে এই সমিতিতে দেশের শিক্ষিত লোকদিগের আপিবার স্থবিধা 
ন1 হয় সেইজন্য ইহার নির্বাচন-পদ্ধতিও পরিবর্তন করিয়া দিয়াছেন। ইহার সদস্তেরা [019০0 
9130810 ব1! সরাসরি ভোটে নির্বাচিত না হ্ইয়! প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহের মারফতে 
নিধুক্ত হইবেন অর্থাৎ গভর্ণর ও মন্ত্রিগণ চালিত প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা হইতে সদস্ত বাছাই 
হইয়! কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে যাইবেন। তাহার উপর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে দেশীয় 
রাজ্য সমূহকে গ্রহণ করিবার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে । ভারতের রাজন্তবর্গের মধ্যে অধিকাংশই 
যে স্বৈরাচারের পক্ষপাতী তাহ! বোধ হয় তাহাদিগের শাসনপদ্ধতি হইতে বুঝিতে বাকী থাকেনা । 
স্থতরাং এই পরামর্শে একদিকে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক মগ্ডলীতে স্বাধীন নির্বাচনের অধিকারে 
যেমন.আঘাত দেওয়া হইয়াছে, অন্দিকেও বুঝাঁধায় ষে প্রলয়াস্ত কালের মধ্যে ভারতের ভাগ্যে 
্বায়তবশীলন লাভ হইবে কিনা সন্দেহ । | 
এই প্রকার নির্বাচনের ফলে প্রাদেশিক সভাগুলির ক্ষুদ্দূতা ও সাশ্প্রদায়িক মনোবৃত্বির 
স্থবিধা পাইবার একটি পথ রহিল । কারণ প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা হইতে যাহারা কেন্দ্ৰীয় 
ব্যবস্থাপক পরিষদে নির্বাচিত হইবেন, তাহারা স্বন্ব প্রদেশের স্বার্থের কথাই ভাবিবেন। তাহারা 
সমগ্র ভারতের জাতীয় স্বার্থের দিকে লক্ষ্য করিবার প্রবৃত্তি পোষণ করিতে পারিবেন কিনা 
সন্দেহ। 


আ্লোচস্। 
হিম্তুল্ল সণ্যচঙ্গীহ ৪-হিন্দুর শবদাহ পারত্রিক ধশ্মকার্য্যের একটী অপরিহার্য প্রাথ- 
মিক প্রধান অঙ্গ। স্থতরাং এই কার্ধ্য যাহাতে যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত হয়, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রবিশ্বাসী 
হিন্দুমাত্রেরই মতদ্বৈধ থাক! উচিত নয়। হিন্দুগণ এঁহিকপসর্ধন্ব নয়; তাহাদের পরলোকে দৃঢ় বিশ্বাস 
আছে। সেই বিশ্বাসের জন্তই তাহার] এঁহিক ক্লেশ স্বীকার করিয়া পারত্রিক মঙ্গলের জন্ত নানাবিধ 
বৈধকর্দ করিয়া থাকে । এই বিশ্বাসের মূল আধ্যশান্ত্র, যাহা যৌগিবদৃষ্টিশক্কিসম্পন্ন সমাধি- 
পৃতচেতা জীবকল্যাণনিরত মহধিগণ প্রণীত। তজ্জন্য বর্ণাশ্রমাচারসম্পর হিন্দু নির্বিচারে 
ভগবদ্বাণী বোধে খধিবাক্য শিরোধার্ধ্য করিয়া আমিতেছেন। কিন্তু এক্ষণে পাশ্চাত্য 
শিক্ষাদীক্ষার মোহে আচ্ছন্ন পথভ্রষ্ট অপরিণামদর্শী হিন্দুনামধারী কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি 
এই ধর্শের মূলোচ্ছেদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যাহারা পরলোকে আস্থা-সম্পন্ন নহেন, অথবা 
শান্্রবাক্য বিশ্বাস করেন না, তাহার] স্বিধাহ্্যায়ী আপাতমনোহর পথ অবলম্বন করেন। 
এবং পরে তাহা ভ্রমসঙ্্ুল বোধ হইলে, পরিত্যাগ করিয়া অন্তপথে ধাবিত হন। কিন্ত 
শান্ত্রবিশ্বাসী হিন্ুগণের কথা স্বতগ্র, তাহারা ত্রিকালজ্জ মহধিগণপরিচালিত, তাহাদের 
মার্গ যুগযুগাস্তর-পরীক্ষিত, সুতরাং প্রমাদদুষ্ট নহে ॥ 
বর্তমান সময়ে যন্ত্রাহায্যে শব দাহের যে ব্যবস্থা হইতেছে, তাহ। সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীয়। উহা 
ছারা মৃতের কোনরূপ কল্যাণ সাধিত হয় না। উহাতে বিজাতীয় লোকের স্পর্শ সম্ভাবনা, 
মন্ত্রপাঠাদির অভাব, গঙ্গার অস্থিপ্রক্ষেপরাহিত্য, নিয়মিত ভাবে শবস্থাপনের অভাব 
প্রভৃতি থাকায় বৈধদাহ সিদ্ধ হয় না। আতএব দাহ সিদ্ধ না হইলে, তৎ্পরবর্তী ম্বৃতের ওর্থ- 
দেহিক ক্রিয়াগুলিও অসিদ্ধ হয়। এই কারণ যাস্ত্িক দাহে কাষ্ঠবায় ও শ্রমের লাঘব 
হইলেও এই স্থুবিধার নামে অশাস্ত্রীয় কার্যাদ্বার মুতের পারত্বিক কার্যে বি সম্পাদন 
কখনও সনাতনধশ্মাবলস্থিগণের সমর্থনীয় হইতে পারে না। স্থতরাং প্রকৃত হিন্দুমাত্রেরই 
যান্ত্রিক দাহে অনাস্থা ও তীব্র প্রতিবাদ করা কর্তব্য । কিছুকাল পূর্বে যন্ত্রসাহায্যে শবদাহের 
ব্যবস্থা হয় এবং উহার প্রতিকৃূলে তুমুল আন্দোলন হয়, এইরূপ জন শ্রুতি আছে তৎকালে 
প্রাতংস্মরণীয় মহাঙভব ৬রামগোপাল ঘোষ মহাশয় তাহার স্ব্গাদপি গরীয়সী জননীর আদেশে 
উক্ত অবৈধ ব্যবস্থার প্রতিবাদ করেন, ও নিমতলা ঘাটে শবদাহের জন্য প্রচুর মুদ্রা দান 
করিয়৷ অতুলনীয়-কীত্তি অঞ্জন করিয়াছেন। বর্তমান সময়ে হিন্দুসমাজে তাদৃশ মহাম্ভব 
ব্যক্তির -কি একে বারে অভাব হটিয়াছে? যিনি চিরাচরিত সনাতন ধর্মপদ্ধতির 
ধক্ষাকলপে বদ্ধপরিকর' হইয়া অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয় করিতে কুষ্টিত না হন্। এই 
অস্তোষটিক্রিয়ার বৈধত্ব স্থিতি ও পুরাণ শাস্ত্র হইতে প্রদর্শন পূর্ববক, যাস্ত্রিক দাহ যে সম্পূর্ণ 
অবৈধ ও মুতের অনিষ্টকারক, ভাহা প্রতিপাদন করাও আবশ্যক। তাহা হইলে বিবেচক পাঠক- 
মানেই এই অবৈধদাহ ব্যবস্থী ঘে কতদূর সর্ধনাশকারী তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন ॥ 


৫৮ আলোচনা | ২য় খত--১ম সংখ্যা 


শবের দাহার্থে চিভানিন্মাণ তৃণ কাঠ্ঠদ্বারা পবিত্র ভূমিতে করা কর্তব্য, এবং স্ত্রী ও 


পুরুষ ভেদে দক্ষিণ শির! করিয়া উত্তানমুখে এবং অধোমুখে স্থাপন পূর্বক পুত্রা্দি, সপিগ 
লগোত্র ও সজাতীয় ব্যক্তি প্রদক্ষিণ করিয়া, অগ্নি প্রদান করিবেন এ বিষয়ে বিধি এই £-- 


“অথ পুত্রাদিরাপ্রুত্য কু্যান্দারুচয়ং মহ । 
ভূপ্রদেশে শুচৌ যুক্তে পশ্চাচ্চিত্যাদি লক্ষণম্‌। 
তত্রোত্বানং নিপাত্যৈনং দক্ষিণ! শিরসং মুখে । 
আজ্যপূর্ণাং ক্রসংদত্তাৎ দক্ষিণাগ্রাংনসিক্রবম্‌॥ (ছন্দোগ পরিশিষ্টম্‌ ) 
অন্থার্থ :--অনস্তর পুত্রাদি অগ্নিদাত! প্রভৃতকাষ্ঠ সঞ্চয় পূর্বক চিতার যোগ্য পবিভ্র 
স্বানের সংস্কার করিবে, এ চিতার উপর মৃতদেহ দক্ষিণ শির! করিয়! স্থাপন পূর্বক উহার 
মুখে ঘ্বত পূর্ণ দক্ষিণাগ্র্য ক্রক্‌ এবং নাসায় ক্রব প্রদান করিবে ॥ 
_ চিতায় শবস্থাপনের পূর্বে শবকে দ্বৃত যাখাইয়! স্নান বস্ত্রাদি পরিধান করাইয়! মুখ- 
স্থিত সপ্ুছিত্রে সাত খণ্ড স্বর্ণ প্রদান পূর্বক শ্শানপিণড দিবে, তাহার পর চিতায় স্থাপন 
করিয়া প্রদক্ষিণ পূর্ববক অগ্নি প্রদান করিবে। এবিষয়ে প্রমাণ যথা__ 


প্দক্ষিণাশিরসং কৃত্বা মচেলস্ত শবং তথ]! । 
তীর্থস্তাবাহনং কৃত্বা। স্পপনং তত্র কারয়েৎ। 
গয়াদীণি চ তীর্গানি.....*.." 
ধ্যাত্বাতু মনস1 সর্ধে কৃতন্সানং গতায়ুষমূ। 
দেবাশ্চান্সিমুখাঃ সর্ব গৃহীত্বাতু হুতাশনম্‌। 
গৃহীত! পানিন। চৈব মন্ত্রমেত ছুদীরয়েৎ ॥ 
কুত্বা! তু দুষ্ষরং কর্ম জনতা বাপ্য জানতা। 
মৃত্যুকালবশং প্রাপ্য নরং পঞ্কত্বমাগতম্‌। 
ধন্মাধশ্ম সমাযুক্তং লৌভ মোহ সমাবৃতমূ। 
দহেয়ং সর্ধগাত্রাণি দিব্যান্‌ লোকান্‌ স গচ্ছতু। 
এবমুক্ত। ততঃ শী্রং কৃত্বা চৈব প্রদক্ষিণম্‌। 
জলমানং তথ। বহ্ছিং শিরঃ স্থানে প্রদাপয়ে্। 
চাতুর্ববর্যেষু সংস্থাপন মেবং ভবতি পুত্িকে ॥ ( বরাহ পুরাণম্‌) 
ন্তার্থ £সবস্ত্রের সহিত শবদেহ দক্ষিণশির! করিয়া তীর্থের আবাহনপূর্বক স্নান করাইবে, 
শীষ্ষাদি তীর্থ সকলকে মনে ধ্যান করিয়া শবদেহের স্নান সমাপন পূর্বক চিতায় স্থাপন 'করিয়া 
'অঙ্গিমুখ দেবগণ অগ্নি গ্রহণ করিয়। এই. শবদেহ দহন করুন, এইরূপ মনে মনে চিন্তা করি! হঝে 
অনি গ্রহণ পূর্বক বক্ষ্মান মঙ্্ উচ্চারণ করিবে, “এই মৃত মনুত্য ধশ্ম ও অধর্ম্ঘ সংযুক্ত এবং লোত 
ও মোহের বশীভূত হইয়া জঞানতই হউক ব| অক্জানতই হউক, যেছু্কৃত কর্দ সকল করিয়াছে, 
অই ব্যক্তি অস্ত মৃত্যুকালবশে পফ্ন্ব প্রাপ্ত হওয়ায় তাহারই গ্রভাবে আমি ইহার সক গা 
দহন 'করিতেছি। এই ব্যক্তি এক্ষণে দিবালোকে. গমন করুক*। এই মন্ত্র উচ্চারণ ক্রিয়া 


কার্তিক---১৩৩৭ |. ভারতের সাধনা ৫৯ 


শীষ প্রদক্ষিণ করিবে, এবং হস্তস্থিত- প্রজলিত বন্ধি শবদেহের মস্তকস্থানে স্থাপূন.করিবে, ছে পুতি, 
ত্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের পক্ষে ন্বানাঁদি কার্যের এই একরূপই ব্যবস্থা। 
অন্তর ও এই শবস্থ'পনের ব্যবস্থা বিশেষ করি! কথিত আছে? যথা--" 


“স্বগোত্রজৈগৃহীত্বাতু চিতামারোপ্যতে শবঃ।. 
অধোমুখেো দক্ষিণাদি চরণস্ত্র পুমানিতি । 
উত্তানদেহা নারীতু সপিটুরপি বন্ধুভিঃ॥” (আদি পুরাঁণম্‌) 
অস্ঠার্থ :--সগোত্রজ ব্যক্তিগণ শবদেহ উত্তোলন পূর্বক চ্তার উপর স্থাপন করিবে, 
এবং পুরুষের দেহ দক্ষিণাদি চরণ করিয়া অধোমুধে স্থাপন করিবে, স্ত্রীদেহ সপিও ও 
বন্ধুগণ চিতার উপর চিৎকরাইয়া শোয়াইবে ! | 
এই আদিপুরাণেই শবদেহ নিঃশেষে দগ্ধ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, যখা__ 
“নিঃশেষস্তন দগ্ধব্যঃ শেষং কিঞিতত্যজেদ্ ধঃ” ॥ 
অন্যার্থ :--এই শবদেহ একেবারে নিঃশেষ করিয়। দগ্ধ করিবে না, কিঞ্চিৎ অবশিষ্টাংশ 
রাখিবে । 
এই দগ্ধাবশেষ গঙ্গায় গ্রক্ষেপ কর! হয় ; এবিষয়ে প্রমাণও দেখিতে পাওয়। যায়, যথ1-_- 
“্যাবস্ত্যস্থীনি গঙ্গায়াং তিষ্ঠন্তি পুরুষস্থচ । 
তাবছর্ষসহআাণি স্বর্গলোকে ম্হীয়তে ॥-_( কৃণ্ধ পুরাণম্‌ )। 
অস্যার্থ :-যতক্ষণ পর্য্স্ত গঙ্গা সলিলে মন্তস্তের অস্থি অবস্থিত থাকে তত সহ বৎসর 
অস্থির অধিকারী পুরুষ স্বর্গ,লাকে সমাদরের সহিত বান করে ॥ | 
অশৌচ কালমধ্যে যাহার অস্থি গঞ্গাজলে নিঃক্ষেণ কর| হয়, সেই মৃত ব্যক্তির 
গঙ্গা মৃত্যুকল লাভ হইয়! থাকে। তাহার পরজ্জলচ্চিতায় কুঠারের দ্বার সাতটি আঘাত 
করিতে হয়, এবং এই আঘাতের পূর্বে উক্তচিতায় প্রদক্ষিণ করিতে করিতে সাতটী কাষ্ঠ 
খণ্ড নিক্ষেপ করিতে হয়, পরে ঠিতাপি নির্বাণ করিয়া দাহকারিগণ স্নান ও প্রেতোদ্দেশ্ডে 
তর্পন করিবে, এই চিতাগ্নিকে শ্রুতিতে “ঞব)াদ” আখ। প্রদান কর! হইয়াছে। বাহুল্য নিবন্ধন 
উক্ত বিষয়ে গ্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম না। 
এক্ষণে পূর্বোক্ত শ্রুতি স্থতি পুরানাদি প্রমাণ পধ্যালোচন। দ্বারা ইহাই স্থিরীকত হইল 
ষে পুর্বোক্ত প্রকারে থে দাহ সম্পন্ন হয়, তাহাই বৈধ দাহ। উহার অন্তথ| হইলে শাস্ে।ক্ত 
দাহই সম্পন্ন হয় ন1। এই জন্ত বৈধদাহ কোন মৃত ব্যক্তির সম্পন্ন ন। হইলে পর্ণনর 
্রস্তত করিয়া দাহ করিবার ব্যবস্থা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। | 
স্ুর্্যবংশাবতংস মহীরাজ দশরথ পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিলে, তৎকালে ভরতাদির 
মাতামহালয়ে অবস্থিতিনিবন্ধন ম্বতদেহ তৈল পাত্রে নিক্ষেপ করিয়। রাখ! হইয়াছিল। এবং ভরত 
অযোধ্যায় আপমন করিয়! উক মৃতদেহের বথাশাস্ত্র অস্ত্যে্ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন । 
এইরূপ শ্রী্দ্ভাগবতে মহারাজ পৃথুর মৃতদেহ চিতাগ্সিতে ভশ্মীভূত কর! হইয়া 
ছিল। এই মহারাজ পৃথু স্থায়ভূবমন্গর পুত্র উত্তানপাদ 'রাঁজার বংশে জগ গ্রহণ করিয়া, 


৬. .. আলোচন। [ ২য় খণ্ড--১ম সুংখ্য 


ছিলেন। . এবং সন্ত্রীক বানপ্রস্থাশ্রমে অবস্থান কালে দেহত্যাগ করেন। তংপত্বী অষ্চি 
মহারাজ পৃথুর মত দেহ গিরিসাছুতে দারুময় চিতা রচন! করিয়া তছুপরি স্থাপন করেন ও 
সহম্বত। হন। এই পূথু পুরাণে প্রথম ক্ষিতীশ্বর বলিয়। বর্ণিত আছেন *পৃথুরাদ্যঃ ক্ষিতীশ্বরঃ 1” 
এইক্প আনেক বিবরণ পুরাণাদিতে পাওয়া যায়। হৃতরাঁং অতি প্রাচীন কাল হইতে বৈধ 
শবদাহের ব্যবস্থা আছে। 
দাহ যথোক্তভাবে সম্পন্ন না হইলে তৎপরবর্তা ক্রিয়াসমূহ সম্পন্ন হইতে পারে না। 
কারণ প্রেতের ক্রিয়াগুলি তিনভাগে বিভক, যথ।_-প্রথমক্রিয়া, মধ্যমক্রিয়া ও উত্তরক্রিয়া। 
তগ্মধো অন্ত্যো্ট ক্রিয়া হইতে পৃরক পিগদান পর্য্যন্ত প্রথম ক্রিয়া। আস্কশ্রাদ্ধ হইতে 
সপিগুকরণ পর্ধ্যস্ত মধ্যম ক্রিয়া। এবং তংপরবস্তা সাম্বসরিক শ্রাদ্ধাদি উত্তরক্রিয়।। এই 
জন্ধ যে ব্যকি শ্বাশান পিগুরান হইতে আরম্ভ করিয়। অস্তোট্িক্রিয়ার কার্য/গুলি সম্পন্ন 
করেন, তাহাকেই পূরকপিগড প্রদান করিতে হয়। কারণ অন্ত্ে্টিক্রিযা হইতে পুরক 
পিগুদ।ন পর্য্যন্ত গ্রথমক্রিঘার অন্তর্গত। এবিয়ে প্রমাণ যগ্থা-স 
“অলগোত্রঃ সগোজে। ব| যদি স্ত্রী যদি ঝা পুমান। 
যশ্চাগ্নিদাত। প্রেতস্ত পিওং দগ্যাৎ স এব হি ॥” | 
(কর্মোপদেশিনী ধত-বাু পুরাণ বচম্‌ ) 
' জন্যার্থ £-স্ত্রী বা পুরুষ অসগোন্র ব! সগোত্র হউন, যে অগ্নি প্রদান করিবে, তাহাকেই 
পুরক পিগুদান করিতে হইবে। 
এই পিগুদান না কর! হইলে কল্পাবসান পর্য্যন্ত প্রেতের মুক্তি হয় না। এবিষয়ে প্রমান 
“প্রেত-পিগা ন দীয়ন্তে যন্ম তস্ম বিমোক্ষণম্‌। 
শ্মশাশিকেভ্যো। দেবেভ্য আকল্পং নৈব বিছ্যাতে |” 
(বিষণ ধর্মোত্বর বচনম্‌) . 
অন্যার্থ ঃ--যে প্রেতের উদ্দেশ্তটে পিগুপ্রদান না করা হয়, শ্মাশানিক দেবতাগণের 
নিকট কল্লাবসান পধ্যস্ত তাহার মুক্তি হয় না। 
অতএব বৈধ দাহ ন| হইলে তৎপরবত্তী কোন ক্রিয়াই সম্পন্ন হইতে পারেনা । যে 
হেতু প্রেতের ক্রিয়া সমূহ পরম্পর পৌর্ববাপধ্য ভাবসম্পন্ন, এবং প্রেতের ক্রিয়া সম্পন্ন ন! 
হইলে তাহার পারত্বিক কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। অর্থাৎ প্রেতের প্রেতত্ব পরিহারই হয় 
না। এক্ষণে বক্তব্য :-_গ্যাসাগ্রি ব। বৈছ্যাতাগ্নি শাস্ত্রে অবৈধাগ্নি বলিয়। কীত্তিত হইয়াছে । অবৈধাগ্নি 
টব বা পৈত্র ক্দে একেবারে নিষিদ্ধ | সৃতরাং শবদাহ বিষয়ে একেবারে বজ্জনীম্ব। এক্ষণে আমা- 
দের জিজ্ঞান্ত এই ষে, হিন্দুগণের মধো এমন কে আছেন, যে তাহার মৃত পিতা ব! মাত! অথব। 
বন্ধুবর্গ সদ্গতি লাভ না করিয়। অনন্তকাল দারুণ ক্লেশ ভোগ করুক, তদ্িষয়ে দৃষ্টিপাত 
না করিয়া, নিজের হৃবিধার জন্ত যাস্ত্রিকদাহের ব্যবস্থা করিয়া পিতাম(তার নরকভোগেের পথ 
উন্মক্ত করিবেন, কেহ কেহ যে এবিষয়ে অনুমোদন করিয়াছেন, তাহা শাস্ত্র বিষয়ে অজ্ঞত। 
নিবন্ধন, তদ্দিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। আর যাস্ত্রিক দাহের উদ্ভোক্ভুগণ সর্বজন সমাদৃত 
সংবাদ পঞ্জাদির ছবারায় জন. সাধারণকে বিশেষ ভাবে জ্ঞাপন করিবার ব্যবস্থাও করেন নাই। 


ফাঠ্িক--.১৩৩৭ ] ভারতের সাধনা ১ 


উপসংহারে আমার নিবেদন বিজাতীয় ভাষা, বিজাতীয় পরিচ্ছদ, বিজাতীয় আহার ও 
বিজাতীয় সভ্যতায় বিকৃত মন্তিষ্ক। জননায়ক নামে পরিচিত পারত্রিক ধর্মে অবিশ্বাসী 
কতকগুলি হিন্দু ভারতবর্ষের সাময়িক বিপ্লবে সহযোগ দিয়! হিন্দুদের .বংশ প্ররম্পরাগত চির! 
চরিত ধশ্মকাখ্যের বনু অনুষ্ঠান লুপ্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইহা তাহার অন্যতম 
এক্ষণে সহ্ধদয় ধর্মপ্রাণ হিন্দুগণের প্রতি সাহগরোধ সবিনয় নিবেদন, তাহার। যেন সকলে 
সমবেত হইয়া এই অশাস্ত্ীয় দাহের প্রতিবাদ করেন। প্রতিবাদ .করিলেও যদি এইক্প 
দাহ যন্ত্র নিমতল! ঘাটে ব! অন্যত্র স্থাপিত হয়, তাহা হইলে হিন্দুমাত্রেই ষেন তাহাতে দাহ 
করিতে স্বীকৃত না হন্। আর সমম্ন নাই, স্বধন্মনিষ্ঠ হিন্দুত্রাতুগণ, আন্গুন সকলে তারম্বরে 
ধন্মরক্ষক ভগবানের নাম করিয়। এইরূপ অশাস্থীয় দাহ্ঘন্্ যাহাতে স্থাপিত ন1 হয়, তদ্ঘিষয়ে 
বদ্ধ পরিকর হইয়! চেষ্ট। করি। ইহার জন্য যদি প্ররণ দিতে হয়, তাহা ৪ শ্রেয়ঃ।" ভগবান্‌ শ্রীমদ- 
ভগদদ্‌ গীতায় বলিয়াছেন “ম্বধন্মে নিধনং শ্রেয়ঃ ॥৮ ভ্রাতৃগণ তোমর! বুঝিতে পারিতেছ না যে, 
ধন্মদ্রেহিগণ পারত্রিক কাধ্যের প্রথম কার্ধাটী লে।প করিয়াই ক্ষান্ত থাকিবে না। পর পর 
কার্যযগুলি ও নষ্ট করিবে। হিন্দু ধশ্বের বিরোধী হিন্দুনামধারী অনেক সভ্য ব্যবস্থাপক সভায় 
হিন্দু ধর্মের প্রধান সংস্কার বিবাহ বিষয়ে অনেক প্রকার শাস্ত্র বিরুদ্ধ অভিমত প্রকাশ করিতে- 
ছেন। এবং ঘর্ণাশ্রম ধন্ম লোপের জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে ধর 
প্রাণ হিন্দুগণের ধর্মরক্ষার জন্ত প্রাণপণ যত্ব আবশ্যক, অধিক বলাবাহুল্য, যাহাতে এরূপ 
দাহযন্ত্র সং স্থাপিত ন1 হয় তছ্িষয়ে যত্ববান্‌ হউন্‌ ॥-- 

শরীসুরেক্জর নাথ দেবশন্্মা কাব্য স্মতিতীর্ঘথ শিদ্ধাস্ত ভূষণ 
কলিকাতা, নিমল। ৮২।১নং বলরাম দে স্ত্রীটু, ভারতী টুলপাম 


ডি জাই চ্গা হিলি ।- - 
“ভারতের সাধন!” বাহির হইবার পূর্ব হইতেই পণ্ডিত বলাই টাদ মল্লিক মহাশয় এইরপ 
এক খানি মাপিক পত্রিকার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে তাহা সকলের নিকট প্রকাশ করিতেন। 
এই “পত্রিকা” বাহির হইবার পর হইতেই তিনি এই পত্রিকার গ্রাহক হইয়। ইহার 
প্রতি একাস্ত অন্থরক্ত হন। তাহার সহসা মৃত্যুতে আমরা বিশেষ মন্মাহত হইয়াছি। ১১ই 
কান্তিক সোমবার রাত্রি ৫॥টায় তিনি স্থ্দীর্ঘ ৭৬ বর বয়সে বিন! ক্লেশে হঠাৎ এই নশ্বর দেহ 
পরিত্যাগ করিয়া অআঅমরধামে গমন করিয়াছেন। তাহার ভ্যায্ ধীর, নিরহঙ্কারী, গুণজ, 
প্রাচীন, বিজ্ঞ, পরোপকারী ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি আজ কাল ছুলভ। তাহার কর্মময় জীবনের 
ঘটনাগ্তলি আজ কাল অনেকেরই স্মরণ রাখা আবশ্বক। তাহার পিত। রসিক রুষ্ণ মল্লিক 
স্থপ্রসিদ্ধ ডিরোজিওর এক জন বিখ্যাত ছাত্র এবং হিন্দু কলেজের পাচজন সর্ববোৎ্কই্ ছাত্রের 
মধ্যে অন্ততম। তিনিই বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম ডেপুটা কালেক্টর হইয়! বন্ধমান বিভাগে নিযুক্ত 
হন। তিনি সমাজসংস্কার ধর্মপ্রচার ও দুর্ণীতিনিবারণাদির জন্য সমগ্র জীবন অতিবাহিত 
করিয়া ধান। তাহার সমগ্র সদ্গুণ উহার কনিষ্ঠ পুত্র বলাই চান্দে সংক্রামিত হইয়াছিল । বলাই 
১২৬২ সালের ৪ঠ। ভাদ্র রবিবার [ ইং ১৯শে আগষ্ট ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ] বীরভূমিতে কলিকাতার 
তদানীস্তন বিখ্যাত ধনী আশুতোষ দেব মহাশয়ের (ছাতুবাবু ) বাটাতে জন্মগ্রহণ করেন। 
কলিকাতায় তিনি ইংরাজি শিক্ষা লাভ করিলেও শৈশবাবধি “লিক আবার্া 
ন্র্মোল প্রতি তাহার স্বাভাবিক অন্রাগ ছিল। প্রথম শিক্ষা লাভ করিম়াই তিনি “ধন্দহীন”, 
শিক্ষার উপর বীতশ্রন্ধ হন। বাল্যকাল হইতে সকলেই যাহাতে ধর্মশিক্ষা লাভ করিতে পারে, 
এই তাহার আস্তরিক ইচ্ছা ছিল। 
1196:00110% 0511989 হইতে ঢু £&, পরীক্ষ। পাশ করিবার পর, তিনি ধর্ম বিষনবে 
উদ্দারতার জন্ত প্রথমে ব্রাহ্মন্মাজ, তৎ্পরে ১৮৮২ খৃষ্টান 991079] 01০96০ ও 817020)6 
ঢ155868৮9) কলিকাতায় আসিয়া [1)909০1)808] ৪০০196র শার্খাসভা স্থাপন করিবার পর 


১১4 আলোচনা [ ২র খশড--১ম সংখ্যা 


হ্ডিনি অল্কট, ও ব্লাভাট্স্কীর সহিত মাদ্রাজে চলিয়া! যান। সেস্থানে মাধাম ব্লাভাটক্কীর আদেশে 
তিনি সিংহল গমন করিয়া বৌদ্ধগণের নিকট পঞ্চশীল গ্রহণ করিয়। ভিক্ষুভাবে প্রায় দেড় বৎসর 
কাল অতিবাহিত করেন। তৎপরে অগ্রজগণের বিশেষ আগ্রহে, লিংহল ও মাদ্রাজ হইতে ফিরিয়া 
আসিয়! পরযহংস শিবনারায়ণ স্বামী মহারাজের নিকট দীক্ষিত হইয়া, সার্বভৌম ধন্মমতের 
প্রচারে প্রতী হন। বালকগণের জ্ঞান শিক্ষ। দিবার জন্ত তিনি "জ্ঞান কথা” প্রণয়ন করেন। 
বি্ভতালয়ে ও কলেজে ধর্মহীন শিক্ষার গ্রতিবিধান কল্পে তিনি “009 218 6155 00191811982 
প্রচার করিয়া দেখাইয়া দেন-.-ধৃরিয়ান, বৌদ্ধ, হিন্দু গ্রভৃতি সকল ধণ্থ সম্প্রণায়েই জ্যোতি: স্বরূপ 
ভগবানের উপাসনা বাল্যকাল হইতেই শিক্ষা দেওয়া হইত, এক্ষণেও তাহ প্রচলন করা 
মকলের সর্বাতোভাবে বর্তব্য। 

এই সময়ে তিনি বৈদিক শিক্ষ প্রচলন জন্য ভাক্তার রাখাল চন্দ্র সেন মহাশয়ের সহায়তার 
421810-য99810 11530166107) নামে এক বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠ। করেন এবং বাজাল! ভাষায় বেদের 
অর্থ বুঝাইবার জন্য “কল্প” নামক একখানি বৈদিক মাঁসিক পত্রও প্রকাশ করেন। 

বেদের আলোচনা ত্বার। আধ্যশাস্থের ঘথার্থ সারধশ্ম উদ্ধার হইবে-_-এই স্থির করিয়া ষে 
স্থানে বেদের কোন না৷ কোন ভাবে চর্চ। হইতেছে, সেই স্থানেই তিনি সহাহ্ছডৃতি ও অর্থসাহাষ্য 
করিয়। আপিয়াছেন। আর্ধ্য সমাজের সহিত হিন্দু সমাজের পুর্ণ ভাবে সন্ভাব থাকিলেও এবং 
সাধারণ হিন্দুগণের সহানুভূতি না থাকিলেও, আধ্য সমাজ যে ভারতে পুনঃ বৈদিক ধন্দের প্রতিষ্ঠার 
জন্ত বিশেষ ভাবে চেষ্ট। করিয়া আসতেছে ও সমগ্র আর্ধ্যাবর্তে তাহার শাখা কেন্দ্র স্থাপন করি- 
তেছে, ইহ্থার দ্বারা ভারতের বিশেষ উসকার হইবে, এই স্থির করির তিনি আধ্য সমাজের 
সন্থিজ, ঘনিষ্ঠভাবে মিসিতে আরম্ভ করিলেন। অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত প্রতিদিন হবনের অনুষ্ঠান 
আরভ্ভ করেন। বর্ষা, গ্রীক্ম, কোন সময়ের মধ্যে তাহার হবনের কখনও ব্যতিক্রম হয় নাই। 
ইহার পূর্বে তিনি বিখ্যাত বেদান্তবিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কেদার নাথ বিগ্ভাবাচম্পতি মহাশয়ের 
নিকট বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ম করেন এবং অন্তান্ত দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা করেন। পণ্ডিত জয় 
চন্দ্র নিদ্ধান্তভৃুষণ মহাশয় তাহাকে এই বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করেন। এই সময়েই তিনি 
“উপদেশ সাহশ্রী, “সাংখ্য কারিকা” সটীক ও সানুবাধ প্রকাশ করেন। 

, ইহার পরে তিনি বেদ, বেদাস্ত, দর্শন, পুরাণ ও তগ্ত্রাদি হইতে প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া 
ধর্ম স্মদ্ধয় বা পন্থ। নামক অপূর্ব সমন্ধয় গ্রস্থ চারিভাগে প্রকাশ করেন। ভগবান্‌ ভিন্ন শ্বতস্ত্ 
কোন বস্ত নাই, স্ুল সুক্ত্ কারণ তুরীয়, চরাচর স্ত্রী পুরুষ লইয়া জ্যোতিঃ স্বরূপ একমান্ 
ভগবান্‌ বিরাজ করিতেছেন_-এই তত্ব প্রচার করিবার জন্তই তিনি পরবর্তী কালে ক্রমাহয়ে, 
“চাণক্য শ্লোক” “দৈব ও পুরুষকাব” শ্রীরুষ্ণ ও জীব” *্রীকৃষ্ণলীল1” “প্রেম ধম” “প্রভু পাদ প্রসাদ” 
ঠবদিক “নিত্যকর্শ পদ্ধতি" “গীতা সার” “ভাগবত সার” পশিবকালী” “তত্ববিগ্া ও সাধন” 
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করেন। তিনি সকল ধর্মের মধ্যে এন্কই শত নিহিত আছে ইহা সাধারণকে জানাইবার 
জন্প্ধন্ম সমন্বয় সজ্ঘ" স্থাপন করেন। ইহাই তাহার প্রধান কাধ্য। বলাই চাদ মল্লিকের জীবনের 
বিশেষত্ব এই যে তাহার বিষষ সম্পত্তি এবং ভোগ বিলাসের যথেষ্ট স্থবিধা সত্বেও তিনি সাংসারিক 
সকল স্থখ ও এশ্বর্ধয পরিত্যাগ করিয়া নিরস্তর ভগবৎ প্রসঙ্গে কাল যাপন করিতেন। তাহার 
গুরুভক্ষি অতুলনীয় । সময়ের অবিরাম গতির সহিত মানুষের ধশ্ম সম্বন্ধে কত মৃত পরিবর্তন ঘটে; 
কিন্তু বিগত চজিশ বৎসরের ভিতর পণ্ডিত বলাই চাদ স্বীষ্ঘ গুরুর নিকট যে সার সত্য বুঝিয়া 
ছিলেন, তাহার কোন পরিবর্তন হয় নাই, তিনি সেই একই ভূমিতে 'থাকিয়! গুরুদত্ত দত্যের 
সাধনা করিয়া আসিয়াছেন এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে জগৎকে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন । 
তাহার শিশু ঝুলভ লরলতা ও অকপট দেশ ও সমাজ সেবা ও সর্ব্বোপরি তাহায় উজ্জল ধর্ 
বিশ্বাস তাহাকে সর্বাংশে তাহার পিতৃদেবের উপযুক্ত পুত্র নামে অভিহিত করিয়াছে। 
আমর তাহার আত্মার চির শ্যান্তি কামনা করিতেছি । শ্রীকানাই লাল পাল? ৮1১ নি 
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স্বাতনঞ্পত্ি _স্কাত্ভিক্ক১ ১৩১৩০০৭ ॥.. 

ভারতের বয়কট-আন্দোলন বিলাতের বেকার সমস্ত! বৃদ্ধি করিয়াছে বলিয়া, তথাকার 
সংবাদ পত্র সমূহে বিক্ষোভ দেখা যাইতেছে--ভাইপ-রয় লর্ড আরউইনের কার্য্যকাঁল শেষ হইলে 
তাহ? বুদ্ধি করিবার প্রস্তাবে তিনি অমত করিয়াছেন বলিয়! প্রকাশ--পুণার নিকটবর্তী কোলি 
জাতীয় জঙ্গলীলোকেরা কর দিতে অস্বীকার করাতে পুলিস-সৈন্যের অভিযান ৮লিয়াছে--- 
গোল-টেবিলে আমন্ত্রিত ভারতীয় সভ্যগণ লগুন সহরে পৌঁছিলে স্বয়ং ভাঁরত-সচিব 
ওয়েজউড-বেন্‌ তাহাদের সন্বপ্ধন! করিবেন। পাটের বাজ্জার মন্দা হওমাতে দেশের অর্থ- 
সন্কটে আতঙ্কিত হইয়া বাঞঙ্গলার জমিদারগণ গভর্ণমেন্টের নিকট প্রতিকারপ্রার্থা হইয়াছেন 
-কংগ্রেসাধ্ক্ষ পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু পুনঃ গ্রেপ্তার হইলেন। পাঞ্জবে “ন্াশন্যাল লিবারেল- 
পার্টি” নামে একটা নৃতন রাজনৈতিক দলের স্ষ্টি হইল--পণ্ডিত জহরলালের গ্রেপ্তারের ফলে 
বোশ্বাই সহরে জাতীয় “ওয়ার কৌন্দীল” এর পক্ষে বিশেষ আন্দোলন ঘটে, পুলিশ অনেককে 
গ্রেপ্তার করিয়াছে--লাহোরে বিলাতী-বন্ত্র পরিহিত লোকদিগের বন্ত্রছেদন ও পকেট- 
কর্তন হইতেছে-__কানপুরের জেল কংগ্রেস-কমিটাগুলি বে-আইনী বিয়া ঘোধিত হইল-.. 
মিঃ বললভ ভাই পেটেলের মুক্তি পর্যন্ত শ্রীযুক্ত জে-এম-সেনগুপ্ত কংগ্রেস-সভাপতি নিষুক্ত 
হইলেন-_বাঙ্গলাঘ প্রাথমিকশিক্ষা-বিল প্রযুক্ত হইলে মুসলমানী পাঠশালা মক্তভ.গুলির কি 
অবস্থা হইবে তাহা লইয়া বঙ্গীয় গভর্ণমেন্ট এক ঘোষণা করিয়াছেন--প্যালেষ্টাইনের শাদন 
ব্যাপারে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট জাতি সঙ্ঘের (1,97০) মন্তব্য মানিয়া লইবেন বলিয়া স্বীকারোক্তি 
হইয়াছে_-লওনে সাম্রাজ্য-বৈঠকের অধিবেশন চলিতেছে-বোম্বাইতে দেওয়ালী' অনুষ্ঠান 
অতিশয় শাস্তভাবে নির্মাহিত হইয়াছে; স্মরণ-কাল-মধ্যে এমন মিলের ভাব দেখা যায় 
নাই -হাবড়াতে পুলিশ ও জনমগ্ডলে এক সংঘর্ষ হইয়া গেল--বিলাতী বিমান পো 
১০১-এর ধ্বংসব্যাপার লইপ্া বিলঙ্গণ অনুসন্ধান হইতেছে; প্রকাশ বিমান বিভাগের 
অধ্যক্ষদিগের ভারতে আগমন পরীক্ষায় অতিমাত্র ব্যগ্রতাই উহার বিনাশের কারণ-- 
চলস্ত রেল-ইঞ্লিনকে ইচ্ছামতে স্থগিত কর! ষায় এই প্রণালী ইংলগ্ডের জি, ভবলু, আর রেল পথে 
এই প্রথম প্রবর্তিত হইল । উত্তর-পশ্চিঘ-সীমান্ত প্রদেশে পুনঃ আফ্রিদী উপদ্রব আরম্ত হইয়াছে 
দক্ষিণ ভারতে ভয়ানক ঝড় ও বন্তা হইয়া গেল-_-বিগত ছয় মাস কাল সময় মধ্যে ব্রিটেনের 
২৭৭১৬ জন নরনারী স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে বণতি বিস্তার করিয়াছে ;--পরলোকগত লর্ড 
বার্কেন-হেডের পুস্তকালয়ের ১০ হাঁজাঁর বহিবিক্রীত হইয়াছে -জেলাম্যাজিটের আঁদেশ অমান্ত 
করিয়৷ অমৃতসর জালিওয়ালান! বাগে বক্তৃতা করাতে শ্রীধুত জে, এম, সেনগুপ্ত গ্রেপ্তার হইলেন-. 
বোথাইতে "পিপজব্যাটেলিয়ান্* নামক প্রজা পক্ষের ছুই ব্যক্তি গভর্ণমেণ্ট সেক্রেটারিয়েট 
আক্রমণ করে _ইপগু-ইয়র্ক সহরের প্রধান ধশ্ম-ষাজক আর্ক-বিশপ ৮1179 89১6:9০6/৮6 8)0891009 
9£ ৮০২০০) 91৮11156101 01901) 11101010146 বা পাশ্চাত্য সভ্যতা ভারতীম্ন জীবনের 
উপর সর্ধনাশজনক প্রভাব বিষ্তার করিয়াছে বলিয়া এক অভিব্যক্তি করিয়াছেন-__রেঙ্কুণের 
করপরেশন্‌ বন্মাবানী শ্রমিকব্যতীত আর কাহাকেও কাধ্যে নিধুক্ত করিবে ন! খলিসা 
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শিশ্ধাস্ত করিয়াছে-_লঙ্কাতে একটী বিশ্ববিষ্তালয় স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে-_-গোলটেবিলের 
বৈঠকে রাজার বক্তৃতা বিনাতার বার্তায় প্রচারিত হুইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে__ 
ভারতীয় 'রাউগ্টেবিলকনফারেন্সের সফলতা কামনা করিয়া! ব্রিটেনের প্রধান ধর্শ-বাজক 
ক্যাণ্টারবেরীর আচ্চ বিশাল ও তত্রত্য অন্ত সকল গীর্জার পাদরীগণ বিশেষ এক প্রার্থনা 
করিয়াছেন__বিলাতে রক্ষণশীল দল মিঃ বলডুইনকে পুনঃ দলপতি নির্বাচন করিয়াছেব-বারিও 
টেবিলে সমাগত ভারতীয়গণ সকলেই “ডমিনিয়ান ট্রেটাসের' উপর জোর দিতে কতসক্ষয্-" 
উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের গোলযোগের কারণ খাইবারপাশ অঞ্চলে বিদ্বেশীয় যাত্্রীদিগের 
যাতায়াত বন্ধ হইয়াছে--ঘে সকল লোকদিগের ভারতের ভাইসরয় হওয়ার সস্ভাবন। তাহাদের মধ 
বনামখ্যাত জেনারেল স্মাট অন্যতম--্রীযুক্ত জে, এম, সেনগুপ্ত দীল্লিতে রাজঞ্জোহ বিচারে 
এক বৎসরের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন--প্রীমতী জে, এম, সেনগুধও এ অপরোধে 
চারিমাসের জন্য এঁ দণ্ড পাইলেন-_বাকিংহাঁম বাজপ্রসাদে গোল-টেবিলে নিমন্ত্রিত ভারতীয় 
রাজন্ত বর্গ এক ভোজে আহৃত হইয়াছেন, স্পেনের রাণী তাহাতে উপস্থিত ছিলেন হিন্দু ও 
মুনলমানের অনৈক্য লইয়া বিলাতেব সংবাদপত্র সমূহ তীব্র উক্তি করিতেছে, ভারতীয় 
সভ্যগণ তাহার প্রতিবাদ জানাইতেছেন-__বিলাতে লিবারেল ও লেবার দলেব মধ্যে সংঘর্ষের 
সন্ভাবনা--করিকাঁতা করপরেশন সহরের আলোক বপ্তিকাত্ঘ* উন্নতি কল্পে একজন জারমেন 
-ঘিশেষজ্ঞ কে নিযুক্ত করিঘ্াছেন_ লাহোরে ও বোম্বাই সহবে পুলিশ ও জনমণ্ডলের মধ্যে 
সংঘর্ষ চলিয়াছে--কলিকাতাতে একটী চলস্ত দোতালা বাস *ভাঙ্গিয়া পড়িয়া অনেক যাত্রী 
আহত হইয়াছে--ইতালীয় অধ্যাপক টাচী তিব্বত ভ্রমণ কালে কতকগুলি প্রাগীন পাঙুলিপি 
সংগ্রহ করিয়াছেন, যাহাতে তির্বতের প্রাচীন বৃত্তান্ত সম্বন্ধ অনেক নৃতন কথা আছে 
» দীল্লি--বিশ্ববিষ্ভালয়েব প্রথম ভাইস-চেন্সলার ব্যবহাবজীবি মতি সাগরের মৃত্যু হইয়াছে 
»-ছুইজন ফরাসী বিমান কারী ৩২ দিন সময়ে প্যারিস হইতে কলিকাতাতে আমিয়৷ উপস্থিত 
ইইম়্াছেন--ভাবতে সিভিল ডিল-অবিডিয়েন্স ব্যাপাবে ভারতীয় দৈনিকগণ ঠাণ্ডা আছে বলিয়া 
বকের গভর্ণৰ আর্দিষ্টিস দিবস উপলক্ষে বিস্তর প্রশংসা কবিয়াছেন--অগ্য ২৬শে কার্তিক 
গুনে পালেমেন্টের লর্ড সভার রয়েল-গ্যালারীতে গোল টেবিল বৈঠকেব প্রথম অধিবেশন 
হইলে; এদিন লগ্ন সহরে “লর্ড মেয়র শো” বলিয়া এক বিবাট মিশিল বাহির হয়, 
তাহাতে ৪টি ভারতীয় হস্তী ক্ষেপিয়া গিয়। ভয়ানক ভীতি উৎপাদন করে ও অনেক লোককে 
আহত করিয়া দেয় টেবিলের সভায় রাজা ও প্রধান মন্ত্রী প্রথম বস্তৃতা কবেন__রাউগ্ডটেবিলের 
প্রতিবাদ করিতে গিয়া বোস্বাই সহরে একদল লোক গিয়া গভর্ণমেণ্ট হাউস অবরোধ 
করে, পুলিশ লাঠিচাঙ্জ করিয়া তাহাদিগকে তাডাইয়া দেয়--কলিকাতার প্রসিদ্ধ ইংরেজ 
খণিক প্তার ভেভিভ ইউল্‌ 4০ লক্ষ পাউগ্ডের বিত্ত রাখিয়াগিয়াছেন্_ টোকিও সহরে ক্তাপানের 
প্রধান মন্ত্রী আততাশীর হাতে গুরুতর রূপে আহত হইয়াছেন--শীসন সংস্কার বিষয়ে ভারত 
ঈভণমে্টের প্রেরিত ডেস্পাঁচ অতি নক্ীর্ণ বলিয়া বিলাতের টাইমস্‌ পত্রে ব্যাখাত হইয়াছেন-” 
কলিকাণা বিশ্ববিস্তালয়ের বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানেক্র অধ্যাপক স্তর লি, ভি, রমান্‌ এবার নোবেল 


পুরবক্কারের অধিকারী হইলেন। 
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সপ পি সি 


সাধনারপথে 


ভারতবধের বর্তমাণ রূপ পরিবন্ঠন কবিয। ভবিঘ্াৎ ভাবত গড়িয়। তুলিতে শান সবল 
. দিকেই চে! ঈপিতেছে । ভারতের অগ্তিজে, ভাবতের ইরা ও মমু্িতে, বিভিন্ন লোক? বিভিন্ন 
জাতি এক্ষণে নান। প্রকারে স্বার্থ বোধ করিয়া থাকে-সামাজোর মুকটনণি বলিয়। 
ইংরেজ জাতি ত এক্ষণে ভারতের উপরে এক ন্যন্ত স্বার্থের (৮৮৭(৮৫1 0629থ, ) 
দাবী করিয়া থাকেনই | অতীতকালে জগতের শকিমস্ত সকণ জাতিল৪ লোলুপ দৃষ্টি ভারতের উপরে 
ছিল, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিয়। থাকে; এ কালেও তাহ! আছে এবং শনেকে তাহার স্থযোগের 
প্রতীক্ষ। করিয়। থাকে_-জারম্যান সমরের উদ্ধোধন মন্ত্রে সে কথ! প্রকাশ পাইয়াছিল; রুশ-বল- 
শেভিক ভীতি, গীত-আতঙ্ক প্রভৃতি ভাবতের শামক ৭ সরঙ্ষকদিগকে সর্বদাই বিব্রত করিয| 


ভবধা ভার 


রাখিতেছে। 

রাষ্ট ও বাণিজা-গত থণ্ড স্বাথের কথ। ছাড়িয়া দিয়। সমষ্টিগত জাতির স্বার্থের দিকে 
চাহিলেও ভারতের সমস্ঠা আজ বহুজাতি ও অনেক স্থানের স্বাথের সহিত সাক্ষাত ভাবেই মম্পকিত 
_-উদীয়মান প্রাচ্যের কোনও আদর্শই নাকি পূর্ণ হইতে পারে না, ভারতীয় সমস্যার সমাধান না 
হইঙ্গে। সংহত মুসলম।ন শক্তিও নাকি ব্যাহত হ্ইয়। যাইতেছে. ভারতকে স্বস্থ, সুস্থ ও বলবন্তর 
দেখিতে না পাইয়।। স্বাথ-বিদ্ধি্ই ও পরগীড়ন-রত মানব সমাজের অনেক উদ্বেগ ও যাতনার 
অবস'্ই ভারতীয় সমস্কার কোনও নুমীমাংসার প্রতীক্ষ। করিতেছে । কোন বৃহন্ভর মানকীয়তার 


৬৬ র ভারতের সাধন। [ ২য় খণ্ড--২য় সংখ্যা 


আরশ ব৷ প্রকর্ষের কথ! এখানে হইতেছে নাঁ, দৈনন্দিন জীবনের স্থখদুঃখ, এহিক ও লৌকিক 
জীবনে সমাজের সুখ ও স্বাথের জন্ই ইহার প্রয়োজন আছে। 

বাহিয়ের লোকের কথা ছাড়িয়!, ভারতের-_-অগ্যকার এই দৈন্ত ও দুঃখের ভারত, নিংস্ব 
দুর্বল ও পঙ্গু ভারত্ব, কুশিক্ষা ও কুসংস্কারের ভারত, সাম্প্রনায়িকতা-বিছিষ্ট ভারত, ক্ষুদ্র স্বা্থ-বিলুন্ধ 
হীন ও ক্ষীণ ভারতের--দিকে চাহিলে, তার এই বিকৃত বিরূপের পরিবর্তন সাধনে সকলেরই ইচ্ছা 
কাহার না হইবে ? 

বাহির 'ও ভিতর হইতে ভারত-সংস্কারের যে সকল প্রচেষ্টা আজ চলিতেছে, তাহাতে 
সকলেই তার বিভিন্ন রূপের পরিকল্পনা করিতেছেন। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ভাবে এজন্য আজ নান! পরিকল্পনা 
ও উদ্ভোগ হইতেছে । ইহাতে প্ররুত সমস্তার সমাধান কত দূর 'হইবে, তাহাই ভাবিবার বিষয় 
হইয়াছে । যতনূর দেখা যায় তাহাতে সমশ্য| বাড়িয়াই যাইতেছে, বিরুতির প্রদার লাভ হইতেছে 
মাত্র। ভেদ ও বিবাদের নিস্কৃতির জন্য গোল টেবিলের টৈঠক বসিল, নৃতন ভেদ সৃষ্টি করিয়াই 
তাহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে । আর তাহাতে যে সকল আয়োজন ও উপক্রম হইতেছে, তাহাতে 
সকলেই নিজ নিজ কথা বলিবার জন্য ব্যস্ত; প্রকৃত ভারতের কথ! - ভারতের প্রাণ স্পর্শ করিয়! 
ভারতের অন্তঃ প্রকৃতির কথা-- ভারতের চিরন্তন (প্রবহমান সভ্যতা ও সাধনার কথা--ভারতের 
কোটি কোটি নরনারীর অভাবনীয় অভাব ও দৈম্য ঘুচাইবার কথা, এবং সর্তোপরি ভারতের নিজ 
বৈশিষ্ট্য ও প্রকর্ষকে এ কালের কল আবজ্জনা ও জঞ্জাল হইতে উদ্ধার করিয়া নিজ অলোকসামান্য 
জ্যোতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার কথা--কোনও স্থানে শুন! যাইতেছে ন|। অবশ্যই আধুনিক 
মনোবৃত্তিতে এই কথা উপহাসজনক বলিয়াই মনে হইবে এবং যাহার। ভারতের ভবিষ্যৎ 
রূপ-পরিকল্পনীয় নিষুক্ত হইয়াছেন ও ভারতের ভাগাবিধাত। বলিয়। স্পর্ধী করিতে চাহেন, তাহাদের 
নিকট ইহা একান্ত অগ্রাহ হইবারই কথা। কিন্তু জগতের কাছে-_বিবদ্ধমান নানা জাতির কাছে, 
ভারতের এই রূপ পির্ণয়ের সমস্ু! নৃতন উঠে মাই । ইতিহাসের স্তরে স্তরে তাহার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে; 
দেখ! যায় ষে, যে সকল লোক বা জাতি ভারতকে ভূলিয়।-- ভারতের অন্তনিহিত শক্তি (98৪৪ ০1 
8৪ ৪০11) ও ভারতীয়ের অভাব ও আবগ্তকত! (15৪৭২ 01 0006 0901)16) কে তুচ্ছ করিয়া, কেবল 
আপন স্বার্থের মাপে ভারতের মুল্য নিপ্ধারণ করিতে গিয়াছেন, তাহারা সকলেই বিলুপ্ত হইয়া 
গিয়াছে। পক্ষান্তরে ভারত আপন সাধনাবলে যুগ যুগান্তরের নান। পরিব ধনের মধ্য দিয়া চলিয়। 
আসিয়াছে । সময় আসিয়াছে পারিপাশ্বিক সমুদয় অবস্থাকে ভারতের সেই সাধনা-মূলক 
জাতীয়তার সেবাতে নিয়োজিত করিতে হইবে ; তবেই ভারতের প্রকৃত ভবিষ্যৎ রূপ ফুটিয়া উঠিবে; 
বাহ্িক সমুদয় গ্রচেষ্ট। ও উদ্চোগও তাহাতে সার্থক হইবে । 


সাধনা-মুূলক সংগঠন 


ভাঁরভীয় সাধনার ভিওিমৃশে জাতীয় কর্মধার! নিয়ন্ত্রিত ও স্রদ্ধিত কর! যায় কি না, ইহার 
সমুচিত বিচার ও প্রচার করা ভারতের সাধনার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্ | এই লক্ষ্যেই সর্বপ্রথম ইহার 
প্রবর্তন হইয়াছিল । এই মহান্‌ কার্যে সমুচিত কৃতকার্ধাতার দাবী “ভারতের সাধনা” এখনও 
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করিতে পারে না । কিন্ত দেশের পৃজ্য এবং কল্যাণ কামী, এমন অনেকের আশীর্ববাদ ও শুভেচ্ছা এই 
অল্প সময়ের মধ্যেই ইহার উপর বধিত হুইয়াছে। স্বর্গীয় মহারাজ! মণীজ্্চজ্্ নন্দী বাহাদুর, বিচার- 
"পতি শ্রীযুক্ত মন্সথনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রবীণ অসহযোগত্রতী ব্যবহারজীবি শ্রীযুক্ত কুমার কৃষ্ণ দত্ত মহাশয় 
প্রভৃতির নাম এ প্রসঙ্গে আপনিই আসিয়া পড়ে। সম্প্রতি ভারতীয় সাধনার অকুত্রিম অন্ধ্রাগী প্রবীণ 
দেশকন্মী ও চিন্তাশীল লেখক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বস্থ মহাশয় যে আশ্বাসবাণী দান করিয়া গিয়াছেন, তাহ 
সবিশেষ উল্লেখষোগা । বিগত ২৮শে অগ্রহায়ণ রবিবার তিনি স্থদূর রাচির প্রবাস হইতে আসিয়! 
“ভারতীয় সাধন! মূল ক শিক্ষ। পরিষদেংর তত্বাবধানে অনুষ্ঠিত এক সভ।য় অতি সারগর্ভ একটী অভি- 
ভাষণ করিয়। গিয়াছেন। তাহার সবিশেষ আলোচনা সময়ান্তরে করিবার বাননা রহিল। তিনি 
বলিরাছেন বে, ভারতীয় সাধনার সম/ক প্রপার কল্পে একটা স্সপ্বদ্ধ সঙ্ঘ ব সমিতি সংস্থাপিত হওয়া 
আবশ্তক। আজ জগতের বিভিম্ন জাতির সাধনার মধ্যে যে হ্েধাহ্েষি চলিতেছে, তাহাতে 
ভারতের সাধনার একটী বিশেষ স্থান ও সাথকতা আছে, ভারতের সকল সমস্যা সেই সাধনার 
বলে মীমাংসিত হইতে পারে_[ত। 69 ০০09196 01 0011001৩ আ1)101) 0018 097) 0০1116 ০7) 0 
3017)9 (01088 1989৮, 0179 1092098 01) 01১8 8109 01 [10018 013100176 1)258, 01 1860, 19991) 
£৮01)9121)6 80610£0) 800 09176 ৪০৪০০০:০৫, 1৪০1869৫ 8100 0010919817615619 110%2৮101- 
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0০069] 1085818]190 007098 01 ৮980৪1) 0010079, 4 991030751 012501880101) ৮০০1৫ 
97)8)9]8 61) [9:00৮2081868 01 1109181) 0010076 6০ 18)996+ 83001)817)£6 ৬1918, 01801083 
[0:0£187750898 01 ৮0108, 896ট19 10181) 01 01১9790101)8 8100 009891)0 8 01811907180 01৫ 
006 0০ 009 01901001776 8150 01811)59£%011)5 10010098901 98691) 01511138010). 
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৮81181)80” (8০০196% 101 0156 8১090306101) 01 800861018 0899৫ 0107 11)01%1) 00010176 ) 
1১8৪ 70991 3৮৯৮:৮৪৫ 11৮ 08190608% ৮7101) 2) 93009119106 2)01)01917 01281) 91)616190 
*131)815692 39017909, ৬1586 এ 0:90952 18 6০ 7189 10 6০ 69 86%038 01 ৪ 
&]1-17)018 ৪০০1667 30 626 16 0৮0 86070 & 01860000 15919 ৮7011090801) 0126 
৪06 111)93 (7078) 9000৩ 0৮৮9 91 [10919 10525 10086 80501 93:01881)29 16৮18. আমর! 
এই শুভ আকাম্াকে আশীর্বাদ বা! কল্যাণকর নির্দেশ বূপেই গ্রহণ করিতেছি; এবং ইহার 
পরিপূরণার্থে দেশবাসীগণের সহানুভূতি প্রাথন।:ও ভগবানের করুণা ভিক্ষ। করি । 


৬৮, ভারতের সাধন! [ ২য় খণ্ড__২য় সংখ্য। 


জড় বিজ্ঞানে কৃতিত্ব 


স্থইডেনের “একাডেমী অব সাইন্স” নামক হ্থপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞান পরিষদ কলিকাত৷ বিশ্ব 
বিষ্ভালয়ের বিজ্ঞান শাখার অধ্যাপক খ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বেস্কট রমণকে এবার ১৯৩০ সনের বিজ্ঞানের 
্ন্ত নির্দিষ্ট “নোবেল প্রাইজ" নামক স্ুপ্রসিন্ধ পুরষ্ষারটা দান করিয়া আধুনিক ভারতকে সম্মানিত 
করিয়াছেন । ভারতের এ ছুরবস্থার ছুপ্দিনেও যে ভারতীয় কেহ জগতের নিকট প্রকৃত কোনও 
সম্মানের অধিকারী হইতে পারে, তাহ একদিকে যেমন আশ্চধ্যজনক, অপর দিকে তেমনই ভারতের 
অন্তনিহিত কোনও শক্তির পরিচয় দিয়। থাকে । নিতাস্ত অধঃপতনের অবস্থায়ও এদেশে প্রতিভা- 
বান বাক্তির 'অভাব হয় ন।; ভারতীয় সাধনার চিরাগত শক্তির ইহ! এক নিদর্শন । 

“নোবেল প্রাইজ” জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষার পরীক্ষণে নিয়োজিত। সাহিতা, কল!, দর্শন 
বিজ্ঞানাদি সণ বিষয়ে ভূমগ্ুলের শ্রেগ্ ব্যক্তিকে খু'জিয়া বাহির করিয়া এই পুরস্কার প্রতি বৎসর 
দেওয়৷ হয়। অবশ্ঠই পাশ্চাত্যের বিদ্বন্ম গুলী হইতেই বিশিষ্ট বাক্তিগবকে এই প্ররক্কার প্রায় এ 
যাবত দেওয়! হইয়া! আসিতেছে । আর মাহষের বাছুনী বে সকল সময় সম্পূর্ণ সমীচীন হয়, তাগাগ 
' ময়। পাশ্চাত্যের চোক্ষে ভারতবর্ষ যে এক্ষণে নিতাস্ত হেয় বলিয়াই প্রতিভাত হইয়৷ থ"কে 
তাহাতে বিশ্মিত হইবার কিছু নাই । ভারতের বর্তমান অবস্থাই তাহার কারণ । তত্রতা সাধারণ 
লোকের! ত জানিত ভারতব্্ষ আফ্িকা ব।৷ আমেরিকার মতনই সর্প ও শ্বাপদ-সঙ্কল জঙ্গলময় 
ভয়াবহ একট! দেশ; বেশী কিছু থাকে ত সেখানে মন্দির এবং সাধু, সন্ত্যাসী ও অর্দনগ্ন ব্রাহ্মণ । 
আধুনিক জগতের বিষয়-নিপুণ পাশ্চাত্যের কাছে, ভারত এক বিপুল বাণিজা দ্রব্যের বাজার 
এবং বাণিজ্যের স্ুত্রেই ভারতের সহিত তাহাদের বর্ভমান এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক । এ সম্পর্কে 
আসিয়া পাশ্চাত্যের পুরাতত্ববিদ ও ভারততত্ববিদগণ ( [11091041818 ?) ভারতের তত্ব 
কিছু উদঘাটন .করিতে ন। গিয়াছেন তাহা নহে। কিন্তু জানিয়! হউক ব। ন| জানিয়াই হউ্‌, 
ইহার! সাধারণতঃ এই ভাবই প্রচার করিয়া! গিয়াছেন যে, ভারত এক কাল্পনিকের স্থান, প্রাচীন 
ভারতের লোক কেবল দর্শন ও ধর্মের কল্পন! লইয়া সময় কর্তন করিয়। গিয়াছে, আর তাহারই ছাপ 
বর্তমীন ভারতবাসীর মনোবৃত্তির উপরে রহিয়। গিয়াছে । প্রকৃত কাজের বিষয়, বৈজ্ঞানিক যাথার্থয 
নিরূপণ ইহাদের দ্বারা হইবার নয়। আর তাহাদের মুখে শিখিয়াই এদেশের ভতখাকথিত শিক্ষিত 
সমীজও সাধারণতঃ তাহারই প্রতিধিনি করিয়। আসিতেছেন। তবুও ইউরোপীয় বিদ্বৎ মণ্ডল;র 
অনেকে ভারতের প্রতি এক প্রকার শ্রদ্ধার ভাব পে।ষণ করিয়। আসিতেছিলেন । যদিও ইংরেজ 
জাতি তাহাতে প্রায় নিরপেক্ষ । সমুদ্র উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া এই ভাব চলে। বিংশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে এশিয়ার নৃতন জা গ্রতি দেখ। দিয়াছে; ভারতের ও তাহাতে এক বিশেষ 
ভাগ আছে। কিন্ধু সঙ্গে সেই পাশ্চাত্যের মনোবৃত্তিতে এক গ্রতিক্রিয়।৷ আরম্ভ হইয়াছে; পুরাতবের 
. সৃষ্টিতে ইউরোপ এখন আর এশিয়ার কোন তেমন শেষ্টত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না; 
আধ্য সভ্যতার শিশ্র-শবা! আর ভারত ভূমি বা মধা এশিয়ার প্রান্তর নহে, স্কাপ্ডিনেভিয়। ব। 
ডেনূষুবের তীরবন্তী ভূমিতে তাহার। উহ। খুঁজিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গেই পাশ্চাত্য রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক স্বার্থ ও প্রতিদ্ন্দিতাবশে লোকের মনোবৃত্তিতে নিদারুণ বিদ্বেষের সঙ হ্ইয়! 
আসিতেছে । ফলে পরস্পরের সভাতা৷ ও সমাজ-বাবহারের প্রতিনানারূপ বিছ্বেষ-স্থচক “প্রপেগে গু) 


অগ্রহায়ণ--১৩৩৭ ] সাধনার পথে ৬৯ 


ব! গ্রচার ও প্ররোচনার কাধ্য চলিতেছে । শ্মিখ-লিখিত ভারতেতিহাসের অকস্ফোর্ডসংস্করণ ও 
মেয়ে।-লিখিত “মাদার ইত্ডিয়া”কে দৃষ্টান্ত স্বরূপ পর! যাইতে পারে । ভারতে সাম্প্রদায়িক বিছেষের 
স্ষ্ট ও তাহার প্রসার ইহার রূপান্তর মাত্র। জগতের মানব প্রকধের ইতিহাসে এ সকল কথার 
অর্থ আছে। ূ 
এইরূপ অবস্থাতেও যে ভারতের একজন বিজ্ঞানবিদ জগতে পদা্বিগ্যার শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ 
করিলেন, তাহা এদেশবাসীর পক্ষে কেবল আনন্দ ও উৎসাহের কারণ না হইয়া শিক্ষারও বিষয় হয়, 
ইহা বাঞ্ছনীয় । আধুনিক সভ্যতার পরিস্থিতিতে ইহার নান! দিকই দেখিবার যোগ্য থাকিতে পারে। 
ভারতের আর এক জন মনীষী কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৪ সনে প্রাচ্যবাসীর্গিগের মধ্যে 
সর্বপ্রথম এই “নোবেল পুরস্কারের অধিকারী হন। ভারতের অধ্যাত্মতত্বমূলক আদর্শবাদ তখন 
ইউরোপের এক শ্রেণী সাহিত্যিকের অন্তঃকরণ অধিকার করিয়। বসিয়।ছিল। তদবধি প্রাচা ও 
প্রতীচোর সম্মিলনের এক অভিনব স্থুর শুনা যাইতেছে ; কবিবর তাহাতে 'প্রধানতঃ নিয়োজিত 
রহিয়াছেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই তখন ইউরোপের মহাসমর বাধে; পরে তাহাতে শাস্তি আনিবার জন্য 
জাতি-সঙ্ের হষ্টি হয়। অধ্যাআ্ভাব-সশ্মিলনের অপেক্ষা রাষ্ট্রিক সম্মিলনের দিকেই লোক দৃষ্টির 
অধিক ঝোক পড়ে। এদ্দিকে মহাত্ম! গান্ধী ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিকে অধ্যাত্মের সংস্পর্শ দিয়া লোক 
চক্ষে উজ্জল হইয়া! উঠেন । জগতের শান্তি ও কল্যাণ কামনায় সর্বশ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠাতা বলিয়া মহাত্মাকে 
একবার এই নোবেল পুরস্কীর দিবার কথ! উঠিয়াছিল। কিন্ধ তাহা হইয়া উঠে নাই। আজ ষোল 
বংসর পরে একজন ভারতীয় জড় বিজ্ঞানবিদকে পুনঃ এই প্রবস্কার দেওয়াতে, বিদ্বৎ সমাজে তারতের 
বাস্তবজ্ঞানবন্তার 'প্রতিষ্ঠাও বাড়িল। 

ভারতের সাধনার ক্ষেত্রে অধাযানম্সতন্ব ও জড়তবে, পারম্।ধিক ও ধহিকে, অথব! আদর্শবাদ 
৪ বাস্তবতার মধ্য কোনও বিপরীত ভাব ব। সন্বন্ধ নাই। বরং এতছুভয়ের এক অসাধারণ সামঞ্জান্টো 
এই সাধনার সিদ্ধি । ধশ্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফল লাভ উহার লক্ষ্য । যাহার! ভারত- 
বাসীকে কেবল আদর্শবাদী বলিয়। থাকেন, তাহার। ইহাতে উহাদের প্রশংসা! করেন,কি নিন্দ। করেন 
তাহ। বুঝিরা উঠ| কান; আর তাহাদের সুখে এক্ষণে এদেশের উচ্চ দীর্শনিক বিচার ব! প্রবল ধন্ম- 
পরায়ণ তার কথ শুনিলে আমাদের কোনও গৌরব বোধ আস। উচিত কিন! তাহাও ভাবিবার 
বিষয়। প্রাচীনকালে ভারতবন্ন যে কেবল আদর্শের কথ! ব| ধশ্ম এবং দার্শনিক তত্ব লইয়াই ব্যস্ত 
থাকিত না, তাহ! বুঝিয়! লওয়। কঠিন নহে। ভারতের পুরাবৃত্তে উচ্চ আদর্শ ব! ধন্দ-মূলক চিন্ত।- 
ধারার ঘত পরিচয় পাওয়! যায়, তাহাতে আমাদের পূর্ব পুরুষগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জ্ঞান 
এবং যুদ্ধবিদ্য। ও বস্তপ্ধানের পরিচয় তাহা হইতে আরও অধিক পাওয়/ যায়। পদাথজ্জান, রসায়ন- 
তত্ব, শরীরতত্ব চিকিংসাশাস্ত্র ও জ্যোতিষাদিতে তাহাদের অসাধারণ জ্ঞানের কথা আধুনিক যুগের 
এতিহ।দিকগণের গবেষণায় দিন দিন অধিক প্রকাঁশ পাইতেছে। 

বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য দেশবাসীগণ যে জড়বিগ্ভায় অসাপারণ কৃতকার্ধ্যত! লাভ করিয়াছেন, 
তাহ! অধ্ধীকার করা যায় না) আর ইহাদের এই কৃতবিদ্চতা যে একদেশদর্শিতার দোষে দূষিত 
তাহাও দিন দিন ধর! পড়িতেছে। কিন্ত পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আস! অবধি, বর্তমান এই জড়- 
বিগ্াকেও অধিগত করিবার জন্য ভারতবাসী পশ্চাৎপদ রহিয়! যায় নাই। এতছুগেশো যে সকল 


রি ভারতের সাধন! [ ২য় খণ্ড-+২য় সংখ্য। 


প্রচেষ্টা! এদেশে এ যাবত হইয়৷ আদিতেছ তাহার মধ্যে কলিকা তার বিজ্ঞান পরিষদ্‌ (498০০1৪1০7. 
1০2 0155 00185586101) 0? 99197069) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । স্বরণীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার 
১৮৭৬ সালে উহার প্রতিষ্ঠা করেন। মৌলিক গবেষণ।র কার্য্যে বিদ্যাখাদ্দিগকে সুযোগ প্রদান ও 
উৎসাহ দান করাই এই পরিষদের উদ্দেগ্ত ছিল; কালে বিশ্ববিগ্ভালয়ের উচ্চ বিজ্ঞান শিক্ষা বিভাগে 
এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছে । এই বিজ্ঞান পরিষদ্‌ স্ষ্টির কাল হইতে কলিকাতাতে থে 
পদার্থ বিজ্ঞান চচ্চার আবহাওয়ার স্থষ্ট হইয়াছে, ডাঃ রম্ণ ও তাহারই সম্ভৃত ফল। 

ডাঃ রমণ মান্দ্রাজবাসী। ১৯০৬ খুঃ অন্দে তিনি মান্দ্রীজ বিশ্ব বিদ্যালয় হইতে এম-এ 
ভিগ্রীলাভ করি, গভর্ণমেন্টের অর্থপরীক্ষণ বিভাগে চাকুরীতে প্রবেশ করেন। এবং এই চাকুরীর 
অবস্থাতেই বিজ্ঞান পরিষদের সহিত সংগ্রিষ্ট হন ও বিভিন্ন প্রকারের গবেষণার কাধ্যে রুতবিদ্/ত। 
প্রদর্শন করেন। ১৯১৩ অকে স্বগাঁয় তারকনাথ পালিত ও রামবিহারা বোষ এই ছুই দানবীরের 
প্রদত্ত অর্থ ও সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মৃহাশযের অসধারণ কন্মকুশলতাব সংযেগে কালিকাত। 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের উচ্চ বিগ্রান শিক্ষ। বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং ১৯১৭ থু অন্দে শীযুন্ত রমণ গভর্ণ- 
মেন্টের উচ্চতর বেতনের চাকুরী ছাঁড়িয়। সার আশ্ুতোষের আমন্ত্রণে বিজ্ঞান কলেজে জড় বিজ্ঞানের 
অধ্যপন। গ্রহণ করেন। ছুই বংসর পর তিনি উপবি উক্ত বিজ্ঞান গরিবদের সম্পাদক নিষুক্ত ১ন। 
এবং বিবিধ গবেষণার কাখো মৌপিকত। দেখাইর! বিজ্ঞান সথাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে থাকেন 
১৯২১ সনে কশিকাও| বিশ্ববিদ্ভালর তাহাকে ডি-এন্‌নি উপাধিতে ভূষিত করেন? ১৯২৪ সনে তিনি 
এফ.-আর-এদ্‌ (রয়েল সোধাইটার সধগ্ত ) হন। ১৯২৯ সনে তিনি জারমনীর ধিবাের পি-এস্‌-ডি 
উপাধি পান, এবং ১৯৩০ সনে গ্রাসগে। বিখবিদ্ভালয়ে এল্এল্ডি, উপাধি, রেনের হটালিয়।ন 
বিজ্ঞান-পরিষদ হইতে মেটেন্সি পদক, লণ্ডন রয়েল সোসাহটা হইতে কোগেস্‌ পদক এবং নুই(ন্‌ 
বিজ্ঞান-পরিষদ্ের এই নোবেল প্রাইজ পাইযাহে ন। 

ডাক্তার রমণের গবেষণ।র কাধ্যাবপা এখাধ৩ প্রা শতাধিক নিবন্ধে নান। ভাষাতে 
প্রকাশিত হইাছে। তম্নবে। সধুদ্রজলের বখানশয় সধন্গে তিনি যে খৌলিক তথ্য আবিষার 
করিয়াছেন তাহ। এবং বান্ত যন্ত্রের হ্থর উত্পাদণ বিধরে তিনি থে মত প্রক।ণ করিয়াছেন তাহ, এবং 
আলোকের আশবিক প্র-ক্ষণ লাভ (১1১1৩0০৪1৪০ ৪০২০6০71091 15500) বিষয়ে গব্ষণ। বিশেষ 
উল্লেখ যোগ্য । শেযোপ্ত বিষয়টী রমণের্‌ বিশেষ কাব্য (আম 10০০৮) বলিধা জড় বিজ্ঞানের 
ইতিহাসে প্রপিদ্ধ স্থান পাঁভ করিথাছে; এবং উহাই তাহার নোবেল প্ুরপারের আধার । 


মহাত্ু। ও কবি। 


কবিবর রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্ব। গার্ধী উভয়ে লোকচক্ষে মহান্‌। অগ্কক।র এই অধঃপতিত 
ভারতের বিজরের প্রত।ক, এজন্য ইহার আমাদের আরও নমন্ত | মহ্‌ লোকের চরিত্র-সম!লোচনা 
ও কাধ্য কলাপের বিপ্লেষণ জগতের পক্ষে পরম উপকারী ও মঙ্গলদায়ক। জীবদ্দশার তাহা হইতে 
পারিলে, মে উপকারের মাত্র বৃদ্ধি পায়; কিন্তু সকল সমস» তাহা হইয়। উঠে না। মহতের চরিত্র 
বিগ্লেষণ ব। কাধ্যের সমালে।চনা মহতের হাত হইতে দেখিলে তাধার মূল্য যে আরও বৃদ্ধি পায় ও 
সাধারণ লোকের চিত্ত আকর্ণণ করে তাহ। বলাই বাহুল্য। সমসাময়িক মহান বান্তি বিশেষের 


অগ্রহায়ণ--১৩৩৭ ] সন্ধ্যোপাসন। র ৭১ 


পরপ্পরের প্রতি এরূপ অনেক উক্তি অমর বাক্য হইয়! রহিয়াছে । “অরবিন্দ রবীন্দের লহে নমস্কার” 
এ বাকা অসাধারণ না! হইলেও অমর পদবীর । মহাত্মা গান্ধী ও কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ-খুব বেশী ন। 
হইলেও পরপ্পরের লক্ষ্যে কখন কখন দুই একটা উক্তি করিয়াছেন ( আরও করিলে জগৎ উপকৃত 
হইত, সন্দেহ নাই )। তাহ! অনেকের মনে থাকিতে পারে । মহাত্মার চরকাকে লক্ষ্য করিয়| কবিবর 
অনেক সময় প্রবন্ধও লিখিয়াছেন, অনেকের মনে থাকিয়। থাকিবে । মহাত্মা তাহা কবির উক্তি 
বলিয়া! তখন কবিবরের কথার মমালোচন! করিয়াছন--কবির উক্তি ও ব্যবহারিক রাজনীতির কথ! 
স্বতন্ত্র, এইরূপ বলিবার উদ্দেগ্ঠ । সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানবীয়তার সফরে বাহিরে বেড়াইতেছেন, 
মহাঁজ্সা,ভারতীয় রাজনীতির স্টত্র-ধর বলিয়া! সর্বত্র খ্যাত এবং কারাগারে আবদ্ধ। লগ্ডন সহরে 
গোল টেবিলের যে বৈঠক বনিয়াছে, মহাত্মা তাহাতে যোগদান না করিয়! ঠিক কার্য করেন নাই 
বলিয়। রবীন্দ্রনাথ এক অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন | মহাত্মার নিকট হইতে ইহার কোন উত্তর 
শুনিতে পাইলে সকলের প্রীতি গ্রদ হইত সন্দেহ নাই । কিন্ত তাহার সম্ভাবন। নাই । তদভাবে জন- 
সাধারণের মধো ইহার আলোচন। হইতেছে ও হইবে । মানব সমাজের তাহাতে লাভ আছে । 


সন্ধ্্যোপামন। 


স্বায়ংঞব মশন্তরে উগুদেব ব্রঙ্গার জদর় হইতে উত্পন্গ হয়েন। আবার বৈবত মনন্ছরে 
তিনি প্রদীপ্ত অগ্রিজাল। হইতে উৎপন্ন হদেন। নথ।শিক্কন্ষে £িঅঙচ্চিদি ভৃপ্তঃ সপ্গতব ভগ জজা- 
নানো ন দেহে ।” গোপথ ব্রাঙ্গণ বলিয়ছেন, খিনি উগচকে উপলব্ধি করিতে পারিবেন তিনি? ভৃগুর 
ন্যায় সব্দত্র প্রকাশিত হইবেন, যথ। £য্দভুজাত তশ্মাদ্‌ ভগ্তঃ সন ভব তদ্‌ ভঁগে| ভগ্তত্রংভ গুরিব বৈ 
সসর্বেধু লোকেযু ভাতি য এবং বেদ |” ভরের বলেন, “ঘদ্‌ দ্বিতীয়ম।সীন্তদ, ভগ্তর ভবত্বং 
বরুণে। ন্যগৃহ্ীত তন্মাৎ স ভগুতবারণিঃ |” মহাভারত ইহাই নপিগাছেন, ম্থ। ত্রপ্ধাণে জদখং ভিত্ব। 
মিঃ*তে। ভগবান্‌ ভগ্তঃ।” 

বলি9৪ শ্বানংভূব মন্তৰ অযোনিজ পুল । বলিঠের ক্ূপ। ন। হওস। পণ্ান্ত বিশ্বামিজ্ের মত 
তপস্বীও ব্রাঙ্ষণ হইতে পারেন নাই । এই বিশ্বামিদই গায়ত্রীর খমি। মহাভারত তার শ্গরে 
শিক্ষ। দিয়াছেন-_র্শে। বিবদ্ধতি ভুূগে। পরিকীর্ীনেন বীমাৎ বিবন্ধতি বসিষ্টোনঘোনতেন |” স্রতরাং 
ভৃগু বনিষ্ঠাদি প্রজাপতি ব্রাগণের কপ। ন। হইলেও তাহাদের স্বরূপ বৃঝিয। তাহাদের প্রতি ভক্তিমান 
হইতে ন। পারিলে দ্বিজ্-জাতির উপাধন। পদ্ধতি বুঝিতে পার| যার ন। | 

উপাসন। ন| করিলে জ্দয়াসন পবিত্র হয় ন|॥ সন্ধ্যা, পূজ।, জপ, হোম প্রভৃতি যাহা কিছু 
আচরণ সকলেরই উদ্দেশ্য মনকে পবিত্র করা । মুন পবিত্র ন। হইলে সে মনে ভগবানের মধিষ্ঠান হয় 
ন।। গৃহের মধো যদি ছেলের। বিষ্ট। ত্যাগ করিয়া রাখে এবং সেই অবস্থায় কোন ভদ্রলোক সেই- 
খানে আগমন করেন তবে যেরূপ আমরা সেই ভদ্রলোককে সে গৃহে বসিতে বলিতে পারি ন|__ 
তিনি বাহিরে আসিয়া ধ্াড়ান, তদ্ধপ হৃদয় পবিত্র ন। হইলে ভগবান সেখানে আসন গ্রহণ করেন না, 
বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়! চলিয়! যান। সন্ধ্য। বন্দনাদির উদ্দেশ্যই হৃদয়ের পবিভ্রতা আনয়ন চেষ্ট।। 
উদ্দেশ্ট ভ্রষ্ট হইলে _কার্যযের কোন ফল হয় না । - 


গং ভারতের সাধনা [২য় খণ্ড--২য় সংখ্যা 


যাবতীয় হিন্দুশান্ত্র বেদ হইতে উড্ভৃড। বেদের জননী গায়ত্রী। আবার গায়ত্রীই সন্ধ্যার 
প্রাণ; গায়ত্রীই সন্ধ্যার সার। সুতরাং গায়ন্রীতে বেদ বীজরূপে নিহিত । উপন্যাস ও অনুক্রমণিক। 
লহ তত্বনিচয় যেরূপে হিন্দুশাস্থে গ্রথিত তন্রপ এই গায়ত্রীর উপাসনা কতকগুলি অন্গবন্ধ ও 
পরিশিষ্টের সহিত সন্ধ্যাতে গ্রথিত। প্রত্যেক জিনিষেরই মোট! গঠন ভেদ করিয়া তবে সার পদাথে 
উপনীত হওয়া যায়। সন্ধ্যা কার্ষ্যেও গায়ত্রীতে উপনীত হইবার পূর্বে কতকগুলি খোলস অতিক্রম 


করিতে হয়। সন্ধ্যার প্রক্রিয়া ঠিক এই সনাতন প্রণালীতে বাবস্থিত। সমস্ত বিশ্বের সমষ্টি ব্যাপার 
চিন্তা করিয়া ক্রমে সুক্্ম ও হুক্্রতর পর্যায়ে মনকে নীত করিবার বাবস্থ। এই সন্ধ্োপসর্নায় উপিষ্ 
হইয়াছে । তার পর ব্যষ্টি বিশ্বে আসিয়া গায়ত্রীতে উপনীত হইতে হয়। আবার পরিশিষ্টের স্তায়__ 
অনস্ত বিশ্বে মিশিয়া যাইতে হয়। হিন্দুর প্রত্যেক কার্ধ্যই অধিরোহণ ও অবরোহণ প্রথায় অনিবাধ্য 
সত প্রতিষ্ঠিত এবং সেই চেষ্টাতেই হিন্দ সর্বত্র ও সর্ব্বকর্মে দুটরূপে বদ্ধ-পরিকর। তাই তার ধর্ম 
“তার কম্মন--তার তব ভেঙ্গেও ভাঙ্গে না__যেয়েও যায় না। কি যে শক্ত বাধন তাহ। রহ্মচর্ধযহীন 
ও ক্ষীণ মেধাবান মানবের চিন্তার অতীত। 


ৃ শাস্ত্রে কথিত আছে-_“নিত্যং নিত্যং ত্রিসন্ধ্যাঞ্চ করিঘাতি দিনে দিনে । মধ্যাহ্ছে চাপি 
সায়াহ্ছে প্রাতরেব শুচি সদা । সন্ধ্যাহীনোহশুচিন্নিত্যমনর্থঃ সর্বব কর্ন । যদহন| কুরুতে কর ন তশ্য 
ফল ভাগ, ভবেং।” শুচি হইতে হইবে, সঙ্গা। করিতে হইবে। শুচি ন| হইলে কিছুই ফল হইবে 
না। আচার এই জন্য ধর্মের মূল--এ কথা হিন্দুগণ বলিয়। থাকেন। আচার রক্ষাই ধর্ম রক্ষা । 
আচার রক্ষায় ক্রেশ আছে বটে, কিন্তু ক্লেশ বিন। সামান্য জিনিষও লাঁভ কর| যায় না। তবে হৃদয়ের 
বা মনের পবিত্রতা লাভ করিতে অবগই ক্রেশ স্বীকার করিতেই হইবে । লোকে ন! বুঝিয়া ধৈর্য্যের 
অভাবে উপাসনাকে মনগড়া একটা আয়োজন মনে করেন। যনীবের উপাসনায় আমরা কত 
পোষাক পরিচ্ছদ বাবহার করি, কত সাবান লাগাই, কত পাউডার মাখি, কত রকমে চুল গোঁফ 
কাটি, কিন্তু মনীবের মনীবকে, র।জার রাজাকে, সমাটের সম্মাটকে উপাসনা করিবার জন্য মনকে ব। 
হাদয়কে একটুও পরিচ্ছদ দিই ন1---তাতে :একটু সাবান লাগাই না । কাজেই শুধু মাল! জপিয়া বা 
কোসাকুসী নাড়িয়! তাহার প্রসাদ প্রাপ্ত হইল ন। | দোষ তাহার না৷ আমাদের । 

ভেজাল জিনিষ সেখানে চলে ন।। সেখানে কেন, হিন্দুর কোন কার্যে, কোন সদন্ষ্ঠানে, 
কোন উপাসন। পদ্ধতিতেই ভেজাল নাই । ভে'জাল জুটিয়াই ত আধ্যের ধর্ম আজ কণ্গতপ্রাণ হইয়া 
পড়িয়াছে। ধর্মেব মেরুদণ্ড আজ ক্ষয়রোগ গ্রস্ত হইয়াছে । ভূভারহারীর দয়া! ভিন্ন এই রোগের 
ধৰগ্ভ নাই। সেই বৈগ্যনাথ ভারতকে দয়া করুন। 

এখন ঘোর কলিকাল। একালে অব্যভিচারিণী বর্ণাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হিন্দুধর্ম শাস্্রমত 
আচরিত হইতে পারে না। সে একনিষ্ঠত। সে পবিভ্রাচার এখন লাভ কর অসম্ভব । অহংকার- 
লন্ধ সংকীর্ণ দৃষ্টি কিছুক্ষণের জন্য ছুলিয়। যদি আমর! শাস্ ব্যবস্থার সদর্থ লাভে যত্ববান হই, তবে 
পূর্বোক্ত কথ। গুলির সতত! উপলঙ্ষি হইবে । শান্্ বলিয়াছেন-__“অশ্রদ্ধালোরবিশ্বাসো নোদাহরণ- 
মর্থতি। শ্রদ্ধালোরেব স্বত্ব বৈদিকেপিকারতঃ। আচারাদ্বিচ্যুতে। বিপ্রঃ ন বেদফলমগ্্রতে |” 
অবিশ্বাসের মহিত অশ্রদ্ধার সহিত ক'ধোর অন্ুঠান করিয়া যদি ফল না পাওয়া যায়, তবে তাহাই 
দৃষ্টান্ত হইতে পাত্রে ন।। কেন ন। বেদোক্ত কার্ধো প্রথম প্রয়োজন শদ্ধ। ও বিশ্বাস। শরদ্ধ৷ সম্পন্ন 
হইয়! বিধিমত সন্ধ্যার উপাসন। করিয়। ধদি ফল ন। পান, তখন এ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিলে 
শুনা যাইতে পারে। বেদ, স্থৃতি, ধর্্াথযুঝত বাক্য, এসব মানিব না, এসব কল্পিত আখ্যায়িকা ভাবিব, 
--আর প্রমাণ ভীবিব আমার মত অনানুষ্ঠানিক রাম! ও শ্যামার মুখের কথা । বেশ যুক্তি বটে। 
মুনি খধিগুলি কল্পিত -এ না ভাবিয়! রাম! ও শ্তামাকে কল্লিত জীব ভাবিলে বোধ হয় সহজেই এই 
'কচকচির শেষ হুইয়া পড়ে ।-__ভার্গব। | 


মানব সাধনার ভিত্তি ও জাতীয় শিক্ষা 
জ্ীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র, এটর্ী কলিকাত। হাইকোর্ট 


আজ কতক বৎসর ধরিয়। এদেশের বর্তমান প্রচলিত শিক্ষ।/ এ:তাহার পরিণাম দেখিয়। 
অনেকের মনে অসন্তোষের সঞ্চার হইয়। আসিতেছে । বর্ধমান শিক্ষার নৈতিক দ্বরগতি দেখিয়াই 
প্রধানতঃ এই অসন্তোষের উৎপত্তি এবং সেই জন্যই এ শিক্ষাপদ্ধতির স্থানে কোন জাতীয় শিক্ষ। 
প্রবর্তনের প্রন্তাব চলিয়। আসিতেছে ; কিন্ধ তারএ কোনও স্বরূপ নিণীত হইতেছে না। যত দূর 
বুঝ। যায় তাহাতে :পাশ্চাত্য «এ ভারতীয় প্রকর্ণ (9101181৪ )এর মৌলিক নীতির থে পার্থক্য তাহার, 
কোনও সুম্পষ্ট ধারণ। ন। থাকাই এই গোলধোগের প্রধান কারণ। পাশ্পাতা-ইউবোপ--নিজেই 
এক্ষণে আপন 'প্রকর্ষের উপর বীতারাগ হইয়। উঠিম্বাছে ; বিগত মহাসমরের পর হইতে এই 
অসন্তোষ আরও তীব্ররূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে |... সময় আসিয়াছে খখন আমাদের দেখিতে হইবে কোন্‌ 
কানে ভারতের প্রকধ ও সাধন। পাশ্চাত্যের আদর্শ হইতে পৃথক ; এনং জগতের বর্তমান অবস্থায় 
ইহাদের কোন্‌ আদর্শের উপধোগ এক্ষণে অধিক | 
শিক্ষার কাধ্য দুইটী £--(১) লোকের বিভিন্ন শক্তি ৪ প্রকৃতির উৎকর্ষ সাধন; (২) জগতের 
বিভিন্ন তথ্য ও ঘটন।--যাহ। লোকের জীবনে উপকারে আসিতে পারে-__তাহার জ্ঞান দান। এ ছুই 
উদ্দেশ্ঠই সুসাধিত হওয়। একান্ত আবশ্যক ; এবিষয়ে কোনও মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না । কিন্ত কি 
প্রণালী ব। পদ্ধতিতে এই মানব-বৃত্তির উত্কধ সাধন করিতে হইবে, এবং কোন্‌ শ্রেণীর বা প্রকৃতির 
ঘটন।র তথ্য অঞ্জন করিতে হইবে, এ বিষয়ে বিস্তর মত-ভেদ আছে । কেন এই মতভেদ হয়, 
তাহার ও অচ্গলন্ধান হওর়। 'প্রায়াজন। 
প্রথমতঃ ইংরেজী শিক্ষ। বা ০110108610% কথাটীর দিকেই মন দেগয়। যাউক? ইহার 
মৌলিক অর্থ দুইট। ল্যাটিন কথ। হইতে উদ্ভধত-( ৮৮97৮610701 690০0 ০০), যাহার 
সপারণ অর্ধ-কোনও দিকে লহয়। ঘাপয়। | প্রাচীনের। ভহার ন্র্থে যাহ। বূুঝিতেন তাহ। বোধ হয় 
এই +--মানব প্রকৃতির ঘে উত্কম সাধনে ভগবদ্সামিধ্ো নীত হর যায--1071551)ি 030 0159৭ 
(801118158 0188৮ 01)9$ 1881210198৫ 6০ 03০৫--তাহাহ শিক্ষ।; এলন্য দেখ| যায় থে পূর্বকালে 
সর্দত্র ধর্পগত শিক্ষা! ও অধায়নের উপরই গুরুত্ব স্থাপন কর। হইত। ভারভবর্ষে কার্যযতঃ শিক্ষার প্রধান 
লক্ষ্য উহাই ছিল। ভারতের লোকের। শিক্ষার দ্বার। সর্বকালের জন্য আত্যন্থিক ছুঃখ-নিবৃত্তি ব৷ 
সকল অস্থখের অবসান চাহিতেন; আর তাহার উপায় ভগবানে আত্মনিমজ্জন-_তাহাই বেদান্তমতে 
ব্রঙ্গতত্বে আপন একত্ববোধ । ইউরোপে লোকের ব্যক্তিগত জীবন ও সাধারণ চিন্তাধারায় যেদিন 
হইতে ধন্ম-যাজক দিগের প্রভাব হাস পাইতে থাকে, সেদিন হইতে শিক্ষার সেই আদর্শও যোহ। ছিল 
ভগ্বদুনুখীন করা) অলক্ষিতভাবে ক্রমে গৌণ স্থান অধিকার করিয়াছে । পাশ্চাত্যের বর্তমান শিক্ষার 
ল্য হচ্ছে লোকের বৃন্ভিসমুহকে এমন শাবে বাড়াইয়! ভোল। যাহাতে সে এঁতিক জীবনে উপযুক্ধ 
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রূপে জুখ-লাভের অধিকারী হইতে পারে । ভারতবধের বিদ্যালয় সমূহে এক্ষণে ঘে শিক্ষা! দেওয়৷ হয়, 
দেশে বিভিন্ন প্রকারের ধশ্ম পদ্ধতি বিদ্যমান বলিয়।, তাহা আর ধর্মের লক্ষো পরিচালিত হইতেছে 
না । কাজেই বর্তমান নবা যুবকদ্দিগের জীবন ঝ। চিন্তাধারার মধো ধশ্ষের প্রভাব সম্পূর্নরূপেই তিরে।- 
হিত হইয়াছে । ইউরোপের অবস্থা! কিন্ত ঠিক এইরূপ নহে । সেখানে খৃষ্টান ধন্মের প্রভাব এখনও 
সমাজের উপর অল্প-বিস্তর দেখিতে পাওয়। যায়_যপি ও. পূর্ববাপেক্ষ। তাহ। অনেক পরিমাণে কম । 
প্রাচীনেরা মনে করেন, আধুনিক যুবকসম্প্রদায়ের নৈতিক অবনতি ভাভাদের শিক্ষা-পদ্ধতি হইতে 
ধশ্মভাঁবকে সম্পূর্ণ বঞ্জন করা হইয়ান্ভে বলিয়াই উৎপন্ন হউতেছে । বর্ধমান যুবক সম্প্রদায়ের 
মনোবৃত্তিও অন্যরূপ । তাহার। মনে করে, এইরূপে ধন্মভাব বজ্ঈন করা স্যবিজ্ঞতারই কার্য হইয়াছে । 
কিন্তু শিক্ষার এইরূপ বিপরীত অর্থ ঘাণিয়। লইলে ৪ ( যাহার উদ্দেশ্টা লোককে এই জীবনসংগ্ামের 
জন্য উপযুক্ত করিম তোল। মাত্র ), এই তর্ক উঠ। প্বাভাবিক ঘে-এই জীবনই বা কতদিন স্থায়ী 
থাকে-্মুত্যার সঙ্গে সমাধি ক্ষেত্রেই কি উহার অবসান? এই প্রশ্নের পরিষ্কাররূপে সমাধান হওয়। 
আবশ্টক। বর্ধমান প্রচলিত জড়বাদের মতে ঘ্দি মনে কর। হয় থে, মূক্তা ব। সমাধির সঙ্গে সঙ্গেই এ 
জীবনের অবসান হয়, তাহ। হউলে শিক্ষার সমস্য। দাহ। উঠে, তাহ। পরজন্মবদমূলক মৃত হইতে অবশ্যই 
বিভিন্ন হইবে-_-এতদুভয়ের আসল দৃষ্টি সম্প্রণ রূপেই বদলাইর়। যাইবে । সঙ মসৎ-পাপ প্ুণা-- 
মঙ্গলামঙ্গলের মৌলিক ভাবও বদলাউয়। যায়। মানব জীবনের শুবিঘূত ধাহ। কিছু তাহ যদি কেবল 
এই ইহ জগতেই নিবদ্ধ থাকে-_এবং এতদতিরিক্ত পরজীবনের কোন ৪ কথা না ধর। যায়, তবে তাহ। 
অতিশয় সন্কীণ ক্ষুদ্র দুষ্টিশক্ডিরই পরিচয় দেয়। জাগতিক অনেক বাপ।রই পর্বে এশ্বরীয় শক্তিতে 
আরোপ করিয়া ব্যাখা! কর। হইত; আধুনিক জড়-বিজ্ঞান "তাহার মন্যপ্রকার ব্যাখা। দিয়া 
আসিতেছে ; বুঝিয়! হউক্‌ ব| না৷ বুঝিয়। হউক্‌, তাহাতেই প্রণোদিত হইয়। আজ কাল অনেকে 
ঈশ্বরের অন্তিত্ব 9 পরজন্মে বিশ্বাস হারাইয়াছে এবং এই আশাতে উৎফুল্ল হইতেছেন যে, এই জড়- 
বিজ্ঞানের আরও উন্নতি হইলে, তাহার। জাগতিক গ্রাতাক বিষয় এই জড় বিজ্ঞানদৃষ্টিত ব্যাখাত 
করিতে পারিবেন--পর জীবনের বিশ্বাস রাধিবার কোনও ঘুক্তিযুক্ত কারণ নাই এ কথা প্রমাণ 
করিতে পারিবেন ; এবং থুষ্ট বম্ম মতে ষ্টিতত ও মন্তব্যের জন্মগত পাপ সম্বন্ধে যে ভূল ধারণ। আছে 
তাহারও দূরীকরণ করিবেন । মধাধুগের শেষভাগে ইউরোপের নবীন যুক্তিমূলক চিন্াধারায় এইরূপ 
জড়বাদমূলক বিচারের প্রসার সাধন হইয়াছিল । ভারতীয় সাবনায় প।পপুণ্যের যে সমাধান কর। 
হইয়াছে, অনন্তকীলবাযাপী জীবনও পরগন্ম-পূর্ববজন্ম সম্বন্ধে যে সিদ্ধাম্থ আছে_তাহাতে কর্পবাঁদের 
দ্বার। সেই সকল প্রশ্নের অতি উতরষ্ট মীমাংস। রহিয়াছে । আর আজ্গ পথ্যন্ত জড়বিজ্ঞানের যে উন্নতি 
সাধন হইয়াছে, তাহাতে এই সকল ভারতীয় সিদ্ধাপ্তের বিরুদ্ধে কিছু ত প্রমাণিত হয়ই নাই, বরং 
ন্তাহাতে উহার সমধন ও শঙ্সিগুদ্ধিই হঈতে পারে _ড়বিজ্ঞান জীবনী-শক্তির উৎপত্তি সম্ঘদ্ধে কোনও 
কারণ দর্শাইতে পারে নাইং এবং কেমন করিয়। এক দেহ হইতে অপর দেহে প্রাণের সঞ্চার হয় তাহ 
বলিতে পারে নাই ; বিগ্ঞানকে স্বীকার করিতেই হয় যে জীবন আপনি আপনি উৎপন্ন হয়__উহা! 
বিজ্ঞানের জড় (8০7৪৫) ব। জড়-শক্তি (610০1) হইতে স্বতঙ্জ | জড়শক্তিতে কোনও নব-প্রেরণ। 
বা আস্মান্ুভূতি নাই ; এক কথার জড়ের কোনও ইচ্চাশক্তি নাই। কিন্তু জীবন এই প্রেরণা ব৷ 
উচ্ছা-শক্তির 'আধার- জীবন জড় এ জড়-শক্তিকে চালায়; উহার আশা আছেঃ ভালবাসা আছে, 
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সর্বদ| পূর্ণতার দিকে উহার লক্ষ্য । দেহের অবসান হইলে জীবন-শক্তি তাহার সহিত লয় পায়--এ 
ধারণ! প্রকৃত বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ। কারণ জীবন দেহের পরিচালক মাত্র এবং উহার শরষ্ট। | সমুদয় জীবন 
ভরিয়াই দেহের পরিবর্তন ঘটে,_আজ যে উপাদানে দেহ গঠিত, কাল আর তাহা থাকে না; কিন্ত 
জীবনের অস্তিত্ব বা ব্যক্তিত্ব সারা! জীবন ভরিয়া একরূপই অন্রভব কর! যায়; ইহাই প্রমাণ যে, জড়- 
দেহ হইতে জীবন স্বতন্ত্র। বিজ্ঞান এখন আবিষ্কার করিয়াছে যে, জড়শক্তি (81761 ) অবিনাশী; 
জড় অবিনাশী (11006567101৮15 ); সাধারণ চশে ইহাদের বিনাশ পাইতে দেখা গেলেও, বাস্তবিক 
উহা! এক অবস্থ। হইতে অবস্থান্তরে পরিবর্তন মাত্র । এরূপ ধরা যাইতে পারে যে,জড়ের এই 
অবস্থার সমান্তরালে জীবনও তুলারূপেই অবিনাধা ৷ বাহাতঃ উহার বিনাশ দেখা গেলেও প্রকুতপক্ষে 
তাহাব বিনাশ নাই--অন্য কোনও ক্রিয়।র ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয় মাত্র । বিজ্ঞান একথা নিশ্চিতরূপে 
বলিতে পারে ন| যে, কোনও দেহের সহিত যে জীবন কতক কালের দন্য একত্র দিশ্মিলিত আছে, 
সেই দেহে তাহার ক্রিয়। দেখ। ন। গেলেই এ 'জীবনীশক্তির অস্তিত্ব একবারে লোপ পাইল । পক্ষান্তরে 
আজ অনেক স্ধী সমাজে এই তথ।-কখিত মুতার পরে, কাহারও ক।হার? জীবনের সেই আকাজ্ঞা, 
সে প্রেরণা এ নেই জড়-শক্তিকে নিজ প্রয়োজনে লাগাইবার বিস্তর প্রমাণ পাওয়! যাইতেছে । 
আমেরিক। ৪ ইউরোপের “সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটী” ব' মনস্তত্র বিষয়ক গবেষণা-সমিতিগুলির 
প্রচেষ্টাতে আজ শব্ধ শতাব্ী ধরিয়। থে সকল প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, ভাহাতে শ্তর উইলিরম 
ঞকস্‌, ক্যামিল হাম্নেরিয়ান, ডাঃ ল-ব্রসে। প্রক্তি অতি বড খ্যাতনাম। সন্দিগ্চচেত। বিজ্ঞানবিদেরও 
মনোবৃত্তির পরিবন্তন সাধিত হইয়াছে ; তাহার এন্সণে মরণের পর জীবনসন্ভা বিশ্বাস করিতে 
আরম্ত করিয়াছেন । এতনতিরিক্গ পাশ্চাভাদেশে আর একটী জ্ঞানানসন্ধানের আভাস পান। 
খাউতেছে, যাহ। উহাদের পক্ষে সম্পণ 5 নতন-ডউহ। বোগের দ্বারা লন্ধ জ্ঞানের পথ, যে জান সংক্ষাব- 
বজ্িত মন ব। পঞ্চেন্দ্িয়ের অতিরিক্ত অগ্ঠ একটী জানেপ্রিয়ের সাহ।যো পায় যায়| 

হিন্দুরা পরনন্ম ৪ পৃব্বজনে চিরকাপ বিশ্বাস কারর। আসিহেছেন । জড়শক্তি ঘি অবিণর 
( 1:001680০০01৩ ) হয, জডবিজ্ঞানঝরীগণ যখন উহ! আনিয়। লভভেছেন-_তখন জীবনশক্তিকে 
কেনই ব। অবিনশ্বর বলিএ। মানিয়। লওয়। যাইবে ন।? কিছ হিন্ুদিগের এই বিশ্বাস আরও দুঢতর 
সেগছান্তের ভিড্িতে সংস্থাপিভভাহার। মনে করেন ষে, গ৬জগত থেমন শিয়মের দ্বারা পরিচালিত 
--আঁনয়মে কিছুত চলে না১--সেইরূপ অভ) জীবনের সকণ খটনাউ কম্মের নিয়ম দ্বার। নিয়স্ক্িত | 
হিন্লুগণ বিশাস করে ন। ( এবং এরপ বিখান কর। অবৈজ্ঞানিক বলিয়। মনে করে) যে, জীবনের 
কোনও ঘটন। বিন। নিয়মে ও বিনা কারণে ঘটি£ত পারে সংসারে দেগ। যায় কেহ জন্ম হইতে অন্ধ 
ব। এুষ্টরোগগ্রস্থ। কেহ দ।নগান ভিক্ষুক, কেহ ব। লক্ষপতি অপার ধনের অধিপতি ; ইহ! কোনও 
অনুষ্ট দেবতার থাম খেঘালী নয় । অথবা পিতার দোষ নিদ্দোষ পুজরে আসিয়। বর্তে এ ধারণাও 
হিন্দুর নাই | এ সমুধয়ত কম্মফল--দড় জগতের প্রত্যেক ঘটন। মেমন জড় নিয়মের অধীন, মানব 
বনের সকল খটন। (তেমনই কম্মের নিয়মে পরিচালিত ॥ এই কম্মনিয়মের আবিষফারে ভারতের 
সাণন। সমগ্র মানবের চিন্তা ধারায় থে বৈশিষ্্য দেখাইয়াছে, তাহ। অতুলনীয় । আর ভারতের সার্ধন- 
ধারার সকল বিষ॥ ৪ ভারতীয় সমাগ্র ব্যবস্থা! সন্পূর্ণ ই এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সংস্থাপিত। হিন্দুর- 
দীবন,হিন্দুর চিন্কাও হিন্দুর সাধন। এই সিদ্ধান্ত মঙগসারে সংগঠিত । সমুদয় হিশু-জীরনের চির-প্রসিদ্ধ 
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বিশ্বাসন্ঈলতা, সততা, বদান্ততা, সর্বভূতে দয়া, পিতৃখণ প্রভৃতি সর্বপ্রকার খণ-পরিশোধের এঁকান্থিক 
ব্যগ্রতা-_ প্রভৃতি গুণ গুলি ঘাহ। প্রাচীন হিন্দুচরিত্রে বদ্ধমূল ছিল এবং যাহা দেখিয়। প্রাচীন গ্রীক, 
চীনীয় গ্রভৃতি বৈদেশিক পরিব্রাজকগণ প্রভৃত প্রশংস। করিয়! গিয়াছেন, তাহা কোনও রাষ্ট্রনিয়ম ব। 
রাষ্্রশাসনব্যবস্থাপ্রস্থত ছিল না। পরন্ত এ সমুদয় এই পুণর্জল্সবাদ ও কর্মফল বাদেরই স্ৃফল। 
প্রাচীন ভারতের চিন্তাধারায় বরং নিরীশ্বর বাদের স্থান আছে--বৌদ্ধ.গ অন্য অনেক মতবাদে তাহা 
দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পরঙ্ন্ম-পূর্বর্জন্ন এবং কম্পবাদে বিশ্বাস বাতীত এখানে কেহ কখনও 
কোনও মত পোষণ করেন নাই । হিন্দুভারতে আচার ব্যবহার বিভিন্ন, বিভিন্নস্থানে সভ্যতার বিভিন্ন 
স্তরও বিগ্যমান ; অন্য বিভিন্নত। ও বৈচিত্র্েরও পীম। নাই; কিন্ধ এ সকল বিভিন্নত। ও পার্থক্যের 
অন্তরালে যে এঁক্যের বন্ধন রহিয়াছে, তাহার মূলহ্থ ত্র এই কম্দবাদ ও পুনর্জন্ম বাদে । আাজ চতুদ্দিকে 
যে ছুরীতির প্রসার বাড়িয়াছে, যে শ্রদ্ধার ভাব ও অধশ্ম সর্দত্র মন্মপীড়। উৎপাদন করে, এ 
সমুদয়ই, একালে যে ভারতীয় সাধনার এই মৌলিক ভিত্তির উচ্ছেদ সাধন কর! হইয়াছে তাহারই 
বিষময় ফল। বিবাহকালে এখনও আমর।.পিতৃপুরুষগণের আশীর্বাদ 'প্রার্থন। করি, _-পিতৃপুরুষগণের 
আদ্ধক্রিয়। সম্পাদন করিতে আমর| শাস্্রানুদারে বাধা--এ সমুদয় বিষয় আমাদের আম্মার অমরত্ব 
জ্ঞাপন করে । লোকের বিশ্বাস যখন এ কল বিষয়ে অটল ছিল- আন ৭ যেমন আমাদের স্বীনোক 
দিগের মধ্যে তাহ। অনেকটা আছে--তখন তাহাদের বাবহারের মতত। আপনিই রক্ষ। পাইত-- 
লিখিত চুক্তিপত্র বা সাক্ষী সাবুদের প্রয়োজন হইত ন।। তখন লে।কে বিশ্বাস করিত থে, যদি 
তাহাদের কর্ম ও ব্যবহার নিখুত ভাবে সং ও সঙ্গত ন। হয়, ঘদি তাহার। কোনও অন্যায় করে, তবে 
তাহার প্রত্যেক অপকন্মের ফল ভোগ করিতে হইবে, পাপের প্রাপ্বশ্চি্ত করিতে হইবে ; কি মাগষ 
কি ইতর জন্ক কাহারও প্রতি নির্দয় বাবহার কেহ করিত ন।; কারণ তাহার। জনিত দে, এরূপ 
করিলে তাহাদের ভবিয়্াতে বিপদ আছে, ভবিধ্ৎ জীবন এ জীবন হইতে দীর্ঘতর; ইহ জীবন 
পরজীবনের তুলনাতে ক্ণকাল স্থায়ী যাত্র। যাহাদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিবে, তাহাদের 
নিকট সেই অন্ঠায়ের প্রতিকার শ্বরূপ অনেক কিছু করিতে হইবে । এইরূপ প্রতিকারের কার্য খণ 
বলিয়। কথিত হইত, _-সে খণ চক্রবৃদ্ধি হিল!বে সুদ সহ পরে পরিশোধ করিতে হইবে__তাহ। হইতে 
কিছুতেই অব্যাহতি নাই, তাহ! এড়াইবার উপায় নাই, তাহাতে কোনও সময়ের মেয়াদ নাই। 
লোক ব্যবহারের এই ন্যায়পরত।, সতত। ও কর্তব্যপরায়ণত| ঘে কেবল মাত্র আইনকান্গন, ধশ্ম ও 
লোক মতের অনুকুল ছিল তাহ। নহে, যুক্তি বিচার ও বুদ্ধিকৌশলেও তাহী সমর্থন পাইত-থে 
বুদ্ধিকৌশল আজ আইন আদালতে সর্ধদাই লোকের দায়িত্ব এড়াইবার নান। ওছুহত খু'িয়। 
বেড়াইতেই বাস্তু । এ সকল দ্বার! তখন ধন্ম ৪ উচ্চনীতির পরিপোষণ হইত । 
ছুরদৃষ্টি-সম্পর আস্মান্থরাগ ও বিশ প্রেম পরিণামে একই বঙ্গ হ্ইয়। দাড়ায় । দুর্নাতি 
নির্বোধেরই কাজ। অপরকে ছুঃখছুর্দশায় ফেলিয়। নিজের যে মহত্ব লাভ বা বড় হওয়|__-কলে বলে 
কৌশলে অপরের উপরে আধিপত্য কর। (অগ্ত যাহ। প্রতিনিয়ত হইতেছে ও যাহার প্রশংসাও 
শুনিতে পাওয়া যায় )- এ সকল আরও গভীরতর অধঃপতনের সুচনা করে মাত্র; এজন্য অনেক 
ছুঃখ ভোগ ও অন্গতাপ করিতে হইবে । আজ যে লোকে অপরের বিষয়ে কিছুমাত্র ন। ভাবিয়া 
কেবল আশ্ত্রন্থখ ৪ আম্মক্ষমতা লাভের নিমিত্ত উন্মন্তের ন্যায় ডুটিস্বাছে, সন্ধে যাহ! কিছু 
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মাত্র স্থান আছে ব| থাকিতে পারে, তাহাকে ঠেলিয়া বা পদদলিত করিয়া চলিয়/ছে, এবং যে 
সকলকে মারাইয়। আগ্ুয়ান হইয়৷ যাইতেছে তাহার উন্মাদন। পূর্ণ জয়োল্লাস ধ্বনিতে জগত 
পরিপুর্রত হই! যাইতেছে, এবং যাহাতে পংসারের ছুঃখ যাতন। শত গুণ বুদ্ধি পাইয়। যাইতেছে 
-_কম্মবাদে বিশ্বাসবান ব্যক্তির নিকট এসমুধরই বন্ধ হইয়। থায়। তাহার নিকট অপরকে 
কষ্ট দিয়া নিজের বড় হওয়।, আর আপনাকে স্বপৃ ধ্ণজালে আবদ্ধ কর। একই কথা সে খণ 
মৃত্যুর পরে আপন কম্ম ও খাতনার কড়িতে পরিশোধ করিতে হইবে । এই ভাবে প্রত্যেক লোকে 
ইহ জীবনে একট। জনাখরচের হিসাব রাখিয়। যাইতেছে-চিত্রপগুপ্তের ব্যাঞ্ধের খাতায় সে হিসাব 
থাকিয়। যাইতেছে । প্রত্যেক অন্সায় কাধ্য, প্রতি ণিদ্দরভার কম্ম, প্রতি ওদ্ধত্য ও আধিপত্যের কম্ম, 
ছলে বলে কৌশলে পরঞ্াাপহ্রণের কন্ম প্রভৃতি প্রত্যেকের খরচের খরে ৫ লখা থাকে-আর প্রতি 
পরেোপকারের কাধ্য, দর। দাক্ষিণোর ও অপরের প্রতি বদান্ততার কাধাসকল জমার হিমাবে লিখিত 
হয়। এ সকলেরই দেন-পাওণ। ঠিক ঠাপ পূপে করিতে হইবে । ফলে ক্বা্থ ত্যাগ, আত্মত্যাগ, 
পরার্থপরত। প্রতি অতি উচ্চ দুরপষ্টিসম্প্ থাখেতেই পারিণত হয় ॥ বর্তমান পাশ্চাত্য নীতি- 
শানে গরিঠ সংখাক লোকের অধিকতম শ্থ (8799৩৪৮ £994 00008006098) 001071)61) 
বলিয।ঃ:থে জনহিতবাদ, খণেশপ্রেন) (1)8,0/1961810)) সমাজ-সেব। (51১01181 ১০1.৮100) জনমতপ্রাপান্, 
০০ ০1)07).97) ) প্রস্ততি বখ। প্রচলিত আছে, তাহাতে লোকের ম্বাখপরতার দ্বাভ। [বিক প্রবৃত্তির 
রোধ করিতে পারে নাভ কারণ মতখাদ মতই সুন্দর ও সুআব্য হউক্‌ ন। কেন, ইহাদের মূলে 
ঘে জড়বাদের ভিন্তি রহিয়াছে, তাহাঙে সকলেই এনে করিবেস্খন ফরাসী রাজ ১৪শ লুই 
বলিয়াছিলেন--“ আমার পরেহ জগতে প্রলয় আপিবেশন্থতরাৎ ভবি/তের চিন্তার প্রগোদন নাই । 
জীবনের ঘর্দি ইহলোকেই পরিসমাপ্তি হইল, তবে আর অপরের গন্য চিন্ত। কবিব কেন 1 মি 
আনায়।সে অপরের স্বার্থ পদদলিত করিঘ। নিজে কিছ লাশ করিয। লইতে পারি তবে তাহাই ব। 
করিব ন। কেন? অপরের জন্ত কিছুমাত্র স্বার্থ ত্যাগেরই ব| প্রয়োজন কি? যদি ্গমত। খাকে ও 
নিজের ইচ্ছ। হর়় তবে রেমক সশখটি নিরের মত গন্তবভী গ্রীর উদর বিদীর্ণ করিয। দেখির়াই 
ব। লইলান, গভাবস্থায় শিশু কিরূপ ভাবে থাকে 17 বনক্তমান জড়বাদে এসব কিছু আটকার না। 
আর এ অবস্থারই আমর। একণে কমে পরিচালিত হইতেছি। চতুর্দিকে কি দেখ। যাইতেছে 
ন। বে, কৃটনীতগ্জ রাজনৈতিণ এ রাষ্পরিচানকগণ রানী তর নামে, মিথ্য। চাতুরী প্রবঞ্চনার 
জলে পরম্পর পরম্পরকে আবদ্ধ রাখতে ব। একে অপরকে অতিক্ম করিয়। যাইতে বাস্ত-- 
মাপন দেশ ব। আপন দলের পার্থ ও জুবিব। মাত্র খুছিন। বেড়াইতেছে ! আর এ সকল কার্যে 
বাহ।র। বেশী চতুরত। ও কৌশল দেখাইতে পারে তাহাদেরই গগণভেদী প্রশংসা উঠে ! বিজ্ঞান- 
বিদের। মাথ। ঘামাইঘ। কেমন করিয়। মনখ্যের ধ্বংস সাপনের কল কজ্জ। তৈয়ারী করিবেন ভাহাতে 
ব্ন্ত! যে সেনানায়কগণ কৌশল করণিয়। নিজপক্ষের অল্প সৈনিকের বিনাশ দ্বার। অপর পঙ্গের 
অধিকাংশ সৈন্তের বিনাশ সাধন কদিতে পারেন, তিনিই বড় বীর বলির। পরিকীন্তিত ! বণিক 
ও দোকানদারগণ ভেজাল দিনিষ খা।ট বলিয়। চালাইয়। কেমনে অপ্নিক লাভে লাভবান হইবে, 
তাহাতে ব্যস্ত, ভেজালে সহস্র সহশ্র লোকের জীবন এ স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছে, তাহা৪ তাহার| 'গ্রাহ 
করিবে ন। ! বিজ্ঞাপনের চাঁক্চিক্যে অতি কদর্য ও নিকষ জিনিষও বাজারে চলিতেছে ! পনপতি 


-প্৮ ভারতের সাধনা [২য় খণ্ড--২য় সংখ্যা 


ও করকারখানার অধিপতিগণ গরীব শ্রমিকদিগের দ্বারা যথেষ্ট কাজ করাইয়! ও :তাহাদের পশুর 
ম্যায় অধম অবস্থাতে রাখিয়া নিজের! লাভের চূড়ান্ত করিয়া! লইতেছে এবং এশ্বর্ধ্যমদের প্রতি- 
যোগিতায় মত্ত হইয়। চলিয়াছে ! প্রকৃত হিন্দুর দৃষ্টিতে এ সকল বিষবৎ লাগে। 

এ সমুদ্রয়ই পরিবন্তিত হইয়। যায়, যদি লোকের পরজন্ম ও কর্মববাদে জাগ্রত বিশ্বাস থাকে । 
এবং প্রাচীন ভারতে যেমন সর্বত্র লোকে সহাস্ত ভাবে পর্পর সন্তষ্টভাবে চলিত--পরসেবা দ্বার 
লোকের মহত্বের পরিচয় হইত, সেরূপ ভাবে জগত প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কঙ্গো রাজ্যে 
বেলজিয়ানের। যে অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা করিয়াছে, তাহ। এবং অপর আরও অনেক সভ্যতাভিমানী 
রাষ্ট্র পরিচালকগণের কার্ধ্যকারিত। ব। বিষ-বাম্পের আবিষ্কারক বিজ্ঞ বিজ্ঞানবিদ্গণ মহত্ত জীবন 
বিনাশের যে কল-কৌখল করিতেছেন তাহ।-_-এ সমুদয়ই সে বিচারের কাছে ঠাই পায় ন|। 

কন্ম ও পরজন্মবাদের প্রসার লাভ করিলে, পৃথিবীর অপর স্থানে কি হইত ন। হইত, সে 
কল্পন। ছাড়ি, এক্ষণে ভারতে ইহার উপযোগিত৷ কি ছিল, তাহাই বিবেচন। করা আবশ্তক। এ 
কথানিঃসন্দিপ্ধভাবে বল! যায় যে, এই সকল মতবাদ যাহা সহন্্ মহম্ত্র বংসর ধরিয়। ভারত-ভূমিতে 
চলিত ও সম্বদ্ধিত হইয়া ভারতীয় জীবন প্রণালী সংগঠন করিয়৷ আসিয়াছে, উহ! ভারতের 
পক্ষে অতি স্বাভাবিক__-উহাই ভারতের প্রাণের পরিপোষণ করিয়াছে ও লোকের চিত্তে শাস্তি গান 
করিতে পারিয়াছে । উহাই ভারতীয় উচ্চ নৈতিক জীবনের পক্ষে ভাইটেমিনের কাজ করিয়াছে-_ 
তাহা না পাইলে হিন্দুর জীবন ছট্ফট. করে ও পীড়িত বোধ করে । আজ কিন্তু তাহাতে বিষম 
প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়াছে ! 

অতি অন্ন লোকেই জীবনের চরম উদ্দেশ্টয সম্বন্ধে নিজে ভাবিয়া! কিছু সিদ্ধান্ত করিয়। 
চলিতে পারে-_-অধিকাংশ লোকেই গতাঙ্থগতিক পন্থা! ধরিয়৷ চলে, আর চতুষ্পার্থের যে সকল 
লোককে অধিকতর জ্ঞানী ব। ক্ষমতাশালী বলিয়! দেখে, তাহাদিগকে অন্ুকরণ করিয়া চলে। 
বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্য লোকের। আমাদের উপর আধিপত্য করিয়! বপসিয়াছে। তাহারা আমাদের 
জাতীয় সংক্কীরগত এ সকল ভাব ব। সিদ্ধান্তে বিশ্বাস রাখে না। আর তাহাদের দেখাদেখি আমাদের 
তরুণ ও যুবকেরাও এই সকল জাতীয় ভাব ও সিদ্থান্তকে অগ্রাহথ করিতে শিখিয়াছে_মনে করে 
এ সকল পুরাকালের নির্ব্বোধদের কুসংস্কার। ইহার! পাশ্চাত্য বাসীর এহিক সর্ধন্ধ জীবনের সমৃদ্ধি 
দেখিয়।.মুগ্ধ ও তাহাদের কৃতক্ৃত্যত। দেখিয়। তাহীদিগের মোহজালে বিজড়িত হইয়! পড়িতেছে। 
এইক্পে ভারতীয় সাধনার চিরাগত আশ্রয়ভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, অথচ ইউরোপীয় জীবন ও 
ইউরোপীর সভ্যতার প্রকৃত ভাব জানিবার ও বুঝিবার কোন স্থযোগ ন। পাইয়।__এই তরুণ সম্প্রদায় 
এরপ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় চলিরাছে। এক্জগ্ঠ এই নবীন সশ্রণায়কে নোষ দেওয়। যায় না। এজন্য 
দায়ী তাহাদের পূর্ববর্তী পুক্রষের লোকেরা । তাহারাই ভবিগ্তত বংশীয় দিগের নিকট ভারতীয় 
সাধনার মন্দ যথো'চিত রূপে বুঝাইয়। দেন নাই। ভারতীয় দর্শনশান্ত্র__যাহাকে ভ।রতের প্রাচীন খষি 
দিগের জ্ঞানরাশির অপূর্ব ভাগার বল। যাইতে পারে ও যাহার উচ্চ প্রশংসা সমুদয় সভ্যজগতের 
লোফের। একবাক্যে করিয়। থাকেন,__ছুর্ভাগ্যবশে তাহাও ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে দর্শনশাস্ত্রে 
উপাধি পরীক্ষার পাঠ্য-লিপিতে বহুদিন স্থান পায় নাই। অবশেষে একজন ইংরেজ শাসন কর্তা 

( 1১০7৫ 15)811178) ) এ বিষয়ে লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। হিন্দুর জাতীয় শিক্ষা 


অগ্রহীয়ণ--১৩৩৭ ] পুরাণ ও মিথলজি ৭৯) 


পদ্ধতি এই সমুদয় উচ্চ এবং সমাজের পক্ষে অত্যাবশ্তক দার্শনিক তত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত 
না হইলে, অথবা-শিক্ষাপদ্ধতি এই সমুদয় তত্ব স্বীকার করিয়! না লইনে, তাহা এ দেশের জাতীয় 
শিক্ষার নামের উপযুক্ত হইতে পারে ন1। 

| ক্রমশঃ 


পুরাণ ও মিথলজি 
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প্রাকতের |বুকে অপ্রাকৃতের বা অতীন্দ্রিয়ের খেলা, প্রাকৃতিক বূপকথ। গুলিতে 
অভিব্যক্ত হইয়াছে । দেশ-প্রচলিত অর্দতিহাসিক ও অনৈতিহাঁসিক উপাখ্যানাবলীতে মানব 
জীবনে অগ্রাককতের ছায়াপাত, মানব-শক্তির ঈশ্বরাভিমুখে অভিযানের কথ! কীত্তিত হইয়াছে। 
উচ্চতর প্রাণিপ্রকুতি আর মানব প্রকৃতির সীম। নির্দেশ কর! যেমন কঠিন, মানব-প্রকৃতি আর দেব 
প্রকৃতির ভেদ:স্থাপন করাও তেমনি কঠিন। মানবের বুকে ঈশ্বরের বাস। ঈশ্বরের বুকে মানবের 
বাস। পরম্পর পরম্পরের মুখপানে চ।হিয়া থাকে । 1)9190%610 এবং 87১০0190518 প্রভৃতি'কথার 
প্রকুতমর্্ম আমর। অনুধাবন করি না। অবজানস্তি মাং মূঢ়া মানুষীৎ তন্থমাশ্িতং । মন্ুত্য জীবনে 
ঈশ্বর ক্রীড়। করিতেছেন । আমর মানুষ দেখি, ঈশ্বর দেখি ন। | বন দেখি, বনদেবত। দেখি না। 
মানুষ যখন অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও শক্তিলাভ করিয়। সংসারে অতি মহ্ৎকার্ধ্য সম্পাদন করে, 
সাধারণের বিচারে অসাধ্য সাধন করে, তখন আমর। বিন্মিত হইয়া নানাপ্রকার জল্পন। কল্পনা! করি। 
কেহ বলে অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে, কেহ বলে অন্থকূল :অবস্থার সযোগ-সংযোগে, কেহ বলে 
দৈব-বলে, এই ব্যক্তি এই আশ্চধ্য কার্ধা, এই বিস্ময়কর ব্যাপার সম্পন্ন করিয়াছে । 

অতি সত্য কথা এবং অতি মিথ্য। কথা । নিউটনের জ্ঞান, নেপোলীয়ানের দিগ.বিজয়, 
গেটের কবিত্ব, রামকুষ্চদেবের অধ্যাত্ম কাধ্য-কারণের অঙ্ক কসিয়! হিসাব করিয়। আমরা বুঝিতে 
চাই। তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু জড়-জগদ্যন্ত্র যে বিধানে চলিতেছে, শুধু সেই বিধানে সকল 
সিদ্ধান্ত স্থাপনের চেষ্ট। অন্থচিত। পাশব-শক্তি, মানব-শক্তি, দেবশক্তি সীমাহীন সমুদ্রের মত সর্বত্র 
প্রবাহিয়৷ চলিয়াছে। জাগতিক অবস্থার বাধাবদ্ধনের পরিবেষ্টন, এবং মানসিক সংশয় সন্দেহ 
সংস্কারাদি এবং নানাপ্রকার তামসিক দুর্বলত৷ অতিক্রম করিয়া এই শক্তি-সিদ্ধু যে যে পরিমানে 
আত্মসাৎ করিতে পারে, সে সেই পরিমানে শক্তির অধিকারী হয়। কোনে! নির্দিষ্ট সীম! পর্য্যস্ত 
শক্তিকে আমর! মানব-শক্তি বলি। সেই শক্তিসীমা যে অতিক্রম করে তাহাকে অতিমাহুষ কিংবা 
দেবতার্দি নামে অভিহিত করিবার ইচ্ছা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক । অতীন্দ্রিয় জগৎ সম্বন্ধে মান্ষ 
যখন বিশেষ সচৈতন্ত ছিল তখন কোনে ব্যক্তির জীবনে অসাধারণ শক্তির প্রকাশ দৃষ্ট হইলেই 
স্থমহান্‌ সমুজ্জল ও সর্বজন বিস্ময়কর কার্যকলাপ সম্পাদিত হইলেই, তাহাকে লোকে দেব-শক্তি 


৮০ ভাঁরতের সাধনা [ ২য় খণ্ড--২য় সংখ্যা 


সম্পন্ন, বা দেবতাই মনে করিত। এই দেবতুল্য জন-গণের গৌরবাধিত কর্্মমূহ সর্ববনাধারণে 
জাতীয় স্বতি-মন্দিরে সাজাইয়! রাখে, আলোচনা করে, অন্থশীলন করে, গাথা! রচনা করিয়া গান 
করে। এই সমস্ত-কীষ্ঠিকথ। লইয়। উপন্যাস রচনা করে। জাতির পরমার্থিক ধনভাগারে সঞ্চিত 
হইবার জন্য এই সকল অতি উৎকৃষ্ট অবদান । ইন। মানব-দেবতাগণের পার্থিব স্বর্গের ইতিহাস। 
ভারতীয় কাব্য ইতিহাস পুরাণািতে এই নরধ্ৈব-নরোত্তন ব্যক্তিবর্গের শতসহত্্র কাহিনী আছে। 
পুরাণের উপাখ্যানীবলী হইতে নিরস্তরে প্রাচীন গ্রীন 'ও রোমে এই প্রকার শত শত কাহিনী 
প্রচলিত ছিল। এখন তাহা তত্তদ্দেশের মিথলজির অঙ্গীভূত হইয়। রহিয়াছে । 
ইউলিপিস্‌ আগামেন্নন্‌ গ্রত্তির কথ। কোনে। প্রকারে বুঝিয়। উঠ। ঘার়। কিন্তু হার- 
কিউলিস্‌, একিলিস্‌, থিসিউদ্‌, পারসিউস্‌, জেদন্‌ কাষ্টর পোলপ্‌স্‌ প্রভৃতির কথা অতি বিচিত্র রহৃন্তে 
বিজড়িত। ইহার। মান্য এবং দেবত। ছুইই। মানব-সমাজে মানবের মতনই বাস করিয়। 
দেবতার মত মানবের অসাধ্য কাধ্য সাধন করিয়াছে । দেবগণের সঙ্গে ইহাদের নানাপ্রকার সম্বন্ধ । 
হারকিউলিসের পিতা জিউস্‌ দেবেন্জ। মাত আল্কৃিনী মানবী! একিলিসের পিত। পিলিউম্‌ 
মানুষ । মাত। থে'টল জলদ্েবতার কন্যা । হারমিস্‌ এখিন। প্রভৃতি দেবদেবীগণের সহিত পারপিউমের 
জীবনে অনেক আদান-প্রদানের ব্যবহার হইয়াছিল । এখিনার নিকট হইতে পারসিউন্‌ একখ.নি 
স্বীয় দর্পণ লাভ করিয়াছিল । এই দর্পণের সাহাযো সে রাক্ষপী মেড়ুসার মস্তক ছেদন করিতে 
সমর্থ হইয়াছিল। হারকিউলিস প্রস্তুতির বিস্তৃত উপাখ্যান গ্রীক উপন্যাস-সাহিত্যে অতি উজ্জল- 
ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে । এই সমস্ত উপাখ্যান মাগাগোড়াই কল্পন। এই প্রকার মনে কর অসঙ্গত। 
ইহারা সত্যকার মানুষই ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ কনা অন্থচিত। দেবোপম:মানয । যুগ যুগ ধরিথ। 
ইহাদের বিন্মস্নকর ইতিহাসের উপর নানাবর্ণালেকময়ী কল্পনার খেল। চলিয়াছে । ইতিহাস মিথ 
লজিতে পরিণত হইয়াছে । মিথলজি হইতে লৌকিক উপন্যাস রচিত হ্ইম্মাছে। 
| এই সমস্ত কাহিনী প্রক্কতপাক্ষেও উজ্জল মীনব-জীবনের মধ্য দিয়। দেবলোকের দৃশ্য 
দেখিবার চেষ্টটর ইতিহাস। ন ₹-জীবনে নারায়ণের প্রতিবিষ্ব । সংসার-সংস্কারের কলঙ্বযুক্ত অবশ্য ! 
কিন্ত তবু পার্িবের মঅপার্ষিব-পথে বিজর-খাত্র।। ইহ। অবহেলার ব্ষির নর। বালকের পাঠসে।গয 
নয়। জ্ঞানিগণের অনুশীলনের যোগ্য । পাশ্চাত্য দেশসমূহে এই প্রকারেরর ঘত উপাখান আছে, 
পরবর্তধুগের হইলেও প্রাচীন ব্রিটনের রাজা আখীরের উপাখ্যানাবলী তার মধ্যে সর্ধবশ্রেঠ । এই 
সব উপাখ্যানের একটা এঁতিহী'সিক ভিত্তি ছিল। আর্থার ব্রিটিশ বীর। স্যাক্সনদিগের সহিত মুদ্ধ 
করিয়। বিজধ্ী হইয়াছিলেন। এবং দেশের স্বাধীনত। সংস্থাপন করিয়াছিলেন । ৫২০ খুষ্টান্দে 
বেডেন নামক স্থানে ইনি ছুন্দান্ত শ্যান্সন বাহিনীকে ছিপ্নভিন্ন করির়। দিয়। সুমহান গৌরবলাভ 
করিয়াছিলেন । খুষ্টানবীরের পেগান বর্দমরদিগের সহিত সংগ্রাম ও বিজয়--এইটুকু ইতিহাস। 
কালে কালে এই আর্থার ব্রি-টনবাসিগশের ভক্তিশ্রদ্ধাত্মিক। কল্পনায় একজন ধর্মর।জাস্থাপনকারী 
অবতার পুরুষের পদে উদ্ীত হইয়্াছেন। আর্থারের প্রতিষিত যুদ্ধনীতিধন্মে দীক্ষিত বীর- 
প্রতিষ্ঠানের বীরগণের যে সমস্ত কাহিনী, তাহার অধিকাংশই উপন্যাস। কিন্তু আর্থারের স্থমহতী 
প্রতিভার আলোকে এই কাহিনীগুলি আলোকিত । আর্থারেরই মহিমা প্রকাশ করিতেছে । 
টি কিংবা অস্দুটভাবে মানুষের হৃদয়ে স্বদয়ে থে ঈশ্বরের মহিম। জাগিয়। থাকে সেই মহিমাঁর জ্যোতি 
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একটী বীর চরিত্রের উপর পতিত হুইয়াই আর্থার নামক দেবতুল্য নৃপতি-জীবন গড়িয়। তুলিয়াছে। 
সত্যকার আর্ধারের জীবনেও কিছু কিছু অলৌকিক ব্যাপার ছিল। আর্থার একজন অনন্থসাধারণ 


ব্যক্তি ছিলেন। ইহা নিশ্চিত। দেবশক্তির প্রকাশ আর্থারে কিছু ছিল। তাহাই শ্রদ্ধাবান 
লোকসকলের কল্পনায় প্রশ্ুটিত হইয়া! এতবড় একটা ব্যাপার স্জন করিরাছে । 


( ৩) 


মানবের জ্ঞান-রাজ্যে রপকোপাখ্যানের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। রূপকথ।, সাহিতা, নী তিধর্মম, 
মিথলজি-পুরাণ এবং সর্বপ্রকার ধর্মশান্ত্রে সর্বত্র রূপকের ব্যাপার । কখনে! অভিব্যক্ত, কখনে! 
ব্যঞ্িত, কখনে। আভাসিত, কখনে। গুপ্ত । মানুষের ভাষ৷ রূপক । সাহিত্য রূপক । মানব-্জীবন রূপক 
প্রবাহ । ঈশ্বরের হুষ্টিলীল। প্রক্ত পক্ষে পকাখ্যান । বিশ্ব-সংসার একটা প্রকাণ্ড মেটাফর। রূপকের 
উদ্দেশ্টেই জ্ঞানপূর্বক রচিত যে বপকোপাখ্য।ন এখানে তাহারি কথ। বলিতেছি। মিথলজিতে 
সর্ধজ্রই প্রচ্ছন্ন রূপকের ব্যাপার সে কথ। এখানে বলিব ন।। মিথলজির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রূপে বিদ্ধমান 
যে পরিস্ফুট রূপক তৎসম্বদ্ধে অনেক আলোচন। করিবার আছে। রূপক কথাটার অর্থ হুদয়ঙ্গম 
কর। আবশ্টক | রূপক মিথ্যা! কল্পন। নহে । “হ্ুন্দর” এই কথাটাতে একটা ভাব বা আইডিয়া অভি- 
ব্যঞ্িত হইতেছে । তাহ। যে কি ধবিতে পারিতেছি ন।। একজন বলিল শতদল । অমনি সেই 
ভাব রূপ হইল । স্থচার রূপক হইল। একজন বলিল ময়ূর । দেখিলাম অনারপ'। আবার 
ইন্দ্রধন্গ। এও রূপ। রমণীয়। রমণী। গিরি তরপ্দিণী! সমন্তই স্থন্দর। একটী ভাব নানারূপে 
প্রকাশিত হইল। শুধু তাই নয়। এ ইস্দ্িয়ম্গ্রাহ্থ শতদলটার ও একটী ভাব-রূপ, একটা নিত্যব্বপ 
আছে। মযুরটা মরিয়। যাইবে। একটী নিত্য অদৃশ্য মমুর থাকিবে । এই মধুরের জন্মের পূর্বেও 
তাহা ছিল। ডিমের মধ্যে কি একটা ময়ূর ছিল না? যাহ! নাই তাহ। হয় ন1। “ন। সতে। বিদ্যাতে 
ভাবঃ, । প্রত্যেক কার্ধ্য-বস্তরই কারণ তত্ব আছে । ভাব মাত্রই, তত্বমাত্রই কোনে। রূপের মানস- 
ছায়। কিংবা কোনে। নিত্যরূপমুক্তির অর্বিশেষ। বিশ্ব ক্ূপময়। বিশ্ব-কারণও রূপময়। আছে 
বলিয়্াই আসে এবং যায় এবং আসে । রূপের সাধনাই প্রকৃত সাধনা । রূপ দর্শনই সত্য দর্শন। 
অনিত্য রূপে মুগ্ধ না হইয়! নিত্য রূপের সন্ধান করিতে হইবে। বাহিরে রূপ আছে, অন্তরে রূপ 
নাই; অনিত্যে বপ আছে, নিত্যে রূপ নাই--এই সাংঘাতিক ধুসংস্কার পৃথিবীর অনেক অকল্যাণ 
সাধন করিয়াছে। 
মান্ষের যে আত্ম! তাহার কি কোনে। মুত্তি নাই? আত্ম। একটী ভাব। একটা শক্কি। 
ইহ। অবিনশ্বর । এই আত্মার রূপমৃণ্ডির দর্শনই মানবের সকল জ্ঞানবিজ্ঞান প্রচেষ্টার সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য । 
কিন্তু সে বড় দুরূহ ব্যাপার । গ্রীকর। আত্মার একটী রূপকমৃদ্ঠি কল্পন। করিয়াছিল। তাহার নাম 
সাইকী ( 7১8)০.০ ) ঈশ্বরের সহিত আত্মার একটি কিছু গ্রীতি-সম্বন্ধ আছে। এই অস্ফুট কল্পন। 
প্রকীশ কবিরার জন্য তাহার! কিউপিড (কাম ) ও সাইকীর কাহিনী রচন! করিয়াছিলেন। ঈশ্বর 
জীবকে ভালবাসেন, জীবকে সর্ধদাই প্রেমভরে আলিঙ্গন করিতেছেন । কিন্ত জীব ঈশ্বরকে দেখিতে 
পায় না। সেইজন্য তাহ।র চিত্তে অবিশ্বাসের উদয় হইল। ঈশ্বর অন্তহিত হইলেন। জীবের 
দুঃখুর্দশার আরম্ভ হইল। ঈশ্ববের অভাবানুভূতি হইতে ঈশ্বরের চিন্ত। আরস্ত হইল। ঈশ্বরের 


ষ্তহ ভারতের সাধন [. ২ খ্--তয় সংখ্যা 


শ্বরণ মনন হইতে চিত্ত নির্খস হইল। প্রেম হইল । ঈশ্বরের সঙ্গে চির মিলন সংঘটিত হইল। 
'সাইকীর উপাখ্যানের এরই সমস্ত অধ্যাত্ম বিষয় অতি মনোহর রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। রবীন্র- 
নাথের “রাজা” নাটকের উপর, এই উপাখ্যানের ছায়া আছে, এই প্রকার অন্থমান্‌ কর! যায়। 
সাইকীর উপাখ্যান বূপকোপাখ্যানের একটা শ্রেষ্ঠ উদাহরণ । 

এক রাজার তিন মেয়ে। সাইকী সকলের ছোট। কিন্তু সাইকীর এতরূপ যে আর দুইটা 
ভপ্গিনী সাইকীর পাশে দীড়াইলে একেবারে ম্লান হইয়! ষায়। বূপের রাণী প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 
ঘযেভিনাস সেও সাইকীর দৌন্দর্যে পরাজিতা। ভিনাসের মনে খুব হিংসা । ভিনাসের পুত্র 
কিউপিভ্‌। একদিন সে কিউপিডকে বলিল, “বৎস, সংসাবে যে সব চেয়ে কুৎসিত মান্য, তুমি 
সাইকীকে তাহার জন্য উন্মত্ত করিয়। দাও ।* কিউপিড সাইকীকে দেখিয়া নিজেই মুগ্ধ হইল। 
সাইকীকে লইয়! এক কু্থমিত কুপ্র-কাননে রাখিল। :প্রতিদিন রাত্রে অন্ধকারে কিউপিড সাইকীকে 
প্রেম মস্ভাষণ করে । দিনের বেল! সাইকী ফুল তুলিয়া, মাঁল। গীঁথিয়া, হরিণ-শিশুর সঙ্গে খেল। 
করিয়া, পারীর গান শুনিয়া আনন্দে থাকে । রজনীতে অম্বত উৎসব। সাইকীর ভগিনীর। 
অনুসন্ধান করিয়৷ সমস্ত জানিল। তাহাদের অতান্ত হিৎস। হইল । সাইকীকে কহিল, তোমার সহিত 
ঘে প্রেম করিতেছে সে একট দানব। অতি কুৎমিত চেহারা তার। সেই জন্যই দিবালোকে 
দেখ। দেয় না। পরদিন রাত্রে সাইকীর কুস্থম শষ্যায় কিউপিড যখন নিদ্রিত তখন সাইকী একটা 
প্রদীপ লইয়৷ আদিয়। দেখিল, অনিন্দ্য স্থন্দর রূপ কুস্থম-স্থকুমীর কমনীয় কিশোর কান্তি । আনন্দে 
সাইকীর সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। উদ্্বাসে হাত কীপিয়৷ প্রদীপ হইতে একবিন্দু তপ্ত তৈল 
কিউপিডের গায়ে পড়িল । কিউপিড জাগিয়। উঠিয়। সমস্ত বুঝিয়। সাইকীকে পরিত্যাগ করিয়। 
নিরুনেশ হইয়। গেল। তখন সাইকী হতাশ হইয়। কিউপিডের সন্ধানে দেশে দেশে মন্দিরে মন্দিরে 
ভ্রমণ করিতে লাগিল | অসহ্য ছুঃখ পাইতে লাগিল। দিবানিশি স্বপনে জাগরণে কিউপিডের কথ। 
ভাবিতে লাগিল । দেখিয়! ভিনাসের দয়। হইল। কিউপিড গোপনে গোপনে সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। 
উভয়ের মিলন হইল । 

মানুষের সঙ্গে দেবাধিপতি জিউসের খুব বিরোধ চলিতেছে । জিউস মানুষকে শাস্তি 
দিবার জন্য এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। ত্রকটী মনমোহিনী রমণী মৃত্তি স্বজন করিলেন। দেবতার! 
সকলেই তাহাকে একটু একটু করিয়। রূপ ও গুণ উপহার দিল। রমশীর নাম হইল প্যাপ্ডোর! অর্থাৎ 
সর্বদানময়ী বা তিলোত্বমী। জিউস প্যাণ্ডোরার সঙ্গে একটা কলসী দিলেন। মুখ-বন্ধ কর।। 
মানুষের জীবনের যত ছুঃখদৈন্য পাপ-তাপ সমস্ত উহাতে ভরা থাকিল। এপিমিথিউস নামক একজন 
শৃক্তিশালী মানুষের সঙ্গে দেবত! এই পাযাণ্ডোরার বিবাহ দিলেন। কথ! থাকিল কলসীটা কেহ যেন 
খোলে ন।। কিছুদিন পরে প্যাণ্ডোরার কৌতৃহল অসগ্থ হইল। কলদীতে কি আছে না জানিলে 
তাহার আহার নিদ্রা হয় না । একদিন সে ভয়কম্পিত হস্তে কলসীর মুখের ঢাকনি তুলিয়া ফেলিল। 
সঙ্গে সঙ্গে সহম্্র সহত্্র অকল্যাণ মাছির মত উড়িয়া! চারিদিকে ছড়াইয়। পড়িল। কেহ কেহ বলেন, 
কলনীতে হুখশ।ন্তি ভরা ছিল। সমস্ত উড়িয়। চলিয়া গেল! তাড়াতাড়ি কলপীর মুখ বন্ধ করায় 
খকিল কেবল আশা। 

কি সুন্দর অর্থপূর্ণ আখ্যা়িক। | মন্ুগ্ত জীবনের দুঃখছুর্দশার কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
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নারী। অথচ নীরা দেবতার দান। সকল রূপগুণের অধিকারিণী। ততটা প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত 
হইয়াছে এই ক্ষুদ্র কাহিনীতে ।. রূপকোপাখ্যানের একটা অত্যুৎকষ্ট উদাহরণ । ডিওনিসাসের 
কাহিনী আর একটী সুন্দর ক্ূপক। ডিওনিসাসের খুব নয়নমনোহর রূপ । কিন্তু সে প্রকৃতিস্থ নয়। 
দেশে দেশে খুরিয়৷ বেড়ায় । যেখানে যায় সেইখানেই সমাদূত। নর-নারী সকলের প্রিয় । তাহাকে 
পাইয়। তাহার! আর সমস্ত ভুলিয়া যায়। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সকলের মধ্যে উন্মাদের লক্ষণ 
দেখা যায়। চারিদিকে ভয়ানক অশান্তির পপ্রাছুর্তাব হয়। দেবত৷ অন্য দেশে চলিয়া যান । সেখানেও 
এ ব্যাপার, সর্বত্র ভ্রাক্ষালতার আবাদ প্রচলন করা ই'হার প্রধান চেষ্টা! ইত্যাদি অতি দীর্ঘ 
অগণিত ঘটন।ময়ী কাহিনী । ডিউনিসাসের উপাধান পৃথিবীতে স্থরার ব্যবসায় ও ব্যবহার এবং 
তাহার ফলাফলের ইতিহাস। 

সাহিত্যে, নীতিশাস্বে, ধশ্মাশস্গে সর্ধত্র রূপকের প্রভাব । জয়োদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে 
রোমান-ডি-লা-রোজ নামক একখানি সুবৃহৎ প্রেমবিষয়ক রূপককাব্য লেখ। হয়। ইহার প্রভাব 
ইউরোপে সর্বত্র, এবং কৰি চসারের অনুবাদে, ইংলগ্ডে বিস্তার লাভ করে । চতুর্দশশতকে ল্যাংল্যাণ্ড, 
নামক একজন ইংরেজ-কবি এক প্রকাণ্ড রপককাব্য লিখিয় দেশের শোচনীয় নৈতিক অধঃপতনের 
বর্মন। করিক়্াছিলেন। “কৃষকের স্বপ্রদর্শন” এই কাব্যের নাম । রাণী এলিজাবেথের যুগে স্পেন্সার 
অতি স্থললিত ভাষাচ্ছন্দে “ফেয়ারী-উন* নামক এক সুদীর্ঘ অপূর্ধন্থন্দর বূপক-কাব্য লিখিয়া- 
ছিলেন। বানিয়ানের “ভীর্ঘযাত্রী” ও পক পঞ্ে নহে গছ্যে। বাংলার কৰি হেমচন্ “আশাকানন, 
নমক একখানি উপাদেয় রূপক ক।ব্য লিখিয়ছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে একটী স্থদীর্ঘ রপকোপাখ্যান 
আছে। চতুর্থ স্কন্দের ২৪শ হুইতে ২৮শ পর্য্যন্ত অধ্যায়। পুরঞ্ধনের কাহিনী । এর চেয়ে স্থুন্দরতর, 
উজ্জ্লতর, এবং গভীরতর রূপক বোধ করি কোনে! কালে কোনো! দেশে রচিত হয় নাই । 


আধুনিক জীবন-যাত্রার জ্যো তিষের স্থান. 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্থরেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ 

দেশের মধ্যে আজি আনন্দের সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে, নিশ্মল জ্ঞানচক্ষম্বরূপ জ্যোতিষ 
শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা! আসিয়াছে এবং বহুপোকের আন্তরিক অনুসদ্ধিৎস জাগিয়াছে। ইহার মধ্যে 
সত্য আছে কিন। এবং যদি থাকে, তাহা কতটুকু, ধীরমতি ও জ্ঞানপিপাস্থ জনসমাজ বারবার এই 
প্রশ্ন করিয়া থাকেন । এবং সঙ্গে সঙ্গে 1072961051 17)%) অর্থাৎ কম্মশীল ব্যক্তিগণ এই প্রশ্নও করেন 
যে, জ্যোতিষ যদি সত্যই হয় তবে তাহ! জানিয়৷ লাভ কি? অর্থাৎ যদি কাহারও ভাগ্যফল জ্যোতিষ 
মতে মন্দ বলিগা জানা যায়, তাহা হইলে অগ্রিম দুর্ভাবনার বোঝ। ক্বন্ধে চাপাইয়। বিশেষ কোন 
উপকার দেখ! যায় না। শেষোক্ত মতের প্রতিবাদ কর! খুব শক্ত নহে; কারণ মনে করুন না-_. 
কোন ব্যক্তির নারীর পরীক্ষা করিয়৷ যদি ডাক্তারে বলেন যে, সেই ব্যক্তির দেহে যক্্ারোগের সভাবনা 
হইয়াছে, তাহ! হইলে কেহ কি সেই বিশেষঞ্জের জ্ঞানের নিন্দা করিয়। থাকেন না প্রশংসা! করিয়া 
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থাকেন? ব্যাধির পূর্ব-ন্থচনা ধর! পড়িলে তাহার প্রতিকার যত সোজা, পরে তত নহে । স্থৃতরাং 
'বিশেষজ্জের এই বিষ্তা (ষন্ার! রোগের ৭1920,0818 ঠিক হইল ) অতীব প্রশংসনীয় ও প্রয়োজনীয় 
সেইন্ষপ যদি স্বীকার কর। যায় যে, মানবের শুভাশুভ ফল জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাহায্যে জানা সম্ভব তাহা 
হইলে তাহার প্রযোজনীয়ত। সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়। যুক্তিযুক্ত নহে । একটু তফাৎ এই যে ব্যাধি 
বিষয়ে চিকিৎসাদি দ্বার! প্রতিকার লোকে আশা করেন ও তদ্িষয়ে খুব যত্ববান হইয়া থাকেন এবং 
সাধ্যাতীত ব্যয় করিতেও কুন্তিত হন না। কিন্তু ভাগ্যফলের প্রতিকার বিষয়ে শান্ত্রবিহিত শাস্তি 
প্রভৃতি যে সকল ক্রিয়! গুলির ব্যবস্থ। আছে তংপ্রতি সকলে আস্থাবান হয়েন না। অবিশ্বাসের 
কারণ এই যে, বহু ক্ষেত্রে যথা শাস্ত্র ক্রিয়। করাইম্নাও আশানুরূপ ফল পাওয়। যায় ন।। তর্কের খাতিরে 


ইহা! মানিয়! লইয়! জিজ্ঞাস। করি যে ব্যাধি-প্রতিকার বিষয়ে সর্বত্র এবং সকলের পক্ষে উধধাদি বা 
চিকিৎসাদি নিশ্চিত ফল-গ্রদ হয় কি? কে না জানেন যে বহু অর্থ ব্যয় করিয়!, অনেকানেক 


বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ব। বৈগ্ভের অক্লান্ত যত্ব ও চেষ্ট! স্বত্বেও রোগের অকুষ্ঠিত গতিরোধ কর! যায় ন। 
এবং অবশেষে ব্যাধির জয় হয় ও রোশীরও প্রাশবাধু বাহির হয়। স্থতরাং কেহ কি বলিবেন থে 
চিকিংনাবিগ। শিখিবার কোন প্রয়োঞ্জন নাই ব। রোগের চিকিৎসারও আব্যকতা। নাই ? এক্ষণে ঘি 
বণ। যার বেঞ্জোতিষী ও জে/তিষ-শান্ত্রের নিকট ইহাপেক্ষ। বেশী আশ। কর। সঙ্গত নহে তবে কি 
অন্য।য় বল। হইবে? জ্যোতষ-শাস্ত্র ( অর্থাৎ আজ পধ্যন্ত এ সন্ধে যতট। জ্ঞান লিপিবদ্ধ হইয়াছে ) 
অন্রান্ত বলিয়া ধাহাদের ধা রণ। আছে, তাহাদের মতের খগুন করিবঝ।র বাসন। আমার নাই। তবে 
0৪০8:০%। জ্যোতিষী মাত্রের অভিগ্ঞত। আমার অঙ্গকুলে এ কথ। বলিতে পারি। কিন্তু অন্রান্ত 
ন। হইলেও এই শাস্ত্র সাহায্য জমবধি মৃত্যু পথ্যন্ত মানব-জীবনের শুভাশ্তভ ফল যতটুকু মিলাইতে 
পার। যায় তাহার মূলে থে নত্যনিহিত আছে তাহা অগ্রাহ করিলে চলিবে কেন? সুতরাং ধাহার। 
সত্যের মন্দিরে পূজারী হইয়াছেন, তাহাদের প্রতি সমাদরের অভাব হয় কেন? বনু ব্যয়- 
সাধ্য চিকিৎস| বিগ্ঠ। যে স্থলে নিফল হয়, সে স্থলে জ্যোতিষী মৃহাশয় চেষ্ট। করিলে অপরাপর বি্ভ।র 
অগম্য অনেক বিষয় জানিতে পারেন। এরূপ ক্ষেত্র অনেক দেখা ষায় যে বৈগ্ভ মহাশয় যে ব্যাধি 
নির্ণয় করিয়াছেন তাহ। গ্রহ-হুচিত নহেবলিক়াই উপকার হয় নাই, অথবা যে সকল উঁষধাদি ব্যবস্থা 
করিয়াছেন হয়ত সেগুলি গ্রহ নির্দিষ্ট নহে। ফলে রোগের উপশম হয় নাই-_অথব। যে অঞে পীড়া 
স্থচিত বৈপ্ত মহ।শর তাঙ। ধরিতে পারেন নাই বলিয়াই উপকার হয় নাই। আবার এমনও দেখ 
যায় ষেজ্যোতিষ-মতে যে যে দিন রোগের সঙ্কট-কাল (০11518 ) সেই' সেই দিনে অতিরিক্ত 
সাবধানত। অবলম্বন কর।র ফলে রোগীর 'প্রাণরক্ষ। হইয়াছে । এই সকল কথা মোটেই অতিরঞ্জিত 
নৃহে। অভিজ্ঞ ব্যক্তি-মাত্রেই কাধ্যক্ষেত্রে এরূপ ঘটন! নিয়ত লক্ষ্য করিয়। থাকিবেন । স্থতরাৎ 
আমরা জ্যোভিষ-শাস্ের আবশ্যকতা বাস্তবজীবনে কিরূপে অস্বীকার করিতে পারি? 

আর একটী ক্ষেত্রের উল্লেখ করিয়। দেখাইতে চেষ্টা করিব যে জ্যেতিষ গণন1 নিরর্থক 
নছে। সকলেই জানেন যে বন্তমান কাপে বিচারালয়ে ধাহারা আসামী হইয়া! গুরুতর অভিযোগে 
অভিযুক্ত হন তাঁহাদের কি দুর্ভাগ্য ঘর্টে। প্রথমতঃ উকীল ব্যারিষ্টার এবং অন্ান্ত বাবদদে জলের 
মত জর্ধব্যন তাহাদের করিতে হঝ। এ সকল করিগ়াও, শ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টারের যথাসাধ্য পক্ষসমর্থনের 
চেষ্টা স্ব আসামী দণ্ডিত হইলেন এরূপ ঘটন। বিরল নহে । তথাপি লোকে প্রতিদিনই উকীল 


অগ্রাহায়ণ--১৩৩৭ ] আধুনিক জীবন-খীত্রায় জ্যোতিষের স্থান ৮৫ 


ব্যারিষ্টারের শরপাগত হুইয়। থাকেন এবং তাহাদের হাতে টাকা গুঁজিয়! দিয়া কাধ্যসিদ্ধির জন্য বহু 
অনুনয় বিনয় করিয়। থাকেন। যেন তাহারাই মুক্তিদাত। ও ভয়জ্রাতা। এরূপ ক্ষেত্রে জ্যোতিষী 
মহাশয়ের কি কিছু করিবার নাই? আছে বৈ কি? যে গ্রহ চক্রের ফলে এ সকল দুর্ঘটনা আসিয়া 
থাকে তাহ। জ্যোতিষীর অজ্ঞাত নহে । গ্রহগণ নিয়তঃ পরিবর্তনশীল, স্থতরাং বিচারাধীন €মাকদদমার 
কোন দিন আসামীর পক্ষে বিশেষ অনুকূল নির্ণয় করিয়া দেওয়া যায় এবং সেই দিন বিচারশেষ 
যাহাতে হয় তাহার চেষ্টা! যদি করা যায়, তাহা হইলে আসামীর মুক্তি অথবা লঘু শান্তি ভাগাফল 
হইতে পারে। ইহা কম স্থবিধার বিষয় নহে। যে জ্যোতিষী এইরূপ ফলাদেশ করিতে পারেন 
তাহার বিদ্যা অনাবশ্যক একথ। বলিতে কাহার ইচ্ছা হইবে? অথবা এই জন্য যাহা বায় হয় তাহা 
অনর্থক নহে। তথাপি এ কথা আমি বলিতে সাহসী নহি যে শতকর! একশো 0789 মিলিমনা 
যাইবে । যদি ২৫টাও মিলিয়! যায় তাহাও কি অগ্রাহ্য করিবার বিষয় )--কারণ আজ যদি 
২৫ট| মিলিতে পারে ভূয়োদর্শন ও জ্ঞানের পরিণতি বশতঃ কালে যে আরও ২৫ট। মিলিবে না এ 
কথা কে বলিতে পারে ? 
এক্ষণে আর একটা স্থলের কল্পনা করা থাক। আজকাল টিনার পথ অনেক হইয়াছে। 
কেহ ব! চিকিৎস| বিগ্ঠ। দ্বারা, কেহ ব| ইঞ্সিনিয়ার হইয়া, কেহ বা ওকালতিব্যবসা লইয়া, কেহ 
বা ব্যবস। ক্ষেত্রে থাকিয়া, কেহ ব। সাহিত্য-চ্চ। ব। শিক্ষকত। দ্বারা ধনলাভ করিয়া থাণকন। 
প্রত্যেক বিষয়ে সফলতা লাভ করিজে হইলে যে সকল গুণসমন্থয় আবশ্যক হয়, তাহারা বিভিন্ন 
এবং কোন এক বাক্তিতে সম্ভবে ন।। অভিজ্ঞ জ্যোতিষী মহাশয় প্রত্যেকের জন্স-কুগ্ুডলী 
আলোচন। করিয়। প্ররুতিগত এ সকল বৈশিষ্ঠ্য লক্ষ্য করিতে পারেন, এবং জাতকের শৈশবা- 
বস্থা হইতেই এরূপ ফলাদেশ করিতে সমর্থ। যদি আমার এই উক্তি আপনারা সত্য বলিয়া 
মানিতে প্রস্তত থাকেন তাহ! হইলে জ্যোতিষীর কর্ক্ষেত্র কিরূপ স্থপ্রশস্ত এবং জন-সমাজে তাহার 
আসন কত উচ্চে তাহা আপনারাই স্থির করিতে পারেন। এই উক্তির সত্যাসত্য নিরূপণ করিতে 
হইলে যথেষ্ট পরীক্ষ। (6%911701) ও অনুশীলনের প্রয়োজন আছে। পাশ্চাত্য দেশীয় ছুই জন 
'শ্রে্ঠ জ্যোতিষী ও মনস্বী পণ্ডিত (818501706 ড০17)99 8771 4185 7. 13৮069 ) বহু, গবেষণা 
করিয়া এই কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেনঃ-_ 
(১) 5079 ০01 005 70086 17200702116 0893 01 886:০1087 08 059 510 10 (1598 
$০ 009 1701906 দ1)0 13 00181097176 60 চ1)80 9110 101৪ ৪0178 60000861017 ৪1)010 1১9 
0/79069৫ 210 60 079 £০া) 10810 10 59 86111 01700601060 &৪- ০ 0156. 06০01986108 11 
116 10৩ 18 ০৪৪ ?6690-0 [0015179,  6105988 0 019 2958178910৮ 17821) 09901996108 
71%) 199 89660021790 দা101) & 00107 06199 01200017500 ৮710 619 910 01 £719015119951 
8559195৮+ 159 ড17691 01 186 501, 1]. 279. 
(২) ৮1106 01215 01858070105 0397 879) 618 2৮ 0868 0780 910001900086 
ও 0388288 01 7311072] 01827800657-86005 61701115 80705881776 6135 ০0220011090 81581265798 
0 03815617 8110177010106105] 706015005) 106177 506 01095. 70079 00111191)61)5159 2১৫ 
1007 ৪01961৩, 
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৪০00015, ৯০৫ 01169 3 007০-30010600015 108 £1699936) 165 85209 089১8 0038৭ (01 
6৩ 21001853894 65900898100, 91 01018 9৮০. 01)8:90691 800 6159 2008) 97906159 16808 
9£80791%67)97816 16” 1076 15007081601 880919£5 0 81650 ভু 8৪ 008, 
| এদেশে অনেক বহুদর্শী স্থপপ্ডিত 9৪61০৪1 জ্যোতিষী বর্তবান আছেন। তীহারা 
নিশ্চই তাহাদের নিয়তঃ অভিজ্ঞতা-লন্ধ জানের ভিত্তির উপর দাড়াইধা আমার মতের পোষকত৷ 
করিবেন। সুতরাং মানুষ তৈয়ারী করিবার জন্য যেমন পুত্রাদিকে স্কুল কলেজে শিক্ষকের হাতে 
সমর্পণ করা হয়, তেমনি তাহাদের বিশুদ্ধ জন্মকুগ্ুলী করাইয়। উপযুক্ত জ্যোতিষীর দ্বারা তাহারা 
কোন পথের পথিক হইবার উপযুক্ত নির্ণয় করাও উচিত। তাহা করিলে অনর্থক অথণায় করাব 
প্রয়োজন হইবে না এবং বিফলতার মনস্তাপও পাইতে হইবে ন।। অতএব দেখ। যাইতেছে যে 
মানুষের শিক্ষারদীক্ষারূপ অতীব প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে জ্যোতিষশাস্ত্রের মন্তব্যগুলি অপরিহবাধ্য। 
সন্তানের শিক্ষ। দীক্ষ। উপযুক্ত ভাবে দেওয়র আবগ্যকত| যেমন সর্বাদী সম্মত, তেমনি 
আর একটা সমন্তার দিক আছে যেখানে গ্রহরাশিব সাহাযো ধাণ। দূব কব! থাইতে পাবে। মনে 
করুন কোন বালকের প্রকৃতি অতি চঞ্চল এবং সে ঠিক বেণীব ন্যায় জেনীও ছুবন্ত বালক। সম্ভবত: 
তাহার জননী তাহাকে সোজ। করিবার একমাত্র উপায়, যখন তখন স্মিষ্ট ভতসন। এবং তাডন। 
ও বেত্রাধাত করিয়া থাকেন। ফল কি হয় তাহ। সকলেই অবগত আছেন। এই বালকের 
জন্কুগুলীতে গ্রহাবস্থান দেখিলেই জান। যাইতে পারে যে তাহার জীবনে মঙ্গল গ্রহেব প্রভ।ব 
সর্ববাপেক্গী অধিক ছিল। তাহাকে বণীভূত করিবার নিক্কষ্ট উপায তাহার জননী অবণস্বন কবিঘ| 
তাহার সমূহ অনিষ্ট করিয়াছেন । তাহাকে 09৪৮ ৯০7) এ আবদ্ধ ন। করিয| 8001$6 */০01]. ব। 
199099 ০: এ নিযুক্ত করিলে তাহার বিশেষ উন্নতি হইতে পারিত এবং পরে সে কর্দদক্ষ 
সীহদী ও শুরবীর হইতে পারিত। আবার অনেক ক্ষেতে এরূপ দেখ যায় যে জননীর সহিত কোন 
কোন পুত্র বা কন্তার কিছুতেই মিল হয় ন!, প্রায়ই মনান্তর কলহাদি হইয়া শান্তিতঙ্গ হয়। সম্মানেব 
রাশিচক্রে মাতৃকারক চত্দ্রের সহিত শনির অথব। ভৌমের শক্রদৃষ্টি-যোগ বশতঃ অথব। সম্ভানের ও 
জননীর লগ্নপতি ব! রাশিপতি ঘ্বয়ের শক্রত। থাকায় এইরূপ অন্থৃবিধ। ঘটিতে পারে। সুতরাং অদৃষ্ঠ ফল 
এইরূপ জানিয়। জননী যদি সাবধানতার সহিত সন্তানের 'প্রতি ব্যবহার করেন, তাহা! হইলে শান্তি- 
ভন্গের কারগ:হয় না । 11189 [59808611076 40808 অসভ্য মাকিন দেশের লোক এবং স্বয়ং 
জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনুশীলন দ্বারা বহু অর্থ ও খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। তিনি তাহার 
পুস্তকে (096 90] 0? 899৪9 ৮914) একটী ঘটনার কথ। লিখিয়াছেন | “& ৮০৮ 00 118 
& 018১ 0০০১, [15 109:08900০ 10010%94 01৩ 1010 011)19 801100107)---1018 98605 ৪৪ 
9501) ৪8819150 ৮) £1২০9৪, 07৮ 10 8180 100108050 1008ট 0১৮০০7৪7১16 00001519108 ৪0 
(9: 6৪ 0015 10001) 08001082090, 4, 80908818 ৪৫1990 69৩ [8:9108 00 17)8888% (13৩ 
(০০) 6০৫0 ৭% 10: ৪8 10809 59819 88 10180 19 1790583% (0 1986916 16 60 1১681], 
[06 (80115 ০০010 006 ৪00৫ 8 00189. 900 009 0008)09£ প55 001১৩: 110 6০ 808৩, ১০5, 
0010 ৬৪০ 0168616 010) ৩5৩1509500৮ 815 00053908159 78818, 1009 0১০ 081) 00 
২06 ৪ 0103016, &01 10181109109 91)00010 £1%6 0138109 60 1)18 17011)9: 8180 0018 200০ 
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যে সকল বাক্তি কর্কট লয়ে জন্মগ্রহণ করেন অথবা কর্কট. রাশির:গ্রভাব- যাহাদের জন্মচক্রে অতিশয় 
বেশী তাহাদের 87613781)1811, 80171690809, ৯0011178610, ইত্যাদিতে খুব ঝোক থাকে, 
তদ্রুপ মিংহ রাশি বা! লগ্নের প্রভাব বশতঃ জাতক. ভাল 017%/189 করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু, 3909118 
তাহার ভাল লাগে না, কেবল ৮7০৪৫ ০$৪র উপর লক্ষা থাকে । "যদি কেহ এই. বিভিন্ন.. ্র্ৃতি 
বালকঘম্নকে বিপরীত ভাবে শিক্ষিত করিবার চেষ্ট1! করেন, তবে ফল কি হয়? 

. এক্ষণে সংসারে.সকল লোকে যাহার জন্য পাগল তাহার কতট৷ স্থবিধা ছি গণনা 
ঘর! করা যার তাহাই বলিব। আপনার। অনেকেই মাফিণ ধন কুবের ৭. 01970988 8101গথয 
সাহেবের নাম শুনিয়া থাকিবেন। ইনি প্রতি বৎসরের বধফল হুক্্রভাবে গণনার জঙ্য 111 
5/11861)7 4.0%1৭র শরণাগত হুইতেন। এই বিদূষী মহিল(র. ভাষায় বলিতেছি-_"[ ৮৪৪৫ 1018 
10110800009 10%1)9 17088১89100 011018106010117) (10011072006 18৭6 05518 01118 110 51920191 
৪070095931)1811011)/ 0106 01191161105 [0০৭10100 01 0109 [10180969910 61)811 [010081)16 619০ 
01) [00116103, 00810938700 0118 86901 171811080০) (01 ৮111, 0,127), যে নকল বিশিষ্ট 
ঘোগাবলী কুষ্টীতে থাকিলে ধনকুবের হওয়। যায় তাহ। শানে বিবৃত আছে; সুতরাং এখানে তাহার 
বর্ণন। নিশ্রয়োজন | কি্ত ঠা) 10891 1008810819 দের € সর্বনাশের যোগ আছে । ধনগর্বো গ্রমত্ত 
ব্যক্তিগণ অনেক সময ভুলিয়। যান (ষ গ্রহশক্তি প্রভাবে যেমন এশ্বরধ্য লাভও হয় তেমনি বিরুদ্ধ 
গ্রহগণের আক্রমণ€ সহজ হয় ন।। প্রায়শ;ঃ দেখ। যায় যে ঘথন হার্শেল গ্রহ রবি এবং বুহস্পতির 
প্রতি শব্র দুষ্ট যোগে থাকেন (0179০010108) 8৭1১০০ট৭ ) তন 808110181 1185860" আরম্ভ হইতে 
থাকে । ইহার দৃষ্টান্ত আছে, সুতরাং এ সঙ্গদ্ধে অধিক কথ| বলার অরসর নাই। 71189 [511 
£9117)9 1191))8 43107)0) 0)210978% নামক অধ্যায়ে অনেক গুলি 889 এই সম্পর্কে বর্ণনা 
করিয়াছেন, তাহ। পাঠ করিলে অনেকে চমতকুত হইবেন। পরলোকগত ইংলগ্ের সর্বশ্রেষ্ 
জ্যোতিষী 9৩1১8718] সাহেব 8600 105008109 সন্বন্ধীয় গণনায় অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়া 
গিয়াছেন। 

সাধারণতঃ দেখ। যায় যে মান্থষের অনুকূল দশান্তর্দশাদি গোচরফল এবং 0/790610781 শুভ 
890১০%৭ উপস্থিত হইলেই সংসারে স্থথ মৌভাগা মান সম্বম এবং ধনাদি প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। 
কবে সেই রূপ গ্রহ সংযোগ হইতে পারে তাহ| বিজ্ঞ জোতিষী মাত্রেই বলিতে পারেন। হ্থতরাং 
এই মকল ব্যাপারে তাহাদের সদাসর্ববদা ০০818 করা বিশেষ প্রয়োজন মনে করি। অবস্থ অনেকে 
একব। বলিতে পারেন থে হ্থখসৌভাগ্ায যখন ভাগ্যলিপি তখন তাহার জন্য ছ্যোতিষগণন! নিরর্থক । 
কিন্তু একথা ম্মরণ রাখ। আবশ্যক যে সৌভাগ্যও চিরস্থায়ী হয় ন|। জোয়ারের জল যখন ভাটায় 
নামিয়। যায় তখন যে অবস্থ। আমে সকলেই অবগত আছেন। মানবের ভাগাচক্রের কখন 
পরিবর্তন হইতে পারে তাহ। জ্োতিষী ভিন্ন অপরের, পক্ষে জান। সম্ভবপর নহে । .আবার ছুরবস্থায় 
পড়িয়। হাবুডুবু খাইতে থাকিলে জ্যোতিষীর 'ন্তায় পরমবন্ধু কেহই নাই, যেহেতু তিনি স্থব্চার 
করিয়। হুর্দশার বসান কাল নির্নয় করিয়। দিতে, পারেন। এন্থলে এই কয়টী মূল্যবান কথ।: রা 
ন। করিয়া! থাকিতে পারিলাম না £-- 
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ইহার উপর একটু টাকা এই করিতে চাই ।--সৌভাগ্য ও ছুর্ভগ্য বাক্তি বিশেষের ঠিক 
নির্নয় করিচে হইলে তাৎকালিক পারিপার্থিক অবস্থার (দেশকাল ইত্যাদি ভেদে ) প্রতি বিশেষ 
লক্ষ্য করা আবশ্যক । মনে করুন কোন ব্যবসায়ী ব্যক্তির গণনায় দেখ। গেল যে এই বংসরে তাহার 
লাভবান হইবার যোগ আছে । কিন্তু তৎকালে সমসামগ্নিক ব্যক্তিগণের কারবারে খুব লোকসান 
অথব। মন্দা যাইতেছে । ফলে দেখ। গেল যে কল্পিত ব্যক্তি মোটেই লোকসান গ্রস্থ না হইয়া কিছু 
লাভবান হইলেন । এখানে তাহার লাভের পরিমাণ (০৯6০1)9 ) নিতান্ত কম মনে কর! সঙ্গত নহে। 
ওকানতী ব্যবসা! অনেকে করিয়া থাকেন। সম্প্রতি রাজনৈতিক অথব! অর্থ নৈতিক কারণে বাজার 
খারাগ চলিতেছে । কিন্ত আমার কোন বন্ধু অন্যান্য বৎসরের ন্যায় অর্থলাভ ন। করিলেও মোটের 
উপর ভাল আছেন। যদ্দি তাহার সৌভাগ্য ন! থাকিয়। বিরুদ্ধ দশ! থাকিত তাহা হইলে তাহাকে 
অপরের স্তায় কষ্টে দিনাতিপাত করিতে হইত সন্দেহ নাই। 


পরিণয় ব্যাপার (16715৩10150) 


এই বার দাম্পত্য-জীবন ও যোটক মিলন সম্বন্ধে এবং পরিণয়ের পূর্ব্বে যুবকযুবতীর প্রেমের 
পরিণতি (০০781)1 ) কি হইতে পারে এবং জ্যোতিষ-শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা এস্থলে কিছু আছে 
কিন! বল আবশ্যক | হিন্দুমাত্রেই জানেন যে পাত্র-পাত্রীর জন্মচক্র লইয়া মিলন বিচার করা হয়। 
মাধারণতঃ রাশি বর্ণ নাড়ী গণ ইত্যদির মিল দেখা হয়, কিন্তু ইহ! অতি স্থূল বিচার । স্ত্রী ও পুরুষের 
মধ্যে আকধণের কয়েকটা মূল স্থজ্ম আছে। উভয়ের প্রকৃতি বিসদৃশ অথাৎ 8170570171860 না 
হইয়া! 0970701617798)695 বা 91101190 হইলে স্থায়ী মিলনের সম্ভাবনা । এই ধাতুগত চরিআজ জ্ঞান 
হা! 09170509005 9৮৪৭2 জ্যেতিষ-শাস্ত্রে যেরূস সুন্দরভাবে আলোচিত হুইয়াছে,. এইরূপ আর 
কোন শাস্ত্রে আছে বলিয়া আমার জান! নাই । +119 70:0890196 £8 1906 108 8171985101) 0 
0১৩ 8991 110, 1১6 7691 8৫8 19 0015 21 010৩ 0081011)8- 9৪ট 23 ০০ ০154৫ 1806 
চঞচত় 10 £৩91)8্য 6১০ 1০9 6৪ 088৩ [88125 100 ১61১9: 089 93015881028 01 0৩ গা 900 
(3098115 ০890293 17 63009981017 8150 69069070012 080 900199 ০01 01098» 90 6109 
1307089)1 ও500793868'01)6 [0817 (01801081705 280০19210৭1 20598616৯61) 6৮14). 
থে সকল তথ্য গাত্রপাত্রীর, সমন্ধে জানা প্রয়োজন হয় জামি সংক্ষেপে তাহা বলিতেছি। 


 অগ্রহায়শ_১৩৩৭ ]. আধুনিক জীবন-খাত্রাঁয় জ্যোতিধের স্থান, ৮৯ 


(১) উভয়ের জননচক্র বিচারে 1১910162 9199383 (যেমন যক্মাদি পীড়া ) অথব! 
10350165র কোন্‌ স্চন| পাওয়া যায় কি না?- স্বাত্বক রাশি ও নবাংশাগত পাগগ্রহযোগ দৃষ্টি 
বণতঃ প্র।য়ই ষন্ষ্! রে।গের স্থচন। হয়, বিশেষতঃ যদি জন্ম লগ্নাপেক্ষা উক্ত স্থান বক্ষদেশ সুচন। করে । 
আরও অন্ন্ত যোগও আছে। আবার লগ্ন চন্দ্র ও বুধ বিশেষরূপে পাপগ্রহ দ্বারা পীড়িত হইলে 


[0580$69র সৃচন। থাকে । 
(২) দারহানিযোগ বা বৈধব্যযোগ ।-_-সকলেই জানেন ষে ভৌম দোষ ইহার একটী 


প্রধান কারণ। অবগ্ঠ অন্যান্য যে'গও বিচার্যয এবং অল্াফু যোগ আছে কিনা দ্রষ্টব্য । 

(৩) দম্পতির মধ্যে কলহ বা বিচ্ছেদে এবং অশান্তি নিতান্ত বিরল নহে। তাহার 
প্রধান কারণ 10078011110 অর্থাৎ উভয়ের মনোবৃত্তির অসামঞ্রশ্ততা ৷ পূর্বেই বলিয়াছি যে 
উভয়ের চরিত্রের বিশ্লেষণ জ্যোতিষ মতে করিলে ইহা! জান! যায় । ইহা ছাড়া আর একটী লক্ষোর 
বিষয় আছে। দম্পতির মধ্যে মিল থাকিলেও সাময়িক গ্রহবৈগুণ্যবশতঃ পরম্পরের মধ্যে 
বিপ্রকর্ষণ ঘটিয়া থাকে। বহুতর ক্ষেত্রে কোন্‌ সময়ে এইরূপ অবস্থা আসিবে জ্যোতিষের সাহায্যে 
তাহা জানা থাকিলে দম্পতি গুরুতর অশাস্তি হইতে রক্ষা পাইতে পারেন। শাস্ত্রে প্রমাণ আছে 
“লগ্নাদস্ত বিলগ্ননায়কযুত ক্ষেত্রংশকে সম্ভবা যা সা ভর্তুমনঃ প্রসাদকরিণী ভর্তা তথৈব স্ত্রীয়ঃ ।” 

(৪) স্ত্রীপুরুষের বিবাহ কাল নির্ণয় জ্যোতিষশান্ত্র দ্বারা সহজে কর! যাইতে পারে। 
অতএব বিবাহক্ষেত্রে পাত্র-পাক্রীর জন্মচক্র লইয়া বিশেষ ভাঁবে পরীক্ষা ন! করিয়া বিবাহ স্থির করা 
কদাচ কর্তব্য নহে। এই বিষয়ে ধাহারা 809019115৮ তাহাদের সহিত পরামর্শ করা আবশ্তক। 

সম্তীনজন্ম ও গর্ভনিরোধ (158798 9100 011617-0010610] ) 

বিবাহ হইলে জননী হইবার বিষয় চিস্তনীয় হয়। গর্ভধারণে কোন বিপত্তি হইতে পারে 
কিনা বা কোন সময়ে নিরাপদে সন্তান লাভের সম্ভ।বন|, এ সকল প্রশ্নের সছুত্তর বিজ্ঞ' জ্যোতিধীর 
নিকট আশা কর! যাইতে পারে। পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে এ দেশেও সম্ভতি-সংখ্যা কমাইবায় 
অনুষ্ঠান সকল অনেকে পরীক্ষা করিতেছেন । ইহা! ভাল কি মন্দ বিচার করিতে চাহি না। জ্যোতিঘ 
মতে দেখা যায় যে স্ত্রীপুরুষের মিলনের মুহূর্তে গ্রহ সমাবেশ লক্ষ্য করিয়া গর্তসম্ভাবনা কি না নির্ণয় 
করা যায় এবং সেই সকল সময় ব্যতীত অন্য সময়ে নিক্ষল হয়। সংযম সহকারে এই স্বাভাবিক 
নিয়মের অন্ুবর্তন করিলে গর্ভনিরোধ সহজ এবং স্বভার্ব-স্থলভ হইতে পারে। অন্ুসদ্ধিৎস্থগণ 
[39819] সাহেবের 730১-০07970] নামক পুক্তক পাঠ করিতে পারেন। এক্ষণে মনে করুন শিশুর 
জন্ম হইল। শাস্ত্র বলেন যে ২৪ বৎসর পধ্যস্ত শিশুর আমু নিশ্চয় বল যা না। শৈশবে রোগোয 
শীত্র প্রতিকার ন। হইলে শিশুর প্রাণহানি ঘটিয়। থাকে । শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে জন্মকুগ্লী 
প্রস্তুত করিয়া বিশেষভাবে কোন্‌ কোন্‌ নময়ে রোগপ্রবণতা৷ আছে বিচার করিয়। দেখা উচিত এবং 
তদহ্ছসারে সাবধান হয়া উচিত। বঙ্জজননীগণের নিকট আমার নিবেদন এই যে তাহারা 
সকলেই একটু যত্ববততী হইলে নিজ নিজ সন্তানের কোষ্ঠী গণন্মু করিতে পারেন এবং শিশুর লালন- 
পালন বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য পাইতে পারেন। আমার প্রিয় শিল্ঠ প্রমান গণপতি সরকারের 
জ্যোভিষযোগতদ্বের দ্বিতীয় খণ্ডে রোগাদি বিচারের. বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তত্থার! 

এ সকল প্রশ্নের সমাধান হইতে পারে 1. 


৯ ভারতের সাধনা [২ খশ--২র সংখ্যা 

রিষ্টকাল ও আঘুর্দায়-নির্ণপন করা যদিও সহজ নহে তথাপি জ্যোতিষশাস্ত্রে বারা ইহা যেব্বপ 
সম্ভব অগ্ঠান্ত ( যেমন ৪৮৪৮২৪০ম 6৪0195 ) উপায়ে তাহা তত নহে, :পাঠকগণের ধৈধ্যচ্যুতির 
আশঙ্কা আমাকে সতত উৎকন্তিত করিতেছে বলিয়া আমি জাতক-গণন1 ( 0190186101 ০ £ 
1%6151616৪ ) সপ্বন্ধে যতট। বিস্তারিত আলোচন। করিলাম, অন্যান্য গণনার বিষয়ে তাহ! করিব 
না। সংক্ষেপে বলিতেছি সমগ্র জ্যোতিষ শাস্থ্বের ক্ুদ্রক্ষু্র বু শাখা আছে। যথা প্রশ্নগণনা দ্বারা 
অনেকানেক বিষয়ের তথ্যনির্ণয়; ইহাতে জন্মকালীন সময়াদি জানার প্রয়োজন নাই । রিষ্-গণন! 
( 0৫081)9 8.86:010£5 ) ছারা এতিহালিক ঘটন।বলী স্থির কর।| যাইতে পারে। মদীয় জাতক 
চন্দ্রিকায় এতং সম্পর্কে অনেক গুলি দৃষ্টান্ত আলোচিত হইয়াছে (পৃঃ ১৪--১৮ দ্রষ্টব্য )। দুর্দেব 
গণন।| (৯০০$4609)স্বাস্থ্য ও রোগ ( যেমন 71011017010 0159189 ) গণন| ( 01০0108] /১80:01987 ) 
9119 এবং 1901109 &07)170186720107র অনেক সাহায্য করিতে পারে । ঝড়বুষ্ট্যাদি গণন। (40.০- 
00969310153 ) দ্বার। দেশমধ্যে নৈসর্গিক বিপত্তির সংবাদ অবগত হইয়। সাবধান হওয়া 
যাইতে পারে। 

আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করিব । প্রতিদিনই গ্রহগতিবশতঃ এবং বিভিন্ন লগ্নাদিব উদয় 
জনিত শুভাশুভ ক্ষণ পাওয়া যায়। কোন বিশিষ্ট অনুষ্ঠান (যেমন 00100) বা দোকান বা 
মন্দিরাদি নির্মাণ ব। যাত্রাদি কম্মন ইত্যাদি) আরম্তকাপীন মুহর্ত লইয়। তাহার স্থায়ীত্ব ও ভালমন্দ 
বিচার করা যায় । 81189 4১081)5 লিখিয়া গিয়াছেন, " 0311)9990891) 001)8016 259 106 0019 11) 
79210 60 09987 10901510091 10108100068 7১৮ ৪৪ 09 00৩ 056:01921081] 100109610709 091 
609 09070000298 ৮1181) 13101) 01063 89. 00101090800, 10567) 16 0070002610138 1099 100 


৪0013) 01১9) 09 1)9 1011 01)0578, %1১ 01১91560079 8৪ 501)0০০ট 6০ [18066975 11010060- 


০9৪” (1১, 269). 
৭ 490:010£) 13 00৪ 10119800597 18101) 1508080165 20003000888 89০0 16৪ 


5])])911)850 00311)058, 11106 100105০01১9 13 0139 [011) 09 10101) 01186 19098217658 81)001৫ 
৮৪ ০01১0000690. 4৪০:০0108) 13 2১00 010৩ 911 ০06 05 10907 0118 10010890109 19 1806 
81151. 4১80191089 0:051005 06 00601509001 0713190:6%01018 7) 015৪ 10010500199 1:0৮1093 
61১6 0981), 486101)1)। 81১০3 1179 10165 01 00০ 1090 ; 6116 17070500199 1২ 0109 (78,/611918 
91009 19১০), | ০৮0 1096 69 600 0০917999571 ০9৮1) 0191) 0০088) 01১9 6), হু 210) & 
89৮৪১ 016 6 01880%99, 1396 10 1777 ০৪09%০160 01 8949, | &1 8180 6০ 06 ৪ [)110- 
80191)6) 91১0 1191). 

“এ 855 10011916009 859 6০ 00190) 009 00018 01 101)05160£9,. ] 502 
20৮ ১০069778 5101) 51185156106 909 10198926 (511019 5] 619 60 £1%9 009 00100861028 00: 


76107978176 ৪0০০০৪,  0, 269, 
গুসভ্য মংকিণ দেশে দোকান খুলিয়া! প্রতিবংসর লক্ষ লক্ষ সুশিক্ষিত এবং-স্থবিখ্যাত 


নরনারীর ভ্যফল বর্ননা করিয়া বিনূষী জ্যোতিজঞান প্রদীপ্তা 11199 7:+878.178৩ : &88078 যাহ। 
বলিয়াছেন তাহ। আপনাদের অবগতির জন্য বলিলাম। £জ্ট্যোতিযের বহু-শাখা পূর্বেই: বলিয়াছি। 


'জত্ুছায়ণ--১৩৩৭ ] :- বীরের ধৌোহা , ৯১ 


প্রতিদিন অন্ভব করিতেছি যে, ত্যাগশীল উৎসাহী এবং কর্মী লোকের গয়োজন হইয়াছে। তাহারা 
প্রত্যেক শাখ। অবলঘ্ধন করিয়! নিয়তঃ গব্ষণ। করিবেন এবং 018891%ি:4 8686180105 প্রস্তত 
করিবেন । তাহ। হইলে অদূর ভবিঝতে এমন দিন আসিবে যখন জ্যোতিষ-শাস্ত্রের লুপ্ত গরিম। পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং অত্য-মন্দিরের একশিষ্ঠ পূজারী উচ্চশির করিয়া সমগ্র মানবের ভক্তি- 
পুম্পাঞ্জলি গ্রহণ করিবার অধিকারী হইবেন। এই বাসন! হৃদয়ে পোষণ করিয়া আমরা জ্যোতি 
পরিষদে মিলিত হইর।ছি এবং নিয়ত: অন্থুভব করিতেছি প্রাচীন খধিগণ কেন এই কথা বলিয়। 
ছিলেন, “শঙ্দ্বিশ্ব প্রকশং গ্রহচরিতবিদাং নির্দলং জ্ঞানচক্ষুঃ” । “অধ্োতব্যং ব্রাক্মণৈরেব তন্মাৎ 
জ্যোতিঃ শান্তরং পুণ্যমেতৎ রহম্যৎ। এতওদ্ধা। সম্যগাপ্লোতি যন্থাক্ষাৎ ধর্্মং মোক্ষমগ্র্যৎ যশস্চ !” 
সুদীর্ঘ শতাব্দী সহন্ত্র পূর্বে যাহ! উপনীত হইয়াছিল, আজ দেখিতেছি প্রতীচীর বন্ুমনম্থী 
ব্যক্তিগণও সেই চির পুরাতনকে নবীন ভাষায় ব্যক্ত করিতেছেন এবং [-0৪ 4১7)£০1০৪ প্রভৃতি 
নানাস্থানে জ্যোতিষ শান্ধের শিক্ষাদীক্ষার জন্য স্কুল কলেজ স্থাপিত হইয়াছে । ভারতের শ্রেষ্ঠ 
নগরী এই কলিকাতায় জ্যোতিষবিগ্ঠার বৈজ্ঞানিক রীতিমত অনুশীলনের জন্য তাই এই পরিষদের 
প্রতিষ্ঠা । স্থতরাং দেশবাসীর আন্তরিক সহানুভূতি ৪ সাহচর্যয আমাদের কল্যাণ কল্পে নিয়োজিত 
হউক এই আমার সর্বশেষ 'প্রার্থন! | * 
৪ জ্যোতিষ পরিষদের প্রথম মীসিক অধিবেশনে পঠিত | 


স পাস লস ++ ৮ পপ পাশা শীত শত প্জহপগতত 


কবীরের ফ&োহা 


অষ্ট বিকাঁর-_কাঁম 
( পূর্বান্বৃত্তি ) 


ভক্তি বিগারী কাঁমিয়, ইন্দ্রী ফেরে স্বাদ । 

হীরা খোয়া হাথসে, জনম গঁবায়। বাঁদ ॥ ৫ ॥ 
কামীর ভক্তি পণ্ড সবই, ইন্দ্রিয় ভোগ শুধু খোজে । 
রত্ব হারায় আপন দোষে, জন্ম খোয়ায় অসার কাজে ॥ ৫ 

কামী লজ্জ। না করে, মন মাইনী অহলাদ । 

নী'দ না মাঙ্গে সাথরা, ভূখ না মাঙ্গে স্বাদ ॥ ৬॥ 
কামী যারা নাহিক লাজ, আনন্দ তার মনের মাঝে । 
স্বাদ নাহি চায় ক্ষধ। দারুণ, নিদ্রা নাহি শষ্য যাচে ॥ ৬ ॥ 


কামী কবনু" না গুরু ভজৈ, মিটে ন সংসয় মূল। 
ওর শুনহ সব বব্দি হো, কামী ডার না সূল ॥ ৭ ॥ 
কামী কু ন| গুরু ভজে। সংশয় ন। যায় তার। 
চাহে ন! কাম শাখ। কি মুল, দাও অপরাধ আর ॥ +॥ 


০ 


ভারতের সাধন৷ [ ২য় খও--২য় সংখ্যা 


কাম ক্রোধ সৃতক সদা, সূতক লোভ সমায়। 

সীল সরোবর নহাইয়ে, তব য়হ সুতক জায় ॥ ৮॥ 
চির অশুচি কাম আর ক্রোধ, লোভে হয় তা পরিণত । 
ল্লান কর শীল সরোবরে, অশৌচ হবে অপগত ॥ ৮ ॥ 

জঁহা কাম তই নাম নহি, জই! নাম নহি: কাঁম। 


দেনে। কবহ্‌ ন|! মিলৈ', রবি রজনী ইক ঠাম ॥ ৯॥ 


কাম থাকে ন| নাম যেখানে, নাম নাহি রয় কামনাতে । 
মিল নাহি হয় ছুয়ে কভু, তপন রাতি এক স্থানেতে ॥ ৯: 
নারি পুরুষ সবহী স্নো, যহ সতগুরুকী সাথি । 
বিষ ফল ফলে অনেক হৈ, মত কোই দেখে! চাখি ॥ ১০ ॥ 
নারী পুরুষ সবাই শুন, সৎ গুরু এই কহেন সাখি। 
কতই ফলে বিষ ভরা ফল, দেখে ন। কেউ যেন চাখি ॥ ১০ ॥ 
জিন খায়! সৌই মুআ, গন গন্ধর্ন বড় ভূপ। 
সত গুরু কহৈ কবীর সে, জগর্মে জুগতি অনুপ ॥ ১১ ॥ 
যে খেয়েছে সেই মরেছে, গন্ধর্বগণ আর মহাভূপ:। 
কবীর প্রতি সৎ গুরু কন, জগত মাঝে উপায় অন্থপ ॥ ১১ ॥ 
কামী তো নির্ভয় ভয়া, করৈ ন! কাহু সঙ্ক। 
ইন্দ্রী ফেরে বস পরা, ভুগতৈ নরক নিসঙ্ক ॥ ১২ ॥ 
শঙ্ক]! বিহীন কামীর। সব, ভর প্রাণে নাই কারে। প্রতি । 
রিপুর বশে আত্মহারা, নিঃশঙ্ক নরকে গতি ॥ ১২ ॥ 
কবীর কামী পুরুষকা, সংসয় কহ ন জায়। 
সাহিব সে অলগ। রহৈ, বা কে হিরদে পায় ॥ ১৩ ॥ 
কবীর, কামী পুরুষ যারা, সংশয় ঘোর তার ন1 যায়। 
আগুন জলে হদয় মাঝে, বিভূর চরণ কভু না পায় ॥ ১৩॥ 
কহতা হুঁ কহ জাত হুঁ, সমঝৈ নহী” গবার। 
বৈরাগী গিরহী কহা, কামী বার ন পার ॥ ১৪॥ 
বল্‌তে হবে যাচ্ছি ব'লে, বুঝে নাক" মূর্খ যত। 
কিবা গৃহী কি উদাসী, কামীর মুক্তি দূরগত ॥ ১৪ । 
কামী কণ্ম কী কেঁচলী, পহিরী হুয়৷ নর নাগ । 
সির কোরৈ সুঝৈ নহী, কোই পুরবল! ভাগ ॥ ১৫ ॥ 
কর্রূগী খোলস পুরে, নাগ হয়েছে কামী নূর । 
জীবন গেলেও নাহি বুঝে, ভাগ্য এমন প্রবলভর ॥ ১৫ ॥ 


অগ্রহায়ণ- ১৩৩৭ ] প্রতিধ্বনি | ৯৩ 


কাম কহর আসবার হৈ, সবকো। মারৈ ধায়।' 
কোইক হরিজন উবরা, জাকে নাম সহায় ॥ ১৬॥ 
কাম ক্রোধ আরোহী থাকে, সকলেরে মারতে ধায়। 
ত্রাণ শুধু পায় ভক্ত বিরল, আছে যাহার নাম সহ।য় ॥ ১৬॥ 
কেত৷ বহতা বহি গয়া, কেতা বহি বহি জায়। 
এঁস৷ ভেদ বিচারি কৈ, তু মতি;গোতা! খায় ॥ ১৭॥ 
কতই গেল বয়ে ভেসে, আরে। বয়ে যাচ্ছে কত। 
এসব মনে বিচার ক'রে, তুই হ'সনি যেন প্রবঞ্চিত ॥ ১৭। 
কাম ক্রোধ মদ লোভকী, জব লগি ঘট মে খান। 
কৃহা মুরখ কহ! পঞ্চিতা, দোনে। এক সমান ॥ ১৮ ॥ 
কাম ক্রোধ লোভ অহঙ্কারের, দেহে থক] যত দিন । 
কি পণ্ডিত আর মূর্খ কিবা, সমান দৌহে ততদিন ॥ ১৮ ॥ 
কাঁম কাম সব কোই কহৈ, কাঁম না চিন্হৈ কোয়। 
জেতী মন কী কল্পনা, কাঁম কহাবৈ সোয় ॥ ১৯ ॥ 
কাম কামত সবাই বলে, কাম চিনে না কোন জন । 
যা কিছু যন খেয়াল তোলে, কাম তারে কয় জ্ঞানীগণ ॥ ১৯ ॥ 
»-শিবপ্রসাদ 
প্রতিধনি 
উন্নতির অনল প্রবাহ 


“আজ মানব-প্রচেষ্টার.যে দ্িকই পরীক্ষ। কর। মাউক্‌ ন! কেন, সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া 
যায়_মান্ষ এক্ষণে সম্পূর্ণই মন্ুয্যেতর অপর একট! শক্তির কবলে । উন্নতি বলিয়া যে মায়াবী 
ডাকিনী ()8৮॥) কে আমর! এত আপন বলিয়। ভাবিতেছি, সে আজ আমদের সকলকেই তার 
বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া বসিয়াছে-ইচ্ছায় হউক্‌, অনিচ্ছায় হউক্‌, আজ আমর। তার সঙ্গে সঙ্গে 
চলিতে বাধ্য ।.* এই যে বর্তমান সভ্যতা, তার গতির উপর কি আমাদের কোন হাত আছে? 
সে যে বিশাল অনলপ্রবাহ: সন্মুখে বহন করিয়। চলিয়াছে, তাহা যে বাস্তবিকই অপ্রতিহত ও 
ভীষণ !.....স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে আমরা এই ষে পথে চলিতেছি, তাহা বিপদসঙ্কুল--সে বিপদ 
অতিরিক্ত ইন্দ্রি্সেব| ব। ভোগল[লনার উদ্ছুখল। তার আশঙ্ক। এই থে এ নক্কল প্রতৃত্তি, উত্তেজন। 
ও ইন্দ্রিয়াসক্তি মানবেরবিবেকশক্তিকে সম্পূর্ণই অবরোধ করিয়৷। ফেলিতে পারে এবং তাহাতে 
আমাদের ইচ্ছাশক্তির মূল উৎপাটিত হইয়া যাইতে পারে । যখন আমর! বুঝিতে পারি যে আমাদের 
এই উন্নতি কেবল মাব্ মানব প্রকৃতির হীন প্রবৃত্তির সেবায় মাত্র নিয়োজিত হইতেছে--উচ্চতর 
ভাবের কোনও প্রকর্ধ সাধন ইহা দ্বারা হয় না, তখন (মানবের ) ভবিষ্তত ভাবিয়া সৃত্যই একটা 
উদ্বেগ আইসে।”-_সার আর্থার কীথ (দি নিউ ইয়র্ক টাইমস্‌ ম্যাগাজিন )। 


সতীত্ব 
(ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটন! অবলম্বনে লিখিত ) 
জ্রীযুক্ত শ্রীকণ ভট্টাচার্য 
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89508] 791500 0৮ 01)9-09810)৮5906 3930018] £91%6106. ০1 0109 17321) সা) 
0189 ছা01122). ( ছা. 51)91)092 ). 
প্রথম অধায়। 
ূ “সতীত্ব অসুল্যনিধি বিধিদত্ত ধন” এই পদ্যাংশ আবৃত্তি করিতে করিতে অষ্টমবধিয়া 
বালিকা মাধুরী তাহার পিতা প্রমথনাথের নিকট দৌড়াইয়া আসিল। প্রমথনাথ প্রাতঃকৃত্য সমাপন 
করিয়া তখন ফুল গাছে জল দিতে ছিলেন। কন্ত। আসিয়া বলিল “আচ্ছ। বাবা! তুমি এত 
ফুলগাছে জল দাও কেন বল দেখি? এ বাগানে ত .ক্রোটন নাই, কলমের গোলাপ নাই, 
আরও কত কি নাই ।” প্রমথনাথ আন মনে উত্তর দিলেন “বাছ। ! গাছ পালাতেও এক চৈতগ্ত- 
শক্তি বিদ্যমান ; গাছে জল দেওয়াও আত্মার:সেবা। আর ছ্োখ সব ফুলে দেবতার পূজ। হয় ন।। 
কোনরূপ কৃত্রিম ভ্রবয দেবপূজ। প্রশস্ত নহে ; তাই ঘাহ| দেবারাধনায় লাগে তার গাছই বাগানে 
আছে ।” মাধুরী বলিতে লাগিল “বাবার এক কথ! ! সকল কাজেই দেবতা, আর ঠাকুর। তবে 
আমিকি নিয়ে পুতুল খেল। করি ! ও ফুলের মাল! দিয়েত আর পুতুল সাজান হয় না!” পিতা তখন 
উত্তর করিলেন ক্রাঙ্গণের সকল কাজেই দেবত। ব1 ঠাকুর । ব্রাহ্মণের এইটিই বিশেষত্ব । ফুল দিয়ে 
আগে ঠাকুর পৃূজ। করে, তার পর পুতুলকে পরিও; ব। তুমি ধার পুতুল তার তৃপ্তির জন্য নিজের 
গলান্ পরিও।" আমবর। বোধ করি এ সব কথ। মাধুরীর ভাল লাগিল না। সেআর কোন কথা 
না বলিয়। বাবার সঙ্গে ফল গাছে জল দিতে লাগিল। প্রমথনাথ: মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন 
কাল-ধর্শে সবই বিগড়ে গিয়েছে । পাঠশালে যাওয়াতে যেমন কিছু লাভ হয়, তেমনি আবার 
ক্ষতিও হয়। ছেলেমেয়েদের মান্য কর! অতিশয় কঠিন হইয়া পড়িয়াছে । যা করেন ভগবান ! 
এমন সময় হঠাৎ ষাধুরী চীৎকার করিয়া! উঠিল “বাবা গো! ! পায়ে কিসে কামড়াইল-- 
বড় 'জাল।1” প্রমথনাথ তাড়াতাড়ি মাধুরীর নিকট আসিলেন এবং বুঝিতে পারিলেন মাঁধুরীকে 
সাঁপে কামড়াইয়াছে । তাড়াতাড়ি ক্ষতের উদ্ে তিন জায়গায় খুব জোরে তাগা বাধিয়া দিয়া কন্তাকে 
টোলের দাওয়াতে তুলিয়। লইয়া! গেলেন । সাপট! দেখ। ন! গেলেও উহা যে অতি বিষাক্ত জাতীয় 
তাহা অল্পক্ষণের মধ্যেই জানা গেল ! মাধুরী ক্রমে অজ্ঞান হইয়া পড়িতে লাগিল, কোন উুষখেই, 
কোন ফল দিল না। শেষে কন্যার জীবনাশ। ত্যাগ করিয়া, প্রমথনাথ কাতর হইয়৷ পড়িলেন। 
মীধুরীর শৈশবাস্থায় তাহার মাতৃবিয়োগ ও মাধুরীকে আট বৎসর পথ্যস্ত যত্বে প্রতিপালন ইত্যাদি 
বিষয় ভীবিয়। প্রমথনাথ একেব।রে পাগলের মত হইলেন। হঠাৎ এক ব্রা ন্ধণ আসিয়া টোলে উপস্থিত 
হইলেন। বালিকার সর্পাথাতে মৃত্যু হইতেছে ইহা শুনিয়া ত্রাঙ্গণ আশ্বাস বাক্যে বলিলেন “ভম 
নাই, বালিকা মরিবে না 1”. এই বলিয়। তিনি নিজ সঙ্গের ঝোল! হইতে এক কৌটা বাহির করিয়া 
তাহ হইতে একটি কাল পদার্থ বাহির করিলেন। এই ভ্রব্যট জলে গুলিয্। বালিকার চক্ষে 
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পাতার ভিতরে লাগাইয়। দিলেন। এইরূপে ছুই চক্ষে দুইবার প্রলেপ লাগাইয়া দিয়! অপেক্ষ। 
করিতে লাগিলেন । প্রায় দেড় ঘণ্টা! পরে মাধুরী একবারে উঠিয়া বসিল যেন ইতিপূর্বে তাহার 
কিছুই হয় নাই ।* সেই পূর্বেল্লিখিত “সতীত্ব অমূল্য নিধি” পদ্যটি আবৃত্তি করিতে করিতে কি এক 
ভাবে ভাবিত হইয়! নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল। ত্রাঙ্গণ অতি সেহভরে বলিলেন “সমস্ত পদ্যটি একবার 
আবৃত্তি কর ত; অনেক দিন উহা শুনি নাই।” মাধুরী কিছু বলিবার পূর্বেই প্রমথ নাধ উত্তর 
করিলেন “ওটা কি পথ্য তাও জানি না-_-এঁ একটু খানি মাত্র মেয়েটা মাঝে মাঝে বলে।” ত্রাঙ্গণ 
বলিলেন “মাধুরী নিশ্চয় সবট। জানে ; বল ত, তুমি পারবে বলত।”" আশ্ধ্য সেই অষ্টম বধের 
বালিকা সকলকে আশ্র্য্যান্বিত করিয়। তখন অতি স্থন্বরে নিম্লিখিত গদ্যটি আবৃত্তি করিল। 
যেন উহা তাহার কত পরিচিত ।-_ 
"সতীত্ব অমূল্য নিধি বিধিদত্ত ধন রঃ 
ভিখারিণী হয় রাণী পেলে এ রতন। 
সতীত্ব অমূল্য নিধি বিধিদত্ত ধন 
মহেশ্বর মহাদেব মস্তক ভূষণ । 
সতীত্ব অমূল্য নিধি বিধিদত্ত খন | 
বিধি বিষণ শিব নারে করিতে বর্ণন। 
সতীত্ব অমূল্য নিধি বিধিদত্ত ধন 
সতীত্বের অভাবেতে আধার ভুবন 
সতী দশ মহাবিদ্য। বেদতন্ত্র মী 
পদতলে মহাদেব কাম্দেৰ জয়ী । 
মহ।বিদ্যা বূপে সতী অনন্ত মহিম। 98 
আগম পুরাণ বেদে দিতে নারে সীম! | 
অব্যক্ত রূপেতে স্থষ্টি প্রহেলিকা ময় 
সতীত্বের এ রহস্য বুঝিবার নয়। 
পতিব্রতা আর সতী প্রভেদ বিস্তর 
কি হয় তুলনা যেন গোম্পদ নাগর | 
জোনাকী তপনে, বম্মীক পর্বতে, 
ন। হয় তুলন। যেন কথাতে তপেতে । 
স্বখাদ সলিল এক, অন্য মন্দাকিনী 
্‌ শান্তি বিন্দু এক, অন্য শান্তি প্রবাহিণী 
নিষ্ষাম নিঃস্বার্থ কথ! বড়ই কঠিন 
ধারণ! নাহিক হয় প্রবৃত্তি মলিন । 
রি রঃ সভ্য সত্যই “গ ঞ্জার কাট” অর্বাং বে ফলিকাতে গাজ। খাওয়। যায় তাহার গায়ে এক রঞ্চম কান গ্দর্থ 
গী্গে সেই কাল পদীর্ঘ জলে গুলে; কোন রূপে নর্প দং্ট ব্যজির রক্তের সহিত রি ৫ পাঁরিলে রে।গীর লীবন 
হানি হয় না। ইহ! পরীক্ষিত মহৌবধ। 
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উপমা নাহিক তার জগত মাঝারে 
আছে একমান্ সতী বিশ্বচরাচরে। 
নিফাম বসন তার, নিক্ষাম ভূষণ 
মাতৃরূপে সর্বভূতে স্নেহ বিতরণ ॥ 
প্রমথন।থ যেন ধ্যানস্থ হইয়| শুনিতেছিলেন এবং তাহার মনে হইতেছিল ধেন কি পুরাতন 
তম্্ীতে গিয়। পদ্/ট আঘাত করিতেছিল। যেন তাহার কি হারাণ জিনিসে মাধুরী আঘাত 
দিতেছিল। কিযেনকি এক চির পরিচিত ভাবে মন বিভোর হইয়! ভাসিয়া যাইতেছিল ! 
প্রমথনাথের এই অবস্থায় ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন “আমি চলিলাম; সময় হইলে পুনরায় আসিব। 
মাধুরীর মঙ্গল হউক ।” দেখিতে দেখিতে ত্রান্মণ কোথায় চলিয়া গেলেন। সকলে চিত্রাপিতের 
মত ঘটনাবলী নিরীক্ষণ করিয়া অবাক্‌ হইয়া রহিলেন। 
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বীরভূম জেল।র তারাপীঠের নাম অনেকেই জানেন। কথিত আছে মহষি বশিষ্ঠদেব 
এই স্থানে সিদ্ধিলাভ করেন। শিমুল বৃক্ষের নিম্নে আসন করিয়! তারাদেবীর সাধনা করেন বলিয়! 
এই স্থানের নাম তারাপীঠ। তারাদেবীর এক প্রস্তরময়ী মৃত্তি এই পীঠস্থানের এখন অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী। যে শিমুল তলায় বশিষ্ঠের আসন ছিল তাহা আর নাই। তবে শিমুলতলা বলিয়া একটি 
স্থান এখনও আছে । উহা অতি গম্ভীর ভাব ব্যগ্তরক। নিজ্জন শ্মশীন ক্ষেত্র। বীরভূমের মধ্যে 
যত গীঠ স্থান আছে তারাপীঠের এই শ্মশানের মত নিজ্জন ও সাধন-সহায় স্থান আর নাই। এই 
স্বনেই তারাদেবীর প্রিম্ন পুত্র “বামাক্ষেপ।” বাস করিতেন । শুনা যায় বামাচরণের সহিত তারা 
ফথ। কহিতেন এবং বামীর খাওয়া না হলে তারা ভোগ গ্রহণ করিতেন না। কাল সর্বনাশী। 
বামীচরণ দেহরক্ষা করিয়াছেন। পাষাণময়ী তার! বর্তমান। যদি তারাই সেই বিশ্বজননী তবে 
তিনি কেন আর কথা বলেন না! তাহার ত বামাক্ষেপা ছাড়া তারাপুরে অনেক ছেলে রহিয়াছে। 
তবে কেন পাথরে আর কথা বলে না; তবে কেন অনাহারে পূজারী ত্রাহ্ষণর! মরিয়া! গেলেও তারার 
খোঁজ পাওয়। যায় না। তবে কি পাথরকে কথ। কহাইবার বামাই কারণ ছিল। যদ্দি তাহাই হয় 
ভবে বামাচরণ বড় না তারাদেবী বড় ;_-মাস্থৃষ বড় না তার। বড় এই প্রশ্রের উত্তর কে দিবে? 

এই তারাপুরে নীলাম্বর চক্রব্তণা নামে এক ক্রাক্ষণ বাস করিতেন। অতি শৈশবে 
নীলা ্বরের পিতা! সংসার ত্যাগ করিয়া! কোথায় চলিয়। যান। নীলাশ্বরের মাতা নীলাম্বরকে মানুষ 
করেন। নীলাম্বর সংস্কৃত ভাঁষায় বেশ পা্তিত্য লাভ করিয়া তারাপুরে পিতামহের প্রতিষ্ঠিত টোলে 
বিগ্কার্থাগণকে বিষ্া দান করিতে আরম্ভ করেন। নীলাম্বরের বিবাহাদি দিয়া মাতা ম্বগ্ীরোহধ 
করেন। প্রায় ৩৬ বৎসর বয়সের সময় নীলাম্বরের একটি পুত্র হয়। পুণ্র জন্মিবার ছয় দিন পরেই 
প্রন্থতির মৃত্যু হয়। নীলাম্বর পুত্রটিকে বহু কষ্টে লালন পালন করেন। জন্ম সংস্কার গুলি সমস্তই 
সম্প্ন করিয়া পুত্রকে সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা দেন। নিজ টোৌলেই পড়াইতেন। পুত্রটি অত্যন্ত 
মেধাবী ও বুদ্ধিমান থাকায় অতি অল্প বয়সেই সর্ব্ব শান্তর পণ্ডিত হয়েন। যথা সময়ে পুত্রের 
_ বিবাহাদি দিয়! নীপাস্বর সুংসার চিন্তা, হইতে অবসর গ্রহণ করিয়! ঈশ্বর চিন্তায় নিরত হুযেন। 
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পুত্র অতিশয় যন্বু সহকারে অধ্যাপনা করিয়। তারাপুরের টোলের সুন/ম বৃদ্ধি করিতে থাকেন। 
অবশেষে অশীতিবর্ষ বয়সে নীলাগ্বরের স্বর্গারোহ্ণ হয়। মৃত্যুর সাত কি আট বংসর পূর্বে বুদ্ধের 
একটি পৌন্রী হয়। পৌন্রের মুখ দেখিতে ন। পাইয়। নীলাঞ্থর বড়ই মনের কষ্টে দিন কাটাইয়। 
ছিলেন। 

পাঠককে বৌধ হয় বলিয়া দিতে হইবে ন। থে 'এই পুব্রই আমাদের পূর্মোক্ত প্রম্থনাথ 
ও পৌত্রীই আমাদের পূর্বোন্লিখিত। মাধুরী । পঞ্চম বর্ধ বয়সের সময় মাধুরী মাতৃহীন। হয়। 
কাজেই প্রমথনাথকে কন্যা লইয়। একটু বিব্রত খাকিতে হয়। যাাই হৌক, ফলে মাধুরী পিতার 
প্রতি অত্যন্ত অনুরক্তা হইয়া পড়ে। যেখানে প্রমথনাথ যাউতেন বাধা-হইয়। মাধুরীও সঙ্গে সঙ্গ 
ষাইত। ছাত্রদের পাঠ দিবার সময়ও মাধুরী পিতার শিকট বসিয় থাকিত। প্রমথনাথ গল্পচ্ছলেই 
সুকুমার মতি বালকগণকে শিক্ষ। দিতেন । রামায়ণ, মহাভারত ও অগ্ান্য গ্রস্থ হইতে উপাখ্যান 
বলিয়। ছাত্রদের কোমল বৃত্তি গুলি পরিপুষ্ট করিতেন । কখন হরিশ্ন্দের সত্যরক্ষার্থ সর্বন্বদান, সী 
পুত্রবিক্রয, নিজের চগ্তালের দ।সত্ব স্বীকার; কখন্‌ সেই কর্ণের দানশীলতার বিষয়, উহার পুর 
' শিরশ্ছেদনের কথ|, কখন উনীনরের বাকা পালনার্থ সেই অন্তু মাংসচ্ছেদন; কখন দধিচীর অস্থিণান। 
কখন অগন্তযের জীবোগ্ধারে দ্ার্ষিণাত্যে গমন ইত্যাদি বিষয়ে গল্প করিতেন । প্রমথনাথ পিতার 
নিকট শিক্ষ! পাইয়ছিলেন যে পুশ্তকের জ্ঞান বছুপরে ; প্রথমে গল্পচ্ছলে সরলভাবে কিশোর ও যুবক 
গণকে যে শিক্ষা দেওয়। যায় তাহাই পরে গ্রন্থ পাঠে বৃদ্ধি পায় ঘাত্র ॥ মাধুরীও প্রম্থনাথের স্বেহ্‌ 
পাইম। অতি উৎসাহের সহিত পিতাকে প্রশ্ন দ্বার। ব্যতিব্যস্ত করিয়। তুলিত। কখন প্রশ্ন করিত 
আকাশের মেঘ উড়িয়। কোথায় যায়? কখন ব। জানিতে চাহিত আকাশের তার। গুলে। কি ও 
কেন উঠে? বাগানের ফুল দেখে বলিত, ফুলগুশি ফু5য়। আপনিই আবার শুকাইয়। যায় কেন? 
বাতান দেখ। যায় ন।, তবু বাতা আছে বলি কেন? স্ত্রী ও পুরুথ বিভিন্ন কেন ? এক রকমের হলে 
ক হ'তে।? সবগাছ সমান হয় ন। কেন? গাছ হয়, ফল হয়, আবার বীজে অঙ্কর হয়; মানষ ছে।ট 
থাকে, বড় হয়, মরে ধার, তার পর মা্ষের বাজ থাকে না কেন? ইত্যা্দি। গ্রমথনাথ যথাসাধ্য 
সোজা ভাবে'উত্তর ধিতেন। কখনই উত্তর দিতে বিরক্ত হহতেন না যে পিন প্রাতে মাধুরীকে 
সাপে কাণড়ায় তাহার পূর্বা দিন প্রমথনাথ মাধুরীকে সাবিত্রী গু সত্যবানণের কথ! বলিয়াছিলেন। 
পরদিন অর্থাৎ থে দিন সর্পাবাত হয় সে দিন দক্গনঞ্জের গর্প বণিবার কখ। ছিল । কিন্ত ছুর্দৈব 
বশে মে গন বল। হয়নাই । 

আজ গ্রার ১৫ দিন হইল মাপরী পুনর্জীবন পাইয়াছে | কিছ সেই দিন হইতে প্রমথনাথের 
মানসিক কি একট। পরিবঞ্ঠন ঘটিয়াছে তাহ। বেশ বুঝ। যাভতেছিল | আর সে উদ্চমে তিনি ছাত্রদের 
পাঠ দিতে পারেন না। মাধুরী প্রশ্ন করিলে কোনবূপে একট উত্তর দিয়। তাহাকে থামাইম়। দেন। 
পাণ্ডিত্য বিষয়ে তর্ক উঠিলে আর তিনি তর্ক করেন না কিন্ধ তিনি মাধুরীকে কিছুতেই পারিয়া 
উঠেন না। এক দিন মাধুরী জিজ্ঞাসা করিয়। বসিল “গাছে ত প্রাণ আছে তবে চলে ন। কেন ?” 
মাছি, মশা, পাখী, গরু এর! চলিতে পারে, কিন্ধ এর| কেও ত হাসে না, বাব। ! কেবল আমরাই ত 
হাসি-__এর মানে কি?” প্রমথনাথ এবার মহ। গোলমালে পড়িলেন। ৮।৯ বৎসরের বালিকার 
এ প্রশ্ন কেন এবং তাহাকে বেদাস্তের পঞ্চকোষ কিরূপে বুঝাইবেন এই ভাবির কিছুক্ষণ চুপ করিয়া 


৯৮ : ভারতের সাধনা [ ২য় খণড__২য় সংখ্যা 


থাকিলেন। পরে বলিলেন মানুষই পূর্ণ আর সব অপূর্ণ। আনন্দ বলে যে জিনিষ তাহা যাহা- 
বারা বোধ করা যায় তাহ মানুষে ছাড়া অন্য কোন জীবে ভগবান দেন নাই। মানুষের এই 
বিশেষত্ব । মাধুরী বলিল “তবে কি মান্ুষ সকলের উপর? 'প্রমথনাঁথ বলিলেন “হ্যা মান্য 
জীবরাজ।” মনে মনে ভাবিলেন তাই শ্রুতি “আ নন্দ ব্রহ্ম” বলিয়াছেন । পর্ীীস্থ গ্রবীণ মহোদয়ের! 
প্রমথনাথের মানসিক পরিবর্তনের হেতু ঠিক করিতে ন| পারিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে প্রমথের 
দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ কর! একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে । তাহার মনের এই উদাসীন ভাব, অন্য 
আর কিছুতেই যাইতে পারে না। সকলে পরামর্শ করিয়! ঠিক করিলেন প্রমথের নিকট এই প্রস্তাব 
উত্থাপন করা হউক । এক দিন সন্ধ্যার পর পাড়ার অদ্ধাম্পদ প্রবীণগণ গ্রমথের টোলে বসিয় 
প্রমথকে দ্বিতীয়বার দার গ্রহণে অন্থরোধ করিলেন। তখন উভয় পক্ষে একটু তর্ক আরম্ত হইল। 

প্রথম প্রবীণ। তোমার এখন পঞ্চাশ পার হয় নাই। বিবাহ কর! একাস্ত উচিত। 
বিশেষ পুত্র নাই। | 

প্রমথ । পিত! বর্তমানে পত্বী বিয়োগ ঘটে । পিত। 
কই, তিনি ত দ্বিতীয়বার বিবাহ কৰিতে বলেন নাই । কর| বি 
বলিতেন। 

২য়ব্যক্তি। কি কই দেখ দেখি।নিজে পাক করিয়। খাওয়।; কন্যাকে পালন কর; 
অধ্যাপনা! করা । এখন শক্ত আছ তাই চলে বাচ্ছে-_-এর পর খন অশক্ত হবে তখন কে করিবে । 

প্রমথ । নিজের সেবার জন্য আর একটি জীবনের আশ। আকাজ্ছ! প্রভৃতি সমস্ত নঃ 
করিতে প্রবৃত্তি নাই । বিশেষ স্ত্রীলোক কেবল সেব। করিবার জন্য কষ্ট হয় নাই। মাধুরী বড় 
হয়ে এলে।) এখনি সে সংসারের প্রায় সকল কাজে আমার সহায়ত। করে। 

প্রথম ব্যক্তি । 'বড় জোর আর বৎসর হুএক মাধুরী তোমার সংসারে অছে। তাহার 
বিবাহ হলেই দে চলে যাবে । প্রমথ! তখন তোমার বড় কষ্ট হবে, তুমি বিবাহ কর। 

প্রমথ । মাধুরী ত যাবে--এ জানা কথ।। তাহা বলিয়া আমি দ্বিতীয়বার বিবাহ 
.করিয়। এই শান্তিপূর্ণ সংসারটিকে অশান্তিতে ডুবাইতে পারিব ন।। নিজের জীবনকে বিষয় 
করিয়া! আমার পরম ন্সেহের মাধুরীর হৃদয়ে বিদ্বেষ বহি জালাইয়! দিতে পারিব ন|। 

২য়ব্যক্তি। তোমার পরিণ।ম ভাবিয়। আমর একথা গুলি বলিতেছি। দ্বিতীয়বার 
বিবাহ শাস্ত্র সি্ধ। একটি সং পুন্র রাখিষ। যাইতে পারিলে বাখাম্বর তর্কালঙ্কারের বংশট। থাকে। 
( বাথান্বর, প্রমথের পিতামহের নাম )। 

প্রমথনাথ। শাস্ত্রের দোহাই দিয়। অনেক কুকারধ্য আজ কাল সমাজে চলিতেছে। 
বাবার মত শাস্ত্জ্জ তারাপুরে কেও ছিলেন ন।। শাস্ত্রের অভিমত থাকিলে, বাব। পুনরায় বিবাহ 
দিতেন। বংশ রক্ষা--এখন বাজে কথা। মাধুবী আমার অপত্য। ভগবানের ইচ্ছ! থাকিলে 
ই আমার পুত্র হইত। কিংবা উহার গর্তধারিণী অকালে ইহলোক ছাড়িয়া চলিন্না যাইত 
না। পিতামছের বংশ, আমার পিত| রক্ষা করিয়াছেন। কেন না বাবাতে পিতামহের সর্বগ্তণ 
উজ্জলভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল। আমাতে বাবার কোন গুণই আইসে নাই বোধ হয় 
আমার পুত্র হইলে, আমী অপেক্ষ। হীন হইত, তাই ভগবান পুত্র দেন নাই। বোধ হয় মাধুরী 


হয় নাই দেখিয়। গিয়াছেন। 


পুল 
ঠিত হইলে তিনি নিশ্চয়ই কিছু 


অগ্রহায়ণ--১৩৩৭ ] ভিক্ষুকের ঝুলি ৯৯ 


বংশান্তরে সংযুক্ত হইয়া নূতন বংশ শক্তির বিস্তার করিবে । অতএব সমীজ চক্ষে বাধাস্বরের বংশ 
গেলেও বিধির বিধানে একট। কিছু ভালই ঘটিবে। অপত্য সত্বে বিবাহ করার কোন যুক্তিই 
দেশ কাল পাত্র হিসাবে হ্ৃদয়গ্গম হয় না। যুক্তির আবরণে ঘোরতর স্বার্থপরতা ঢাকা । 

প্রথম ব্যক্তি। তুমি দেখছি সকল অপেক্ষা বেশি শান্ত র্‌? | নাম্তিক! বল কি, 
পিগু লোপ পাবে? শান্তর পড়া তোমার বৃথা হইয়াছে । 

প্রমথনাথ। আপনার! বয়োবৃদ্ধ আমার মাননীয়। এ বিষয়ে আলোচনা করিবেন না। 
শাস্ত্র মন্ম বোঝা অতিশয় কঠিন এবং পিগুলোপাদির ভয় দেখাইয়। নির্ববোধ লোকদের ঘোরতর 
পাপ পথে প্ররোচনা দেওয়া কালধর্ে ঈাড়াইয়াছে। ঙিল দিয়ে ভাতের ঢেল। দিলেই:পিও দেওয়। 
হয় ন।। থে পুত্র মন্ত্রশক্তি চালন। করিতে সক্ষম নহে-_সে পুত্র পুত্রই নহে এবং তাহার ধত্ত পিও 
পিতৃুলোককে তৃপ্তি দিতে পারে না। সেরূপ পুত্র এক যে থাকে ছেলের মত। এমন বংশ না থাকাই 
ভাল। বৃদ্ধগণ আর কথা ন। বলিয়া একে একে টোল হইতে উঠিয়া নিজ নিজ বাটাতে গমন 
করিলেন । প্রমথনাথও মাধুরীকে ডাকিয়। গৃহকাধো ব্যাপূত হইলেন । (ক্রমশ) 


ভিক্ষুকের ঝুলি (€) 
ত্রিদন্তী ভার্গব 


মুখোপাধ্যায় । আমর। সংক্ষেপে হষ্টিতত্ব ও সম।জগঠন বুঝিংত চেষ্ট। করিয়াছি । এখন 

গুরুতর ও জটিল তথ মভ্যতার বিষয় বুঝিতে চেষ্ট। করিব। ইহাতে তোমাদের ধৈর্য ও সহান্তু- 
ভূঁতির দরকার হইবে। 

তে।মর। সভ্যতার স্বরূপ কি ৪ কি জন্ উহার প্রয়োজন তাহ বেশ করিয়া! ভাবিয়া দেখ ও 
আম।কে বল। 

শ্রীণঙ্কর। সভাতার পূর্ন অবয়ব স্থির কর। বোধ হয় অপস্তব। আজ পধ্যন্ত তাহ। স্থির 
হইয়াছে কিন। খুব দন্দেহ। ম।নব জীবনের উন্েগ্ঠ লইয়। সমাজ ও সভ্তার ধারণ। পুথক পুথক 
হইঘ। থাকে | মানব জীবনের উদ্দেশ্ট এখনও স্থিরীকৃত হইয়াছে বলিয়! জান। যায় নাই । 
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19 1110 81061)61 1)6002 09৮ 0011001602 ০017111011810 096৩৪18 6" ০০-011808690 75001516103 
(69801) ৪০০1০ 10010 21000 01803067079 82196 ১৮৪ 0171৮ অর্থাৎ একট সম্পূর্ণ মানন জীবন 
একটি উচ্চস্তরের সমাজের অংশ মাত্র। এইরূপ একটি মানব ও মানব সমাজ লাভ করিতে 
হইলে? প্রত্যেক ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে সমষ্টি জীবনের ( সমাজের ) কার্ধ্য পরম্পরায় একটা 
বিশিষ্টরূপ শান্তি বর্তমান থাকার একান্ত প্রয়োজন । আমার বোধ হয় সভাতার উদ্দেশ্ট এইরূপ 
মানুষ ও সমাজ প্রস্তত করা । 


১০০ ভারতের সাধনা [ ২য় খণ্ড-_-২য় সংখা 
বিনয়। উক্ত দার্শনিক পণ্ডিত আরও বলিয়াছেন যে 1,106 15 510 &০ 9৩ 020৩ ০০0. 


6/00008 80)009077701)0 91115697155] 10100100560 6567081 051801008,1009 07০00010890 
০01 03913151656 61১9 01117511৩৮1) ৫ 00 0001) 1097'4-1048% ৬101) 079 00199906101) 91 
00 1)181)98৮ &0])০ 91 ৪০০1০/--অন্ত:করণের সহিত বাহ্করণের ইন্দ্রিয় বিষয়ের সামপ্রস্ রক্ষাই 
জীবনের উদ্দেপ্ত। আবার এবপ সামগ্তস্লন্ধ একটা জীবন উচ্চতর সমাজ ব্যতীত প্রস্তুত হইতে 
পীরে না। কাজেই সভ্যত। সমাজকে অগ্রাহ্থ করির। প্রস্তুত হইতে পারে ন। ৷ সমাজের সামঞ্রস্ই 
সভ্যতার উদ্দেশ্য । 

বিনয় 4111001)1008 00-01967861018 07 17101) 810179 610৩ 00986] 1)001- 
10988 0810 009 00691709009 10009 [0995019 01317 19) 7:31)9০৮ 197 0779 1৮061878011) ) 
01997903008 09 7)080)09) 0০3৪ 070০6 ££:5591903 10101) এ 015593 2০৪ :0710098 0%)079 
7091901 ৪110 90970) 1807 70036 07১9৪ 199 01,083 11)071500 86৮79931018 ০91১5815694 
0 09801) ০1 ০০7919০0৮8৮ আম্‌র। যখন প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙন্ধে সস্পুন সহানুভূতির সহিত কাধ্য 
করিতে শিক্ষা করি তখনি আমর! সকলে উচ্চ ও উচ্চতর স্থথ শান্তি ভোগের অধিকারী হই! 
তাহ। হইলে একজন সামাজিক মানব আর জনের শারীরিক ব। আখিক ক্ষতি করিতে পারে ন|। 
এবং অজ্ঞাতস।রেও অন্যের কোনরূপ ক্ষতি আচরিত হইলে মেবূপ আচরণ অসামাজিক ও সমাজ 
বন্ধনের মূল হুত্রের বিরোধী । স্থখ ও শান্তি লাভই সভ/ভার উদ্দেশ্য । 

মুখোপাধ্য।য়। সকলেরই মত শুনিপাম, কিন্ত কই তোমরা ত কেহই বলিলে ন। 
তোমাদের স্থিরীকৃত সমাজ ও সমাজ অঙ্গকে (ব্যক্তিকে ) কোন্‌ জিনিষ শাসন করিবে, সমাছের 
ও ব্যক্তির শিক্ষক ব। গুরু কে থাকিবে ? 

শ্রীশঙ্কর। তাহাকেই “81৩78। ১6৪০১৪।৭ নৈতিক [৭99০ বা দৃষ্টান্ত বল হ্য়। শী 
পরিচালিত ন। হইলে সমাজের সুশৃঙ্খল। থাকিতে পারে ম।| 


ৈ 


বিনয় । “আবার ৮1৮1) ০07711)1966 20১1)60102) 955675156১1, 00700168591) 01 
20078) 09185089050653 0158])0১/8” অর্থাৎ সমাজের উন্নত অবস্থায় নৈতিক নিয়মের বাধ্য বাধ- 
কত্তার ভাব অপসারিত হইয়! যায়। ওখন ব্যক্তিটির সকল কাজ সকল চিন্তাই নৈতিক নিয়মে 
আচরিত হইতে থাকে অথ।ৎ যেন কলে চলে । সেব্যক্তির দ্বার অনৈতিক কাধ্য খটে না, কাজেই 
শাসকের দরকার হয় নাবুনরের চাকা ন। খুরালেও ঘুরিতে থাকে । 

মুখোপাধ্যায় । কোৌন্ট। স্তায় আর কোন্টা অন্যায়_কোন্ট। ঠিক বা কোন্ট। অঠিক-- 
কোন্ট। ভাল বা কোন্টা মন্দ-_ইহ। কোন্‌ মাঁপকা।ট দিয়া স্থির করিবে, বল দেখি । 

শ্রীশঙ্কর। নীতি জ্ঞান (10971 9652/0:3 ) সকলের সমান নহে । সমাজ ও শিক্ষার 
ফলে সেজ্ঞানের তারতম্য দৃষ্ট হয়। কাজেই নীতিজ্ঞানের একট! নির্দিষ্ট মাপ কাটি হইতে 
পার না। 

মু। তবেই তুমি যে 1212১911005 ৪001017011000 এর কথ। বলিলে তাহা শুধু [01:21 
1899] দ্বার। পরিচালিত হইলে, লাভ কর! যায় ন।। নীতি সার্ধজনীন হওয়া দরকার । এখন 
_ ভাবিয়। দেখ এইরূপ সার্বজনীন নৈতিক আদর্শ কোথাও পাও কিন । ্‌ 


অগ্রহায়ণ__১৬৩৭ 1. ভিগ্দকের ঝুলি ১০১ 


প্রীশঙ্কর । উহার উত্তরে এই বলতে পারি ঘে নীতি যখন পশ্ষের দ্বারা শাসিত হয়েন তখন 
বোধ হয় অল্প বিস্তর ভাবে তিনি সার্বজনীন হইতে পাবেন । 

মু। ধর্ম মানে তোমর! যাহা বুঝিয়। খাক তাহ! ত নানা প্রকারের ॥ যেমন খৃষ্ট, মাতচ্গাদীয়, 
পারসিক, বৌদ্ধ ইত্যার্দি। তাহা হইলে এইরূপ বিভিন্ন ধর্দের শাসিত নীতিও বিভিন্ন হ্ইয়া 
পড়ে । আর কি হইতে পারে বল দেখি। 

শ্রীশ। ধাহাকে লইয়| বিভিন্ন ধশ্ম তিনি ত এক সুতরাং নীতি ধখন সেই একমেবাদ্বিতীয়ং 
দ্বারা শাসিত হয়েন, তখনি ধশ্মও এক হয় এবং নীতি এক হয়। তখন আর 11877010র 
বাথধাত হয় না। 

মু। সুন্দর কথ! । কিন্ত সেই পরমেশ্বরকে দি বিভিন্ন ভাবে দেখ! ঘাঁয় তাহ। হইলে ত 
বিভিন্ন [2৯] দ্বার। নীতি শাসিত হইবে। সেই গোলমাল থাকিয়। যাইবে । মানবের মধ্যে 
পরম্পর বিরোধ থাকিয়া যাইবে । সমাজ সাম্যাবস্থা লাভ করিতে পারিবে ন। 

গ্রী। সকল মানুষ, জীবনের উদ্দেশ্য কি তাহা একই ভাবে চিস্তা করিতে পারে না। 
জীবনের উদ্দেশ্ঠ সন্ধে বে থেমন সিদ্ধান্ত করে তাহার ধশ্ম ও ঈশ্বর তদন্বূ্প ভাবে চিত্রিত হয়েন। 
সে মানব শ্রেণীর সেই দৃষ্টান্ত লাভেই তৃষ্চি লা হইয়। থাকে । যখন সকলে সমান নহে--সকল 
দেশ সমান নহে--সকল জুযোগ সর্বত্র মিলে না, তখন বিভিন্ন দেখে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্নবূপ 
নীতিশানকের দৃষ্টান্ত অন্গন্চত হইতে বাধা । 

মু। কিন্তু তুমি স্বীকার কর যে ঈশ্বর এক এবং তাহার অস্কুগ্রহ সকল মানবে সমান ভাবে 
বিতরিত হইয়। থাকে । যদি তাহাই হয় তবে মানব জাতির পক্ষে তাহার সেই সার্বজনীন চিত্র 
কেন দৃষ্টান্ত হইতে পারে না, তাহার কি কোন যুক্তিযুক্ত কারণ দেখাইতে পার ? 

শ্্রীশঞ্কর । আমার বোধ হয় যখন সকল সমাঞ্গ সশাতার উতকর্ষে জীবনের উদ্দেশ্য এক 
বস্ত ইহ! ঠিক করে, তখন বিভিন্নতার অভাব হহয়। যায়। €ষ যেখানে যে সমাজে থাকুক-__এক 
স্থানে দৃষ্টি স্থির হওয়ায় পরম্পরং ভাবয়ন্তঃ শেয়ঃ পরমবাপস্তথ |” পরম্পরের সহাষ্ঠভ্তির দ্বার। 
এক দুষ্টান্যে উপস্থিত হয়। 

মুখো | ত। হলে এখন বুঝিতে পার। গেল নে সভ্যতার মূলে নীতি, নীতির শাসক ধশ্ম 
এবং ধর্মের পরিচালক ঈখবর । অবশ্য তোমাকে বলিছে হইবে শ। দে শিক্ষ। বিন। সভাতার সস্তাবন। 
নাই । এখন বল দেখি ধশ্ম বলিতে কি বুঝ । 

প্ী। ধন্ম ধু ধাতু হইতে উৎপন্ন । প্নুমানে পরা। যে জিনিষ যাকে ধরেোরাখে ভাহাই সে 
দ্রব্যের ধন্ম | 

দু। তবে সমাজের একট। ধরে থাক। ধশ্ম আছে। 

প্রা। আছে বৈ কি-_তাহাকেই ত সভ্যত। বলে। সভ্যত।, নীতি এবং ধন্মকে পৃথক 
ভাবে চিন্তা কর] যায় না। তিনটি ওতঃপ্রোত ভাবে, বিজড়িত। আবার ঈশ্বরকে ছেড়ে দিলে 
ধরে থাকার মুল যেখানে তাকে ছাড়। হয়ে পড়ে। 

মু। এখন পূর্বোক্ত সৃষ্টির কথা মনে কর। ঈশর সষ্টিকে ধরে আছেন--তরাং তাহারও 
ত একট! ধশ্ম আছে--সেটা কি বল দেখি । | 


১০২. | ভারতের সাধন [ ২য় খণ্ড--হয় সংখ্যা 


প্ী। কি করা, ৃষ্টি বক্ষ! কর! ও কটি লয় করা--এই তিন প্রকার ধর্ম লইয়া ঈশ্বর-ধর্ 
মনে হয়। সৃষ্ট বন্ত মাত্রেই এই তিন ধর্মের পরিচয় দিয়া থাকে । ্‌ 

মু। আচ্ছা, এই তিন কার্ধ্যের জন্য কি কোন নীতি বা আইন"( 15281518107 ) দরকার 
হয় না? 

শ্রী। অবশ্যই নীতি আছে বৈ কি-_নত্বব। এই অনস্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড এক হুত্রে এক 
অব্যাহত গতিতে এক অদ্ভুত সামগ্রস্যময় ভাবে কিরূপে রক্ষা হইতেছে । সেই গুলিকে “খ৪/০৪। 
[৬৪৮ বলে । এবং এই আইন কান্থনগুলির অনুসরণ করিবার চেষ্টাতেই শিক্ষা বিস্তার। যে 
জাতির সভ্যতা যত উন্নত ও স্থিতিবান সে জাতি তত এই ৮০:০1 1৪ গুলি মানিয়। চলেন । 

মু) এই আইনগুলিই বেদে খত, সত্য, তপশ্য। ইত্যাদি অর্থাৎ নিয়মে স্থিতি নামে 
অভিহিত হইয়াছে । সুতরাং বেদ চাষার গান নহে। সমাজ এক একটি মান্থষ লইয়া গঠিত হয় 
কাজেই সমাজ দেহ ব্যক্তিগত উপাদানের উপর নির্ভর করে। আমর! এবার ব্যক্তিগত ধর্ম নীতি 
ও সভ্যতার বিষয়ে আসিয়! পড়িলীম। 

এখন বল দেখি একট মান্সষ কি কি লইয়। বর্ধমান ? 

শ্রা। শরীর ও মন । 

মু। তা হলে শরীর ও মনকে ধরে রাখার একট। ধর্ম আছে। 

শ্রী। নিশ্চয় আছে সেই ধশ্মের প্রকৃত মৃত্তি কি তাহার প্রচার জন্যই স্থাস্থ্যবিজ্ঞান ও 
মনে বিজ্ঞানের উৎপত্তি । 

মু। বেশ কথা, মনের আশ্রয় ঘি শরীর হয় তবে “শরীরং আগ্যং খলু ধন্মগাধনং” 
একথার বেশ মুল্য আছে। তাহ। অন্বীকার কর! যাঁয় ন।। এখন স্বাস্থ্য ক্ষার আইন বুঝিতে 
গেলে আগে দেখিতে হয় শরীর কি নিয়মে গঠিত হয়েছে । বল দেখি শরীরে কি কি আছে? 

শ্রী। রস, রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা, মেধ, শুক্র ও ওজ এই কয়টি শরীরে আছে। 

মু। তাহলে শরীরে একটা সমাজ আছে । সে সমাজেও 18120) দরকারি, কেমন 
নয়? তার উপর আবার মন আছে। মনের কথা পরে বলিব। এখন ভাবিয়। বল শীরীরিক 
এই সমাজে কি করে সামগ্বস্য রক্ষা কর! যাঁয়। 

শ্রী। বায়লজিষ্ট বলিয়। থাকেন, নান! জাতির মান্ুষ বিভিন্ন প্রকারে শরীর রক্ষার ব্যবস্থা 
করেন। মোটামুটি (১) আহার, (২) বিহার, (৩) জলবায়ু, (৪) অভ্যাস, (৫) সংসর্গ ও (৬) পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্নত। এই কয়টি জিনিষের উপর শরীর-সমাজ নির্ভর করে। 

মু। তা হলে একটা সভ্য মান্থুষ ভাবিতে গেলে আগে তোমার কথিত ছয়টা জিনিষও 
দেখা! দরকার । কাজেই 'এক এক করিয়! উহাদের বিষয়ে চিন্তা করা যাক$ আচ্ছা আগে ভাব 
আহারের দরকার কি। 

দ্রী। বারুলজিষ্টগণ আহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন না। আমার বোধ হয় ক্ষুক্িবৃত্তি, 
শরীররক্ষী ও শক্তিসংগ্রহের জন্যই আহার । 

মূ। তুমি যাহ বলিলে তাহাত বটেই, তাহা ছাড়া “বংশত্ব” রক্ষা অর্থাৎ আহারের উপর 
[31960 01 0১9 8০৪ নির্ভর করে। বংশত্ের রক্ষা কত গুরুতর তাহা সংক্ষেপে পূর্বে বলিয়াছি 
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তাহা হইলে শরীর সমাজে ঢ:001110:0/7 রাখিতে গেলে আহাধ্যের বিচার বিশেষ প্রয়োজনীয় । 
শরীরের মধ্যে বিবাদ বেধে গেলে অচিরে শরীর ধ্বংস ও বংশত্ব নষ্ট হইয়। যায়। তাহারই নাম 
অকাল মৃত্যু বা অপমৃত্যু ও কুলপাংশুলত্ব বা কুলাঙ্গারত্ব। 

প্রী। সকল সময় কি এক 1)190%0108 সকল মানুষের পক্ষে গ্রয়োজা হইতে পারে, 
কখনই ন!। 

মু। আমি ত তাহা বলিতেছি না। তবে দেখিতে চেষ্ট। করিব মান্ধষের আহাধ্য কি 
হইলে শরীরে যুদ্ধ উপস্থিত হয় না, শরীরসমাজে দীর্ঘকাল স্থায়ী একট। 10011101111) প্রতিষ্ঠিত 
হইতে পারে। এখন তোমাকে গণ কর্্মবিভাগে যে চারি জাতি মানবের কথা বলিয়াছি তাহ! 
স্মরণ করিতে বলি। ব্রাক্ষণের আহার ক্ষত্রিয়ের নয়__আবার ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের আহার অন্ত ছুই 
জাতির হইতে পারে না । আবার জলবাষুর তারতম্যে আহাধ্যের তারতম্য হইতে বাধা । কিন্ত 
্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় গ্রভৃতির শরীর সমাঁজে তাহাদের বৃত্তি হিসাবে সামপ্শ্য রঞ্ষ। কল্পে আহাধ্যের ব্যবস্থ 
ন। করিলে শরীরে যুদ্ধ হইবে। শরীরে মুদ্ধ হইলে সমাজেও যুদ্ধ অনিবার্ঝ। হইয়া পড়িবে। 
কাঁজেই আধ্যগণ চারিজাতির সমাজ গঠনের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্তি নির্ধারণ করিয়া তৎ্সঙ্গে আহাধ্যের 
ব্যবস্থ। করিয়। দিয়াছিলেন। 

এখন বল দেখি আহাধ্যের কোনট। ভাল কোনট। মন্দ হঠাৎ কি করে মানুষ বুঝিবে। 

ইহ] বল। বড় কঠিন, আমার এবিষয়ে কিছুই জ্ঞান নাই। তবে ইন্দ্রিয় গণের 

দ্বার। বা বহুদর্শিতার ফলে অনেকে অনেক কথা বলেন। অভ্যাস ও শিক্ষার ফলে প্ররূত পদার্থকে 
বেশ করে ঢাকা দিতে পারা যায়। পচ! মাছ খুব ঝাল ও তৈল দিলে স্থাগ্চে পরিণত হয়, একজন 
হয় ত পচ! মাংস উপাদেয় জ্ঞানে ভোজন করে আর এক জন হয়ত তাহ। দেখিলে চমকিয়। উঠেন । 
কেহ ব! সাঁপ ব্যার্, তেলাপোক। প্রইতিকে উপাদেয় আহাখ্য ভাবে আবার অন্যে তাহ। ধেখিয়। 
স্বগায় পলাইয়া যায়। মানুষ পায় ন। এমন জিনিষ নাই বলিলে9 চলে । আমার বোধ হয় মানুষ 
নিজের প্ররুত গাছ (ক তাহ। জানে না। 

মু। এবং তজ্জন্যই মান্ধষ জীব্রেষ্ঠ হইয়াও সকল ০ষ্ট জীবের মধ্যে রোগ ইত্যাদি বেশী 
ভোগ করে। অবিচারে আহারের ফলে-__সেই ব্যক্তিই থে কষ্ট পা তাহ। নয় তাহার সন্তান 
সন্ততি প্রতি তাহার কৃতকন্মের ফল তোগ করিয়। থাকে । ফলে তাঠার ব*শের মধো একট! 
গৌলমাল চিরদিনের জন্য ঢুকিয়! যায়। এমন কি সেই ব্যক্তির গৃহ পালিত পশু পক্ষী কষ্ট পায়। 
কিন্ত বিবেচন। করিলে দেপ। যায় মান্ষের খাস্ত ₹ষ্টিক্ত ব্যবস্থা করিয়। দিয়াছেন এবং মান্ছম কি 
লইয়। তাহা চিনিবে তাহারও সেই পরম দয়ালু আয়োজন করিয়াছেন। মেডিকেল জুড়িস্প্রুডেন্স 
জানাইয়! দিয়াছে যে কতক গুলি খাখ্য বিষাক্ত-_যেমন উদ্ভিদের মধ্যে ব্যাঙের ছাতা, মাংসের মধ্যে 
অনেক প্রকার 89778, মতন্তের মধ্যে অনেক 379110912 ও মাংসাসী মতশ্য । 10101919156 বলিয়া 
থাকেন কতক মতস্য গর্ভধারণ কালে ভীষণ বিষাক্ত হয়। আবার আমেরিকার নিরামীম ভোজী দল 
কত প্রমাণ দ্বারা দেখাইতেছেন যে মান্টষ তাহার শবীর গঠন মন্সারে ফলমূলাশী। মানুষের 
টুয়াল ও পাকস্থলী গঠনে বৃষ্ব! বায় ইহার ফলমূলাশী। বাঘ ও কুকুর ইহার। মাংসাপী জীব। 
ইহাদের দৃস্তার্দের গঠন এবং পাকস্থলীর পরিমাণ মান্তষের সঙ্গে তুলনায় সম্পূণ পৃথক । আঙধের 
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পাকস্থলী গরু ছাগল প্রভৃতি জীবের স্তায় অত্যন্ত দীর্ঘ; কিন্ত কুকুরের বা বাঘের পাকস্থলী অতি ক্ষুদ্র), 
মাংসাদি পরিপাক করা! অপেক্ষাকৃত কঠিন এবং উহা! শীম্তই পচিয়। উঠে; কাজেই যদি দীর্ঘ পাক- 
স্থলীতে দীর্ঘ কাল আবদ্ধ থাকে তবে শরীরকে কুন করিয়! ফেলে । মানুষের পাকস্থলী লঙ্কা! হওয়ায় 
মাংসাদি খাগ্যকে দীর্ঘকাল শরীরাভ্যন্তরে আবদ্ধ থাকিতে হয়। কিন্ত বাঘ প্রভৃতির ক্ষুদ্রুতর পাকস্থলী 
হওয়ায় শীন্ই মাংসাদি বাহিরের পথ খুঁজিয়| লয় । ইহাও দেখ। যায় ঘে মাংসাসী জীব তরল পদার্থ 
(জল ইত্যাদি) চাটিয়। খায় (বাঘ, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি); আর উদ্ভিজ্জ্যাসী জীব (গরু, ছাগল, 
হরিণ) প্রতি তরল পদার্থ টেনে সেবন করে। মানুষ জল চমুক দিয়ে খায়, আর চেটেও খেতে পারে। 
ইহাতে মানুষ যে কতকট। পরিমাণে মাংপাসী তাহা দেখা যায়। তাহ! হইলে এখন বিচাধ্য বিষয় _ 
কোন্‌ ফল মূল এবং কোন্‌ কোন্‌ মাংসই ব। মান্গষের খাদ্য হইতে পাবে । কিন্ত সর্বদা মনে বাখিও 
জীব মাংস মাতে 9০০০7৭8%:) 01০90০6 গো মেষ, ছাগ, হরিণ প্রভৃতির মাংস উদ্ভিজের ২৪০০7- 
3৪1 27০৫9০৪, কুকুট, পায়রা, হস, হৃড়িগ্নাল, ঘুঘু প্রভৃতি পক্ষীর মাংস জীবদেহেব ২60010810 
৮:০০. এই জন্য মেয়েলী কথাতেও আছে পাখীর মাংস খাইতে নাই । জীবদেহ মান্রেই 
একটি অপূর্ব যন্ত্র । উত্ভিজ্জের যে পরিবর্তন ছাগাদিব যন্ত্রে হয ঠিক সেইরূপ পবিবর্তন মানষের 
যন্ত্রাদিতে হয় ন।। পরমেশ্বরেব সষ্টির এইটিই মহত্ব থে একট যন্ত্র ব| একটি রেণু অপবাটর মত নহে । 
ছাগের ভিতর যে কেমিকেল কাধ্য বলে ছাগ মাংস হ্য় মান্ষের শবীরে ঠিক সেই কার্মা হয় ন|। 
সেই পুর্ব্বোক্ত নীমের ও আমের খুঁড়ি দিয। দ্লশোঘণ 0১%। ক্রব। ভাক্ববানন্দ স্বামী ব| বিশ্তদ্ধাননর 
স্বামী শাক বা ঘাস থেয়ে যে মাংস লাভ করিষ। ছিলেন--ছাগল ব| মেষ সেই শাক ব। ঘাস খাই 
ঠিক সেই মাংস দেয় ন।। তবে যতট! সম্ভব এদেব মাংস 011০1 মাংস--মানষে খেতে পাবে। 
পক্ষান্তরে পক্ষীগণ অন্য জীবদেহ খাইম। জীবিত থাকে; সে জীব কি খাষ তাহার ঠিকানা নাই । কেও 
কেঁচে। খায়, কেও মাটীর পৌক। খায়__কাজেই কি ভীষণ অন্ধকারে থাকিয়। শমর। পক্ষীমাৎস ব্যবহার 
করিয়। থাকি তাহ। সহজেই অন্রমেয় । পুর্বে কত 170097770000 11118 77৮09 যেরপে ধ্বংস পায় দেখি- 
মাছি, সেইবপ মানুষের দেহে পর্গী মাংস ব। জীবাহারী জীবের মাংস ক্রমে শ্রমে একট। পবংস ব্যাপার 
আনিয়। দিয়! “ত্রীড"্টাকে একবাবে নষ্ট কখির। দেয়_যদিও এর কল আপাততঃ দেখা যায ন|। 
কিন্তু একট! 1১8০6 যেমন একদিনে হয় ন1, সেইরূপ একশ ছুশ বছর এ বিষধে অল্প কাল মা। 
তোমাকে বোধ হয় বলিতে হইবে ন! যে মান্গুষ বা অন্ত জীব যাহ। আহার করে তাহার 
সারাংশ শরীর পুষ্টিতে গৃহীত হইয়। বাকিট। পরিত্যক্ত হয়। কিন্ু এইরূপ পরিত্যক্ত পদার্থতেও 
যৃবঙ্ষার, জিলটিন্‌, প্রতি কতক অংশে বন্তমান থাকে, কিন্তু তাহা বলি! সেইগুলি আর সেই মানব 
শরীরে গৃহীত হইতে পারে না। তুমি বিজ্ঞান সাহায্যে সেই সকল পদার্থের যতই আকারাম্তর কর 
»সভাহা মাষের শরীরগঠনে আর কাজে আসে ন|। কেনন। সে জিনিষ ঠিক খাদ্য দ্রব্যের 
প্রথ্থমাবস্থার গণ আর পায় না-_বিজ্ঞান দ্বারা তাহা প্রমাণ হউক বা ;না হউক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
দেখা ধাক-_-একটি অহিফেন-সেবী মন্ুত্ের পরিত্যক্ত ভ্রব্যে নিশ্চয়ই অহিফের্র অংশ থাকে; সেই 
পরিত্যক্ত ভ্রধ্য যে কাক খায় সে অহিফেনের বিষ শরীরে প্রাপ্ত হয়। নেই কাক যদি অন্ত জন্ততে 
আহার করে তবে তাহার শরীরে এঁ অহিফেন প্রবেশ করে। রোগের বীজাণু যেবপ অন্যের 
শরীরে প্রবেশ, ঝরে ইহাও ঠিক সেই নিক্পমের বশবর্তী । [ শেষাংশ ১১৩ পৃষ্ঠায় ষ্টব্য ] 


কাজের গোড়া 
যুক্ত নরেন্দ্র নাথ শেঠ 


রামপ্রসাদের বিখ্যাত গান--“মন হারালি কাজের গেড়া"। ই গানেই আছে--“মিছে 
এদেশ ও দেশ করে বেড়াও, বিধির লিপি কপাল যোড়।”। এ গানেই আবার কাজের গোড়া 
ধরাইয়! দিয়াছে_-“শ্ঠাম। ম! তোর হোমের ঘড়।।” রামপ্রসাদের এ গান মানবতার কোন ভূমির 
সত্যোপলঞ্ধি তাহা লইয়া মত ভেদ বর্তমান। কিন্ত আজ পূথিবীর ইতিহাসের যে যুগ চলিভেডে, 
তাহাতে সভ্য অসভ্য কেহই যদিও অত বড় দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়নের অত্নষ্ট বিশ্বাসকে একেবারে 
উড়াইয়া দিবার সাহস রাখে না, তবে বিধির লিপির সহিত মাচ্গযের চেষ্টার সাম্য খু'জিবার জন্তু 
একটা বিরাট চেষ্টা আজ কাল বর্তমান। রামপ্রসাদের অননষ্টবাদ কর্নত্যাগ শিক্ষা দেয় নাউ, 
“কাজের গোড়া"র সন্ধানে তাহা স্তপরিষ্ষট । তবে রামপ্রসাদ এদেশ সেদেশ করিয়া বেড়াইবার 
ব্যথতাই শিখাইয়াছেন_-এদেশ সেদেশ যাহাতে :বাহিরের প্রকৃতি তোমায় ভূতের মত ভ্রামামাণ 
করিয়া লইয়া বেড়ায়, আজ এট। কাল "পটা আশ্রয় বা অবলম্বন ধরিবার প্রলোভন যোগাইয়া দেয়, 
সেইটার মরীচিকায় মুগ্ধ হপ্যয়া যে একেবারে বুথাই তাহাই তিনি শিখাইয়াছেন। আবার সেই 
শিখাইবার ধার। একেবরে ভ।রতের যুগযুগাস্তের ধারা- - 
কাল করেছে জদয়ে বাস 
বাড়ছে যেন শালের কৌড়! 
দর্ণে সই কালের কর বিনাশ 
ৃ হাস ধররে মন্ধ সোডঢ়া। 
মে কাঁল জদয়ে বাস করে, যাহা শালের কৌড়ার মত বাড়িয়! হৃদয়কে ব্যথিত করে, আচ্ছন্ন 
করে, সেই কালের বিনাশ করিতে হইবে ইহাই তোমার আমার কেন সকল মানবেরই কাজ । 
সেই কাদের ধার| তই'ল যে মন্ত্র সহনশীল হয়, যে মন্ত্রকে সহা করা যায়, যে মন্ত্র গ্রত্যেক ব্যক্তির 
প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, অধিকার ও পারম্পর্ধযা ধারার অস্চকুল, “যে মস্ব বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে 
গুল্ম, গুণ হইতে ডাল পল্লব ফুল ফলে স্রশোভিত হইয়া ক্রমে ছায়া স্বশীতলদায়ী, নান! দিগ্দেশচারী 
পক্ষীকুলের কুলায়ধারী মহ মহীরুহে পরিণত হইবার শক্তি ধরে, সেই মন্ত্র ন্তাস কর, আক$ আকাশে 
তাহ। লইয়া পরিপূর্ণ কর। ইহাই হইল (তোমার কাজ, কেননা “শ্যামা মা তোর হেমের ঘড”। 
কাল জয় করিতে হইবে, মান্য জনম লয় এ কাল জয় করিবার জন্যই । কাল অনস্ত, অনাদি কিন্ত 
কালের অনন্তত্, অনাদিত্ব শ্যামা মায়ের চরণ তলেই পড়িয়া থাকে । মৃত্যুঞ্জয় মহাকালে রাখিষে 
চরণ তলে, আয় ম। নেচে তালে তালে, দেখব তোরে নয়ন মুদি- ইহাই হইল ভারতের ধার|। 
কিন্ত এইখানেই আজ গোল বাধিয়াছে। সবাই আজ কাল যুগ ধর্ম, কালের ভেরী, 
বর্তমানের ছুন্বুভি, তালে তালে পা৷ ফেলা বলিতেছে, আর শিখাইতেছে তোমায় এই যুগধর্ম মানিতে 
হইবে। কিন্তু মানুষ যে কি চায়, চাহিবার বপ্ধ যেকি, কাম্য যে কি, তাহার কোনও খোজ রাখে 





১০৬ ভারতের সাঁধন। [ ২য় খণ্ড--২য় সংখা। 


না | কালের ভেলকীতে ভূলিয়া গেলে নিতা, সত্য, অপরিবর্তনীয়, শাশ্বত, সনাতন, অবিনাশী, 
অজর, অমর, বস্ত যাহা লাভ করিলে অপর কোন লাভের আকাজ্ফ| পর্যন্ত থাকে না, সেই বস্থকে 
হাঁরাইয়। ফেলিতে হয় । তখন এ কালই যে শালের কৌড়ার মত বাড়িয়। বাড়িয়া হৃদয়কে আতর এ 
মোহগ্রন্ত করে সেট। ভূলাইয়! দেয় । ফলে, আকাশভর! আক্ষেপ ও হাহাকার ধ্বনিত হউয়। উঠে 
তুই কাচ মূলে কাঞ্চন বিকালি 
ছি ছি মন তোর কপাল পোড়। । 

আজ আমর! এ তত্ব হারাইতে বসিয়াছি বলিয়াই মনে হয়। মিভানিভি এদেশ প্রদেশ করিয়। 
বেড়াইতেছি, তাই কাচমুলে কাঞ্চন বিকাইয়া দিতেছি । 

কথাট। প্রত্যেক মাভষের, প্রতোক মুহতের, প্রতভোক বাক্তিগত পটনার ভিতর, দিয়| 
উপলব্ধি কবিবার আবশ্যকতা আছে বলিয়া কথাট। পাড়িয়াছি । অগচ আমাদের বন্নান সাতিতা 
এ চিস্ত। ধারার ভিতর এমন কতকণ্চলি লক্ষণ পরি*ট মাহ] এই সভাকে ভুলাউবার ভন নিযুক্ত | 
একে একে বলিতেছি। 

সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ উহার স্বভাবস্থলভ যাদুকরা ভাবায় গোশ টেবিল বৈঠকের £ মক্তিযুন্তত। 
দেখাইবার চেষ্ট। করিয়াছেন । একই 'প্রবঙ্গের ভিতরে তাভার প্রথম এ প্রধান বকবা এই থে 
& বৈঠকে মহাত্মা! গাঙ্গি না গিয়া ভাল করিলেন শ|, ক শেষ ৪ গৌণ কথ! এই যে সহাম্মজীও 
দুতার উপর আস্থ। রাখি। একই প্রবন্গে দুইটা বিরোধী ঘত ঘে নিজের সংশয় এবং ভারতের 
চিরস্তন সতা ঘে “সংশয়াম্স। বিনগ্তাতি তাহ। জানিয়াই '্রবজের উপসংহার । নাঙ্গলার শগাধুনিক 

হবাদপত্র সেবী, সংবাদপত্র পাঠক, সংবাদবাহী আান্দোলনকারী অপিকাংশই এই প্রবন্ধের প্রশস। 

না করিয়। থাকিতে পারে ন।। বিলাতের অন্যতনদ শেঠ সাগ্ছ। (ভিক ৪ অভিজাত সম্প্রদায়েদ মখপঞ। 
স্পেক্টেটর এই বন্ধ মুদ্রিত করির। ক্ষদ্ধ একটী মন্থবা লিখিয়াছেন--7আমনর। রবীন্ধনাতথর সভিত 
একমত নহি, তবে এই স্প্টবাদী চিঠিতে ভারতের গুপিস্কত জনমত পাই । এই মুতে ইহ। জান। 
আমাদের অত্যন্ত মহার্ধ এবং আমাদের অর্থাৎ ইতরাজের সততার প্রতি ভারহবাসীন আস্থা লাভের 
জন্য এক মহৎ প্রচেষ্টার আবশ্যকত। স্বীকার করি ।” 

রবীন্দনাথের প্রবন্ধের মূল বন্ত'বাটী সংক্ষেপ এই 25 

“জাতি বিশেসের স্বার্থ আজ জাতি সাধারণের নৈতিক বিচারের বিষর হয়| দাড়াইয়াছে | 

জাতির ব। দেশের বেড। অতিক্রম করিয়া, মানব সাধারণ খুব কক্ষ ভাবে নিখিল বিশের শখ শুনিবার 

ইন্দ্রিয় লাভ করিয়াছে । গত যুদ্ধে আমর। দেখিয়াছি যে একপন্সে ঘেমন বিষবান্পে এক নিধন কর। 
যায়, প্রপাগাণ্ডা ব। ম্থা। প্রচারের দ্বার। নিখিল মান্ব-সমাজকে গ্রতারিত কর। যার । ইহা দ্বার। 
একটা অর্থ প্রকট হর যে পৃথিবীর নৈতিক তৌল দ্বার। নিজের ওজনটাকে গুরু রাখা দরকার-_ 
এমন কি নতা লুকাইয়াও যদি তাহ। সম্পন্ন করিতে হয় তাহা ভাল । বিলাতী প্রবাদ আনে থে 
কুকুরকে ফাঁসি দিবার পূর্ব্বে, কুকুরটাকে বদনাম দেওয়! চাই--ইহা। একটা! উচ্চতর নৈতিক ভাবেব 
কথা । | 

গোল টেবিল বৈঠক ডাকিতে হইতেছে - ইহ! সেই নৈতিক তৌলে ওজন রাখিবার 
চেষ্টা। সমগ্র পৃথিবীর আধ্যাম্মিক শক্তির সহিত সহনোগিতা করিবার সুযোগ এই বৈঠক দিতেছে । 


অগ্রহায়ণ--১৩৩৭ ] কাঁজের গোড়। ১০৭ 


যৃত ক্ষুত্্ুই স্থযৌগ হউক, ভগবানের অনেক মহ বর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বারাস্তরাল দিয়। লাঁভ হয়। ত্যাগ 
৪ বিশ্বাস বজায় রাখিয়! ক্ষুদ্র স্থযোগও কাজে লাগান উচিত। মহাত্স। গাঙ্ধিই আধুনিক যুগের 
একমাত্র নেত। যিনি এই বৈঠকের মঞ্চ হইতে রাজনীতির ক্ষেত্রে ভাব বিনিময়ে প্ররূত সহযোগের 
ও সভ্য স্থষ্টির কালোপযোগী ভাবধার| ফটাইয়া তুলিতে পারিতেন । 

তবে ঢাক! ও পেসোয়ারের বাথার বাথ। বোধ করিয়াছি । আমার ভাক্রাভোগী দেশবাসী 
যদি বলে-_রাখ, ও সব কথ|। শিরন্্ ও নহারহীন আমর। পুথিবার কাছে নিবেদন করিতে চাই না। 
আমর। আর ভয় করি নাঁ--প্রতিকার চাহি না আামর। ছড়। আমাদের আত্ম সম্মান আর কে 
রাখিবে ? তবে আমার কোন বান নাই । মাঘার দেশের লোক যুগের পর যুগ মানুষের আত্ম- 
শপ্সিতে অনাস্থ। পোষণ করি! আমিয়াছে । আজ সেই মুক জনগণের হৃদয়ে মহাম্মাজীর সাহম 
সঞ্চর্ণ কর। একট। অতিপ্রারত ব্যাপার । কাজেই তাহার মশীচীনতায় সন্দেহ করিতে আমার 
সাহস হর ন।। তাহাউ হউন, তাহার পুঢতার উপরই আগার আস্থ। থাকুক, নিজের সংশয়ের 
উপর নহে ।” 

দুইট। প্রসঙ্গ এই ব্যাপারে ঠঁললে ৮লিবে ন।।॥ প্রথমতঃ গোলটেবিল বৈঠক বপিবার 
সমর রবান্দনাথের মতের সংগ্রহ কর।ণ লাও কাহার? পুথিবীর নৈতিক তৌলদণ্ড কাহার হাতে 
মাছে আমর! জনি ন।ং কিন্য নৈতিক “ভীনবগ্ ত বসিক এজন হইতে পরে--ইহ। ইংরাজ ছাড়। 
জন্ম ব। রুপ ব। মাকিণ নাহ।দের সহিত রবীন্দ্রনাথ কয়েক সপ্তাহ পূর্বে ঘনিষ্ঠভাবে ভাব বিনিময় 
করিতে ছিলেন তাহার| কেহ কি তাহাকে জানাইয়াছিল? আর যদি জানাইয়| থাকে, তবে তাহ। 
মহ।জ্মাজীকে অবগত করান ব। অবগত করাইবার স্থযোগ অন্বেষণ জাতি সাধারণ ব। মানব সাধারণের 
কাছে রবীন্দ্রনাথের পশে অতীব গুকু দাবি ছিল কি ন|? সম্ভবতঃ কেহই তদ্রগ কিছু জানায় 
নাই । তাহ। হইলে বৈঠক বসিবার সমর মহাম্মাজী যে একট। সুযোগ হারাইলেন তাহ! বিশ্বকবির 
দ্বার। প্রপাগাণ্ড। করাইয়৷ লাভ কাহার; আমর| জাতি সাধারণও জানি না মানব সাধারণ জানি 
ন।; জানি ভারতবাপার ব্যখিত আতর জনসাধারণ । তাহাদের হয়! এই' প্রসঙ্গ উদ্যাপন করিবার 
খর দঁব করি। 

দিতীয়তঃ মহাঘ্রাজীর 'জূলট। হইল ঘুক্তির সিদ্ধি । ভাহার সমীাচীনতার় আস্থ। হইল 

ভাবের উ্ফ্বা, বাধার এনান, পশ্সিনার গহরররত ! কাছেই পাববরের আাস্থাকে জাতি সাধারণ বা 
এ।নব স।স/রণ আম্মীদ্বতার আঞুলত। বলিধ। ্ষম। করিবে, নাটকীয় অবস্থানের উৎকষ বলিয়। বাহৃবাও 
ইত দিতে পারে, করভালির প্রলোভনে উত্মাহিতশ্র হ্য়ত এ পারে, কিন্ধ থে এতিভাপধিক 
অভিব্যক্তি মানের সাদান প্রানের খতিয়ানের কৈধিযতে প্রকাশ পার সেই অভিবাছ্িিতে থে 
সুরক্রির সিদ্ধান্তই পাক। খাতার জম।। তথার ভাবের ঠাই অন্ততঃ কবিবরের জাতি সাধারণ ব। মানব 
সাধারণ এখনও কেহই দিতে শিখেনও নাউ, ইস্ছুকও নহেন। কাজেই ভীহার ঘৌক্তিক 
অমৌক্তিকতার পিদ্ধান্থই টকিয়। যাইবার কথ। | কৃবিবর ইহ বুঝিয়। ও তাহার যুক্তি ধারার প্রতি 
আস্থ। বাখিধ। পৃথিবাৰ নি তোলে এজন রাখিবার পন্য এবং মানব সমাদর খাপাখ্সিক 
সহযোগিত। লাভের জন্য নিছে এ -নৈঠকে স্থান লভিবার চে করিয়াছেন কিন ৪ সে চেষ্টার 
বিফলত। কেন হইয়াছে, মামর। তাহ। জানিবার ও বুঝিবান শাশ| রাণি। 
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কিন্ত দাবি পেশ করিয়! বা আশা জানাইয়া আমর! ক্ষান্ত হইতে পারি না। তীহার প্রবন্ধ 
আমর! তিনবার এপড়িয়াছি তিন বারই বলিয়াছি--চমৎকার । ছুই দিক রক্ষা করিবার অমোঘ 
উপায় । টৈঠকের উদ্দেশ্তের প্রতি একটা সশ্রন্ধ সহান্ছভূতি ও তাহার অনুকূলে আধুনিক সভ্যতার 
চিন্তাধারার সামপ্নশ্ত রক্ষা-_-অপরদিকে ভারতবাসীর হৃদয়ের বাথার নির্ভীক প্রতিধ্বনি আর সঙ্গে 
সঙ্গে এতদ্ুভয়ের উপরে নিজের নিরাসক্ত বিচার ক্ষমতার প্রতিষ্টা । ইহাকে যদি চমৎকার ন। বলিব, 
তবে যে নিজেকেই ঠকিতে হয়। কাজেই বলি চমৎকার ! 

এখন রবীন্দ্রনাথের যুক্তিটী বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাক । গোলটেবিল বৈঠকের যুক্তিযুক্ততা 
পমর্থন করিতে গিয়! তিনি বলিয়াছেন যে কুকুরকে ফাসি দিবার পূর্বে কুকুরটার বদনাম করার 
আবশ্যকতা স্বীকার করাই হইল একট! উচ্চতর নৈতিক আদর্শকে মানা । এই যুক্তির পূর্বেই অথচ 
তিনি ধরিয়াছেন যে আধুনিক রাজনীতিতে সত্যকে বেচিযাও নৈতিক শক্তিকে নিজের পক্ষে টানিয়। 
লওয়ার চেষ্টা চলে । তবে কি ভগ্ডামির ভিতর গভীরতর সামাজিক ক্ষতি নাই? কিন্ রবীন্দ্রনাথ 
প্রমুখ সমাজ সংস্কারকের দল হিং টিং ছট্‌ হইতে আরম্ভ করিয়া মন্ত্র স্ব জপপজার বিরুদ্ধে কত না 
অসম্ভব নিন্দা প্রচার করিয়া আসিয়াছেন, হরিনামের ঝুলির ভিতর কত ন। সুদ কষার অঙ্ক খুজিযা 
লইয়াছেন, নামাবলীর অন্তরালে কত না ভোগের লালসার গন্ধ পাইযাছেন! অথচ এ ন্সেত 
তাহা খুজিয়া না পাইয়! উচ্চতর টনতিক আদর্শ পাইলেন কি করিয়া? কুকুরকে ফাসিই যদি দেওয। 
হয়, তবে বাবহারিক জগতে তাভাব বদনাম থাকুক আব নাই থাকুক তাহাতে আসে মায কি? 
বরৎ বদনাম দেওয়ার আবশ্যকতা যুক্তিযুক্ত স্বীকার করাই শীনব সা'ধারণকে ঠকাইবার প্রবৃত্তির 
গ্রশয়-দেওয়। ও লোকের ঠকিবার স্রযোগ কষ্টি করা নহে কি % উহা যদি উচ্চতর নৈতিক আদর্শের 
প্রতি শ্রদ্ধা হয় বা শ্রদ্ধ। বলিয়া স্বীকার কর! মাষ, হবে ব্যান বিশেমেন না! জাতি বিশেষের পক্ষে 
নৈতিক মাদর্শের স্ববিধাবাদের বিশেষতও স্বীকার করিতে হঘ | নাভ হইলেই সেট। আব নীতি- 
রাজ্যের কোনও সার্ধজনীন সতাভমিতে অবস্থিত থাকিতে পাবে না । ক্ষবিধাবাদের কালোপযোগী 
মায়ারপ মাত্র দাভায়। স্রতরাং যে নীতিব দোহাই দিযা! টনি গোলটেবিল টৈবঠিকেব যুক্তিযুক্ত 
প্রমাণ করিতে চান, সে নীতির কিছুই টে কে না। 

তাহার পর-মহাত্সমাজী এই বৈঠকেব মঞ্চ হইতে বাজনীঠির ভাববিনিমঘে নৃতন যুগের 
অধ্যাত্স (8101৮ 0111) ৪৪ ) ফুটাইয়া তুলিতে পারিতেন। এই মুক্তির মৌলিক ভিত্তি হইল 
আধুনিক যুগের মানব সাধারণের বিশ্বপ্রসারিণী ভাষণশক্তি ও শ্রবণশক্তির কল্পনা । ভাব বিনিময 
করিতে হইলেই বিনিময়ের বাহন চাই। সেবাহন৭9 ইংলগুবাসী জনসাধারণ । যে “স্পেক্টেটর, 
পত্র রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধ ছাঁপাইয়াছে সেই পত্ত্রেরই সম্পাদক তাহার মতের সহিত একমত্য 
অন্বীকার করিয়াছেন! উক্তি মাত্র কর। ভাববিনিময় নহে--একথা বল! বাহুলা । কেন শস্বীকাৰ 
করিয়াছেন তাহা যদি ঠিক রবীন্দ্রনাথের মতন শ্িবিস্তারে বলিতেন তবেই ভাব বিনিময়ের শ্ুবিধ। 
হইত। তাহা তাহারা করিতে পারে না । স্থদূর সাগর পারে ঘে মনোভাব চাঁপা থাকিযা গেল, 
কলিকাত। সহরে আর একজন লন্বপ্রতিষ্ট সাংবাদিকের মুখে তাহা! প্রকাশ পাইয়াচে। কলিকাতা 
রিশ্ববিষ্তালয়ের জনকয়েক পণ্ডিত যখন ব্রেল্স্ফোর্ডকে লইয়া আদর আপ্যায়ন কালে বলেন যে 
ভীরতের জাতীয় ডাব দ্বারাই পৃথিবীতে সাম্য ও স্বাধীনতা প্রতিষ্টিত হইবে, তখন সেই উক্কির 
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প্রত্যুত্বরে এঁ সাংবাদিক বলেন, হা এই বাঙ্গলার লোকের! চিন্তাও করে আর কল্পনার দৌড়ও 
মারে ( 08270008 500 1৮118 10187 0 10210090102) 1 থ্পেক্টেটরে'র সম্পাদক বলুন আর 
_ নাই বলুন তাহারও অব্যক্ত মনৌভাবও উহাই। তাহার প্রমাণ তাহার শেষ উত্তি* রবীন্দ্রনাথের 
প্রবন্ধ পড়িয়।৷ ইংরাজের সততার প্রতি ভারতবাসীর আস্থা লাভের চেষ্টাই একমাত্র কর্তব্য । ইহার 
ভিতর লুক্কায়িত কথাটা এই যে বিশ্বনীতির কল্পন। কল্পন। মাত্র, গোলটেবিল বৈঠকে ভারত ইংলগ 
এই ছুই দেশের সঙবন্ধ বজায় রাখা চাই--তবে ভালভাবে চাই। এ বৈঠকের অন্ত কোনও যুক্তি 
যুক্তত৷ তীহাঁদের কাছে বিশেষ কোনও প্রয়োজনীয় কথ) নহে, যদিও কবি:সেই কথাই পাচ কাহন 
করিয়াছেন। 

কিন্তু তথাপি বলিব ররীন্দ্রনাথের পত্র “ম্পেক্টেটর" লুফিয়া লইয়াছে । একজন বিশ্ববিশ্রুত- 
কীন্তি ভারতবাসীর লেখনী হইতে পাশ্চাত্য সভাতার এত বড় প্রপাগ।গু। তাহার ছাডিবে কেন? 
ইংরাজের সাম্রাজ্যতন্ত্ইই হউক, জন্মাণির বা মার্কিনের গণতন্ত্ই হউক, ফরাসীর গ্রজাতন্ত্ইই হউক, 
ব। রুসিয়ার কম্মিতন্তরই হউক, ইহার! সকলেই বিশ্বাস করে যে প্রপাগাণ্ডা আবশ্যক । রবীন্দ্রনাথ 
স্বীকার করিয়াছেন যে গত যুদ্ধে এই প্রপাগাণ্ডা কিরূপ করিয়া মিথ্যার বিষ প্রচার করিয়াছে। 
তাহার মূলে যে বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ সেই বিশ্বাসকেই শ্রুতির মত অবলম্বন করিয়াছেন--জাতি 
বিশেষের স্বার্থ আজ জাতি সাধারণের নৈতিক বিচারের বিষয় হইয়া দীড়াইয়াছে। সমগ্র আধুনিক 
সভ্যতার পাগ্ডাদের এত বড় দস্তকে যিনি প্রশ্রয় দেন তাহার কথা আদর করিয়! গ্রহণ 
করিবে বৈকি ? 

ইংলগু, ফরাসি, জন্মীণি ও মাকিণের কথ। বিখ্যাত। যে রুসিয়ায় প্রকৃত স্বাধীনতা ও 
জীবনীশক্তির বন্ধনমুক্তি হইয়াছে বলিয়া! একটা প্রপাগাণ্ডা চলিতেছে ও আমাদের তথা-কখিত 
রাজনীতিকর! যাহার কথা কহিতে গদগদ হইয়া উঠেন, সেই রুসিয়ায় প্রপাগাণ্ডর জন্য যে মৌলিক 
তথ্য রূসের আধুনিক চিন্তার ভিত্তি তাহা জানিলে সর্বাঞ্গ শিহরিয়! উঠে £-- 

লেনিন বলেন--“যাহ। ্বার। শ্রেণিতে শ্রেণিতে সমর বাড়িয়৷ যায় তাহাই সন্গীতি |” দ্য 
কোনও ব্যক্তি বিপ্লবের যুদ্ধ চলিবার বিপক্ষে ক্ষতিজ্নক কিছু করেন, তবে তাহাকে সাবাড় করিবার 
অধিকার তোমার আছে ।" 

ল্যাটজি বলেন-_-“মামরা ব্যক্তি বিশেষকে কেবল সাবাড় করি তাহ। নহে, বুর্জোয়া ব! 
যাহারা অবসর ভো গীর শ্রেণী, সেই শ্রেণকে শ্রেণীকেই মামর! সাবাড় করিতে চাই ।" ট্রজকি এই 
যুক্তির চরম পিঙ্ধান্তে উপনীত হইয়। বলিয়াছেন _-“একটী নিরপরাধ লোককে খুন করিয়। রাষ্ী হাজার 
হাজার লোককে সার্থক ভয় দেখানর কাজ করে'। 

এই প্রপাগাগ্। প্রবৃত্তি হইতে ফলও ফলিতেছে । গত জুল!ই মাসের কোয়াটারলি রিভিউ 
পত্রিকায় ধথাথই লেখ। হইয়াছে 81৯০) 08219610016 0000 05 9098) 01 0901979 ৭1679 116019 
10৩1) 80৩10101159] 00৮ 90৯701)90-%101) 00061070585 91 15081) স্পমৃঙ্ধে। মুদ্রাকরের আড্ডামাত্ 
যেখান হইতে শেনিনের ছাপ লইয়। ক্ষু্র ক্ষুদ্র মানবককে তৈয়ার করিয়। ছাড়। হয়। 

রবীন্দ্রনাথ যে এ সকল কথ! জানেন না তাহা মনে করিতে হইলে তাহার খরদৃষ্িশক্তির 
অবমাননা করা হর়। রবীন্দ্রনাথ মুসোলিনিকেও জানেন; তথায়ও ইহাপেক্ষা কোনও উচ্চতর 


১১৩ ভারতের সাধন৷ [ ২য় খণ্ড--২য় সংখ্যা 


আদর্শনাই । তবে তিনি কোন বাস্তবের পরিচয়ে আজ শ্রুতি হিসাবে বিশ্বাস করিতে চাহেন যে-- 
জাতি বিশেষের স্বার্থ আজ জাতি সাধারণের নৈতিক বিচারের বিষয় হইয়া দাড়াইয়াছে? 

কথাটা অনুসন্ধেয়। রবীন্দ্রনাথ বহুদিন পূর্বে “গোর।” উপন্যাসের শেষ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন 
“আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন বিনি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ব্রাঙ্ম সকলেরই_-ধার মন্দিরের দ্বার 
কোনে জাতির কাছে কোনে। ব্যক্তির কাছে কোনো! দিন অবরুন্ধ হয় না__ধিনি কেবলই হিন্দুর 
দেবতা নন, ধিনি ভারতবর্ষের দেবতা ।” আজ অবগ্য তিনি সেই দেবতাকে শুধু ভারতবর্ধের 
দেবতা বলিবেন না, সমগ্র পৃথিবীর দেবতাই বলিবেন। ্‌ 

যেদিন “গোরা” পৃষ্ঠে এই মত প্রচার হয় সেইদিন হইতে এই মতবাদ উদারতার 
অভিব্যগ্তনা বলিয়া আমাদের দেশের তথ।-কথিত শিক্ষিতের কাছে গৃহীত হইয়া আসিতেছে। 
গত মাসের কোনে। একখানি মানিকপত্রে নিশ্নলিখিত কয়েক পংক্তি বাহির হইয়াছে-- 

“আমাদের দেশ ধন্মকে ঠিক অধিকার করতে পারেনি । * * * ধর্ম বলতে যদি মোক্ষ 
বাদই একমাত্র বুঝায়, জীবনকে বাদ দিয়াই ধর্ম হয়, তবে ধর্মবন্ত খুব অপার হয়ে যাবে তাতে সন্দেহ 
নেই। * * * হিন্দু আজ ধর্শ বলতে (জীবনকে বাদ দিয়ে?) আত্ম প্রতারণা করিতেছে। 
এত বড় 17519676 হিন্দুর মত আর কোথাও নেই । অক্ষমত| যাঁর মূল ভিত্তি, সে জাতি 
কখনও প্রতিষ্ঠা পায় না” । 

ইহার সবটাই রবীন্দ্রনাথের মত বলিয়া ধরিতে পারি । “গোরা"র উদ্ধত অঃশ--- 
তাহার উক্তি--“বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়” আর “স্পেক্টেটরে”র “0870 170100535 
91 [0919 ৪0001110091 8০3 (7010) 076 010901106 9৫ 0)917 0৮7. 1)01081) 0০67৮” অর্থাৎ 
ভারতের মূুক কোটী লোক যুগের পর যুগ মানবীয় শক্তির প্রতি অনাহ্ায় ভূগিতেছে । এই তিনটা 
উক্তির পুনরুস্তি এ মাসিক পত্রের উদ্ধত অংশের ভিতর আছে। 

কথ! উঠিতে পারে আপত্তি করিবার কি আছে? আপত্তির কথা আছে বৈকি? ইহ্‌। 
মতের প্রাধান্তের পপ্রপাগাণ্ডা মাত্র । বাস্তবের ব্যথা বোধ হইলে কেবল মান্র নিন্ধাবাদে পর্যবসিত 
হইত না। সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণমার্গের দ্িগদর্শন থাকিত। একটা জাতির যুগ যুগান্তের ইতিহাসে 
তাচ্ছিল্য থাকিত না, জাতি নিন্দার রুচিবিকা'র থাকিত না, নৃতন কিছু করিবার “প্রতিষ্টা শৃকরী 
বিষ্ঠ1” বিকট ভাবে দেখ! দিত না। 

ইহার কারণ কি? বর্তমান ১৯২৯ সালের এক চিন্তাশীল লেখক লিখিয়াছেন--11089) 
00967860990 019 510 0107৮060109 89 1১8) 106 ৮7065. 80100768 10010011160 
8100 00. 11859 1১0 11 7 88361 2 £70 ০০ 1)%৩ ৬৪ &00 01১০৪ বিখ্যাত নাট্যকার 
ইবসেন বর্তমান যুগের অসঙ্গত সতাকে বুঝিয়াই লিখিয়াছেন-_“ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদকে দমন কর, 
জীবনকে হারাইয়া ফেলিবে, ব্/ক্তিস্বাতস্ত্্ের প্রতিষ্ঠা কর, যুদ্ধ ও প্রলয়” । 

রবীন্দ্রনাথ ও ক্ীহার অগ্চরবৃন্দ ব্যক্তিত্বাতস্ত্ের মোহ্‌ই হিন্দু নিন্দা কাজেই ভারত নিন্দা 
প্রচারে রত । ফলে দ্দিন দিন দেশে অশাস্তি ও বিপ্রব। সমস্ত পাশ্চাত্য সভ্যতাই এ মোহেই ঘন্ছ, 
সংঘর্ধ,যুদ্ধ, অশান্তি দিন দিন পুগ্তীভূত করিতেছে । উভয় ক্ষেত্রেই সংশয়, দিধা, সংকোচ আর 
প্রবৃত্তির ভাড়নায় “মিছে এ দেশ ও দেশ কর1”। এই অন্ধতমের দিগত্রমের জন্যই জান্মানর এক 


অগ্রহায়ণ_--১৩৩৭ ] কাজের গোড়। ১১১ 


বিখ্যাত দার্শনিক ত্বীকার করেন-_-আমরা এক 'গভীর গহ্বরের ধারে হাতড়াইতেছি, ওগো ভারত, 
আলো দাও, আলো দীও । 

কিন্তু প্রকৃতিং ঘাস্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্ততি। প্রকৃতির তাড়নায় অহমিকা ও 
ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্ের অনুকূলে আধুনিকতম বিজ্ঞানের যোগ্যতমেয় উদর্ভনবাদ ইন্ধন যোৌগাইতেছে । 
আজ:ইউরোপ বলিতে চায়--আজ আমর! যখন জরী, আমরা যখন নেতা, আমরা যখন কর্মকুশলী 
তখন জগতের যুগ যুগান্তের ইতিহাসের ভিতর দিয়! মানবতার থে অভিব্যক্তি হুইয়।৷ আসিয়াছে সেই 
অভিবাক্তিতে আমরাই যোগ্যতম। ইউরোপের সাহিতা, ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতি 
সমস্তর মধ্য দিয়া এই অহততত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্ত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হক্সলি 
মানবসাধারণের নৈতিক লোকে এই যোগ্যতমের উদ্বন্ভন মতবাদের অপ্রতিষ্ঠতাই সিদ্ধান্ত করেন। 
ইহার বিরুদ্ধে পৃথিবীতে আর একটা মাত্র সভ্যতা, একী মাত্র সাধনা, একটা মাত্র ধর্শ বর্তমান-- 
হ্বীকার কর আর নাই কর কিছুই যায় আসে না--আজও তাহা অত্যন্ত কঠোর সত্য ভাবে বর্মান 
--তাহ। হিন্দুত্ব। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও তাহার অন্রচরর! তাহা স্বীকার করিতে চান না। কাজেই 
তাহার। আজ প্রচার করিতে ব্যস্ত জাতি বিশেষের স্বার্থ আজ জাতি সাধারণের ৫নতিক বিচারের 
বিষয় হইয়া ধাড়াইয়াছে। ইহারা সকলেই তুলিয়! গিয়াছেন __ 

কাচ মূলে কাঞ্চন বিকালি 
ছি ছি মন তোর কপাল পোড়া । 

আমাদের শিক্ষভিমানী সম্প্রদার আমাদের কথায় বিশ্বাস করিবেন না জানি। তাই 
তাহাদের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য পূর্বোক্ত কোয়াটারলি রিভিউ পত্রিকায় লিখিত সন্দর্ডের খানিকটা 
উপহার ধিতেছি--[0)1০08))11001%5 12£00৮, 077108810409781% 6০ 019909 *].0£08: 
15107591)63 109 109% ০ 01৮11)9 768301) 17)100181761)% 17 009 0117, 3806 09860 16 
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১১২ | স্ুরতের সাধন। [ ২য় খণ্ড--২য় সংখ্যা. 
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ইহার মধ্মার্থ এই :--“ভারতব্ধ, মিশর, পারস্য হইতে গ্রীস পরমাত্ম। এই জগতের 
অনুতে অণুতে অনুস্থযত দৈবী চিৎশক্তি। এই ভাব পাশ্চাত্য দেশে যতই আগাইয়৷ গিয়াছে 
ততই ইহার পবিভ্রত। ও শক্তি হারাইয়। ফেলিয়াছে। * * * মানুষের বাক্তিত্বের সম্বন্ধে 
ধারণা লইয়াই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রভেদ বর্তমান। ব্যক্তির ভেদই ব্যক্তিত্বের বাধা । ব্যক্তিত্ব 
হইতে অহমিক! জন্মায়, অহমিকা হইতে দত্ত জন্মায়, দন্ত হইতে অন্য জাতি, অন্য ধশ্ম, অন্য শ্রেণী 
ও অন্য লোকের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার প্রবৃত্তি জন্মায়। * «৭ ০ আমর। একাধারে ধর্ম- 
প্রচারক ও রাজনীতিক সাজিয়। মানুষকে লইয়া ময়দ! ঠাদিতেছি, চত্বরে ঘাসের আটি বাধিবার 
খাস দলিতেছি । আমর! আমাদের যশের খেলান। লইয়৷ আর নিজেদের স্বৃতিচিহ লইয়। এতই 
উন্মত্ত যে ভগবান যে স্বয়ং শশ্ত সম্ভার আছড়াইয়। সংগ্রহ করিতেছেন তাহাতে মনোযোগই দ্বিই 
না। * * * “তোমাদিগকে যাহা। বলিলাম, তাহা! আমার হৃদয়েশ পিতার কথা, আমার 
নয়, আর কন্ম তিনিই করেন” ইহার বদলে পাশ্চাত্য বলে “কথাও আমারা, কম্ম ও আমার' কিন্ত 
কথা অনন্ত আকাশে মিলাইয়। যায়, কণ্ম কালে ধুলি হইয়! উড়িয়া যায়, আর অহং কণ্তার কাধ্যের 
স্বৃতিচিত্ব জনসাধারণের ঘাসের কবর হইয়| যীয়। * * * পুরুষান্ুক্রমে আমাদের অহমিকার 
ভাব দখলি স্বত্বের ভাব পরিগ্রহ করিয়া আমাদের ভিতরে ব্লবান্। কিন্তু আমি বাআমার 
তিনি ও তীাহারের চাদরের কাছে জোনাকি মাত্র। * * * একটা স্বাজাত্য ছাড়া মিলনের 
যোগস্থত্র নাই। আর অহংডুবান ভগবৎ সত্তা ছাড়! কোনও স্বাজাতা নাই।” আমাদের 
ভারতের সাধনার কথা এরূপভাবে ফুটাইয়। বলিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমরা আদ্ধাতরে মস্তক 
অবনত করিতেছি । আজব গোলটেবিলবৈঠক উপলক্ষে পাশ্চাত্যের যে দস্ত প্রশ্রয় পাইল, ও 
ভারতের যে নিজম্বকে অবহেল। প্রকাশ পাইল, তাহার পরিস্ফুট চেতনার জন্যই এই প্রবন্ধের 
অবতারণা । আজ পৃথিবীর সমন্ত সভাতার সহিত ভারতের সাধনার ও সভ্যতার একটা বিরোধ 
বর্তমান । আমর! সেই বিরোধকে বিভিম্নত। বলিতে কুষ্ঠিত নহি। কিন্তু তাহাকে অন্বীকার করিয়া 
যদি বল! হয় যে ভারতের সাধনা ভারতের স্বার্থ মাত্র এবং তাহ! জাতি সাধারণের নৈতিক বিচারের 
বিষয়ীভূত, তবে আমর! রামপ্রসাদের গানে বলি-- 

গাম! মা মোর হেমের ঘড়া। 
আর সে কথ! ভুলিয়। গিয়। যে অন্ত কথার পসরা সাজায় তাহাকে স্মরণ রাখিতে বলি 
মন হাঁরালি কাজের গোড়া । 


অগ্রহীয়ণ--১৩৩৭ ] ভিক্ষুকের ঝুলি ১১৩ 


[ ১০৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ ] বন্ডিংটনের ডাক্তার হেনরী মণ্টী বলিয়াছেন যে মান্ঠষের পরিতাক্ক 
জিনিষে অনেক সার পদার্থ থাকে কিন্তু তাহা বলিয্া! উহাকে প্রথম আইহার্ধা পদার্থের সহিত তুলনা 
কর! অবৈজ্ঞানিক । যর্গি আমাদের শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে চাই, যদি আমাদের অপত্যগণের 
স্বাস্থ্য চাই, যদি বংশত্বকে অবিরৃত রাখিতে চাই তবে এইরূপ ভীষণ "০৭7%)9কে মানুষ মাজ্রেরই 
ঘ্ণা করা! উচিত। এই জন্যই আর্ধ্যগণ অখাছ্য ভোজনের প্রতি এত তীব্র দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন যে 
অখাগ্য ভোজনকে পারলৌকিক পাপ মধ্যে গণন। করিয়াছেন । 

শ্রী। কিন্ত বাস্তব জগতে ত দেখা যায় আমর। অখাছ্য বলিয়! ঘাহ! ছাড়িয়া দিই তাহা 
আহার করিয়। বহুলোক উন্নত স্বাস্ত্বো বিচরণ করে। 

মূ। মানুষের প্রশ্রাবে অনেক চিনি থাকে কিন্তু ত। বলিয়। কি সেই চিনি সম্চ প্রস্তত 
ইক্ষু রস হইতে যে চিনি হয় তাহার সমান? অন্রবীক্ষণ যন্ত্রে কিছু তফাৎ দেখ। ন। গেলেও বুদ্ধি 
দ্বার। বেশ বুঝ। যায় উক্তরূপ চিনি ইক্ষুর চিনির সমান হইতে পারে না । আপাততঃ কোন ক্ষতি 
না করিলেও ইহার পরিণাম নিশ্চয় মন্দ। এর কিছু হ'ল না ব। ওর কিছু হ'ল ন। এট। একট। 
সাধারণ নিয়ম মধ্যে ধরা যাইতে পারে ন।। কোন জাতি অহিফেন সেবন করে, কেহব। সে'কো। 
বিষ খায়, আবার কেহ ব। সুর! সেবন করে কিন্ত তাহা বলিয়! কেহ অস্বীকার করিতে পারেন ন৷ 
থেউহ। বিষ । আ'্যগণ খাগ্য সপদ্ধেও অতান্ত সাবধান হইঘীছিলেন। চরকে আছে যে গোমাংস 
ভক্ষণেই রক্তামাশয়ের হুষ্টি হয় এবং এজন্যই গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে । গোহত্যা নিষেধ 
করার যদিও অন্যান্য বহুতর হেতু আছে । তাহ। আমাদের এক্ষেত্রে আলোচ্য নহে । চারি জাতির 
আহাধ্যের বিধি ব্বস্থ। অতি সুচারুরূপে শাক্রকারগণ করিয়া! দিয়। গিয়াছেন। সংহিতা ও গীতা 
পড়িলে তাহ। দেখিতে পাইবে । ত্রাঙ্ছণ সাত্বিক আহার ন। করিলে তাহার গৃহীত বৃত্তিটি 
উত্কর্ষত। লাভ করিতে পারে ন।, আবার ক্ষত্রির তাহার রাজনিক আহার ন! করিলে তাহার 
গৃহীত স্ববৃত্তি যে ক্ষত্রিয়ত্ব তাহ রক্ষ। করিতে পারে ন।। কি বাধন যে দিয়াছে ছি'ড়েও ছিড়ে 
ন। ভেঙ্গে ভ!ঙগগে ন।। মিশর, আরব, গীস, রোম প্রভৃতির সভাত। সব চলে গেছে, ভারতের 
সভ্যতা আজও আছে যদিও তাহ। ছিন্ন ভিন্। একবার ভাবিয়া দেখ একট। [)7910801)0690 
৪৫7৭ ন। আসিয়| থাকিতে পারে ন। | 

শ্রী। তবেই ত আহাধ্যের পার্থধক্যে মান্গমের পার্থক্য এবৎ তার ফলে সমাজের পার্থক্য 
ঘটিল--সামপ্রম্ত কি করে হবে ! 

মু। কিকরে সামগ্তম্ত হইতে পারে ও হইনাছিল তাহ! বুঝিবার জন্যই এত বকবকি। 
সেই মহান সভাত।| বুবিবার জন্যই আক তোমার অন্তরোপে ভিক্ষার খুলি খজিতেছি । আহাবের 
বিষয় মোটামুট আাভাষ পাইলে ২ এখন অন্ত বিষ গুলি দেখ। ঘাকু। 

বিহার সঙ্গন্ধে পৃথক ভাবে বলিবার প্রয়োজন নাভ, উহা! জল বাধু ও সংসর্গের খনে 
আপনি আলিয়। যাইবে । এখন জল বাঘুর কথ! দেখা ফাক 879 ২৮606 009 
3168001690৫ 2001107)8615561010) 01086 00121165100 000110215 (0)%) 0060110% 00 6%09106102) 
1089 (0 01790019691 দ1)91) 010)9097790 (010) 079 00016 (6০0 87061)97- -বিজ্ঞানবিৎ 
প্ডিতগণ বিশেষভাবে অবগত আছেন যে কি কষ্টে ও কিযত্পে একটি গাছ ব। জন্ধতে তাহার 


১১৪ ভারতের সাধন! [ ২য় খণ্ড--২য় সংখ্যা 


অন্মদেশ পরিত্যাগ করাইয়। অন্য দেশে তাহার নিজ সত্ব! রক্ষা কর। যায়। তিব্বতীয় চমরী গরু 
বা! নিউফাগুলগ্ডের কুকুর ভারতের সমতল দেশে বেশী দিন বাচে না। স্পেন দেশীয় পক্ষী ইংলগ্ডে 
বাচে না। সার রেনন্ড মার্টিন ইউরোপ বাসীর ভারতে বনবাস জন্য -ষে পরিবর্তন হয় তাহা 
দেখিয়া বলিয়াছেন যে, ৪০০/1/০/০7১৮1০7 বলে কোন জিনিষ নাই। ডাক্তার হণ্ট ১৮৬১ খৃঃ অঃ 
ব্রিটিশ এসোসিয়েসনে যে লিখিত পত্র প্রদান করেন তাহাতে বলিয়াছেন যে কাল (610৪) কখনই 
890110)86189 করিতে পারে না। যদি একপুরুষে ৪.9০1117)20189 না হয় তবে তাহ! শতপুরুষেও 
হয় না। বায়লজিষ্টগণ এ বিষধষে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছেন থে হঠ(২ ০0:1759 0111)09069 (উৎকট 
জলবায়ু) পরিবর্তনে স্বাস্থ্যের ও বংশত্বের প্রচুর পরিম।ণ ক্ষতি হয়। 

শ্ী। 176)১৩7৮ ১1090০9৮ বলিয়াছেন 0150০117954 001501619108 55৩] ০1:81) ০5০7৮ 
10011001018 01 11511)6 01011)£5 0189915998 1009911108101॥ 69 80176 9%0691)৮--অর্থাহ নৃতন দেশে 
নুতন জলবাগুতে জীবের প্রত্যেক যন্ত্রের প্রত্যেক বস্ত্শক্তির পরিবন্তন ঘটে । 

মু। আমি স্বীকার করি ধীরে ধীরে 9০৩)177501850190 সম্ভবপর । ইহ| বুঝিবার জন্য আধ্য 
জাতির ভৌগোলিক পরিবর্তন এবং উদ্ভিবাদির পরিবর্তনের বিষয় তোমাকে চিন্তা করিতে বলি। কিন্ত 
ইাও সত্য থে হঠাৎ পরিবর্তনে মানুষ ব। অগ্ত জীব বিশেষ কণ্ঠ পাইয়। থাকে এবং প্রায় নিজ সব 
হারাইয়। ফেলে । হিমালয়ের চতুঃপার্ববস্তী ভূঙ।গ দি আধা পিতামহগণের আদি বাসভূমি হয, তবে 
ভাহাদের শারীরিক ও আভ্যন্তরিক গঠন গুলি সেই প্রদেশের প্রাকৃতিক নিয়মে নিশ্মিত হইয়াছিল । 
কাজেই তাহার। সম্পূর্ণ বিভিন্ন ০11))619 97015199)এর দেশে যাইতে সততই ভয় পাইতেন। ক্রমে 
ক্রমে জন্মভূমির গুণে তাহাদের বৎশে সেই দেশের প্রক্কৃতিক নিয়মে একটি বিশেষস্তবের উৎপত্তি হয়। 
বংশের বিস্তারে জাতির ্ষ্টি হয়। বাহ্‌করণের গঠন অন্তঃকরণের গঠন দ্বার। গঠিত হয়, আবার 
অস্তঃকরণের গঠন ছার! বাহকরণ পরিবগ্িত হয়। এইবপ ভাঙ্গ। গড়। ও পরিবর্তনের ফলে স্বদেশে 
নিজ মাত।র কোলে তাহার গেহে ও কপার প্রতিপালিত হইর। আধ্/জাতি প্রস্বত হইয়াছিল । 

প্রকৃতির আইন তীব্র ন। হইলেও তাহার প্রভাব অক্ষু্। মানুষ প্রকৃতির আইনের 
বিরুদ্ধে অনেক কিহ করিতে পারে এবং করিয়। দেখাইয়! দিতেছে । মানুষ একট বন্য গোলাপকে 
রসায়ন বিগ্ঠার সাহায্যে অতি অল্প কালের মধ্যে, অথব। বুদ্ধি কৌশলে কিছুকালের মধ্ো, সুন্দর 
বৃহদায়তন পুষ্প করিতে পারে। মানুষ ঘোড়াকে নাচাইতে পারে এমন কি একট। “নাচন” গুণ 


সম্পন্ন ঘোড়ার ৯০৬ তৈরী করিতে পারে। মান্ষ একটি নিগ্রোকে সভ্য করিতে পারে এবং 
তাহাতে নান। সভ্য গুণ আনিয়! ফেলিতে পারে। হয়ত এইরূপ কোন একট। পরিবর্তন আনয়ন 


করিতে প্রক্কতি দেবীর বহু বিলম্ব লাগিবে। কিন্তু ইহাও অতি সত্য যে যদি উক্তরূপ উন্নতি প্রকৃতির 
অঙ্ষু্ণ আইনের বিরোধী হয় তবে সেই মহাকালী ধীরে ধীরে তাহার নিজ শক্তির কবলে তাহাকে 
আনিবেনই। হয় সেই গোলাপ যত্ব বিন 9:1%10%1 0:৪৪ এ ফিরিয়। যাইবে নতুবা একেবারে 
ধ্বংস পাইবে । প্রকৃতি সর্বজয়ী। এই জন্যই মহাকাল বক্ষে তিনি অসি হস্তে উন্মা্দিনী। মান্য 
ষ। এক মুহূর্তে করিতে পারে, ম৷ ত। হয়ত সহা করিয়৷ ১ বসরে ভাঙ্গ। গড়া করেন। কিন্তু তাহার 
আইনের বিরোধী কোন জিনিষ তিনি স্থায়ী হইতে দেন ন। | কাজেই বুদ্ধিম।ন মানুষ মার আইন 
'খু'জিয়া! তাহাই মানিয়। চলিতে চেষ্টা করেন। 


অগ্রহায়ণ_-১৩৩৭ ] ভিক্ষুকের ঝুলি ১১৫ 


আধ্য পিতামহগণ কাশ্মীর ও তৎ তত সান্নিধ্যস্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়! প্রকৃতির খত, সতা 
ও তপন্া দিব্য চক্ষে দেখিয়। লইয়ছিলেন। প্রক্কতির আইনের সহযোগে মায়ের বরাভয় লাভ 
করিয়াছিলেন। মা মাতৃভক্ত সম্ভতানগণকে হাত ধরে মানুষ করিয়াছিলেন। “আমি কি তোবে 
ডরাই শমন” এরূপ কোনও অসহাস্ভৃতি ভাবের অন্তিত্বাভাবে ধ্বংসের মৃন্তি আধ্য পিতামহগণের 
নিকট আবিভূতি হইতে স্থযোগ পায় নাই। তোমর| ইংরাজীনবীস; ইংরাজীতে বলিলে সহজে বুঝিবে 
--08958598 91 0১8101165 01 801)01879 19088)6 6011) 09010010310) (190 08107 & 507 
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প্রকৃত তব্ববিৎ পণ্ডিতগণ সকলেই প্রায় একবাক্যে বলিয়াছেন যে কাশ্ছার ও তত্প্রদেশ ভিন্ন 
অন্তস্থানে আধাজাতি উৎপন্ন হয়েন নাই । তথায় বসবাস করিয়। তাহ।র। ব্দে উপনিষত প্রভৃতি লাভ 
করেন। প্রকৃতি তাদের নিক্গ কোলে মানুষ কবেন এবং আধাগণও প্রক্তির পূজ। করেন । তাহাদের 
নিকট প্রক্তি ও ঈশ্বর পুথক হিল ন। | 'একট অচ্ছে্য ও অবিভাঙ্জ সমষ্টি-বিশ্বকে গাধাগণ অতুলা 
শক্তিদ্বারা আকড়ে ধরিয়াছিলেন। 

শঈীশ। নেই পুৰ্ন কশিত তেত্রিশ কোটা দেবতার উৎপত্তি এখানেও তাহ। হইলে দেখ! 
গেল। এবং বেদে কেন ঈশ্বরের নাম নাই তাহারও আভাম পা৪য়! গেল। 

মুখে! । এই ছিন্ন ঝুলিতে সে বিষয়ে কোন প্র পাতা আছে কিন। মনে হইতেছে ন|। 
তবে আগামী কল্য এবিষন্ন আলোচন। করিবার চেষ্ট| করিব। এই বলিয়। মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
বিদায় লইলেন । যুবকত্রয়৪ নিজ নিজ আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন। পথে পরম্পরের মধ্যে কিছু 
তর্ন বিতর্ক হইল । 

পরিমল । বেদে কি ঈশ্বরকে স্বীকার করেন ন|? তবে কি আধ্গণ নাস্তিক ছিলেন? 

শ্রী। বুঝিতে পার নাই । বেদে ঈশ্বরের নাম না থাকায় তাহার অস্তিত্ব পাই এক্প 


১১৬ ভারতের সাধন৷ [ ২য় খণ্ড--২য় সংখ্য। 


ভাবিবার কোন কারণ নাই। বেদের সার গায়ত্রী তাহার প্রমাণ দিতেছে। স্বামীর নাম যেমন 
স্ত্রীর করিবার দরকার হয় না তদ্রুপ বেদে ঈশ্বরের নাম করা হয় নাই।. বেদ শব্দরূপী ক্রক্ষপদার্থ 
নিজে কিরূপে নিজর নাম দিবে ! প্রয়োজনাভাব। 

বিনয়। তবে কিরূপে ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া লক্ষ লক্ষ নাম ঈশ্বরে অর্পিত হইল? 

শ্রী। কি করে বেদ ধর কিবূপে পুরাণ ধর্মআইসে-_কিরূপে আধ্য পিতামহগণ জন্মভূমি 
পরিত্যাগে বাধ্য হইয়া দেশ কালের প্রভাবে নিজ দিগকে গঠিত করিতে বাধা হয়েন তাহার কিঞ্চিৎ 
আভাষ বোধ হয় আমর| ক্রমে ক্রমে পাইব । আমাদের কর্তব্য এখন ধৈধ্যের সাহায্যে মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় যাহা বলেন তাহা শোন।। তর্কের শেষ নাই তর্ক করিবার অনেক সময় পাওয়া যাইবে । 


তর্কে আসল জিনিষ হারাইয়! যায় ; তর্ক অজ্ঞানে আসে, যে চিন্তা করে তার তর্কের দরকার 
নাই-_সে নিজ প্রশ্নের উত্তর শাস্ত্র সুত্রে পাই! থকে । টিক। টিগ্লণীতে সম্প্রদায় স্থষ্টি, তর্কে বড় ভয় 


করি। হিমালয়স্থ পবিত্র :গঞ্গোত্তরবীতে দল ব। গাজ জমে ন|। সমতল ভূমির চড়াপড়। গঙ্গায় 
শুধু “দল” কেন, অনেক শেওলা অনেক মানযের ও কাঁকের গু পাওয়! ঘায় এবং তাই নিয়ে ছেড়া 
ছি'ড়ি দেখিয়। তীরস্থ নিরীহ গঞ্গ। স্নানার্ী বৃদ্ধ ত্রাঙ্গণগণ মুখ ফিরাইয়! “রাম” রাম? করিতে করিতে 
গৃহে আসেন ( অন্তরমুখী হয়েন ); এবং বাহির দুয়ারের কপাট লাগাইয়৷ ভিতর ছুরার খলিয়। 
বসেন । 


যক্ষের ধন 


কণ্ভচিৎ সাহিত্য-ণুবেরের ভাণ্ডার হইতে মংগুহীত 
(সংবাদ প্রভাকর--১ অগ্রহায়ণ, ১২৬২) 
এরামকান্ত ভাছুড়ী, রস-সাঁগরের জীবন চরিত । 
[ সংক্ষেপ বুভ্তাস্ত ] 
জ্ঞানগ্রদায়িনী সভার তাৎকালিক সম্পাদক-_শ্রীধুক্ত বাবু চীরুচন্ত্র ঘোষ কর্তৃক প্রেরিত। 


৬ রামকাস্ত ভাছুন্ডী মহাশয় বাঙ্গাল! ১১৯৮ সালে জিল! নবদ্বীপের অন্তঃপাতী বাগয়ানের 
সা্গিধ্য “বাড়ী নীকা” গ্রামে জন্মগ্রহণ পূর্বক ৫৩ বৎসর জীবিত থাকিয়া জগতীপুরে বিচরণ করতঃ 
নানা প্রকার সখ মৌভাগা সন্ভেগ করিয়। ১২৫১ সালে মানবলীল। সন্বরণ করেন। ইনি বাবেন্ধ 
শ্রেণীয্প কূলীন ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপাধিপতি মহামতি মৃত মহারাঙ্গ গিরিশচন্দ্র রার বাহাহুরের সভাসদ 
ছিলেন। 

কবিতা! রচনা বিষয়ে ইহার এক আশ্চর্য ক্ষমত। ছিল, যে বাক্তি যে সময়ে যে কোন 
বিষয়ের প্রস্তাব করিতেন ইনি তৎক্ষণাৎ পাদ পূরণ পুরঃসর কবিত। দ্বারা সেই প্রস্তাব পূরণ 
করিয়া দিতেন। যথা 

প্রশ্ন-ষাড়েভে আহার করে সিংহের শরীর । 


অগএহায়ণ--১৩৩৭ ] থক্ষের ধন ১১৭ 


তথ| পুরণ-_কৃষ্ণের নগর ধ/ম,.নগর বাহির । বারোএয়ারি মা ফেটে, হলেন চৌচির ॥ 
ক্রমে ক্রমে খড় দড়ি, হইল বাহির । ষাঁড়েতে আহার করে, সিংহের শরীর । 
প্রশ্ন-তলব হয়েছে শ্যামটাদের দরবারে । ণ 
পূরণ_-_-করি হুরি হরিণী, মরাল স্ধাকর। পিক আদি তোর নামে, ফরিদি বিস্তর ॥ 
এই কথ দূতি গে, জানায় শ্রীরাধারে । তলব হয়েছে শ্যামচীদের দরবারে ॥ 
একজন ডেপুটা কালেক্টর উক্ত রসসাগরকে এই প্রন্তাব দিয়াছিলেন । 
যথা--“ওরে আমার তুমি 1" তৎক্ষণাৎ পূরণ করিলেন । 
যথা- কোম্পানীর রূপাবলে, পদ পাইয়াছ। অন্যায় আইন জারি, করে বসিয়াছ ॥ 
বাজেয়াপ্ত কোরে নিলে, ব্রাঙ্গোত্তর ভূমি । ডেপুটি কালেক্টর, ওরে আমার তৃমি । 
এই ক্ষমতাকে অসাধারণ ক্ষমত। কহিতে হইবে । যদিও ইহার রচনায় ছন্দ ও মিলের 
কিছু কিছু দোষ দেখা যায়, তথাচ শআশ্ত বর্ননা ব্যাপারে অশেষ প্রকারেই প্রশংসা করিতে হইবে, 
কারণ এই শক্তি দৈব শক্তি, করুণাময় পরমেশরের বিশেষ করুণ! বাতীত কখনই এরূপ হইতে 
পারে না, সুতরাং অত্যাশ্চর্যা বলিয়াই ব্যাখা! কর! কর্ণনা। ইনি এই প্রকারে কত স্থানে কতরূপ 
চরণ পূরণ করিয়াছিলেন তাহ! নিরূপণ আংমর। কি স্বিব? বনৃকষ্টে, বভ যত্বে, বহু লোকের 
আহ্থকুল্য দ্বারা অত্যন্প যাহ। সংগ্রহ করিষাছি সম্প্রতি নাত। নিন্নভাগে প্রকটন করিলাম, কাবান্ত- 
রাগি সুরসিক পাঠক মহ।|শদ্ের। অভিনিবেশ পর্বক পাঠে করিলে অতিশয় তুষ্ট হইবেন, এবং কবিকে 
যথাযোগ্য সাধুবাদ প্রদান ন। করিয়। কদাচ নীরন থাকিতে পারিবেন না। প্রশ্ন করিবামাব্রই 
কাগজ কলম অবলথন ন। করিয়। বিন! চিন্তায় তখনি মুখে মুখে রচিয়। তাহা পূরণ করিয়া দেওয়া বড 
সহজ ব্যাপার নহে, অত্যান্তই কঠিন কহিতে হইবে । ঈশরান্গ্রহ বাতীত কখনই এরূপ ঘটনার 
সম্ভাবনা! হইতে পারে ন।। অতএব এই কবি বান্সিকে এসাধারণ গুণসম্পন্ন বাক্তি বলিয়াই উল্লেখ 
করিতে হইল । রাজ। ইহার রসিকত| ও যথাখ প্রণ ধেখিয়। “রসসাগর” উপাপি প্রদান করিয়।- 
ভিলেন । আমর! এই রসসাগরের রচিত আর আর কবি্। পরে যত সংগ্রহ কবিব ভাহ। সর্ধ- 
সাধারণের-মগোচর করিতে ক্রটি করিব না। 
রসসাগর কুষ্*কান্ত ভাদ্চী মহাশয়ের প্রণীত পাদ পরণ। 
প্রশ্ন-যাও যাও যাও হে। 
পূরণ__পরশিয়ে রাঙ্গাপায়, কি বোলে ছিলে উমায়, নেহে লোমাঞ্চিত কায, মিতে লোটাও হে। 
মেনকার হতভাগ্য, ভুলে গেলে সে প্রতিজ্ঞ, পাষাণের নাহি সগো, চি কি জানাও হে ॥ 
ম্নস্তাপ খণ্ডি চণ্ডী, মণ্ডপে ব্িবে চণ্ডী, চণ্তীকে শুনাও চণ্ডী, কত নাচ গাও হে। 
স্খসর গেল বোয়ে, উম| আছে পথ চেয়ে, মান মাহেশ্বরী মেয়ে, মাও যাও যাও হে 
প্রশ্নশীহরিবোল হরি । 
পূরণ_নবীন কিশোর কালে, তাড়ক। বধিল। হেলে, মুনিগণ ঘজ্ঞস্থলে, রাক্ষসী সংহারি। 
পরশি চরণ রেণুঃ পাষাণী মানবী তন, নাবিকেরে দিল। পুষ্গ, ন্বর্ণময়ী তরী ॥ 
জনক রাজার পণ, ভগ্ন শত্তু শরাসন, রাম সীতা! স্ুমিলন, মিথিলা নগরী । 
তেজে রাজ্জা আধিপত্য, সঙ্গি সহ আশ্ুগত্য, পালিতে পিতার সতা হোলে বনচারী ॥ 


১১৮ ভারতের সাধনা [ ২য় খণ্ড-_২য় সংখ্যা 


সেতুবন্ধ জলধি, সবংশে রাবণ বধি। বিভীষণ গুণনিধি, দিলা লঙ্কাপুরী ॥ 
জানকী হেন কি পাপি, জলস্ত অনলে ক্ষেপি। কোমলাঙ্গ পুনরপি, দিলা দগ্ধ করি ॥ 
গর্ভবতী সতী সীতা, নাহি যার মাতা পিতা । বনে দিল! হেন সীতা, কি ধর্দ বিচারি ॥ 
এ রসসাগরে উক্ভি) এবেতে। পাইলা যুক্তি । যদি বল হবে মুক্তি, হরিবোল হরি ॥ 
ধন ধান্ত জাতি প্রাণ, প্রায় রসাতল যান। দেব দ্বিজ অপমান, অবিচার পুরী ॥ 
সার্বভৌম বৃপ যিনি, মহা শ্লেচ্ছ কোম্পানি । কলিকাতা রাজধানী, কলি অবতারি ॥ 
দেশে ভান্ত নাহি আর, রাজ। প্রজ। হাহাকার । কহিতে শকতি কার, প্রাণে যদি মরি ॥ 
এ রনসাগরে স্থল, সাজাইয়! ভূমগ্ডল । শেষে দিল! দাবানল, হরি বোল হরি ॥ 
প্রশ্ন--গজের উপরে গজ তছৃপরি অশ্ব । 
পূরণ-_হু হু হু হুহুস্কার, পদাঘাতে দেখ কার। হয় বুঝি ছার খার, রসাতল বিশ্ব ॥ 
হি হি হি অট্ট হাসি, অষ্ট দিকে অষ্ট দাসী। বিশেষ হৃদয়ে বসি, না করিল দৃশ্ত ॥ 
কিং কিং কিং কিমাভাষে, অনায়াসে দৈতানাশে 1 শেোণিত সাগরে ভাসে, শিবের সম্পশ্য ॥ 
হা হা! হ! হাহাকার, গ্রাম করে চমৎকার । গজের উপরে গজ, তছুপরি অশ্ব ॥ 
প্রশ্ন-_-কলঙ্ক ঘুচাতে এসে হইল কলঙ্ক । 
পূরণ লম্পট কপট রোগ, অবলার কম্মভোগ ৷ নন্দালরে কীঙিযোগ, গোকুলে আতঙ্ক ॥ 
কেন্দে কন যশোমতী, জটিল! কুটিলা সতী |. আন জল শীঘ্রগতি, উভয়ে নিঃশস্ক ॥ 
মায়ে ঝিয়ে 'একি লাজ পড়িল কলঙ্ক বাজ । ক্ষিতিতলে টৈগ্ঠরাজ, পাতিলেন অঞ্ক ॥ 
ত্রজে মাত্র সতী রাই, হরেরাম ঘরে যাই । কলঙ্ক ঘুচাতে এসে, হইল কলঙ্ক ॥ 
প্রশ্ন বাহ্ব। বাহবা! বাহব। জী 
পূরণ-_রাধ। কলক্ষিনী, ব্রজপুরে ধ্বনি, জানি বৈগ্ভরাজ কহিল কি। 
' আজ্ঞ। শিরে ধরি, পৃরিল। শ্রীহরি, ভানগুর ঝি তায় ভান্ুর ঝি ॥ 
তব কপা হরি, এ কুস্ত ঝাঝরি, পৃরিয়! সে বারি আনিয়াছি। 
বদন তুলিয়া, চাও হে কালিয়া, বাঁহব! বাহবা বাহবা জী। 
প্রশ্ন গগন মণ্ডলে শিবে ডাকে হোয়। হোয়।। 
পুরণ-_-শক্তিশেলে শ্রিয়মাণ, লক্ষণের হতজ্ঞান, রাম আজ্ঞে হস্থমান, গন্ধমাদনে যায়। 
ওঁধধ সহিত গিরি, অন্তরীক্ষে শিরে ধরি, নন্দীগ্রামে বিভাবরী, গত দিন পোয়ায় ॥ 
জাগ্রত ভরত রায়, শ্রীরাম চরিত গায়, হৃদে ভামিয়! যায়, নেত্র জলে ধোয়া । 
শক্রঘ ন দেখে ভাবে, বিধির আশ্চর্য্য কিবে, গগন মগ্ডলে শিবে ডাকে হোয়া হোয়। ॥ 
প্রশ্ন__কোন্‌ ছার পতঙ্গ । 
পুরণ--আপনি বলেন বাণী, ধাহার বদনে, হেন কালিদাস হত, বেশ্তার ভবনে । 
মূনীন'্চ মতিভ্রম, ভীমরণে ভঙ্গ, এ রস সাগর হব, কোন্‌ ছার পতঙ্গ । 
প্রশ্ন- হায় হায় হায় রে। 
পূরণ__দৈত বনে দৈবদশা, দুর্জয় মুনি দুর্বাশা, দুর্যোধনে পূর্ণ আশা, করিবারে যায় রে। 
জৌপদীর দেখি ক্রেশ, ব্যস্ত হোয়ে হৃধীকেশ, ন্বহৃস্তে বান্ধিয়া। কেশ, আপনি জাগায় রে ॥ 


অগ্রহায়ণ_-১৩৩৭ ] যন্ষের ধন ১১৯ 


উঠ উঠ প্রিষ্ন সখি, পাকস্থলী দেখ দেখি, মেলিতে ন! পারি ঝ্জাি, বিষ ক্ষুধায় রে। 
পাকস্থলী করে ধরি, ভা্িল নয়ন বারি, দায়ের উপরে হরি, ঘটাইল! দায় রে ॥ 
শিজ পদ্ম করাঙ্গুলি, তপসিয়া পাকস্থলী, তৃপ্তোন্মি জগৎ বলি, ভূঙ্জে শ্যামরায় রে। 
অখিল ভুবন তৃপ্ত, উদগারে বিম্ময় প্রাপ্ত, খধিগণ ভয়ে ব্যাস্ত, পলাইয়া যায় রে ॥ 
গদাহন্তে ভীমরায়, বাহুড়িয়/পুনরায়, পঞ্চভেয়ে গুণ গায়, ধরি রাঙ্গা পায় রে। 
যে ছিল মনের বক্রী, এরাঙ্গ| চরণে বিক্রী, কত চক্র জান চক্রী, হায় হায় হায় রে ॥ 
প্রশ্ন__-দণ্ডতয়ে দণ্ডধর দণ্ডতবৎ করে। 
পুরণ-__মৃত্যুকালে পাতকি, পড়িয়। খ|বি খায়। সন্গিকটে শ্মশানে ঘেরিল ধর্শররায় ॥ 
আকার ইঙ্গিতে ভাসে হেন লয় চিত্তে । শি-কার বি-কার কিন্বা ব্র-কারের দিত্তে ॥ 
যদি ব্যক্তি, করে উক্তি, কার শক্তি ধরে। দগ্ডভয়ে দণ্ডধর দগ্ডবৎ করে ॥ 
প্রশ্ন__নিশিতে প্রকাশ পদ্ম কুমুদিনী দিনে । 
পূরণ-জয়দ্রথ বধের প্রতিজ্ঞ। পলো মনে । চক্রান্ত করিলে চক্রী চক্র আচ্ছাদনে ॥ 
অকালাতে কাল নিশি উভয়ে না জানে । নিশিতে প্রকাশ পদ্ম কুমুদিনী দিনে ॥ 
প্রশ্ন বন্ধ্যা নারীর অন্ধ পুন্র চন্দ্র দেখতে পায়। 
পূরণ_যামিনী কামিনী বন্ধা। স্থমেরুর ছায়। উপজিল তম পুন্র অন্ধকার প্রায় ॥ 
ক্রমে ক্রমে উগরায়, ক্রমে ক্ষয় পায়। বগ্ধা। নারীর শন্ধ পুত্র চন্দ্র দেখতে পায় ॥ 
প্রশ্»- সেই তো যেতে হলো। 
পূরণ_ চক্ত্রাবলী সহ কেলি যদি বাঞ্ছ! ছিল। সপ্ধেৎ করিতে তোমায় কেব। নিষেধিল ॥ 
স্থখের যামিনী জানি ছুঃখে পোহাইল | প্রভাতে রাধার কুঞ্ধে সেইতে। থেতে হোলে। ॥ 
প্রশ্ব_বদর বদর | 
পুরণ-_প্রকোষ্ঠ ভার্গিলে হয় সকলি সদর । টাক। কড়ি ন। থাকিলে ন। থাকে কদর ॥ 
শাণ পটু ঘুচে গেলে চাদরে আদর । পাথারে পড়িলে তরি বদর বদর ॥ 
প্রশ্ন__-আস্তে আজ্ঞ। হোক্‌। 
পুরণ--পেটে খেলে পিটে সয় গোবদ্ধন কি শোক। গোবৎস লয়ে গোপ নিরুছেগে রোক ॥ 
কাছের মানুষ চিন্তে নার সর্ব্বাঙ্গে চোক্‌। মতিভ্রম পরিশ্রম আস্তে আজ হোক ॥ 
প্রশ্ন- রহ রহ রহ। 
পূরণ-_আর কেন বাকাবাণে দহ দহ দহ:। শ্যাম কলঙ্কিমী বাণী কহ কহ কহ ॥ 
মনোরম্য বোধগম্য নহ নহ নহ। রমণে রমণ করে রত রহ রহ ॥| 
প্রশ্ন-াছ ছি অমৃত পান কোরে ছিলাম কেন। 
পূরণ জলে কি স্থলে মৃত জ্ঞানে কি অজ্ঞানে। মহামস্ত্র মহেশ আপনি দেন কাণে। 
মরে জীব হয় শিব যৎক্ষণে ততক্ষণে । দেবগণ আর্তনাদে আত্ম অভিমানে ॥ 
ক্ষিতি মুক্তি বারাপসী মহিম! কে জানে । অমর মরিতে চায় আসি কাশী স্থানে ॥ 


মরে হোতেম দেব দেব আনন্দ কাননে । ছি ছি অমুত পান কোরে ছিলাম কেনে ॥ 
ক্রমশঃ 


দিগদশন 
স্বাস্থ্য সমশ্ঠায় 
ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায়, এল্‌, এম্‌, এস্‌ 


খাছ্য বা পেয়ের সহিত 

চায়ের দোকানে | 
চপ. কাট্লেটের দোকানে 
“ভদ্রলোকদিগের আহারের স্থানে ) 
এক ছুকায় তামাক খাওয়ায় 






_অপরীক্ষিত ও কীচা দুধ 
মাঠ! তোল! দুধ 
অপরীক্ষিত মাংস 
ভেজাল দেওয়। ঘ্বৃত 


“কর্পোরেশনের” ক্রটিতে 
ডাষ্ট বিন্‌ (খোলা ? 
রেফিউজ, প্র্যাটফরম্‌ ( খোলা ) 
খোলা ময়লার গাড়ী 

' ধূলাকীর্ণ রান্ত। ও মোটরের ভ্রুতগতি 
কয়লার ও কলের চিম্নির পোয়ার 

আধিক্য 
মড়ার বিছানা ইত্যাদি ডোমদের দেওয়। 
লোকদেখান আলমারীর মধো খাবার 
সাজাইয়। রাখা 





পুরাতন বই, পুরাতন কাপড় চোপড় 
সাধারণ পাঠাগার 


সমস্ত বাড়ীমর ঘোর। ফেরা 

যেখানে সেখানে থুথু ফেলা 

পান-ভোজনের পাত্র স্বতন্ত্র না থাক। 

কচি ছেলেদিগকে মুখ হইতে খাগ্ঠ 

দেওয়। 
একই সঙ্গে নিজ বাসন ও কাপড় 
পরিধীব করিতে দেওয়। 

কাসিবার সময় মুখের সন্মুখে রুমাল 

আড়াল ন। দেওয়া 







বৃদ্ধিরকারণনিচয় 


প্র ত 


ৃ 
্ 
রর 
্ 


পঙ্গী ও 


গোয়াল ঘর ও পীডিত গরু, 
ধোপা €( রোগীর কাপড় লইয়! 
বাড়ী বাড়ী বেড়ায় ) 


বড় রান্তার ঠিক বুকের উপের 
হাসপাতাল € মাড়োয়ারিদের ) 








খারাপ বাড়ী ও ভীড়ের দ্বার! 
স্কুল বাটা, আফিস ঘর, 
থিয়েটার, বায়ঞ্ষোপ সার্কাস, 
ছাপাখানা, কারখান। 
























বৈঠকখানার বিছান। (ফরাস' 


রিডার 








মান--বিশেষ করিয়! 
বিক্সাগাঁড়ী 





কীট পতঙ্গ দ্বাব। 
গয়রে ও ডাষ্টবিনের খাগ্য ভোজন 
করিয়। আসিয়। কাক জল ও কাপা-ছ 
ঠোট মোছে ও পোৌয় 
মাছি, আরম্ুল1, পিঁপড়া "দ্বার খা 
দ্রব্য দূঘিত 


পারাপার 





পাচজনের বই পড়িতে পড়িতে কাস! 

এক ঘরে, এক বিছানায় ব। এক 
মসারিতে কাহারো সঙ্গে শোওয়। 

কচি ছেলেদিগকে চুম্বন কর৷ 

ব্াযারামকে সতিক। বা ভিস্পেপসির। 

প্রভৃতি মিথ্যা নামে চ।পিয়। 
সকলের সঙ্গে অবাধে মেলামেশ। 
ও যে সেযানে চড়া 





অগ্রহীয়ণ --১৩৩৭ ] দিগ. দর্শন ১২১. 
ইতুর কথা 


অগ্রহায়ণ মাসে ইতুর ব্রতকথার প্রচলন আছে। অনেকেই তাহা জানেন। ইতু 
সুধ্যদেবের নাম। স্থান বিশেষে এই ত্রতকে হুর্যেরত্রতও বলে। অগ্রহায়ণের প্রতি রবিবারে 
(স্র্্যদেবের বার বলিয়! ) উপবাশী হইয়া ইতুর কথ! শুনিতে হয়; কোন কোন স্থানে পূর্ণিমা 
তিথিতে ও সংক্রাপ্তিতে স্ধ্যদেবের বিশেষ পৃজ! উপলক্ষে এই কথ হইয়! থাকে । ব্রত-কথার নানা 
মাহাত্ম বর্ণিত আছে-_শুনিলে অঘটন ঘটন হয়, অসম্ভব সম্ভব হইয়। থাকে, ইহজীবনে ও পরকালে 
পরম মঙ্গল হয়- হিন্দুদাধনার উচ্চ অঙ্গে যে অভয় ও নিঃশ্রের়ম লাভের কথা আছে, ব্রতকথা 
গুলিতে অতি চলিত ভাষা ও চলিত ভাবে সাধারণের নিমিত্ত তাহারই ব্যাখ্যান হইয়! 
থাকে। গ্রারতের ভিতর দিয়া অপ্রাকৃতের কথা বলিতে যাওয়.য় ব্রতকথাগুলিতে অসম্ভব বলিয় 
অনেক কথার অবতারণ! রহিয়াছে; এজন্য তাহার গুণাগুণ ফলাফল ইত্যাদির কথ। আধুনিক 
পাঠকের নিকট অতি নগণা বলিয়াই মনে হইয়া থাকে । কিন্তু আক্ম কাল নিনেম। বা বামস্কোপের 
চিত্রে অসম্ভব ঘটনাবলীর ছবি দেখিয়া ও নান! উচ্ছবাসপূর্ণ নাটক নভেলাদি পড়িয়। অতি অনস্তব 
ও কাল্পনিক ব্যাপারের দ্বারা প্রভাবিত হইয়! লোকের মানদিক ভাব ও প্রকৃতির থে 
অনিষ্ট সাধন হইতেছে, (ব্রতকথাগুলির নানা! উপকারের কথ! ছাড়িয়। দিলেও) ইহাদের 
হার! যে তাহা অপেক্ষা৷ অধিক ক্ষতি সাধিত হয় না, তাহা নিশ্চিত। 


ব্াঁখযান্ 


এক গরীব ত্রাঙ্গণ। এক স্ত্রী ও দুই কন্তা লইয়! তাহার সংসার অতি দরিদ্র, ভিক্ষা 
দ্বারাও উদরান্নের সংস্থান হইত ন1। কিন্তু দরিপ্র হইলে কি হয়--ঘরে তাহার অতুল প্রতাপ। 
আর অতি জঘন্যও বটে-_দারিদ্রয অনেক সময় লোকের প্রকৃতিতে অমৃত সঞ্চার করে, কিন্ত 
এ বামুন তার বিপরীত। 

(১) হৈমস্তিক ধান্য উঠিলে দেশে পিঠে গুলির ধূম পড়ে। সকলের ঘরে তাহার উদ্যোগ 
দেখিয়া বামনের পিঠে খাইবার লে।ভ হইল। বাড়ী আপিয়া বামনীকে বলি--“পিঠে ক'রে 
দিতে পারিস্‌?” বামনী বলিল-“তা কেন পারবে! ন? সবজিনিষ যদি তুমি যোগার ক'রে 
এনে দাও আমি ক'রে দেবে!” তখন বামুন ভিক্ষায় বাহির হইল। অন্ত দিন ভিক্ষায় খুদ 
মিলাই কঠিন হয়, সেদিন কিন্তু তৎক্ষণাৎ পিঠে পুলির যোগাড় হইয়া গেল। বামুন বাড়ী আসিয়া 
সেই. সব জিনিষ দিয়া বলিল, “সব এনেছি এই নে। দেখিন্‌ তুই যেন খাস্নে; আর পাপিষ্ঠ 
মেয়ে ছুটোকে দিস্নে। তাহ'লে ওদের বনে বিসঞ্জন দ্িব।” কথায় যেমন, কাজেও তাহাই। 

সন্ধ্যার পর বাম্নী মেয়ে ছুইটীকে শুয়ে রাখিয়া পিঠে তৈয্বারী করিতে লাগিল। বামন 
আড়াল থেকে পিঠা গণিতে লাগিল; পাছে আর কেও একখানিও খাইয়া ফেলে। “দবাৎ 
্রাঙ্মণী মেয়ে ছুটাকে একখানি পিঠে দিয়া ফেলিয়াছে। “সে সেৎতের পাতে কেন বার” 
্রাঙ্মণ পিঠে খাইতে গিয়া, এই কথা বলিয়া ক্রোধে অন্ধ হইলেন--এবং মাসীর বাড়ী লইয়া 
. ষাইবে এই” কষা বলিয়া মেয়ে দুটাকে বনে দরিয়া আপিল। তের খানা পিঠে তৈয়ারী 
হইয়াছে, সে শব্ধ গুনিয়! গণিয়া! লইয়া ছিল,খাইতে গিয়া দেখে একখানা কম। এজন্য এত কাণ্ড খটিল। 


১: ভারতের সাধনা 


গল্পে বাস্তবতার ব্যাঘাত ঘটিল, এই কথা বলিয়া কেহ কেহ সম্তানবাৎ্সল্যের মাহাতা বীর্তন 
করিতে যাইবেন--বলিবেন, একখানা পিঠার জন্ত এত কি কেহকথন করে? কিন্ত মানুষ 
বাস্তবিকই এইবপ করিয়৷ থাকে-_একটু সামান্ত স্বার্থ সামান্ত লাভ ও সামান্ত লৌভের জন্যে 
মানুষের দার অহরহ কি বিভৎস অনিষ্ট সকলই হইয়া যাইতেছে! একটা নীতিবাক্যে আছে, 
মানুষ লোভ বশতঃই নিজ সন্তানকে ভালবাসে -'মানুষ! মন্ুজব্যান্। সাভিলাষা হৃতান প্রতি। 
লোভাৎ গ্রত্যুপকারায় নন্বেতান্‌ কিং ন পশ্টসি॥” যতক্ষণ নিজ স্বার্থ, নিজ লাভ ন! প্রতিহত 
হয়, ততক্ষণ আত্মীয়তা, ভালবাসা, ন্সেহ মমতা । আবার সময় সমগ্ন নিজের দেহটাও আপনার 
মনে থাকে না-_ছঃখে, রাগে, অভিমানে আত্মহতা] করিয়া বসে; আর খুব কম করেত হাত পা আছ- 
ড়ায়, মাথার চুল উপরাইতে যায়, উপবান করে থাকে! মানব প্রকৃতির ইহা বাস্তবতা; মানুষ কখন 
আপন হয় না বা পরের হয় না, যত দিন এই প্রকৃতির বশে থাকে । এই বশ লোকের চরিত্রের 
সংস্কারগত পাপ ব। অধন্মের। যতক্ষণ না লোক এই পাপ-রাঙ্জা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে, 
এই প্রাকৃতকে ছাড়িয়া অগ্রাকৃতে গিয়া না পৌছে, ততদিন কেহ কাহারও আপন হয় না-_নিজের 
সন্ধান মিলে না, অপরকেও আত্ম-বলিয়া জ্ঞান জন্মে ন7া। আর এই পাপের গণ্ডী কাটিলে 
সকলেই আপন হয়। ভগবৎ রাজ্যের সন্ধ।ন মিলে। জগতে প্ররূত আপনার জন আছেন একজন, 
আর আপনার তাহারা যাহার! স্ভাহাকে আপন করিতে পারিয়াছেন--ভগবান ও ভগবানের ভক্ত 
সাধু মহাপুরুষের! । "ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব। তবে বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব ॥ ত্বমেব বিস্তা 
প্রবণং ত্বমেষ। ত্বমেব সর্বং মম দেব দেব ॥” তিনিই প্রকৃত আপন। তাহাকে আপন বলিয। 
ধরিয়া চলিলে সকল দুঃখ মোচন হয়; সকল বিপদে রক্ষা পাওয়া যায়; দৈব অনুকুল হয়; 
অসম্ভব সম্ভব হয়, সসঙ্গতি মিলে, এবং সংসারের সকল প্রকার জটিল ঘটন1বলীর মধ্য দিয়] চলিয়াও' 
নান! এখ্বর্য্যের অধিকারী হওয়া যায় ও পরিণামে পরম কল্যাণ পাওয়া যায়। আর তাহাকে ভুলিলে 
পদে পদে বিপদ ঘটে-__ইতুর ব্রত কথায় ইহাই অতি চলিত ভাব ও ভাষাতে কথিত হইয়াছে। 

(২) বামুন মেয়ে ছুটীকে ঘুমস্ত অবস্থাতে বনে রাখিয়া আসিল--সংসারের বাপের হাত 
হইতেমাঁলল বাপের কাছে উহার| রহিয়! গেল । এদিকে সন্ধ্যা উপস্থিত, চারিদ্রিকে ব্যান্রভল্প ক গজ্জন 
করিতে লাগিল, মেয়ে ছুটী ঘুম হইতে জাগিয়া ভয়ে আকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু “ঘোরারণো 
স্থখং শেতে যো হি রুষেণে রক্ষিতঃ”--পথিচ্যুতং তিষ্ঠতদিষ্টরক্ষিতং গৃহে স্থিতং তদিম্বতং 
বিনশ্তুতি। “জীবত্যনাথোপি তদীক্ষিতো বনে গৃহে স্থিতং তদ্বিহ্তং বিনশ্ঠতি 1” ছুটি বোন 
প্রাণের আশ! ছাড়িয়। দিয়াছে, এমন সময় দেখিল একটী প্রকাণ্ড অশ্বখ গাছের গুড়ি ফাঁক 
হইয্না আছে। তাহার সেই গুঁড়ির মধ্যে টুকিল, আর অমনি উহা! বন্ধ হইয়া গেল। রাক্তি- 
কালে তাহার এই ভাবে নিরাপদে রহিল। সকাল হইলে গাছ আবার ফাক হইল এবং তাহার 
ঘাহির হুইয়। বনের ফল মুল খাইয়া কোন রকমে দিন কাটাইল। সদ্ধ্যর সময় পুনরায় গাছের 
মধ্য ঢফিভ ও গাছ পূর্বের মত বদ্ধ হইয়া যাইত। এইভাবে কতক দিন কাটিলে, একদিন 
' তাহারা সেই' বন ছাড়িয়া চলিল। কতক দুর আলিয়া দেখিল এক নদী তীরে € অগ্রহায়ণ মাস” 
রধিবারে ) ধনদৈর্ধীরা ইত্ঠাকুরের 'পৃজা করিতেছে। সেয়ে ছুটার পাপম্পর্শ এখনও কাটিয়া যাক 
মাই ইহাদের দর্শনে পূজায় নানা ব্যাঘাত হইতৈ লাগিল । দেবীরা দয়াবশে তাহাদিগকে গধ 
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গান করিয়া আমিবে বলিলেন । কিন্তু উহার! গঙ্গার নামিতেই গঞ্জার কল শুকাইয়! গেল--এমমছ 
উহাদের পাপ--জন্ম জন্মাস্তরের পাপ কি সহজে কাটে? ভয়ে উহার দেবীদের নিকট নিজেদের সকল 
সরদৃষ্টের কথা বলিল। তখন তাহাদের আরও দয়া হইল--বলিলেন "উঃ তোদের এত পাপ। 

যা, এই বাঁলা গাছটী ফেলে দেগে, তারপর জল এলে স্নান করিস্।” তাহাই হইল। গঙ্গান্নানে 
উহাদের পাপ রাশি ধুইয়াগেল। অপরূপ রূপ হইল। দেবীর উহাদিগকে ইতু পৃজায় দীক্ষা 
দিলেন এবং পুজার প্রসাদ ও একটা করিয়া! ঘট দিয়! বাড়ী যাইতে বলিলেন। এবং সর্বদা 
ইতুর পৃজ! করিয়৷ ঘটটা সধত্বে রক্ষা করিতে বলিয়া দিলেন। 

এদিকে বামুনেরও মতি ফিরিয়াছে--সসময়ে এমনই হয়। মেয়ে ছুটাকে বাঘে খাইয়াছে ভাবিয়া 
তার মনে মনে অন্কতাপ হইতেছে--কাতর হইয়া সে বনের দিকে চলিয়াছে, পথেই মেন্সে 
ছুইটার সহিত দেখা, তাহাদের বেশ ভূষা চেহার| পরম রমণীয়। পরিচয় পাইয়া বামন 
আত্মহারা হইল ও উহাদের লইয়া গৃহে ফিরিল। 

(৩) অতঃপর ব্রক্ষণের সংসারে নান। অভ্যুদয়ের কথা, অতুল এই্বর্ষের লাভ--মেষে ছুইটায় ষড় 
ঘ্বরে বিবাহ-:একের ইতুর্দেবে অব্যাহত ভক্তি, অপরের তাহাতে অবহেলা ও সেম্গন্ত হুর্গাতি-_- 
এবং পরে সৎসঙ্গ লাভে তার ছর্গতির হ্রাস ও সকলের প্রমপদ প্রাপ্চি। ইত্যাদি. কণ। সকলে 
অবগত আছেন। ্ 

সমুদয় কথাতে কতক গ্রলি অতি মাত্র মৃল্যবানতত্ইই উপদিষ্ট হইয়াছে--ঘেমন, (১) স্থখে ছুঃখে 
একজন আছেন । তিনিই প্রকৃত আত্মীঘ়) (২) রাখে কৃষ্ণ মারে কে; (৩) যতই কষ্ট পাবে ততই ভাল; 
(৪) মঙ্গল কার্ষ্যে সাধুজনের সঙ্গ ও রুপ! মিলে; (৫) ভগবদ্‌ কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়; (৬) অকৃতজ্ঞের 
ছুঃখ অনিবার্য; (৭) একবার ভগবানের কৃপা লাভ হইলে তাহাকে মঙ্গলঘট রূপে চিরকাল 
মনে পোষণ ও পুজা করিতে হয়) (৮) বিপদে সাধুসঙ্গ এক মাজ্র উপায় (৯) ভক্তি পথে চরমে 
নিঃশ্রেয়শ লাভ হয়। 

এদেশের প্রচলিত সকল ব্রত কথাগুলিরই মধ্ধ্ার্থ এইর্ধপ গভীর অথচ সরল--ব্রতী। 


সাইমন কমিশন ও ভারত সরকারের ডেস্প্যাচ €২) 
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ, কাব্যতীর্থ 


[50670] 4.899001১]) বা সামবায্িক সমিতির কথ| উল্লেখ করিবার সময় সাইমন কমিশন 
আমেরিকাযুক্তরাজ্যের নজির দেখাইয়াছেন। ভারতবর্ষ এত বৃহৎ দেশ এবং উহার লোক সংখা! 
এত অধিক, ষদ্দি সাধারণভাবে সমগ্র দেশের ভোটদাতাদ্দিগের দ্বারা ব্যবস্থাপরিবদে সদন 
বির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে ০০9০361৮090) গুলি আকারে অতাস্ত বৃহৎ হইয়। পড়ে । 
মাইমন কমিশনের উক্ত যুক্তির বিরুদ্ধে ইহা বল] যায় ষে, মার্কিন যুক্ত প্রদেশের আয়তন ৩৭ লক্ষ 
৬৮ হাক্জার বর্গ মাইল এবং ইহার লোক সংখ্যা ১১ কোটিরও অধিক, অথচ সেখানে জাতীয় মহা 
সভায় সরাসরি সমগ্রদেশের নির্বাচন মণ্ডলী দ্বার! মহাসভাঁর সদস্ঠবর্গ নির্বাচিত হয়। স্থৃতরাঁং 
ভারতে [01:50 £9079867/06190 দ্বারা নির্বাচন অসন্তব বলিয়া মনে হয় না। অধিকন্ত মার্কিন 


১২৪ ভারতের সাধনা, 


যুক্ত প্রদেশের প্রায় সকলের ভোটের অধিকার.আছে । কিন্তু সাইমন কমিশন ভারতে শতফর! 'দশ 
জনের অধিক লোককে ভোটাধিকার দেন নাই। 

. সাইমন রিপোটে বর্তমান [.62151859 £888001)19 অর্থাৎ ব্যবস্থাপক পরিষদ তুলিয়! 
দেওয়া হইলেও 0০57701] ০£ 9৮৮৮9 ব। সরকারের কার্ধ্যকরী পরামর্শ সভাটিকে বজায় রাখা 
হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানটি এপর্যন্ত জন সাধারণের নিকট উহার প্রয়ে'জণীয়ত] গ্রাতিপক্জ করিতে 
পারেন নাই। কারণ ষে সকল সরকারী প্রস্তাব বা কার্ধ্য জনমতের বিরোধী ছিল এবং এপর্য্স্ত 
এসেশরি যে সকল সরকারী প্রস্তাব বা কাধ্যের অনুমোদন করেন নাই, এই লভাটি তাহার অনেক- 
গুলির সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন। মরকার পক্ষের অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন আবশ্তক 
ভাবিয়াই বোধ হয় এই প্রতিষ্ঠানটী বাচাইয়। রাখিবার জন্য সাইমন কমিশন পরামর্শ দিয়াছেন। 

বড় লাটের শাননপরিষদের নদশ্য নিয়োগ এপর্যন্ত বিলাতের ভারত্তসচিবই করিয়া 
অলিতেছেন। কমিশন পরামশ দিতেছেন যে বড়লাট ন্বয়ংই সদস্য মনোনীত করিতে পারিবেন, 
অর্থাৎ ঝড় লাট অবস্থা বুঝিঘ। তাহার মনের মত লোক নির্বাচন করিয়। তাহার কার্ধ্যকরী সমি- 
তির লদস্ত.নিযুক্ক করিতে সমর্থ হইবেন। ইহাতে ফল ভাল হইবে কি মন্দ হইবে তাহা বলা বড় 
কঠিন। ব্রণ বড় লাট যদি ভাল হয়েন, ভারতের প্রতি সহাম্গভূত্বিসম্পন্ন হয়েন, তাহা হইলে 
তাহার দ্বারা নির্বাচিত, সদন্য ভালই হইবে। আরযদ্দি তিনিভারতবাপীর আশা আকাজঙ্ষার 
চরিতার্থ সাধনের প্রতিকূল মতাবলম্বী হন, তাহ! হইলে তাহার নির্বাচিত সদন্ত যে কিরূপে হইবে 
তাহা সহজেই বুঝ। যায়। তৎসঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হয় ঘে মানুষ যদি অতিরিক্ত ক্ষমতা - 
শালী ও প্রতৃত্বসম্পন্ন হয় এবং যদি তাহার ইচ্ছায় কেহ বাধ! দিবার না থাকে, তাহ! হইলে তাহার 
বুদ্ধি স্বত:ই কলুষিত হইতে থাকে এবং দেশের মঙ্গল অপেক্ষ! অমঙ্গলের দিকে তাহার প্রকৃতি 
ত্বতঃ প্রধাবিত হয়। সেই জন্তই স্বৈর-শাসনকে লোকে নিন্দা করে। 

কেবল তাহাই নহে। বড় লাটের সার্টিফিকেট করিবার, অর্ডিনাম্প জারি করিবার, কোন 
একটা! প্রস্তাব নাকচ করিবার ক্ষমতা প্রভৃতি সমস্ত অক্ষুন্ন রাখা হইয়াছে । স্থতরাং সাইমন 
কমিশন আমাদিগকে ক্রমশঃ স্বায়ত্ত শাসনের পথে কিরূপ অগ্রসর করিয়া দিতে চাহিতেছেন তাহা 
বোধ হয় কাহারও বুঝিতে কষ্ট ও বিলম্ব হয় না। 

এইবার প্রাদেশিক সরকার সমূহের বিষয়ে সাইমন কমিশন কি পরামর্শ দিয়াছেন তাহা 
'আলোচন। কর! যাউক্‌। মণ্ট-ফোর্ড স্কীমে প্রাদেশিক শাসন বর্তীর উপর যে অতিরিক্ত ক্ষমতা! 
দেওয়া ₹ইয়াছিল তাহ। শুধু থাস (7689:%৪1) বিভাগের প্রত্তাবের বেলাই খাটিত। কিন্ত 
সাইমন-স্বীমে গভর্ণরেব ক্ষমতা! হস্তাস্তরতিত (1:5086150 ) ও খান ( 989:5৪0 ) এই ছুই 
বিভাগেই খাটিবে। কারণ সাইমন স্কীম অহ্যাযী এই দুই বিভাগের ভেদ তুলিয়া দেওয়া 
হইয়াছে, তাহাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে গভর্ণরের ক্ষমত। বৃদ্ধি কর! হইয়াছে । অনেকবার দেখ 
গিয়াছে যে কোন কোন প্রদেশে মন্ত্রীমগুলের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করিয়া প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক 
সভার.নদন্তগণ উক্ত সভার কাধ্যকে প্রকৃত পক্ষে অ5ল করিয়া! তুলিয়াছিলেন এবং গভর্ণরকে মন্ত্রি- 
সংগ্রহে রীতিমত সমস্যায় পড়িতে হইয়াছে। 

সাইমন কমিশন গভর্ণরের এই সমস্ত। সমাধান করিয়াছেন এবং নির্বাচন প্রথার ভিতর 
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উপর, গ্রতিষ্িত ব্যবস্থামগ্ুলীর মূল নীতির উপর আঘাত করিয়। তাহাতে গত্তর্পরের বিশেষ অধি- 
কার প্রদান করিয়াছেন। মন্ত্রমণ্ডলী রক্ষা না হইলে এবং অত্যাবশ্তক মনে করিলে, 
" তিনি (গভর্ণর ) অতিরিক্ত ক্ষমত। বলে ঘোষণ। করিতে পারিবেন যে, যতদ্দিন অবস্থার উপশম ন। 
হয়, ততদিন পর্যন্ত মন্ত্রিমগুলীর সমস্ত ক্ষমতা তাহারই উপর বর্তিবে। 
মণ্ট-ফোর্ডক্কীমে মন্ত্রীদিগকে যে ছুরবস্থায় রাখ! হইয়াছিল, সাইমন স্কীমে তাহাগ চরম ব্যবস্থা 

কর! হইয়াছে । সাইমন স্বীমে সাধারণতঃ গভর্ণর একজন প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ করিতে পারিবেন, 
কিন্তু উক্ত মন্ত্রীর সহযোগী নির্বাচনে তাহার কোন ক্ষমতা থাকিবেনা। এই মন্ত্রীমগ্ুলীর যিনি 
সেক্রেটারী হইবেন তাহার মনোনয়ন-ব্যাপারেও মন্ত্রীমগ্ুলীর কোন হাত থাকিবেনা। এই 
সেক্রেটারী একজন সিভিল সার্ভিসের লোক হইবেন। তিনি গভর্ণরের অনুপস্থিতিতে সভার 
সমন্ত আলোচনা ও মন্ত্রীদিগের কাধ্য কলাপ গবর্ণরের নিকট পরে জ্ঞাপন করিবেন। এই সেক্রে- 
টারীর কথাঘ্স যদি গভর্ণর বোঝেন ষে মন্ত্রীদিগের কোনও কাধ্য অন্যায় হইতেছে, তাহা তিনি 
বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন। ” রি 

উপরি উক্ত মনস্ত্রীমগ্ুলীর মধ্যে দুইজন সহকারী কন্মচারী থাকিবেন। মন্ত্রীমণ্ডল বরখাত্ত 
হইতে পারেন, কিন্ত সরকারীকণ্মচারী শ্রেণী হইতে নিযুক্ত ছুইটি মন্ত্রী (১5:5109-201))180979 ) 
বরখাস্ত হইবেন না। তাহাদের বরখাস্ত ব্যাপার ব্যবস্থাপক সভার সীমার অতীত থাকিবে । 
যদি এই হুই মন্ত্রী কার্ষে; ইস্তফা দিয়! চলিয়া যায়, তাহা হইলে সরকারী উহবিল হইতে তাহাদের 
পেন্সন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইবে। গভর্ণর ইচ্ছ। করিলে মন্ত্রীমণ্ডলের নকলকেই নির্বাচিত 
ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে গ্রহণ করিতে পারিবেন। 

প্রত্যেক প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভ৷ প্রতি দশবৎসর অস্তর এমন একটা নিয়ম।ছগ মস্তব্য 
গ্রহণ করিতে পারিবেন, যাহার দ্বার দেশবালীর নির্ববাচনাধিকার বৃদ্ধি করিতে, নির্বাচন মণ্ডলী 
গঠনের প্রণালী পরিবর্তন করিতে অথব৷ সম্প্রদায় হিসাবে নির্বাচনের সংখ্যা হ্রাস বুদ্ধি করিতে 
সমর্থ হইবেন, যদি ১ অংশ সদন্তগণ উক্ত মন্তব্য বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করেন। কিন্তু তাহাদের 
অভিমতের উপরও গভপরের হাত থাকিবে । গভ্ণর যদি বুঝেন ষে এই মন্তব্যে প্রদেশের লোকের 
মত আছে তাহা হইলে তিনি সেই মস্তব/ বড়লাটের অস্থমতির জন্য পাঠাইবেন। বর্তমানের মত 
প্রাদেশিক আইন গঠনেও বড়লাটের অনুমতির জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। রাজস্ব সংক্রান্ত 
ব্যাপারেও এই ভাবের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । এক কথায় বলিতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্বন্ধে 
যেমন ইম্পাতের কাঠামো (9699! ৫৪0) ) পূর্ণ রূপে বঙ্গায় রাখ! হইয়াছে, প্রাদেশিক 
মরকারেরও তাহাই। 

সাইমন সপ্তক সাম্প্রদায়িক নির্বাচন এবং গ্বতত্ত্র-নির্বাচন সমর্থন করিয়াছেন, যদিও তাহার! 
একদিকে উহার নিন্দা করিয়াছেন। নিন্দা প্রনঙ্গে তাহার বলিগ়়াছেন যে, *1)1%1820) 7) 
0:9808 250 0125869 0)6209 6138 0:986100 01 [901101981 04,20093 0:%1)1390 22%11)56 9801 
061367 270 02901)88 0891] ৮০0 61)81)00 2৪ 10:65901)8 8780 1506 28 161291)8. ভারতের 
আটটি প্রদেশের মধ্যে ছয়টিতে তাহার] মুনলমানদের জন্য বিশেষ নির্ববাচনাধিকারের পরা- 
মর্শ দিয়াছেন। পাধাবে ও বাঙ্গালা যেখানে হিন্দুর সংখ্যা অল্প সেখানেও তাহার! সংখ্যাধিক 
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| মুনলমানগণকে তাহাদের ইজ্ছাজসারে মিঅ-নির্বাচরের স্বাীন মকর অধিকার দিয়াছেন । সুতরাং 
দেখা যাইতেছে কমিশন স্বতঙ্ নির্বাচনের পক্ষপাতী । অথচ ইহাও অবিদ্দিত নহে ষে, নির্বাচন 
শ্রথার ব্যাপারেই হিন্দুমুসলমানদের মধো বাদ বিসাঙ্গদের উদ্ভব হইয়। থাকে। এই ওরু সমন্তা 
সমাধানের জন্তই [5001770 0£০6 এর স্থ্টি হইয়াছিল এবং এই নির্বাচন ব্যাপার অইয়্াই 
সুষক্ষমানগণ নেহেরু রিপোর্টে” আপত্তি করিয়াছিল। এই সকল ব্যাপার ছ্বানিয়া গুনিয়াও 
ক্ষমিপন উক্ত সমস্যার কোন লমাধানের চেষ্টা না করিয়। রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, এই বাগানে 
হিন্দুমূসলমানের একট1 আপোষ হইলেই ভাল হয়। কমিশনের এতদ্বিষয়ে উদানীন, উদারতার 
কারণ সহজেই লোকে বুঝিতে পারে। 

শিধদিগের সম্বদ্ধে কমিশন সামবাগ্িক সমিতিতে শতকর। ছুইটি সদস্য পদের ব্যবস্থা! করিয়া 
দিয়াছেন, অথ5 মুষ্টিমেয় মুরোপীয়দিগের জন্ত লমিতিকে কমপক্ষে শতকরা দশটি স্থান দেওয়া 
হইয়াছে । | 

"উটত্তবরপশ্চিমসীমাস্ত প্রদেশ সম্বন্ধে কোন শাসন সংস্কারের ব্যবস্থা কমিশন রিপোর্টে উল্লেখ 
ক্লুরেন নাই। তাহাতে সীমান্তের জাতিদের মধ্যে অমস্তোষের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। পূর্ব 
শ্লীমাস্তে প্রক্মদেশকে ভারতবর্ষ হইতে পৃথক রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ব্রহ্মদেশবিচ্ছেদের 
ব্যবস্থার কারগ সম্বস্ধে অনেকে মনে করেন যে ত্রন্মদেশকে স্বতন্ত্র রাখিতে পারিলে তথায় বৃটিশ 
রারিজ্বের ও ব্রিটিশ মিভিলিয়ান (0:86191) 01%11177)) ও অন্তান্য কর্মচারীগণের অনেক সুবিধা 
হইবে এরং বিলাতের বেকার সমস্যার কতকট। সমাধান হইবে। ইহাতে ত্রক্ষদেশের উপকার 
হইবে বলিয়! মনে হয়না। কারণ সম্প্রতি ব্রঙ্গদেশ ধীরে ধীরে ভারতের বিরাট আন্দোলনের 
প্লহিত নিজেকে যেরূপ ভাবে সংযুক্ত করিয়া ফেলিতেছে, তাহাতে এক্ষণে উহাকে ভারত হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিলে. উহার স্বরানপ্রাণ্ডির আশ! স্দূরপরাহত। ব্রঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভায় ব্রন্ধ- 
দেশকে ভারত হইতে বিচ্ছিয্ন করিবার প্রস্তাব সংক্ষেপে একটু আলোচিত হইয়া! গিয়াছে । মিষ্টার 
ট্ভিন্‌ মোন্গগাই এতৎসম্পর্কে বলেন যে, মাইমন কমিশন ব্রদ্ষদেশকে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন 
রূরিবার কথ! বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু ব্রহ্মদেশে কিরূপ শাসনপদ্ধতি প্রবর্তিত হইবে সে সম্বন্ধে 
একট। কথাও কমিশন বলেন নাই । ফুরোপীয় সওদারগণ ব্রহ্মদেশকে বিচ্ছিন্ন করিতে চাছেন কিন্ত 
ভাহারা ব্রক্ষদেশের অধিবালীগণকে স্বায়ত্বশাসন দ্রিবার কথা মুখেও আনেন না। উপনিবেশ 
'্ামত শাসন ব্যতীত এই বিচ্ছেদ্বের কথা যুলাহীন। রিপোটে'র উপসংহারে কমিশন যাহা 
রলিয়াছে, তাহ নিয়ে উদ্ধেত করা হইল £__ 
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ফধ্োে এমন উপাদান ও কার্য্যণদ্ধতির নিদ্ধারণ পাওয়! যাইবে যে, তদ্বার| ভারতীয় শাসন বিধির 
মংস্কার উন্নতভাবে সাখন করা সম্তবপর €ইবে। 

সাইমন কমিশন ছুই খণ্ডে তাহাদের দীর্ঘ নয়শত পৃষ্ঠ। ব্যাপী, রিপোর্টে নানাবিধ যুদ্ধি ও 
বেন অবন্ধন পূর্বান্ধ উন্নত প্রণালীতে ভারতের ভবিস্তৎ শাননবিধির সংস্কারের পক্ষপাতী 


অগ্রহায়ণ-_-১৩৩৭ ] সাইমন্‌ কমিশন ও ভারত সরকারের ডেপাচ, ১২৭ 


হইলেও তীহীরা প্রকৃতপক্ষে ভারতের প্রধান সমস্যাগুপির কৌনও সমাধান করেন নাই । শীপর্ন 
ও বিচার বিভাগের পৃথক করার আভাসের উল্লেখ কমিশনের রিপোর্টে নাই এঁবং 
স্থানীয় শ্বায়ত্ব শাসন সম্বদ্ধেও তাহারা রিপোর্টে বিশেষ কিছু বজেন নাই। তীহার! 
রিপোর্টের কোন অংশে ইহাও বলেন নাই যে গভর্ণরকে কে নিষুত্ত করিবে 
এবং তিনি কি ভাবে নিযুক্ত হইবেন। যেছুইজন মন্ত্রী সরকারী কর্মচারী হইতে নির্বাচিত 
হইবেন তাহারা ভবিষ্যতে গভর্ণরের পদ্দ অলঙ্কত করিতে পারিবেন কিনা তাহাও রিপোর্টে 
উল্লিখিত হয় নাই। 

সাইমন রিপোর্টের ছুইখণ্ড পড়িলে ভারতের জন সাধারণের মনে এই কথাই উদিত 
হয় যে ১৮।.৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া ও এত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ভারতবর্ষে না আলিয়া 
লগ্নে বসিয়! স্তার জন সাইমন উক্ত রিপোর্ট প্রণয়ন করিলে ভাল করিতেন। রিপোর্ট 
পাঠ করিলে মনে হয় সাইমন কমিশনে ভারতীয় সদন্ গ্রহণ না! করার দরুণ ভারতীয় সমন্তার সমাধান 
হইবে না ভাবিয়া ভারতবাসিগণ যে উহাকে বজ্জন করিয়াছিলেন তাহা ভালই হইয়াছিল। 
এক্ষণে এই রিপোর্টখানিকেও কন্মনাশার জলে ভাসাইগ্জা দেওয়া ভারতবাসীর পক্ষে উচিত" 
বলিয়াই মনে হয়। 

এতক্ষণ সাইমন কমিশন সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল। এক্ষণে ভারতসরকারের 
ভেস্প্যাচ, সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে ভারত 
সুরকার গোল টেবিল বৈঠকের নিকট ষে প্রন্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলেন তাহা ইহাতে বিবৃত 
হুইয়াছে। ১৬ই নভেম্বর তারিখে ডেস্প্যাচখানি সাধারণের অবগতির জর্ত প্রকাশিত হইয়াছে। 

ভারতের বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসনপ্রাপ্ত প্রদেশ সমূহের সমবায়ে একটি সম্মিলিত শাসনতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ভারত সরকার সাইমন কমিশনের সহিত মোটের উপর একমত। কেন্দ্রীয় শাসন 
সম্পর্কে ভারত সরকারের প্রস্তাব সাইমন কমিশনের প্রদত্ত ব্যবস্থা পত্রের একখণ্ড বর্ধিত 
সংস্করণ হইলেও সরকার ভারতবর্ধকে পার্লিমেণ্টের অধীন ন! রাখিয়| অংশীদার করিতে চাহেন। 
দায়িত্বমূলক শাসনের অধিকার লাভ করিতে হইলে বড়লাটই তাহার সভায় সদস্য নিয়োগ" 
করিবেন এবং যতদিন না ভারত যোগ্যতা লাভ করিতে পারে ততদ্দিন পর্যযপ্ত ভারতের: 
বৈদেশিক নীতি এবং আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অত্যাবস্তীক। 

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থপরিষদের সদস্যগণ প্রত্যক্ষভাবে স্ব স্ব নির্বাচক মগ্ুলীকর্তৃক নির্বাচিত" 
হওয়াই ভারত সরকারের অভিমত; তবে সদশ্নংখ্যা বর্তমানের ১৪৫ হইতে বদ্ধিত' কারয়া 
২০৪ করার প্রন্তাব সরকার করিয়াছেন। কিন্তু সংখ্যাল্প সম্প্রদায়সমূহের অধিকার স্থুরক্ষিত' 
ধাঁকিধার প্রতিশ্রুতি পাইলে সধকার অগ্রত্যক্ষ নির্বাচনে গড়রাজী নহেন। 

ভারতরক্ষা সম্বস্থে ভারতসরকারের সম্পূর্ণ অধিকার থাকা সমীচীন; ভারত সরকার. 
ইঙ্থা মনে করেন । : যুদ্ধ বিগ্রাহার্দির আলোচনা ব্যাপারে প্রধান সেনাপতি রাষ্ত্রীয় পরিধদে সভাপতি 
খাকিবেন এবং সেনা বিভাঁগের ব্যবস্থার অগ্ঠ একটি কমিটি নিযুক্ত হইবৈ। ভারত রক্ষার জ্বী: . 
ফেঁ অর্থন্বায়িত হইবৈ তাহার দায়িত্ব পালিয়ীমেণ্টের থাকিবে এবং তজ্জনি যদি খণৈর প্রশ্নোজি' 
হয় তাহা হইলে তাহা তৎকালিক ভারত' সরকারের শ্বীফাঁর 'কারিয়া লইতে হইবে। ভারতীয়. 


চা. ভারতের সাধনা 

রাজ্খ হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা সামরিক ব্যয়ের জন্ত' দেওয়া হইবে ঘবর্দিও উহার পরিষ্থাগ 
গ্রয়েজনাহসারে পরিবর্তিত হইতে পারিবে । 

- প্রাদ্দেশিক.ব্যবস্থাপক সভার আযুফাল ভারত সরকারের মতে তিন বংসর় স্থলে পাঁচ বৎসর 
ফরিতে হইবে,.কিন্ত মহিলাসদন্তগণের নির্বাচনের জন্য পৃথক কোন বাবস্থা থাকিবে ন। বালা, 
প্রথেশ ও বিহার উড়িস্তা প্রদেশের জন্ত সেকেু চেস্বাসেরর প্রতিষ্ঠার অনুকূলে এবং মান্রাজ, বোস্বাই, 
পাব এবং মধ্য প্রদেশের সেকেও চেসম্বাসের প্রতিষ্ঠার প্রতিকূল ভারত সরকার মত দিয়াছে ২. 

সাম্প্রদায়িক নির্বাচন সন্থদ্ধে ভারত সরকারের অভিমত এই ঘে, বাঙ্গালাদেশের জন সংখ্যা- 
মূলক ভিত্তির উপর নির্ববাচনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং পাঞ্জাবে শিখ ও হিন্দুগপের মোট 
প্রতিনিধি হইতে মুসলমানগণের ছুইজন অত্িরিক্তি প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার থাকিবে। 
বরক্মদেশের শ্বতন্ত্রীকরণ সম্বন্ধে সাইমন কমিশনের প্রস্তাবই ভারত সরকার সমর্থন করিয়াছেন । 
মোটামুটি হিসাবে দেখিতে গেপে ইহাই মনে হয় ঘেভারত সরকারের ডেস্প্যাচ, সাইমনী 
প্রস্তাবের একখানি খাসা নকল এবং তাহাতে ভারতশাসনের শুভেচ্ছা জাপন ও সবুরে মেওয়! 
ফলিবার আশ্বাস দান করা হইয়াছে মাত্র। 


মাস-পঞ্জি- অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭ 


ভারতের প্রাদেশিক রাজসরকার সমূহ সাইমন কমিশন রিপোর্ট” সন্বষ্ধে আপন আপন 
মত প্রকাশ করিয়াছেন, বলীয় রাজ সরকার মোটের উপর কমিশন রিপোর্টের অচছমোদন 
করেন--মান্্াজ গভর্ণমেণ্ট রাজন্থের ঘাটতি দেখিয়া উৎকঠা প্রকাশ করিয়াছেন-_বিজ্কাতের 
সংবাদে প্রকাশ গোলটেবিলের সভায় হিন্দু-মুসলমানের এঁক্য হওয়া সুদূরপরাহত--কনফারেঙ্সের 
সভাষদ্গণ প্রারভ্ভিক বন্তৃতাদি দান করিতেছেন - মিসরের সহিত ইংরেজের নূতন সন্ধিতে কতিপয় 
সামরিক বিধান সংযোজন হইল-_ খৃষ্টান সম্প্রদায়ের সু প্রনিদ্ধ সেন্ট বারনার্ড নামক সম্ন্যানীগণ 
হিমালয়ের তিব্বভ প্রান্তে একটা মঠ স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছেন-.একদল ইংরেজ যাত্রী 
আগামী গ্রীষ্মকালে হিমালয়ের কেমাট শৃঙ্গ আরোহণ করিতে ষাইবে বলিয়া আয়োজন করিতৈ ছে-. 
লগ্ন হইতে মিউইয়র্ক পর্ধাত্ত তিন দিনে ডাক ৬ পারে এরূপ একটী পরিকল্পনা 
আমেরিকার লৌ-বিভাগ করিতেছেন-_বিলাতের রক্ষণশীল রাজনৈতিকের! বেকার 
সমতায় সম'ধান করিতে পারিবেন বলিয়া বড়াই এ সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত শ্রমিক 
গর্নমেন্টের নিদ্দা করিভেও ছাড়িতেছেন না-কোয়েটার সৈনিক ছাউনী হইতে একটা ম্যাসিন্‌- 
গান অপবত হইয়াছে--লর্ড রিডিং স্বীকার করিয়াছেন ষে ১৯১৭ সালের সরকারী ঘোষণার 
স্বাঙাবিক অর্থ ভারতবর্ষে ভমিনিয়ান ট্েেটাস দান করা. কিন্ত ভারতবাসীই কেবল অন্তাস্ত" 
ভমিনিকনের সমকক্ষ হইতে পারে নাই--গে'লটেবিলে সমবেত মুসলমানগণ মকলে এক গলব্ধ 
হইসহা চলিতেছেন--কলিকাত! বিশ্ববিভভালয়ের সংকার সমিতি অভিমত দিয়াছেন ধে ভাইস- 
চেনসেলার় ্দণ ব্যাপী বেতন ভোগী কর্ধচারী হওয়! উচিত--জাপানে আবার একক . 
সখিকম্প হা পা ৯** লোর প্রাণ ছানি ধটিঘ্বাছে-* 
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শনভ্ঞ্য্দুম্্ ও ন্িনঃশ্রেম্ল 


দ্বিতীয় বর্ষ ] পৌষ _-১৩৩৭ [ তৃতীয় সংখ্যা 


সাধনারপথে 


আজ মান্‌ষে মানুষে যে পূর্ব মিলন-সম্ভাবন। চ$দ্দিকে দেখ! দিয়াছে, তাহাতে কতক- 
গুলি অনাধারণ সমস্তারও উদ্রেক হইয়াছে । সে সমন্তার সমাধানেই এই মহামিলনের সার্থকতা 
প্রতিপন্ন হইবে । | 
মাম চিরকাল -বাক্তিগতভাবে ব| সমষ্টিগত জাতীয় জীবনে--কতকগুলি প্রশ্ন তুলিয়। 
চলিগ়াছে ; সে প্রশ্ন ব! সমশ্ত।র সমাধানে কে কত দূর ক্লতকাধ্য হইয়াছে বা হইবে, তাহাছা রাই 
তার ব্যক্তিগত চরিত্র বা জাতীয় সাধনার পরীক্ষ! হয়। এই যে নান। 
প্রশ্থ ও জটিল সমস্তার বহর লইয়। মানুষ আবহমান কাল চলিয়াছে, 
তাহাকে মোটামুটি কতকপ্ুলি ভাগে বিভাগ করিয়। লওরা যাইতে পারে- অন্তরিক প্রকৃতি ব| 
আধ্যাত্মিক জগর্তের প্রশ্ন, বহির্জগগত ব। জড় প্রক্তির প্রশ্ন ও জগতের হষ্টিস্থিতিলয়কারিণী কোনও 
পরম শক্তির ও তাহার সহিত সন্বদ্ধ লইয়! প্রশ্ন । ইহাদেরই মধ্যে আসিয়। পড়ে-_মাছষের আত্মতত্ব 
ও পরমাথতার প্রশ্ন, বিবিধ বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রশ্ন, বাক্তিগত ও সামাজিক ব্যবহারের প্রশ্ন, রাষ্ট্রের 
প্রশ্ন ও ধন্ধের প্রশ্ন । . | 
এ সমুদয় প্রশ্নের মধ্যে অনেক প্রশ্নই চিরন্তন কাল ধরিয়া মানবসমাজে চলিয়! আসিতেছে । 
সামাজিক ব্যবহারের প্রশ্ন আজ পৃথিবীতে একটা বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছে রা জাতিতে জাতিতে 
সংমিশ্রণ, বিভিন্নস্থানে লোকের গমনাগমন, রাষ্্বীক, আঘিক ৪ বাণিজ্যিক সঙগকনক্লাহাদের হারা 


মিলন সমন্যার 


১৩০ ভারতের সাধন। [ ২য় খণ্ড__৩য় সংখ্যা 


রূপে মিলন--এ সমুদ্বয় বিষয়ে মানবসমাজ আজ- যে উন্নতির সীমায় আসিয়! পৌছিয়াছে, তাহাতে 
কোনও এক চরম ফপণের আশা! বা আশঙ্কা করা যায়__হয় এই সংমিশ্রণকে প্রেম ও উচ্চ মানব 
গুণের বন্ধনে সংবদ্ধ করিয়! বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্ব রূপ উচ্চ মানবধশ্মের সৃষ্টি করিবে, অথবা মানব 
চিত্তের কলুষময় ভাগে যে স্বার্থ-দবেষ-হিংসাদি কুপ্রবৃত্তি সমূহ নিহিত রহিয়াছে, তাহাই এই খিলন- 
ক্ষেত্রে আপনািগকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত আরও নৃতন শ্যোগ ও হেতু পাইবে । একটা 
ভূলোককে স্বর্গ ও মানুষকে দেবতা করিতে চাহে ; অপর এই পৃথিবীকে অশেষ দুঃখ যন্ত্নার আগার 
ও তদপেক্ষাও অধম নরক করিয়। রাখে, এবং মান্ষকে প্রশুত্বের পদবীতে অথবা! 
তদপেক্ষাও হীন নরকের কীট করিয়া রাখিতে চাহে । এই ছুই সম্ভাবনীয়ের মধ্যে কোন্ুটী বাস্তবের 
আকার গ্রহণ করিবে, তাহাই আজ সমাজ-বিচারেব প্রধান বিষয় হইয়! দাড়াইয়াছে। উচ্চ 
মনীষীগণ আজ ইহার অন্গধাবন করিতেছেন, রাজনীতিজ্ঞের। এই প্রশ্নে ব্যতিব্যন্ত, অর্থ ও বাণিজোর 
ক্ষেত্রেও ইহার প্রভাব বিগ্ভমান। 


৬ 
০০০০০ রর ০০সস৯.৮০৫০ এ 


শিক্ষায় সম্মেলন 


বিগত ১*ই পৌষ হইতে ১৪ই পৌষ পর্ধান্ত পাচদিবস বারানসীতে নিখিল এখিয় শিক্ষা- 
সম্মিলন নামে এক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে । প্রতিবৎ্সর এই সময়ে ভারতীয় 
জাতীয় মহাসমিতি বা কংগ্রেসের অধিবেখন হয়; সমুদয় ভারত এবং পুথিবীরও অনেক স্থানের 
লোক দিগের দৃষ্টি তাহাতে আকষ্ট হয়। এইবার জাতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রের প্রায় সকল কণ্মীই 
কার।রুদ্ধ; কংগ্রেসের কাধ্য-নির্বাহক-সমিতি বে-আইনী বলিয়। রাজদ্বারে নিন্দিত। এজন্য কংগ্েসের 
অধিবেশন হইতে 'পারিতেছে ন।। সময়ান্তরে দেশের অবস্থা ফিরিলে করাচীতে পূর্ব-নিরদিষ্ট 
হগ্রেস-অধিবেশন হইবার কথ। হইয়! রহিয়াছে । এমতাবস্থায় রাজটনতিক আবহওয়া হইতে মুন্চ 
ব্যক্তিদিগের সভাসমিতি করিতে এই বড়দিনের ছুটিতে অনেকটা সুবিধা হইয়াছে | 
উক্ত সম্মিলনের উদ্দেশ্য কি তাহা ভাল করিয়া বুঝা যাঁয় না । সমুদয় এশিয়াখগ্ডের বিভিন্ন 
জাতীর লোকদিগের একস্বানে বা কোনও এক আদর্শে সম্মিলন অভিনব হইলেও অনেকেবই 
আকাজ্কিত বিষয়। বর্তমান জগতের বিভিন্ন জাতির-_বিশেষতঃ প্রাচ্য ও প্রতীচোর সংঘষে, 
নিধাতিত এশিয়ার মধ্যে যে নৃতন উন্মেষ ব। জাগরণের সুচন! দেখা দিয়াছে, তাহাতেও এই সম্মিলনের 
গুরুত্ব এবং আবগ্তকত। অনুভূত হয়। কিন্তু কি ভাবে ও কি সুত্রে এই সশ্মিলন হইতে পারে, তাহাই 
অগ্থভূত হয় দেখিতে হইবে। শিক্ষাকে অবলগন করিয়া এক প্রকার সমঙ্থয় বা সম্মিলন হইতে পারে 
সন্দেহ নাই; কিন্তু সে জন্য সকল জাতির মধ্যে উচ্চ কোনও এক মানবীয়তার প্রকর্ষের আদর্শ (1958) 
06 1)000081) 0010816) প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত । তাহ! হইলেই শিক্ষাকে তাহার সাধারণ সাধন ব। 
উপায় বলিয়া গ্রহণ করিয়া এক সম্মিলনের সুত্র স্থাপন করা যাইতে পারে । কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমান 
জগতে সেরূপ কোনও আদর্শের নিতান্ত অভাব ।' মানব সমাজের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সম্মিলন-সমূহ 
এযাবৎ হইয়াছে ধর্শের ক্ষেত্রে । কিন্তু ধশ্ম আজ মানবের বিচার-ভূমি হইতে অপন্থত। রাজনৈতিক 


পৌষ--১৩৩৭ ] সাধনার পথে ১৩১ 


ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সময় সময় বিভিন্ন জাতির মধ্যে সঙ্ঘ (19011০), দল (1০?) প্রভৃতি প্রতিঠিত 
হইতেছে বটে, কিন্ক কেবলমাত্র স্বার্থের ও লাভালাভের দৃষ্টিতে যেমন হহীদের শ্াষ্টি হইতেছে, 
স্বার্থ ও লাভ লোকসানের বিচারেই আবার ইহাদের ধ্বংস সানও হইয়। থকে | একালের মাচছষের 
' কাধ্যকারিতার মধ্যে মানব প্রকৃতির এমন কোন আভ্ডান্তরীণ-তবৰ বা মানবজীবনের উচ্চ স্থির 
লক্ষোর ভাব নিহিত নাই যে, তাহাদ্বার। পরিচালিত হইয়।, মানম মাষের সহিত প্রত একা 
বা মিলনের স্ত্রে আবদ্ধ হইয়! থাকে । বর্তমান যুগে লোকের মনোবুত্তিতে ভোগ ও এশ্বর্যোর 
এবং তজ্জলিত পরম্বাপহরণ প্রবৃত্তিই প্রবল রহিয়াছে । পাশ্চাতা সভাতার ইহ! অদ্দিসংবাদিত 
দান। প্রতীচাও আজ পাশ্চাতোর প্রভাবে প্রভাবাগিত এশিয়ার নব উদীয়মান জ।তিসকল 
সকলেই এই আদর্শে চলিয়াছে। ইহাদের নিজ নিক্গ শিক্ষানীতিও এইরূপ জাতীয় শক্তি এবং 
জাতীয় আদর্শ বৃদ্ধি করিবার পক্ষে নিয়োজিত হইতেছে । এরূপ অবস্থায় বাস্তবিক কোনও 
এক্য বা সম্মিলনের কথা ম্থনূরপরাহর্ত এবং এই আদর্ণে অগ্রসর হইলে, ইউরোপ যেমন 
নানা বিষয়ে উন্নত হইলেও, বহুদিন হইতে বিভিন্ন জাতিব এক মহা সংঘর্ন ব। মহারণের 
কুরুক্ষেত্র হইয়া রহিয়াছে, উন্নতিশীল এশিয়াও কালে তাহাই হইবে। শিক্ষা বা ধশ্মের কোনও 
বৈকল্পিক কথা তাহাতে ঠাই পাইবে, ন।--ঘেমন ইউবাপের যাবতীয় শিক্ষ।, বিজ্ঞান ও উন্নতি 
পে ধ্বংসের মুখ রোধ করিতে পারে নাই | 

এশিয়! চিরন্তন কাল পৃথিবীব এ্ক্য মিলন ও শান্তির মৌলিক সুত্র বহন করিয়াছে ও 
বিশ্বমানবকে তাহা দান করিয়। গিয়াছে । জগতের প্রেম, শান্থি ও মৈত্রীর প্রতিষ্ঠাতৃগণ সকলেই 
এশিয়াতে আবিভূতি। আজ তাহার! সর্বত্র প্রত্যাখাত হইতেছেন । পাশ্চাতোর প্রভাবে এশিয়াও 
তাহার আপন মহাজনগণকে ভুলিতে বসিয়াছে | 

আজ জগতে বান্তবিক কোনও সন্মিলনের প্রতি করিতে হইলে মানবীয়তার কোনও 
উচ্চ প্রকণের (901688৪এর) আদর্শেই ইহ] প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে--কোনও জাতি বিশেষের রাজনীতি 
ব। সমাজনীতির বশে নহে । এজন্য বিভিন্ন জাতির সাধনার ইতিবৃত্ত ও প্ররূতি বিশেষদূপে পধা!- 
লোচন। করিয়া দেখি! যেস্থানে তাহার সমাক উৎকর্বলাভ করিয়াছে, তাহাকেই আদর্শ ও অনুকরণীয় 
মনে করিছ। শিক্ষা, সমাজ ও রাষ্ট্র নিযগ্ত্রিত করিতে হইবে । এইরূপ কোন ৪ উচ্চনীতি প্রতিষ্ঠিত 
হইলেই প্ররুত গিলন বা একের প্রবত্ণ সার্থক হইতে পারে_মন্যথ। মিলনের চেষ্ট। ব্যখতারই 
নামান্তর মাত্র ॥ 

যে দেশে বা যে জাতির মধোই মানবের এ সাধন। উতৎকর্মলাভ করুক না কেন, কোনও 
নির্দিষ্ট সীম। অতিক্রম করিলে উহা আর কোন স্থান বা! জাতি বিশেষের মধ্যে নিবদ্ধ থাকিতে পারে 
ন।) তখন উহ| মানবের সাপারণ সম্পদ হইয়া! দাড়ায়, সাধনার সে উৎকর্ণ সনাতন সত্যেরই 
নামান্তর মাত্র। প্ররূত মানবীয় প্রকর্ষ বা সাধন। সে সত্যের অভিব্যক্তি. মাত্র । সত্োর 
পথ মিলনের পথ, শান্তির পথ, মঙ্গল ও আনন্দের পথ * আর মিথ্যার পথ পাপের পথ, অমঙ্গলের 
পথ, পার্থক্য ও বিরোধের পথ 1. মানবীয় সাধনার প্রকৃত পরীক্ষার স্থান এইখানে ৷ প্ররূত সাধনার 
ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে তাহাতে মিলন অবশ্ঠস্তাবী হয়; সেইবপ এক্য ব! মিলন প্রতিষ্ঠিত করিতে 
হইলে, মানবের সেই সতা ও সুন্দর সাধনার ভূমি খুঁজিতে হইবে। 


১৩২ ভারতের সাধন৷ [ ২য় থখণ্ড--৩য় সংখ্যা 


ভারতের একা ও নিরবচ্ছিন্নতা কেবল মাত্র তাহার সাধনার ভূমিতে । অগ্তথা ভারতে 
ভেদাভেদ ও অনৈক্যের পরিসীম! নাই । ভারতের এই সাধনার মিলনভূমি সমগ্র জগতের মিলন 
ভূমি হইতে পারে । কারণ ভারতীয় সাধনার মৌলিক সুত্র পরম সত্যের মঙ্গলময় ভিত্তিতে গ্রথত ! 
আজ সমান্জে কোনওরূপ মিলন প্রতিষ্ঠানের আয়োজন করিতে হইলে, ভারতের সাধনার ভিত্তিতে 
তাহাকে প্রতিষ্ঠত করিতে হইবে । এজন্য ভারতীয় সাধনার প্রতি অকৃত্রিম অদ্ধা চাই, একনি 
ভাবে তাহার সেবায় রত হওয়! চাই। মানবের সকল প্রকার মিলল প্রচেষ্টায় উহা 
আদশস্থানীয়। 

“নিখিল এপিয়ার শিক্ষা সন্মিলনে ওরূপ কোনও মৌলিক নীতি বা আদর্শের সন্ধান নাই । 
যদিও সন্মিলনের অনেক অধিবেশনে বক্তাগণ ভারতীয় সাধনা বা কলচারের গুণ বর্ণন করিয়াছেন 
এবং এদেশের শিক্ষা যে উহার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া উচিত তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন । 
তথাপি, এরূপ সন্মিলনেরও যে ভিত্তি এই সাধনার ভূমিতে দুঢ় সংস্থাপিত হওয়া আবশ্থক ও তাহা 
সম্মিলনের স্থায়িত্ব ও সার্থকত। হইতে পারে একথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই। ফলে ইভ! 
অন্যান্য সভাসমিতির ন্যায় নানা বাহক অবয়ব ও আড়খরে পরিপূর্ণ হইয়াছিল | ধাহারা এই 
সন্মিলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহাদের অনেকেই ইহার বাহিরের নানা কাধ্যকলাপ ভাঁড়, 
অন্তরেই বিশেষ কিছু লাভ করিয়াছেন বলিয়া বলেন ন1। 

“অল-এশিয়া এডুকেশন কনফারেন্স” নামে নিখিল এসিয়। বা সমগ্র প্রতীচা জগতের শি 
সম্মিলন হইলেও, কার্ধাত ভারতের বাহিরে অন্য কোনও স্থানের শিক্ষার্দি সঘদ্ধে কোনও কথাই 
বড় ইহাতে হয় নাই। সম্মেলনে নিখিল ভারতীয় শিক্ষক সম্মেলনের (&1 [1101 ঘ602121101) 01 
[90,913 4৪৪০০1861০7) একটী বৈঠক হইয়াছিল, এবং তাহাতে ভারতীয় শিক্ষা ও শ্শিক 
সমাজের বিষয়েই আলে।চন। হ্ইয়াছিল। যুক্ত প্রদেশের মাধাসিক শিক্ষা সম্মিলন ও শিক্ষা 
বিভাগের নন-গেজেটেড কণ্মচারীগণের সমিতির এক পৃথক সভও হয়। শিক্ষকগণের নান অভাব ও 
অভিযোগ সন্থন্ধে অনেক আলোচন৷ তাহাতে হয়; উক্ত ছুই সম্মিলনের বৈঠক সর্বসাধারণের পক্ষে 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছিল না । আর একটী বিশেষ ভেদ বা পাথক্য দেখা যায_মুসলমানদিগের এক 
স্বতন্ত্র সভা_-41] 10018, 7109117) [00008610106] (9070197910৪ বা নিখিল ভারতীয় মুসলেন শিক্ষা 
সন্মিলনের ঠবঠকে। স্থানীয় জয় নারায়ণ হাই স্থলে ইহার বৈঠক বসিয়াছিল, অনান্য সভাগুলি 
সেপ্টাল হিন্দু স্কুলের স্থপ্রসস্ত বাটাতে বপিয়াছিল। নিখিল এশিয়ার এক অখণ্ড বৈঠকের অবসরেও 
এরূপ ভেদ লুকাইয়া যায় নাই। আমোদ আহলাদ খেলা ক্রীড়। প্রদর্শনী প্রস্তুতির ব্যবস্থায় সশ্মিলনকে 
চিন্তাক্ষক করিবার জন্যও যথাসাধ্য চেষ্ট। হইয়াছিল। আধুনিক কালের সভাসমিতিতে লোক- 
সমাগমদ্ধার। সাঞ্চলা আনিবার জন্য সকল ব্যবস্থাই হইয়্াছিল। কেবল সন্মিলনে বাশুবিক কৌন 
মৌলিক উদ্ভেগ্ঠের প্রানম্পর্শ কতখানি হইয়াছিল, তাহাই জানিবার বিষয় রহিয়াছে । 
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পৌষ-_১৩৩র্থ| .. সাধনার পথে 
| আইনে উন্নতি-_পিতাপুল্র -সম্বন্ধ 


বিলাতের শিক্ষা-বিভাগের নিয়মান্ুসারে দ্বাদশব্সের নিম্ন বরস্ক সন্তানকে পিতামাত। 
কোনও কা'ধ্যে নিষ্কুক্ত করিতে পারেন ন।--আইনে বাপ। আছে (817080107) 4১06 ৪৫০01) 32) 
বার বৎসর হইতে চৌদ্দ বৎমর পর্যান্ত বয়সে, চিকিংসক পবীপ্গা করিয়। অন্তমতি দিলে পর ছেলের। 
সকালে «ট| হইতে ৮ট| ও বৈকালে ৫॥০ ট। হইতে ৬০ ট| পধান্ত সময় কিছু গৃহকর্ম খামখেয়।ল ব 
খুদীমত করিতে পারে - এবং তাহাও বিদ্যালয় বন্ধ থাকিলে। পাঠশালা যখন পোল। থাকে, তখন 
সপ্তাহে তিন দিন মাত্র--বিকাল বেল। ৫॥০ট। হইতে ৬॥০ ট। পর্ধান্ত ছেলেদের কোনও গৃহকাধ্যে 
নিযুক্ত কর। যাইতে পারে । কিন্তু সকল সমমই তাহার। বান্তায় রাপ্তাম ঘুরিয় বা ইয়ারকী করিয়া 
বেড়।ইতে পারে--তাহাতে কোনও বাধ। নাই । প্রতি বংসর হাঙ্জার ভাজার পিতামাত! এই নিয়ম 
ভঙ্গ করিয়। রাজদ্বারে অভিযুক্ত হয় এবং তাহাদিগকে ১০ শিলিং হইতে ১ পাউগ্ড পধান্ত জরিমানা 
দিতে হয়। এক দরিদ্র স্বীলোক সায়ংকালীন মংবাদপত্র বিলির ব্যবসায় দ্বাব। কষ্টে দিন যাপন করে; 
সে তাহার ১১শ বমীর পুত্র্ধার। খরিদ-দারের বাড়ীতে একগানি সংব।পপর পৌচাইয়। দিয়।ছি ন। 
সেজনা তাহাকে তীর ভৎসন। সহিতে হয়, এবং ১০ শিপিং অর্থদণ্ড দিতে ভয়। একটী ক্ষ ছুগ্গের 
কারখানার মাপিক তাহার শিশুপুলের দ্বার। রাস্তার পারে কারথান। হইতে তিনখাান বাড়ী অন্তর এক 
বাড়ীতে এক বোতল দ্বুদ্ধ পাঠাইয়! দিয়াছিল । এই অপরাদে তাহার জরিমান। দিতে হইয়াছিল । এই 
অলঙ্ৰ্নীয নিয়মগুলি আবার এমন যে, যে পিতামাতার অবস্থ। যত খারাপ, তাহার উপরই আইনের 
কড়াকড়ি তত অপ্বিক। ইহার ফলে বার বধ্সরের কম বরপের ছেলেদের কেবল ছৃষ্টামি ব্যতীত 
অন্য কোনও কাজে আবদ্ধ রাখ! চলে ন। | উহাৰ। রাস্তায় রাস্তায় ঘুড়ির। বা! সিনেমা দেখিয়া বেড়ায়। 
স্বাঙ্াজনক কোনও খেলার সামগ্রী ইহাদের মিলেন।। খেলার অভ্যাস ইহার! ভলির| যায়-_ 
কেবল দুষ্টামির দিকে ইহাদের কর্মপটতা প্রকাশ পায়। এই সকল ছেলেদের শিক্ষ। দীক্ষ। এমন 
হইতেছে থে বড় হইলে উহার। ঠিক কূপেই (বপ্তমান সময়ের বেকার দিগের নিমিত্ত নিঞ্ঝারিত ) 
ভিঙ্গার দার জীবন ধারণ করিতে থাকিবে । এইকূপে ভিক্ষার সন্থান 0910 00007) সকল 
আছ উতয়ার কর। হইতেছে _ ছন-বলের সমাচার । ক 


সাধনায় শ্রদা! 


১৭৮9 খুঃ অন চা্লণ উইলকিস ভগবদগাভার ইংরেজী মন্বাদ প্রকাশিত করেন - 
পাশ্চাভা দেশ বামীগণ তখন সবে ঘাত্র ভারতীয় পন্ম-সাহিত্যের রস আন্বাদন করিতে আরম্ত 
করিয়াছিলেন । গশ্ণর জেনারেল ওগ়ারেন্‌ €হষ্টিংপ্‌ ভপন বারাণসীতে অবস্থান করিরা ইষ্ট ইপ্ডিয়। 
কে।স্পানীর নব-মর্জিত ব্রিটিশসাআ।জোর বুনিন্নাদ গড়িতেছিলেন। উইলকিশের অনুর্দিত 
গীতার মখ-বন্দ লিখিবার ভাব ভিনিই গ্রহণ করেন এবং লিখেন-০11810 ৬7061025 911] 8671০ 


১৩৪ ভারতের সাধনা | ২য় খণ্ড--৩য় সংখ্য। 
%1)01) 0119 03116151) 10177710101 1) [10019 81)8)1 1)859 10116 00890 69 93018) 810 11761) 
015 ৪001038 1)10 16 10০ 7181097 01 59৪10) 270 70001" 879 108 60 190)017)1027)08 : 
অর্থাৎ ভারতে বৃটিশ রাজত্বের অবসান হইবে, কিন্ত ইহাদের এই সাহিত্যসম্পদ তাহারও বনৃকাল 
পর পর্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে ; আর ভারতবর্ষ যে অতুলনীয় ধন ও শক্তির ভাগার তাহা হয়ত, 
লোকে ভূলিগা যাইবে, কিন্ত এ সম্পদ কখনও লুপ্ত হইবে ন।1” এউক্তি আধুনিক সময়ের কোনও 
বিপ্লব-প্থী সমাজ-বাদীর মুখেই অগ্রিক শোভ। পায়। ভাবী ব্রিটিশ ভারতের সর্বপ্রথম ও সর্বা- 
প্রধান নিম্মণতার মুখেও ইহার গুরু কম নহে। 

ইংরেজ কৰি এডুইন্‌ আরনন্ড ভগবদ্গীতার একখানি অন্রবাদ পদ্যে করিয়াছিলেন_-তাহাব 
নাম 8০70 €39189619] ব। স্বর্গ-সক্গীত, ইংরেজী সাহিতে।র পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন । 
আমেরিকা বাসীর উপরে এঁ পুস্তকের প্রভাবে অতার্িক। ১৮৩৯ খুষ্টান্দে থরিও নামক একজন 
পরিব্রাজক আমেরিকার কন্কর্ড ও েরিম্যাক্‌ নন-প্রদেশের অনুসন্ধানে যান। উপরি উক্ত 
দুইখানি গীতান্বাদ তাহার যাত্রার সঙ্গী ছিল। সম্প্রতি চার্লস জনষ্টোন নামক এক জন লেখক 
আমেরিকার আটল্যান্টীক মন্থনী নামক পত্রিকীতে এ সকল বিষয়ের এক বিরুতি করিয়াভেন। 
তিনি বলিতেছেন--০11713 %010776 /2317000110 0,8 £001 01 0716706] 7১০০৭ 1000) 1171৮ 
1680 1916 &ট 1018 09201) 00 1[211501901) 1) 1861. 4170 [01707901)ন 19106 69 006 1312604 
9৪৫ 018 1৭ 78001060117 10000791101 8, 00201) ০1001631009 00007060] ৪0000 17১৮ 
[7909710 1568 08109100918 10177079017 00 197৮,,511079 88718100090], 00. ৮10) 2 
09011) ০1 019 01)91)1517508, 0010199 0100 11661010601 00৮6 টি01110] 06101 2 মিলি 
19102181)0 &৭ 3009101179 11101181191 01701700701.) ৭ 070 21561-585115)9 ৮১০ 701700171 
£৩7 1170150---প্রিত্রাজক থরিও ১৮৬১ খুঃ অন্দে তাহার মৃত্যুকালে তাহার পুস্তক রাজি 
আমেরিকার চিন্তাক্ষেত্রের দিকপাল ঞ্বরূপ মনীনী ইমার সনকে দিয়! যান; আর ইমারলন যে ভগবদ্‌ 
গীতার নিকট কত?্‌র খী তাহার জীবনচরিতকার ফ্রেভারিক কার্পেনটার নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। 
উপরি উক্ত লেখকের মতে-_-ভারতীয় ধশ্ম পুণ্তকের প্রভাব দিন দিন বদ্ধিভ হইয়াই চলিঘাছে ; 
এবং তাহাতেই বর্তমান যুগের জড়বাদমূলক ভাবের বিরুদ্ধে একটী অধ্যাত্ম চিন্তার প্রবাহ উঠিয়াছে। 
এক্ষণে দেখ। যাঁয় যে, জড়বাদের প্রবাহ-বেগ ক্রমশ: হাসের দিকে চলিতেছে, মানব জীবনের 
আত্মিক দিকট। দেখিবার জন্ত লোকের নম্র পড়িতেছে__সার আর্থার এডিংটন প্রস্তুতি 
অনেকের লেখ। হইতে ইহার আভাস পাওয়া যায়। এই আধুনিকতম চিন্ত। ধারার প্রগতি 
প্রাচীন ভারতের আদর্শের দিকে |* 


লাশ ৩ পপি না পিল লশপ্সআ পআপ াাপ্পট? স্পিন শি শপ ও শী ০ শিল্পী শশী শি শি শী এশশিছ ৯. পল শী 2 শাশীশশীশী শপে পা স্পা শিশীসীস্সি ০ 
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পৌষ-_-১৩৩৭ ] সাধনার পথে -₹ ১৩৫ 
গোলটেরিলের কথা 


লগুনে গোলটেবিল বৈঠকের যে কাধ্য-ক্রম চলিতেছে, তাহাতে ইহার পরিণাম সম্বদ্ধে এখনও 
কিছু বল। চলে না। ধে সমুদমূ বিভিন্ন স্বার্থের লোক ইহাতে :সমবেত হইয়াছেন, এ পর্য্স্ত 
প্রধানত তাহাদিগের কথাই অধিকতর প্রকাশিত হইতেছে । মুসলমান সভ্যগণ তাহাদিগের 
মনে।বৃত্তি আরও কঠোরভাবে দেখাইবার অবসর পাইয়াছেন--+১৪ দফা দাবী করিয়। বসিয়া ভারতে 
মুসলমান প্রাধান্য প্রতিষ্ঠত করিতে চাহেন। হিন্দু সভ্যগণ সাধারণতঃ উপায়-হীন বলিয়া মনে 
হইতেছে । ইহাদের মধ্যে যাহার। শক্তিশালী তাহারা 'উচ্চ' রাজনীতি লইয়| ব্যন্ত-_-€ডোমিনীয়ন- 
ট্রেটান' পাইবার লোভে মোহিত । অনেকেই মুসলমান দাবীর দফার সহিত রফ। করিয়া লইতে 
সম্মত । কেবল ডাঃ মুগ্জে মধ্যে মধ্যে দুই একটী শক্ত কথ শুনাইতেছেন মাত্র । ডমিনীরনত্বের কথ। 
উঠিয়। গিয়। এক্ষণে “ফেডারেশনের কথ। চলিতেছে । দেশীয় রাজন্যবর্গও তাহার সমর্থন করিতে- 
ছেন--একটী অস্পষ্ট ও অসমঞ্জন কথার স্থানে আর একটী এরূপ শব্দের ব্যবহার ! ফেডারেশন অর্থে 
সমুদয় ভারতের সাম্য ও একীকরণ মূলক কোনও বাবস্থাই বুঝায়। কিন্ত দেশীয় রাজগণ তাহাদের 
নিজ নিজ রাজার আভ্ন্তরীণ বিষয়ে নিজেদের ক্ষমত। এ একাধিপতা অক্ষুপ্ন রাখিতে চাহেন__ 
উপরন্থ ব্রিটিশ ভারতের শাসন বাবস্থায় তাহাদের কিছু হস্তক্ষেপ থাকিবে | কিন্তু তাহাদের উপর- 
ওয়!ল। থাকিবেন ইৎলগ্ডের রাজ-সরকার | অন্য সংখা1-লখিষ্টদিগের কথ! বড় শুনা যায় না। তবে 
এ সকল কথার মুলা এখনও কিছু দেওয়। চলে না। যাহাদের কথার মূলা আছে, তাহার! এখানে 
কিছু বলিবার অবসর পান নাই, অথবা এখনও কিছু বলেন নাই-- প্রথমত ভারতের সর্বাপেক্ষা 
বদ্দিষ্ঠ রাজনৈতিকদল উক্ত টেবিলে উপস্থিত নাই । তাহার অভাবেই বিভিন্ন সম্প্রদায় ব। দলের 
লোক নানা অসঙ্গত ও অপ্পংলগ্ন কথ! বলিতে অবসর পাইতেছে। দ্বিতীয়ত ভারতের নিজ সাধনার 
কথা, ভারতের প্রকৃতি লক্ষ্য ও কুষ্টি-পরম্পরাঁয় কথ।, তাহার অগণিত জনগণের আকাজ্ষা ও অভাবের 
কথ। বলিবার কেহ নাই । আর সর্বশেষ ইংরেজ জাতির প্ররূত অন্তরের কথ। এখনও জানিবার ও 
নূঝিবার বাকী রহিয়াছে । ইংরেজ তার রাজনীতির শেষ কথ! কোথাও লিখিয্া রাখে নাই । রাজ- 
নীতি-পরম্পরায় সিদ্ধপুরুষ ইংরেজ তাহার প্ররুত অবস্থা বৃঝিয়াই সকল কাজ করিবেন । গোল- 
টেবিল পরিচ্ছেদের শেষ ন। হইলে তাহার কিছু বুঝ! যাইবে না। 


অহিংস সংগ্রাম 


ভারতের অহিংস রাজনৈতিক সংগ্রাম সভা-জগতে কিরূপ ভাবে পধ্যবেক্ষিত ইইতেছে, তাহা 
বিদেশীর পত্রিকাদির মন্তবা হইতে সময় সমর কিছু ধরিতে পারা যায়। সম্প্রতি ভারতের বিশ্ব-বিশ্রুত 
কবি রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য জগতের প্রধান প্রধান স্থানসমূহ পর্যটন করিয়া আমিতেছেন। তিনি যে 
সমপ্ত মত সম্প্রতি সংবাদ পত্রা্ির মধ্যদিয়! প্রচার করিতেছেন, তাহার মধ্যেও এ বিশ্ব-মানবের 
নমভিম্ত পরিস্ফৃউ হইয়। উঠিতেছে । লিখিভেছেন-_-“] 7) 02000 01050 000 0981) 1501) 


১৩৬ ভারতের সাধন। [২য় খণ্ি--ওয় সখ্য 
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৭17” কবিবর আজ ভারতে তাহার দেশবাসীগণ মহাস্ম। গান্ধীর নেতৃত্বে বর্তমান জগতের হিংঅ- 
নীতির বিরুদ্ধে যে অহিংস সংগ্রামের দ্বারা স্বাদীনত। লাভের চেষ্টা! করিতেছেন এবং যে নৈতিক 
শক্তিও ত্যাগের বলকে এই:আন্দোলনের পরিচালক শক্তিরূপে নিদ্ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে গৌরব 
বোধ করিতেছেন | ভারতের এই আম্মিক-শক্ক ইহার মধ্যেই অগ্ভকার জগতের বভ 
জাতির অবলদ্বিত হিংসামূলনক পশ্ুশক্তির উপরে আপন শ্রেঈটত। 'প্রতিপাদন করিয়াতে। 

ভারতের এই আত্মিক শক্তিকে আর বিশ্ব্গগং স্বীকার ন। করিঘ। পারিতেছে ন।; 
ব্রিটিশ" রাঞ্জনীতি9 আর উহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে ন।। কারণ বিশ্বমানবের সম্মতি 
ও সদিচ্ছার অন্গনরণ করিয়। “তাহাকে চলিতে হইতেছে ;₹ সেজন্যই ভারতীয়দিগের টৈঠকে 
আমন্ত্রণ করিবার মতন আয়োজনও হইয়াছে । 

« .. বাহিরে কিটশের নীতি থাহাই থাকুক না কেন, ভারতের ভিতরে এই অহিংস সংগ্রাম 
রাজশক্তির নিকট যে ব্যবহার পাইতেছে, তাহাতে এই আত্মিক বলের কোনও রূপ স্বীকৃতি ব। 
অন্ুবোধ এপধ্যন্ত জন্মিযাছে বলির। বোধ হয় না। কবিবর বলিতেছেন-_ব্রিটিশ সাশ্রাজা-শক্তির বল 
এত অধিক ষে সামরিক বিধান দ্বারা এখনই ভারতের সমুদ্র আন্দোলনকে বন্ধ করিয়! দিতে পারে 
কিন্তু ভারতের বিভিন্ন স্থানে এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে যে পুলিসের উৎপীড়ন চলিতেছে তাহাকে 
সামরিক বিধান ব্যতীত আর কি বলা চলে? আত্মিক শক্তির বল যদি সত্য সতাই ব্রিটিশ 'রাষ্ 
পরিচালকগণ উপলদ্ধি করাতে পারেন, তবেই উহার বিজয় প্রতিষ্ঠিত হইল বলা চলে। 


সন্ধ্যোপ।সনা 
ত্রিবেদে সন্ধ্যা 


বেদ এক। কিন্তু কন্ম ও পারায়ণ ভেদে মহযি বেদব্যাস ইহাকে চারি ভাগে গ্রথিত 
করেন। যথা খণ্েদ সংহিত।, যজুর্ধেবেদ সংহিত।, সাঁমবেদ সংহিতা! ও অথর্ববেদ সংহিতা । আবার 
বেদ বলিতে মন্ত্র ও ব্রাঙ্গণ স্বরূপ শব্দগুলি বুঝিতে হয়। তাহ হইলে বেদ মন্ত্রভাগ ও ব্রাহ্মণভাগ এই 
ছুইয়ে বিভক্ত । এই মন্ত্র আবার চারি ভাগে বিভক্ত, যথ।-_-যে মন্গুলিতে ছন্দঃ ও পাদব্যবস্থা আছে 
তাহা খক্‌ নামে অভিহিত, নে মন্ত্রগ্ভলি গান কর| যায় তাহ। সাম, বাকি মন্ত্রগুলি যজু নামে 
অভিহিত। এতদ্‌ ভিন্ন শান্তি পৌঁষ্টিকাি কন্মের মন্্রগুলিকে অথর্ব বলে। অথর্বাঙ্গিরর খধি 
সেইগুলি সংগ্রহ করেন তাই তার শাম অথর্ব সংহিত।। দ্বিজ দাতির সম্ধ্যাও খক্‌, যু ও সাঁমবেদে 
আবদ্ধ। এবং পূর্ববোক্ত তিন বেদের তিন গ্রকার সন্ধ্যার প্রচলন হিন্দু সমাজে আছে। যদিও 
তিনের মধ্যে পার্থক্য কম। 
পুরুষ সৃক্তে ধগ্থেদের নাম প্রথমে উক্ত হইম্মছে, যথ।_ 
তন্মাদ্‌ যজ্ঞা সর্বহৃত খচঃ সামানি জক্জিরে। ছন্দাংদি জজ্ঞিরে। তক্মাদ 
যজুস্তস্মাদ জায়ত। 
অর্থাৎ সেই সর্লনহুত ষজ্ঞমর পুরুষ হইতে প্রথমে খক্‌ ও সাম প্রকাশ পাইয়াছিল পরে 
তাহা হইতে ছন্দঃ ও তীহ। হইতে যজুঃ জন্সিয়াছিল। ছান্দ্যোগ্যেও আছে-- 
খণ্েদং ভগবৌহধ্যেমি যজুরেবিদং সাঁমবেদমরবর্বীণাঞ্চতুর্থমিতি 1 
সনকুমারকে নারদ বলিতেছেন আমি ঝকৃ, ষজু, সাম ও অথর্ব বেদ অধ্যয়ন 
করিয়াছি । অতএব আমর প্রথমে খথেদীয় সন্ধ্যার বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। পরে অপর ছুই 
বেদের সন্ধ্যার যেখানে বিশেষত্ব তাহা দেখান হইবে। সন্ধ্যার বিষয়, প্রয়োজন, সম্বন্ধ ও অধিকারীর . 
সন্ধ্যার বিষয় প্রয়ে- সম্বদ্ধেও কিঞ্িং বলিতে বাধ্য হইীতেছি। সন্ধ্যার বিযয়,_পরমার্থের উপাসনা, 
জন ও অধিকার প্রয়োজন,-_সন্ধ্য। মন্ত্রের অর্থ জ্ঞান; সম্বন্ব--উপাসক ও উপাস্তের ভাব এবং 
সন্ধ্যার মন্ত্ার্থী পুরুষই ইহার অধিকারী । দন্ধা| বেদ মপ্ন। বেদের কম্মকাণ্ডের বিষয় ধশ্ম এবং 
জানকাণ্ডের বিষয় ত্রদ্ধ | সন্দ্যোপাবনাত ধন্ম « ব্রহ্ম জ্ঞান লাভের উপাম্ন লিপিবদ্ধ। স্থতরাং 
সন্ধ্যোপাসনাটি ছেলেদের ঘেঁটু পূজা বা বালিঝাদের ইতু পুজার ছড়| নহে। সন্ধ্য। বেদের চুম্বক £ 
সন্ধ্যা পাঠে সংক্ষেপে স্ব স্ব বেদ পাঠ হয়। ৃ 
“ধম ব্রক্মাণী বেদৈক বেন্ছে” অর্থাৎ ধর্দ ও ব্রচ্ম একমাত্র বেদগম্য__বেদ ছাড়া ধর্ম ও ব্রহ্মজ্ঞান 
হইতে'পারে না। এই দন্ধ্যাতে ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্টের সমানাধিকার। ইহা এই ত্রিবর্ণের নিত্য 
কণ্ম, কাম্য কর্ম নহে । “বেদ শ্যাধ্যয়নং নিত্যমন্ধ্যয়নে পাতাৎ” যাহা বা করিলে প্রত্াব্যয় হয় 
স্ধ্য। নিত্যকর্প ধা পাপ হয় ক্ষুহ়াই নিত্যকণ্ম) বিহিত কর্ম নহে। এই “নিত্য”কথার সাম্প্রদায়িক 
বিবি কশ্ন নহে । কদর্থের প্রয়োজনাভাব | তাই বলিতে ইচ্ছা হয়--হে ্ির্ণ। আপনারা সন্ধ্যা 


খখেদ প্রথম 


১৬৮ ভারতের সাধনা [ ২য় খণ্ড--৩য় সংখ্যা 


পরিত্যাগ করিয়৷ বাজে কাজে পরিশ্রম করিবেন না । জীবিতাবস্থায় আর শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইবেন না । 
যদি বলেন-_অর্থ জ্ঞান হয় না, স্থতরাং শুধু মন্ত্রগুলি পাখীর মত উচ্চারণ করিয়া কোন ফুল নাই; ইহ! 
অতি সত্য কথ।, তাহ স্বীকার্ধয। কিন্ত বেদ মন্ত্রের এক্গনি শক্তি যে উহা বারংবার অভ্যাস করিতে 
করিতে মন্ত্র নিজেই উহার অর্থবোধ আনিয়া! দেন। সখার ন্যায় পালন করেন বলিয়া বেদের এক নাম 
“সচিবিৎ'। যেমন ছেলের! যখন কিছু মুখস্থ করে তখন তাহার মুখস্থ বস্তটর কিছুই অর্থবোধ করে 
ন।। কিন্ত পরিণামে সে বস্ততে সেই ছেলেই পণ্ডিত হয়। উড়ফ সাহেব 


বিধন্মী, তিনিও এ তত্বট এমন সুন্দর ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন যে তাহার বাক্যটি 
এই স্থানে উদ্ধৃত করিবার প্রবৃত্তি দমন করিতে পারিল।ম্‌ না ঃ 
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বেদ মন্ত্রের প্রভাব 
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শ্রক। ও বি্থান যেজানে ন| যে স্ুক্ম জগৎ, বিশ্বাস ও ভক্তির সাঁহত বারম্বার আক্রান্ত হইলে 
সর্বাগ্রে প্রয়োজন সাধকের করতলম্থ হইয়। পড়ে । শ্রদ্ধ। ও বিশ্বাসের সহিত সন্ধ্য। আবৃত্তি করিলে 
অথবোধ হইয়া থাকে--ধর্শলাভ হইয়। থাকে । মূল কথা- শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। 
পিতামহ ব্রহ্ম! এই কথাটিই আশ্বলায়নকে বলিয়াছিলেন, ঘথ। £__ 
"শ্রদ্ধা ভক্তি ধ্যান যোগাদবেহি।” অর্থাৎ শাস্ত্রে ও মন্তরদৃষ্ট। খধষিতে বা আচাধ্যে দৃঢ় 
বিশ্বাস করিলে এবং ভক্তি ও ধ্যানের সাহায্যে তাহাকে পাওয়। যাঁয়। 


চর 


সন্ধ্যার কাল 


“য্দাত্ম। প্রজ্ঞয়াত্মানং সংধর্তে পরমাত্সনি। 
তেন সন্ধ্য। ধ্যানমেব তন্মাৎ সন্ধ্যাভিবন্দনম্? ॥ (ব্রঙ্ষোপঃ ) 
এখন আমর! সন্ধ্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। খগ্েদীয় সন্ধ্যার কথ। আগে বল৷ 
হইতেছে । 


্রয়াণাঞ্চেব বেদানাং ব্রক্গাদীনাৎ সমাগম 
সঙ্ধিঃ সর্বব পুঝাণাঞ্চ তেন সন্ধ্য। প্রকীন্তিতা ॥ 
অথাৎ শাস্ত্র বিহিত যে সন্ধ্যার সময় সেই কালে বেদত্রয় ও ব্রক্ষাদি দেবতার একত্রে সমাগম 
সয় এবং তৎকাঁলে সকল স্থরগণেরও একত্র সমাবেশ হয়, এই জন্তই এঁ কালটিকে সন্ধ্যা নামে 
অভিহিত কর। হয়। দক্ষ; বরাহ, ব্যাস, ও সম্থস্র প্রভৃতি শাম্্রকার খধিগণ এই কাল নির্দেশ সন্ধে 
যাহা বলিয়াছেন তাহার ভাবার্থ এই যে সনক্ষত্র সময়ে প্রাতঃসন্ধ্য। ও সায়ংসন্ধ্যা করিতে হয় 
এবং হুধ্যের সাম্যাবস্থায় অথাৎ অষ্টম মুহুর্তে মধ্যাহ্ু সন্ধ্যার আচরণ করিবে। 
যেমন সমষ্টি বিশ্বে এক মাত্র শক্তি বর্তমান তদ্রপ এই মানব দেহের মধ্যেও সেই পরমেশ্বর 
আস্থু্ানফেন -  বর্তম়ান। কিন্তৃতাহার উপাসনা না করিজ্ল তিনি প্রকাশিত হ'য়েন না। 
আবস্কক গভীর দুগ্ধে ঘ্বৃত বর্তমান, কিন্তু ছুগ্ধের উপাসন! না করিলে ঘ্বুত বহির্গত হইয়া 


পোষ-”১৩৩৭ ] সন্ধ্যোপাসনা রি ১৩৯ 


সেই গাভীরই ওঁষধ রূপে উপকারে আইসে ন।। গিরিতে সোণ। আছে, কিন্তু সোণ| বাহির করিতে 
উপাসনা! বা! কার্যাষ্ঠান করিতেই হয় সর্বত্রই অনুষ্ঠান প্রয়োজনু, তবে অভীম্পিত ফল 
লাভ হয়। স্থতরং কি যুক্তিতে আমর! উপাসনা না করিয়া পরম অ্রেয়ঃ বস্তলাভ করিব 
তাহা বুঝিতে পারি ন।। এতরেয় ব্রাঙ্মণে আছে--“অথ কেন তরঙ্গত্ং ক্রিয়তে ত্রয্যা, বিদ্যায়া” 
অর্থাৎ প্রশ্ন হইল--কি প্রকারে ব্রঙ্গকর্খ সম্পাদন হ্য়। উত্তরে বলিতেছেন- ত্রয়ী বিদ্য। দ্বারা উহা 
সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ ভ্রিবেদীয় কন্মাচরণ দ্বারা পরমার্থ লাভ হ্য়। 
রাত্রিতে জীব সুস্থ ভাবে নিদ্রাভোগের পর, যখন পুনরায় জাগরিত হ'য়েন, তখন ব্যষ্ট 
প্রাতঃস্নানের বিশ্বের সকল জিনিষই সাম্যাবস্থায় অবস্থিত থাফে। আমি বৈদ্য শান্ত্রজ্ ন 
প্রয়োজনীয়ত। হইলেও, শুনিয়াছি প্রাতঃকালে কফ, পিন্ত 9 বায় এই তির্নটি প্রায় সামচাবস্থায় 
থাকে । মোট। মি আমরা মা! দেখি তাহাতে, গাম মণ্ডলী, মাংসপেসী ৪ মন্তিষষ প্রভৃতি সবই 
যেন প্রতাষে হ্থনিদ্রার পর নব জীবন প্রাপ্ত হয়। কূর্যাদেবের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সত্ব, রজঃ ও 
তমগ্ডণের এবং কফ, পিত্ত ও বাধুর বৈষমা আরম্ভ হয়। এই মহান সত্যের উপর নির্ভর করিয়াই 
এখনও বঙ্দেশ ছাড়। সর্ধত্রেই হিন্দুগণ প্রাতঃক্সানের আচরণ করিষ। থাকেন। হিন্ুস্থানীদের 
মধ্যে একজন সাধারণ লে।ককেও যদি জিজ্ঞাস কর| যায় যে, সে কেন স্র্যোদয়ের পূর্বের 
সান করে, সে ততক্ষণাৎ বলে যে--তাপ উঠলে স্সানের ফল হয় ন। | শরীরের ন্গিগ্ধত। রক্ষিত হয় 
না। ইহার! বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্য। না জানিলেও শরীরের সঙ্গে হ্র্যদেবের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা 
অজ্ঞাতে উপলব্ধি করিয়া থাকে । অতএব প্রত্যুষে নিদ্রোখিত হইয়! যখন ত্রিগুণ ব! ত্রিধাতৃগুলি প্রায় 
সাম্যাবস্থায় অবস্থিত তখন স্নানান্তে পবিত্র হইয়! ঈশ্বরের উপাসন! করিলে সকল শক্তিগুলির এক 
মুখী গতি অতি সহজেই কর! যায়। স্বানান্তে শোণিতপ্রবাহ জীবন্ত হওয়ায় পূর্ণ মানসিক শক্তি 
শক্তির শক্তি মূলশক্তিকে আকড়ে ধরিতে চেষ্টা করে। যে মূল শক্তির বিস্তৃতিতে সমূহ কর্ম চেষ্টা 
স[ধিত হয়, সেই মূল শক্তিকে ছু'য়ে নিয়ে অবগ্তই জীবের কর্মচেষ্ট| শুধু পবিত্র হয় তাহ নহে পরস্থ 
নির্দি্ট কালে কেন শক্তিশালীও হয়। কাণে ময়ল। থাকিলে আমর! কাটা দিয়া এক দিন বাহির করিলে 
সন্ধ্যা করিত হয় পুনরায় যদি ময়লা হয় তবে আবার কাটি দিই । এইরূপ ছুই চারি দিন করিবার 
পর কাণে ময়ল! ন| হলেও মনটা কেমন খু খুঁৎ করে; পরিণ।মে কাণে কাটি দেওয়। একটা অভ্যাসে 
পরিণত হয়। তন্ত্র নির্দিষ্ট সময়ে কিছুদিন সন্ধ্যার উপাঁসন। করিলে মন ও শরীর যন্ত্রে রূপ একটা 
ভ্যাস হয়। তখন ইচ্ছা ন৷ করিলেও যথ! সময়ে মন ও শরীরে সেই উপাসন। কণুয়ন উপস্থিত হয়। 
কি সৌভাগ্য ভাবুন দেখি যদি ঠিক সেই কণডঁতির সময় আমর! উপাসনা আচরণ করি। চুলকাণি 
নিবৃত্ত হইলে আমর| সহজেই আত্মস্থ হইয়। যাই । খাইবার নিয়মটি ঠিক থাকা চাই, নচেৎ পাকস্থলীর 
কণুডয়ন আরম্ভ হয়। ঠিক সময়ে খাগ্য দ্রব্য পাইলে তৎক্ষণাৎ শরীর পুষ্টিতে লাগিয়! যায়। আর সন্ধ্যার 
সময় কেন নিদিষ্ট হইবে ইহার উত্তর খুঁজিবার জন্য আমর! সর্বদাই ব্যস্ত । একই নিয়মে জড় ও 
মানসিক জগৎ নিয়ন্ত্রিত । এই জন্যই সন্ধ্যার কাল উত্তীর্ণ হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ক্ষিদের সময় 
পার হইলে পিত্ত পড়ে। পিত্ত রুষ্ট হইলে রোগ হয়। রোগ মানে ত্রিধাতুর বিকার । উপাসনার 
সময় পার হইলেও মনের রোগ হন্ব। মন স্থির না হইলে__সকল উপাস্নাই অসিদ্ধ। স্থতরাং 
সন্ধ্যার কাল নির্দেশ সন্ধ্যোপসনাত্ঘ একটি প্রধান অঙ্গ । 


১৪০ ভারতের সাধনা [ ২য় খণ্ড---ওয় সংখ্য। 


গ্রাত:সন্ধ্যা মাচরিত হইবার পর যখন ক্রমশঃ প্ঘাম” বা কুর্য্য তেজস্বী" হইতে থাকেন 
মধ্যাহে ও তখন সমস্ত কার্ধ্য চেষ্টাই ক্রমে ক্রমে ত্রেবান হয়। পরে যখন তুর্য্য পূর্ণ তেজে 
অপরাফে সন্ধা অধিষ্ঠিত হইলেন তখনই মধ্যাহ্হে সন্ধ্যার ব্যবস্থ। । ন্নাযু ও মাংসপেসীগুলি যতদূর 
সম্ভব তেজের সহিত কাজ করিবার পূর্ণত্ব পাইলে তখন আবার সেই মূল শক্তিকে ছু'ইবার চেষ্টা। 
পরাতে উদ্ধদ্ধ শক্তিকে ছু ইয়া কর্মারস্ত, মধ্যা্ছে পূর্ণতেজে অর্থিষ্ঠিত শক্তিকে ছুইয়৷ আবার অব- 
সাঁদের দিকে গমন। সায়াহ্ছে খন সকল শক্তি আবার নিজ সাম্যাবস্থায় ফেরৎ যাইতেছেন তখন 
তাহাকে স্পর্শ করা । 
সঃ "বাত্রিং প্রপছ্যে জননীং সর্বভূত নিবেশনীং.। 
শদ্রাং ভগবতীং কষ্তাং বিশ্বন্ত জগতো নিশাম্‌ ॥ 
্চত নিডুবশনা সেই মূল শক্তিতে সব ফিরিয়! যায়। আমরা বিজ্ঞান বিজ্ঞান 
বাত বাল খাইতেছি। কিন্ত হিন্দুর নিত্য বর্ম না মধ্যে যে সকল পরম 
বৈজ্ঞানিক তত্ব ্বনিহি রহিয়াছে তাহ! দেখিবার অবসর পাই না । এইটিই কালপ্রভাব এবং 
এই জন্তই ইহাকে ঘোর কলিকাল বল! হইয়াছে । 
কেন যে সন্ধ)ার সময় বেদত্রয ও সর্দদেবত। একত্র হয়েন ত।হার কথঞ্চিৎ আভাস আমরা 
এই আলোচনায় বোধ হয় পাইয়া থাকি। মন্ত্ইই দেবতার দেহ, মত্বদ্বারাই দেবতা দীপ্ত হয়েন। 
দেবত! এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। 
“একং সদ বিপ্রা। বুধ! বদন্ত্য মিং যমং মাঁতরিশ্বীনমাহরিতি” 
শ্রুতিতে, এক অদ্বিতীয় ব্রঙ্গকেই নান। নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। 





আচমন 
& তশ সঙ। ও তদ্ধিষে পরমং পদং সদ! পশ্যন্তি সুরয় দিবীব চক্ষুরাততম্‌। 


*& তৎ সতের” বিষয় ক্রমে আলোচন। হইবে । এখানে বাকি মন্ত্রের অর্থ 
বল। হইতেছে । বির যে পরম পদ অন্তরীক্ষে বিস্তৃত এবং যাহা। সর্বত্র অপ্রতিহত 
গতি-দেবগণ সেই বিষুপদ নিরীক্ষণ করিতেছেন। এইরূপ চিন্ত! করিয়া আচমন করিতে হয়। 
যিনি বিশ্বকে ব্যাপিয়া আছেন ব। ধিনি বিশ্বকে সিঞ্চিত (পালন) করিতেছেন তিনিই 
বিষু কে? ওকে বিষু। অর্থাৎ ঈশ্বরের সেই বিরাট মৃষ্তির স্মরণ করিয়া কার্ধ্য আরম্ভ হইল। 
বিুকে দেখিতে পাঁর়। আর সেই সঙ্গে কোন্‌ ব্যক্তি সেই পরম পদ লাভ করে তাহার বিষয়ও ভাবন! 
হইল। সাধ্য ও সিদ্ধের কথ! মানস চক্ষের সম্মুখে ধর! হইল ! 
আসনশুদ্ধির মস্ত্রটর উল্লেখ এখানে কর! যাইতে পারে । যেমন অন্তরীক্ষের কথা বলা 
অ)সন শুদ্ধির মন্ত্র হইল তন্রপ "পৃথীত্বয়া ধৃতা লোকাঃ দেবিত্বং বিষ্ণুনাধৃতং” পৃথিবীর কথাও স্মরণ 
ও অর্থ কর! হয়। সেই -ুক্িিকেও বিধু ধরিয়া আছেন । অর্থাৎ উর্ধে ও অধঃ সর্বত্রই 
সেই বিশ্বেশ্বক্ন জুদ্ধের অবস্থান ইহা স্ কর! হয়। আর বামে গুরু বা আচার্য দক্ষিণে গণেশ- 
'ত্রন্ধের দিন্ধিদাতৃত্ শক্তি, উ্দে ব্রঙ্গা ও অধোদেশে অনন্ত দেব্ক্রমে ক্রমে ব্য্টি ব্রন্াণ্ডে নিবদ্ধ 
হইবার চেষ্টা । 


মন্ত্র ও অর্থ 







পৌধ-_১৩৩৭ - সন্ধ্যোপাঁসনা ১৪১. 


যন্ত্র বিজ্ঞানবান্‌ ভবতি সমনক্কঃ সদাশুচিঃ 

সত তত পদমাপ্পোতি যম্মাঁদ ভূয়োনজায়তে 
বিজ্ঞান সারথির্যস্ত মনং প্রগ্রহবান্নরঃ 

সোহধবনঃ পাঁরমপোতি তদ্িষ্গেঃ পরমং পদম্‌ ॥ 


যে বিজ্ঞানবান্‌, সংযতমন ও সর্ববদ। শুচি তিনিই সেই পদ ব| স্থান প্রার্ধ হয়েন। সে 
স্থানে গেলে 'আর স্থানচ্যুতি হয় ন| অর্থাৎ জন্ম হয় না। এই বিজ্ঞানবান্‌ সারথি ও সংযত মনই 
সেই বিষ্ণুর স্থান প্রাপ্ত হয়েন। কাজেই বিষ্ণই সেই বিশ্বব্যাপী ব্রহ্ম পদার্থ। কিন্ত আমাদের, 
সাবধান হইতে হইবে যে এখানে বিষু শব্দটি ব্যাপ্তি অর্থে বাবহৃত। ইহা ভাবা উচিত নহে যে 
বিষণুই তাহা হইলে শেষ্ঠ পদার্থ আর অন্ত নামধেয় দেবতাগুণ, বিষ্ণুর নিয়ে। 
সষ্টির পূর্ববও অনৃষ্ট এবং হ্ষ্টির পরভাগ্ড অদৃষ্ট। শুর মধ্য স্থানটি 
দেখিতে পাই। কিন্তু তাহা বলিয়া যেমন অদৃষ্ট, পূর্ব্ব ও উত্তরভাগ “করিলে স্থন্ির 
সম্পূর্ণতা উপলব্ধি করা যায় না, তত্দরূপ ত্রিগুণের কেবলমাত্র একটি গুণ ধরিলে সেই গ্রপত্রয়ময় 
পদীর্ঘটর সর্বত্ব__একত্ব-অদ্বিতীয়ত্ব উপলদ্ধি কর! যায় না । বিরাটবূপী সেই ব্রহ্ম পদার্থাটির অঙ্গ- 
চ্ছেদ হয় ন।, সেটি তিনটি গুণে_একটি আবার একটিতেই তিপ্টি। তিনটির উত্তরে যাহ। আছে 
তাহাই গুণাতীত তৃরীয়।_-হ্থতরাৎ আচমনের “তদ্বিষ্ণেঃ পরমং পদম্‌* সেই ত্রিদেবময় বিরাট ব্রদ্ধ 
পদার্থটিকে লক্ষ্য করিতেছে । যদিও আমর! এই তত্বে গায়ত্রীর শাপোদ্ধার মন্ত্রের আলোলোচনায় 
আসিব তথাপি সংস্ীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার বুদ্ধি নিরাশ কল্পে এইখানে একটু সতর্ক করিয়! দেওয়। 
হইল । 
ত্রিসত্যের মত এই আচমন তিনবার করিতে হয়। অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিলে 
প্রক্রিব। ও তাহাব সংস্কার দৃঢ় হয়। তাহ! ছাড়। তেজ, মরুং, ব্যোম,-ব্রন্ধা, বিষু, রুদ্র এবং 
মনযার্থের ইত  তৃতূবিস্ব লইয়াই এই উপাসন। এবং গণ্ষের জলহস্তের ব্রাপ্তীর্থে গ্রহণ বিধি 
আছে । এখানেও নেই ব্রঙ্গের সম্বন্ধ । আচমনে বসিবার পূর্বে হাত প। ধুইতে হয়, তার পর উত্তর ব! 
পূর্বমুখে আসনে বসিয়৷ গণ্ডঘ করিতে হয়। জলপানান্তে অ্গুষ্ঠের মূল দ্বার! দুইবার মুখটি মুছিতে 
হয়। তার পর তর্জনী মধ্যমা! ও অনামিক1 দ্বার! মুখমগুল ম্পর্শ, অঙ্গুঠ ও তঙ্জনী দ্বারা 
নাঁসিকাছয় স্পর্শ, অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিক। দ্বার। দুই ছুই বার করিয়৷ দুই চক্ষু ও দুই কাণ স্পর্শ, কনিষ্ঠ ও 
অন্ুষ্ঠ বারা নাভিদেশ স্পর্শ করতল দ্বার! হাদয় স্পর্শ, সর্ববা্ছুলি- যেগে শিরোদেশ স্পর্শ ও সর্বাঙ্থুলির 
অগ্রভাগ দ্বারা বাহুদ্বয় স্পর্শ করিতে হয়। এই আচরণগুলি আপাততঃ অথ'হীন বলিয়াই আমর! 
বুঝিয়া থাকি। কিন্তু ইহার সহিত অঙ্ন্যাসের ঘনিষ্ঠ স্বদ্ধ আছে। যেরূপ আচমনের মূল মস্ত্রটতে 
বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বরের ইঙ্গিত দেওয়া! হইয়াছে তন্রপ এই প্রক্রিয়াগুলি অক্গ-গ্তাসের প্রধান প্রধান 
স্থান গুলির ইঙ্গিত দিতেছে । সমষ্টি ছাড়িয়। আমাদিগকে ব্যষ্টিতে আসিতেই হইবে এবং ব্যস্থিতে 
আসিলেই দেহতদ্বে প্রবিষ্ট হইতে হইবে । সার্জারি পানীয় দেহের মধ্যস্থ নকল মোটা 
জিনিষ গুলিরও সকল সময় সন্ধান পাওয়া ঘায় না। কিন্তু অন্তর্দ টি পরিস্ফুট হইলে 'একস্রের' সাহায্য 
বিনাও ভিতরটা দেখ। যায়। ছেুঃঞ্মতিশয় হুক্ম বিজ্ঞান। বিজ্ঞানবিৎ না হইলে নে তত্ব বুঝা 


বিধুর সাংপ্রদায়িক অর্থ 


১৪২. ভারতের সাধনা ২য় খণ্ড শুয় সংধ্যা 


অসম্ভব । আমরা এ সম্বন্ধে যতটুকু সম্ভব উপযুক্ত সময়ে বলিতে চেষ্টিত হইব। তবে আহন্ষ্ঠানিক 
জনগণ ব্যতীত যে সে তত্ব সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে ইহা! ভরসা করি না! 


জলগণ্ডষের পরিমাণ সম্বন্ধে ও কিরপ জল আচমনে ব্যবহার করিতে হইবে তাহারও 
জলের পরিমাণ ও উপদেশ দিতে ভুল হয় নাই। মাষ-কলাই নিমজ্জিত হইবে জলের এই পরিমাণ 
কিরূপ জল ব্যবহার্ধ. এবং জলটি প্ররুতস্থ ও ফেন বুদ্‌ বুদ রহিত .হইবে। কোন অপরিষ্কার ও 
অপবিত্র ব রিফাইন করা ব| সিদ্ধ করা জলে আচমণ সিদ্ধ হয় না। প্ররুতিজাত স্বপ্রকৃতিস্থ জলই 
আচমণে প্রশত্ত। এই জন্যই এখনও হিন্দুগণ ময়ল! পূর্ণ হইলেও হাবড়ার “গঙ্গা জল” “গঙ্গা জল" 
করিয়া মরে । তবু পাইপ জলে পূজ। কাধ্যাদি করিতে রাজি হয় ন|। 

আবার জল রাখিবার আধারটিরও ব্যবস্থা আছে । যে সে পাত্রে জল রাখিয়! সন্ধ্যা কর! 

প্রশস্ত নহে । জলাশয় ছাড়িয়া সন্ধযা করিতে হইলে পঞ্চ পাত্রে সন্ধার জল রাখিতে 
হয়। পঞ্চ পাত্রের আচমনের দাটিটি কুসীর মত বড় নহে। বৈদিক সন্ধ্যার 
বাসন তাই পঞ্চ পাত্র । কোষা কুসী তান্ত্রিকের । কেন ন।, বেদ পথ কষ্টের, তান্ত্রিক পথ ভোগের । 
এই পাত্র নির্দেশেও বেদ ও তন্র পথের-পুরুষ ও স্ত্রী মুন্তির উপসনা পদ্ধতির সনাতন নীতি নিবদ্ধ। 
আমরা এখন চক্ষৃহীন হইয়! তাহা দেখিতে পাই না এবং তার ফলে ছুই পথ লইয়া কতই না বিবাদ 
বিসম্বাদ করিয়! থাকি। বেদ পুরুষ ব্রঙ্গার কম গুলু-আগ্যাশক্তি মহামায়র কোষাকুপী। এ বিষয় 
এস্থানের আলোচ্য নহে । পূর্ব বাউত্তর আস্যে কেন বসিতে হয় তাহারও 
বিশেষ কারণ বর্তমান । প্রতোক বিধিরই সুস্ম কারণ আছে। সাধন পথে 
কিছু অগ্রসর হইলেই যে সকল কারণের ইঙ্গিত পাওনা যায়। 

সাধকের মন, দেহ ও সায়ুগুলি 'অয়ের লেশের' যস্ত্র অপেক্ষ! অতিশয় “ডেলিকেট” যন্ত্রে 
পরিণত হর। তাহাতে অতীক্ডিয় বিষয়ের সংবাদ আসিয়। থাকে । 


জলের আধার পান্্র 


দিক নির্দেশ 


আপো মার্জন 
সন্ধ্যায় বসিবার পূর্বে যদি স্নান না কর! হউয়া থাকে তবে নিযলিখিত কয়টি স্সানের মন্ত্র 
উচ্চারণ করিয়। দেহে জলের ছিট! দিতে হয়। 
সান মন্ত্র ও শন্ন আপো! ধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্ত নুপ্যাঃ। শনঃ সমুদ্রিয়া আপঃ 
শমনঃ সন্ত কৃপ্যাঃ। ১ | 
ও ভ্রপদাদিব। মুমুচানঃ স্বিশ্নঃ স্াতো মলাদিব। পুৃতং পবিভ্রেণে বাজ্য 
মাপঃ ক্তহ্ধন্ত মৈনসং। ২ 
$ অগ্পোহিষ্ঠ। ময়োভুবস্তাঁ ন উর্জে দধাঁতন। মহেরণায় চক্ষসে । & যোবঃ শিব- 
তমো! রসস্তৃস্য ভাজয়তেহন। উশতীরিব মাতরঃ। ও তস্তা অরং গমাম বো যস্ঠ ক্ষয়ায় 
জিন্থ আপো! জনয়থা চ নঃ। ৩ | 


পৌধ_-১৩৩৭ ] সন্ধ্যোপাঁসনা ১৪৩ 


ও খতঞ্চ জত্যঞ্চীভীদ্ধাত্তপসোহধ্যজীয়ত । ততো রাত্র্রজায়ত। ততঃ সমুদ্রে! 
অর্ণবঃ। সমুদ্রাদর্ণবাদধি সন্মৎসরো অজায়ত। অহে৷। রাত্রাণি বিদধদ্ধিশবস্য মিষতো বশী । 
ূর্ধযাচন্দ্রমসৌ ধাত যথা পূর্ববমকল্পয়ৎ দিবঞ্চ পৃথিবীর্চান্তরিক্ষ মথো স্বঃ। ৪ 


অর্থ _ধন্বন্ত অপ ( মরুদেশ জাতর্জল ) আমাদের শং অর্থাৎ কল্যাণ করুক। তথাচ 
নৃপ্য জলময় দেশ জীত জল আমাদের মঞ্গল বিধাদ্দিণী হউক। সমুদ্রবারি ও কৃপোদক আমাদের 
মঙ্গলদায়ী হউক। ১ 


-আপ আমাকে এনস (পাপ ) হইতে শুদ্ধ করুক। কিরূপ ভাবে না, ক্রুপদ্ন ( বৃক্ষমূল ) 
হইতে স্বিন্ন (ঘন্মাক্ত ) ব্যক্তি যেরূপ শান্তি পায় তদ্রপভাবে । অথবা সান করিলে যেমন লোক 
পবিজ্র হয় তদ্ধপ ভাবে । অথব| যেরূপ মন্ত্র ঘ্র। হোমের আজ্য পবিত্র হ্য় তদ্রুপ ভাবে । ২ 

- হে জলগণ! তোম্র। অতিশর স্থুখদায়ক । ইহলোকে আমাদের অন্ন বিধান করিয়া 
যাও। পরলোকেও তোমর। আমাদিগকে পরম মনোহর পরব্রঙ্জের সহিত মিলিত করিয়া দাও। 
ন্নেহময়ী মাত। যেমন শুন পান করাইয়। সূন্তানের কল্যাণ বিধান করেন, তদ্রপ হে জল সকল! 
তোমর। আমাদিগকে কল্যাণময় রস ছ্বার। তৃপ্ণু কর। হে জলগণ ! যে রস দ্বার। তোমরা আব্রহ্গ স্তস্ত 
পধ্যন্ত সমস্ত বিশ্বের তৃপ্তি সাধন করিতেছ, সেই রস দ্বার। যেন আমাদের তৃপ্তি জন্মে। তোমরা 
আমাদিগকে সেই রসের অংশীদার কর। ৩ | 


_ম্হাপ্রলয় কালে কেবল মাত্র ব্র্দ বিদ্যমান ছিলেন । তখন সমস্ত অন্ধকার ছিল। তার 
পর অপৃষ্ট কারণ বশে কারণবারিপূর্ণ সাগর উৎপন্ন হইয়াছিল । সেই কারণ সলিল হইতে বিধাতা 
ব।ক্রপ্ধার উৎপত্তি হয়। সেই বিধাতাই দ্দিব! প্রক।শক হৃুর্ধ্য ও নিশা প্রকাশক চন্দ্রমার হ্য্টি করিয়! 
সংব্সরের কল্পন। করেন । অর্থা সেই সময় হইতেই দিবারাজ্ি ঝতু অয়ন প্রসৃতি প্রতিষ্ঠিত 
হয়। পরে ব্রদ্ধ। বা বিধাত। সপ্তলে।ক ( মহ, জন, তপ্‌ ও সতা উর্বচারিলোক, এবং ভূ ভূব ও স্বর্গ 
এই ত্রিলোক ) স্ষ্টিকরেন। ৪ 


স্থট্টিতত্ব ছাড়িয়। শুগ্ি-ক্ত।র উপলব্ষি হওয়া অসম্ভব । চিত্র বা কারুকাধা দেখিলে তবে 

সথষ্টি কর্ত। ও ন্ষ্টির চিত্রকর ব। কারিকরের বি্ষিয় অনুসন্ধানের বস্ত হয়। ধশ্মতত্ব ও সষ্টিতত্ব ওত 
০৮ প্রোত ভাবে বিজড়িত । স্যষ্টিকে ছাড়িয়। ধন্মের আলোচন! আকাশ কুস্থমের 

হ্যায়। এই জন্তই প্রত্যক প্রাচীন জাতির "মাইথলজি' আছে। ধে জাতির মাইথলজি নাই সে 
জাতির ধন্মতত্ব অসম্পূর্ণ। তুমি যেকোন জাতি হও-তুমি যে কোনও ধর্ম" 
মতের বিশ্বাসী হও একবার পবিত্রচিত্তে ভাবিয়া দেখ উপযুণ্ক্ত মন্বগুলিতে কি 
বিশ্বব্যাপী -কি মহান্‌ কি উদার প্রার্থন| সন্বদ্ধ। সন্ধেযোপাসনায় বসিয়। দ্বিজ কি মহান অথচ কি 
ক্ষেপে “সর্ধবং খন্বিদৎ ব্রহ্ম” এই তত্বের সংঙ্কার গ্রহণ করিতেছেন! এ চিম্ত। কোন সীমাবদ্ধ 
সন্ধান বিশখবব্যাপা জিনিষে আবদ্ধ নহে । কোন ক্ষুদ্র ও সীম্।বন্ধ প্রতীকে সাধকের মন এখানে 
উদারত। নিবদ্ধ নহে। ইহাতে স্বার্থ চিন্তার লেশ নাই । এ প্রার্থনা! সকলের জন্য । 
সকলের মধ্যে আমিও আছি, কাজেই সকলে কল্যাণ পাইলে আমিও কল্যাণ পাইব। এখানে কেবল 
আমার ভাল হউক এভাবের লেশ নাই। দ্বিজ জাতি যে আমিটাকে বিস্তৃত করিয়। সমস্ত 


দেবত। ও ধন্ম। 


১৪৪, ভারতের সাধনা [ ২য় খণ্ড --৩য় সখ্য 


দেখিতেন। সখ বা শস্তিটাকে ক্ষুদ্র আমিতে বেঁধে রাখিতে শিক্ষা পান নাই। তাই তাহাদের 
স্থখ বা শাস্তি সকলের স্থখ ও শান্তির অন্তর্গত ছিল। হিন্দু বিশ্বকে আমার ভাবে-_-তার 
নিকট “আমার” কথা একটি পুভ্রে একটি সংসারে, একটি সমাজে, একটি দেশে, শুকটি মহাদেশে, 
একটি পৃথিবীতে বা একটি লোকে আবদ্ধ নহে। তাহার “আমার” সেই তুরীয় ব্রহ্ম হইতেসমন্ত 
বস্ততে ছড়ান। পাছে এই মহাঁসত্য তুল হ্ইয়! যায়, তাই উপাসনার প্রারস্তে সেই সত্য স্মরণ 
করিয়া লয় ! 
জল আপাত দৃষ্টিতে পাখিব পদার্থ। সেই পার্থিব জল বিনা রী প্রাণ ধারণ 
করিতে পারে না। তাই জলের নাম জীবন। জীবনের সেই স্থুল অবয়ব 
ধরিয়া জীবনের জীবনের অস্তিত্ব স্মরণ করিয়া জলকে ধরিযনই তাহার নিকট 
যাইতে চাহে । জনের তন্মাত্রই রস। আবার তিনি “রসোবৈসঃ” পরম ধসের আকর। বৈদিক 
উপাসনার এই বিশ্বব্যাপী মঙ্গলভাবটা ভাষ। দ্বার কি করিয়া বুঝাইব তাহার পথ পাওয়৷ যায় ন!। 
আস্তিক ও শুদ্ধাবান ব্যক্তিগণ অনুষ্ঠান দ্বারা তাহা! উপলব্ধি করুন ইহাই নিবেদন । 
বিদ্যমান বস্তর সহিত ইন্দ্রিয় সংযোগ হইলে তাহার বিষয় গ্রহণে যে জ্ঞান হয় তাহাই 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান নামে অভিহিত । ধর্মের আপাত কোন রূপ বা মৃত্তি ন'ই। 
কাজেই ধন্ম সম্বন্ধে এইরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতেই পারে না। যথা বিপি কর্মা- 
চুষ্ঠানের পর ধর্ম উৎপন্ন হইয়া থাকেন । কর না করিলে ধন্মের রূপ ধরা যায় না। অতএব অনুষ্ঠান 
আবশ্তক। বেদবাক্যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস দৃঢ় করিয়! মন্ত্রাথ প্রার্থী হইয়া সন্ধা আচরণ করিলে দেখা 
কর্পের সহিত ধর্্ের যায় হিন্দুর এই সন্ধ্যা মন্ত্রগুলি কি মহান ও কি শান্তি গ্রদ | “না বেদবিন্‌ মহ্ুতে 
সম্বন্ধ তং বুহন্তং” যে বেদ জানে ন! সে বুহদ্বস্ত ব্রহ্গকে মনন করিতে পারে না ।ঃসন্ধ্যাত্ব 
মত সর্বব্যাপী উপাসনা! পদ্ধতি আর দেখা.ঘায়:না । অথচ আমর! তাহাকে “মামারি” “গিবারী” 
প্রভৃতি ভাষায় নিন্দা করিয়া নিজেদের বুদ্ধিহীনতারই পরিচয় দিয়া থাকি । এই মন্ধ্যাচরণ ন৷ 
ফলেই-এই সন্ধ্যার অর্থ বোধের অভাবেই আমাদের নানা অধঃপতন আসিয়াছে । 
আমরা এক্ষণে সন্ধ্যা ছাড়িয়া তাই হুড়কে। দিয়া প্রাণায়াম করিতে ছুটি-_-তাই শ্বাস প্রশ্বাসের 
সঙ্গে চক্রে চক্রে প্রণব জপি বা নমে। বাস্ুদেবায় জপ করি ও যোনি মুদ্রায় আলো দেখি। 
-তাই আজ্ঞা চক্রে মন নিবদ্ধ করিয়া ও জপ করি, তাই রাবাশ্তাম, গোগী জন বল্লভ প্রতৃতি 
সন্ধ্যায় সাধন প্রণালী মন্ত্র শ্বাস প্রশ্বাসে গাথিয়া জপ করি-_তাই ওঁ ক্রীং ইত্যাদি চক্রে চক্র জপি, 
সন্ধ্যার অংশ বিশেষ তাই উক্তরূপ একটা বুজরুকী সহৃতা সাধ্য কর্মের ইঙ্গিত পাইলেই তথায় 
ছুটিয়া গিয়! দীক্ষিত হইয়া পড়ি। সব তত্বপথই এই সন্ধ্যোপসনার অস্তর্গত; এবং আশা করি এই 
সন্ধ্যার আলোচনায় তাহা ক্রমে পরিস্ফুট হইবে। ভূগ্ড ও বসিষ্ঠ আমাদের কৃপা করুন। 
বৈদিক সাধক “নার্ভাস রেকৃ” নহে । তার সাধন! ব। উপাসনা যথাঁবিধি আঁচরিত হইলে 
সন্ধার উপাসক তাহার ফলে ব্লবান জাতি তৈরী হয়। বৈদিক সাধক স্বেদ অশ্রকম্পনের 
বলবান ধার ধারে না। বসিষ্ঠ ভূগড নারদের স্বেদ অশ্রু কম্পনের কথা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ 
হয় নাই। অশ্বথামা দ্রোণের, ভীক্ম কর্ণের, রঘু ও দশরথের অশ্রু কম্পে ভক্তি? গ্রথিত হয় নাই। 
পরশুরাম কেঁদে কেঁদে পিতৃতর্পণ করেন নাই। কর্ণ কেঁদে কেঁছ্ধে পুত্রের শিরশ্ছেদেন করেন নাই, 


জল ব্যবহার কেন 


প্রত্যক্ষ জ্ঞান 


পৌষ--১৩৩৭ ] সন্গোপাসনা , ১৪৫ 


এবং কাদিলে দান অসিদ্ধ হয় একথ| আগে বল! হইয়ছিল। ভগবং প্রেম মহাবলবান--বলের 
সেবা করির্লে দুর্বলতা আসে না। বৈদিকের মন ও প্রাণ ক্ষুদ্রত্বে বা সীমাবদ্ধ বস্তরতে নিবদ্ধ নহে। 
কিছুদিন পূর্বে সংবাদ পত্রে দেখিয়াছিলাম, এক জন মুসলমান ধাশ্মিক ব্যক্তি বন্তুতা কালে বলিয়া- 
মুসলমান ধান্সিকের ছিলেন যে হিন্দুগণ যে দিন হইতে বেদের উপদেশ ও আচরণ ভুলিয়া গিয়া! অন্য 
উপদেশ শাস্ত্রের কথা অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিয়ছেন সেই দিন হইতেই . তাহাদের 
শোচনীয় অবস্থার সূত্রপাত । সেই মহাজন অতিশয় বিচক্ষণ ব্যক্তি সে বিরয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 
বৈদিক নারায়ণকে চক্র ও গদীধারী, ইন্দ্রকে বজ্ধারী এবং সাধ্য দেবতা! 
মাত্রকেই অস্ত্রধারী করিয়। ধ্যান করিয়াছেন; আবার প্রহলদ যে বিষুকে বিশ্ব 
ব্যাপী দেখিয়! শত্রতকি্রিৰর অভাব দেখিয়াছিলেন, সেই বিষুই যখন নরপিংহ রূপে অতি নৃশংস 
সন্ধার উপাসক রমণী ভ|বে হিরণ্যকপিপুকে হত্য। করিয়াছিলেন তখন প্রহ্ণাদ নির্বিকারে তাহ! 
নহেল। . দেখিয়াছিলেন। সে বৈধিক হিন্দুর ধশ্মতত্ব কি রমণীজনেচিত? নারদ খধির 
বীণ| বাগ্যের ও নাম গানের বিরাম নাই, কিন্ক পুরাণে বা ইতিহাসে কোথাও দেখি নাই যে নারদ 
জল দেখে ভয় পেয়েছেন, গাছ দেখে ছুটে গেছেন ব। কৃষ্ণের ব। নারায়ণের চরণে প্রণত হইয়াছেন; 
পরন্ধ সাধা দেবগণ মন্গপ্তপে নারদ বসিষ্ঠ ভরদ্বজ গৌতমাি খাদের চরণ বন্দন। করিয়াছেন। 
সাগর পারের সংবাদ বাহক “কেবেল” ক্ষুদ্র সহরের টেলিফোনের ক্ষণ ভঙ্গুর তার নহে। 
সেই কেবেলের একট্ুকুর। নিয়ে ইন্জের বজ তৈরী হয়। তার একটা নিয়ে__দাক্ষিণাত্য মালয় 
শক্তিশ।লী স্নায়যস্্র  যাব৷ প্রভৃতি দেশে আলে! জলে । ভগবৎ প্রেমটা আদিরসের কবিতায় নিবদ্ধ 
ও মেধা নহে। সেট| শত শত বর্ষের ও বংশত্ব পর্য্যায়ের শুক্র রক্ষায় প্রবল শক্তি 
সম্পন্ন সামু যন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত । প্রেমটা তাতে, কেবেলে” এ বিছ্যতের মত মিশিয়ে ও লুকিয়ে 
থেকে যায়। কেবলপ অতীন্দ্রিয় 0লাকের সংবাদ দিয়া জগতের অপার মঙ্গলবিধান করে। মহান 
ভব উড়ফের আর একটি কথার উল্লেখ এখানে করিতেছি । তিনি বলিয়াছেন £₹ 
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অর্থাৎ নিবুদদি মানবগণ বলিয়া থাকে যে হিন্দুগণ তাদের ইতিহাসে কখন এমন কোন 
ধর্মতত্ব লি্ বদ্ধ বা প্রচার করে নাই যদ্বারা একট জাতি উন্নত হইতে পারে । উড্ভফু বলিতেছেন 
যে, এই মিথ্যাপবাদের উত্তর হিন্দু শাস্ত্র সম্পূর্ণ ভাবে দিয়াছে, কেনন। তার প্রত্যেক স্থানে বলা 
হইয়াছে যে মানুষই সেই সর্বশক্তির আধার। যদি এই বাক্য জাতিকে শক্তিমান ও উন্নত করিতে 
না পারে তবে কিসে পারে তা! মিথ্যাবাদী নিন্দুকগণই জানেন । সন্ধ্যামন্ত্রে অধিদৈবত গায়ত্রী-- 
এই শক্তির বীজ। ইতি-_ভার্গব কথিত। 


(৩০) টি 


আদশের সন্ধানে 


শীযুক্ত শিব্প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, এম-ই-ই 
( অধ্যাপক লাহোর ম্যাকলাউয়েড্‌ ইঞ্ধিনিয়ারিং কলেজ ) 


ধীর ভাবে বিবেচনা করিলে দেখিতে পাঁওয়! যায় সকল বিষয়েই আজ আমর। দ্রুত 
পরিবর্তনের পথে চলিয়াছি। কিন্তু ুখের বিষয় এই পরিবন্তনের মুখে কোন বিষয়েই আমাদের 
আদর্শের একা পরিলক্ষিত হইতেছে না । ব্যক্তিগত জীবনে আমাদের আদর্শ বিভিন্ন; কি বেশে 
কি ভূযণে, কি আচার ব্যবহারে, কোন বিষয়েই আমাদের আদর্শ যে এক নহে, তাহা স্পষ্ট 
দেখিতে পাওয়৷ যায়। 

বেশ হইতেই আরম্ভ করা যাক। বাঙ্গালীদের বেশ সম্বন্ধে আলোচন। করিলে 
দেখ! যায়, কেহ চাদর ব্যবহার করেন, কেহ মাত্র একটা পিরাণ পরিধান করেন, কেহ 
পাঞ্ধাবী আস্তিন এবং কেহ বা চুড়িদার আন্তিনের জাম! পরিয়া থাকেন, কেহ বা পিরাণের উপর 
কোট,_সে কোট আবার কাহারও গল! বন্ধ এবং কাহারও ব। গল! খোল! ছাঁটের। কেহ 
পিরাণটাকে কাপড়ের নীচে পরেন, কাহারও ব1 পিরাণ অথব! চুঁড়িদারট! কফোটের নীচে দিয়। 
ঝলঝল করিয়া ঝুলে । কাহারও কাহারও এসকলের উপর আব।র পায়ে মৌজ! থাকে”_অনেকের 
থাকে না। পিরাণের উপর কাহারও বা আবার শক্ত কিম্বা নরম কলার থাকে । ধীহারা ইউরোপ 
আমেরিকা, এমন কি জাপানও একবার থুরিয়া আসিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অনেকে কাপড় 
পরাটাকে যেন কতকট। অবঞ্জার চক্ষে দেখিয়! থাকেন; তাই বাড়ীর বাহির হইতে হইলে ত কথাই 
নাই, কাপড় চলেই না, এমন কি বাত্রিবাসের জন্যও পাঁয়জাম। না হইলে তাহাদের হয়না । আবার 
দেখাদেখি, ধাহারা! এমন কি সমুদ্র পর্যযস্তও দেখেন নাই, তাহাদের মধ্যেও অনেকে এই চাল 
ধরিয়াছেন। এই গেল মোটামুটি বাঙ্গালীদের পোষাকের কথ| ! মাদ্রাজীদের কথা বলিতে গেলে 
তাহারা আবার এ সকলের উপর কাপড়ের সঙ্গেই একট! করিয়া নেকটাই বাধেন,_তা| পায়ে 
মৌজা, এমন কি জুতা পধ্যস্ত থাকুক আর না থাকুক। তাহাদের কাহারও মাথায় পাগড়ী থাকে, 
কাহারও ট্রপী থাকে, কাহারও বা মাথায় কিছুই থাকে না। উত্তর পশ্চিম ও পাঞ্জাবের লোকের! 
অনেক সময় ঢলঢলে পায়জামার সঙ্গেও নেকটাই পরিয়। থাকেন । এ বিষয়ে বরং দেখিতে পাওয়া 
যায় সকল প্রদেশের মুসলমানেরা তাহাদের পোষাকের এঁক্য কতকট। বজায় রাখিতে পারিয়াছেন। 
কিন্তু তাহাদের মধোও পাশ্চাত্য শিক্ষার তারতমা অনুসারে বেশের পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে। 
ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের পরিচ্ছদে প্রদেশগত কিছু কিছু তারতম্য পরিলক্ষিত হইলেও, সকলের মধ্যেই এই 
এক প্রধ।ন সত্য স্বতঃই আত্মপ্রকাশ করে যে, আমর। ধতই পাশ্চাত্য শিক্ষ। ও পাশ্চাত্য সভ্যতার 
সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত হইতেছি, আমাদের বেশও ততই তাহাদেরই অনুকরণে পরিবঞিত 
ইইতেছে, আমাদের মধো যিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় ও ভাবে যত অধিক অনুপ্রাণিত, তাহার বেশও 
তত অধিক পরিমাণে তাহাদের অনুলরণ করিয়াছে। | 


পৌধ--১৩৩৭ ] | আদর্শের সন্ধানে ১৪৭ 


কেবল যে পরিচ্ছদে তাহা নহে, ভূষণে, আচার বাবহারে, মতিগতিতে,-অর্াৎ কি 
ব্যক্তিগত ব! কি সামাজিক জীবন, সকলের মধ্যেই এই পরিবর্তন কেহই লক্ষ্য না করিয়া থাকিতে 
পরেন না। এমন কি ধশ্ম সংক্রান্ত ব্যাপারেও পাশ্চাত্য প্রভাব প্রবেশলাভ করিয়াছে । আমাদের 
গৃহ সাজ ও কেশ সঙ্জায়। আমাদের অঙ্গরাগে, চলনে বচনে ও অঙ্জভর্গিতে, মতবাদে, রাজনীতি 
সমাজনীতি ও ধর্মনীতিতে, চ1! ধূম প্রভৃতি যতকিছু পানীয় আছে সে সমস্ত পানে, এমন কি 
আমাদের গৃহলক্মীগণের বীাকারসিথি সিন্দুরবিন্ববর্জন ও মাত্র একগাছি চুড়ি সার করিয়। 
তাহার সঙ্গে হাতব্যাগ গ্রহণে, সর্বশেষে ও সর্ধবোপরি স্থকেশিনীগণের “শিরোশোভা কেশের ছেদন” 
কাবুলীমুলভ ১১১৮177% ও 317175110গ্রয়ের প্রতি বিকট অনুরাগ প্রদশনের তীত্র আকাজ্ষাতেও 
এই একই সতোর প্রমাণ পাওয়৷ যাইতেছে যে, আমাদের সকল বিষয়ের আদর্শ দিন দিন দ্রুত 
পরিবর্ভনের পথে চলিয়াছে। 

এদেশ যখন মুসলমানদিগের শাসনাধীন ছিল তখন সকলে সকল বিষয়ে তাহাদেরই অন্ু- 
করণ করিতেন, এখন আমরা সকলে ইউরোপের অনুকরণ করিতেছি । 

কিন্ত যদি আমর। সকলে বিচার করিয়। শ্রেয় বলিয়! একযোগে একাজ করিতাম, তবে 
তাহাতে কোন কথ। বলিবার থাকিত ন।। তখন আমাদের আদর্শ একমুখী হইত । কিন্তু ব্যক্তিগত 
রুচি অন্ুসারে বিভিন্ন বাক্তি ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে অনুকরণ প্রথার এই অন্থলরণ করায় ইহা প্রমাণ হয় 
যে, সর্ধববাদী সম্মত রূপে শ্রেয় বলিয়। ইহ! গৃহিত হয় নাই | এখনও বিচারের অবকাশ আছে । কেন 
ন। দেখিতে পাওয়! যাইতেছে, ইহারই ফলে আমাদের ব্যক্তিগত জীবন উচ্ছঙ্খল হইতে আরম্ত 
করিয়াছে, সমাজবন্ধন বহু পরিমাণে শিথিল, ধন্মজীবন লুপ্ত প্রায়, অশান্তি বিকাশপ্রাপ্ত এবং সর্ববো- 
পরি জীবনের আদর্শ বিশেষরূপে ক্ষুণ্ন ও প্লান হইয়াছে! এই আদর্শ লইয়াই কথ| | জীবনে আদর্শই 
সার। অনুকরণ করিবার প্রকুষ্ট ও উচ্চ আদর্শ যাহার এ জীবনে কিছু নাই, তাহার জীবন থে বৃথা, 
একথা বিলে অত্যুক্তি কর! হয় না। তাই প্রথমেই এই প্রশ্ন উঠে»_-“আমাদের বর্তমান সভ্যতার 
আদর্শ কি?” এ সম্বন্ধে বঙ্গের খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বলিয়াছিলেন__ 
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আজ ইউরোপ যে অবস্থায় আছে, কাল তাহার অবিকল নকলটা পাইবার প্রত্যাশ'য় 
ভারতবাশী আমর লাপায়িত। আমাদের এমনই অবস্থ! যে, ইহ! ছাড়। অন্ত কোন ভবিখ্যতের 
কথ। আমর। কল্পনা করিতে পারি না। ফলে আমরা বুঝিতে পারি না৷ যে, যে সময় আমর। আমাদের 
অভিলধিত লক্ষ্যে পৌছিব, তখন ইউরোপের বর্তমান তাহার অতীতে পধ্যব(সত হইয়! যাইবে। 

কিন্ধ ইহা হয় ত ধ্াত্িবিশেষের অভিমত বলিয়া কেহ কেহ উপেক্ষ। করিতে পারেন। 
তাই এ বিষয়ে ধরি এমন আরও সর্বমান্য ব। গণ্য ব্যক্তিগণের উক্তির সমর্থন পাওয়। যায়, 


(১) প্রবাসী, অগ্রহ।য়প, ১৩৩৬, ২৫২ পৃষ্ঠ। 


১৪৮ ভারতের সাধনা [ ২য় খণ্ড--৩য় সংখ্য। 


তবে তাহা ঘে সাধারণের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলিয়। বিবেচিত হইবে, ইহা! নিঃ সন্দেহ । 

মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঘে একজন সর্ববমন্য ব্যক্তি, তাহা সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। 
রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষীয় দার্শনিক সঙ্ঘের সভাপতিরূপে তাহার অভিভাষণে আধুনিক সভ্যতার স্বরূপ 
সম্বদ্ধে কি বলিয়াছেন তাহ। দেখ। যাক । তিনি বলিয়াছেন, _ 


“আধুনিক সভ্যতায় দেখি আত্মহনন কারীদের সংখ্য। বাড়িতেছে। ইহার। আধ্যাত্মিক 
আত্মঘাতক। এই সভ্যতায় অনিয়প্থিত বাসন! ও “অহ্ম্কে অতিস্কীত করিয়া তুলিবার অন্তহীন 
প্রবৃত্তি সীমাবদ্ধ করিবার শক্তি চলিয়। গিয়াছে । জীবনের ধশ্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি বলিয়াই আমরা 
আমর! জীবনের সৌন্দ্্য-সংস্কতিও হারাইতেছি। অলীক কবির মত আমর। বাক্চাতুর্কেই 
শক্তি বলিয়া, বাত্তববাদকে সত্যবস্ত বলিয়া, ভ্রম করিতেছি । মধ্যযুগে যখন ইউরোপ স্বর্গরাজ্য 
আস্থাবান্‌ ছিল, তখন জীবনের বিচিত্র শক্তিকে ছন্দৌবদ্ধ করিতে ও সেই আদর্শের সঙ্গে মিলাইতে 
চেষ্টা করিয়াছে । প্রবৃত্তির রুদ্র সংঘাতের মধ্যে সেই আদর্শজীবন ডাক দিয়াছে এবং ইউরোপের 
কণ্মচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে । এই প্রপ্াসের মূল ছিল একটা হৃষ্টির প্রেরণ।-_একটী গভীর 
আসন্তিক্বোধ যাহা আদেশ করিয়। বলিত--লোভ করিও না, আপনার সীম! চিনিয়। লও । ম্বপঙ্গত 
সৌধের স্থান জুড়িয়া আজ অসংখ্য ইটের পাজা গড়িয়া তুলিবার প্রচণ্ড উৎসাহ দেখ দিয়াছে, এব* 
চূর্ণ ইটের গড়ায় স্থদক্ষ স্থপতির আদর্শটা চাপ। পড়িয়াছে। ইহাতে বিদ্যার সহিত অবিগ্যার:বিচ্জোদ 
স্থচিত হইতেছে । সেই জন্যই এক ছন্দহীন শক্তি সমগ্ত সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে উপেক্ষ। করিয়। এক 
প্রচ্ছয অগ্নিদাহের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহাতে দীপ্তি নাই, শুধু তাপ আছে।” 

উপরে উদ্ধৃত উক্তির মধ্যে এই তিনটা জিনিষ বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে,--“জীব নে 
ধর্মচ্যুতি” “আধ্য।ত্মিক আত্মহনন,” ও “অনিয়ন্ত্রিত বাসন।”। জীবনের পর্মঠ্যতি ঘটয়াছে বলিগাই 
বাসন। নিয়গ্ত্রিত ও সীমাবদ্ধ রাখিবার শক্তি চপিয়। গিয়াছে । এখন প্রশ্ন উঠিবে"জীবনের ধর্ধ 
কি?” আমাদের ভারতীয় জীবন, ভারতীয় সভ্যত। কাহাকে কেন্দ্র করিয়। গড়িয়। উঠিয়।ছে ?” 
তাহার উত্তরে এককথায় বলিতে পারা যায়,_-“আধ্যাত্মিকতাকে কেন্দ্র করিয়া, ধর্মভাব বা পরমাথ 
বুদ্ধিকে থেরিয়া। ভারতীয় সভাতা৷ যে এই পরম্।তাকেই যেরিঘ্। সহস্র বংসরে গড়িয়া! উঠিয়াছে, 
এ কথা বহুলোকের অবিদ্িত ন। থাকিলেও ধাহার1 এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার সুযোগ ব। অবলর 
পান নাই, তাহাদের জন্য পরবর্তী পৃষ্ঠ! সমূহে খ্যাতনাম। কতিপয় বাক্তিগণের উক্তি উদ্ধৃত করিয়। 

দেখান যাইতে পারে । যে অধ্যাত্মিক আত্মহত্যা করে-পরমার্থকে বিসঞ্জন দেয় _-তাহার 
একমাত্র অবলম্বন জড়োপসন। __779৮111510. কেন ন। এই বিশ্বে জড় ও চৈতগ্ ছাড়া তৃতীয় 
পদার্থনাই। এখন দেখ। ধাক, এ হেন জড়ের উপসনায় কি ফল পাওয়া গিয়৷ থাকে। 

উপরে ভারতবধীয় দাশনিক সঙ্ঘের অধিবেশনের যে অভিভাষণের কথার উল্লেখ কর 
হইয়াছে, তাহারই মধ্যে রবীন্রনাথ জড়োপসনার দৌধগুণ বিচ।র করিয়াছেন । তাহার মতে-- 

«“সজড়বস্তর উপাসনায় অসীল অতৃপ্তি। তাহ ক্রমৰদ্ধমান আতিশম্কের পথে শুধু ছুটায়, 
কিছু-প্রকাশ করে না; তাহার কোন রূপ নাই। এই লোক চির অন্ধকারে আবৃত, অন্ধের তমসাবৃত 
এখানে আছে শুধু মৃক বস্তরপিপ্ডের বোবা, মানুষের সত্য প্রার্থনা বৃহৎকেচায় ন।) সত্যকে চায়, 


পৌষ-_-১৩৩৭ ] আদর্শের সন্ধানে ১৪৯ 


আলোককে চায়। তাহা অগ্নিকাণ্ড নয়, জ্য।(তিরউন্মেষ। মাগ্ষ অমুতকে চায় কালের ব্যাধিতে 
নয়, পূরণের শাশ্বত গৌরবে । 

“মুক্তির অন্তর্লোকের পথরুদ্ধ করিয়! ফেলিয়াছি বলিয়াই আমাদের নিকট বহির্জগতের দাধী 
এমন ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। সে লোকে বস্ব আছে কিন্ত তাহার অথসিদ্ধির পথ অবরুদ্ধ। সে 
বাচিয়া থাকা দাসত্ব । জীবনের সত্য যাহাতে নিহিত, অন্ধতার বশবত্তণী হইয়া তাহাই আমর। 
হারাইয়৷ ফেলিয়াছি বলিয়! মানুষের পক্ষে জীবনকে পাপ বল! সম্ভব হইয়াছে ।” (১) 

এই অতি যথার্থ উক্তির মধ্যে নিক্নলিখিত বাক্যটা অতি নিগুঢ সত্য প্রকাশ করিতেছে ; 
-_“মুক্তির অন্তর্লোকের পথরুদ্ধ করিয়! ফেলিয়াছি বলিয়াই আমাদের নিকট বহির্জগতের দাবী 
এমন ভয়ঙ্কর হইয়। উঠিয়াছে।” আজ যে আমর! “জীবিকার্থ সংনর্দ” (480217097 914170 ) 
প্রভৃতি কথ। সাধারণের মুখে অনবরত শ্রনিতেছি, মনীমির| বলেন, তাহ। আমাদের জড়োপাসনারই 
ফল । 

এই জড়োপনন। পাশ্চাতা সভ্যতার অনুকরণ হইতে আসিয়াছে । এ সম্বদ্ধে ব্গবাসী 
পত্রিকায় “শিক্ষিত মধাবিত্ত বাঙ্গালীর বেকার সমস্যা” প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সিংহ মহাশয় বলেন, 

“পাশ্চাত্য পপ্তিতের। অনেকেই বলেন মে, অভাবের 'প্রসারই সভাতার ভিত্তি। কথাটা 
সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, কি প্রাচা, কি পাশ্চাত্য কোন চিন্তাশীল বাক্তিই বোধ হয় 
অন্বীকার করিবেন ন] যে, গ্লপ্ত, সবল ও কার্মাঙ্ষম থাকিবার জন্য আবশ্ঠকীয় অভাবগুলি পূর্ণ হইবার 
পৃণ্ব কৃত্রিম ও লৌকিক অভাবের প্রসার এ। বিনাশের পথ মাত্র । ইহাকে কিছুতেই সভ্যতার 
বিকাশ বলা যাইতে পারে ন।। পাশ্চাতা সাতার এ অঘণ। অনকরণেন চেষ্টায় আমর! নান।দিকে 
এই আঘ্মবিকাশের পথে ছুটিতেছি |" 

অতএব পান্ঠ। তা সভাতার অন্গমরণ থে আম্মবিনাশের পথ, তাঠ। বোধগমা হইতে আর 
বাকী থাকে না। ছুঃথের বিন; এঠ পান্চাতা সভ্যতার পথে নিঙ্গের। ত চলিয়াছিই, কিন্ত শ্রপূ 
নে নিজেরই চলিঘাছি, তাহ। নয়, সর্গে সঙ্গে আমাদের পুরনারীগণকেও টানিয়! লইয়া চলিয়াছি। 

জীবন যাত্রার মকল পথেই আজকাল ভারতমহিল। পা দিয়াছেন। ভারতীয় মহিলা- 
গণের মধো উকিল আছেন, বা।রিষ্টার মাচছ্েন, ডাক্তার অগণিত আছেন; কলেজের প্রিন্সিপ্যাল 
আছেন, প্রকেমাব আছেন, মার ত যথেই আছেন। সাহিত্যিক কবি প্রভৃতির৪ অভাব 
নাই । এঞ্ডিনিয়ার আছেন কিন| ঠিক মনে করিতে পারিতেছি ন।,তবে বিমানচালক আছেন ! 
সাইকেল চালাইতে পারেন এমন সহিল। কে কত চান? মোটর চালনাপটীয়সীর সংখ্যাও দিন 

দিন বাড়িতেছে,ধাহার। মাথার কাপড় চুলের সঙ্গে সেফাট পিন দিয়। আটিয়, অথবা কপালের 

উপর একট। জরির কিন্বা জাকাল একট। রেশমের ফোটা বাধিয়। কমনীয় হাতে ৪০676 ৮17০9] 
ধরিয়। অনির্ববচনীয় লালিতাপূর্ণ ভঙ্গীতে আপন আপন স্বামী কিছ! আত্মীয় গণকে সান্ধা বায়ু 
সেবন করাইয়। আনেন--এরূপ মহিলার সংখ্যাও কম নহে। মোটর সাইক্রিষ্ট বোধ ভয় দেখি 
নাই,--কিন্ত তজ্ন্ত দুশ্চিন্ত'র কোন কারণ দেখি ন|, এই দ্রুত অগ্রগমনের দিনে তাহা যে অভি 


(১)--ভারতবর্ধায় দরর্শনিক সত্বের সভাপতির অভিভাষণে ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 


১৫০ ক: :... ভারতের সাধন। . [ ২য় খণ্ড--৩য় সংখ্যা 


সত্বর দেখিতে পাইব, এ আশা বোধ হয় করিতে পার। যায়। 'প্লেডী টাইপিষ্টের সঙ্গে পরিচয় না 
থাকায় জানি ন! ভারতীয় মহিল। কোন টাইপিষ্টের চাকুরী “করেন কিনা, কিন্তু সখের টাই পিষ্ট 
যে আছেন, এবং বিবাহের বাজারে পাত্রীর অন্ান্ত গুণ গুণের ষুঙ্গে “টাইপ করিতে জানেন কিন।” 
'এ প্রশ্ন যে কোথাও কোথাও আজকাল কর। হইয়া থাকে, এ সংবাদ কাণে আপিয়াছে। যদি 
কেহ লেডী টাইপিষ্ট থাকেন, তবে আশ্চর্যের বিষয় নাই; কেন না, লেডী টিকিট বিক্রেত। 
খন ভারতীয় হইয়াছেন, তখন লেডী টাইপিষ্ট ব। 811) €॥া] হইতে বোধহয় কোন 
ক্ষতি হইবে ন।,_-বিশেষতঃ যখন আবার “ভদ্রমহিলার নটাবৃন্তি” গ্রহণের কল্পনার কথাও কাণে 
আমিতেছে (১)। অবশ্ঠ এসব কথ! বলিবার সময় এতদেশীয় এাংধোই্ডিয়ান (কিরিঙ্গী ) ক্সীলোক- 
দিগের কথা ধরিতেছি না। 

রাজনীতিক্ষেত্রেত আজকাল মহিলার অভাব নাইই | 

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত! ভারতীর মহিলার মনেোভাবও ঘে কতণর পাশ্চাতোর 
অনুসরণ করিয়াছে, নিম্ন উদ্ধৃত অংশ হইতেই তাহার সম্যক প্রমাণ পাওয়। ঘাইবে ও - 

“দিল্লীতে ব্যবশ্থ। মভায় শারদা বিলের আলোচনার সময় বনুমংখাক মহিল। পতাক। 
হস্তে দল বাধিয়৷ সভ্যদিগকে এ আইনের সমর্থন করিতে অনুরোধ করিতেছিলেন ।৮ (১) 

এ সকলের উপরে আবার কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিয়স্্ণ কৌশলও পীরে ধীরে আমাদের সমাছে 
স্থানলাভ করিতেছে । ইহার পরে বোধ হয় কিছু বলিতে হউবে নাকি স্ী, কি পুরুষ, পাশ্চাহা 
সভ্যতার পথে আমর। কতদূর অগ্রণর হইতেছি। ( ক্ুমখঃ ) 


পুরাণ ও মিথলজি 
অধাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেনলাল সাহা, এম্‌এ 
(৪ ) 


যেসমস্ত কথা ও কাহিনীর বিধয় বল। হইয়াছে প্রত মিখলজি সে সমস্য হইত্তে অনেক 
উপরকার ভাবভমির বিষয়। প্র/চীনকালে সর্বদেশে মিথলছিৰ বা।পার ছিল। তন্মধো গ্রীক 
মিথলজি সর্বোৎকৃষ্ট । উহ! ইফুরৌপের সাহিতা সমূহের মধ্যে লুকাইয়। এখনে! বাচিয় রহিয়াছে । 
রোমের মিখলজি গ্রীক মিথলজির আলোকেই পরিপুষ্ট ও পরিচালিত । মিশর দেশে একটা স্থবিশাল 
মিথলজি গড়িয়। উঠিয়াছিল। বাবিলোনিয়া, আসিরির।, ফিনিশিয়! প্রভৃতি দেশেও পরম্পর ভাব- 
সনন্ধ-যুক্ত ভিন্ন ভিন্ন মিথলজি রি | নারি মিথলজি এখনে। টিটি বিশেষ পরিচিত। 


০৮১৮ শশী শি সত পপ 


(১ ) তি টড ১৩৩৬ ; প্রবাসী শ্রাব।, ১৩৩৬। 
(২)--প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৪৬ । 


৮১৩৩৭ ]. পুরাণ ও মিথলজি. ১৫১ 


48280 (দেবোদ্যান ) ৮৪110২২]1% ( যুদ্ধে হত বীরগণের স্থখনিকেতন ), উ:০111991%), 1711- 
0৯5, প্রভৃতি শব ্বন্দনেভীয় মিথলজির সাক্ষা বহন করে। আমর! যাহাকে মিথলজি বলিতেছি 
তাহ! এঁ সমস্ত প্রাচীন জাতির পূর্শশান্্ ছিল। গভীর বিশ্বাসের বিষয় ছিল ॥ জীবনে সাধন 
করিবার বিষয় ছিল। মিথলজি নহে । ধর্শের ছোটবড় কথা বলা থাকিত। কিন্ত এ কথা বলিলে 
অন্যায় হইবে না যে কেহ যদি সাম্প্রনায়িক-ধন্ম-সংস্কা র-শূন্য শুদ্ধ ও মুক্তচিত্তে অধায়ন করে তবে 
এই সমস্ত মিথলজি, বিশেষ গ্রীক মিথল্দি-_হইতে অধ্যাত্স তব্ব-রা”জার যে সংবাদ পাইবেন, 
বিশ্বপ্রতিষ্ঠানে ঈশ্বরের নিগুঢ় লীলাখেলার যে সন্ধান পাইবেন, এই সমস্ত দেশে বর্তমান প্রচলিত 
ধর্মশাস্ব সমূহে তাহা পাইবেন নাঁ। মানব-জাতির অধ্যান্ম সাধনার সীমাহীন ইতিহাস 
অনুশীলন করিতে হইলে প্রধানতঃ হিন্দুর পুরাণ-তন্বাদি শাস্ম সমুদ্রে ডুবিতে হইবে । তার পর 
দেশ বিদেশের প্রাচীন মিথলজি। তারপর বৌদ্ধ জৈনাদি পরবর্তী কালের ধর্শশান্্। তারপর 
বাইবেল কোরাণ। 

মিথলজির উৎপত্তি কেমন করিয়। হয় সে কথ। কেহই নিশ্চয় করিয়া প্রমাণ করিয়া 
দেখাইতে পারে না। মিখলজির আদি কথা গভীর রহশ্যজালে সমারৃত1 তবু কিছু কিছু আভাস 
গ্রহণ করা যাইতে পারে । এই প্রবন্ধের প্রারস্তেই একটু ব্যঞ্চনা করা হইয়াছে । মানুষ কুতর্ক 
কলুষপরিশন্য চিত্তে জগতের দিকে চাহিয়া দেখে--পর্দত্র একটা স্ুজটিল শক্তি প্রবাহ । কাধ্য 
দেখা যায়। কারণ দেখা যায় ন।। কম্ম দেখা যায় । কর্ত! দেখ| যায় না । আবার দেখাও যায়। 
কিন্ধ বড় অস্পষ্ট । কি ধেন ক্রীড়াশীল শক্তি ঝলক দিয়! মিলাইমা যায়। ইতস্ততঃ অলৌলিক 
জ্যোতির ছট|। কি ঘেন অক্কট প্বনি সহসা শোনা খায় । শ্রনিতে চেষ্ট|। করিলে সমস্ত নীরব । 
শুধু বাহিরে নয়। মন্তরেল ভাই । আমার অঙ্গানাপ কিনেন শাক্চি স্বতন্বভানে আমার জীবনে 
[কিয়। করিতেছে । আমার উচ্ছার বিরুদ্ধে আমকে খুরাইর। চলিতেছে । ইহা মানবচিত্রের 
একটা দ্বাভাবিক অবস্থ|। এঠ পাক্কা মধ্যম চেতন। হইতেই মিথলজির উৎপত্তি অর্থ।ৎ গতিশীল 
এবং ক্রিয়াশীল বস্বর চির-চপল ভাথাব অষ্সরণ। সেই বস্তু পরিবার বুঝিবার চেষ্ট। হইতেই মিথলজি 
হয়। উন্থা মানব-জীবনের প্রপান সাপন। | এই াধনার মিদ্ধি হইতেই পুরাণ আদি হিন্দু-শাস্ষের 
প্রকাশ । 

মিথলছিতে আমর। যে দেবদেবীর কাহিনী পাই তাহারে অস্তরে স্থমহান সতা নিহিত 
আছে । কিন্ত সমন্তই অলীক কল্পনার আবরণে সমাদূত। কাহিনীতে বর্ণিত দেবদেবীগণের কথা 
কখনো কখনে। সত্যই | কিন্ত অধিকাংশ সময় তাহার। কল্পনার ক্রীড়াপুন্তলিকা । ব্যক্তিগত বা 
জাতিগত বাসনার সুতার টানে নাচিতেছে । কখনে। কখনে। নিরবচ্ছিন্ন রূপকের লহরী | '্লীক 
মিথলজির প্রারস্তে পাইতেছি ছুইটী দেবত|। ইম্ুরেনাস্‌ (বরুণ) আর "গীয়া (পৃথিবী ) | 
আকাশ-তত্ব আর পূর্থী-তত্ব। ইহাদের বহু সন্তান হইল । আটটা প্রধান। ক্রোনস্‌ (কাল ), 
ওশেনাস্‌( অপ-তত্ব ), হাইপিরিয়ান_-এই তিনটা পুত্র। আর থীয়া, রীয়। টেথিস, গ্নেমোসীন, 
ফিবী--এই পাঁচটা কন্তা। ক্রোনস বিবাহ করিল রীয়াকে। সন্তান হইল জিউপ্‌, পসীভন, 
হেডীস, হীরা, ডেমেটর, হেষ্টিয়া। ওশেনাস বিবাহ করিল টেথিসকে। পিম্ক স্বন্দরীগণ এবং 
জগতের সমস্ত জলদেবীগণ ইহাদের কন্য| | হাইপিরিয়ানের সঙ্গে থীয়ার পরিণয় হইল । ইহাদের সন্তান 


১৫২ ভারতের সাধন৷ 1 হয় খণ্ড--৩য় সংখ্যা 


হইল হিলীয়স, সিলীনে, ইয়স্‌। অর্থাৎ হুর্ধ্য চন্ত্র, উষা। জিউস্, পসীডন আর হেডীদ তিনভাই 
বিশ্বসংসার ভাগ করিয়! লইল। জিউস পাইল স্বর্গ আর পৃথিবীর স্থলভাগ । পশীডন হইল শিল্ধু- 
সাম্রাজ্যের অধিপতি ।,হেভীস মৃত্যুলোকের অধীশ্বর। জিউসের অনেক পরিণয় অর্থাৎ প্রণয়। প্রথমা 
পত্রী মেটিস ওশেনাস-ছুহিতা। কন্যা হইল এখিনা । দ্বিতীয় বিবাহ থেমিসের সঙ্গে, সন্তান হেরি 
এবং মোএরি। তৃতীয়া পত্বী ইউরীনোম। লাবণ্যবতী কন্য। হইল তিনটা-_ইউফোসীন, আগ্নাহিয়।, 
থালীয়া। চতুর্থ পত্বী শ্নেমোসীন। কন্যা নয়টা । নানাবিগ্যাধিষ্টাত্রী দেবী । পঞ্চমী লোটা। সন্তান 
এপন্তে। ও আর্টিমিস। হিরা পট্টমহিমী | দেবেন্দ্রাণী। জিরী, এরিস্‌ এবং ইলিগীয়ার জননী । 
গ্রীক মিথলজীতে অসংখ্য দেবতার নাম প1ওয়া যায় । এদের মধ্যে বারে। জন প্রধান । জিউস, 
পসীভন, এপলে।, এরিস্‌, হারমিস, হেফীষ্টাস্‌ - এই ছয় জন দেব শ্রেষ্ঠ । ডিমেটার , হীরা, এথিন।, 
আফ্রোডিটে এবং আর্মিস-_সবচেয়ে প্রভাববতী এই ছয়জন দেবী । অলিম্পাস ইহাদের 
পার্থিব ধাম। 

গ্রীক মিথলজি অনুসারে হ্টির আদি কারণ কেয়শ্‌ ব। অনাদি জড়-সত্ব।। অপন্থ (কোটি 
পরমাণু সমষ্টি। এই কেয়স হইতে “ম্ভাবতই” গীয়। ব| পৃথিবীর উৎপত্তি হইল। পৃথিবী হইতে 
কিংব। পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গেই ইযুরেনাসের উদ্ভব হইল। ইযুরেনাস কিন্ধ আকাশ তত্ব। পুথিবী 
হইতে আকাশের উৎপত্তি অবৈজ্ঞানিক । আকাশ হইতেই পুখিবীর সপ্ত সঙ্গত। এ বিণয়ে গীক- 
কল্পনার গতি পথ অন্ুমরণ কর। যায় ন।। তারপর টচতগ্ঠসন্বাব উদ্তবের কোনে। ইঙ্গিত পাই না। 
জড় হইতে ধীরে ধারে জ্ঞানের প্রকাশ দেখিতে পাই । কোনে। জ্ঞানময় কাঁরণ-তক্বের সঙ্ষান 
কোথাও নাই। ইউরেনাসে কোনে। প্রকার চৈতন্তশক্তির ক্রিম। নাই বলিলেঈ হর। সন্ভানগণকে 
ত্বণ। করে এইমাত্র । ইহু। তামপিক নিরোধ ভাব। তারপর ক্রোনস, নিজের সন্তান নিজেই ভক্ষণ 
করে। মাতার আদেশে পিতাকে খণ্ডখণ্ড করিয়া কাটে । বূপকের ভাবে ইহার অর্থ বোঝা যায়। 
ক্রোনসের সন্তান জিউস, হির। প্রভৃতিতে বুদ্ধি বুক্তি খন বিকশিত । কিন্ত কোনো প্রকার উত্তমা 
বুদ্দি্ব প্রসঙ্গ নাই । আর ইহার মধো কোনে। স্কানে ভগবঘতভত্্র ব। ত্রদ্গতন্বের নাম গন্ধ পধাণ্ু 
নাই। অর্থাৎ গ্রীকদের জ্ঞান এই সমপ্ত দেব-কল্পন! প্রকাশের যুগে জড়জগৎ অতির্ূম করিতে পারে 
নাই। গুবাতীত বা অতিপ্রাককৃত কোনে। সন্ধার চেতন। লাভ করে নাই। দেব-বংশের 
একবার বিস্তার হওয়ার পব দেবদেবীর লীনােল। গ্রীকর। ঘে ভাবে বুঝিয়াছে এবং বর্মন। 
করিতেছে, তাহাতে সচ্চিনানন্দ-তততবর অন্রকৃতি ব| অন্তমানের কোনে। প্রমাণ ন। থাকিলে 
অতি ছুশ্ম গুণাস্মক তব্রসমূহের মাঞ্জিত নৃদ্িবিচারেব শত শত প্রমাণ আছে । 

গীকমিথলজির উৎপত্তি-সগদ্গে বাহতঃ যাহ। প্রতীয়মান হয়, তাহ। সম্পূর্ণ সতা নহে। স্বল্প 
পৃথিবীর অঞ্ধাবন্ু্ুইতে এপলো! এথিনার মত দেবদেবীব প্রকাশ হয় নাই। পুথিবী ব। গীয়া 
বলিতে তাহার। কোনে! অপ্র।রুত চেতনাময়-তত্বই বুঝিত। বন্ুষুগ পধ্যন্ত গ্রীকদের মধ্যে গুণাতীত 
শুদ্ধ চৈতন্ত ব্যাপারের কোনে। ধারণ। জাগে নাই। কিন্ধ তাই বলিয়! তাহার। জড়বাদী ছিল ন।| 
(ভীতিক পদার্থ সমস্তই তাহারা জ্ঞানানু ভবশক্তিযুক্ত মনে করিত। অথবা জ্ঞানান্ুভবশক্তি সংযুক্ত 
দেবদ্দেবীগণ কওঁক পরিব্যাপ্ত মনে করিত। মানুষের স্বাভাবিক থে মানল ব্য।পার-স্থুখছুঃখ রীতি 
সেহ হিংসাছেষ।দি বিকার প্রবাহ--তাহ।র অতিরিক্ত তাহার। আর কিছু কল্পনা করিতে পারিত, 


পৌষ - ১৩৩৭ ] পুরাণ ও মিথলজি ১৫৩ 


মিথলজিতে তাহার কোনে গ্রমাণ নাই । এই থে বিকারাত্মক অন্তঃকরণ ইহা! প্রাচীনতম গ্রীকষুগে 
খুব শুদ্ধ সতেজ স্বস্থ ও ম্বাভাবিক অবস্থায় ছিল। স্থল জড়পদার্থের - তামস চিস্তাজালে বন্ধ 
ও রুদ্ধ ছিল না। বন্তমান জগতের তথাকথিত বিগ্ঞান -শুখলিত কুতরক কদ্ধাকার বিকৃত মানসি- 
কতার সঙ্গে এই সহজ স্ন্দর সতেজ শ্লীক ম:নাৃত্তির কোনে। তুলন। হয় না। প্র।চীন ভারতের 
নিশ্বলোজ্জল চিন্নয়ক্থচিন্তনপরায়ণ চিত্ত বৃত্তি এক প্রান্তে । জো।তির লোকে। বর্মান ইঘু:খাপের 
জড়-বিজড়িত স্বার্থ-সথখ-শিক্ষা-প্রগীড়িত জািপনূহর ব্যর্থবিগ্ঠ।-চসংস্কারাপন্ন চিত্ববৃত্তি অন্ত প্রান্তে । 
তমোলোকে । ম্ধ্যদেশে অন্তরীক্ষে গ্রীক মনাবৃন্তি। গীকর। ত্রদ্ধ জানে ন। “একো! বম সর্ব- 
তৃতান্তরাত্স। 1” “একং রূপং বহুধা যঃ করোতি ।” জানে না । ভগবান জানে না। কিন্তু তবু 
তাহাদের অনুভূতি সুশ্ম এবং তীক্ন। তাহাদের দৃষ্টি প্রাক্কতিক পণার্থের বাহ আবরণ ভেদ করিয়। 
দিব্য মূর্ত প্রাণের বেশে প্রবেশ করিতে পারে । বিখব্জগতে তাহার। গাছ পাথর নদ নদী দেখিত 
ন1া। দেখিত লীলা-নন্ম-পরায়ণ দেবদেবীবৃন্দ। তাহার! প্রকৃত অপ্রারতের ভেদ জানিত না। 
গুণাত্মক গুণাতীতের সম্বন্ধ জানিত না। কিন্তু অতীন্দ্িয়ের সন্ষান তাহার জানিত। অতীন্জ্িয়ের 
চঞ্চল আলোকাভাস অন্বেষণ করিবার জন্য তাহাদের ইন্দ্রিয় মন সর্বদ] ব্যস্ত থাকিত। একটা 
আলোকলোকের প্রকাণ্ড প্রকাশ, একট। বুহৎ বেভেলেশন তাহার। পাইল। কিন্তু প্রাকত মনো- 
বৃত্তির সীমা! অতিক্রম করিয়া! অপ্রারূত চৈতন্ঠোদ্বোধনের কোনো! উপাম্ম তাহারা আবিষ্কার 
করিতে পারিল ন।। সে সাধনার চেষ্ট। তাহার! করিল ন।। ক্থৃতরাং তাহাদের অতীন্দ্রিয়ের 
অভিমান অন্ধ পথে থামিয়। গেল। আলোকের রেভেলেশনটা তাহার| পরিপূর্ণ রূপে গ্রহণ করিতে 
পরিল ন।। তাহাদের ম্বাভীবিক মনোবিকারবিক্ষিপ্ন চেতনায় ঘে আলোক পতিত হইল তাহা 
ছিন্ন পরিস্চিপ্ন হ্ইয়। গেল। রিক্র্যাকশন হইল। বিচ্ছিন্ন বিশৃঙ্খল বর্ণরাশির উদ্ভব হইল। 
রশ্মিগুলিকে তাহার। হ্ত্রে-ষণিগণ।ইব গীাখিতে পারিল ন।। বিবিধ বিভিন্ন দেবদেবীর 
প্রকাশ হইল । তাহার। এঁকা-সন্বদ্ধ শূন্য । তাহ।দের মধ্যে নিত্য বিরোধ। নিত্য সংঘর্ষ । 
তাহাদের সংযোগ সামগ্ুন্য নাই । 

দেবদেবী বাস্তবিক ন। কাল্পনিক -_উইহ। একটা গুরতর প্রশ্ন । গভীর চিন্ত! করিয়। বুঝিতে 
হইবে। স্থানান্তরে এ বিষয়ের আলোচন। করিয়াছি । ভবিঠাতে আরে। কর। হইবে । এখানে 
দুই একটী কথ। | দেবদ্বৌ ধরব সতা। কিন্ধ মানয সেই সত্যকার দেবত। দেখিল ন! কঙ্পনা 
করিয়া রচনা করিয়। তুলিল, ইহ সঙ্গত প্রপ্ন। মিখলজিতে যে মণপ্ত দেবদেবীর ব্যাপার-বাবহার 
বর্ণনা আমর! পাই তাহ। এক আতিবিমিশ্র বিষয়--সত্য-দ্ন, অন্জ দর্শন) আভাস-দর্শন, সত্যানু- 
গামিনী কল্পন।, উচ্ছৃত্খল-কল্পন।, অলীক অসঙ্গত জল্লন| ইত্যদি। ইহ! ছাড়া মানব-হৃদয়ের বিচিত্র 
কামন। বাসনাদ্দির বিবিধ বর্ণজ্ছায়াও এই দেবদেবীগণের উপর পতিত হইীস্ঈহাদিগকে নান 
প্রকারে রঞ্সিত করিয়াছে। গ্রীকদেবদেবীর থে বিবরণ গ্রীক মিথলজিতে পাওয়! যায়--তাহার 
ভিতর দিয়া একটী আশ্চর্য মনম্তত্ব প্রতিবিপ্বিত হইয়! রহিয়াছে । মে এক বুহৎ ব্যাপার । 
অনুসন্ধান করিলে তাহাতে অনেক তথ্য পাওয়া ষাইবে। সর্বত্র অধ্যাত্ম তত্ব দর্শন শক্তির পরিচয় 
পাওয়! যায়। সঙ্গে নবযৌবনের উজ্জ্বল কল্পনা । তরুণ সৌন্দর্যান্ুভৃতি, এবং উদ্দাম রাজপিক 
চিন্তবৃত্তি। সঙ্গে সঙ্গে একটা সতেজ স্স্থ শৈশব-স্বভাব | আত্ম-সংযম সাধন চেষ্টার সম্পূর্ণ অভাব। 


১৫৪. | ভারতের সাধন [ ২য় খণ্ড--৩য় সংখ্য। 


হদয়-প্রাণ এবং বুদ্ধি-বিচার-বৃতি শুদ্ধ ও নিম্দল করিবার কোনে! প্রয়াস নাই। জগতের সর্বত্র 
তাহারা দিব্যসত্বার আভাস পাইতেছে। কিন্ত তাহাদের চঞ্চলচিত্তে সেই জ্যোতিশ্ছায়া৷ ছিন্ন ভিন্ন 
হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। তরঙ্গিত সরোবর বক্ষে অরুণ কিরণের মত। তাহারা সেই ছিন্ন-রশ্শি- 
জালে সমাবৃত। রশ্মিগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া সাজাইতেষ্পারিতেছে না । তাহাদের উৎপততিস্থানের 
কোনো অহ্দন্ধান করিতে পারিতেছে না। তাহার। দেখিতেছে কতকগুলি রশ্মি একটা 
দিব্য শক্তি মৃদ্তি হইতে আসিতেছে । কোনো! দেব ব। দেবী । তাহাদের দৃষ্টিশক্তি এমন সতেজ 
নয় যে সে রশি কর্তৃক বিক্ষিপ্ত না হইয়! রশ্মি তেদ'করিয়। এ দিব্য মৃত্ভিটাকে স্পষ্ট করিয়া তত্বতঃ দর্শন 
করিতে পারে । এক মৃত্তির মহিত অন্ত মৃদ্তির সথন্ধ কি তাহ বুঝিতে পরে। তাহারা কোনো 
দিব্য জ্যোতিমৃ্তি-বিজ্জান আবিষ্কার করিতে পারে নাই । কারণ তাহাদের যোগসাধনা ছিল না। 
অবিরাম বিকার-প্রবাহবতী স্ব-প্রকৃতিকে পশ্চাতে রাখিয়া দিব্য জ্োতির্খয়ী প্রকৃতিপ্রবাহ হৃদয়ে 
খারণ করিবার, নয়নে দর্শন করিবার উপায় তাহার! জানিত না। গীকর। যাহ। যাহা জানিত না, এবং 
সাধিতে পারিত না, আর্ধ্য খষিরা তাহ। সমস্ত জীবনে সাধন করিয়া গিয়াছেন। মিথলজি ও পুরাণের 
মধ্যে যে গুরুতর প্রভেদ তাহার কারণ ছুই জাতির আ।ধাত্মিক অনুশীলনের এই গুরুতর প্রভেদ। 
গ্রীক মিথলজি হইতে ছুই একটা উদাহরণ দিব। শত শত উদাহরণ দেওয়। যায়। এখানে 
স্থানাভাব। 

গীয়ার কন্যা রীয়!। রীয়ার কন্যা ডিমেটের । ডিমেটেরের কন্তা হিকেটী ও পারসিফ্নী। 
গীযষ। আদি জননী পৃথিবী দেবী। রীয়াও জননী পৃথিবী দেবমাত।। ডিমেটের মনেই পৃথিবী 
মাত|। হিকেটা প্রকারাস্তঘ্বে পৃথিবীই । পারসিফ্নীও বাস্তবিক পক্ষে পুথিবারই প্রকাখমূতি। সমন্ত 
ব্যাপারট'ই অত্যন্ত কৌতৃহলোদ্দীপক। প্রথম কথ। প্রাঞ্চত € অপ্রারুতরাজোর ভেদবিধানের 
অক্ষমত।। ভূমগুল মনের উপর চাপিধু। বপিঘ। রহিয়াছে । কথনে। দিব্-রূপ। কখনে। পাথিব 
কূপ । নান। প্রকার অপ্রাকৃত আলোক তন্বের এবং চৈতন্য-তন্বের আভাস আমিতেছে। আবার 
সমন্তই পৃথিবীর মধ্যে বিলীন হইয়। যাইতেছে । তবগুলিকে তাহার। পুথক পৃথক করিয়। ধরিতে 
পারিতেছে না। গ্রীকর! স্থল-ভৌতিক পৃথিবী দেখিতেছে ন1]। দেবী-প্রতিমাই দেখিতেছে। 
সত্যই দেখিতেছে । কল্পন। নয়। কল্পনার জন্য দেশময় মন্দির, উপাসন।, পৃজ।, বলি, উতৎ্সবাদি 
হয় না। কিন্ত প্রতিমাগুলি যাহা তাহাদের নয়নগোচর হইতেছে তাহার বূপবর্ণাভাস পরিবর্তনময়। 
এক এক সময় এক এক ভাবান্থিত বলিয়। মনে হয়। সেই ভিন ভিন্ন প্রকাশের সামগ্রশ্ত হইতেছে 
ন।। গ্রীকর। সেই তত্ব ধরিতে পারিতেছে ন।। এদের দাণনিক অঙ্গার্গি-সম্মিলনবিধি ব 
সিস্থেমিস্-নাই। বৈজ্ঞানিক এনালিনিস্‌ বা বিষয়-বিশ্লেষণ নাই । 

ষ্চপ্রকত পক্ষে সাংখ্যের প্রকৃতি । সৃষ্টির আদি কারণ, গ্রীকর। ইহাকে ই্কুরেনাসের 
সঙ্গে মিলাইয়াঙ্ছেধী কিন্ত ইয়রেনাসকেও ভাল করিয়! বোঝে নাই । আর ইফুরেনাসের সঙ্গে অথাৎ 
তন্নামক পুরুষের সঙ্গে গীয়ার সম্বন্ধ কি তাহাও জানে ন1।. ইহারা চৈতন্ত-স্বরূপ পুরুষতত্ব বিয়ে 
কোনো কিছু কল্পনাই করিতে পারে নাই । গীয়া-নায়ী প্রকৃতি লইয়। যথেষ্ট ব্যস্ততা প্রকাশ করিয়াছে। 
অবশেষে তত্বজ্ঞানের অক্ষমতার পরিচয় দিয়া ক্ষান্ত হইয়াছে । তারপর রীয়া। রীয়াকে 
ইহার! প্রায় বিশ্বত্ীব-জননী ব্ূপেই বুঝিয়াছিল। রীয়। প্রক্কতপক্ষে ভগবতী দুর্গার ছায়া। গ্রীকর। 


পৌষ-_১৩৩৭] পুরাণ ও মিথলজি ১৫৫ 


ইহাকে সিংহবাহিনী বলিয়। বর্ণন। করিত এবং তদ্রূপেই তাহার প্রতিম! গড়িত। ইহ। বিশেষ 
প্রণিধান-যোগ্য । .রীয়ার চরণতলে সিংহ বদিয়া আছে। তিনি পিংহাসন-সংঘুক্ত রথে আরোহণ 
করিয়! ভ্রমণ করিতেছেন, ইত্যাদি । এসিয়।-মাইনারের গ্রীকর! রীয়াকে এসিয়ার সর্বজন পুরজিত 
“মহীয়সী মহাদেবী", “মহিমান্বিত মাতার' সঙ্গে মিলাইয়া দিয়াছিলেন-_গ্রীকমিথলজির এত” 
হাসিকরা এই কথা বলেন। এসিয়ার এই মহীয়সী জননী ভারতবর্ষের ভগবতী ছূর্গ ব্যতীত ভব 
কেহ হইতে পারেন কল্পন। করিতে পারি না1* রীয়ার স্বামী ক্রোনস॥। ক্রোনস মৃনে কাল। 
সুতরাং রীয়। কাল অথণৎ রুদ্রের রমণী রুদ্রাণী বা কালী । ডিমেটের জননী পৃথিবী । ইনি শস্য 
ও ফলমূলাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে পূজিতা হইতেন। ইনি স্বামী জিউসের প্রতি অসস্তষ্ট হইয়া 
ওলীম্পাস পরিত্যাগ করিয়া গেলে পৃথিবী শস্তশৃন্য। কন্দপুষ্পাশৃন্ত। হইয়াছিল। হিকেটা ইহার কন্তা । 
পারসিফ্নীও কন্য।। হিকেটার বর্ণনায় গ্রীকতত্ব স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় । 

হিকেটা প্রথমতঃ শ্বর্গের অধিশ্বরী । মনুষ্যলোকে প্রভাববতী দেবী । আবার সমুপ্রেরও 
রাণী। স্থতরাং এ রীয়৷ ডিমেটের অন্যরূণে আসিতেছেন । স্বর্গে ইনি রীয়া। হির! প্রভৃতির 
সঙ্গে মিলিবেন। সমুগ্রে টেথিসের সঙ্গে। মর্ত্যে পারসিফনীর সঙ্গে। ইনি সৌভাগা সম্পদ- 
দায়িনী। স্থতরাং লক্ষ্মী । ইনি বিজয়দায়িনী। আবার বিছ্যাদায়িনী। স্থতরাং সরম্থতী। ইনি 
সমস্ত দেবগণের মাননীয় । ইহার ভগিনী পারসিফনী বপন্ত-কাননের রাণী। কুন্থুম চয়ন করিয়া 
গান করিয়। কুঞ্ধে কৃঞ্জে ভ্রমণ করেন । হঠাৎ একদিন অন্ধকার প্রেতলোকের রাজ। প্রটে। বা যম 
ভাভাঁকে ধরিয়। পইয়। গেল। তাহার অনুসঙ্গানের সময় ভিকেটী ডিমেটেবকে খুব সাহাযা করিল । 
তারপর হইতে ধারে ধীরে হিকেটা প্রেতলে।কবাসিনী তমোময়ী দেবী হইয। গেলেন । স্বর্গে মর্তে 
সমুদ্রে যাহার মঞ্গলময়ী প্রতিভার আলোক । যিনি সম্পত্তি ও সৌভাগাদান করেন, জ্ঞানবিষ্যা দান 
করেন, তিনি অবশেষে অন্ধকারময় প্রেতপুরে অরধিষ্ঠিত। হইলেন । ঘোগদুষ্টিশন্য তত্বজ্ঞানহীন গীক 
কল্পনার বিরুত প্রভাবে দেবতার এই দুর্দশা । রুমে উনি বিকটারুতি ভঁতপ্রেতের অধিনায়িকা | 
ডাকিনীগণের উপাসিতা । তারপর অতি ভয়ঙ্করী উতৎ্কট মুদ্িমতী হইলেন । তিনটী দেহ। 
তিনটা মাথ|।: একটী অশের। একটী কুকুরের। একটী সিংহের । আবার তারি মধো কখনে। 
কখনো চাদের ৭ রাণী । বসন্ভবনের9 দেবত। | কল্পনার উত্কট উন্নাদ। প্রকৃতি-দেবত। পানের 
বিবরণ আলোচন| করিলে এই প্রকার মজ্ঞানান্মিক। কল্পনার শোচনীয় অবরোহন পুষ্ট হইবে। 
আর একটী উদাহরণ দেই । 

অন্যান্য সকল দেবত। হইতে গীকদ্দের জাতীয় জীবনের উপর এপলে দেবের 'প্রভাবই 
সবচেয়ে প্রবল ছিল। এপলে। সর্বত্র পূজিত হইতেন। সকলেই এপলোকে মানিত। এপলোকে 
ভয় করিত। কিন্ধ এই এপলো কি বস্ত, কোন তত্ব, কোন দিব্যশক্তির গরীশ, 'গ্রীকদের সে সঙ্গন্ধে 
কোনই' ধারণ! ছিল ন|। (১) এপলে। সকলের ভীতির আম্পদ ছিল। যাহার। তাহার অসম্মান 
করিত, কিংব। কোনে অমাঞ্নীয় পাপাচরণ করিত, দেবত। তাহাদিগকে ভয়ঙ্কর শান্তি ধিতেন। 
এপলে। ধন্র্বাণধারী দেবতা । কোনে। স্থানে মহাম।রী উপস্থিত হইলে বুঝিতে হইৰে সেখানে 


*. এ বিষয়টি লইয়। গবেষন। করিলে ছুর্গাপুজার প্রারস্ের কাল নির্ণয় সন্ধে অনেক তথ্য আ্ঝাধিক্ষার হইতে 
পারে। 


১৫৩৬ : ভারতের সাধন! [ ২য় খশ্--৩য় সংখ্য। 


এপলোর ভীষণ বাণ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। আকন্মিক মৃত্যু যত সমস্ত এপলে! বা আর্টি মিসের শারাথাতে 
সংঘটিত হয়। (২) এপোলোর মানত করিলে, তাহাকে পুজা দিয়া তাহারকশরণাপন্প হইলে, তিনি 
অতি ভয়ানক ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে রক্ষা করেন। এ পধ্যন্ত বোঝ। গেল। এপলো আবার (৩) 
উপাসকগণকে ভবিগ্যৎ*রলিয়া দিতেন। ইনি ভবিগ্ৎ প্রকাশের দেবত।। এবং ভবিগ্ঠদ্‌ বিজ্ঞানের 
শক্তিও ইনিই মাসকে দান করেন। গ্রীকরা ডেল্কীতে এপলোর আদেশ বা বাণী শুনিতে যাইত। 
(৪) এপলো সর্বপ্রকার সঙ্গীতের দেবতা । দেবতারা তাহার গান শুনিয়া মুগ্ধ হন। বীণ।-বে৭ু প্রস্ততি 
বাদ্য যন্ত্র এপলোর উদ্ভাবন! । (৫) এপলে। গে-মহিষাদি রঞ্ষ| করেন । (৬) নগর-হূর্গাদি নির্মাণ এবং 
রাজ্য স্থাপনাদি ব্যাপার এপলোর সহায়তায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। তিনি রাজনীতির দেবতা । 
(*) এপলো! সুরধযমগুলাধিষ্ঠাত্রী দেবত|। স্বয়ং কুধ্যদেব । মহামারী প্রেরণ করেন। বিপৎকালে 
রক্ষা করেন। রাজ্যস্থাপন করেন । হুধ্্য হইরা কিরণ দেন। এই সমস্ত শক্তির মধ্যে সামপ্স্য কোথায়? 
গ্রীকদের দেব-তত্ব-জ্ঞানহীনতার গ্রমাণ। পুরাণে এই প্রকার বিশৃঙ্খল কর্নার স্থান নাই। 
শরীক মিথলজিতে দেবদেকীগশেব জন্মবিবণ অথ| অনেক অদ্বাভ.বিক উত্কট কল্পনার 
উদ্তুট কাণ্ডের অবতারণ। কর! হইগ়াছে। এখিন। বেবী ধ্খন মাতৃ-গতে এখন পিতা জিউস মাতা 
মেটিসকে ইউরেনাসের আদেশে গ্রাস করিয়। ফেলিলেন। তারপর এখিনা জিউসের মন্তক বিদীর্ণ 
করিয়া বর্দবুতদর্বশরীর হইয়। নির্গত হইলেন। মুখে তার ভয়ঙ্কর রণনিনাদ, ইত্যাণি। অথচ 
এই এখিনা গ্রীকদের সত্যদিবা-সন্বান্ুভূতির উজ্জলতম প্রমাণ। এথিনা যে স্থমহৃতী শক্তির প্রকাশমৃ্তি 
তাহ অলীক করনায় রঞ্চিত হয় নাই। গীয়া, রাঁর।, ডিমেটের, হিকেটা প্রস্থুতিতে এঁশী শক 
বুরিবার এবং প্রকাশ করিবার প্রয়াস হইয়াছে । এখিনায় সেই প্রয়াম সার্থক হইয়াছে । আছ 
শক্তির জে তিশ্ছট। দূর হইতে দেখিয়া দেখিয়। অবশেষে গগ্রীকর। এখিনাতে তাহ। অন্তরিপ্রিয়ের 
অতি নিকটে প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে পাইরাছিল। এখিন। প্রক্কতপক্ষে ছুর্ণ। ভগবতী । পূর্ণরূপে নহে । 
আংখিক ভাবে । লক্ষমী-সরপ্ধতী-ভাব-সমধিত। | ইনি অরাতিধুলনাশিনী রণরর্ধিনী ছুর্গা। সমর- 
প্রিয় । আবার জ্ঞন-বিগ্ঠা-শিপ্ন-কলা িষ্াত্রী সরঞ্তী । আবার রাজারক্গা কর্ী রাজলক্দ্রী। তেজোময়ী 
প্রতিভামরী। বর্মচর্ম-ধারিনী। কিন্তু তবু ভারতীয় আর্ধা-সাধন। যে মহামহীয়সী আগ্যাশক্রি 
প্রকাশ লাভ করিয়াছিল-_বি্বব্যাপিনী বৈঝ্ুবীপক্তি। প্রতাঞ্চ দর্শন পাইয়াছিল_-এখিন। তাহার 
শতাংশের একাংশেরও তুল্য নহে । 
এধিনাতে জ্ঞান ও শক্তির প্রকাশ । আক্কোডিটেতে প্রেম ও সৌন্দধ্োর প্রকাশ | দেব- 
দেবীর উংপত্তি সঙ্থদ্ধে গ্রীকর। অকারণে ব্যপ্ত হইয়। জ্ঞানদৃষ্টির শোচনীয় অনিশ্চয়তার প্রমাণ 
দিয়াছে । আক্রোডিটে জিউস ও ডিওনীর কন্য।। আবার ক্রোনল ও ইউনিমির কন্য।। আবার 
কারো কারো মতে" ইু্উরেনাস ও হিমেরার দুহিত।। অনেকের মতে আফ্রোভিটে পিন্ধু-সম্ভব! | 
ফেনমগ্ডিত সিদ্ধুতরগগ হইতে পক্মালয়া লক্ষ্মীর মত প্রকাশিত হইয়া আলিয়াছিলেন। অতি 
মনোহর কল্পনা । কিন্তু এই রূপময়ী প্রেমময়ী দেবীর যে চরিত্রবর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা অতিশয় 
অগ্লীতিকর। আক্রোডিটের চরিত্র দেখিয়! মনে হয় প্রাচীন গ্রীকর! প্রেম বলিতে ভোগবাসনাময়ী 
চিত্ববৃত্তি ব্যতীত আর বেশী কিছু বুঝিত না। আফ্রোডিটে হেফীষ্টাসের পত্বী। রণদেবত! এরিসের 
প্রতি আসক্ত এবং তাহার সঙ্গে বাস করেন। কিছুদিন ডিওনিসাসের 'প্রতি খুব অন্করাগ দেখাইলেন। 


পৌষ-_-১৩৩৭ ] পরাণ ও মিথলজি ১৫৭ 


তারপর হারমিসের প্রতি য্পরোনান্তি পক্ষপাতিত্ব করিলেন। অনন্তর জলাধিপতির প্রেমে 
মজিলেন। আবার এদিকে মাঝে মাঝে রূপবান মানব যুবকগণের জন্য ব্যাঞফুলতার অন্ত নাই । 
এডোনিসের জন্য তো প্রেম-ময়ী ঠাক্রাণীটার প্রাণ যায় যর । এদের মধো কাহাবে। কাহারে! সন্তানের 
ধারণ করিলেন। ইনি প্রেমাধিষ্টাত্রী দেবী । এই সব কর্ননার সঙ্গে পৌরাণিক দেবদেবীর তুলন। 
করিতে যাওয়। একেবারে অসঙ্গত। পিক্ধতরঙ্গ হইতে আধো ডিটের আবির্ভাব থে দুগি দেখিয়াছিল 
তাহ! শুদ্ধসাবিক দুট্টি। সেই দেবীকে এই প্রকার ব্বেচ্ছ।5।রিণী বাভিচারিণী রূপে থে দৃষ্টি দেখিগা- 
ছিল তাহ। সাধারণ রাজপিক্ তামপিক দৃষ্টি। গ্রাকত দুষ্ট । আফোডিটে মিথা। করন। নহে | 
কিন্ধ প্রাকুত জন-গণেব কলুধিত জীবনে প্রতিবিথিত হইব| মিথা। ৬ইম| গিষাভিল | 


মানবের মে মানসিক প্রেনের উপর মিথনছির গভি বিপি, পুরাণ তাহার অনেক উপরকার 
ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। মিখলজির কোনো দ।শনিক ভগবদডি্তি নাই ॥। এই সমপ্ত কাহিনী কোন 
বিশেষ ত্রঙ্গতত্রের উপর স্কাপিত নহে । পরম্পর সংঘর্মশীল শক্িসমষ্টি । প্রাণের দেবদেবাগণ 
পরম্পর অগপিসপক্ষযুক্ত | সর্বত্র সামগ্ধল্গবান্‌। কোগান বিরোপের লেশমান্্র নাউ । দেবাস্টরের 
ভেব্বীকার ন। গ্রিলে »ষ্টিতত্ব বোঝ। যায় ন। | পুরাণে দেব এ অন্রের পুথক পৃথক সমাজ । পথক 
পৃথক স্থান । মিখললিতে দেবাহবরের কোনে! ভেদ কণিত হঘ ন।। টাইটানদিগের সহিত বিশের 
আর্িপত্য লইয়। জিউস প্রমুগ দেবগণের মে প্রকাণ্ড মংগাম হইল তাহাতে টাইটানর। অন্তরস্থানীয | 
অস্থরর| পর।জিত হই়। অনন্ত রসাতলে নিক্ষিপ হইণ। অথচ দেবতার! সবলেই ট।ইটানগণের 
সন্থান। উহার তাপর্ধা কোথ|ধ ? প্রাণের গ্িব্যাপার-বর্ণন। সর্বন বৈজ্ঞানিক বিপানাভমাধ়ী। 
শিগুণ ব্রদ্দ। স্তণ ব্রঙ্দ। ঈশ্বর | মায়।। প্রক্কতি। গ্ুণাবতার । বিঃ । ত্রঙ্গ| | রুদ্র। প্রজাপতি 
গণ। দেবতাগণ । অস্থরগণ | চতদ্দশ ভবন | ঠবচষ্টি। প্রাকৃতচটি | কোণাএ বিশঙ্খল। নাউ । 
কোথাও অপ্পষ্টত| নাউ | অনিশ্মত। নাউ | বৈজ্ঞানিক ইভলিউশন | পুনরায সমঞ্ত চষ্টি ব্র্গে- 


লীন হইন। যায গ্রপধ হয । 


আবাজগদপ্যজ্যংঃসর্ন। প্রভবন্থাহরাগমে। 


এ[হা।গণে প্রশীর়ন্থে তরেবাপাক্র-সতজ্ঞকে | গীত। | ৮1১৮ 


শিণলঙ্জি সর্ধা্রউ দার্শনিক ভিও্তিবিভীন | বিভিন্ন বিশ্ুখল আখ্যান-সমাষ্ট | পুরাণ দার্শনিক 
তবজ্ঞানালেরকিত পরমার্থ সাধন বিষয়ক এক একখাশি অধাক্সঙ্জান-নিজ্ঞান-মগুল- এক একটা 
সুামগ্শ্যপৃণ সীঙ্টেন। স্মক্চ সুবিশাল পুরাণগন্থের পশ্চাে রহিয়াছে, একটী ক্রমহান ধশন | 
একটা স্থগভীর বিজ্ঞান। একটা স্মহ্জল ভাগনভধম্মসধন। | খিখলনি কোথাও পাণিব স্ুগ- 
দুঃখের কামন। বাসনা যুক্ত প্রারুত মন্গঠ জীবনের সীম। অতিক্রম করিঘ। ঘা ন|। মিথলজিতে কোনে। 
প্রকার আধ্যাম্মিক সাধনার বিজ্ঞান ব! আদর্শ নাই | মুক্তি বা অনন্ত অমৃতরাজো প্রবেখাদি বিষয়ক 
কোনে। ধারন। নাই । পরমার্থজ্ঞানের সাধন নাই । নিক্দাম্‌ কর্মের কোনে। কল্সন। নাই । ভক্তি 
প্রেম।দিব কোনে। আদশ নাই । এ মব তে। দূবের কথ|। 


১৫৮ ভারতের সাধন! [২য় খণ্ড--৩য় সংখা! 


উচ্চাঙ্গের নীতিধর্ষেরই কোনে। বোধ মিথলজির কোথাও পরিলক্ষিত হয় শা। গ্রীক- 
দেবতারা মরণশীল নহে। সাংসারিক জীবনের অবস্থা সমূহের অধীন নহে । এইমাত্র । অন্যথা প্রাকৃত 
মাচছষের মত মনোবুত্তিসম্পন্ন । তাহাদের জীবনে উচ্চ ডাবরসের কোনো স্থান নাই । আন্য়া 
জীবনের সহিত পণুজীবনের যে পার্থকা, পৌরাণিক দেবগণের জীবনের মহিত সাধারণ মন্ুপ্ক-জীবনের 
তার চেয়ে অনেক বেশী পার্থকা । কদাচিং কোনো কোনে ক্ষেত্রে বাতিক্রম দেখা যায়। কিন্ত 
তাহাতে উজ্জল আদর্শ নিচয়ের উপর কোনে। ছায়াপাত হয় না। প্ুরাণান্সারে এই মন্গয়লোকের 
উপর উংকুই হইতে উতরুষ্টতর ছয়টা স্বর্গলোক আছে। তাহার উপরে ভগবদ্ধাম সমূহ। 
ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির দেব-জাতি আছে । নির্মল হইতে নির্মলতর | উদ্জল 
হইতে উজ্জ্লতর। মহান্‌ হইতে মহত্তর। (পশীরানিক দেবজীবনের পাশে গ্রাকদের 
দেবতাখ্যান কত ক্ষদ্র--কত তুচ্ছ। এই দেবতাদের জীবন হয় প্রারুত। ন। হয় উৎকট! 
অন্বাভাবিক। হয় তাহ।র! সাধারণ হিংসাদ্বেষ আদি নিকারবান্‌ মাম । না হয় প্রাকৃতিক বপক 
মাত্র । মিথলজিতে যে সমস্ত ঘটনার বর্ণন। আছে তাহ। কখনে। কখনে। প্ররুতি-বিরুদ্ধ | অসম্ভব । 
অধ্যাত্ম-ভাবেও তাহার ব্যাখা। চলে ন।। অন্যথ| প্রাকৃত উদ্দেগ্-পরিচাপিত। প্রতিহিৎস। 
রূপমো, স্বার্থ সিদ্দি, প্রবঞ্চন| ইত্যাদি । আধ্যাম্মিক উন্দেগ সাপন মূলক ঘটন। অতি বিরল | 

মান্য সাধারণতঃ দৃশ্যমান বিখবপ্রক্কতির মধা দিয়াই অপ্রারত দেবদেবীর প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। 
অন্তঃপ্রকৃতিগত ভক্তিজ্ঞানাদি পথে উচ্চতর দেব-শক্তির প্রকাশমুদ্টি বাহিরে প্রক্টত হয়। মিখলজি 
পাঠে মনে হয় জন-গণ দেবদেবীর প্রকাশের আভালমার দেখিয়। উল্লসিত হইয়া কল্পনার অসংঘত 
ক্রীড়াসহধোগে নান। বিচিত্র বাপার রন! করিততঙ্থে। ধ্যান ধারণ| নাই | তন্মায়তা নাই । দেবত। 
ধে দিব্য মনস-লোকে বাস করে, যোগপথে সেই লোকে প্রবেশ করিবার কোনো চেষ্টা নাই । 
প্রাককৃত-মনো ভূমি হইতে দেবতার নে লীল। দেখ যাব তাহ! তবর্গ-চঞ্চল সরোবর বঙ্গে প্রনিফলিত 
চন্্রর্শনের মত। মিখধলজির বেবদেবী অ:নক কেরে বাপ্তবিক দিকা-সন্বাব হিন ভিন্ন প্রতিবিগ | 
কল্পনার গাখির। গাথির। পূর্ণাবয়ব করিবার চেষ্ট। হইয়াছে । পুরাণে খষিগণ নিশ্মল যোগর্ষ্টিতে 
দর্শন করিয়া, বিশুদ্ধ সাত্বিক হৃদয়ে অনুভব করির।, গপর১চতন্যের উচ্চভূমিতে দাড়াইয়।, ভাগবতী 
বু্ধি ছার। বিচার করিয়া, দেবদেবীর আখ্যারিকা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 

গ্রীকমিথলজির যতই দোষ থাকুক, তবু সকল মিথলদি হইতে গীক মিথলজিই অেষ্। 
ভারতের বাহিরে গ্রীসেই অতীন্দিয় লোকের প্রকাশ সব চেয়ে বেশী হইয়াছে । রোমান মিখলজি 
ইহার তুলনায় নিম্ন স্তরের ব্যাপার । পোমান দেবদেবীগণ অনেক ক্ষেত্রে গ্রীক দেবদেবীর 
আদর্শে পরিবন্তিত ও উন্নীত। রোমান মিনার্ভ| পরিবর্তী কালে গ্রীক এখিনায় পরিণত হইয়া- 
ছিল। জুপিটার ও জিউন একই নেবত|। দেবকুলধিপতি। জুনে! ও হিরার চরিত্র, ক্রিয়। 
কলাপ ও উপাসন।দিতে কিহ কিছু 'প্রভেন থাকিলেও উভয়ে একই দেবত|। দেবেন্ত্রাণী 
রোমান ভিনাস পরে গ্রীক আক্রোডিটের সহিত আভন্নত্ব প্রঞ্থ হইয়াছিল। রোমান ভালকান্‌ 
ধীরে ধীরে গ্রীক হেফীষ্টাসের শ্বরূপ গ্রহণ করিষাছিল | রোমান মার্কারী গ্রীক হামিস্‌ হইতে 
সম্পূর্ণ ভিন্ন, হইয়াও পরে এক হইয়৷ গিয়াছিল। রোমান ভায়েন৷ গ্রীক আর্টিগিসের সহিত 
মিলিয়া গিয়াছিল। রোমান লুনা আর গ্রীক সিলেনী একই দেবতা । রোমান অপ.সের স্থানে 


পৌষ--১৩৩৭ ] পুরাণ ও মিথলজি ১৫৯ 


পরে জননী রীয়ার পূজ। প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । রোমান স্যাটানি আর গ্রীক ক্রোনস এক নয়। 
তবু রোমানেরা শ্তাটানির উপর ক্রোনসের ব্যাপার আরোপ করিত। স্যাটানিকেই দেব-গণের 
জনক রূপে পূজা করিত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে স্যাটানিদেবের সহিত ডেমেটের দেবীর সাদু্গ 
খুব বেশী। রোমান নেপচুন আর গ্রীক পসীন্ডন অন্রব্ূপ দেবতা । জলাপিপতি। গ্রীক আর 
রোমান মিথলজির পরে মিএরীয় ও স্বন্দনেভীয় মিথলজি ইয়ুরোপে পরিচিত । প্রবন্ধান্তরে এ বিষয়ে 
কিঞ্চিৎ আলোচনা কর! যাইবে । 

হীঈ ধশ্মের অভ্ভা্থানে গ্রীকধন্মের পতন হইয়াছে । শ্বীষ্টান পশ্মপ্রচারকগণ অসাধারণ 
অধাবসায় সহকারে গ্রীক ও রেমানদের দেবীগণকে মিথা। প্রমাণ করিয়া তীহাদিগের আসনে 
খ্রী্টীয় ঈশ্বর-তত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল । রোমকদ্িগের মতি ভয়ানক নৈতিক অধংপতন হইয়। 
ছিল। খ্রীষ্টধম্ম প্রচলিত হইয়! তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিল। গ্রীক-রোমক পশ্ম অত্ান্ত 
সম্দ্ধিশালী ছিল। তবু খ্রী্ধশ্মের কাছে তাহার পরাজন্ন হইল। দুইটী প্রদান কারণ। প্রথম 
তাহাদের ছুর্নীতি-পরায়ণন11 ইন্দ্রিয় পরতন্্বত। । তজ্জনিত আধ্াম্মিক শক্তিহীনত1। দ্বিতীঘ 
তাহাদের ধন্মশ।ঙ্গের অর্ধাহৎ মিখলজির ভগবংৎকেন্্রহীন ত1। -াহাদের দেবদেবী মিখা। ছিল 
বলিরা তাহাদের পন্মের পতন হইয়াছে--একথা মিথা। | তাহাদের দেবদে বীগণ সত্য হইলেও এক 
অদ্বিতীয় অথণ্ড এখর তত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল ন! বলিয়। তাহার! খ্ীষ্টীয় একেশ্বরবাদের ছূর্দমনীয় 
আধখাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়! মিলাইয়া গেল । 

যীহুদীধন্ঘ, খৃষ্টানধন্ম, মুসলমানধশ্ম প্রভৃতি সেমিটক ধশ্ব ভারতবশের বাহিরে দ্বিতীয় 
ঈশ্বর বদের অবতারণ| করিয়! বিশ্বময় ষে প্রকাণ্ড বশ্বর প্রকাশ গীকরা আবিদার করিয়াছিল 
তাহ। লুপ্ত করিয়! ধিয়াছে । সেমিনক ধর্শসমূহ বিশ্বপ্রক্তির মধ দিয়। ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ প্রকাশ 
বুঝিতে পারে না । গ্রীকদের কোনে। অদ্বিতীয় ঈশ্বর তবের প্রতিষ্ঠ। ছিল ন।। কিন্তু সর্নরর 
তাহার! ঈখরের “বাস্তবিক” প্রক।শ দর্শন করিত। দেবদেবীগণ ঈশখরেরই বিভিন্ন অপ্রারত গুণ।- 
শ্মিক। শক্তির বিকাঁশযুদ্ধি। সেমিটিক ধর্মসমূহে ইশ্বর শক্তির দিব্যমূর্ত প্রতাক্ষ প্রকাশ নাই । 
অনন্ত অদ্বিতীয় ব্রঙ্গতত্ব। তাহার সগুণ নিগুন ভাব। আর গণিত ৫দবদেবীরূপে তাহার 
বিশাল বিচিত্র প্রকাশ__ইহ। এক হিন্্ ব্যতীত পুথিবীর আর কোনে। জাতি বুঝিতে পারে নাই। 
ঈশ্বরের অদ্ধিতীয়ত্ম আধ্য খধিগণ যেমন করিয়। হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন তেমন করিয়া পৃথিবীতে 
কখনে! কোনে। জাতি করিতে পারে নাই। আবার এই এক ঈশ্বরের অনস্তরূপে প্রকাশ কেমন 
করিয়া সম্ভব হয় সেই গহন গভীর রহশ্য হিন্দু ব্যতীত পুথিবীতে আর কেহই জানে না। ইঈশর 
অদ্বিতীয় হইয়াও অনন্তরূপে কেমন করিয়! প্রকাশিত হন পুরাণ তাহারি অপূর্ব ইতিহ।স। 


গর, পপ শী শপ পপি পা পপি 


কবীরের ফৌহা। 
অফ্টবিকাঁর কাম 


যহ জগ কোগী কাঠকী, চন দিসি লাঁগী আগ। 
ভীতর রহে যো জারি মুর, সাধু উবরে ভাগ ॥ ১ ॥ 
চারি দিকে আগুন লাগ। কাঠের বাড়ী ধরাখান । 
যে করে বাস মরে পুড়ে পালিয়ে সাধু রাখে প্রাণ ॥ ১ 
ক্োধ অগিন ঘর ঘর বটা, জরৈ সকল সংসার । 
দীন লীন নিজ ভক্ত জো, তিন কে নিকট উবার ॥ ২ ॥ 
খরে ঘরে ক্রোধের অনল, বেড়ে ধর করে হার । 
পম্ম রত ভক্ত যে জন, পারের দেবি নাহি তার ॥ ২ ॥ 
কোটি করম লাগে রহেঁ, এক (ক্রোধ কী লার। 
কিয়া করায়া সব গয়া, জব আয়! হস্কাঁর ॥ ৩ ॥ 
কোটী করম শুঙ্খলিত, রাখে শুধু কোধের পার । 
ক্রিয়। বম্ম সকল গগেল, ঘেমনি এল অহঙ্কার ॥ ৩॥ 
জক্ত মাছি ধে।খা ঘন, অহং ত্রোধ উ কাল। 
পার পহুচা মারিয়ে, এসা জম ক জাল ॥ ৪ ॥ 
নিয়তি ক্রোধ আর অহঙ্কার, গত মাঝে বিষন ছল ! 
পেরিয়ে গিয়ে তবু ডুবে, এমন থমের ভাষণ কল ॥ 8 ॥ 
দসো! দিস! সে ক্রোধকী, উচ্ঠী অপর বল আগি। 
সীতল সঙ্গতি সাঁধকী, তহ! উপরিয়ে ভাগি ॥ ৫ ॥ 
(কারের অনল দীপ্ত শিখা, উঠছে চেয়ে সকল পার । 
শীতল সাধু জনের সমান, পলাও সেখ হবে পা ॥৫1॥ 
গারি অজার। ক্রোধ ঝল নিন্দা ধরয়া হোয়। 
ইন তানে। কো পরিহরৈ, সাধ কহাবৈ সোয় ॥ ৬ ॥ 
নিন্দ। ধুম গ।লি আাঙার, ক্রোধ খেন ঠিক অনল জালা । 
সাধু বলি তায় ফ্জন পারে, এ তিন।টরে করুতে হেল। ॥ ৬ ॥ 
বুবুধি কমাণী চটি রহী, কুটিল বচন ক] তীর। 
ভাবি ভরি মাঁরৈ কাঁন মেঁ, সালে সকল শরীর ॥ ৭ ॥ 
কুটাল বচন শর যোজিত, কুম্তিরূপ শরাসনে । 
দীর্ণ করে সকল শরীর, মপন তার। পশে কাণে ॥ ৭. ॥. (ক্রম । 


সমাজের বাস্তৰ চিত্র এবং তাহা হইতে শিক্ষ! 


ডাঃ শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার, সিভিল সার্জন, নোয়াখালী 


আজকাল সমাজের উন্নতির দিকে অনেকের দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং অনেকে এ বিষয় 
লইয়! চিন্তা করিতেছেন । সামাজিক উন্নতি নাধন করিতে হইলে ইহার বাস্তবিক অবস্থ| ক্ধানি- 
বার চেষ্ট। কর! উচিত । এবং সমাজ হইতে বাস্তব ঘটনা সংগ্রহ করিয়। তাহা লইয়া আলোচনা 
করা কর্তব্য । আঙগকাল দেশবাসীর! রাঞ্জনীতি, উপন্যাস ও গল্প লইয়! ব্যন্ত? কিন্তু বাস্তব 
ঘটনার মধ্যে এমন সমস্ত চিত্র রহিয়াছে দাহ। গল্প উপন্যাস অপেক্ষ। অল্প চিত্তাকর্ষক নহে। শুধু 
গল্প উপন্যাস দিয়! চিত্ত-বিনোদনের চেষ্ট। ন| করিয়া--যদি জীবনের বান্তব ঘটনার দিকে চক্ষু 
রুন্মীলন করিয়! রাখি, তাহ! হইলে অনেক দেখিবার জানিবার ও ভাবিবার বিষয় চোখে পড়ে। 
ছুঃখের বিষয় অনেকে এতটুকু কষ্ট স্বীকার করিয়া সাহিত্যের এই দিকট। আলোচন। করিতে নারাজ। 
হিন্দু জাতির বিশেষতঃ বাঙ্গালী জাতীর বান্তবের দিকে দৃষ্টি বড়ই কম। ইহা একটি জাতিগত 
দোষ বলিয়। মনে কর! যাইতে পারে। হিন্দু আমলের ভারতবর্ষের বিশেষ কোন ইতিহাস 
পায়! যায় না। তাহার পরিবর্তে বড বড় মহাকাব্য (যথ।- রামায়ণ, মহাভারত ) রচন। হইয়াছে 
বটে, কিন্ধ ইতিহাসের ন্যায় মহামুলা সম্পত্তি (গ্রীক ও রোম জাতির মত ) এদেশে পাওয়! যায় না, 
ইহ] বাস্তবিক দুঃখের বিষয় । 

হিন্দুদের সামাজিক অ:চার ব্যবহার, জাতিভেদ, বিবাহ-বন্ধন প্রভৃতি প্রথায় একটি 
বিশেষ রকম জটিলত। রহিয়াছে । এই জটিল সমাজের পরিবর্তন অথব। সংস্কার পাধন করিতে 
হইলে, এই জ'টলত| বিশ্লেষণ করিয়া ইহার ভিতর কিরূপ ঘ।ত প্রতিঘাত চলিতেছে, কোথায় 
ইহার গলদ এবং কোনধানে সামাজিক নিরম কাঙ্ছনের ধার যথার্য জীবনশক্তিকে একটা সচ্ছন্দ 
গতি দিতেছে, আবার কোনখানে এই আইন কানুন জীবনশক্তির ধারার মধ্যে একটা! অযথ! 
বাধা উৎপন্ন করির। ইহাকে পঞ্ঠু করিতেছে, কোথার ইহার প্রাণশক্তি এই সমুদয় বিষয় ভালভাবে 
বুঝিয় জ্ঞান আহরণ কর! প্রয়োজন । এই পধাবেক্ষণের ফলে জ্ঞান লাভ হইলে তখনই আমরা 
সাম|জিক বিধি বাবস্থার পরিবর্তন বিষয়ে সমর্থ ও উপযুক্ত হইতে পারি। 

স্বপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্োপাধ্যায় মহ!শয় “নারীর মূলা” বলিয়া একখানি 
পুস্তক লিখিয়াছেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপন্যাসগুলি কোন আধুনিক বাঙ্গালী পড়েন 
নাই--এ দৃষ্টান্ত বিরল। কিন্তু তাহার এই “নারীর মূল্য” পুন্তকের বিষয় খুব কম শিক্ষিত 
বাঙ্গালী পাঠকই অবগত আছেন। কিন্ত বাগলাদেশে “87০1 ৪501,01025” সম্বন্ধে বোধ হয় 
এইখানি প্রথম পুস্তক। বাস্তবত। সগ্গদ্ধে আমাদের এইরূপ অবস্থ। ! 

বাস্তবিক ঘটন। সু ধরিয়। যেরূপ সত্যে উপনীত হইতে পার! যায় আমাদের সাধারণ- . 
 বুদ্ধি-সংস্কার অথব। ধর্দ-বুদ্ধি-সংক্কারের ছারা অনেক স্থলে আমর! সেব্ূপ সত্য জ্ঞান লাভ করিতে .. 
পারি না। তাহার একটি দৃষ্টান্ত চটোপাধ্যায় মহাশয় তাহ।র উপরোক্ত পুস্তকে দিয়াছেন। 
তাহ। নিক্বে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়! হইতেছে । “এখনকার দিনের একটা দৃষ্টাস্ত দিই। এক 


১৬২ ভারতের সাধন [ ২য় খণ্ড--৩য় সংখ্যা | 


সময়ে এদেশে যখন বিধব! বিবাহের স্বপক্ষে বিপক্ষে ঘোরতর আন্দোলন উঠিয়াছিল, সে সময় 
যাহারা বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে, তাহার নানাবিধ স্ুযুক্তি, কুযুক্তির মধ্যে এই একটা অভিনব 
' খুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন যে অন্প ব্যস্কা বিধবাদের পুনব্ববাহ না হওয়াতেই বঙ্গদেশে 
কুলত্যাগিনীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। স্থৃতরাং বিধবা-বিবাহের অনুকূলে ইহাও একটি 
হেতু হওয়! উচিত। মোটের উপরে বিধব। বিবাহ উচিত কিন্বা উচিত নয়, এ লইয়। উভয় 
পক্ষে তুমূল লড়াই চলিতে লাগিল, কিন্তু পুনবিবাহ ন। হওয়ার দরুণই যে বিধবারা কুলত্যাগ করে 
এ কথাট। বিধব|-বিবাহের শক্রুপক্ষীয়েরাও অন্বীকার করিল ন|। অথাৎ পুরুষ মাত্রেই মানিয়। 
লইল যে, হা কথা বটে। কুলত/াগিনীর সংখ্যা যখন বাডিয়। চলিতেছে তখন, বিধবা ভিন্ন কে 
আর কুলত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে ।” 

“কিন্তু কথাট। কি সত্য?” 

পুরুষ নির্বিচারে মানিয়। লইয়াছে কিস্ম যাচাই করিয়। দেখিয়াছে কি, বিপব| বাহিরে 
আসিবার জন্য নিশিদিন উদ্যত হইয়! থাকে কিন।? কথাট। প্রচার করিবার সময, বিশ্বাস বদ্ধমূল 
করিয়। লইবার সময়, একবারও সে মনে করিয়াছে কি, কি গভীর কলঙ্কের ছাপ! সে নারীবের 
উপর বিনা দোষে ঢালিয়! দিতেছি ।" 

“এতবড় পাশবিকতাই কি নারীর স্বাাবিক চিত্র?” পুরুষ তাহার গায়ের জোব 
লইয়। বলিবে “হা” । নারী তাহার সঙ্ধীর্ণ অভিমান লইয়। বলিবে, “1 । বাস্তবিক যাচাই না করিয়া 
শুদ্ধ একটা! কাল্পনিক উত্তর দিবার চেষ্ট। করিলে, তর্$ই চলিতে থাকিবে । কিক যাচাই করিয়। 
দেখিলে কি জবাব পাওয়া যায় তাহাই দেখাইতেছি। বার তের বৎসর পূর্বে জনৈক ভদ্রলোক 
এই বাঙ্গাল! দেশে কুলত্যাগিনী বঙ্গ-রম্ণীর ইতিহাস সংগ্রহ করিতে ছিলেন। তাহাতে বিভিন্ন 
জেলার বছ সহল্র হতভাগিনীর নীম, ধাম, বয়স, জাতি, পরিচয় ও কুলত্যাগের সংক্ষিপ্ত কৈফিয়ৎ 
লিপিবদ্ধ ছিল। বইখানি গৃহদাহে ভক্মীভূত হইয়|ছে, বোধ করি, ভালই হইয়াছে; স্থতরাং কেহহ 
সঠিক প্রমীণ চাহিলে দিতে পারিব ন। সত্য, কিন্ধ আগাগোড়। কাহিনীই আমার মনে আছে। 
আমি হিসাব করিয়া দেখি বিস্মিত হইয়। গিয়াছিলাম যে এই হতভাগিনীদের শতকর! ৭০ জন 
সধব।। বাকী ৩০টী মাত্র বিধব।। ইহাদের প্রায় সকলেরই হেতু লেখা ছিল, অতাধিক দাবিদ্রা 
ও স্বামী প্রহ্তির অপহনীয় অত্যাচার উতৎপীড়ন; সধবাগুলির প্রায় সব নীচ জাতীয়।। নীচ 
জাতীয়! সধবারা এই বলিয়। জবাবদিহি করিয়াছিল থে তাহার। খাইতে পাইত ন|। দিনে উপবাস 
করিত, রাত্রে স্বামীর মারধোর খাইত। সংকুলের বিধবারাও কৈফিয়ত দিয়াছিল কেহ ব| ভাই ও 
্রাতৃঙ্জায়ার, কেহ বা শ্বশুর ভান্থরের অত্যাচার আর সহ করিতে ন। পারিয়৷ এই কাজ করিয়াছে । 
ইহাদের সকল কথাই যে সতা তাহ। নহে । তথাপি সমস্ত ব্যাপারটা একটু মনোযোগের সহিত 
দেখিলেই চোখে পড়ে এমনিই বটে ।” 

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এই সব কথায় বুঝ! যায় যে বাস্তবিক ঘ্টনার আলোচন৷। 
সামাজিক সমন্তা বুঝিবার পক্ষে কতদূর প্রয়োজন । সকলেরই বোধ হয় জীবনের কোন লা কোন 
সময়ে এইরূপ ঘটনা পর্ধ্যবেঞ্ষণের মধ্যে আপিয়। পড়ে যাহা। দেখিয়া তাহাদের মনে হয় যে প্রচলিত 
ব্ধমান বিধি বিধান ঠিক সময়ের সঙ্গে খাপ খাইতেছে না । হয় ত কিছু পরিবর্তন করিলে ভাল 


খপৌষ-+১৩৩৭ ] সমাজের বাস্তব চিত্র এবং তাহা হইতে শিক্ষা ১৬৩ 


হয়, তাহারা য্দি তাহাদের স্বাধীন চিন্ত। এইরূপ ঘটনা অবলম্বন করিয়া লিপিবদ্ধ করেন, হয় ত 
তাহাদেয় সমবেত চেষ্টার ফলে সমাজের পক্ষে কিছু উপকার হইতে পারে । লেখকের জীবনে 
অনেক ঘটন! দেখ গিয়াছে যাহা লইয়া! সামার্সিক নিয়ম কান্ুন বিষয়ে গবেষণা করা যাইতে 
পান্রে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি ঘটন1 লিপিবদ্ধ করিতেছি । 

এই ঘটনাটি অনেক দিন পূর্ধের। এতদিন পরে এই ঘটনা প্রকাশ করিলে ঘটনার 
লোকদিগের মধো কাহারও মনে ব্যথা! পাইবার সম্তাবন! নাই জানিয়া এই ঘটনা প্রকাশ করিতেছি । 
এই ঘটনার মধ্ো যে কিছু সামান্য কথাবার্তী আছে সেগুলি লেখক কর্তক চরিত্র অঙ্কনের চেষ্টায় 
কোনরূপ কান্ননিক কথাবান্তার স্ষ্টি কর! হয় নাই । “যরূপ সংগ্রহ করিতে পার। গিয়াছে তাহারই 
আভাষ দেএুয়। গেল । 

কোন ম্যালেরিয়া প্রপীডিত জেলায় এক ব্রাঙ্গণ পরিবারে মধ্যে শেষ পধ্যস্ত একজন 
বিধব। ও তাহার বালিক। কন্যা জীবিত ছিল। এই বিধবার কিছু জমিজমা ছিল। তাহারই 
আয়ে পন্নীপ্রামে তাহাদের স্থখে স্বচ্ছন্দে চলিয়। যাইত। তাহার কন্যার বয়স যখন আট নয় বৎসর, 
তখনই তিনি গৌরীদানের ফললাভ করিবার আশায় এক তরুণ যুবকের সহিত তাহার বিবাহ দিয়। 
নিশ্চিন্ত হন। জামাতার বয়স বিবাহের সময় ১৬1১৭ বংসরের অধিক ছিল না 1 কিন্তু সে অত্যন্ত 
হষ্টপুষ্ট ছিল বলিয়া! এই অল্প বয়সেই আবগারি বিভাগের একটি সামান্য চাকুরী পাইয়াছিল। এই 
চাকুরীতে মাহিয়ান। ভিন্ন উপরী আয়ও আশাতীত ছিল। মুবক'ট এই বিভাগের সম্পর্কে থাকিয়। 
মদ খাওয়ায় অভাস্ত হইয়। গেল এবং শীঘ্রই তজ্জন্য রুগ্ন হইয়া যস্ক্ারোগাক্রান্ত হইল । তাহার 
পর মাস ছয়েকের মধ্যেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হইল । উপরন্থ জামাতার চিকিৎসা উপলক্ষ্যে বিধবার 
জমি জমাও প্রায় সব বিক্রয় হইয়া গেল। বিধবা অতিকষ্টে তাহার অল্প বয়ঞ্চা কন্যাকে লইয়া 
দিন যাপন করিতে লাগিলেন । 

৫1 বংসর পরে বালিক। যৌবনে পদার্পণ করিল । বালিকা! সুন্দরী ছিল; যৌবন 
সমাগমে সেই শী শতগুণ বর্ধিত হইল | 

সেই সময় সেই জেলায় জনৈক মুসলমান পুলিশ বিভাগের বড় পদ পাইয়৷ আসিলেন। 
তাহার দৃষ্টি সেই স্গন্দরী হিন্দু বিধব। কন্ঠার উপরে পতিত হইল ।॥ আহ্মসম্বরণ করিতে না পারিয়! 
এই ব্যক্তি কন্ঠার মাতার নিকট প্রস্তাব পাঠাউলেন-_যদদি তীহার কন্যাটি দান করেন তাহ! হইলে 
তাহাকে মুসলমান ধর্খে দীক্ষিত করিয়। তিনি বিবাহ করিবেন। কন্যার মাতা এই প্রস্তাবে ভাবা- 
নিত হইলেন । 

ইতিমধো এ বিধবার জমিদার কোনও হাঞ্গানায় পতিত হওয়ায় এ পুলিশ কণ্মচারীর 
বশীভূত হইয়! তাহার সহিত বন্ধু স্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন । তিনি জমিদারকে দিয় পুনরায় 
বিবাহের প্রস্তাব কন্যার বিধব। মাতার নিকট প্রেরণ করিলেন । দরমিদার বিধবা ব্রাঙ্গণীকে বুঝাইয়। 
এ বিবাহে সম্মতি দান করাইলেন। সেই যুবতী কন্যার মনের ভাবে বুঝা গেল যে এ বিবাহে 
তাহার অমত নাই । সমস্ত ঠিক হইয়। গেলে পুলিশ কর্মচারী ব্রাক্ষণ কন্ঠাকে তাহার নিজের 
লোক দিয়৷ এক মুসলমান বন্ধুর বাড়ীতে রাখিয়া আসিলেন । 

তাহার বন্ধু কলিকাতায় কোনও সরকারী চাকুরী করিতেন। যুদ্ধের সময় সরকারী বিভাগে 


১৬৪ ভারতের সাধনা [ ২য় খণ্ড-৩য় সংখ্যা 


লোকের প্রয়োজন হইলে তিনি এইখানে বদলি হইলেন। তাহার স্বভাব কোমল এবং মুসলমান 
ধর্শশান্ে অনুরাগ ছিল। বোধ হয় এইজন্ত তাহাকে টাকাকড়ি সংক্রাস্ত দায়িত্পূর্ণ কার্যে বদলি 
কর! হয়। তিনি এই নৃতন চাকুরী পাইয়া! তাহার সহযোগীগণের দলের মোহে পড়িয্। গেলেন। 
উপরি পয়সা গ্রহণের খুব স্থবিধা ও প্রচলন ছিল । এই উপরি আয় সকল কর্মচারী ভাগ করিয়া 
লইত। তাহার অংশেও মাহিয়ান। ব্যতীত প্রতিমাসে মোট। টাকা পড়িত। তিনি প্রথমে ভীত 
এবং উৎকোচ গ্রহণে ছিধাগ্রস্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু অন্য সকলের প্ররোচনায় তাহাদের দলে 
আসিলেন | ইহার ফলে তাহার স্থরাপানে অস্যাস দ্রন্সিল এবং তাহার গানের সখ থাকায় তাহার 
বাড়ীতে বড় বড় গায়িকা নত্কী নিত্য আনাগোন। করিতে লাগিল । স্থৃতরাং মাসে মাসে উপরি 
আয় যথেষ্ট হইলেও তাহার দেনা হইতে লাগিল । তাহার স্ত্রী পতিপ্রাণ! সাধ্বী ছিলেন বটে, কিন্থ 
চোখে দেখিয়াও কোনও উপায় করিতে পারিলেন ন।। 

অবস্থ। যখন এইরূপ দা'ড়াইয়াছে তখন সেই বিধব। হিন্দু কন্যাটি এই বাটাতে উপস্থিত 
হইল। ইহাকে দেখিয়া ভদ্রলোকটি এই ভাবির। বিব্রত হইলেন ঘে কোথ। হইতে তাহার 
পুলিশ বন্ধু এই কন্যাকে বাহির করিয়। আনিয়াছেন। এখন তাহার ভার লইতে গিয়া তিনি 
বিপদগ্রস্থ না হয়েন। কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন সেইরূপ হাঙ্গামা হইবার কোনও আশঙ্কা নাই, 
মুলমানী আচার ব্যবহারে দীক্ষিত হইলেই পুলিশবধু এই যুবতীকে বিবাহ করিবেন, তখন তিনি 
দ্বিধা করিলেন ন। এই হিন্দুবিধব। কন্যাকে মুসলমান ভদ্রলোকটার স্ত্রী স্নেহভরে গ্রহণ করিয়া 
আপনার জনের মত দেখিতে লাগিলেন । তিনি এই যুবতীকে বলিলেন- পুলিশ কর্মচারীটি ষে 
বলিয়াছেন, তিনি অবিবাহিত ইহ। সতা নহে, তাহার স্ত্রী আছে। বদি তিনি তাহাকে সত্যই নিক। 
করেন, তাহ। হইলে তাহার স্ত্রী ধশ্ম বজায় থাকে । কারণ মুসলমান ধশ্মে একাধিক বিবাহের নিয়ম 
আছে । কিন্তু তাহাকে নিক! ন। করিলে সে যেন সতীত্ব বিসর্জন ন। দেম়ু। যাহ! হউক কিছুদিন 
পরে সেই পুলিশ কর্চারাট কলিকাতার আপিয়। তাহাকে তাহার বাড়ীতে লইয়। গেলেন। সেই 
সময় সেই যুবতীও তাহাকে এইরূপ কখাই বলিশেন। ইতিমধে সেই পুলিশ কর্মচারীর স্্ী কোনও 
কুত্রে সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারির। সেই বাড়ীতে আসিয়। উপস্থিত হইলেন। তিনি তাহার 
স্বামীকে কহিলেন _“নীঠ জমি“ত ৭র বাধিলে বগ্ঠার জল আসিয়। লোককে বিব্রত করে। কিন্ত 
তাই বলিয়। খাল কাটিয়া বন্যার জল আনিতে দিব না । 'শাপনি ইহাকে বিবাহ করিলে আমি 
নিশ্চয় একট। কু করির। বপিব |” 

এই সমস্ত কথ| শুনির। বালিকা গোপনে মেই বাড়ী ভাগ করিয়া পুনরায় সেই পুলিশ 
কণ্মচারীর বন্ধুর বাড়ীতে চলিয়। আসে। এবং দেইথানেই মনের দুঃখে বান করিতে থাকে। 
সেখানে কিছুদিন বসবাস করিবার পর নেই গৃহক ্ঠার পন্থী স্বামীর ভাব বৈলক্ষণ দেখিয়া স্বামীর 
নিকট প্রস্তাব করিলেন থে তিনি দেশে যাইয়া পুত্রকন্ত। এবং জমিজমার তত্বাবধান করিবেন । 
তাহার স্বামী এই যুবতীকে বিবাহ করিয়া কলিকাতায় বাম করিতে থাকুন। সেই মুসলমান গৃহ- 
কর্তা এই প্রস্তাবে সম্মত হন । এবং যুবতীও তিনদিন ধরিয়! অনবরত ক্রন্দন করিবার পর এই 
বিবাহে স্বীকৃত হয়। যাহা হউক, বিবাহ হইবার পর সেই যুবতী পত্বীত্বের অধিকার পাইয়! 
সেখানে'বাদ করিতে থাকে । কিছুদিন পরে এই ভদ্রলোকটার ঘুষ গ্রহণের কথা প্রকাশ হইবার পর 


পৌষ--১৩৩৭ ] সমাজের বাস্তব চিত্র এবং তাহা হইতে শিক্ষা ১৬৫ 


২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন,এই সময়টা অসহযোগ আন্দৌলনের সময়। এই 
পদত্যাগের গুজবটা অন্তভাবে উঠিল । সংবাদপত্রে বাহির হইল অসহযোগ অবলঘ্ধন করায় তিনি 
কাধ্যত্যাগ করিলেন । দেশে তাহার স্থনাম ছড়াইয়। পড়িল। এই স্থযোগে তিনি একটী স্বদেশী 
দোকান খুলিলেন। এবং সেই দোকানের নাম তাহার দ্বিতীয় পত্বীর মুসলমানী নামে হইয়াছিল । 
একদিন এই ভদ্রলৌকটী ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহার ছুই পত্বীকে শুনাইতেছিলেন। 
তিনি একটী বয়ৎ পড়িলেন। তাহার মন্্রট। এইবূপ-_“তুমি ম্স্জিদ্‌ ধ্বংসের মত পাপ করিলেও 
ভগবান ক্ষমা! করিতে পারেন, কোরান ভন্মীভূত করিলেও পে পাপের ক্ষমা ভগবানের নিকট হইতে 
পাওয়া যাইতে পারে ; কিন্তু মান্ষের মনে কষ্ট দিও না_ কারণ মানুষের মনে কষ্ট দিলে ভগবান এ 
পাপ কখনও ক্ষমা করেন না।” তিনি এই বয় ব্যাখ্যা করিবার পর তাহার দ্বিতীয়া পত্রী কহিল-_ 
“তাহ হইলে আপনি একজন ভণ্ড দেখিতেছি।” স্বামী বিস্মিত হইয়া কহিলেন_«কেন আপনি 
একথা বলিতেছেন ?” 
দ্বিতীয় পত্রী কহিল--“আপনি আমাকে বিবাহ করিয়। কি আপনার প্রথম পত্বীর মনে কষ্ট 
দেন নাই ?” : 
স্বামী বলিল্ন_-“কেন তিনি নিজেই তে। এ প্রস্তাব উত্থাপন করেন, আমি তাহার কথা 
মৃতই বিবাহ করিয়াছি ।” 
পত্রী কহিল--“তিনি আপনার মনের ভাব বুঝিয়া ছিলেন বলিরাই এ প্রস্তাব করিয়া- 
ছিলেন। কিন্থ তাহাতে কি তাহার কষ্ট হয় নাই বলিতে চান ?” মুসলমান ভদ্রলোৌকটী স্ত্রীর এই 
স্পষ্টবাদিতায় সন্তষ্ট হইয়। প্রথম! পত্বীর সম্মুখেই তাহার মুখ চদ্ধন করিলেন । 
এই ঘটনাটী অন্ুপন্ধান উপলক্ষ্যে মামি মুসলমান সমীজের দুইএকটী নিষ্ম অবগত হই। 
মুললমান সম।জে আমাদের সমাজ অপে্গ। মাদবকায়দ। প্রচলন অনেক বেশী, আমাদের সমাজে 
স্বামী স্ত্রীর মধ্যে_-“আমি", “তুমি” বলির। কথাবাত্। চলে ; কিন্ধু মুললমান সমাজে “আপনি” বলিয়া 
কথাবার্ভা চালাইতে হয়। 
যাহা হউক, ধর্শসম্বদ্ধে এই ভদ্রলোকটীর ক্রমশঃ অনেকট। উদার ভাব জন্মিয়াছিল। 
তিনি দ্বিতীয় পত্বীর সাহচর্য থাকিয়া! অনেক হিন্দুধন্মগ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন এবং সব ধর্মের যে 
একই উদ্দেশ্ট এইরূপ ধারণা পোষণ করিতেন । তাহার মুখে অনেক সময় “আলী! ও হরি” যে মূলতঃ 
এক--এই ধরণের নেক গান শুন! যাইত | 
এই বাস্তব ঘটনাটা গল্পের ছলে বর্ণন! করিয়া বোধ হয় কাল্পনিক গল্পের মতই চিত্বাকর্ষক 
করা যায়। কিন্ত এইরূপ গল্পের মত সত্যঘটনার মধ্যে আমাদের শুধু রসগ্রহণ করিয়৷ ক্ষান্ত হওয়া 
উচিৎ নহে । এই ঘটনাটা বাস্তবিক জগতের কি ঘাতপ্রতিঘাতের দ্বার! কষ্ট হইয়াছে সে বিষয়টী ভাল 
করিয়! বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে ইহার মধ্যে সমাজ সম্বন্ধে অনেক ভাবিবার বিষয় পাওয়া যাইবে। 
তাহার কতকগুলি বিষয় লইয়া আলোচন। করিয়া দেখ! যাউক্‌। 
(১) কোন ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জেলায় এক ব্রাঙ্গণ পরিবারের সমস্ত লোক মরিয়। 
যাইবার পর মান্ত্র একজন বিধব। ও তাহার শিশুকন্য। রক্ষা পাইয়াছিল। এই করুণ ঘটনাটার 
এইখাযনই আরম্ভ । ম্যালেরিয়া [01697068৮19 01988০ অর্থাৎ চেষ্টা করিলে এই ব্যাধি দেশ হইতে 


১৬৬ ভারতের সাধনা [ ২য় খণ্ড---ওয় সংখ্যা 


ঘুর কর! যাইতে পারে। এই ব্যাধির প্রকোপে আমাদের এই জাতি উৎসন্গের পথে চলিয়াছে। 
কিন্তু সমস্ত সভ্যজাতি এই ম্যালেরিয়। বিতাড়নের চেষ্ট! করিয়া সফলতা লাভ করিয়াছে । 
কত পরিবার মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া! এইরূপ করুণাত্মক ঘটনার স্থা্টি করিতেছে । তবু দেশের 
লোক এদিকে দৃষ্টি দিতেছে না । যতদিন পধ্যন্ত সমবেত ভাবে চেষ্টা করিয়া বাঙ্গালী ম্যালেরিয়া 
দূর না করিবে ততদিন এইরূপ করুণ ঘটনার মুলীভূত কারণ বর্তমান থাকিবে |: 

(২) বিধবা মাতা তাহার শিশুকন্যার বিবাহ দিয়! গৌরীদানের ফললাভ করিয়াছিলেন। 
গৌরীদানের ফললাভ প্রলোভনটী লোক।চার ব। দেশাচার হইতে উদ্ভুত হইয়াছে । বর্ধমান কালে 
সর্দার আইনের জন্য এই কুপ্রথ। দেশ হইতে নিবরিত হইয়াছে সত্য । কিন্তু সনাতনপন্থীর। এইরূপ 
প্রচলিত কুপ্রথার অনিষ্টকারিত। বুঝিতেছেন কি? খদদি দেশের এইনধপ ঘটনার দিকে দৃষ্টপাত 
করেন তাহা হইলে শান্ীয় বিচার যুক্তিতর্কের মোহ বোধ হয় বাস্তব জগতের চিত্রের দ্বারা দরীভত 
হইয়া যাই*ত পারে। 

(৩) বিধবার জামাত আবগ!রি বিভাগে একটী সামান্য চাকুরী সংগ্রহ করিয়। নিজেকে 
কতার্থ মনে করিয়াছিল । এই চাকুরীর মাহিয়ান। বেশী ছিল ন। তবে উপরি কিছু আয় ছিল। 
এই বিধবার যে জ্বমি ছিল সেই তাহার একমাত্স উত্তরাধিকারী এবং জামাতাটী অনায়াসে 
. জমি চাষ করিয়! সুখে স্বচ্ছন্দে ও স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্াহ করিতে পারিত। এরূপ করিলে 
হয় ত তাহাকে যস্্ারোগাক্রান্ত হইয়। অকালে মুত্তামখে পতিত হইতে হইত না । কারণ পল্লী- 
গ্রামের মুক্তবামুতে যক্মারে!গ হইবার আশঙ্ক। কম । এবং কোন কোন চাকুরীর সংস্পর্শে আমিলে 
চরিত্র দোষ ঘটে । সেই বিপদ হইতে ৪ সে রক্ষ। পাউত। এই ঘটনার মূলদোষ বাঙ্ধালীর চাকুরি 
প্রিয়তা, হিন্দুজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উন্নত বর্ণের লোকের মধ্যে চাষ আবাদ কিংব| স্বাধীন 
ব্যবসার দ্বারা জীবিকানির্্বাহ করিবার উদ্ধম মোটেই দেখা দায় না। তৎপরিবর্তে চাকুরীতে প্রলু 
হইয়৷ তাহাতে যোগ দেয় ও সেইজন্যই বোধ হয় বিশেষতঃ এই শ্রেণীর লোকগণ উৎসন্ন .ঘাইয়। 
তাহাদের সংখা ক্রমশঃ হাস হইতেছে এবং মুসলমানগণ যাহার! প্রধানতঃ রুমিজীবী তাহাদের সংখ্যা 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি গ্রাপ্ত হইতেছে । 

(৪) বাংলায় যক্মারোগেব প্রাছুরাব অত্যান্ত অধিক হইতেছে । অথচ দেশের লেক 
অন্তান্ত সভাদেশের মত এই রোগের জন্য াসপাতাল প্রভৃতি স্থাপন করিয়। এই ব্যাধির স্থৃচিকিৎসার 
কোন ব্যবস্থ। এখনও করিতেছেন ন।। দরিদ্র যক্মাবোগগ্রস্থ ব্যক্তিরা যাহাতে বিন! পয়সার অভিজ্ঞ 
ডাক্তার দ্বার চিকিৎসিত হইতে পারে এইকপ ব্যবস্থ। হওর়! উচিত । 

(৫) এই ঘটন। উপলক্ষ্যে এই বিধবার জমিদারের মেরুদণ্-হীনতার পরিচয় পাওয়। 
যায়। সাধারণতঃ জমিদারগণের মধ্যে এইভাবের প্রাবনা হয় কেন সে বিষয়ে আলোচন। করিয়। 
তাহার কারণ নিদ্ধীরণের চেষ্টা করিয়। প্রতিকারের ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন । 

(৬) এই ঘটন| সম্বন্ধে আমাদের প্রধান আলোচনার বিষয় এই যে ধাহার। কুমারী 
: অবস্থায় বিবাহের ফলে অল্লবয্মমেই বিধব। হইয়াছেন তাহাদিগকে কি পুনরায় বিবাহ করিবার 
স্বাধীনত| দেওয়া উচিত নহে? হিন্দু সমাজে যে বিধবাবিবাহের বিপক্ষে একটা প্রবল লে।কমত 
রহিরাছে, তাহার পরিণাম কি সমীজের পক্ষে শুভ হইতেছে? 


পৌঁষ--১৩৩৭ - সমাজের বাস্তব চিত্র এবং তাহ! হইতে শিক্ষা ডঃ 


বর্তমান ঘটনায় দেখিতে পাই, ে হিন্দুসম।জের একজন বালিকা ঘে অনাত প্রষ্পের মতন 
পবিজ্র এবং নির্খল ছিল, গৃহের কল্যাণমন্ী গৃহিণীর এবং ন্েহশীল। মাতার সদ্গুণাবলী যাহার মধ্যে 
প্রচ্ছরর ছিল, তাহাকে এইগুলি বিকশিত করিবার জন্য নিজ সমাজ এবং ধর্ম তাগ করিয়। অন্যসমাজের 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল | কিন্তু হয় ত হিন্ধশ্মের আদর্শ এবং উদারত। তাহার মধ্যে শেষ 
পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয় নাই । সে তাহার ধশ্মমতের জন্য হিন্দুসমাজ পরিতাগ করে নাই। যাহাহউক 
সর্দার আইন পাশ হওয়ার দরুণ হিন্দুসমাজে এইরূপ বালবিধবার সংখা। বিশেষ পরিমাণে হাস হইয়া 
মাইবে ইহ। একটী বিশেষ আশার কথ।। বালবিধবাদের ইচ্জামত বিবাহ করিবার স্বাধীনতা দেওয়। 
উচিৎ। কিন্তু সেই সঙ্গে সমাজের পারিপার্থিক অবস্থ। এবূপ হণ্য়াও উচিত যাহাতে তাহাদের 
সমাজের মধো থাকিয়। ত্রহ্মচারিণীর শীধনমাত্র। করিবার স্ুবিধ। হয়। 

এদেশের বালবিধবা'দের ব্রঙ্গচারিণী করিবার জন্য হিন্দু সমাজে কিরূপ নিষ্ঠরতার বাবস্থ! 
'আছে তাহার সঙ্গন্ধে শরংচন্্ চটোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন-_-“কিরূপ শিক্ষ।, দীক্ষ।, ধর্মচচ্চার 
মধো সগ্ভ বিধবাকে নিমঙ্ছজিত করিঘ। ব্রাথিতে পারিলে, কিরূপে তাহার নাক চল কাটিয়৷ বিশ্রী করিয়! 
দিতে পারিলে এবং কিরূপ খাটনির মধো ফেলিয়া তাহার অন্তি চন্ম পিসিয়। লইতে পারিলে এই 
অমখলের হাত হইতে ( অধাখ যৌন প্রনুত্তি ) হইতে নিস্তার পাওয়। যাইতে পারে, স্বপক্ষে বিপক্ষে 
উভয়েই তাহ। লইয়। মাথ। ঘামাইতে লাগিলেন |" 

কিন্ধ সমাজে ব্রর্মচধ্য সংস্থাপনের জগ্ত এই নির্রতার পথ যথার্থ পথ নহে । যৌন প্রবৃত্তি 
দমনের প্রধান উপায় হইতেছে জীবনের কোন উপ্নততর বিকাশের পথে যাত্র। করিবার জন্য সমস্ত 
প্রবৃত্তি ুলিকে নিয়োজিত কর! । হিন্দু সমাজ হইতে হিন্দু বিধবা এবং কুমারীদিগের জন্য এই সমস্ত 
পথ উক্ত হওয়। দরকার । তাহাদের উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়| স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ববাহের 
বাবহ। হওয়। দরকার। তাহাদিগকে দেশের সমাজের এবং সাধারণের জন্য কাজ করিবার স্বিধা 
দেওয়। দরকার । 

যদি কেহ মহৎ চরিত্রের সংস্পশে আসে এবং তাহার নিঃশ্বার্থ মহ এবং ভালবাস লাভ 
করিবার সৌভাগা পায়, তাহা হঈলে অনেকস্থলে তাহাদের চরিত্রের এরুপ একটা মহত্বের বিকাশ 
হয়, যাহাতে তাহার যৌন প্রবৃত্তি অন্তর হইত নুছিয়। যায়। এ বালবিপবাটী দুর্ভাগাক্রমে তাহার 
পরিবারে কিন্ব। তাহার সমাজের এইরূপ কোন ও মহদস্থকরণ। মহিলার সাক্ষাৎ পায় নাই । তাহার 
মাতাও তাহাকে লহব। ঘেন বিরত হইয়। পড়িয়াঙিলেন। তাহার নিজের সমাজে এরূপ কোন 


স্নেহের উত্স পাইলে এ বালবিধবাটী নিশ্চয়ই তাহার সমাজ ছাড়িয়। আসিত ন।, কিন্ত সমাজে 
সে স্বাথের তাগতবলীল। বরাবরই দেখিয়। আপিতিছিল। কিন্তু হঠাৎ তাহার মধ্যে সে যেন একটা 
আশ্চধ্য জিনিয দেখিতে পাইল, ঘে রমণী হৃদয়ের মর্ধো দেবীও থাঁকেন, তিনি কখন৪ কখনও 
প্রকাশিত হয়েন। যখন তাহার প্রতি এহেতুক ন্েহম্য়ী & মুসলমান রমণীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ 
হইয়/ছিল, তগন তাহার মনে এই ভাব প্রশ্ষুটত হইয়াছিল । এই মহিল। যখন তাহার স্বামীর 
সহিত ইহার বিবাহের প্রন্তাব করিয়াছিলেন এই সময় যদি কেহ বালবিধবাটীর ব্রঙ্গচারিণী থাকিবার 
ব্যবস্থ। করির। দিতে পারি, তাহ। হইলে হয় ত এই বালবিপবাট্‌ চিরজীবন ব্রঙ্গচারিণী থাকিত। 

দ্রষ্টবা--ম্বাধীন মতবাদ প্রচারের অবসর ভারতের সাধনায় আছে। সামাজিক সকল 
গুরুতর প্রশ্নের সমুচিত মালোচন। হওয়া আবশ্যক । 


সতীত্ব 


(কষ কত্ত ঘটনা অবলঙনে লিখিত) 
শ্রীযুক্ত গ্রীক ভট্টাচার্য্য 
তৃতীয় অধ্যায় 


ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন ষে ছত্রপতি শিবাজী মহাবালেশ্বর প্রতাপগন্ড 
নামক ছুর্গে মহামহেশ্বরী ভবানী দেবীর মৃষ্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার আরাধনা করিতেন । ইতি 
হাসের সে অতীত কাহিনী, হিন্দুর পক্ষে অতিশয় উৎসাহ ও আশাপ্রদ কথা। কিন্ত এখন আর 
মহাবালেশ্বরের সে অবস্থা নাই। সিংহগড় এখন অতিশয় ছুর্গম জঙ্গলে পরিপূর্ণ এবং শিবাজীর 
সে দেবভক্তি. গুরুভক্তি ও আত্ম-প্রত্যয় এখন উপন্যাসের কথ।॥ কালচক্র একই নিয়মে ঘুরিতেছে। 
সে কাহারও মুখাপেক্ষা করে না। সে নিয়ম-__-জন্ম, বুদ্ধি ও পতন ; উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংস; প্রাতঃ 
মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা। হ্ট্টির একটি ক্ষুদ্র পরমাণুও এক মুহূর্তের জন্য এক অবস্থায় অবস্থিত নহে । 
অবিশ্রান্ত গতিতে চক্রাকারে প্রধাবিত। ভারতবর্ধেব আধ্যগণ সভাতার চরম সীমায় উঠিয়াছিলেন। 
সঙ্যতা হু পদার্থ, কাজেই স্থির থাকিতে পারে না। চক্র ঘুরিতেছে ; বিধাতার তুলাদণ্ডে ন্যায় 
বিচার সর্ধত্র ও সর্ধকালে প্রচারিত হইতেছে । সেখানে পক্ষপাতিত্ব থাকিতে পারে না । যাহারা 
অসভ্য ছিল, তাহারা ক্রমোন্নতির পথে সভ্যতালোকে আসিতেএছ । ভারতীয় মানবের বংশধরগণ 
এখন চক্রের নিয়ন্তরে যাইন্তে বাধ্য । ইহাই কালধন্ম, ইহা সতা, ভ্রেতা, দ্বপর, কলি। হে 
ভারতবাসি! বর্ণীশ্রম ধন্মকে দোষ দ্দিও না; আধ্য প্রতিষ্ঠিত সভ্যতাকে দোষ দিও ন। | তোমাকে 
কালচক্রের আবর্তনে ঘুরিতেই হইবে । এই জন্থাই প্রলয় ও মহাপ্রলয় । 
প্রতাপগড় ভবানী মন্দিরে অনেক বৎসর হইতে একটি ব্রাঙ্গণ বাস করিতেছেন । ম্হাঁ 
বালেশ্বরের লোকের। তাহার বিশেষ কিছু পরিচয় জানে না। তবে ব্রাক্ষণকে তাহার অতিশয় 
সদাশয় বলিয়া! জানে ও ভালবাসে । ব্রাঙ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, তাহার নাম সদানন্দ চক্রবর্তী 
ও বাড়ী বঙ্গদেশ বীকুড়া জেলাতে । ব্রাঙ্গণের আচারাদি ব্রাঙ্গণোপযুক্ত হইলেও, কেহ কখন তাহার 
মুখে ঈশ্বরের নাম শুনে নাই এবং তাহাকে কেহ নের দেবীর পূজাদি করিতেও দেখে নাই। 
মন্দিরের পাণ্ডারা যাহ| দেন তাহাতেই ব্রা্ষণের জীবিকা চলিয়া যায়। তিনি মধ্যে মধ্যে 
মন্দির ছাড়িয়া স্থানান্তরে চলিত্বা যান এবং পুনরায় ফিরিয়া আসেন। কখন কখন ছুই, তিন, 
হইতে ৬ মাল পর্ধান্ত অগ্ুসস্থিত থাকেন। যে সময়ের কথ! বলিতেছি তাহার কিয়দ্দিন পূর্বের সদানন্দ 
বাহিরে গিয়াছিলেন, আজ ফিরিয়াছেন। সঙ্গে একটি ২২২৩ বৎসর বয়ন্ক যুবক । যুবকের দিব্যকাস্তি 
ও মুখখানি হাসিভরা | চক্ষু ছুইটি ও ললাটদেশ অসীম বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতেছে । কৌতৃহল।- 
ক্রাস্ত জনগণ জানিতে পারিল যে যুবকটির নাম সতীনাথ এবং তিনি সদানন্দের একটি অন্গগত 
লোক । সদানন্দ ও সতীনাথ উভয়ে মন্দিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং লোকেও ক্রমে ক্রমে 
জানিতে পারিল্ন যে সতীনাথ চারিবেদে পণ্ডিত ও অদ্ভূত শ্রুতিধর। আবার সঙ্গীত বিশ্তাতেও 
| তাহার যথেষ্ট অধিকার আছে । 


পৌষ--১৩৩৭ ] সতীত্ব ১৬৯ 


মন্দিরের লোকের প্রায়ই সন্দেহ করিত যে নিশীথ রাত্রে সদানন্দ ও সতীনাথের মধ্যে প্রায়ই 
কথাবার্তা হয়। কিন্ত সে কথোপকথন এত সাবধানে হইত যে বাহির হইতে কিছুই বুঝা যাইত 
না। পবদিন জিজ্ঞাসা করিলে সদানন্দ হাসিয়া উড়াইয়া দ্রিতেন। পাঠকগণের কৌতুহল নিবৃত্তি 
কল্পে আমরা একরাত্রের কথাবার্তার সংক্ষেপ বিবরণ নিম্নে উদ্ধত করিতেছি । 

' সদানন্দ। ব্রক্ষচর্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে । আাতক অবস্থায় দীর্ঘকাল থাক। যাইতে পারে 
না। দারপরিগ্রহ করিয়া গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিতেই হইবে। অগ্নি বিনা তোমার সকল প্রতই 
ভঙ্গ হইতেছে । দারপরিগ্রহে তোমার আপত্তি কেন? 

সতীনাথ । শঙ্করাদি আচার্ধাগণ বলিয়াছেন সংসারের মধ্যে পরিত্যাগের বস্তই কামিনী ও 
কনক। সংসারে আমার কেহই নাই । পিতামাত। শৈশবে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ভ্রাতা 
ভগ্নী নাই। আপনি পথের থেকে কুড়িয়ে নিয়ে আমাকে মানুষ করিয়াছেন। এখন আপনার 
'মহিমাপূর্ণ জীবন ভাবিয়। ভাবিয়। সংসারের মঙ্গল কাজে জীবন পাত করিয়া চলিয়! সারি চাহি। 
আর কামিনীর সন্বন্ধেআনিয়া আমাকে বিপদের পথে লইবেন না। 

সদদানন্দ। সম্বন্ধ লইয়। জগং। জন্মকালে মান্তষ কতক প্রবৃত্তি লইয়। আইসে। অর্থাৎ 
পূর্বজন্মের কর্মন্ুশীলন ফলে জীবাঙ্করে কতকগুলি সতেজ সংঙ্ীর উন্মুখ হইয়। থাকে । জন্মকালের 
প্রবৃত্তিগুলি ঘতনর বলবান থাকে, মানুষ ঠিক তদন্ুরূপ সন্বন্ধ-স্ত্র পাতিতে বাধা হয়। এক একটি 
প্রবৃত্তির স্থায়ী জ্ঞানের নামই সঙদ্দ। তিমি বেশ বুঝিয়্াছ ঘে প্রবুত্তিগুলির বিরুদ্ধে কার্ধা করিবার 
চেষ্ট। কখনই ফলদায়ক হর ন।। সম্বন্ধের উৎকম সাধন না করিলে মনুম্যত্ব লাভ করা অসম্ভব । 
পিত। , মাত।, জন্মভূমি, সথা, ভ্রাত, পত্রী, অপতা, মানুষ, পশু, পক্ষী, গাছ, নক্ষত্র, প্রভৃতি 
সকলের সঙ্গেই সধ্ধন্ধ রহিয়াছে । পিতা, মাত। তোমার না খাকিলেও মে সম্বন্ধ বর্দমান - নড়বা 
তোমার অন্তিত্বাভাব হইত । মতএব মঞ্জের উতৎ্কষ সাধনই তোষার একমাজ আচরণীয় কম্ম। 
গোড়া কেটে আগায় জল দেণয়ায় ফল হর ন।। দার পরিগ্রহ কর। ভিন্ন তোমার অন্য পথ নাই। 
তুমি দারপরিগ্রহ ন। করিলে আমার ঢেব। ত করিতে পারিবেই ন।, পরন্ধ সষ্ট বস্ত্র মধ্যে কাহারো 
কোন কাজে আসিবে না। 

মতাঁ। এ বড শক্ত পথ। বলিতেছেন দেখছি । খগ্করাদি আচার্যামগ্ুলী তবে গৃহী 
হয়েন নাই কেন? আপনার মতে তাহার। কি মগ লাভ করেন নাই ? প্রতোককেই বিবাহ 
করিতে হইবে এ কথ। ত জ্ঞান শাঙ্ধে পড়ি নাই ! বিশেষতঃ ঘোগ শান্তর মতে ত কামিনী সংসর্গ 
একেবারে পরিতাজনীঘ় | 

সদা । বুদ্ধির অভাবে শান্মবাক্য বুঝ| শক্ত হয় এবং বুদ্ধি ভইলেই শান্তর বুঝ! সহজ হয়। 
শান্তজ কখনই ছুবোধ নহে । শাস্ত্র সাধারণ মানবের জন্ত প্রস্তত। শঙ্কর যখন জন্ম গ্রহণ করেন, তখন 
বৌদ্ধ প্রভাবে পৃধিবী আচ্ছন্ন । ব্রাহ্মণকৃত হিন্দুত্ব তখন ডুবিয়! গিয়াছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষণীর 
: দ্বলে ভারত আচ্ছন্ন হইয়। পড়িয়াছিল । সন্ন্যাসীর দলে ভারত ছাইয়। পড়িয়াছিল। হিন্দুত্বের পুনঃ 
প্রতিষ্ঠান কল্পে শঙ্করের আবির্ভাব । বৈদিক ধন্মের চূড়ান্ত অধঃপতনে বুদ্ধের ুষ্টি; তদ্রুপ বুদ্ধের 
অধঃপতনে শঙ্করের সৃষ্টি। সকলেই সংসার বিরাগী সন্ন্যাসী; কাজেই শঙ্করকেও সম্যাসী হইতে 
হইয়াছিল । সম পশ্থীদের মধ্যে আকর্ষণ স্বাভাবিক ! হিন্দু ধর্মের সন্গ্যাসের দিক ফুটাইয়া দিয়! শঙ্কর 


১৭০ ভারতের সাধন! [ ২য় খণ্ড--৩য় সংখ্য। 


হিন্মুর পুনঃ গ্রৃতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহ! বলিয়া শঙ্করকে যদি ভাব যে তিনি হিন্দত্বের 
আদর্শ তাহা হইলে মূলে ভুল হইয়! পড়িবে। ব্রাক্মণ্য ধর্মে গৃহস্থাশ্রম অনিবাধ্য এবং সপ্ন্যাসীরা 
কখনই আদরণীয় নহেন। মহষি বসিষ্ঠ 'অরণ” বা সন্যাসীদ্িগকে দ্বণার চক্ষে দেখিতেন। এখনও 
যোগ শান্ত বুঝ নাই ; বুঝিলে দেখিবে বিবাহ কর! নিষিদ্ধ নহে । বরং সময়ে বিবাহ বিধিবদ্ধ | 

সতী। যাহাই বলুন বিবাহ করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। কি যেন একটা ভয় 
জাগিয়া উঠিতেছে। 

সদা। সবই পরে ঠিক হইবে । এখন যদি আমাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে চাও, তবে 
গৃহী হইয়! অগ্নি গ্রহণ কর। দার পরিগ্রহে তোমার অনিষ্ট ত হইবেই না- কতদূর ভাল করিতে 
পারি তারই চেষ্টা করিতেছি । এখন অনেক রাত্রি হইয়াছে শয়ন করগে। কাল প্রাতে আমি 
বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে স্থানীস্তরে যাইব । 

সন্তীনাথ শয়ন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই স্থুনিদ্রা হইল ন1। রাত্রি শেষের দিকে 
নিয়োদ্ধত স্বপ্রটি দর্শন করিলেন ₹-- 

“হিমালয়ের পাদদেশে কোনও পবিত্র স্থানে যেন এক মহতী জনসজ্ঘের সমাবেশ 
হইয়াছে। সে জনতার বিশিষ্টতা এই যে তথায় রাজা জমিদার নাই | বেদজ্ঞ ও অন্যান্য শান্তরজ 
পণ্ডিতমণ্ডলী তথায় সমবেত। সতীনাথও যেন সেই সভামগ্ুপের মধো আছেন। শাস্ত্রীলাগে 
সকলেই ব্যাপৃত। নান! বিষয়ে তর্ক উপস্থিত হইতেছে ও তাহার মীমাংসায় পপ্ডিতগণ ব্যাপুত। 
এক পঙ্ডিতের সহিত সতীনাথের যেন বিচার চলিতেছে । সতীনাথের কথ! যে, দক্ষ যজ্ঞ একট! 
উপাখ্যান মাত্র এবং সতীর দশ মহাবিগ্ার রূপ ধারণ ইত্যাদি সবই অলৌকিক ; স্থতরাং প্রকৃত 
নহে। পণ্ডিত মহাশয় নান। প্রমাণ দ্বারা যত বুঝাইতে চাহেন যে সতী ও দশ মহাবিছ্যা সত্য 
ঘটনা, ততই সতীনাথ তাহাকে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করেন। হঠাৎ ঘোরতর ভূমিকম্প আরুস্ত 
হইল। সভাস্থ সকলেই স্তম্ভিত হইয়। পড়িলেন। ক্ষণেকর জন্ত কি একটা তুষিস্তাব বিরাজ 
করিল। ক্রমে সভার একটি স্থান ভূগভে প্রোথিত হইল । সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি পণ্ডিত কোথায় 
অদৃশ্ট হইলেন। এইরূপে সমস্ত স্থানটিই ক্রমে ভূগর্ভে চলিয়া গেল এবং ধাহার। সমবেত হইয়া- 
ছিলেন সকলেই ভূগর্ভে সমাধি প্রাপ্ত হইলেন । সে এক মহা হাহাকার ব্যাপার । অবশেষে সতীনাথ 
প্রাণের আপ পরিত্য।গ করিয়া নিজেই সগ্য উদ্ভৃত এক গর্তে লক্ষ প্রদান করিলেন । ঠিক সেই সময় 
একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণ আসিম। তাহাকে রক্ষা করিলেন। যখন ব্রান্ষণ সতীনাথকে ধরিয়৷ ফেলিলেন, 
তখন সতীনাখ অজ্ঞান। ক্রমে জ্ঞান সঞ্চার হইলে সতীনাথ দেখিলেন সমস্ত স্থানটি জলময় হইয়া 
গিক়্াছে। পার্খের পর্বত স্থির ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া ধ্ধংম ব্যাপারের সাক্ষী দিতেছে। ব্রাক্ষণ তখন 
সতীনাথকে বলিলেন “সম্মুখে জলমগ্ন ক্ষেত্র দেখিয়া কি ভাবিতেছ? ভয় কি, চেয়ে দেখ দেখি, 
জলের উপর কি ভাগিতেছে।” সীতানাথ ব্রাহ্মণের সেই গম্ভীর ও স্সেহুব্যপ্জক স্বর শুনিয়! কি 
যেন কি একট! সাহস পাইলেন এবং চাহিয়া দেখিলেন জলের ভিতর হইতে কি ধেন বহিরগত 
 হইতেছে। অগ্নি শিখা তরঙ্গে তরে খেলা করিয়া আবার কোথায় মিশাইয়৷ যাইতেছে । এক 

বার অগ্নিশিধার ভিতর হইতে শিব ও সতীর মৃত্তি দেখা দিয়া আবার কোথায় চলিয়৷ গেল। পর 
ক্ষণে জলগর্ত হইতে হরগৌরী মৃত্তি উঠিলেন। কিন্তু এখন আর অগ্নিশিখ। নাই। সঙ্গে গণপতি 
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ও ষড়ানন। জলের উপর ভাসিতে ভাপিতে তাহ! অদৃশ্য হইয়া গেল। ক্রমে জল হইতে ছুইটি 
দুইটি করিয়া মানুষ, বৃষ, ছাগ, মেষ, মহিষ উঠিয়া আবার কোথায় অনৃশ্ঠ হইস্বা গেল। প্রতোক 
যুগের একটি অবয়ব হিসাবে ও বলে অপরটি অপেক্ষ! পূর্ণাঙ্গ । পরে এক জোড়া চড়,ই পক্ষী জলের 
উপর উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল 1 ইহাদের মধ্যেও একটী বেশ বলবান ও অঙ্গ ঠিসাবে দেখিতে 
স্থন্দর। মন্ত্রমু্ধের মত এই সব দৃশ্ঠ দেখিতেছেন, এমন সময় মতীনাথের দিকে এক প্রজ্জলিত 
অগ্নিশিখা প্রধাবিত হইল । “বাপরে ! পুড়িয়৷ মলেম” এই কথা বলিয়া! ব্রা্গণের দিকে যেই 
ফিরিয়া দেখিতে গেল অমনি সে দেখিতে পাইল, ত্রাঙ্ষণ অন্তর্ধান, সেই স্থানে একটি রমণীমৃণ্তি 
দণ্ডায়মানা। অগ্নিশিখা সেই রমণীমৃদ্তিতে আসিয়া অন্তন্বত হইয়া গেল।” এই সময় সতীনাথেরও 
নিদ্রাভঙ্গ হইল- তিনি দেখিলেন পূর্ণিমার রাত্রি শেষ ও স্থ্ধা উদয় হইতেছে। 

পূর্ব বন্দোবস্ত মত সদানন্দ স্থানান্তরে রওন! হইবার জন্য প্রস্ত হইয়া সতীনাথের নিকট 
বিদায় লইতে আসিলেন। সতীনাথ মদত স্বপ্ন বৃত্তান্ত সদানন্দকে শুনাইলে, তিনি বলিলেন 
“পৃরিমার স্বপ্ন বিলম্বে সিদ্ধ হয়, কশ্দধ ফলে জন্ম জন্নান্তর গাথা ; মহাপুরুষগণ কন্মস্থত্র অবলগন 
করিয়! চলিয়া! থাকেন ; দার পরিগ্রহ করিতে প্রস্তত হও । আমি এখন চলিলাম।” এই বলিয়া 
সদ।নন্দ প্রতাপগঞ্ড ত্যাগ করিয়া! বহির্গত হইয়। €?গলেন। সতীনাথের চিন্তার শেষ নাই । তিনি 
ভাবিতে লাগিলেন, এ কিবপ স্বপ্ন এবং ইহার কোন অর্থ আছে নাকি? অগ্রিশিখা কেন? 
রমণী মুদ্তিই ব| কেন ? 
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যে দিন মাধুরীকে সর্পাঘাত করে ও অপবিচিত ব্রাঙ্গণট আসিয়। তাহাকে পুনর্জীবিত 
করেন, সেই দিন হইতে আজ চারিব্সরের৭ অধিক হইয়। গিয়াছে । প্রম্থনাথ ক্রমে অধিক মাত্রায় 
উদাসীন হইয়। পড়িয়াছেন। তিনি সেই অদ্ভুত ব্রাঙ্গণের বিষয় চিন্ত। করেন ও তিনি কবে পুনরায় 
আমিবেন এই আশায় দিন গণিতে থাকেন । অবশেষে ত্রাঙ্গণের পুনর্দরশন লাভের আশায় নীরাশ 
হইয়া মাধুরীকে সঞ্ে লইয়া তীর্ঘ যাত্রায় বহির্গত হইবেন এই স্থির করিগ্না তিনি তারাপুরের বাড়ী ঘর 
রক্ষা কল্পে ব্যবস্থ। করিয়া তীর্থ যাত্রায় বহির্গত হইবার দিন স্থির করিলেন। নিদ্দি্ শুভ দিনের 
প্রাতঃক।লে হঠাৎ সেই ব্রাঙ্ণ তারাপুরে মামিয়। উপস্থিত হইলেন। তাহাকে দেখিয়। 'প্রনথনাথের 
আহলাদের আর সীম। রহিল না । তীর্থযাত্রার দিন বদলাইয়। দিয়। ব্রাঙ্গণকে সঙ্গে লইয়| 'প্রমথনাথ 
গৃহাভ্যন্তরে গমন করিলেন । আহার।দি সথুসম্পন্ন হইয়। যাইলে পর সেই অপরাহ্ছে টোলের নিভৃত 
কক্ষে বপিয়! প্রমথনাথও ব্রাঞ্ধণের মধ্যে নিষ্নলিখিত ভাবে কথোপকথন হইয়াছিল । 

প্রম। আপনি এই চারিবৎসরের মধো আর আমাদের বিষয় বোধ হয় ভাবেন নাই । 

সা। আবহমান কালের সন্বন্ধ-_তোমাদের বিষয় না ভেবে থাকিবার যে। কি! বিশেষ 
কার্ধ্যে ব্যাপূত থাকায় আপিতে পারি নাই। আরও দেখ, ইতিপূর্বে আমিবার সময় হয় নাই। 

প্রম। আপনার সহিত পরিচয় সেই এক মুহূর্তের জন্য মাত্র । মাধুরীর পুনঙ্জীবনের অন্ত 
আমর! আপনার নিকট বড়ই কৃতজ্ঞ। ০সই দিন হইতে মাধুরী যেন আমার সে পৃর্ব্ব মাধুরী নহে, এই 
রূপ বোধ হইতেছে। তাহার প্রশ্ন করা ওজ্ঞানের অঙ্কুর দেখিয়া আমি আশ্চর্যান্থিত হইয়। পড়িয়াছি। 
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| সদ1। মাধুরী সন্ধে এখন আমাকে কোন 'কথ! জিজ্ঞাসা করিবে না। সময়ে আমি 
নিজেই সকগ কথা বলিব। তুমি তীর্থ যাত্রায় বহির্গত হইতে এত ব্যস্ত ষইয়৷ পড়িয়াছ কেন? 
রত প্রম। সেই দিন হইতে (অর্থাৎ যে দিন মাধুরী প্রায় মরিয়। গিয়াছিল ) আমার মনে 
কি একট। অজ্ঞাত ভাবেব উদ্দীপন হইস্স। আমাকে উন্মনা কবিয়া ফেলিয়াছে । সতীত্বের পদ্যটি 
শুনিয়া অবধি আমাব মনে যেন কত দিনের কত পবিচিত এক চিন্তাশ্রোত ভাসিয়া উঠিয়াছে। 
অথচ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তাহাব উপর বৃন্ধদেব আপ্যায়িতের ফলে একটা প্রবল 
উদ্দাসীনত! আসিয়! পড়িয়াছে। আমাব মন কি ভাবে, কোথাষ ভাসিযা যাইতেছে আব বৃদ্ধগণ কি 
ভাবে আমাকে দ্বিতীয়বার দার গ্রহণার্য টানিতেছেন। উধাও হইযা মন বিবাট প্রতি দর্শনে 
শাস্তিলাভ করিতে ছুটিযাছে। আব সহা কবিতে পাবিতেছি না। 

সদা। বেশ কথ|। কিন্ত মাধুরী ? 

প্রম। মাধুরী সঙ্গে যাইবে। তাহাব ধেৰপ জ্ঞান তাহাতে তাহাব উপযুক্ত পাত্র যে 
আমি খুজিয় পাইব তাহাব একটু আশা বাখি না। ঘ। কবেন ভগবান এই ভাবিযা গ ঢালিষ। 
দিয়াছি। 

সদ|। হিন্দু মাত্রেই অদৃষ্টবাদী সত্য । কিন্তু তোমাৰ শবীব বহিষাছে, ক্ষুধাতৃ। আছে । 
এমন অবস্থায় চেষ্ট! পরিতাগ কবা ভাবে ঘবে চুবি কব! মাত্র । মাধবীব বিবাহ দিতে না পাবিলে 
তোমীর তীর্থ যাত্রা নিক্ষল। কর্তব্য কাধ্য ফেলিয! কোন কাজেবই অর্নিকাবী হওয়া যায ন!। 

প্রম। মাধুবীকে পুনর্জীবিতা কবায আপনিই এখন তাহাব পিতাব স্থান অধিকাৰ 
করিয়াছেন। আমি এখন মাধুরী সম্বন্ধে গচ্ছিত ধন বঙ্গকৈব ন্যাঘ। ্মতএব আপনিই মাধুবীব 
পাত্র নির্ণয় করিয়া আমাক মুক্তি দিন। 

সদা। আমিও দে বিষষে উদাসীন শতি। আমাব এ যান্ব। এখানে আশাব প্রধান 
উদ্দেস্টই মাধুরীব পাত্র স্থির কবা৷ | তুমি বোবহ্য শুনিমাছ মুবশিদাবাদ জেলায কীবিটেশ্ববীব এক 
মন্দির আছে। উক্তস্থান্ট একান্ন মহাগীঠেব একটি । তথায ঠ্ঠামাদাস মভাপান নামক একজন 
পূজাবী ছিলেন। 

প্রম। সেই সিদ্ধ মহাপুক, ধাহাব শাম প্রা সকলে কবে । 

সদ।। হা। তাহাব বংশেব সহিত তোশাদেব পূর্ন কু?খিতা ছিল। 

প্রম। পিতাব নিকট শুনিযাছিলাম যে তাহাব! আমাদেব খুব আত্মীষ ছিলেন। বাব! 
বলিয়াছেন যে শ্যামীদাস ও তাহাব একমাত্র নাবালক পুন্র জগন্নাথ দর্শনে গিযা ইহলোক পবিত্যাগ 
কবেন। এখন নাকি শ্যামাদাসেব বংশ নির্বংণ | 

সদা। শ্ঠামাদাস তূবনেশ্ববেব মন্দিবে অবস্থিতি কালে বিস্থচিক। বোগে আক্রান্ত হযেন। 
ঘটনা চক্রে আমি সেই সময় তৃবনেশ্বরে ছিলাম , বহু চেষ্টা করিযাও তাহাব জীবন বক্ষা কবিতে 
পারি নাই। অন্তিম কাণে তাহাব নাবালক পুত্রটিকে আমাব হস্তে সমর্পণ কবিয়া স্টামাদাস দেহত্যাগ 
করিয়। মহাদেবীর ক্রোডে চলিয়া যান। আমি তাহাব দেহেব সৎকাব করিক্ব! ছেলেটিকে লইয়া আমাৰ 
আশ্রমে চলিয়া যাই। তথায় পুক্করে রাখিয়া! তাহাকে শিক্ষা দিয়া এখন মানুষের মত কবিয়াছি। 
তাহার যেরূপ গুণ ও শিক্ষা তাহাতে সেই ছেলে উই মাধুবীল উপযুক্ত পাজ মনে কবি। 
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প্রম। শ্যামাদাসের পুত্র জীবিত-_-ইহাঁও এক দৈব ঘটন৷ দেখিতেছি । নাবালক অবন্থ 
হইতে সে ছেলে যখন আপনার নিকট শিক্ষা দীক্ষা পাইতেছে তখন সে নিশ্চয়ই উপযুক্ত পাত্র । 
মহাপাত্র বংশ আমাদের করণীয় ঘর _মাধুরীর বিবাহ সেই পাত্রেই দিবার ব্যবস্থা করুন। ছেপে, 
টির নাম? ূ 

সদা। সতীনাথ। উদ্দেশ্য বিহীন অবস্থায় আমি তারাপুরে আগমন করি নাই। 
মাধুরী ও সতীনাথের পুনমিলনই আমার এই চেষ্টার মূলে নিহিত জানিবে। 

প্রম। “পুনম়িলন” কেন বলিলেন ? 

সদ । বুঝিবে। বিবাহ এক জন্মের সম্বন্ধ নহে। তোমার মাধুরীর বয়স ১২ বৎসর 
উত্তীর্ণ হইয়। গিয়াছে । সতীনাথের বমস এই ২৩ বংসর। যদিও আমার উপর তৃমি সবই ভার 
দিয়াছ তথাপি তোমার নিজে একবার সতীনাথকে দেখা উচিত। তুমি তারাপুর হইতে রওনা 
হইয়! হরিখ্ার যাত্র। কর; আমি আমার আশ্রমে ফিরিধ! গিয! সতীনাথকে লইয়া! তোমাব সহিত 
মিলিত হইব । 

প্রঘ। আপনার আশ্রমটি কোথায়? 

সদ।। মহাবালেশ্বর, গ্রতাপগড়। 

প্রম। আমর। উভয়ে ত আপনর সঙ্গে তথাপ্ধ যাইতে পারি। এবং যদি আদেশ হয় 
তবে তথ। হইতে চারিজনেই তীর্ঘষাত্রায় বহির্গত হইতে পারি। 

সদ। | নে প্রস্তাবে বিশেষ বাধ। আছে । এই বিবাহ কার্য এখনি সম্পন্ন হইবে না। 
সতীনাথকে এখন বিবাহে মত করাইতে পারি নাই। তবে সে বিবাহ করিতে বাধ্য । 

এইবপ কথা বার্তার পর সদানন্দ ও প্রমথনাথ উভয়েই সায়ংকৃত্য করিবার জন্য প্রস্তত 
হইলেন। আহ্বিক-কৃত্য সমাপনাস্তে রাত্রের আহার শেষ করিয়া উভয়ে নিজ নিজ শয্যায় গমন 
করিলেন। মাধুরী বরাবরই পিতার নিকটই শয়ন করিত। সেও বাপের কাছে শয়ন করিল । 
রাত্রে প্রমথনাথ ও মাধুরীর মধো যেরূপ কথাবার্ত হইল তাহার কিয়দংশ আমরা পাঠককে এইস্থানে 
উপহার দিতেছি । 

প্রমথ । মাধুরি! এবার তোম|র বিবাহ দিতে হইবে। সদানন্দ ঠাকুর এক পানর 
স্থির করিয়াছেন। 

মাধু। বিবাহ হলে ত আমি পর হইয়। যাইব । তোমাকে কে দেখিবে! আমি যদি 
বিবাহ ন। করি তাহাতে ক্ষতি কি? 

প্রম। কন্ত! গচ্ছিত ধনের ন্তান। যাহার ধন তাহাকে ফেরৎ দিতে পারিলেই পিতার 
কর্তব্য পালন করা হয়। তুমি ত আমার নও । তবে আর পর হইবার কথা উঠিতেছে কেন? 
আর বিবাহ না! করে তুমি কাহার কাছে থাঁকিবে। তোমাকে কে রক্ষা করিবে? 

মাধু। কন্যা গচ্ছিত ধন! কেন আমি কি মার স্তন্ত পান করি নাই? আমি কি 
তোমাদের রক্তমাংসে পুষ্টিলাভ করি নাই? এরূপ হৃদয়হীনতার কথা কেন বলিতেছ, বাব! ! 
বিবাহ করিব না। কোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া এ জীবন কাটাইয়া দিব। 

প্রম। কন্তা হইলেই পিতামাতা জ্ঞাত হয়েন যে উহ! অন্যের ধন এবং তাই: জানিয়াই 
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কন্যাকে লালন পালন করিয়৷ থাকেন। সেইজন্য কন্তার প্রতি পিতামাতার সাধারণতঃ বেশী টান 
হয়। যতক্ষণ ন! সেই ধনটি যাহার তাহাকে প্রত্যর্পণ করা হয় ততক্ষণ পিতামাতার সথখশাস্তি 
থাকে না। তবে হৃদয়হীনতার কথ! কেন আনিতেছ ? বরং বিবাহ না দিয়া নিজের স্থুখের জন্য 
কন্যাকে প্রতিপালন করাই হৃদয়হীনতা। আর আমার সঙ্গে সঙ্গে তুমি কত দিন কষ্টে থাকিতে 
পারিবে । পুরুষ ও নারী এক উপাদানে নষ্ট নহে । পুরুষে ষ। আছে তাহা নারীতে নাই। পুরুষের 
বল ও বুদ্ধি নারী ধারণ করে না; নারীর স্বেহ ও কোমলতা পুরুষ কখনই লাভ করে না। পুরুষ 
ংসারের যত দুঃখ সহা করিয়া দণ্ডায়মান থাকিতে পারে, নারী তাহা পারে না; আবার নারী সম্তান 

ধারণ করে, পুরুষ তাহা কখনই পারে ন।। পুরুষ ও নারী পৃথকভাবে দুই অসম্পূর্ণ স্থষ্টি। তারই 
জন্য নারীকে পুরুষের অর্ধাঙ্গ বলিয়া থাকে । ইংরাজীতে নারীকে আবার অধিক উত্তম অর্দাংশ বলে। 
নারী ও পুরু একত্র হইলে তবে বিধা তাঁর পূর্ণ কষ্ট দেপা যায়। পরের ধন তুমি, তোমাকে আমি 
সঙ্গে রাখিয়! বিখাসবাতক্কতা পাপে ন্লিপ্ হইতে পারিব ন|। তা ছাড়া তুমি কি আমার সঙ্গে 
থাকিতে পারিবে, কখনই না । সে কষ্ট্ের জীবন তোমার নহে । 

মাধু। ওসব বাজে কথ|। নারীকে স্থযোগ দিলে সেও পুরুষের মত সর্ব বিষয়ে সমান 
হইতে পারে । দেখ না এখন কত নারী যুদ্ধে যাইতে চাহে; কত নারী বিদ্যা চর্চা পুরুষকে 
হারাইয়! দিতেছে , নারীর লিখিত নাটক নভেল আজ্ঞকাল পুরুষের একমাত্র পাঠের বস্তু হইয়াছে । 
আমেরিকা দেশে স্ীলোকের কৃতিত্বের বিষয় শুনিয়াছি-_পুরুষ তাহাদের নিকট কোনও বিষয়ে শ্রেঠ 
নহে। 

প্রম। যখন বিকার ধরে তখন ওরূপ ছুট। একটা শষ্টিতন্তের ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়। 
যায়। স্ত্রীলোকের পল্টন লইয়! কোথা ও কেহ যুদ্ধ করে নাই । বিদ্যাচর্চা নারীদের মধ্যে চিরকাল 
আছে ও থাকিবে । তবে এখনকার নারীর লিখিত নাটক ও নবেলে বিগ্ার চিত্র ত নাই, আছে 
তার বিপরীত। আজকালের পুরুষগণ বিদ্য। ভালবাসেন না, তাই পুরুষের লেখা ভাল লাগে ন|। 
আমেরিকার সভাতার সঠিক খবর জানি না, তবে ইহা নিশ্চয় যে, ৰিকারজনিত যে বিষ স্ত্রীলে।কগণ 
সে সমাজে তুলিবে তাহাতে আমেরিকার স্থখশান্তি নষ্ট হইবে । সে বিষ হজম করা যায় না। যদি 
যেতে।, তবে মানব জাতি সমাজ ও সভাতার জন্য হাজার হাজার বংসর ধরিয়। এত চেষ্ট। করিত 
ন।। যে সমাজে স্ত্রীলোক পুরুষের মুখাপেক্ষা করে না, সে সমাজে ও অসভা আদিম মনুষ্য সমাজে 
কোন পার্ধক্া দেখি না। 

মাধু। তবে কি তুমি বলিতে চাও নাবীর পুস্তক পাঠ কর। উচিত নহে? পুরুষগণই ব1 
কি ভাল গ্রস্থ লিখিতেছেন? 

প্রম। তুমি এখনও বালিকা এ বিষয়ে বিশেষ কি বলিব! বড় দুঃখে ও ক্ষোভে হাদয় 
ভার্গিয়৷ যাইতেছে । এ প্রশ্ন আম।কে ন। জিজ্ঞাস করিলেই ভাল হইত। কালধশ্মে সবই বিগ- 
ড়াইয়া গিয়াছে । এখন উল্টে। দিকে চিন্তান্তরোত প্রবাহিত হইতেছে । ভাল জিনিষে পুরুষের 
অরুচি আসিয়াছে । অরুচি রোগের লক্ষণ। পুরুষ নারীর অনুকরণে ব্যাস্ত এবং নারী পুরুষের 
অন্থকরণে আনন্দিত। স্ট্টিতত্বে পুংজ।তি স্ত্রীজাতি অপেক্ষা অক্ষ সৌষ্টবে পূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ ; কিন্ত মুখের 
সৌন্দর্ষোর জন্ত ভগবদাত্ত জিনিষগুলি ফেলিয়া দিয়! পুরুষ নারী সাঁজিতেছে, আর নারীরা কামাইয়া 
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লোমাবলীর গোড়ায় সিগারেটের ধোমা দিয়। হাতে ছড়ি লইয়া বেড়াইতেছেন। পুরুষগণ বেশ স্থন্দর 
কৌকড়ান চুল ঝুলাইয়া কাছা খুলিয়া নারীর অনুকরণে ব্যাপুত, আবার নারীরা চুল ছোট করিয়া 
বেঁক! সিথি কাটিয়া বেড়াইতেছেন। মনের গঠন দেহে ও হাবভাবে প্রকাশ পায় মাত্র । পুরুষ 
এখন নীরীর লেখার অহ্থকরণে ব্যস্ত এবং নারী পুরুষের লেখার অনুকরণ করিতেছেন। বিশেষতঃ 
এ বিষয়ে পুরুষের অধঃপতন অতি শোচনীয় হইতেছে । নিক্জ পূর্বতন পিতামহী বা মাতামহীর 
অদ্ভূত দেবতুল্য চরিত্রের বিষয় একেবারে ভুলিয়া গিয়া, কলস্কিত নারীর চরিত্র লইয়া গ্রস্ত লিখিয়া 
সেই বংশের বংশধর নিজকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছেন। সিংহশাবক শুগালের বৃত্তি 
ধারণ করিতেছে ! সেই পুংজনোচিত ভাষ। ও উচ্চারণ ভূলিয়। গিয়া স্ত্রীজনেচিত তরল ভাষায় 
পুরুষগণ ডুবিয়। যাইতেছেন। মাধু! তুমি মানুষের লিখিত গ্রন্থ পাঠ করিও । পুরুষাকারে ঢাকা 
তরলমতি লেখকের পুস্তক কখনও পড়িও ন1। পুরুষের লেখ! পড়িলে বুঝিবে-_বিবাহ মান্ষের 
ইচ্ছায় হয় ন। | উহ! বিধি নির্বদ্ধ। তুমি স্ীজাতি ও তুমি জানবে তুমি স্ত্রী; স্বতরাং তোমার 
বিবাহ অনিবার্ধা। যার স্বীপুরুষ বিভেদ জ্ঞান নাই, তার বিবাহ প্রয়োজন নাই । যেমন পরমহংস 
শুকদেব গোস্বামী । হিন্দুপুরাণে একমাত্র দৃষ্টান্ত । এখন ঘুমও । কাল প্রাতে সদানন্দ গাকুর যাহা 
বলেন তাহাই আমাদের আচরণীয় হইবে। 

মাধু। আচ্ছা, বাবা! সদানন্দ ঠাকুর কে? ও আমার বিবাহ দিতে এত বাস্ত 
কেন? লোকট।কে দেখিলেই ভক্তি হয়--অথচ এইরূপে মানুষকে ছুংখ দেবার পথ খোজা তাহার 
বাবসা নাকি! 

গ্রুম। ওর বিষয় আমিও বিশেষ কিছু এখনও জানিতে পারি নাই। তবে উনি ত্রাঙ্গণ 
ও অতিশয় জ্ঞানবান। কি যে একটা শক্তি উহাতে রহিয়াছে আমি এক মুহর্তের মধ্যে তাহাকে 
সর্ধবন্থ দিয়ে ফেলিয়াছি। আমার মনে হয় উনি আমাদের পরম মঞ্গলকারী লোক । ধাহারা 
প্রকৃত ধণ্ম জীবন লাভ করিয়াছেন, তাহারা সকলেই বিবাহ দিতে ব্যন্ত। তুমি ত নারদ মুণির 
কথ! অনেক শুনেছ, বাছা! তিনি ত মানস পুন্র ও নিত্যমুক্ত। অথচ তাহার প্রধান কার্ধ্যই 
দেবতাদের বিবাহের সন্বন্ধ কর!। বিবাহ ছুঃখের না, বিবাহ না কর! দুঃখের তাহ! বড় হয়ে 
বুঝিতে চেষ্টা করিবে । 

মাধু। তবে নারদ নিজে কেন বে করেন নাই ? 

প্রম। নারদ দ্বাদশ মানসপুভ্রের একজন। বার জনের কয় জন বিবাহ করিয়। স্ষ্টি 
বৃদ্ধি করিতে প্রস্ত হয়েন এবং আর কয় জন ত্রিহবন ভ্রমণ করিয়। »*ষ্টিকর্তার গুণ ও মহিম! কীর্তন 
করিয়। পিতামহ ব্রদ্মার আদেশ পালন করিতে প্রতিশ্রত হয়েন। ব্রপ্ধার এ আদেশ কেন-_তাহ! 
সময়ান্তরে জ্ঞান হইলে তোমাকে বুঝাইয়া দিব। এখন তাহা তোমার ধারণ! হইবে না। এখন 
ঘুমাও, আর রাত্রি জাগরণ ভাল নহে । 

প্রাতঃকালে উঠিয়! প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে সদানন্দ ঠাকুর দিন পর্ধিক! লইয়। দিন স্থির 
করিলেন। সে দিন অষ্টমী ছিল। আগামী বুধবার ত্রয়োদশীতে প্রমথনাথের তীর্থ মাত্রার দিন 
স্থির করা হইল। সদানন্দ পর দিন তারাপুর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। প্রম্থনাথ ও 
মাধুরী নির্দিষ্ট দিনে কাশীর দিকে রওন| হইয়া গেলেন। তারাপুরের লোকেরা অনেক চেষ্টা 


১৭৬ ভারতের সাধন৷ [ ২য় খণ্ড--৩য় সংখ্যা 


করিয়াও প্রমথনাথকে তীর্থ যাত্রার সংকল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিল না। এক দিন 
তারার মন্দিরের সন্মুখের বারাগায় বসিয়া কয় জন পৃজরীর মধ্যে, অপরাহ্ধে ঘে সকল বিষয় 
আলোচনা হইয়াছিল তাহার কিয়দংশ পাঠকের জানিয়। রাখা ভাল। 

১ম পৃজারী। কি আশ্চর্য ক্ষমতা দেখ! লোকটা এসেই প্রম্থনাথকে যেন জুজু 
বানিয়ে দিয়েছিল। প্রমথর সে পাগ্ডিত্য ষেন ডুবে গিয়াছিল। 

২য় পূজারী । ওরে! কে কি ভাবে আসে যায় কিছু বুঝিবার যো নাই। এই তারা 
পীঠে কত রকমের লোক এল গেল। সদানন্দ ঠাকুর নিশ্চয়ই একজন মহাপুরুষ । 

১ম। ছেঁড়া কাপড়, গামছা হাতে এবং থেলে৷ হু'ঁকোয় ২৪ ঘণ্টা! টান। এতে যদি 
বাব! মহাপুরুষ হয় তবে নাচার । 

৩য়। নারে; তুই দেখিস নহি । লোকটার কপাল ও চক্ষু ঠিক যেন আমাদের বাঘাশ্বর 
পণ্ডিতের মত। আমি ছেলেবেলায় তাকে দেখেছিলাম । 


১ম। লোকটার ক্ষমত। খুব। কোন আড়ম্থর ন! করে কেমন দেখ প্রমথনাথকে হাতে 


করে নিল। 


২য়। প্রম্থট। বোক। কিনা, তাই সদানন্দের চালবাজিতে ভূলে গেল। আমদের 
ভূলাতে পারিল ! 

৩য়। বাঘাম্ধরের পৌত্র। বোক। ত নয়ই, তাহ। ছাড়া প্রমথ একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত। 
তোমাদের বুঝিবার ভুল। সদানন্দ নিশ্চয়ই একজন মহাপুরুষ । 

২য়। আচ্ছ। মানিলাম-_সদানন্দ সাধু । তবে তীর্থ যাত্রা কেন বাপু! তাল্লাপীঠ নিজে 
এক তীর্থ; ত৷ ছাড়া, “মন চাঙ্গা ত কাঁদায় গঞ্গা”--মনেই সব। 

১ম। ওরে স্থান মাহাত্মা আছে। সকল স্থানে সকল কাজ করা যায় না। 

২য় । মাটির আবার মাহাজ্সা। তোর মাথাট। খারাপ হ'ল নাকি । কাশীতে গেলেই 
মুক্তি! ব1, কিস্ুন্দর তত্ব 

৩য়। আচ্ছ।! তোমাদের ম্যালেরিয়। ধরিলে জলবাধু পরিবর্তন করিতে ব্যবস্থা! কর। 
হয়। রক্তওঠার পীড়। হ'লে পুরীধামে যাইতে হয়। কেন বল দেখি? যদি স্থানের কোন গুণ না 
থাকিবে তবে মধুপুর, শিমুলতলা, দাঞ্জিলিং, শিলং, মারী, কাশ্মির প্রর্ীতি যাওয়ার প্রয়োজন ? 

২য়। সেসবস্থানের জলবায়ু যে ভাল! তীর্থে ত জলবায়ুর জন্ত যাওয়া হয় ন| 
ধর্ম ধন্ম করে যাওয়। হয়! ধশ্ম ত মনের জিনিষ, মনট। ঠিক হুলে তারাপুরেই সব আছে ! 

১ম। যনটার তিনট। গুণ আছে । তাকে সংস্কৃত কথায় সত্ব, রজ ও তম নাম দিয়েছে । 
অর্থাৎ মন সময়ে কার্যে তৎপর থাকে; আমার সময়ে ঘোরতর আলম্ত্ে যেন মচ্‌ড়ে পড়ে । এই- 
গুলো যখন সমান ভাবে উদয় হয় তখন তাকে ভাল মন বলে। যখন একট! ভাব বেশী হতে থাকে 
তখন তাকে বিকার বলে । বিকারের চিকিৎসাই সর্বদা গ্রয়োজন। 

ওয়। সেই জন্তই পৃথক তীর্ঘে পুথক ফল. বলা! আছে। পিতৃতীর্ঘে পিতৃভক্তি পাও! 
যায়, তথায় বুন্দাবনের গোপীপ্রেম পাওয়া যায় না। যেমন রোগ তাহার জন্য তেমনি তীর্থ ব্যবস্থা । 

২য়। তাই বুঝি কাশীতে যত চোর ডাকাত ও সচ্চরিজ নরনারীর বাসস্থান ! 


পৌষ-__-১৩৩৭ ] সতীত্ব ১৭৭ 


১ম। কাশীতে ভাল আছে, মন্দও আছে। তুমি যেমন অধিকারী তেমনি পাইবে । 
দাত্জিলিংএ মালেরিয়। নষ্ট হয়, আবার ম্যালেরিয়! হইয়। লোক মারীও যায়। সাবধান হইয়া না 
. থাকিলে শৈত্যের প্রভাবে মৃত্া ঘটে । দাজ্জিলিং এ ভাল আছে মন্দও আছে। যেষা চায়। 

৩য়। তা ছ'ড়া তীর্থ যাত্রায় প্রকৃতিত্র বিরাট আকার দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে 
নিজের ক্ষুত্রত্ব প্রতিভাত হইয়া মহানের এশ্বর্ষো মন অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য মুগ্ধ হইয়৷ পড়ে। 
যে শীরাশীয় পুড়িয়াছে সেই জানে তীর্থ যাত্রায় কি শান্তি পাওয়া যায়। 

২য়। আচ্ছা! ন|:হয় বুঝিলাম প্রমথের তীর্থ যাত্রায় লাভ আছে। ধেড়ে কেন্ট 
মেয়েটাকে কি বলে সঙ্গে লইয়া গেল, বে না হলে যে জাত যাবে! 

১ম। সেট] একট। কথ বটে ! ও বিষয়ে তেনা কাকা য৷ বলেন তাই করা যাবে । 

৩য়। তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায় বড় কুটিল প্ররুতির লোক । তিনি কেবল জাত মারামারি 
ও পৈত। নিয়ে টানাটানিতেই আছেন । প্রমথ অতি সঙ্জন এবং তাহার কন্যাও এত বড় হয় নাই 
যে বিবাহ এখনি দিতে হবে । 

২য়। (তামর! নাস্তিক হয়ে পড়েছ দেখিতেছি। তৃমি বুড়ে। হয়ে গেছ তবু এ কথ। 
বলিলে । মেয়েটার ১২ বৎসর পার হইয়! গিয়াছে । দশমে কন্য'ক! বলে, তার উদ্দে বিবাহ দেওয়া 
প্রচলন হইলেও শান্্াহ্থমোদিত নহে। 

১ম। দেশ কাল পাত্র ভেদে সর্ব কাধ্যই করিতে হয়। যেদিন কাল পড়েছে তাহাতে 
আর পুরাতন প্রথ। চলে না হে! সে সংযম ও ব্রঙ্গচর্ধ্যাদি যদি থাকিত তা হলে দশ ব। এগার 
বৎসরে কন্যা সম্তান প্রসব করিয়া মীত হইত না। সামাজিক অবস্থাই মানুষ তৈরী করে। 
সমাজের অপঃপতন হইয়া গিয়াছে, অথচ তুমি চীও ব্রপনচর্যা কালের বিবাহ প্রথ|। গোলাকুচীতে 
“পীডামিড” তৈরী করা মায় ন1। 

২য়। ছি! ত।হবে বইকি। উনি শাস্ত্র তৈরী করবেন? 

৩য়। শান্স সবই তৈরী আছে । কতকগুলি আবর্জনা আসিয়! প্রকুত মন্ধার্থ একবারে 
চাপ। দিয়াছে । এখন শান্ত্রীর্থ উদ্ধার করা অতীব ছুবূহ হইয়াছে । তোমার যদি চক্ষু থাকিত 
দেখিতে পাইতে বালিকা পয্মীর উপর কি খোরতর অত্যাচার সমাজে চলিয়াছে। সমাজে সে 
দৃষ্টান্ত ঘরে ঘরে । কাল ক্রমে উহ! উঠিয়। যাইবে ও যাইতেছে । দেখিলে তোমার হ্ৃৎকম্প 
হইবে। আর এই ছাই মুখ দেখাইয়। বালিকাকে নর পশুদের হস্তে দিতে তোমার এ আগ্রহ 
থাকিবে ন|। 

ক্রমে সন্ধ্য। আপিয়। উপস্থিত হওয়াতে দেবীর আরতির উদযৌগে সকলেই ব্যস্ত হইয়। 


পড়িলেন। 
ক্রমশঃ 


যক্ষের ধন 
কল্যচিৎ সাহিত্য-কুবেরের ভাগ্ডার হইতে সংগৃহীত 
( পূর্বান্থবৃত্তি ) 
(সংবাদ প্রভাকর-_-১ অগ্রহায়ণ, ১২৬২ ) 
৬রামকান্ত ভাছুড়ী, রস-সাঁগরের জীবন চরিত । 
[ সংক্ষেপ বৃত্তীম্ত 7 

প্রশ্ন--অমাবন্তা গেল আবার পৌর্ণমাসী এল । 
পৃরণ-হারে বিধি নিদারুণ কত খেলা খেল । সংসারের যন্ত্রণা যত হাবাতের ঘাড়ে ফেল ॥ 

কান্দিয়া কুরিন্দে কহে কোন দিন বা ভালো । অমাবশ্য। গেল আবার পৌর্ণমাসী এল ॥ 
প্রশ্ন--জাঙ্গাল বোয়ে যান কষ্ণ পায়ে দিয়ে ছাতি। 
পৃরণ__সথের প্রাণ সদাই খান গীজা কিম্বা পাতি । থে নেশাতে কিন্তে চান নবাবের হাতি। 

এক টানেতে অন্ধকার দিনে জালান বাতি। জাঙ্গাল বোয়ে ঘন কৃষ্ণ পায়ে দিয়ে ছাতি ॥ 
প্রশ্ন লাগে তীর না লাগে তুর । 
পৃরণ--গৌসাই গোবিন্দ প্রেমের তুকা। গ্রন্থ পাঠ গাঁজ। হাক্কা ॥ 

ধরেন কাণ লাগান ফাকা । লাগে ত্তীর না লাগে তুরু। ॥ 
প্রশ্ন--বাছা। বাছ। বাছ।। 
পুরণ_কপি মেরে অছৈত দেখাইল। পাছ।। অবধৌত নিত্যানন্দ দিলেনাক কাছা ॥ , 

ভারতী বেটা! মুড়িয়। দিলে ঠাঁচরচলের গোছা । তোর। তিন্‌ জন। বৈরাগি হলি বাছ। বাছ।২ ॥ 
প্রশ্ন--ধিজ্তা ধিন। পাক। নোন। | 
পূরণ চৈত্রে শিবের আরাধনা । জিহবা! ফৌোড়েন ঢেকির মোন। ।। 

ছোলা কল! গুড় পানা । ধিস্ত। ধিন পাকা নোনা ॥ 
প্রশ্ন মাতা ধার সধব। বিমাত। তার রাড়ী। 
পূরণ -সাধে দিলেন বাপের বিয়ে দাস রাজার বাড়ি। হেন পিতার পঞ্চত্ব পদ্ধিনীরে ছাড়ি ॥ 

অভিমানে ভীম্ম ভূমে যান্‌ গড়াগড়ি । ম। ধার সধব। বিমাত। তার বাড়ী ॥ 
প্রশ্র-পিতার বৈমাত্র ভাই, নিজ সহোদর । 
পুরণ_-অদিতি নন্দন সেই দ্রেব পুরন্দর । শিব আজ্ঞে পঞ্চ ইন্দ্র প্রৌপদীর বর ॥ 

কৃষ্ণর্ঞুন প্রতি যে যে কন বূুকোদর। পিতার নৈমাত্র ভাই নিজ সহোদর ॥ 
প্রশ্নর_পিতার বৈমান্মর যে সে আমার বৈমাত্র 
পৃরণ--উচ্চরবে কেঁদে কন মান্রীর ছুই পুক্র। ষড়যন্ত্রে বধিলাম এহেন স্থপুত্র ॥ 

তর্পণ কালেতে বুস্তী প্রকাশেল। মাত্র । পিতার বৈমাত্র যে সে আমার বৈমাত্র ॥ 
প্রশ্ন--গোলমালেতে রেস্ত ফলে হাটের নেড়া হুজক চায়। 
পুরণ_-উকিল খোজেন্‌ মোকদ্দমা, কোকিলে বসন্ত গায়। 

সত্যবাদী সত্য খোজেন্‌, মিথ্যাবাদী মিছ, কথায় ॥ 


পৌষ-_-১৩৩৭ ] যক্ষের ধন ১৭৯ 


পাধু খোজেন্‌ পরমার্গ, লোচ্চা খোজেন রাড়ের রায়। 
গোলমালেতে রেস্ত ফলে, হাটের নেড়া হুজুক চায় ॥ 
প্রশ্ন_য্খন ছেলে জন্মাইল মা ছিলন। ঘরে । 
পূরণ-_পুঞ্রবতী সতী সীতা যাঁন সরোবরে। খধি আসি 'প্রবেশিলা আশ্রম কুটারে ॥ 
কুশময় কুমার স্থাপিল শৃন্যঘরে । জানি কি জানকী যদি মনস্তাপ করে ॥ 
একে কৈল যুগল বান্মীকি মুনিবরে । যখন ছেলে জন্মাইল ম। ছিল না ঘরে ॥ 
প্রশ্ন ইদুর বড় সাতার তার মার্গে খুদের পেরে । 
পুরণ-__হায়রে কলি বলিহাঁরি দেবতা হলেন ঈশু। মজাইতে একেবারে ঘত হ্িছুর শিশু ॥ 
সতী হোলেন অধোগামী স্বর্গে গেলেন জেরে ৷ ইছুর বড় সাতারু তার মাগে খুদের পেরো ॥ 
প্রশ্ন গোবিন্দ পরমানন্দ মুকুন্দ মুরারে 
পৃরণ-_-পাপের পরলীন্দ। ভারি মগ্ন হলো পাবে । ঘাটে মাঁজি নাইকো বূঝি ডাকতো রসনারে ॥ 
নিবপিত ঘণ্টা! মধো যেতে হবে পরে । গোবিন্দ পরমানন্দ মুকৃন্দ মুরারে ॥ 
প্রশ্ব _শমন গমনে কেন তুমি অগ্রগামী | 
পৃরণ-_শক্তিশেলে লক্ষ্মণ পড়িয়া রণভূমি । কাঁন্দেন ব্যাকুল হয়ে জগতের স্বামী ॥ 
শিক্ষ। দীক্ষ। বিবাহ সবার আগে আমি । শমন গমনে কেন তুমি অগ্রগামী ॥ 
প্রশ্ন-_হাট শুদ্ধ এই তো । 
পূরণ-- দেহের গৌরব মন, পরভার্য্যা পরধন | বাঞ্চ। করে সর্বক্ষণ, পুণ্যাঙ্কর নাইতো ॥ 
পশু পক্ষি কীটে খাবে, অথব। অনলে দিবে । দেহ্রত্ব কেড়ে লবে, আটকা ন সেইতো ॥ 
এরস সাগরে মত্ত, সম্পদ গিরীশ দত্ত । থাকিলে কিঞ্চিৎ স্বত্ব, পরিচয় দেইতো। ॥ 
মন তুমি বড় মন্দ, তেজে কালী পাদপদ্ন । কাল পাশে হোলে বদ্ধ, হাট শুদ্ধ এইতো ॥ 
প্রশ্ন ভূমিষ্ঠ হইয়। হরি হারালাম এইমাত্র । 
পুরণ-_-বার বার যাতায়াত নিজ কর্ম সুত্র । পূর্ব কথ। নাহি মনে কিনামকি গোর ॥ 
জঠরে পরমানন্দে ছিলাম পবিত্র । ভূমিষ্ঠ হইয়। হরি হার।লাম এইমাত্র ॥ 
প্রশ্ন__ তৈল থাকিতে দীপ যেন গেল নিভাইয়ে | 
পূরণ - কেকৈ বচনে রাজা রামে বনে দিয়ে । মনস্যাপে ব্রদ্গশাপে জঙ্ঈরিত হোয়ে ॥ 
দশরথ অযুত বংসর আয়ু পেয়ে। ঠৈতল থাকিতে দীপ যেন গেল নিভাইয়ে ॥ 
প্রশ্ন--সতী বাক্য রক্ষা হেতু বেদ বাক্য নড়ে। 
পূরণ_ রুগ্ন পতি লয়ে সতী প্রবেশিলে ঘরে । রজনী প্রভাত আর কার সাধ্য করে ॥ 
চন্দরনথ্য্য লুকাইল স্থমেরুর আড়ে। সতী বাক্য রক্ষা হেতু বেদ বাক্য নড়ে ॥ 
প্রশ্র-- হায় হায় হায় রে। 
পূরণ__অক্র আসিয়! রথে, লয়ে যায় ব্রজনাথে । বলরাম তাঁর সাথে, মধুপুরে যায় রে ॥ 
কান্দি গোপীগণ যত, প্রেম ধার! অবিরত | যমুনা তরঙ্গ মত, ছুনয়নে বায় রে ॥ 
শুনি রাণী যশোমতী কান্দিয়া লুটায় ক্ষিতি। বলেন রোহিণী সতী, একি হল দায় রে॥ 
দুপুরে ডাকাতি করি, প্রাণধন প্রাণ হরি । কে মোর নিলরে হরি হায় হায় হায় রে॥ 


১৮০ ভারতের সাধন৷ [ ২য় খণ্ড--৩য় সংখ্য। 


ব্রজ কুলবধূ বলে, কামনা করিয়া ছলে । পেয়েছিন্থ তপো! বলে, মনোময় তায় রে॥ 
এবে মোর মন হরি, শ্রীনন্দ নন্দন হরি । যান বুঝি মধুপুরী, বধি অবলায় রে ॥ 
মুখে কুলে দিয়া কালী, না ভজিতে বনমালী। রসের কলঙ্ক ডালি, তুলিহ্ু মাথায় রে। 
আরে নিদারুণ বিধি, মোর সঙ্গে বাদসাধি। দিয়ে নিলি হেন নিধি হায় হায় হায় রে ॥ 
রাজ্য ত্যেজি রঘুপতি, পঞ্চবট উপস্থিতি । অনুজ বনেতে দেখি, ম্বগ পিছে ধায় রে) 
ভেকধারী নিশাচর, সীতার ধরিয়া কর। অন্তরীক্ষে রথ লয়ে, চোরা পথে যায় রে ॥ 
জটাই শুনিয়া নাট, মারে বীর পাকশ।ট | রথ সহ রাবণেরে, গিলিবারে যায় রে ॥ 
বস্ববাণে কাটে পাক, পলাইয়। মারে ভাক। এসময় রাম নাই, হায় হায় হায় রে ॥ 
প্রশ্ন- পায় পায় পায় না। 
পূরণ--চিনিতে নারিন্থ আমি, আইল জগং স্বামী, মাগিল ত্রিপাদ ভূমি, আর কিছু চায় ন|। 
খর্বব দেখি উপহাস, শেষে দেখি সর্বনাশ, স্বর্ণমূর্ত্য দিয়ে আশ, পরিতোষ হয় ন|॥ 
ফুরাইল এ সম্পদ, আছে আর এক পদ, এক্ষণে পরম পদ, কলঙ্কত যায় না। 
কি আর জিজ্ঞাস প্রিযে, বৃন্দাবলি দেখ সিয়ে, অখিল ত্রক্গাও্ড দিয়ে, পায় পায় পায় না ॥ 
প্রশ্ন-্পায় পায় পায় । 
পূরণ__কাদি কন বুন্দাবলী, বলিরাজ শুন বলি। আনিরাছে বনমালী, ছলিতে তোমায় ॥ 
হেন ভাগ্য কবে হবে, যার বস্ত সেই লবে। জগতে ঘোষণ। রবে, সুজন সভায় ॥ 
একপদ আছে বক্র, প্রকাশ করিল চক্রী । এদেহ করিয়া বিক্রি, ধরহে মাথায় ॥ 
তুমি আমি দুজনের, ঘুচিল কর্মের ফের। মিলাইব বামনের, পায় পায় পায় ॥ 
প্রশ্ন-_ললাটে নৃপুরের ধ্বনি অপরূপ শুনি। 
পূরণ--শ্রীরাধার প্রেমে বীধ। শ্রীনন্দ নন্দন। ছুক্জয় মানেতে রাধে, মজেছে যখন ॥ 
কৃষ্ণচন্দ্র সেই মান ভঞ্জন কারণ। পীতান্বর গলে দিয়! ধরিল। চরণ ॥ 
শেষে পদ মস্তকে নিলেন চক্রপাণি। ললাটে নৃপুরের ধ্বনি অপরূপ শুনি ॥ 
প্রশ্ন--ধরাতল স্বগস্থল, কিছুমাত্র ভেদ তার নাই। 
পূরণ__স্থরপুর শৃন্ত করি, কৃষ্ণ আজ্ঞা শিরে ধরি, ব্রহ্মা আদি যত দেবগণ। 
দ্ডিন্প দণ্ডে দণ্ডি, ভাবিয়। সহিত চণ্ডী, অবনীতে উপনীত হন ॥ 
উর্বসীর শপ খণ্ড, দণ্ডি নুপতির দণ্ড, অষ্ট বগ্র মিলে এক ঠাই । 
ভীম জন্যে এত হল, ধরাতল স্বর্গস্থল, কিছুমাত্র ভেদ তার নাই ॥ 
প্রশ্ন প্রাণেশ্বরে মন্মথ | 
পৃূরণ-অশোক বনেতে সীত! শোকেভে ব্যাকুল । ভাবে কিসে শোকার্ণবে পাব আমি কুল ॥ 
কে লবে রামের পাশে শৃন্যে আনি রথ। প্রাণ জুড়ায় দেখে প্রাণেশ্বরে মন্মথ ॥ 
প্রশ্ন_নিশি অবসান । 
পূরণ__টন্ত্রীবলী বলে শুন হে বংশিবয়ান। শুকতার| আগমনে শশি শ্রিযমান ॥ 
লোকেতে দেখিলে মোর হবে অপমান । গাত্রোথান কর নাথ নিশি অবসান ॥ : 


নি 


অষ্টাদশঙ্লোকী-গীতা। 
জ্ীমণ শঙ্করানন্দ তীর্থ 


(১) 
ভীমদ্থগবদ্দীতার উপদেশের অধিকারী কে ?_এই প্রখের উত্তর গীতার প্রথম অধ্যায়েই 
উক্ত হইয়াছে। ন্ব-কর্তব্য কি, ইহা ভালভাবে না বুঝিরাও খিনি জয়, রাজা, স্থুখ, স্থবিধ৷ ও 
সর্বপ্রকারের ভোগ, এবং পরার্থে নিজ জীবন পর্যন্ত তা।গ করিতে গ্রস্ত, তিনিই গীতার মহান্‌ 
উপদেশের অধিকারী । 
ন কাজ্ছে বিজয়ৎ কৃষঃ ন চ রাজাং স্থখানি চ। 
কিং নে। রাজোন গেবিন্দ কিং ভোগৈজণবিতেন বা ॥ 
১ম অপ]ায়,। ৩২ শ্লোক। 
হে কঞ্চ! আমি বিজয় কামন। করি ন।, এবং ব।জ্যস্থখভোগাদির আকাজ্চাও আমার 
নাই। হে গোবিন্দ! আর রাজে প্রয়োজন নাই। জীবনধারণেই ব। ফল কি? 


$২) 

“আত্ম। নিত্য-_এই সিদ্ধান্তই নীতি ও ধশ্মের আধার-স্থল। যর্দি আস্ম। জড়েরই আবির্ভাব 
মাত্র হয়, তবে আমার কর্তব্য ভাবনার প্রয়োজন ক্ষণিক ও নিঃসার হইম। পড়ে। তাই শ্রীকুষ্। 
ভগবান্‌ নিষ্মোদ্ধীত শ্লোকে পরম গম্ভীর উপদেশ দিতেছেন £ 

ন জায়তে শ্রিয়তে ব কাচি _ 
ন্নায়ং ভূত্বান্নভবিত। বান ভূয় | 
অজে। নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণে। 
ন হন্যতে হন্তমানে শরীরে ॥ 

২য় অধ্যায়, ২০ প্লেক। 

_ আত্ম। কখনও জন্মগ্রহণ করেন ন।, মৃত্যমুখেও পতিত হন না, অথবা বারংবার উৎপন্ন 
হইয়া বৃদ্ধিলাভও করেন না । তিনি অজ (জন্মরহিত), নিত্য (হ্াসবৃদ্িশৃন্ ), শাশ্বত 
(বিকারহীন ) এবং পুরাণ (পরিণাম বঞ্জিত )। শরীর বিনষ্ট হইলেও তাহার বিনাশ হয় ন(। 

(৩) 
যদি আম্মা নিতা ও শাশ্বত হয়, তবে বিকার, মরণাদি ধা আমার 'প্রতীত হয় সে সব কি? 
ইহার উত্তর এই নে গুলে “৪1 প্রহতির বিলাস মান্র' । আম্ম। প্রকৃতি হইতে পর এবং অপসঙ্গ | 
তত্ববিত্ত, মহাবাহে! গুণকর্মবিভাগয়োঃ। 
গুণ। গুণেষু বর্তস্ত ইতি মত্থ। ন পঙ্জতে ॥ 
৩য় অধ্যায়, ২৮ শ্লোক । 


১৮২ রর ভারতের সাধনা [২য় খণ্ড--ওয় সংখ্যা 


"হে মহাবাহো! গুণ হইতে আত্মার বিভাগ এবং কর্ধ হইতে -আত্মার 'বিভাগ,_এই 
ছুইয়ের তত্জ্ঞ ব্যক্তি 'ইন্্িয়গণই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে আমি নহি, অর্থাৎ আত্ম। নিঃসঙ্গ, এই 
মনে করিয়া কর্তৃত্বাভিমান শূন্য হয়েন। 

(৪) 


'ইন্ছিয়গণই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে, আত্ম! নহে”_ইহাই যদি স্থির সিদ্ধান্ত হয়, তবে কি 
(১) আমিস্তব্ধ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিব? অথবা (২) “ক্রিয়ামাত্রই প্রকৃতির বিলাস বৃঝিয়। 
পাপাচরণে কোন প্রকার সস্কোচ করিব না? 
উত্তর--উপরোক্ত ছুটী বিষয়কে এক করিলে চলিবে ন।, কারণ, (১) আত্ম! প্রকৃতি হইতে 
ভিন্ন নহে। অর্থাৎ আত্ম! প্রকৃতিতে অবস্থিতি করিয়াও প্রকৃতি হইতে 'পর। (২) প্ররুতিকে 
আত্মাতে লয় করিতে হইবে, কিন্তু আত্মাকে প্ররু তিতে প্রকট করিতে হইবে, কিন্তু প্ররূতির দোষ 
দ্বার আত্মাকে মলিন করিবে ন।। এইরূপ স্থিতিতে ব্রহ্গগ্জনীর জীবনচ্ঠ। কিরূপ হয়, নিয্োন্ 
লোকে তাহা ব্যক্ত হইতেছে £__ 
র্ধার্পণৎ ব্রঙ্মহবি ব্র্ধাগ্ ব্রঙ্ষণ। হুতম্‌। 
ব্রশ্মেব তেন গন্ভব্যৎ ত্রহ্মকর্মসমাধিনা ॥ 
৪র্থ অধ্যায়, ১৪ শ্রোক। 


(৫) 


প্রশ্ন উঠিতে পারে “ভাবন।পুরঃসর যঙ্জাদি কর্ম করিলে কি দূরবত্তণ ব্রক্ম বশ হইবেন ?' 

উত্তর,_ন|। ব্রদ্ধ দূরবর্তী নহেন, কিন্ত দূরস্থিত ও নিকটগ্থ তিনি। তরঙ্গ কোন দৃশ্ত 
পদার্থ হইতে ভিন্ন নহেন, উনি সমস্ত দৃশ্য পদার্ধেও স্িত। অর্াত ব্রহ্মভাবন। এক দূরবর্তী মহন 
চেতন পদার্থের ভাবন। নহে, পরস্ধ আমার সম্মুখে যে যে পদার্থ আছে এ বিষয়ে পরম চেতনের 
ভাবন! করাই ব্রঙ্মভাবনা। এই মীমাংসাই নিচের শ্লোকে উক্ত হইতেছে £ - 

বিদ্যাবিনয়সম্পন্রে ব্রাহ্মণে গবি হস্ডতিনি | /. 
শুনিচৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ 
৫ম অধ্যায়, ১৮ শ্লোক। 

_ব্রক্ষবিদ্যা জনিত নিরহ্স্কৃতিযুক্ত সত্বপ্ুণী ব্রাঙ্গণ, সংস্কার বর্জিত রজোগুণযুক্ত গে, এবং 
সর্ববনিকক্ট তমে গুণী হস্ত, কুকুর ও চণ্ডাল অর্থাং সাত্বিক, রাজন ও তামস সকল প্রকার প্রাণীই 
তত্বজ্ঞ পগ্ডিতের পক্ষে সমান । অর্থাৎ জঞানবান্‌ ব্যক্তি সকল প্রকার প্রাণীতেই একই তরঙ্গ দর্শন 
করিয়া থাকেন; কুকুর বা যোগীর আত্মায় কোন তারতম্য দৃষ্টি করেন ন|। 


( ৬) 


পূর্বোক্ত পিমদৃষ্টি' কি ভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়? বিশ্ব প্রপঞ্চে এত ভেদভাব বর্তমান যে 
নাধারণ দৃষ্টিতে, সর্বত্র অভেদ দৃষ্টি হওয়া সম্ভব মনে হয় না। কিন্তু ইহাই চরম কথা নহে। ভেদ 
_ চাঁপিয়৷ রাখিলে ব! ভুলিয়া গেলে কিছুই হইবে না, পরস্ক ভেদ-বুদ্ধিকে সমতা। জানে লয় করিতে 


পৌষ__১৩৩৭ ] অফ্টাদশশ্লোকী-গীতা ১৮৩ 


হইবে। অর্থাৎ ভেদের মধ্যে যে সমভাব বর্ধমান সেই অভেদানুক্উব করিত হইবে। এই 
অভেদাম্থভব কি প্রকারে সম্ভব, তাহার সনুত্তর নিম্নলিখিত শ্লোকে বর্তমান £- 
শনৈঃ শটনরূপরমেদ্‌ বৃদ্ধা ধৃতিগৃহীতয়। | 
আত্মসংস্থৎ মন: কত। ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়ে ॥ 
৬ট অপায়, ২৫ শ্লোক | 

_ বাহাবা।পারবিমুখকারিণী বুদ্ধিদ্ব'র। যোগী পীবে ধীরে মন নিরুদ্ধ করিবেন। মনকে 

আত্মতে নিশ্চলভাবে স্থাপন করিয়। আর কে।ন প্রকার চিন্তা করিবেন না। 
(৭) 

“কোন প্রকার চিন্তা করিবেন ন।এই সিক্গীন্তে প্রশ্ন হইতে পাবে, তবে কি জড়তা- 
প্রাপ্তিই বেদান্তের পরম উপদেশ ?” ইহার উত্তর এই যে ব্রন্গাতিরিক্ত কোন বিশয়েব চিন্ত। করিবেন 
ন1; ইহাই পূর্বোক্ত উপদেশের তাতপর্ষা 1 অর্থাৎ সমস্ত পদার্থে ব্রঙ্গূপ দেখিতে হইবে, বৃত্তিমাত্রকেই 
ব্রহ্মবিষয়ী, ব্রঙ্গরপপূর্ণ ও ব্রঙ্গরূণী করিতে হইবে । মনকে চঞ্চল বৃত্তি হইতে সংযত করিয় 
আত্মাভিমুখ আম্মসংস্থ করিতে হইবে। এখানে জিজ্ঞাসা হইতে পারে,_আত্ম। কি প্রকার 
বৃত্তির বিষয় হইতে পারে? উত্তর-_আন্মা বুত্তির বিময় হইতে পারে না, কারণ বুত্তির বৃত্তিত্ব আত্মা 
ভিন্ন কিছুই নহে । আরো, চৈতন্থতে এরূপ বিলক্ষণত। প্রতীত হয় যে আত্মা স্বয়ং বিষয় ও 
বিষয়ী উভয়ই হইতে পারে। এইবূপ স্থিতিতে বৃত্তি গুলি ব্রক্গরূপ হইয়! ব্রঙ্গকে বিষয়রূপে দেখায় । 
যেমন সমুদ্রের একটা তরঙ্গ আর একটার সংস্পর্শে উভ'য় মিলিধা সণুদ্র-বারিতে পরিণত হৃগ 
সেইরূপ বৃত্তিগ্ুলিও ব্রহ্গাকার হইয়া যায় । 

অতএব, ব্রঙ্গম্মবণ করিবার যোগা স্বরূপের বর্ণন নিচের শ্লোকে প্রকট হইতেছে £- 

ভূমিরাপোই১নলে | বাধুঃ খং ঘনে। বৃদ্দিরের চ। 
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্ন প্রকৃতিরষ্টপা ॥ 
৭ম অধ্যায়, ৪ শ্রোক | 
তি (৮) 

“এই .অষ্টবিধ ভিন্ু প্রকৃতিতে ত্রঙ্গদর্শন কি প্রকারে করিতে হয়? ইহাব উপায় বিষয়ে 
বলা হইতেছে, অকার, উকার, মকার আর অগ্মাত্র। ও বিন্দু মিলিয়! যে 'প্রণবমস্ত্র হয়, তাহার 
উচ্চারণ করিতে করিতে দেহত্যাগকারী দেহান্তকালে পরমগতিবূপ আমাকেই প্রাপ্ত হয়। উচ্চারণ 
তোতা পাধীর ন্যায় কর। নহে, পরম্থ অর্থের ভাবন! প্ুরঃসর অর্থাৎ সদাচরণ ও মঙ্ত্রোচ্চারণের সহিত 
আম7ক স্মরণ রাখিয়! উচ্চারণ করিতে হইবে । এই কথাই নিচের শ্লোকে বলিতেছেন £-- 

ওঘমিতোকাক্কর ব্রঙ্গবাহইরন্মামনুস্মরন্ । 
 মঃ প্রযাতি তাজন্‌ দেহং সযাতি পরমা গতিম্‌ ॥ 
৮ম অধায়, ১৩ শ্লোক । 
(৯) 
ঘিনি জগতের সমস্ত চিন্তা পরিহার করিয়া অহর্মিশ এইভাবে পরমাত্মার নাষকীর্ঘন আর 


১৮৪ ভারতের সাধন! [ ২য় খণ্ড--৩য় সখ্য 


স্মরণ করেন তাহার সংস।র-যাত্র! কিরূপে নির্বাহ হইবে ?--ধাহার পরমাত্মা দর্শন হইয়াছে, তাহার 
সাংসারিক চিন্ত। হওয়। কোনবূপেই সম্ভব নয়। যে ভক্ত অনন্তভাবে তাহার চিন্তা করেন, সর্বব- 
প্রকাঁরে তাহার উপাসনা করেন, আর নিরন্তর তার প্রেমে ভরপূর থাকেন,-তিনি ত তখন 
অভেদাত্স।। অভেদাত্মার সমস্ত সন্বযবস্থ। ভগবান স্বয়ং করিয়। দেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভগবান্‌ 
ব্যতীত আর কোন বিষয়েরই--এমন কি, নিজ দেহ্যাত্র! নির্বাহের ভাবনাও করেন না, ভগবান্‌ 
তাহার অপ্রাপ্ত অন্নবস্থাদির সংস্থান, এবং তত্তাব রক্ষণাবেক্ষণের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়া থাঁকেন। 
এইরূপ ভক্তের কথাই গীত বলিতেছেন £__ 
অনন্যাশ্চন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পযুযপাসতে । 
তেষাং নিত্যাভিযুক্তীনীং ঘোগক্ষেমং বহামাইম্‌ ॥ 
৯ম অধায়। ২২ শোক । 
(১০) 
ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে থে অষ্টবিধ প্রকৃতিতে পরমাত্মার যে স্থিতি বা আবির্ভাব তাহার 
ধ্য।ন, উপাসন। আর ভজন করিতে হইবে ; পরমাম্মার অনস্যভাবের কোনও একটীতেও মনোনিবেশ 
করিতে পারিলে চিত্তচাঞ্চল্্য সহজে বিদূরিত হয়; আন্তর ব। বাহা যে কোন ভাবেই মন নিরুদ্ধ 
হইয়া! পরমাত্মভাবে আবিষ্ট হইতে পারে ।-__ইহাতে ত পরমাত্মার প্রকৃতিভাব প্রাপ্তি ঘটিতেছে, 
পরমাজ্সা পরিচ্ছিন্ন হইতেছেন,_-এই দোষ বাহির হইতেছে । এই শঙ্ক। সমাধানে বক্তব্য এই গে 
পরমাত্মার প্রক্কতিভাব-প্র।প্তিবিষয়ে মনোযোগ করিতে নাই । প্রকৃতি পরমাত্মার রূপ আর উহাতে 
জ্ঞানীর পরমা স্রাদর্শন হয়, অর্থাৎ এই প্ররুতি প্রকতিরূপে নহে, কিন্ত পরমাত্মরূপে দর্শন হয়। 
যেমন বরফ জল হইতে ভিন্ন নহে, তরঙ্গ সনুদ্ধ হইতে অভিন্ন, সেইরূপ প্ররুতি পরমাম্ম। অভেদ। 
ষদ্দি অভেদ হয়, তবে পরম[জ্স। পরিচ্ছিন্ন হন কি প্রকারে? 'প্রকৃতিপরমাস্ম! হইতে ভিন্নত নয়ই, 
1কন্ত পরমাজ্স! প্রক্তিমাত্র এই বুদ্ধি ন। হয়। 'প্রক্কতিত পরমাত্সার একদেশের প্রকাশ মাত্র । যেমন 
ঘট, মঠ।দির দ্বার। নিরাকার আকাশের সীম! কর্লিত হয়, সেইরূপ স্থুখবোদার্থ অবিগ্াবিকারসম্ভৃত 
উপাধি যোগে ব্রদ্ধের পাদ বা অংশ কল্পন। কর! হুইয়৷ খাকে, নতুব। ব্রঙ্গন্বরূপের অংশ।ংশিভাৰ হইতে 
পারে না। অনন্ত অখণ্ড ব্র্দের অতান্পম।ত্রই ঘে চরাচর বিশ্বরূপে জীবের ইন্দ্রিয় গ্রাহা হইতেছে, 
ইহ। প্রকাশ করাই শ্রুতির উদ্দেগ্ ৷ ইহ বুঝাইবার জন্যই ভগবাণ্‌ বলিতেছেন £__ 
অথব। বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবাজ্জন । 
বিষ্টভাহমিদং কৃংসসমে কাংশেন স্থিতো। জগৎ ॥ 
১০ম অধ্যায়, ৪২ শ্লোক! 


(১১) 
পরমাত্মার দর্শন হইয়্াও ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর ভিন্ন ভিন্ন ভাব কিরূপে জপ হয, পরবর্তী 
শ্লোকে তাহা বলা হইয়াছে । ভগবান্‌ ব্যতীত বিচিত্রতাময় দৃণ্ঠ জগতের ঘষে আর পৃথক অগ্তিত্থ 
নাই, সুতরাং বিশ্বের সমস্ত দৃশ্ঠই ভগবানের বিভতি,_ ইহ নিশ্চয় হইলে সাধকের সর্বত্র- অন্তরে 
ও বাহিরে -ভগ্বস্তাবের ধারণ! স্বদূঢ হইয়া থাকে । তখন সর্বভাবই তাহার ভাবরূপে দর্শন হয়, 


পৌষ-_-১৩৩৭ ] অফ্টাদশশ্রোকী-গীতা ূ ১৮৫ 


সর্বভাবই একৈক ভাব হইয়া দাড়ায় । দর্শনে কাহারো অত্যন্ত হর্ম উৎপন্ন হয়, কেহ প্রেমে উন্মত্ত 
হইয়া পড়েন, রাক্ষস প্রকৃতি ভয়ে পল।য়ন করে, সিদ্ধপুরুষ নমস্কার করিয়। কৃতকুতার্য হন। . অর্থাৎ 
জ্ঞানী হে উৎফুল্ল হন, ভক্ত প্রেমে দ্রবীভৃত হন, ছুষ্ট ভয়ে ভীত হইয়া দূরে পলামন করে, সিদ্ধি” 
শক্তি-প্রপ্ত পুরুষ মহিম। দর্শনে নতশির হইয়া পল্ডেন | 
স্থানে হৃধীকেশ তব প্রকীন্তা। 
জগং প্রজযাভ্যচর জাতে চ। 
রক্ষাংসি ভীতানি দিশে| দ্রবন্তি 
সর্বে নমস্তন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ ॥ 
১১ শ অধ্যায়, ৩৬ শোক । 


(১২) 


উপরোক্ত রীতি অনুসারে যিনি ভগবদ্তক্ত, তাহার স্থিতি কিরূপে হঘ তাহা বলিতেছেন । 
ভগবদ্ভক্ত কোন বস্ত্র অপেক্ষ। করেন না । কোন বস্ত ত্যাগ অথবা গ্রভণ,--এই প্রকার ছদ্বতবুদ্ছি 
তাহ।র কখন হয় ন।। যিনি মায়াকে ত্রঙ্গ হইতে পৃথক দেখেন, তিনিই উহাকে ত্যাগ কর! 
আবশ্তক মনে করেন । অদ্বৈতবাদী যিনি তিনি মায়াতেও ব্রঙ্গনাক্ষাৎকার করেন। উনি জ্ঞানী- 
সদৃশ উদ্দাসীন অর্থাৎ রাগদেষাদি দ্বন্দ হইতে মুক্ত আর সংসারী বদ্ধ জীবের বাথ|-বেদন।, দুঃখ-কষ্ট 
তার লেশনান্রএ নাই । উহার এই উত্তম দশা।র রহন্যনয় কারণ এই গে তিনি নিজ করত, অহিকা 
পরমান্মাকে সমর্পণ করিঘ।ভেন। এইবপ ভক্ত পরমাম্ম(র অতান্ত প্রি । 
অনপেক্ঃ শুচিদ্ক্ষ উদাসীনে। গতবাথঃ | 
সর্বারস্ত পরিতা।গী যে মছ&৪ স মে প্রিয় ॥ 
১২শ অধ্যায়, ১৬ শ্লোক । 
_-ধিনি বিন। যৃত্তে প্রাপ্ত ব। অনায়াসলদ বস্ততেও ঢভাগম্পৃহ। করেন ন|; যিনি শুচি, 
দক্ষ) পশ্ষপাতশুন্য, বাযথ।বঞ্িত ও সকমকম্মাভঞগানে স্পহ।শগ্া, এতাদুশ অনাসক ভক্ত ভগবানের 
পরমপ্রিষধ পার ॥ হরি ৪ ॥ ইতি- 


মশং 


আলোচনা 


শাস্স পাঠে ভম্ুশঙ্কী__ 
গত কান্তিক সংখা। ভারতের সাধনার ৩৭ পুষ্ঠায় শ্রদ্াম্পদ লেখক স্থশ্রতের একী বচন 
উদ্ধত করিয়াছেন। তাহা এই-_ 
উনযষোড়শ বরধায়াম প্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিম্‌ 
যছ্যাধত্তে পুমান্‌ গর্ভৎ সুক্ষিস্থঃ স বিপদ্তে | 


১৮৬ ভারতের সাধন৷ [২য় খণ্ড-৩য় সংখ্য। 


জাতে। বা ন চিরং জীবেজ্জীবেছা ছুর্ববলেন্দ্রিয় 
তম্মাদত্যন্ত বালায়াং গভাধানং ন কারযে ॥ 
এই প1ঠটা ভ্রমাত্বক। লেখকের ভ্রম নছে। বাঙ্গল৷ দেশের সমস্ত মুদ্রিত স্শ্ধতে এ 
পাঠ বর্তমান। কাজেই হঠাৎ বেখিতে গেলে মুদ্রিত পুস্তকে যে পাঠ আছে তাহা ষে ভ্রমাত্মক 
তাহার কোনও সন্দেহ হইতে পারে ন।। উহা যে ত্রমাক্মক তাহা স্শ্রতের হুত্রস্থান ও শারীর 
স্থানের কয়েকটা বচন পূর্বাপর দেখ। আবগ্তক | বোগ্বাইএর নির্ণয়সাগর প্রেসের যে স্থশ্ষত ইং ১৯১৫ 
সনে ছাপা হইয়াছে, সেই পুস্তকের ৩০৮ পৃষ্ঠার ফুটনোটে লিখিত আছে £--উনদ্বাদশ বর্ধায়াম্‌” 
ইতি হব্ত লিখিত পুস্তকস্থঃ প1$:1” এই পাঠ পড়িঘ়। আমার 'প্রথম জ্ঞান জন্মে যে পাটা ভ্রমাত্মক। 
তাহার পর বৎসরাধিক্‌ নান। অনুসন্ধ।নে জানিয়াছি কাশীধামে স্থঞ্ষতের হস্ত লিখিত পু খিতে 
“উনদ্বাদশ বণায়াম্‌” এই পাঠ আছে। ইহার পর ম্বঞ্ষতের বিখ্যাত টীকাকার ডদ্বণ।চাধোর 
সন্ধানে কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ব মহাশয়ের সংগ্করণ পাঠে পাইলাম “অপ্রাপ্ত পঞ্চবিংশতেরণ 
যোড়শ বৰয়া সহ সংযোগে দোষং দশয়মাহ__উনদ্বাদশ বর্ধায়ামিত্যাদি |” ইহা হইতে সন্দেহ 
আরও ঘনীভূত হইল। ডন্বণাচার্ধা পাঠ পাইয়াছেন “উনদ্বাদশবধায়াম্‌” অথচ ভাপা পুক্তকে “উন- 
যোড়শ বধয়ালহ সংযোগে দোষং দর্শর়নলাহ"-_ইহ। হয় ছাপার ভুল, নয় সম্পাদক ছাপাপাঠ “উন- 
ষোড়শের সহিত সামগ্রশ্য রক্ষার জন্য অসপগত পরিব&ন করিয়। “উনদ্বাদশ বণয়াসহ" স্থলে “উন- 
ষোড়শ বধয়াসহ” ছাপাইগাছেন, নয় ডদ্বনাচাষা পুত পাঠ “উন দ্বাদশবণায়াম্‌" ভ্রমাম্মক। উহার 
মীমাংসার জন্য ডন্ববাচাণ্য টাকার কোনও পরিশ্তদ্ধ হপ্ত লিখিত পুথি দেখ। আবশ্যক । অনসন্ধানে 
কবিরাজ শিরোমণি শীযুক্ত শ্যামদাস বাচম্পতির নিকট “শারীর স্থানের" ডন্বণাচাম্যের টাকার হস্ত 
লিখিত একটা লেখ। পাইলাম। তাহাতে স্প্টতঃ পইলাম-অপ্রাপ্ত পঞ্চবিংশতে বূণ দ্বাদশ বণ 
সহ সংযোগে দোষং দশগ্ন্া৯--উনদ্বাদণ ব্ধাযামপ্রাপ পঞ্চবিংশতি মিতাদি"। উহার পর 
দেখিতে হয় ঘে ইহা পাঠান্তর মাত্র ন। ্রমাত্মক পাঠ । তাহ দেখিতে গেলেই সুশ্রাতের অন্যান্য 
স্থানের বক্তব্য বিষয়গুলি বিশেষ করিয়া দেখা আবশ্যক । 
ক্তত্রস্থানের ১৪শ অধায়ে ৭ম ও ৮ম বচন ছুইটা এইরূপ £- 
| রসাদেব গ্রিয়। রক্ত রজঃ মং পরবর্তীতে 
তদ্বপ।দ্‌ দ্বাদশাণৃ্ং খাতি পঞ্চাশ তঃ করম । ৪ 
আন্তবং শোনিতস্ত্াগ্নে়মগ্রীযোমীয় এাদ গভন্য 
পাঞ্চভৌতিক ধ্াপরে জীবরক্ত মানুরাচ।ধ্যাঃ। ৮ 
এ স্থলে খঠর সহিত দ্বাদশ বধ ও গতের সম্ভাবন। সদদ্ধে সু শ্তের কোনও সঙ্ষল্প বিকল্প 
উঠে নাই। 
স্ত্র স্থান ১৫ শ অধ্যারে ৮ম বচনে 
রক্ত লক্ষণা্তবং গর্রুচ্চ । গঙে। গঙলক্ষণম্‌। 
এখানেও লক্ষণ বলিয়া কোনও প্রকার অবিধেযতার কোনও উল্লেখ করিলেন না। ১২ বচনে 
আব ক্ষত ও গুরভক্ষয়ের লক্ষণা্দি বিচার আছে । ১৬ বচনে আর্তববৃদ্ধি ও গর্ভবৃদ্ধির লক্ষণার্দি ও 
আঙ্সর্গিক উণসর্ণাির জন্য কর্তব্য নির্ঘ আছে! অধ্যায়ের শেষে এই বচনটা আছে-_ 
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সমদোষঃ সমাগ্রিশ্চ সম ধাতু মলক্রিয়ঃ 
প্রসন্ন।ত্মেন্দ্িয় মন।: স্বস্থা ইতাভিধীয়তে । 
কাজেই এই সমগ্র অধ্যায়ে সুস্থ ওমন্ুস্থ আর্তব ও গভ সম্বপ্ধে অনেক কথাই বল! হইয়াছে 'এবং 
আর্তব ও গঠ যে আহ্্ষর্দিক ভাবে সধন্ধ তাহ! পরিয়াই সমপ্ত অধ্যায়টী লিখিত । 
স্ন্তস্থানের ৩৫ অধ্যায়টার প্রসঙ্গ আতুরোপক্রমণীয় । 
৭ও ৮ম বচনে আযুবিজ্ঞানার্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গণের প্রমাণ আচে । ৯ম বচনাগী এই 
পঞ্চ বিংশে ততো বধে পুম।ন্‌ নারী তু যোড়শে 
সমতা গত বীধৌ তোৌ জানীয়াং বুশলে। ভিমক। 
১*ম বচন এই 
দেহঃ টৈবঞ্ঝু লৈরেম ঘমখাবদন্ত কীগিতঃ 
উক্ত প্রমাণে বানেন পুমান্‌ বা যদি বাঙ্গন। 
দীর্ঘনাযুর বাপ্পোতি বিত্ঞ্চ মহদুচ্ছতি 
মধ্যম মপাৈ বায়ু বিত্তং হীনৈস্তথাবরমূ। 
১১ বচনে মা] নৌভাগোর খাবার লক্ষণাি বিচার কর। হইঘ়্াঙ্ছে। দ্বাৰশবচনে বল। হইয়াছে থে 
অ+ প্রতাঙ্গ দিগের পূর্বে স্তি পরিমাণ ও উক্ত সার সমূহ পরীক্ষা কিয়! চিকিংস। করিলে সিদ্ধ 
হওয়। যায় । ১৩ হইতে ২৫ বচনাবলী ব্যার্ি লঙ্গণ।দিবিচার। ২৬ বচনে আছ--বয়স্তর ত্রিবিধং 
বালং মধ্যং বুদ্ধমিতি। তরত্রান ষোড়শ বন। বালাঠ। *₹ * * * আবিংশতে বুদ্ধিরাতিং শতো 
যৌবনম। চত্বারিংশতঃ সর্দধাতিন্দ্রিয় বলবীধ্য সম্পূর্ণত।। তাহার পর শেষ বয়স পর্যন্ত বলবীর্যের 
অবস্থ। বিচার আছে । ৩৫1৩৬ বচনে ভি ঠিন্নদেশে ভিন্নভিন্ন মন্তগা প্ররূতির বলবীধ্য প্রভৃতির 
বিচার আছে। অধ্যায়ের শেষে সমস্ত অধায় ভক্ত প্রসঙ্গের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে 
রোগ সাধ্য কি রুচ্ছ,সাধা বা অনাধা এ সল বিচার করিতে গেলে দেশ প্ররুতি, সাত্মা (বয়সাদি 
তেদে অনুকূল গুণনপদির বিচার), খত, বল, সত্ব, আমু প্রন্ততি বিচার করিবার জন্যই ভিষককে 
এতগুলি বিষয় পরীক্ষ। করিতে হইবে | 
অনেকে মনে ফরেন থে “সম হ্াগত বীর্ধো” হইতে গহাপান-যোগ্যাবোগ্যতা অন্কমেয়। 
কিন্ত সেই অর্থ স্বকতের অভিপ্রেত হইলে পর্দোক্তি অধ্যায়ে স্প্টতঃ লিখিতেন । আতুরোপক্রমণীয় 
অধ্যায়ে অপপ্রত্যঙ্গ প্রমাণ মান বিচারে সে প্রকার অপ্রাসঙ্গিক অন্তমানের কোনও অপেক্ষ। 
রাখিতেন না। বলাবাহুলা“সমত্ব" অর্থে প্রমাণ-পূর্ণত| মাত্র এখানে আর কোনও অর্থ কোনও 
টীকাকার ও ধরেন নাই, কোনও কোষেও নাই | বস্ততঃ ৭ম ৮ম ঈম ১ম একসঙ্গে পড়িলে এ 
বিষয়ে কোনও দ্বিমত হইতেই পাবে ন।। আর অধ্যায়ের বিষয়টার প্রতি অভিনিবেশ:করিলে দেখা 
যায় যে ভিষকের সহিত রোগীর প্রথম পরিচয়ে বয়স বলবীর্ধ্য প্রামাণিক মানান্বিত কিন। তদ্দিষয়ে 
উপদেশ দিবার জন্যই অধ্যারটী লিখিত ॥ ইহার পর শারীর স্থানের ২য় অধ্যায় শুক্রশোণিত 
ব্যাখ্যায় এই প্রসঙ্গ উখিত হইগ্লাছে। আর্তবের লক্ষণ ও নিঘমদি বিবৃত করির। ২৫ বচনে খতু- 
চর্ধ্যার বিধান স্থঞ্ত দিতৈছেন 
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খতৌ প্রথম দিবসাহ প্রত্ততি ব্রক্ষচারিণী * * 1২৪। দর্তসংস্থর শাধিনীং করতল শরাব 
পর্ণান্ততম ভোজিনীং হবিদ্ধ ত্র্যহঞ্চ ভর্ত : সংরক্ষেৎ। ততঃ শ্ন্ধ্লাত। চতুর্ষেইহন্য হত বাস৷ 
সমলঙ্ক তা কৃত মঙ্গল স্বস্তি বাচনাং ভত্তারং দর্শয়েং 1১৫ 
তৎ কন্য হেতে। ? 
পূর্ববং পশ্েদু তুঙ্গাত। ঘাদূশং নরমঙ্গন। 
তাদৃশং জনয়েৎ পুত্রৎ ভক্তারম্‌ দশ'ঘ়েদতঃ ।২৬ 
প্রথম তিন দিবস গমনে কি কি বোন হঘ তাহা বিণ ভাবে বেথাইয়। 
বলিতেছেন-- | 
চতুর্ধে তু সন্পৃনাক্ষে। দীর্ঘামু ভবতি। * * *। তম্মাৎ নি্মবর্ভী জিরাত্রং পরিহরেহ 
অতংঃপরং মাপাছুপেয়াহ ।৩১। 
ইহা হইতে কয়েকটা কথ। প্রণিপান কর উচিত। অধ্যায়টা শুরুশোণিত শুদ্ধি লইয়। 
লিখিত। আর্তবের সাধারণ সদাচার বিধানের জন্য লিখিত । হেতু বিন্যাস করিয়। বিধান দেওথা 
হইমাছে। ২৬ বচনে থে বিধান দেওন। হইয়াছে তাহা জাবালি শ্রুতিরই পুনরুক্তি। জ্রাবালি 
শতিতে আছে_-খতুন্নাতা ভারা। ঘং পূর্ধ্ং পঠেত্ড। দুখং পুত্রং জনরতি তন্মাৎ সগিবৌ ভর্তেব 
প্রথমামাত্মানং দশয়েহ"। স্থশ্ধত ভর্ত। শূন্য প্রথনান্বের কোনও বিধানের আবশ্যকতা কল্পনাও 
করেন নাই । উপরন্ধ ৪৮ বচনে লিখিয়াছেন-_ 
খতুন্নাত। তু য। নারা স্বপ্পে মৈথুন মাবহেৎ 
আত্রবং বামুরাদায় পুক্ষৌ গভং করোতি হি। 
আর প্রথম তিন দিন গমনের দোষোনেখ কবিযাছেন মথচ বধসের কোনও দোষের উরেগঞ 
করবেন নাই । বরং “উপেয়াৎ" বিধান দিরাছেন | 
অতংপর শারীয় স্থানের ৩য় অধ্যায়ে গভাবক্রান্তি বর্ণিত হইয়াছে | 
৬ষঠ বচনে আর্তবৰের বহিলক্ষণ ও ৭ম বচনে আব্বাতীতের লক্ষণ দিগ। ৮ম ও ৯ম বচন এই 
. তদ্বশাৎ দ্বাদশ।২ কালে বর্তমানচ্ক পুনঃ 
জর। পক্ক শযীরানাং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ম্‌। 
মুগোযু তু পুমান্‌ প্রোক্তে। দিবসে ঘন্যাথ! বল! 
পুপ্পকালে শুচিস্তম্মারপত্যাথী স্রিয়ং ব্রেৎ। 
১১শ বচনে গৃহীত গর্ভার উত্তর কালীন লক্ষণ দিঘ। দ্বাদশ বচনে গৃহীত গর্ভার পরিবঙ্জণীয় ব্যবস্থা 
স্বশ্শত দিয়াছেন । ১৩শ বচনে লিখিত আছে -__ 
্‌ দোষাভিঘাতৈ গিণ্য। যো যো ভাগঃ প্রগীভ্যতে 
সস ভাগ: শিশোস্তন্য গভস্থশ্য প্রপীডাতে । 
১১শ বচন হইতে গর্ভ বিবৃদ্ধির বিবরণ দেওমু। হইনাছে। 
এই অধ্যায়ে প্রণিধানের বিষয় এই কয়টা । স্ত্রস্থানে আর্তবকাল একবার, বলিয়াও যথ! 
প্রসঙ্গে আরার পুনরুক্তি কর। স্থৃগ্রুত সঙ্গত মনে করিয়াছেন। ছাদশবর্ধে খতুর আরস্ভের পর বয়সের 
হিসাবে কোনও বিচ।রণীয় অবিধি থাকিলে "ব্রক্জেং” বিধিলিঙ, ব্যবহার করিতেন না। ১৩ 


(পৌধ-_-১৩৩৭ ] আলোচনা ১৮৯ 


বচনে দোষ বিচার করিয়াছেন । বয়স জনিত কোনও দোষের সম্ভাবনাও করেন নাই এবং সমস্ত 
অধ্যায়ে ও সেরূপ কোনও দোষের উল্লেখ নাই ; 

অতঃপর শারীর স্থানের ১০ অধ্যায়ে গর্ভিণী বাকরণে আছে। পুত্র ত জন্মাইল, জাত 
বালককে প্রতিপালন করিবে তাহার বিধান দেওয়! হইয়াছে __ 

৪২ বচনে বলা হইয়াছে সেই পুত্রকে শক্তিমন্ত জানিয়! যথাবর্ম বিচ্যা শিক্ষা দিবে এবং 
সে পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়স পাইলে দ্বাদশ বধ পত্বীকে উদ্ধাহ করিয়া আনিবে। কিসের জন্য? 
পিতৃলোকের্‌ শ্রাদ্ধদানাদি কর্মের জন্য , শ্রুতি স্মতি বিহিত ঘঙ্গাদি অন্রঠানের জন্য, অথোপাঙ্জনের 
জন্য, কাম প্রবৃত্তি ভোগের জনা ও পুত্র পৌত্রাদি লাভের জন্য । ইহার পর ৪৩ বচন হইল-_ 

উন দ্বাদশ বর্ধায়াম 'প্রাপু পঞ্চবিংশতিৎ 

মছা।পত্তে পুমান্‌ গভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্াতে। 

জাতে ব| ন চিরং জীবেজ্জীনেছ। ভর্ববলেন্দিয় 

তম্মাদতান্থবালায়াং গভ্তাপানৎ ন কারায়েহ ॥ 
স্শ্রতের স্ুত্রস্থানের ও শারীরস্থানের বিষয়াদি বিচার করিয়। দেখিলে স্পষ্টই ধর| যায় যে “উন- 
দ্বাদশ বনায়াম্‌” স্থলে “উনযোড়শ বর্মায়াম্‌" পাঠ একেবারেই অসম্ভব । সমস্ত আর্তবচর্যোর বিধান 
যে ধে স্থলে বাখ্যাত ও বিচারিত হইল তৎ ততংস্থলে সবজঙ্কার বয়ন নিবন্ধন কোনও বিপত্তির 
উল্লেখ ন। করিয়! পুত্রের বিবাহ দিবার সময় হঠাৎ দ্বাদশের স্থলে যোডাশের উন্নেখ একেবারেই 
অযৌক্তিক। ইতি পর্দে উল্লিখিত হইয়াছে যে স্শত উনযোড়শী পর্যান্ত বালা বলেন, কাজেই 
“অতান্ত বালাফাম্” পদে ১১।১২ বয়স্ক! অর্থ ছাড়। অন্য কোনও অর্থ হইতেই পারে ন। | পর্ষোক্ত 
“সমত্বাগত বীধো” পদের “সমন্ষের" স্ুশ্রত-গৃহীত অর্ধ ছাড়িয়! দিয়! অর্বাচীন যুগের আধুনিকতম 
অথ ধরিয়া বিচার করিলে যে অসঙ্গতি হয় তাহার কোন? যুক্তিযুক্ত মীমাংসা একেবারেই সম্ভব নহে। 

“সমত্বাগত বীর্যো” আধুনিক অর্ধ বাবহার পরিলে স্রশতকে লিখিতে হইত এক- 
বিংশতি বন্দায় দ্বাদশবর্মাৎ পত্বীমা বহেহ"। তবেই 

উনযোডশ বর্ষায়াম প্রাপ্ত পঞ্চবি“শতিম্‌ 

পাঠ এ সমত্বাগত বাধোর কল্পিত অর্থানতকূল হইত | কিন্ত। “উনযোডশ বর্দায়াম অপ্রাপ্টোন 
ত্রিংশক্ষৈব” পাঠ থাকিলেও মোড়শের বিবক্ষা এরূপ অর্থান্ুস।রে কল্পন। করিতে পার! যাইত । এক 
পক্ষে দ্বাদশে পচিশেও সমত কল্পন! কর। যায় না; অপর পক্ষে চারি বৎসর অপেক্ষার জন্য কল্পনায় 
আনিতে হয় যে পাত্রের বয়স পচিশ রাখাই স্শ্রণতের মানে অপরিবন্ধনীয় আর পাত্রীর বয়স দ্বাদশ 
হইতে ষোড়শ পর্যন্ত ঘে কোনও বয়স হইতে পারে । ভাহ। হইলে স্ুশ্রুত পুত্র পৌত্রাদি লাভের 
জন্য *দ্বাদশবধ্ধীং পত্থী মাবহেৎ" বিধান দিয়াছেন কোন কি আধুনিকতম 'আইন কর্ভার খেয়াল 
বশে? ক্ুশ্রতের মতন গভীর বিজ্ঞানবিদের সম্বন্ধে যিনি এরূপ কল্পনাও করিতে পারেন তিনি 
অদ্ধাহীন। আর কিছু বলিতে চাহি না। 

এই সকল কারণে আমি মনে করি “উনদ্বাদশ বর্মায়াম্" পাঠই সশ্রতের মৌলিক পাঠ। 
পরে কোনও সংস্কারক আমলে বা বৌদ্ধপপ্তিতের অল্প বিদ্য! ভয়ঙ্করী হওয়াতে দ্বাদশ স্থলে ষোড়শ 
চালান হইয়াছে । 


১৯৩ ভারতের সাধন৷ [ ২য় খণ্ড--৩য় সংখ্য। 


বলা বাহুল্য, শ্রুতি, স্থৃতি, অর্থশাস্ত, কাম শাস্ত প্রভৃতি ভারতীয় শ্রেষ্টকল্প ব্যবস্থায় “দ্বাদশ” 
পাঠ সর্ববাদী সম্মত এবং আধুনিকতম পাশ্চাত্য যৌনবিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ইহাই সমীচীন 
বলিতেছেন, তবে তাহ! আচারে প্রবর্তন করিতে এখনও সফল হয় নাই বটে। 
শ্রী নরেন্্রনাথ শেঠ । 
গুভ্তন্ক প্পন্সিচ্স্্ ।-0১) কাল ও দিক বা অবকাশ। 
কাপিল মঠ, মধুপুর হইতে লিখিত, বিজ্ঞানাধ্যাপক প্রীমনীন্্নাথ মিত্র, এম্‌-এ কর্তৃক 
প্রকাশিত। তিন আনার ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে প্রদত্ত হয়। 
সাংখ্যদর্শনের দৃষ্টিতে "কাল" ও “দিক" প্রকরণের সংক্ষিপ্ত বিচার করা হইয়াছে । পাশ্চাতা 
দর্শনে কাল--1075 ও স্থান ব1 দিক_ ৪৪০৪ এর বিচার অনেকে করিয়াছেন । ইহার। পবিদৃশ্যমান 
জগতের স্থিতি বা আধার-_-0০7)5 ; একটা বাহ বস্তর আধার অপর মানসিক ক্রিয়। অবলশ্ব। 
পাশ্চাত্য দর্শনের 'এই ছুইটী বিষয় এই গ্রন্থে সাংখ্া দর্শনের দৃষ্টিতে বিচার করা হইয়াছে 
“যেখানে কোনও বাহ বস্ত নাই সেই স্থানমাত্রেই নাম অবকাশ”__91৮১০9$; আর ঘে অবসরে 
কোন মানস ক্রিয়া ব মনৌভাব নাই সেই অবসর মাত্রই কাল। এই কাল ও দিকে বা অবকাশের 
মূল প্রকৃতি কি তাহাই বিবৃত হইয়াছে । ভাষ। সরল ভাববিন্যাস কোনও দার্শনিক পুস্তকে যন্দর 
সহজ ও বোধগণা হইতে পারে; তাহাই । স্থানে স্থানে পাশ্চাতা দর্শনের বিভিন্ন মতবাদের 
সহিত তুলনাত্মক বিচার রহিয়াছে, বিখ্যাত দার্শনিকগণের মতামতের উল্লেখ রহিয়াছে | 
পাশ্চাত্য মতবাদ ব! ভাব বিশেষকে ভারতীয় তত্ব সাধনার দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করা লেখকের অন্যতম 
উদ্দেশ্য হইবে। এ প্রচেষ্টা সাধু ও সময়োপযোগী । লেখকের শান্ত চিন্তাধারায় ইহাতে সফলতার 
আভাস পাওয়া যায়। কাল ও দেশ বা! দিক ব। অবকাশ (11776 101 ৭100) কে শুদ্ধ অবসর 
ব। “শুদ্ধ বিস্তার বলিয়। উহাদের স্বরূপ নির্শয় করিতে একালের পাশ্চাভা মনীষীদিগের অনেকে 
চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু পরিণামে ইহারা বিকল্প জ্ঞান মাত্র বলিঘা গ্রতীত হর । মানষের 
সাধারণ জ্ঞান বৈকল্পিক ও আপেক্ষিক-পদার্থ লইয়। ভাষ। বাবহারে এই অপূর্ণ জ্ঞান বদ্ধমূল হইয়। 
চলে। গ্রস্থকার “কাল ও দিক এই ছুই পদার্থ জ্ঞানকে “শব জ্ঞানান্পাতী বস্ত্রশূন্য বিকল্পজ্ঞান? 
বলিয়া প্রমাণিত করিতে চাহেন। 
কিন্ত কাল ও দেশ জ্ঞান বৈকল্পিক হইলেও উহার বাবহারিক উপযোগিতা আছে। 
বস্তবাদী পাশ্চাত্য চিন্ত। ধারায় কেহ কেই ' ক্যাষ্ট প্রমুখ ) এজন্য উহাকে মনের স্থায়ী লক্ষণ ব! 
অবস্থা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন; কেহ কেহ ( গণিতাচাধগণ ) উহাকে বাস্তব সত্ব। মানিয়। 
লইয়াছেন। ভারতীয় চিন্তার ধারায় এই বিকল্পকে উচ্চস্থান দেওয়। হয় নাই--সবিকল্প জ্ঞান 
মিথ্া। মিশ্রিত জ্ঞান; তাহার সহিত আপোষ মীমাংস। চলে ন। প্রশ্রয় পাইলে উহা অজ্ঞান ও 
অবিদ্যয় রাজা বুদ্ধি করিয়! চলে । নির্বিবিকল্প জ্ঞান হইলেই সত্যজ্ঞ।ন হয়; ভারতীয় যোগ শাঙ্ে 
তাহার বিবৃতি আছে । লেখক তাহাই নিদ্দেশ করিয়াছেন । 
সঙ্গে সঙ্গে কালের স্থিতি-অতীত-বর্তমান-ভবিষাত,ও পবিমাণ দ্বিকের বিস্তার 
জ্ঞান প্রভৃতি বিবিধ বিচার রহিয়াছে । দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির তুলনাত্মক বিচার । বিচারে 
মৌলিকত্তা ও গবেষণ।র গভীরতা আছে। 


পৌষ-_-১৩৩৭ ] আলোচন। | ১৯১ 


এ বিশ্ব শাস্ত কি অনন্ত-__এ প্রশ্নে বলিতেছেন “একটী সকেন্দ্র অসীম বিশ্বজগৎ আছে 
এরূপ কল্পনা স্তায় সঙ্গত নহে? | মাধ্যাকর্ণের থিওরি অনুসারে দেখিলে ওরূপ সকেন্দ্র অসীম 
জগৎ যে অসম্ভব হয় তাহা গণিতজ্ঞেরা দেখান। দৃশ্যমান নাক্ষত্রিক জগৎ যে অসীম তাহাও 
স্বীকাধ্য হয়। শাস্ত্র মতে এই ভৌতিক জগৎ অলীম এবং ইহা অব্যক্তর দ্বার আবুত।' এই 
“অব্যক্ত বলিয়। দার্শনিক ভাষায় সত্য ভাষণ” কৃর। হইল মাত্র। বাস্তবিক 'ত্রশ্মাপ্ডের পরিধিৎ গেলে 
কোনও জ্ঞানই থাকিবে না তখন দ্িকেরও জ্ঞান থাকিবে না?। দ্রিকৃু ও দেশের ধারণ ত্রহ্গাণ্ডের 
অন্তভুক্ত, তাহার বাহিরে ইহাদের কল্পন! ন্যায়ান্ুসারে কণ্তবা নাই ।” 

্রন্মাণ্ডের সংখ্য। সম্বন্ধেও এঁরূপ-ব্রাঙ্গাণ্ডেরপরিধির পরস্থ স্থানে কল্পনীয় নাই? । এএই 
ব্রন্ধাণ্ড এক মহামনের রচন।' | “অপংখ্য ত্রহ্মাগ্ড অসংখা মহমন সকলে আছে । শান্ত্ও বলেন 
অসংখ্য ব্রহ্ম! ও ব্রপ্ধাণ্ড আছে। প্রত্যেক ব্রঙ্গাণ্ড এক একটী স্বগত (1719 জগৎ । তাহা অন্য 
এক বৃহত্তর ব্রশ্গাণ্ডের অঙ্গভূত বলিয়! ন্যায়ানুলারে কল্পনীয় নহে। 

কালিক ব্য।প্ডি সন্বন্ধেও এবপ বিচার । “কাল ব্যাপী পদার্থের পূর্বৰ পূর্ব ব| পর পর অবস্থ। 
দেখিতে থাকিলে কখনও সে জানার শেষ হইবে ন।, মাত্র এই সত্যই ভাবণ কর| যাইতে পারে” । 
নচেৎ অনাদি অনন্তকে এক বাস্তব নিদিষ্ট পরিমাণ ধরিধ। চিন্ত। করিলে নান। সমন্ত। আসিয়। পরে ।" 
এ সকলই বিকল্প জ্ঞানের পরিসরের মধ্যে । 

এই কাল ও অবকাশ রূপ বিকল্প জ্ঞানের নিবুত্তি কিরূপে হয় তাহাই বিচাধ্য। 
বলিতেছেন, “সেই কালিক জ্ঞানেরও যাহা জ্ঞাত তদভিমুখে লক্ষ্য করিয়। যদি সর্বজ্ঞানকে নিরোধ 
কর! যায়, তবে দিপু কালাতীত ব৷ দিক ও কালের দ্বারা ব্যপিষ্ট হইবার অযোগ্য এরূপ যে পদার্থ 
তাখাতেই স্থিতি হয়। ইহাই সাংখ্য যোগের (এবং অন্য নির্বাণ মোক্ষবাদীদের ) লক্ষ । শ্রুতি 
বলেন “কাল পচতি ভূতানি সর্বাণ্যেব মহাত্মনি। যস্মিশ্ড পচ্যতে কালে। যস্তংবেদ স বেদ। 
ব্, অথাৎ কাল সমত্ত সন্বকে মহান আত্মা বা মহত্তত্বরূপ অন্মিমাত্ আম্মবোধে পাক করে, 
আর যাহাতে সেই কালও পাক হয় ধিনি তাহাকে জানেন তিনিই বেদ বিং 1” 

শুতীক্নভ্ভল ন্বঙ্গ গীত্ত1।-_ভাথ্া ও টীক। প্রভৃতি তাখপধা সহ সরল বাঙ্গাল ভাষার 
পছ্যে অন্ুবাদিত। পগ্ডিত শ্রমুক্ত রাজেন্রনাথ খোষ কর্তৃক অন্গমোদিত । লেখকের শঙ্কর ও বামাগজ 
চরিত, ব্যাপ্তি পঞ্চ। তর্কামৃত, বেদান্ত সার ও উপনিষদের অন্ঠবাদ, ব্রদ্ধ সুত্র, গীতা, চণ্তী, অদ্বৈত- 
পিদ্ধি খগুন-খণ্ড খাছ, চিতস্থুখী ও সিদ্ধান্তলেশ প্রভৃতি গ্রন্থ এযুগে বঙ্গীয় সাহিত্যে একটা বিশিষ্ট 
ধার।:নিপ্দেশ করিমাছে। প্ররুত সমালোচনাত্মক বিচার এ যুগে ছুল্লভ; সাধন। রত লেখক 
তাহার সকল গ্রন্থেই তাহা! অসাধারণ রূপে দেখাইয়াছেন। উপস্থিত পুন্তকখানি তাহার পূর্ব 
সংক্করণ গীত হইতে অপেক্ষারুত সরল, সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ পাঠকের পক্ষে উপযোগী । কিছ্ধ 
গীতার মৌলিক অংশের সহিত পূর্ববাচার্্যগণ গীতার্থ বুঝাইবার জন্য যে ভাষ্য টীকাদি করিয়! 
গিয়াছেন, তাহ! সরল পদ্য বাক্যে এমন যোজন। করিয়। গিয়াছেন যে তদ্বার অনায়াসেই গীতার 
গুঢ় রহস্ত সমূহ সাধারণ পাঠকেরও মনে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে । 

গালে চিত্ত ।-_ই্মিহিরমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত--একখানি অধ্যাত্সিক ভাব- 
পূর্ণ নিবদ্ধ-পুন্তিকা। পরিচয়ে জান। ঘায় গ্রস্থখানি গ্রস্থকারের মৃত্যুশধ্যায় রচনা । পরকালের 


১৯২ ভারতের সাধন! . [ ২য় খণ্ড--৩য় সংখ্যা 


' চিন্তায় প্রধানতঃ নিয়োজিত। কিন্ত মৃত্যুর ছুশ্িন্ত। বা! বিভীষিকাই ইহার দর্শনীয় বিষয় নয়$ 
পরস্ত ইহাতে এক অনাড়ঞ্কর শান্ত ও হুন্দর বাস্তব জীবনের যাই প্রতিফলিত; এবং 


এঁশীভাবের সংস্পর্শে মৃত্যুও যে মধুরতা দান করিতে পারে তাহার আতীস পাওয়া যায়। কয়েকটা 
সহজ ও সরল কথায় পুস্তকের মর্শ বিবৃত হইয়াছে, তাহা সর্বকাঁলে সকল অবস্থায় সকলের 
স্মরণীয় হইতে পারে--( ১) ভগবান যখন সর্বত্র আছেন তখন হৃদয়ের মধ্যেও আছেন স্ৃতরাং 
চারিদিকে ছুট। ছুটী না করিয়! তাহাকে হৃদয়ের মধ্যে খোদা ভাল ও সহজ । (২) মনের 
মধ্যে কৌচকা থাকিতে ভগবানের দর্শন হয় না। (৩) ধরিব বলিয়। ধরিতে গেলে তাহাকে 
পাওয়। যায় না; প্রাণ ঢালা ভালবাসা দিলে তিনি আপনিই ধর। দেন (৪) যদি জ্ঞানকৃত 
কোন পাপ না কর তোমার কোন বিপদ নাই। (৫) পথ কেবল সদগুরুই জানেন, চাবি 
তাহার হাতে; তিনি যদি চাবি খুলিয়া দেন, তবেই জীব মুক্তি পায়। (৬) ব্যাকুলত। থাকিলে 
সমস্তই হইয়। যায়। (৭) ভগবান একদেশী অথচ সর্বদেশী ; যেমন স্ুধ্য ও তাহার কিরণ । 
তিনি জগতের আধার ও আধের ছুইই। | ৮) সংসার ত করিতেই হইবে, মোহাচ্ছন্প হওয়। 
দোষনীয়। ত্বাহার প্রতি লক্ষা রাখিয়া সংসার করিবে। এ্রহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হঈাবে। 
(৯) যে কাধ্য দ্বারা আমর| ভগবানের নিকটবর্তী হই, তাহাই পুণ্যকণ্ম ও তাহার বিপরীত, 


কাধাই পাপ কর্শা। পুস্তকের মূল্য ॥* মাটি আন]; প্রাপ্তিস্থান: গোপালকু্ণ মুখোপাধায, 
দিগন্থই পোঃ, হুগলী জিঃ। 


মাস পঞ্তি_পৌষ, ১৩৩৭ 


মেদিনীপুরের ম্যালিষ্রেট শ্রযুক্ত বি, এন সস্মলকে উক্ত জেলার মধো প্রবেশ করিতে 
নিষেধাজ্ঞা করেন কলিকাতা হাইকোর্টের আদেশে তাহ! বাতিল হ্ইয়াছে-_মাদ্রিদে সামরিক 
আইন জারি হইল-_কাবুলে একট। নৃতন সামরিক শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হইল । ব্রিটিশ যুক্তরাজা 
পুরুষসংখ্যা অপেক্ষা শ্ত্রীসংখ্যা ১৫০০০০০ অধিক--আলোয়ারের মহারাজ মহাসমারোহে লগুন 
নগরে তাহার রাজত্বের সাঞ্ংসরিক উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন__-লগুনে পারলীক শিল্পের একটী 
প্রদশনী বসিয়াছে--বর্তমান ভাইস্রয় লর্ড আরউইনের স্থানে লর্ড ওয়েলিংডন ভাবী ভাইস্রর় নিযুক্ত 
হইলেন--বারানসীতে নিখিল এশিয়া খণ্ডের এক খিশ্! সম্মিলন বসিয়াছে ; কঙ্ী নরেশ তাহার 
উদ্বোধন করিয়াছেন-_ভারতের ভূতপূর্ব খাতনামা বড়লাট লর্ড হাডিং ভারত ভ্রমণ উপলক্ষে 
কলিকাত। আপিম়াছেন পাঞ্জাব বিপ্ববিষ্তালখের বাধিক উৎসব সভায় গভর্ণরের উপর গুলি নিক্ষিপ্ধ 
হইয়াছে-_প্রেল সম্পকিত অভিন্যান্প ব কঠোর আইন পন্থ1 পুন বহাল রহিল--পণ্ডিত মদনমোহন 
মালবা ভারত গভর্মমেন্টের বিশেষ আদেশে কারাগার হইতে মুক্তি পাইলেন--ভারতীয় বিমানবীর 
মোরাদকেপ টাউনে গমন করিতেছেন পথে যোধপুরে অবতরণ করেন - লগ্ুনে রাউণ্ড টেবিল সভার. 
সমাগত হিন্দু সভ্যগণ পুথক নির্বাচন প্রথার মুসলমান দ্িগের দ*বীতে স্বীকৃত হইতেছেন বলিয়। 
জনরৰ-বোহ্থাইতে কংগ্রেস-কন্মীদিগের মহলে একটী বিশেষ কর স্থাপন হইয়াছে-_জাতীয় পতাক। 
উত্থান ব্যাপারে বোম্বাইতে এক দাঙ্গ। হইয়াছে, প্রায় ২৫০ জন আহত-_আগামী ১৭ই জানুয়ারী 
রাজপ্রতিনিধি এসেম্রীতে অভিভাষণ করিধষেন-_অষ্টেলিয়ার গভর্ণমে্ট কোনও বৈদেশিক 
উপনিবেশিক কে আর স্থান দিবেন না বলিয়। স্থির করিয়াছেন-_-ডুরে খনন কার্ধোর অনেক গুলি 
অতি মূলাবান পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে । 


& ্. টি 
ধস বাটিপাটি বাত? পাউগ্রাসিকাউধাটি তজিপা পি সগাশিনিকি টি সু 


-এ ভারতের সাধনা %& 


ই 





শটি৮১০৯৫৯০৬ 


* ৮৮ ৩3 8.০ ৩- ৪" ১৩-৯৬ ২0৪৮ :৪৪-৮ ৪৯ *:9৫.৮ ৭৪৫১৮ ৪৫. পপ ১১ সপটি এটি 


অঅভ্াচ্গন্তা শু নিনঃশ্রেহাতন 


রর 
দ্বিতীয় বর্ষ ] মাঘ _১৩৩৭ [ চতুর্থ সংখ্যা 


মাধনারপাথে 


সংঙ্গারের নামে দোশি এখন এক নতুন দলাদলির 2টি হইমাচে । দলদলি একট বড় 
কুসংস্কার -_দলে পড়িয়া লোককে সংক্ষীর্ গঞ্চিতে আবদ্ধ হইতে হয়। 
এখানে সংগ্গারের নামে কুসংস্কারের প্রশ্রয় পাওয়ার মাশঙ্কা আছে। 
কিন্ত ত| বণিয়। সংস্কারের পথ কণন৪ অবরুদ্ধ হইয়! থাকে নাই। মান্চম উন্নতি চাহে, এজগ্ঠ 
সংক্গারও চাহিয়াছে। 

সমাক্গ একট চলন্ত বিষয়; শসার স্থিতিবন্ত 9 বটে । এই স্থিতি ৪. চঞ্চলতার মধেঃ 
যে বিরোধ সমাঙ্জ-সংস্কারকে প্রধানত: ভাহারই সন্মশীন হইছে হয়। মাঁবার সমাজ্জে মাহারা 
রক্ষণশীল তাহার! ইহাতে বিপদ গণে। 

সমাদর স্থিতি ও পরিবণ্ধন জগতের স্থিনি ও বিকানেরই অস্থরূপ। স্থিতি জগতের 
আধার ভূত সংপদাখ--মুল ভব, 08808, ৮৮০৭।।০৮ ব। ব0110867017- ইন্ছিয়ের অগোচর বস্ত। 
আর নিকাশ এই পরিব্ধনশীল গং, ইন্দ্িযগাঞ্থ মাকার বিকার ব। বিবিধ ব্যাপার,11)0১81- 


সংন্গার ৪ গাপ্তিক্য 
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মানুষ জগতের চরম হষ্টি, মনুগ-সমাজ তাহারই পরিণতি । এই বাষ্টি ও মমি মম্যে 
ক্বগতের অপূর্ব বিকাশ সংঘটিত হুইয়াছে-সত এ অসতের, মূল ও বিকারের সমগয় প্রতিষ্টিত 
রহিধীছে। শাষ্টির গার সথুদয় পদার্থ স্থিতিতে শবস্থিত। মন্তষ্যই কেবল স্তিত্িকে বিকাশের 


১৯৪ ভারতের সাধনা . [ ২য় খণ্ড--৪র্থ সংখ্যা 


সহিত বীধিয়৷ রাখিয়াছে--এ বন্ধনের সাধন তাহার কর্ধশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও সুখ-দুঃখের অন্গাবোধি । 
স্থিতির সহিত যোগ রাখিয়া! জগদ্‌ বিকাশে সহায়ত! দান করিবে--ইহা! মানবের বিশেষ অধিকার । 
এজন্য যে আত্মসমর্পণ তাহা মহাযজ্ঞ, যে প্রচেষ্টা তাহা মহ। সাধনা, যে ফললাভ" তাহ! পরম দিদ্দি। 
আর এই মৌলিক স্থিতি ৷ সত্যে যে অন্ুরাগ তাহাই আন্তিক্যবৃদ্ধি। এই আস্তিক্যই মানব 
জগতের মঙ্গলময় বিকাশের হেতু । মানবের সনাতন ধন্ম ব। বিকাশের লার।,এই আন্তিক্যের পথে 
চলিয়াছে । তদভাবে সমুদয় পরিবর্তন, সংশোধন, সংস্কার বা উন্নতি সাধন বিনাশের নামান্তর মাত্র । 
আদি মানব এই আন্তিকোর অথণ্ড ভাণ্ড লইয়। জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন--আরস্তাহাদের সেই 
পূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন যক্ত-তপন্তা! 9 সাপনাতে জগতের গতি নিযস্ত্িত হইয়াছিল, ভারতীয়" -গান্দের 
সষ্টি গ্রকরণে (0788৭ ) তাহার দুষ্টান্ত দেখিতে পাওয়! ঘায়। আর সেই আন্তিকাবোদই 
হিন্দুর ধর্মশাস্কে চরম জ্ঞান ব| বেদ নামের অধিকারী করিয়। রাখিনাছে। ঘে তাহা পান্তা 
করিয়া চলে সেই মাস্তিক, দে তাহ মানে না পে নাস্তিক। এ শান্তিকা ঈশরতত্বেরও 
উপরে অবস্থিত। 
ব্যাক্তি ৪ সমষ্টির মধো-খপ্ড মগষা ও শগণ্ড সনাজে_একট| বিরোধকল্পনা চিরকাল 
চলিয়াছে । পরিবর্তন ৪ সংশোপনপ্রথী নানবে। দট হইতে এ বিরোধ লুকাইয়! খাকে নাড। 
ব্ক্তির সংক্কার করিব কি সনা্ের সংগ্ক(র চাহিন-- নছের সংশোপন করিব কি পরের আরঞ্জন 
করিব-_মাম্স গ্ীতিতে মননিযোগ করিব কি পরাণে জীবন উতৎসগ করিব- ইহা লইয়। সম 
শার্ধকার গণের মপো যেকপ বিবাদ রহিম্াভে, ুগছের পরিবর্ধন, উন্নতি বা বিবর্ত ব। কম 
বিকাশের পারাতে বাক্ির উন্নতি হয় কি জাতিই ঞমোন্নতির পথে চলে, ন্রবিদ্‌ পি সমাজে 
ইহা লইঘ়। তগনহ বিরোধ দেখিতে পাপয়। যায় । ভত্বপশী ৭ কাধাতিহ ফলপ্রাধী জারাতীয় 
সাধকের দৃষ্টতে একস্কলেও একটা বিশ লঙ্গণ দেখিতে পাওয়। মায়-তাগ্রিক দগতের কমবিবন্ধ 
বা উন্নতির ধ্রারায় ভারতীর দৃষ্টি ঘেমন জাতিকে গৌণ ব। বৈকল্পিক বলিয়া পরিত্যাগ করিয়। 
বারক্তির উন্নতিকেই প্রধান ৪ প্রকৃত ব্লির। নিক্জাবথ করির। চলিয়াছে, বাবহারিক জীবনে 
তেমনই বার্চির সংগ্চারকেই প্রক্কত ৭ প্রধান বশির। জাতি বা সমাজের সংগারকে গৌণ গ্বানে 
রাখিন। পিঘাছে। একবিকে এেমন চষ্ট-গ্িত প্রাক জীন শমংখা বোনির ভিতর দিয়। পরিনেষে 
চরম ও পরম অবস্থাতে গিয়া উপনীত হইয়। চ্টির উদ্দেশ্তাকে সফল করে, ব্যবহারিক জীবনে 
তেমনই লোকের জন্মগত ও প্রাকৃতিক অবস্থাকে ক্গীকার করিঘ। লইয়। পারিপার্খিক অবস্থার 
প্রয়োজন মতে তাহার শুদ্ধি সম্পাদন করি উন্নতির পথ দ্রচতর করিতে হইবে-এজন্য ভারতীয় 
“ব্যবহার শাঙ্কের সমৃদয় প্রচে্। জন্মকাল হইতে সমাজে স্থিতি লাভ কর। পধান্ত বিভিন্ন সময় থে 
সম্মঙ্জন য। সংশোধন বাপ।রের অনুষ্ঠানবিধ আছে-_গর্ভাপান, হইতে বিবাহ পর্ান্ত-_তাহাই 
সংস্কর বলিয়া অভিহিত। ব্যক্তির সংস্কার সাধিত হইলে জাতিরসংস্কার আপনিই হয়। বাক্তিই 
প্রকৃত স্থিতি, জাতি তার বৈকল্সিক সমষ্টি মাত্র। এই স্থিতিকে অবলম্গন করিয়া যে উন্নতির প্রয়।স 
এ বিধান, তাহাই আন্তিকাবাদীর সংস্কার | এ সংস্কারে বিরোপ নাই, বিবাদ নাই, পরম্পরের 
ঘাথে আখাত নাই, স্থতরাং দূলাদলির অবসর নাই-ত্তরাং সংস্কারের নামে ষে কুসংগ্কার জন 
সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহার শাশঙ্কাও নাই? 


ম।ঘ--১৩৬৩৭ ] সাধনার পথে ১৯৫ 


স-ক্কার ধপির। একালে অনেক কাধাই চশিয়াছে-ধন্মসংস্কার, সমাছ সংস্কার ইত্া।দি 
এ এক সংগ্কারের যুগ" এ ত নিত্য ব্যবহারের কথ1। ধরশ্মসংক্কারের ক্রমবিকাশে পম্ম আজ জগ 
হইতে বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে--পরমেশ্বর বিষয়ে কোনও ধারণ। অবৈজ্ঞানিক ও অধৌন্তি 
বাঁপিয়। প্রচারিত হইতেছে (১)৮।" সর্বত্র রাষ্ট্রে যে বাভিচার প্রসার লাভ করিয়াছে, তাহাতে শাসন 
সং্কার সর্বত্র আবশ্যক হইয়াছে ও তাহা যে ভীষণ বিকট আকার ধারণ করিতে যাইতেছে তাহাতে 
সমাজসংস্কার্ব সর্বত্র আবঠক হইয়াছে। থে সমাজ আন্তিকোর মূল নীতিতে সংগঠিত নহে 
তাহার এ বিপ্লবে কিছু আইসে যায় না। কিন্তু ভারতীর সমাজ প্রধানতঃ এই আস্তিকের 
ভিত্তিতে পপ্রতিষ্ঠিত। এ জন্য বর্তমান এই সংস্কারবাদী দলের সহিত ভারতীয় সমাজের বিরোধ 
খোরতর্ম] সংগ্কারের কুসংস্কার--আম্মমত প্রতিষ্ঠার অতিমাত্র আকাজ্াণ, পরমত-অসহিষণত), 
প্রিণাংস। প্রতি এ সংস্কার-বাদীগণের মধোই তীব্রতম । 

অপর পক্ষ অবশ্ঠই লোকে সংখ্কারকে সম্পূর্ণ উপেক্ষ। করিয়া অসাব ও অলস ভাবে 
খাকিয়। নান সমাজ-ব্যাধির কবলে পছিয়। অন্তপ্রকার কুসংস্কার সমূহ পোষণ করিয়। 
চলিধ|ছে--ভীরু তা, কাপুরুষত।, অতিমাত্র লোভলালসা-পরবশত।, আ'স্মপীড়ন অথচ পরপদমসেবন 
প্রভৃতি অতি ক্ঘা জঞ্জাল সমূহ আপিয়। জটিয়াছে। এক পক্গ যেমন সংস্কারের নামে উন্নত 
হইয়। চলিরাচে, আসর দল সংঙ্ষারের নামে তেমনই শিহরিয়া উঠে। আনে রাখিতে হইবে 
সংগ্কার ব সংশোধন ৮ জীব নাপ্রেরই একান্ত আবঠক--পরমাথ লাভেরই উপাঘভারতীয় 
সানণার পরম মহাখ্া পন গ্রাপ্ডিক্াবোপকে আবলঙ্গনকবিয। দে মগ্গাব এবঠই সাপন করিতেও 
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হভব। 
পণ্ডিত মতিলাল 


পর্চিত মতিনাল নেহেরুপ মৃতু? হইয়াছে -এ গটন। দেশবামী আরকি বিচলিত 
নরিয়াছে। মহ।স্ম। গাঙ্গীকে কেন্্করিয়। মাজ ভারতের রাজনৈতিক আকাশে সাহার বিচ্ণ 
করিতেছেন) পণ্ডি হজ ভিলেন তীাহাদিগের অপ শ্রঙ্ ও উতজ্জলভম নঙক্গত্রের হায় গ্গাদান 
ভারত-দুগ্ছের প্রধান রখী, ভাবী বিজধা ভারতী পুল্রগণের মব্বজন-মনোনীত প্রবীণ রাষ্ঈপতি। 
এক্জসন্য &ণর শভংব তাহার পিছুই ছিপ ন। অনস্থ। প অবসর আনজকুল হপযান প্রদীগ। ছিল 
ম। বরস, নিচার, সাহস ও বিচক্ষণ ত| সকলই ভাহার অসাধারণ ছিল । 

সন্ভর পহ্সর পূৃর্নে কাশ্মীরি সারপত ব্রাদদণদিগের এক বংশে মতিলালের জন্ম ইয়। 
ব্রানে চিত তে ও প্রতিভার সমুচিহ অপ্িকার শইয়াই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন । 
এদেশের মধ্যবিন্ত মেব।বিদ্‌ যুবকদিগের পক্ষে তখন যশ, অথ ও গ্রতিপন্তি লাভর অপূর্ব কের 
খন প্রশস্ত হইয়। উন্মুক্ত হইত্েছিল ইংরেজের বিচারাদ।লতের আইন-বাবসায়ে_বিছ। ও বৃদ্ধির 
ম্ল-চাতধ্যে ধনীকে নিঃন্গ ও দরিদ্রকে হয়রাণ করিবার এমন ন্তন্দর ক্ষেত্র এ ঘাবত ভারতে আর 
কখনও হুজিত হয় নাই । সেই সময়ে আইন ব্যবসায়ের জন্ত কোনও উপাধি পরীক্ষার 'গ্রয়োজন 


(১) ন্দানীং বঙ্গদেশের একটি বৃহৎ বিদ্বঃসভায় এই প্রস্তব উত্থাপিত কইয়াছিল যে-11 14780618102) 0 
50601 14 1111561151)1 1156 151)01111)121081 প্রস্তাবটি গুচাতি হয় নই বাটে। 


১৯৬ ভারতের সাঁধন৷ [ ৩য় খণ্ড--৪র্থ সংখা 


হইত ন।--উচ্চ বিচারাদালতের মনুমোদন পাইলেই কেহ উকীলের ব্যবস! করিতে পারিতেন। 
সে জন্য পণ্ডিত মতিলাল উপাধি পরীক্ষার পাঠ সমাপন ন! করিয়াই আইন বাবসায় আরম্ভ করেন__ 
এবং প্রথমতঃ কাণপুর ও পরে এলাহাবাদের উচ্চতর আদালতে ব্যবস। করিতে থাকেন। প্রতি 
ও যশের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীর সমগ্র ভাগার তাহার নিকট উন্মুক্ত হইপ-বিলাস-বিভব অচিরে তাহাকে 
আলিঙ্গন করিয়া লইল। রাজ্জোচিত বাসভবন-_“আনন্দ ভবন”__-আহার বিহার পরিধান তাহার 
প্রাদেশিক গভর্ণরকেও হীনপ্রভ করিয়া তুলিয়াছিল; ফ্যাঁসনের পরীনগরী প্যারিস 'হইতে তাহার 
বস্ত্র ধৌত হইরা আসিত, শৈলাপাস যাত্র। কালে শত শত চাকর চাকরা ণী তাহার অন্ুগমন করিত । 
স্থানীয় ইংররঙ্শামন কণ্ঠার! নিতা তাহার বাড়ীতে অতিথি হইতেন_তাহাদের একজন বলিয়। 
গিয়াছেন, 7০ 98100811068 10710061৮70 11৮69 11106 ৪ [১711006,+ 

কিপ্ধ এখানেই তাহার জীবনসাধনার পরিপমাপ্তি হয় নাই। একালের প্রতিচিত 
বাবগার জীনিগণের মধ্যে অনেকে রাজনীতিতে যোগদান করিয়াছেন_-এ জন্য থে সুবিধা, স্তথোগ 
ও প্বাধীনত। আবগক, তাহ। এই ব্যবসায়ে হইত । মতিলালও রাজনীতিতে যোগদ।ন করিয়। 
ছিলেন এবং এ দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের বিভিন্ন ধাপে অধিরোহণ করিয়া প্রন্ত্েক স্থানে 
সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া গিয়াছেন-_ প্রথমতঃ নরম পন্থী ব। ইংরেজের শাসন “ও স্তাযপরায়ণতায 
বিশ্বীসবান থাকিয়া একজন প্রধান রাজ্জনৈতিক বশিজ। খ্যাতিলাভ করেন। পরে হোমরুল আনে 
লনেরএকজন নেতা হন । এ পধ্যস্ত মতিলালের রাজনৈতিক কাধ্যপরত। কেবল যুক্গ্রদেশেই নিবন্গ 
ছিলঃ এবং বুটিশ গণতক্সের মধ্য ধিয়াভ সমুদ্থ রাদ্দনৈতিক আকাজ্ফার শিবুপ্তি করিবেন 
এই তাহার ভরপ। ছিল। কিছ্ত্ ইতিমপো মহাশ্। গান্ী নিদেশিত অসহযোগ আন্দোলন খোখিত 
হয়। পণ্ডিত এতিলালের জীবনে তগন এসাধ|রণ পরিবন্তন ঘটে । তাহার মত ভোগী বিলাসা 
পদস্থ ও এরশ্যধ্যসম্পম বক্র পক্ষে অশহযোগে বিগ্ধান স্থাপন ক তদস্টকুল সমরায়োজন থে 
আত্মনিয়োগ কর। এ কালের ভ।রতীর রাজনীতির পর্বব প্রধান ঘটন1 | একজন বিগত দশ বংসব ধরিয়। 
তিনি অপাপারণ তা।গ দেখাইয়াছেন। একাধিক বার কারাবরণ করিয়াছিলেন; ; এবং ইহার 
মধ্যে একাধিকব।র জাতীয় মহাসমিতিব অধাক্ষতপদে ববিত হইয়াছিলেন, বাবস্থাপরিষদদে জাতীয় 
দলের নেতৃত্বে অসাধারণ শক্তি দেখাইয়াছেন এবং সাইমন কমিশন রিপোটের প্রতিপক্ষে ভারতীয় 
শাসন তন্ত্রের এক সংগঠন বিধির (নেহেরু রিপোর্ট ) প্রকাশ করেন, এবং সর্দশেষে জাতীয় 
কম্মনীতিতে যথন লবণম[ইনভর্গ অনুশ্তত হইল, তখন ভাহাতেও যোগদান করিয়। কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত হন। 

আজ ভারতের রাজনৈতিক অবস্থ। এক ঘোরতর সন্ধিস্থলে উপস্থিত। এক বিরাট 
উদ্যোগ সমাহিত হইয়াছে । বয়োবুদ্ধ ও কর্মবৃদ্ধ মহাবীর মতিলাল তাহার কম্ম-ভ।গ সম্পূণ গৌরবে 
সমাপন করিয়। পরের এশং ভনিম্াযতের অনিষ্ট ক্রোড়ে রাখিয়া গেলেন । 


চা 


সঙ্কটে সন্ধান 
এ কণ। বশিলে বোধ হয় মতু[ক্তি হইবে ন।-মার এক্গণে ইহ। বলিবার আবশ্ঠকতাও 
শ্ছে--ঘে ভারস্বসের থ। টবশিষ্টা, তার সাধনার ধরা, সংস্কৃতি বা! সভাতা, এ যাবত ক।ল বিদেশম 


ম।ঘ--১৩৩৭ এ | সাধনার পথে ১৯৭ 


লোকদিগের উপর ঘে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, বুটনের জন্তানগণহ ছাহাতে সর্বাপেক্ষা! কম 
অভিধূত হইরাহে ! অতীত যুগে ভারতের প্রশাব বিদেশে কিব্ণ বিস্তার লাভ করিয়াছিল সে 
কথ। এখানে হইতেছে ন।; বে সক্কন লোক বিদেশ হইতে আমসিন। এদেশে রাজনৈতিক বা অন্ত 
প্রকারের প্রভাব বিস্তার করিম বসিঝাছিল, তাহাদিগকে ভরত আপনার সভ্যতায় অভিভূত 
করিয়াছিল, ইতিহ।স তাহার সাক্ষী প্রদান করে। মুসলমানের অধিকার বা শাসনকালের পুর্বে 
যে সকল জাতি ভারতে আসিয়। রাজা স্থাপনাদি করিয়াছিল, তাহার। সকলেই ভারতীয় ধম্ম 
ভারতীয় ভাখ। ও ভারতীয় আচার ব্যবহার গ্রহণ করির। ভারতায় সঙা তার শিল্প সাহিত্যাদির পুষ্টি 
সাধন করির! গিয়াছেন। মুসপম্।ন আক্রমণের প্রথম ভাগে ভারতের স্থানে স্থানে বিবিধ প্রকার 
খপীডন ৪ মভ্যাচার হইয়াছিল সত্য; কিছ্তু ইহার মধোঞ সুদী কাল ভারত তাহার সভ্যতা 
ও সাণনার ভিত্তি অক্ুজই রাখিয়াছিণ ; এবং তাহাতেই সকল প্রকার খিকঙ্জাতীয় প্রভাৰ অতিক্রম 
কারুর ভারভায় ধন্ম সাহিতা, শিন ৪ বাবিজোর অসাধারণ বিকাশলাশ হইয়াছিল । মুসলখানগণ 
মে তাহার প্রানে আসির। জারতীরহ হইর। গিয়াছিলেন । মুসলমানের বাষ্সাধনার 
»রএ কল শ্বদপ খাট আকবর বে সাশ্াজাপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান তাহা বৌদ্ধযুগের অশোক ও 
৮794 বিরম[গিতোর সাত্রান্দোর স্তা এক অথপ্ড দা ভাবমণ্ডত ছিল । কালক্রমে 


তখন তাহার শেভ এ নীতির বিপকষবাদী মার পিগের মংখ্যাও কম ছিল ন।--এতিহামিক 
খ|পি খ। বলি গিরাছেন নে আগুরক্রর্দেবের সেই হিন্দু-বিদ্বেদা জিজির। করের বিরুদ্ধে যে তীব্র 
নাহ উপস্থিত হয়, তাহাতে মুমশমান কৌজদারগণও প্রতি জেলাতে হিন্দুদিগের পক্ষ সমর্থন 
করিনাছিলেন। এই থে এক্য তখন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়।ছিল ভাহার মূল ভিত্তি 
হিল এতছভখের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত এপ ভারতীর ভাপেগ জাতীরতায়। আর একজন মুসলমান 
এতিহাপিক বালদৌনী যেমন বলিয়াছেন যে বাদশাহ আকবর রাজ/ঘধ্ো* গোবধ- বন্ধ করিয়| 
পিথাছিলন ও নিজে হিন্ুুদিগের পম্ম অগ্জান হোঘ (খঙ্ঞ) করিতেন এবং র জদরবারে হিন্দু আচার 
অবলগ্থন করিয়াছিলেন” উত্তর কালের পাশ্চাতা পঙাবেক্ষকদিগের এনেকে সেই হিন্দু প্রভাবের কথ। 
উল্লেখ করিয়াছেন । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ধখন বিটিশ শ।সন ভারতের অনেক স্কানে 
প্রতিষ্ঠিত হঝ নাই, তখন হামিপ্টন নানক একজন ইংরেজ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ পধাবেগণ করিয়। 
বেডাউভেছিলেন । তিনি সমগ্র ভারতের সাধারণ অবস্থ। সঞ্গন্ধে পিখিয়াছেন দে ঘা9৮28107086 7 
0..101015 10790, 0009 111779707907০78 18৮5৪ 9510096 70000) 09105791798 60 6180 [101007068 
(00 178,1771[00700010001810901875 1000 8907001)79011100107 60%21905 1))22)) 01 117011" 
007681)018104, থে হিন্দুভাব তথন বিদেশীধ মুনলনান দিগের মব্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, 
অন্তগ্রক্ৃতি অগ্ঠসন্ধান করিলে আদও ভারতী মুসলমানের মধ্যে তাহ। ফেখ! ঘাইবে । কারণ 
এভাব হিন্দুর নহে, উহ! ভারত ৬নির-_ দেশের প্রভাব ও মানবপ্রকৃতির প্রয়োজন-সদদ্ধের | হিন্দু 
'স্পগমুগন্তর পরিয়া'নে ভাব আদ্নত্ত করির| লইয়। ছিল; মুসলমান এক যুগে তাহারই অনেকট। 
মধিরুত করিঘ। লইয়ছিল । আমাধুনিক যুগের আগন্ধক ইৎরোেজের পর্ষে হা এখনশ সম্ভবপর 


হয় নাউ । 


১৯৮ ভারতের সাধন! | [ ২য় খণ্ড--৪র্থ সংখ্য। 


ইংরেজ ভারতীয় ভাবকে অয়িত্ব করিয়া লইতে পারে নাই--তাহার প্রধান কারণ সে 
ভারতকে আপন করিয়! লইতে পারে নাই বলিয়া । মুসলমানের পক্ষে সে অস্ত্রবিধা ছিল ন| | 
মূসলমানেরও দম্ভ ছিল, সগমত!-প্রিয়তা ছিল, রাঁজোশ্বর্যা-ভোগলি্সা, ছিল; কিন্তু তাহাকে 
ভারতে বাস করিতে হইত--ভারতীয়ের সহিত এক সমাজে থাকিতে হইর্ত, ভারতের প্রকৃতির 
সহিত অন্তর মিশাইয়। চলিতে হইত । আর মুসলমান ভারত শাসন করিত কেবল মাত্র তাহার 
শূরত্ব বলে, আধুনিক জগতের রাজনীতির তাহাতে স্থান খুব কম ছিল। ইংরেজ এ সকল বিষয়ের 
বিপরীত পথে চলে তাহার শিশ্গ। দীক্ষা! প্রোপেগেঞ্ড। প্রভৃতি সকল বিষয়ে ভারতী ভাবের প্রাতি- 
কুলতা চলিয়। আসিতেছে । এবং যদিও কোন কোন ইংরেজ লেখক ভারতীয় সভ্যতার শ্রেঃতা 
স্বীকার করিয়। গিয়াছেন এবং এমন কথ।৩ও বলিয়াছেন যে১11 01511125100] 17 11 1)60019 :01 
8161019 01 6819 1১95%/61) 17701%700 0111 [1711%, 1 ৪ 00115100501170 08701870 
৯111 0) 0700 1000)076 0৮৮০--অর্থাৎ ভারত ও ইংলগ্ডের মধ্যে মদি “সভাতা বলিয়। 
কোনও পণোর আমদানী রপ্তানির বাবসায় চালান যার, তবে হংলওড তাহার আামদানী বা গ্রহণে 
অধিকতর লাভবান.হইবে, রপ্তনি ব। দানে নহে" (১)তবুগ কাধ্যতঃ দৃষ্টান্ত কিছুই দেধা খায় নাই। 
এবং এরপ স্বীকারোক্তি অন্যান্য বিদেশীয়গণ একালে যেমন করিয়াছেন, ইৎরেছের দ্বারি। তেমন হয় 
নাই। বরং রাজনীতি বখে হউক ব1 অনভিজ্ঞতার জন্যা হউক, উহার শিল্পাবাদ আনেন, হানে 
এ হইতেছে । 
অজ এ সকল কথ! একট নতন করিয়। শভাবিব।র প্রয়োজন হইয়াছে । তাহাতে হংলপ্র 
ও ভারত উভয়েরই কপ্যাণ সম্তাবন।। আজ ভারত লইগ। ইংরেজকে যে মকল কঠিন সথশ্ার 
সম্মধীন হইতে হইয়াছে,_এই অতি অগ্প সময়ের ঘধ্যে খে অপস্তব বিপ্লবের উন দেখ। দিয়া 
তাহাতে শাকের পক্ষে শাসিতের সম্যুতা ব! সংঙ্কতির, অভাব ও আবগকতার এবং এ সকলের 
»আধারুভৃত্ব দেশেই প্রক্তির সঠিভ সমাক পরিচিত ন। থাক। প্রপান কারণ । ফতার »ঠিত 
সপদ্ধ ন।'খাকাতে _প্রকুতের আরাদন ন। খিলাতে-সহান্টভূতি স্থান পায় নাউ । যার ৭ 
কতিমত।র প্রসার বাড়িয়। চলিযাছে | ভাহাতেই অগ্তকার এই পিপদসগ্বল এবস্থাব পর্নি হউয়াছে। 
এত শীগই ইহা উৎপন্ন হইয়ছে যে তাহাতেই এই বিকৃতির পরিমাপ বুঝা ঘার। 
সংখ্যায় অপ্প হইলেও কোন ৭ কোনও ইংরেজ মনীষীর নিকট আজ এ অবস্থা ঈমং পর 
পড়িতেছে । 51070018770 1000 10001 0001) 90010 0105 00069 17858 2 70015310106) 094. 
[300 11715 10989 1,০06 59898) 111৬7 81015810716 ০0৮ 0778 0617৮ 20080 109 0176, 1০01) 0800 
৮৫ 71217৮11707 17 01281) 2৮0 010098) 00000 0109 01831) ৮111 0701) 169818 10) & [)0101111- 
00101) 06 1)0)16 2000 &13151)9) 88101161975, 13001) 70020108558 11)19515)] 11011) (0900. 
400 0009) 700৮0 015569, 1 031088]) 1001009858 11) 11701 108) ০9090109101 1710187) 
[)0719০১68 10) 17071 4070 ০০০ 00) 0১9 1011010101500 100) 009. 1)1517)9107071486 
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উই, ভগবছুদ্দেগ্য সাধন করিবার জন্য আদিয়াছে। তাহাদের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত, হা 
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পারে; কিন্কু মে সংঘর্ষ উপস্থিত মতলবকে পরিমাঙ্জিত করিয়! কোনও উচ্চতর আকাঙ্ষায় 
পরিণত করিবে । এতছুভয়ের মিলন অসম্ভব নহে । ভারতে ইংরেজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্ত ভাবতে 
ভারতীয় দিগের উদ্দেশ্টা ও লক্ষ্যের সহিত মিলিয়া এক হইতে পারে--আর এই ছুই উদ্দেশ্য আবার 
ভগবদুদ্েগ্তের সহিত মিলিয়! যাইতে পারে-_যাহাতে জগতের ক্রিয়। চলিতেছে । এবং এই ভাবে 
উভয়ে মিলিয়! জগতে ভগবদ্‌ র|জা সংস্থাপনে অগ্রসর হইতে পারে । 
কিন্ক'ভগবছুদ্দেশ্োে কোনশু জাতির উদ্দেশ মিলাইয়। দেওয়! একদিনে হয় ন।__ এজন্য 
বিস্তর সাধন। আবগ্তক। এবং সে সাধনাতে কোন জাতি কতদূর ক্ুতকাঁধা হইয়াছে, ভাহাদ্বারাই 
তাহার ভাতার প্রকৃত পরীক্। হয়। ভারতীয় সাধনাতে তাহ| কত গানি অধিগত হইয়াছে, সে 
বিচার করিবার পৈর্ধয আদ যে সকল ইংরেজের নিকট ব|। ইউংরেজ-শিয়া ভারতবাসীর নিকট 
আশ| কর! যর তাহাদের সংখা! অধিক নহে । অগ্যকার এই রাজনৈতিক বানচালে অনেকেই অনেক 
উপায় খুজিতেছেন সন্দেহ নাই--কিহ্ছ সভাতার বাণিজো ইৎরেজ ভারতীয় পণা লইয়। 'প্ররূত 
লাভবান হইতে পারেন বণিয। গার একজন ইংরেজ মনন্বী যে বভদিন পর্সে, বলিয়া গিয়াছেন 
তাহাতে কাজনতিক 'বারগেন" বা দরদস্থরীর কোনও স্থান না । উপরিউক্ত উক্তির সমর্থনে 
লআার একজন সনপ্পী আর স্পছুতর ভাবে বলিতেছেন-- ূ 
৫[0)9 17270 21011707০60 01099 901৭ 01 %%1101) ৮০ 1)91৮7 নি) 1001101) 0েচা। 
0119 1) 10010157651 13110511)0117101% 10100 19667701109 06102 9ি) 6519 
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9116 8[)1110 01 0010178009111) ৮1010] ৭0111 97419 001151186েঠ 101010098৭0 10010 11108%1- 
11110] 11101118100 771608501১6 8:0691)161 0০07) (100 91010676৮01 1017৮969761) 
&1)1]) 11810 0106 79৮17) 01100110110 110) 10180070811) 0079 01001195879 ঘাম 0% 
1146)1111)19 0৮0 19০ 500701000 11) 8 17)111107 1)101) 11] 16528] 0179৮) (01 091 919 
৮7৮ 1011701)18 7506] (917701075)10 01917611081 018 10700127070 11060610106) 
11 8016--14 10 10119101০01. 11111)05.) অর্থাৎ বহমান রাজনৈতিক সঞ্চট দেখিমাহী লেখক 
বলিতেছেন যে কেত যেন এ মঙ্গটিকে এডাইতে ন। যান এবং উহ্থাতে অভিভ্তও ন। হন। ইহাকে 
কলের এক সাপারণ কাজে বা উপকারে লাগাতে হইবে । এ।জ ভারতব!সী ৭ পুটনবাসীর অনেকের 
নধো বাল্তিগত ভাবে সথা ভাব বিগ্ধমান , উহাকেই মরণ বাছাউয়া এতদভগের জাতিগত সখো 
পরিণত করিতে হইবে । সে পথে অবশ্ই বিশ্ন অনেক আছে; কিন্ধ তাহাকে এমন ভাবে অতিক্রম 
করিতে হইবে ঘেন তাহার রূপ প্রকাশ পায়। উহাই উপস্থিত, সগশ্ঠার প্রধান ভয়ের বিষয় 
সমস্যাটা তেমন ভীবণ নয় ।"--এ উদ্দেঠা অভি সাপু ; উল্কি অতিশয় প্রশংসনীয় । কিন্ব উহাৰ 
রাজটনভিক ভাব আরও উৎ্কট। অগ্ভকার এই কঠিন (101৮2 পশ্বদনোচি নত (0১011) গটন। 
গুলিকে উভর জাতির'সাক্লারণ মর্ল উদ্দেগে আাশিরা ফেলিতে অথব। উদয় জাতির আধো কোনও 
সববন্বনীন বন্ধুত্ব স্থ'পন- করিবার জন্য, উম দাতিকে যে উচ্চ মানবীর়তার প্রকর্দের ভমিতে আমিষ 
দড়াইতে হইবে তাহ। কোন্‌ জাতির সাধন| সংস্কতি ব। ভাবপরস্পরার মধ কতখানি বিদ্যমান 
-্মাছে, অথব। ভাতা কোথিইতে কত পানি পাইবার আাশ। করা মায় তাহাই বিবেচা বিষয়। 


২০৭ ভারতের সাধনা [ ২যু খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা 


এজন্য মানব প্রকর্ণের যে সতাসত্যই নৃতন মানিগার খুলিবার প্রয়েজন--যে পণা বিনিময়ের 
আবশ্ঠকত] হইয়াছে, তাহ বুঝিবার কি বাস্তবিকই সময় আসিয়াছে? 


বৈঠকের এক পর্বৰ" 

গোল টেবিলের প্রথম পর্র্ব শেষ হইল | প্রকৃত ফল এখনও অনিশ্চিতের গে; ইংরেজ 
রাজনীতিজ্ঞের। বলিয়! দিয়াছেন যে “ভারতবর্যকে ব্বশাসনের ক্ষমতাই দেওয়ু। হইল; কেবল ভারতকে 
নির/পদ রাখিবার নিমিত্ত কতকগুলি বিশেষ ক্ষমত| ইংরেজ রাজপুরুষের হাতে থাকিবে 
4 0070901616107 097 117015 আন 7691)1778101116 পি ২৮/৪07109, এই পর্বে 
এখন ইহাই শেম কথ। বা! 8001 ৮০7৭1০৮, কি হইল ব| হইবে, তাহ। বল| কঠিন । নিরপেক্ষ 
অনেকেই বলিতে পারেন--4097 701 010 00170150009 1028 01110611506 স107 &990727591)0 
1910 8101) 010 [01:77 0015 8১01131800017 1 ১ 7917 104 011001099 (টে 22195] 10100016570 
88109 00%9/4--বৈঠিকে সির সিদ্ধা্ স্ছি হয় নাই, সিদ্ধান্তের একটা প্রণালী বাত্লান হঈখাস্চে 
মাত্ব, সাধারণ একট।| নক্স। দিয়াছে মাত, ইহছ।র প্রক্কৃতিই অস্থির না অস্থায়ী রকখের।” ভারতীয় 
সদশ্যগণ মে।ট|মোটি তুষ্ট ভইয়। শাপিয়াছেন বলিয়। মনে কর| ঘাইন্তে পাবে। কিন্ধ তাহার! তুষ্ট 
হইয়াই গিয়াছিলেন এবং তুষ্ট হইয়। আসিতে বাপা | কিন্ এই সন্রোষের কখ। তাহাব। নিজে বংন 
করিয়। আনিতে অক্ষম! কারণ তাহার| জানেন শে দেশে তাহাদিগের কথ। লোকে শ্বনিনে নাঃ 
যাহার্দিগের কথা রা তাহার। হাজার হাজার দলে ছেলে শাবদ্ধ ; গান শাহার| যাকে মানিবে 
তিনি তখনও কারাগারে চরক। কাটিতেছেন । | 

রি কতকগুলি আকশ্মিক বাপাব সংখটত হইছে দাহাকে কোন কোনিপি 
ব্রিটশ নাংবাদিক একান্ত নাটকীয় পা [07৮17৮569য081001010188 বৃলিন। নিন্দেশ ক প্রিনাছে ন- 
প্রধান ঙ্্ী মহোদয়,বৈঠকের অন্থিম অধিবেশনে দে সভিভামণ করিয়াছেন, ভাহাতে কেক্পীয় প্র 
শক্তির ক্নত| বললৎ থাকিবে বলিয়। কিফিং ভবলা পাও! শিরাচ্ছে। এ দিকে গভীর গেনাপেল 
বাহাছর অন্ত রাজনীতিতে কিন্নু পলিবর্তন বেগাইতেছেন_নহা গ্ব। গান্ধী সহ তাহার গ্ 
'সাক্ষাংকাণ ও পবামর্শ হইবে_-ভারতীয় রাজবশ্দীগবকে বিশেবতঃ কংগেন কারাকারা সমিতিকে 





- মুক্তি ও গ্বাধীনত। দান করিয়াছেন । এ মনুদ্রই বিশেষ কোন পবিবকূনের চন। করিতেছে সনোহ 
নাই । একজন পাশ্চতা সংবাদসেবীর ভাষায় বলিতে হয়_-4190770 11001171811 |ন 91111010019), 
1117 (50001710070 1015 1মেম3106 000197521005 11) 10501010৮50 1১901) 106 0006 1100 সিএ 
19৭ 00101" ১2১9. 1]1)0৮ 19৮56, 11611 11 880017) 1500 10715860৭16, 110 মি ঠা, (32৮70110115 
৮9911) 17০৪9 60 21০ %& 107 01019 1019 01093৭0 00110%2868 0৮) [00৭,119 21) 1০014 
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লি 


'সন্ব্যোপাসন। 
প্রাণায়াম 


প্রাণায়ামের প্রশংস। সর্ব | এ বিষয়ে বিশেম কিছু ন। বলিলে? আগ্রহের অভাব হহবে 
ন। বলিয়। বোধ হয়। "তথাপি ইহ| যখন সন্ধার র্দ তখন এখানে কিছু না৷ বলিলে আলোচনাৰ 
অঙ্গ হানি হয়। 
বদ্ধাঞ্লি হইয়। নিম্নলিখিত মন্্গুলি পাঠ করিয! গ্রাণায়াম কাধা অনুষ্ঠান করিতে হয়, এবং 
পরে শিরোবেষ্টন করিয়! জল দিতে হয়; $ কারন ব্রঙ্গধ মিরগ্রিদে্ব জ! 
সঙ্কের ধধি ও ছন্দ।দি গায়তীচ্ছন্দ: সব্ কম্মারজ্তে বিনিয়োগঃ | সপ্তবব্যাহ্ৃতীনাং বিশ্বামিত্র ভৃগু 
ভরদ্ধাজ বশিঠ গৌতম কাশ্রাপার্ণিরসঃ খষয়ঃ অগ্রি-বাদ্যাদিত্য-বুহস্পতীন্্ 
বরুণ বিখ্র্দেব। দেবত'ঃ গায়ক্রাঞ্চিগগষ্টন্‌ বুহতী পঙ্ক্তি তিষব, জগত্যশ্ছন্দাংসি প্রাণায়াশে 
বিনিষে।গঃ। গায়াত্রা। বিশ্বামিত্রধধিঃ সবিতাদেবত। গাযত্রীশ্ছন্দঃ প্রানায়ামে বিনিরোগঃ | গায়জা- 
শিরস প্রঙ্জাপতিপমি ব্রক্গা বায় গ্রি স্র্মাশ্চতন্বে। দেবত। গায়তরীচ্ছন্দঃ 'প্রাণায়ামে বিনিরোগঃ। 
প্রতোক বেোধমন্ত্ই কোন ন। কোন খধিদ্ধারা দূত ব! প্রাপ্ত এবং প্রত্যেকেরই ছন্দঃ ও 
অর্পিষ্টারী দ্বত। গাছেন। প্রাণায়ামের মন্ত্রটি কে কোন অংশের খধি ও কে কোন অংশের 
দেবত। এবং কোন অংশের কি ছন্দ; তাহাই এই মন্ত্রের উচ্চারণে স্মরণ 
কর! হইফা থাকে । এগানে প্রাণায়াগেব মন্্রটি উদ্ধত না করিলে নঝিবার 
সবিব। হইবে এ। বলিয়। ভাহা ৪ বলিতৈছি 2 
(১) ও ডঃ (২) ও ভবঃ (৩) ও সঃ (8) 8 মহঃ (৫) ও জনঃ (৬ ও তগঃ 
(৭) ও সত্যং (৮) ও তত সবিভূর্বরেণ্যং ভর্গোদেন্বস্য পীমহি 
থিয়ে যো নঃ প্রচোদয়াৎ। (৯) ও আপোজ্যোতীরসোহমবতং 


অর্ 


গ্রণারাম মন্ত্র 


বঙ্গ ভভ বঃ স্বরোম। 

(১) গ€কার ব। প্রণবের মি বঙ্গ, দেবত। অগ্রি-ন্পঃ গায়ত্রী এবং ইহার প্রযোগ মর্ধাকর্মের 
মারন্তেই করিতে হয়। চা 

(১) হইতে (৭)--ভ, ভব, ম্ব, মহ, জন, তপ ৭ সত্য এই সাতটিকে ব্যাহত বলে। যথা 
রর ভভ়বঃদ্বমহজনস্থপ: সতামিতীরিত। | 

নথ ব্ূমেণ সপ মগাবাজতযর়হ ম্বৃতাহ ॥ 

এই সপ্ন মহানুহাতির গমি হউতেছেন (১) বিশ্বামিন ২) (৩) ভরদ্াঙ্গ (৪) বশিষ্ঠ 
(8) গৌতম (৬) কাপ ৪ (৭) আঙ্গিরস। উহাদের শপিষ্গাত্রী দেবত। হইতেছেন (১) অগি 
(২) বায়ু (৩) আদিত্য (8) বৃহস্পতি (৫) ঠন্দু (5) বরুণ ও (৭) বিশ্বাদেব। | উচ্াদের ছন্দ 
(১) গায়ত্রী (২) উঞ্চিক (৪) অনষ্টপ (৪) বৃহতী (৫) পঙক্তি (৯) রিঞপ, 9 (9) জগতী । 
এই মস্থ সকলের বিনিঘেগ প্রাণায়াম কার্যে হর | 


২০২ ভারতের সাধন৷ [ ২য় খণ্ড-_ধর্থ সংখা! 


(৮) এই অংশটি গায়ত্রী মন্্। ইহার সি বিশবামিত্র, দেবতা সবিতা, ছন্দঃ গায়রী এবং 
ইহার বিনিয়োগ প্রাণায়াম কাধ্যে। ৃ 

(৯) এইটি গায়ত্রী-শির । উহার খষি প্রজাপতি, ব্রহ্ষ, বায়, অগ্নি ৪ শুর্ধা এই চারি 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং ইহার ছন্দঃ গায়ত্রী । ইহাও প্রাণায়াম কার্যে ব্যবহৃত হয় । 

স্তল বৃদ্ধিতে হঠাত প্রশ্ন উঠিবে উপাসনা করিতে বসিয়া একপ চৌদ্দ পুরুষের নাম 
আওড়াইবার কি প্রয়োজন । উত্তরে জিজ্ঞাসা করা বোধ হয় দোষের 
হইবে না--উইলিরাম কে ছিলেন, তাহাকে কঙ্গরার কেন বল। হয় এবং 
কি কম্ম করিয়। তিনি উইলিয়াম দি কঙ্কর।র হইঘ়াছিলেন--ইহ। জানিবার 
কি দরকার? ইৎলগু বুঝিতে হইলে গরেমন উলিয়ামের অস্তিত, তীহার উতিহাস ৪ যুদ্ধাদি 
দ্বাশিতে হয় তদ্রপ মন্ত্র বুঝিতে হইলে কে মঙ্্ পাউরাছিল, মন্ত্রের লক্ষাবস্থ কি, ৪ তাভ| কেমন 
করিয়া উচ্চারণ করিতে হয় এবং কোন কার্ধো প্রয়োগ করিতে হয় তাহ! না জানিলে পক্ষা-বস্ত লাভ 
ইয় না। ফালিদাসকে ছাড়িয়াদিয়। যেমন শকন্তল। নাটকের জ্ঞান অসম্পর্ণ ও অঙ্গহীন হয়, বিখযাত 
চিত্রকর রাাফেলকে মুছিয়াদিয়। কামদেবের চিত্র-জ্ঞান যেরূপ অঙ্গহীন হয়, তদ্রপ মন্ত্রী গশিকে 
ছাড়িয়াদিলে, মন্ত্রের অভিন্নদেহ দেবতাকে কলিয়াগেলে ৭ অঙ্কের উচ্চারণ প্রণালী অবহেলা করিলে 
উপাসনা হয় ন|। হিন্দুর কোন কম্ম জোড। তাড। দির। করিবার বাবস্থ। নাউ | বার সকলটিউ 
পূর্ণাঙ্গ আগাগোড়া বাধ।1] বাধন রুচিভেদে ভাল ন। পাগিতে পারে, (বড়াগ্ুলি তুলিয়া দেগয। ভাল 
হইতে পারে কিন্ধ গাছগুলি ভাগলে এ গরুতে খারা ফেলে । শেষে গনককাপ ॥ কলে ডট! ছুটি । 
11111108100 ০110, 


মন্ত্রদঈার উল্লেথ কেন 


তিদখগের প্রাতাক অংশ এন্ধপভাবে গঠিতকব হাহার লঙ্কা বপ্গ এক একটি নিন্দি্ পবা ৪ 
₹ তাহার উচ্চারণ ও অথজ্ঞান এত প্রয়োজন দে উন্চারণ শাসনের মত ন! 
জি তির হভীলে মহ| গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। যেকোন কাজই কর। যায় ভহ।র 


55716 


৬] 


নিয়ম বিধান ন। থাকিলে তাহ সম্পণ ফলদারী ভাবে অভি 
পাবে স| এবং তৎকালে অভিষ্গ লাভ ও ঘটে না। 
শবিদ্ধাংসঃ প্রতভাভিব।দে নায়ে। 
শেন প্রতি বিদ্ু। 
কামং তেষু তু বিশ্রোধা 
ন্ীঘি বারমভং বদেহ। 
অর্থাৎ থে মর্থ বাক্তিগণ নাম কথনে গতি (পুত উচ্চারণ) জানে না, তাহাদের মধো 
একজন বেদ উচ্চারণজ্ঞ বাক্তি থাকিলে তিনি বলিয়া উঠেন “আমি ক্লীলোকের মধো আছি |" 0) 


পপ পি৬২০ শশা পাশা তি ছি ৩ 


ফা মতেলা ও ইল একনছেন। বত দুর্ধীন্থায় দেবেভাঃ | বদ্রুধী মহেলায় দেবেভাঃ। এরূপ স্নেক 
প্রমাণ আছে । 


(১) ভউংরাজীব। অন্যন্য ভামাতেও “84451” এর আদর সব্ধত্র ॥ প্রচীন ভাব। মাত্রেই এই উচ্চারণ, 
প্রথ।র অপর বধমান। 


মাঘ--১৩৩৭ ] সন্ধোপাসনা ২০৩ 


বেদের ভাষাটি “কাণের ভিতর দিয় মরমে পশিল গে” “তুমি পৃণ করিয়। 
বেদমস্ত্বের ভাষ। তরল নহে ভৰি দিবে ভাই বিক্ু জদয় বহিগো” উত্যার্দি রূপ শ্লীলিঙ্গ সৃচক ভাম। 
নহে । য| ত। করে সে ভাঁষাটি উচ্চারণ কর] যায় ন।। বেদম পাে 
পুরুষত্ব চাই । ন্বায় ও মাংসপেশীর পর্ণবল দরকার । পাঠশালে যখন পড়ি তখন ণকালি, কাঠা, 
কুরাণী” বলিয়। কতই না! আমোদ করিতাম। এখন দেখিতে পাই সেটা “কালিকা ঠাকুরাণী |” 
উচ্চারণের দোষে কি উদ্চট পদ বিগ্লাশ হর ৭-তাহার কি অথ-বিভ্রাট ঘটে তাহার ক্ষন নমুন। 
ইহাতে দেখিতে পাওয়। খায়। আবার দেখ! যার ধখন পুরুষার্থ প্রকাশ প্রয়োজন হয় ( যথা 
কধোদ্দীপ অবস্থায় ) আমর। স্সীজনোচিত ভামাটি মাপন। আপনিই জুলিয়া গিয়া অপেক্ষারুত 
পুংগনোচিত শন্ (ইতৎরেজী ব| হিন্দী ) ভাষার শব্দ গুলির মাশ্রয় লই | 
“হট শন্ধঃ স্বরতোবর্ণতো ব। মিথা। প্রধুকো ন তমথমাহ । স বাগ বজে। ঘজমানং হিনস্তি |” 
গরদোঘ যুক্ত, বর্ণ দেব যুক্ত, মিথা প্রযুক্ত শব, তাহার লক্ষিত অর্থ প্রকাশ করিতে পারে 
ন। পরদ্ধ অনেক স্থলে বিপরীত অথ আনিয়। ফেলে । ফলে য্জমানের অনিষ্টই ঘটে । 
“বদ দেবভাষার গ্রথিত। তার সকল দিক বাধা; মন্ত্র আপ্ত খধষির তপশ্যালন জিনিষ । মঞ্্রের 
অভিন্ন দেহ তার দেবতা, উচ্চারণ তার প্রধান সাধন | কাজেউ প্রতোক 
মস গজ উঠ্চাধণ মন্ত্রের কুলজী-ট এবং ছ দটী স্মরণ করিয়। তবে মঙ্বট প্রয়োগ করিতে হয় । 
খষিটি আগে মন্ত্রটি বিশেম ছন্দে প্রয়োগ করে সিদ্ধ হয়েছেন তচ্কন্য 
ঠাঠার শবণ ও স্মরণ অনিবাধা । এই খানেই মধাস্ত গুরু তব বা শাচামা-তত্ব চিত হইয়। পড়ে। 
(স এক মৃহ। জটিল বিষ ! 
পম মে সে নয়। “পর্বে গতাখাঃ প্রাপ্তাথ1 জ্ঞাতাথ1 বা" শথণাত লেদ প্রাপ্তি এ তহ তৎ ম 
প্রতিপাদ্য দেবতার সাক্ষাৎ লা করার জন্য তপোনিদ জ্ঞানী পুরুষকে 
দমি কে পমি বলে । অজগান্‌ হ বৈ পর্নীং ভপগ্মানান্‌ বগ ম্বরগুভ্যানর্মত দুষয়োহ 
ভবন্‌। অতীন্দিয় বেদ-মন্ত্রের প্রথম দশন হেত সি সিদ্ধ । হা 
ভারত খধি পমি করিঘ।, মি প্রণীত শাঙ্গ শান্স করির। আজ 9 গোঁডি। বলিয়। নিন্দিত । সন্ধা? 
সাধক সে নিন্দ। মপ্তকে বহন করিতে আছ? উদ্ধাক্ত হউয়। অদ্দানান গ্রবাগণের দ্বারে ভিখারা | 
অতিরপ্জিত, কল্পিত, কদ্থপূ প ভান সহস্কাণতাপন সাম্প্রণাদিক প্র" উদ্াব ধন্মকে 
মত্তিখয় শলুদার পশ্মে টানিয়। শানিয়ানে | সভাকে আসঙো পু গলভাকে সঙ্গে প্রতিভা 
করিতেছে | ইহাই কালের প্রভাব | 
«প্রাণাপান নিরোধস্ব প্রাণায়াম উদাজতঃ।" শাহ গ্রাণ ৪ পান বায়ুর স্তন্তনকেই 
প্রাণায়াম বলে । আামাদের শপীরন্ত 'প্রাণবাযুকে কার্যাভেদে ভিনুগণ 
€1খ1য।ম কি পাচভাগে ভাগ করিয়াছেন | হথ।-7) প্রাণ, (১) গপানত (ভি) সগান, 
(৪) উদান ও (৫) ব্যান। প্রাণের স্থান হদয়) এপানের গান গছ, 
সমান নাভিদেশে, উদান কগেে এবং বান সর্পশরীরে । প্রাণের কাজ অন্ন গহণ, আপানের কাজ 
মূত্র পৃরীষাদি উৎক্ষেপন, স্মানের কাজ অন্ন পাক কর, উদানের কাজ 


পদ প্রাণ ্রাদি স্চ্চারণ এবং ব্যানের কান্দ নিমেম কল্পনাদি | মামর। প্রাণামাম কাশ্ে 


১৪ ভারতের সাধনা [ ২য় খণ্ড-_পর্থ সংখ্যা 


প্রাণ ও অপান বাধুর সহিত সংশ্লিষ্ট । প্রাণের কার্ধ্য অন্ন গ্রহণ অর্থাৎ শরীর রক্ষার জন্য আদণ 
সংগ্রহ করা। ইনি উচ্ছাসের সহিত মুখ ও নাসিকাছারা বাহিরে চলিয়। বীন। আর অপান 
বায়ু নিঃশ্বাসের সহিত ভিতরে প্রবেশ করিয়া কেমিকেল বা! রাসায়নিক কাজ করতঃ 
ভিতর পরিষ্কার করেন। কাজেই যখন আমরা অপানকে ভিতরে টেনে নিয়ে বন্ধ করি তন 
ভিতরে একটা বামুস্তস্তন হয়, ( সমান বায়ু ) রসায়ন কারধ্যের ফলে অগ্নি বা তাপ বুদ্ধি পায় এবং 
তাপ বৃদ্ধির ফলে রস উৎপন্ন হয় । যথা 
“নিরোধ। জ্ায়তে বায়ু স্তস্মাদগ্রি স্ততে। জলম্‌। ত্রিভিঃ শরীর সকলং প্রাণায়ামেন শুধাতি |” 
প্রাণায়ামের ফলে সর্বশরীর পরিশুদ্ধ হয়। শান্সে কথিত আছে থে 
প্রাণায়াষে ফল যেরপ পোষা সিংহ তাহার প্রতিপালকের অনিষ্ট করে ন। ত্রপ সত 
প্রাণ ও অপানবায়ু ঘত পাপ সমন্তই নষ্ট করিয়া মানবের দেহটি সুস্থ 
ভাবে রক্ষ। করে। (১) অগ্রিষ্পর্শে যেমন ধাতগণ নিম্মল হর তদদপ ইন্দিয়রূত হরির? সবই 
প্রাণায়ামে দগ্ধ হইয়া ঘায়। 
হিন্দু শাশ্বমতে ক্ষিতি, অপ, তেজ বাধু ও 'সাকাশ এই পাচটি মহাভত। এই পাণ্চির 
মিশ্রণেই আমাদের দেহের উৎপত্তি আবার পাচের পার্থকোই দেহের 
নাশ হর । পারের তল। হইতে জান্তদেশ পধান্থ পূর্থীর স্থান, জাঙ্গ হঠাতে 
গুহদেশ পধ্যন্ত জলের স্থান, গুহা হইতে হুদ পধান্ত বঞ্চির গ্কান, হয় হহতে কপাল পমান্থ সাধুর 
স্থান ও ভ্রুর মধ্য হইতে শিরোদেশ পধ্ান্ত আকাশের শ্তান। 


পঞ্চভৃত ও তাহার স্থান 


আবার এই পঞ্চ মৃহাভূতের গন্ধ, রস, রূপ স্পশ ৪ শব ব্রনা্ধয়ে এত পাট তষ্মাম ৭) 
চঙ্স।ংশ | উহাদের গহণ জন্য পাচ জ্ঞানেন্দিয় নথ। নাসিক, দিবা, চা, 
সবক ও কর্ণ। হস্ত, পদ, মুখ, পায়ু ব। গুহাদেশ ও উপস্থ এই পাঁচটি দ্বার 
আমর যাবতীয় কণ্ম সম্পাদন করি । পাচটি জ্ঞানেত্দ্িয়ের মধো সকল গুলি নাভির উদ্ধে অবা্থিত 
যদিও ত্বক সর্ধদেহ বাপী। পাচটি কশ্মেক্দ্রিয়ের মধো তিনটি নাভির নিয়ে অবস্থিত বাকি দুইটি 
নাভির উদ্ধে। পৃথিবী ব! গঞ্জের এবং জল ব| রসের স্থান দেহের নাভিদেশের নিয়ে আবছ। 
কি্তু গদ্ধ ও রল তন্মান্ত্র গ্রহণের জ্ঞানেন্দিয় ছুইটি ( নাসিক। ও জিহব। ) উত্তমাঙ্গে অবস্থিত । 
শান্ধ ও আচাযষোর উপদেশ মত আসনে উপবিছ হইলে ক্ষিতি এ আপের যে স্থান তাহার 


পঞ্চ তন্মাত্র ও উদ্জিয় 


নান উপর আরধিপতা রূমে উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ প্রাণ ও অপানের সংঘমনে 
নাভির নিরস্থ সন্না্জউ সংনৃত হহরা বায় । ভাই এই প্রাণায়ামে তেছ 
ব। বদ্চি স্থান, বাধু স্থান ও আকাশ গ্কান লইয়া চিন্তা | 
বদিও প্রাণটিকে পাচ মাছে অভিহিত কর। হয় কিন্ধ প্রাণট্টই মুল অপর চাবিটি কাধা 
মারারান ভে নামভেদ মাত্র । তবে অপান উদ্দান ও প্রাণহ প্রধান। ছান্দোগা 
উপনিষদে আছে যে যখন প্রাণগণের মুধো বিবাদ হয় তখন সকলে 
বিতিত হট মূল প্রাণকে ্ ও শ্রেষ্ঠ শ্বীকার করিয়। বলেন “তং নঃ শ্রেষ্টোহ সি ।" প্রাণোহি: 


(১) রসে বৃদ্ধিং গতে নিত)াং বরে ধাতবপ্তধা। ধাতুনাং ন বর্গনেটনয প্রবোধে! বঙ্গীতে তনৌ। ৷ দ2ন্তে রা 
গাপ।নি জল্সকে ট্যর্জিতানিচ। 


মাঘ --১৩৩৭ ] সন্গোপাসনা ২০৫ 


পরমাম্ম! পঞ্চবাধুভিরাবৃতঃ। প্রাণই অগ্নি পরমাস্মা পঞ্চবাধুদ্ধার। আবৃত হইয়া শরীরে বর্তমান । 

প্রাণকে ও অগ্নিকে পৃথক কর! যায় না ইহ। সহজেই বুঝা যায়। যখন প্রাণ চলে যান তখন দেহে 

তাপ থাকে না । কাজেই প্রাণটি তেজোময় ব্রদ্ধপদাথ। এই জন্যই তেজটির নাম অগ্নি অথণৎ 

সকলের অগ্রগামী । দ্বিজ তা সন্ধায় বসিরা 'প্রাণায়াম মন্ত্রে প্রথমেই 

বঞ্চিস্থান নাভি মণ্ডল স্ষ্টিকন্তা ও বিধাত। বরক্গার চিন্তা করেন । পুরক 

কালে এই চিন্তা-_পুরনে অপানের কাধা । প্রাবায়ামে অপোগামী অপান আসন প্রক্রিয়ার ফলে পাযুর 

পীড়নে উদ্ধগামী হইতে বাধ্য হুধেন। এই অপান বাধা হইয়! 

বহ্ছির সহিত প্রাণস্থানে মিলিত হয়। (১) তখন মূল প্রাণশক্তি 

সন্বপ| ও আলোডিত| হইয়। হ্যা সান্ডীতে প্রধাবিত হয়েন। এই কষা নাড়ী হদয় হইতে 

উদ্ধে গমন করিয়া মস্তুকে প্রবেশ করিয়াছেন । বোধহয প্রাণায়ামের এই মূল ত্বকে অবলম্বন 
করিয়াই বৈষ্ণবগণের নিয়োদ্ধীত পয়ারটি লিপিবদ্ধ হইয়াছে £-- 

“এও শ্রমিতে “কান ভাগাবান জীব ।॥ গুরু রু্। প্রনাদে পায় ভল্তিলপত। বীজ ॥ মালী 

»এঠ করে সেই বাঁজ আরোপন। অবণ কীন্তন গলে করয়ে সেবন॥ 

উপ্িয়। বাড়ে পত। ব্রঙ্গাগু ভেদি যায় । বিরছ। ব্রক্ধলোক ভেদি পরব্যোম 

পায় ॥ তবে থায় তছুপরি গোলক বন্দাবন । রুষচরণ কল্পবুক্ষে করে 

সরোহন ॥ ভাহ। বিউ্তারিত হভ'র। ফলে প্রেমঞ্চল | হাহা মালা সেবে নিতা শ্রবণ কীন্রনাদি জল ॥" 


প্রাণহ অগ্রিবা তেজ 


কেন নাভিতে প্রথম ধ্যান. 


“০৬০ ৮রিজ্গাসুতেণ ভি 
€ প্রেম ১% 


০১ ৯২ মুম্ণা। ১৪, 
দিস শপ দ্বার। দর্ষিণ ন।সারদ, দুটভাপে বন্ধ করিম! বাম নাস! রন্ধ দ্বার। বাতাস 


গিনি শয়েন ও শ।ভি মণ্ডলে রঙ্গার ধা।ন করেন ম্থ! ও 
€ ব্রঙ্গাণং রক্রবণং চত্রশ্মুখং দ্বিভূুজং অকফনুন কণগুলুকরং হংসাসন সমার্ঢং 
পথেদমদ হরম্তহ।? 
অখাত ব্রঙ্ধ। রজিবণ চত্বক্মাখ, দিছপ্ত। সদন 9 কনপুলুধারা, হংসাসনে আসীন ও খগ্েদ 
পধিয়। পুরণ উদাহরুণক।রী । ধানাঞেে পরকেণ সঙ্গে সঙ্গে ইতিপূর্বে উললিধিত 
প[ণায়।মের অখ্টি (১) প্যান করেন।। মঙ্গটির অথ ওত 2 
ড্লোক, ভবলোক, ন্বগলোক, মহলোক, জনলোক, হপলোক ও সতআলোক 
এই সপ্তলোকবাপা বা সপ্চলে।কের প্রেরক নে দেবত। বা পরমেশ্বর শীহাঁর ঘে বরণীষ 
ব| শ্রেষ্ঠ তেজ তাহার ধান করি। ইনি আমাদের বুদ্দিবৃন্তিকে প্রেরণ করিয়া থাকেন 
সুতরাং ভীহাঁর সেই তেজকে ধান করিতেছি । ঘা কিছু জল, য! কিছু জোতি বা তেজ, 


পশ্ক পীপি পদ পলাশী শশী পা ০সস্পসপপিপসী কি িপািন সশাপালিশািশ শা শত এপ পপ 


(১ আবোগতিমপানং বৈ উদ্দগং করতে বলাৎ আকুঞ্চনেন তং 

অপানে চোর্দাগে যাতে নম্রাপ্তে বহ্িমণ্ডলে ততোঠনিল শিখ নাাবজতে বাযুনাচত। ॥ যদ্ুচ্ছাস নিঃখসাবেতাবা5শা 
মমং নঘ*10» স সনানঃ 

(১) ৬ ভূঃও ভুবংও' স্ব: ও মহ ও জনঃ ও তপঃ ও সাং ও তৎ মবিড্লরেণ্যং ভর্গোধে বল শীম্ি 
ধিছে। ধে। নঃ প্রচোদয়াৎ। ও গাপেো। জো।ঠী রসোহ মৃতং বঙ্গ ভুউুবঃ স্বরে। | 





২০৬ ভারতের সাধনা [ ২য় খণ্ড-_ধর্থ সংখ্য। 


যাকিছু রস (মধুরাদি ) বা যাহাকে অমৃত বলে এত সমস্তেরই তিনি আদি বাসস্থান 
এবং ভূঁভূব ও স্ব এই তিন লোকও তিনি। সেই পদার্থই ব্রঙ্গ ও প্রণব তার বাঁচক। 
তার পর বাম নাস-রদ্ধ, অনামিকা ও মধাম। দ্বার| বদ্ধ করিয়। বাযু-্তস্তন ( কম্তক ) করতঃ 
হৃদয়ে কেশবের ধ্যান করেন, যথা ১ 
ও কেশবং নীলোতপলদল প্রভং চত্ুভূ জং শগ্ষচক্রগদীপাদ্ম- 
হস্ত গরুড়াসনসমাঁর্টং বহর্বেবদমুদীহরন্ত, ওঁ ডঃ ওঁ ভবঃ 
ইতাদি পূর্বেবাক্ত মন্ত্রটি। 
কেশব নীলোতপলদল প্রভাযুক্ত, চতহন্ত, শঙ্গচক্রগদাপক্মধরী, গরুড়ীসনে 
আসীন ও যজুর্বে উদীহরণ করিতেছেন । 
তারপর দ্বিজ দগ্ষিণ নাস! ছাড়িম! দিয়| দীরে দীরে বাঘু রেচনের সঙ্গে সঙ্গে ললাটে শস্তর 
ধ্যান করতঃ মন্ত'ট স্মরণ করেন | শভ্ভুর ধ্যান-মন্ত্রটি এই £-- 
ও শস্তুং শ্বেত দ্বিতুজং ত্রিশুল ডমরুকরমদ্দীচন্দ্র বিভৃষিত' রিনেনং বৃষনস্থ' 
সামবেদ মুদাহরন্তং। ওঁ ভূ ও ভূবঃ ইতাদি। 
শস্তুর বর্ণ শ্বেত, দ্বিভূজ, ত্রিশুল, "ও ডনরুহস্ত, অদ্চন্দ্র বিভ্তষিত, দিনেন, 
ব্ষভে আসীন ও সামবেদ উদাহরণ করিতেছেন । 
প্রানায়াম সবীজ ও অকীজ দুই রকম। সন্গ্যার প্রাণায়াম সবীজ ব| সগস্ু । প্ুরক বৃস্তক 


কুস্তক 


ও রেচকের স্থিতিপরিমান উপাসকের সাধ্যান্সারে ৪ আচাধোর 
উপদেশাঙ্গপারে ব্যবস্থিত হয় । আমর। সচরাচর বলিয়। থাকি ১৬, ৬৪, 
ও ৩২। অর্থাৎ পুরকে ১৬, কুস্তকে ৬৪৪ রেচকে ৩২। কিন্ধ ব্রক্ম-মন্ত্রে ইহার পরিমান পুরকে ৮ 
কৃস্তকে ৩২ ও রেচকে ১৬। সন্ধার প্রাণায়ামে এই নিয়ম পালন কর] প্রথমতঃ অতিশয় কঠিন । 
তাই সচরাচর পুরকে কুস্তকে ও রেচকে প্রায় একবার করিয়াই পপ্রাণায়াম মগ্্ ধান কর। হইর়! 


থাকে। কিন্তু ধাঙ্কারা ক্রমোন্নত তীাহার। পুরকে ১ কুস্তকে ৪ ৪ রেচকে ২ বার করেন । আরও 
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৪১৬, ৮১৮, ৩১ ৪ ১৬ এইরূপ ধ্যান করিয়। থাকেন । এইবরপ একবার 
পুরক কুশ্তক ও রেচকের নাম একট 'প্রাণায়াম। সন্ধ্যার সময় এই প্রকার অবিরাম ভাবে তিনটি 
প্রাণায়াম করিতে হয়। দ্বিতীম়বারে দক্ষিণ নাস! রক্ষ দ্বারে পূরক ৭ বাম নাসায় রেচক করিতে 
হ্য়। 

সমষ্টি বিশ্বে যেফপ ভূতবাদি সাতটি লৌক আছে তদ্রপ এই দেহে ব1 বাষ্টি বিশ্বে সাতটি 
লোক বাস্থান আছে । ঘোগাচাধাগণ তাহ! বিশেষভাবে জ।নিয়। লিপিবন্ধ করিয়। গিয়াছেন । 
ষট চক্র ও চক্রাতীত সহস্্রার বা মপ্তিফষ সেই সাতটি লোকের অবস্থিতিকে ব্যক্ত করে । ভ-মূলাধ।র 
ব। গুহচক্ষ, ভুব-ম্বাধিঠান ব। লিঙ্গমূল-চক্র, স্ব--মণিপুর বা নাভি-মগুল- 
চক্র, মহ - অনাহত ব? হৃদয-চক্র, জন--বিশুদ্ধাক্ষ বা কগদেশ-চক্র এবং 
তপ--আজ্ঞ। ব! ভ্রর-মধা-চক্র | সত্য-_সহআার ব। নিরালগ্ব পুরী। যোগীগণ তালুতে অর্থাৎ 
কগ ও ভ্রর যপ্ধো ললন'-চক্র, আঙ্জ! চক্রের উর্ধে মনশ্চক্র ও সৌমচক্র এই তিনটি উপলব্ধি করেন এবং 


দেছ তব 


মাঘ-_-১৩৩৭ ] সন্গ্যোপাঁসন। ২০৭ 


তারপর নিরালম্ব-পুরী বা অমৃত নিকেতন ইহাই প্রকাশ করেন । আমর। সন্ধ্যার প্রণায়ামে সাতটি 
লোক ক লইয়াই সংগ্রিষ্ট। আজ্ঞাচক্রের উর্ধে যাহা আছে তাহ সতা বা ব্রঙ্গলোক তাহার তত্ব গুরুর 
আজ্ঞা! ন| হইলে জান! যায় না । সেইজন্যই ভ্রর মধাস্থ চক্রের নামই আজ্জঞা- 
চক্র । এই সপ্তলোক-তব্ব এত গভীর ও দৃঢ় সতো প্রতিষ্ঠিত যে হিন্দুর প্রায় 
সমন্তই এই সপ্চে বিধিবদ্ধ । সাধক প্রাণীকে সপ্তভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, হ্র্যারশ্সিকে সাত ভাগে 
দেখিয়াছেন, শিগ্পকে সাত প্রকারে দেখিয়াছেন, প্রাণায়াম সাত প্রকার 
করিয়াছেন, আম্নায় সাতটি, সপ্তন্থর, সপ্ত-ঝমি, সাতটিবার, সপ্ত-পাভাল, 
সপ্তদ্ধীপ! বন্গ্ধরা, সাত সমুদ্র সাত কলাচল, সপ্% পুণ্য নদী, সমুদ্রের জল সাত রকম, পর্থী-গর্ভে 
সাতটি স্তর, বাুর ভিতর সাতটি সার্কেল, গাছের ছালে সপ্পপরদ।, কাঠে সাত স্তর, হাড়ের ভিতর 
সাত পরদ।, চন্মে সাত স্তর, মাংসে সাত পরদ1, এবং আগ্ুণন্টতৈও তাই সাতট্ট শিখা । এবং 
সাধক সম্প্রদায় বিশেষ সাতটি সিদ্ধাবস্থার পর্ধযায় নির্দেশ করিয়। থাকে । 
কারই শব্দ রঙ্গ? এই শষষ্টিমধো শব্-ব্র্গ ছাড। কোন বস্ক নাই । এই শন্দ ত্রলগই 
অন্তপহিত চৈতন্য । কিম্য ইনি শবকটি ব। তাহার বাচার্থ বস্রটি নহেন। 
শব্দটি 9 তাহার মগ জড়-পন্দার্থ। প্রণব চৈতন্য পদার্থ । এক 
আন্পঠিত অপব উপহিত। এই দৃইকে একত্র করিলে বা সপন্ধিত কবিলে যে একণ্ট মানের 
মান ও ক্ষদেয় ক্ষ ব| অনুর অণু পদার্ধ হয় তাহাই এই প্রাণায়াম মানের অভিধে় বন্ত | 
বাঙ্গণ) পকোনে[শসি” হে প্রণবহ । ভুমি রূেব কোন অর্থাৎ আবরণ স্বরূপ । এই &কার 
শালগ্রাম শিলার ন্যায় রঙ্গের প্রতীক মাত । 
সন্ব, রঙ ও তমের সামাবস্কার নাম প্রকৃতি । এই প্রক্নতির সহিত বঙ্গের অচ্ছেছ্য সন্ধ | 
রঙ্গ ছাড়িয়। প্রকৃতির অস্তিত্ব নাই, আবার প্রকৃতি ছাডিয়। ব্রঙ্গ নাই । উভধের সন্ধ অচ্ছেদ্ত | 
প্রক্তি কম্মের মূল, ব্রঙ্গ বা চৈতন্য || প্রকৃতি কর্তা চৈতন্য 
অকর্ধ।। উভয়ের অচ্ছেছ্ সপন্দ বিধায় কন্মটি ও কতৃত্রটি অবাহত। 
এই আবস্কাকে লক্ষা করিয়াই “একঘেবাদ্িতয়ং” পুরুমবাদ, আা।এক্ি ক্স বাদ, স্সীপুরুম একত্ববাদ, 
স্নীপুরুষ অতীত ব। নিগুনবাদ প্রচারিত । এই পণার্থটাই বৈষ্ণবের 
বিষু ও রুপ্তভন্ের কষ শৈবের শিব, শাক্কের দক্ষিণা কালী, সৌরের 
র্যা, গাণপাতোর গণেশ, আর নিরাকারবাদীব রঙ্গা ঘোগীর পরমাক্স।। আমাদের নিকট ইনি 
আপর্জোতি রম ও অমৃত ভদ়বিন্ধঃ এই সপ বস্থর মূলাপার-_পরবো মে ঠরীয় । সন্ধার উপাসক 
্দ্ত্ধের ৪ মহত্বের সমাবেশক । অশুরনীয়ান মহতো। মহীয়ান। ক্ষ ন। হইলে থে 
কোন কাজই হয় ন|। কাণটি ন। পরিলে কণুইটি স্ব অঙ্গে বর্তমান সাতে৪ 
দেখা যায় না। হিন্দু ক্ষদ্রেয় উপাসক হিন্দু মানের উপাসক। হিন্দু 
ক্ষুদ্র শালগ্রামশিলায় বিশ্বব্যাপী ভগবানকে দেখেন । ক্ষুদ্র গুকারটিতে কোটি কোটী স্র্ধা লয় 
করেন । ক্ষুদ্র মন দ্বার! বিরাট ত্রন্ধাণ্ডের অধীশ্বরকে কেনা গোলাম করেন । এরপ ক্ষুদ্র ও মহতের 
একত্ব সমাবেশের দৃষ্টান্ত খুঁজিলে তত্বপিপাস্থগণ হিন্দুরপূজাপদ্ধতির মধ্যে অনেক পাইবেন । 
জীন মাতৃগর্ধে অবস্থান কালে কর্শেন্ছিয় পঞ্চের দ্বার! কোন কাজ করে না। তার রস 


আজ্ঞাচক নাস কেন 


সপ্ত 


ওকার কি 


গ্রুকুতি ৪ পুরুষ সম্বন্ধ 


নান। মতের একত্ 


নুহৎ ও অণু 


২০৮ ভারতের সাধনা ্‌ [২য় খণ্ড-ওর্থ সংখা! 


গ্রহণ এ পুষ্টি নাভি নাড়ী দ্বার! সম্পাদিত হয়। আবার যে দিন 'প্রাণান্য 
হয় সে দিন শবের নাভি অংশটি শেদ থাকে । সকল অংশ ভম্মসাৎ 
করা যায় কিন্ত নাই-কুণ্ুটিকে ভম্মে পরিণত করা বহু কষ্ট সাধ্য এমন,কি অনেক সময় তাহার শেন, 
আমরা গঙ্গায় ফেলিয়া দিই । তাহ] হইলে জীব জন্সিলে নাভি ধরে পুষ্টি পায়, আবার চলে যাবার 
পরও নাভিটি প্রধান থাকে । এই তত্বের মূল দেখিতে হইলে আমাদের সেই অনন্ত শখার 
নারায়ণের চিত্র ্মরণ করিতে হয়। নারায়ণের সর্বব অঙ্গ ছাড়িয়া নাভি কমল হইতে বিধাতা ব| 
ব্রহ্ধার জম । ব্রা রজোগুণের মূত্ি। রজোগুণেই ষ্টি কন্ম । অন্ন বিনা প্রাণ থাকে না। তানই ব্রা | 
যে কোষ্ঠাগ্রি আমাদের এ চত্তর্ব্িধ অন্ন ব| আহাধ্য জবা পরিপাক করেন তীহার স্থান নাভিদেনে | 
এই অগ্নিকে গারৃপত্য নাম দেওয়া হয়; কেন ন। ইনিই গৃহ-পন্তনের ব। সৃষ্টির মূল। শান্সে কথিত 
আছে যে নাভির অধোদেশে বাপ এই অগ্রির অংশ বিশেষ ( প্রায়শ্চিন্তীয় ) ইডা, পিঙ্গল। ও ম্বষর। 
নামক তিন পত্তীর সাহায্যে সন্তান উৎপত্তিরূপ কাধ্য সম্পাদন করেন । কাজেই নান্দিই রাঙা গুণের 
ব|কষ্টির মূল। তাই সন্ধ্যার উপাসক নাভিদেশে ব্রঙ্ধার ধ্যান করেন। ব্রঙ্গার মুন্টিটি আপাতহা 
কল্পিত বোধ হইলেও উহ। গ্ররুত প্রস্তাবে জপ্লিত নহে । খোগাগণ 
&ঁ মুদ্ডি নাভিপন্মে প্রত্যক্ষ করেন । এ রূপ “কেন 'এবহ উজার বণ 
লাল কেন তাহার তত্ববিষয় সন্ধার মালোচা নহে। যোগাচরণ বা প্রণায়ম হাচিবণ শং 
করিলে সে তত্ব বুঝিতে পার। দায় না। হস বা অজপ| তত্বের সহিত এই প্রাণায়াম তথ্বে 
দ্বনিষ্ট সম্বন্ধ । প্রবন্ধ সমাপন কালে পরিশিষ্ট এ সন্ধে সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করিবার উচ্ছ। বঠিল । 
সব্বগুণে পালন ব! স্থিতির কার্ধা সম্পাদিত হয়। তঙ্জন্যই কেশব কে পালন কা বণ। 
হয়। অধূনীতন বিজ্ঞানবিদ গণের নিকট জান! যার যে শ্বা গ্রহণে বাহিরের অন্সিজান বায় 


মাভিট আগে কেন 


মুর্তি কক্সিত নহে 


ভতরে গিয়। রসায়ন কারা করিয়। শরীরাভান্তরে কারবন উত্পাদন 

করে ৪ সেই কারবন বায় প্রশ্বাসের সহিত বাহিরে আইনে! শবীরের 
ক্ষয়িত অংশ প্রচুর পরিমাণে প্রশ্বাসের সঙ্গে বহিগত ভইয়। যার! অতএব শ্বাস ও প্রশ্থাস যাহ কম 
হইবে ততই শারীরির ক্ষতি কম হইয়। থাকে । শাবার ক্র হইব। মাত্রই অবাহত 'প্রারুতি৭ 
নিয়মে তাহার পূরণ চেষ্ট। তৎক্ষণাৎ আরম্ত হয়। চেষ্ট। মানেই চঞ্চলত।। শরীরাভান্যরে চঞ্চলত। 
আসিলেই মনটি চঞ্চল হইয়া পড়ে। মন চঞ্চল হইলেই বদ্ধিটিও চঞ্চল হইতে বাধ্য। আথচ, এই 
বুদ্ধিটিতেই চৈতন্য বস্তর প্রতিবিঙ্গ পড়িয়া থাকে । কাজেই চঞ্চল বৃদ্ধিতে চৈতন্যের 'প্রতিবিদ্গ 
প্রতিভাত হইবার শ্যোগ পায় ন।। যেমন ঢেউ পূণ সলিলে শ্যা-বিগ্ধ পড়ে না। থ| পান্ডে ত। 
শতধা বিচ্চিম্ন! স্ধাটি ঠিক দেখ! যায় না। 


দয় গ্থিভীয় স্বান কেন 


শাম্নমতে জীব ট চিচ্ডার। | এই জীবের স্থান জয়ে । এ বিষয়ে ভূরি ভরি প্রমাণ আছে । 
"তটম্মতদেব নিরুত্তং জদায়মিতি তশ্মাদ্ধদয়ং” জদি শয়ং আম্মা ইতি । আম্ম।-হাদয়ে আছেন বলিয়াই 
ইহার নাম হাদয়। পুর্নেই উক্ত হইয়াছে যে “হং নঃ শ্রে্ঠোসি" এই আত্ম। ও প্রাণটি একই বস্তু । 
ক দেশের নিয়ে যে সকল যন্ত্র ভগবান গ্কাপন। করিয়াছেন তাহার মধো হৃদয় ও ফস্‌ ফুস্‌ সর্বপ্রধান | 
হাত, পা, জননেশ্দিয় ও পাযু প্রভৃতি ঘদি না থাকে ব। ইহাদের কাধা বদ্ধ থাকে তাহ] হইলেও জীব 
বেচে থাকে । কিম্থ ছমফসের কার্ধা বন্ধ হইলে ব। জদয়টি কাজ ন। করিলে তৎক্ষণাৎ জীবন যায়। 


'মা_-১৩৩৭... ০. অন্ধ্যোপাসনা [২০৯ 


বদিও ফুস্ফুদ্‌ কাজ না করিলে জীবন তংক্ষণাৎ যান না। পরস্ত হৃদয়টি বিকল হইলেই মৃত্যু। 
এভাবে-আলোচনা করিলে দেখ! যায় হ্ৃদয়ই জীবন রক্ষার প্রধাঁন যন্ত্র। এই হ্ৃদয়ই জীবকে প্রাতি- 
পালন করিতেছে । তাই যোগীগণ এই হৃদয়চক্রে জীবত্মাকে নির্বাত দীপ কলিকার ভাবে পরি- 
দর্শন করেন? এই স্থান বাযুদ্ধারা আহত হয় ন| বলিয়। এর নাম অনাহত চক্র। ইনি প্রাণকে 
পাঁলন করেন বলিয়া এই স্থানে কেশবের ধ্যান সন্ধ্যার উপাসক করিয়া থাকেন। পাঠক মহোদয় 
গণ লক্ষা করিবেন এখানে সাম্প্রনায়িক_-“বিষ্" নামটি নাই বিধুঃ খব্দটিই সমষ্টি বাঁচক। ছোট 
বস্তর কথ। তাতে নাই। 
কুস্ত্কে বায়ু বন্ধ থাকায়, ক্ষয়ের অবকাশ কম হয় এবং এই বাযুপ্তস্তনের ঘত প্রসরণ ঘটে 
ততই ক্ষতিপূরণ জন্য যে চাঞ্চল্য ব। কর্ম চেষ্ট। তাহার হাস প্রাপ্তি হয়। বামু সমত। পাইলে মন ও 
বুদ্ধি স্থির হয়। ধীপয়োধি জলে প্রাণন্ত প্রাণের পূণ বিশ্বটি প্রতিভাত হয়। তজ্জন্যই মেধার 
এত প্রশংস| হিন্ুগণ করিয়া থকেন। “সমেন্দ্রো মেধয়। স্পূণোতু” “ধিয়ে! য়োন:” গুচোদয়াৎ” এখন 
বুঝা যায় কুস্তকে কেন পালনমূন্তি কেশবের ধ্যান করিতে হয়। ধী শক্তিই জীবের প্রধান গ্রাপ্ধব্য 
বিষয় ও তীহাই প্রেষিতব্য ; কেশবের নীলবণ মৃগ্তিটাও কল্লিত নহে। উহা কুস্তক যোগী হাদয়ে 
দেখিয়া থাকেন। এই স্থত্রে তিবতীর ল(মাদের কথ। একটু বল। বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন। 
তির্বতীয়গণ বাহাকে লাম। ব। মঠের প্রধান আচাধ্য করিব বলিয়। 
উপদেশ পার তাহাকে কিশোর ব্যস হইতে গঠিত করে। কিশোরকে 
প্রথমে তাহা'র। একটি গৃহে বন্ধ করে। প্রথম প্রথম ৫1৬ মাস সেই 
ঘরের একট দরজ| ব| জানাল! রাখে । কিশে|রকে উক্ত কয়মাস কিছু কিছু আহার ও পানীয়:দেয়। 
ক্রমে তাহার পরিম।ণ হ্রাস হয় ও ত২ফলে মলমৃত্রও কমিয়া আইসে। যখন আর আ হারের দরকার 
হয় না তখন দরজা! ব। জানালাটি একবারে বন্ধ করিয়। দেয়। সেই অবস্থায় সেই ব্যক্তি আহার 
ইত্যাদি বিন| দীর্ঘ কাল থাকিষ। বার । তার পর সিদ্ধ হইলে নি্গিষ্ট কান পরে সেই ব্যক্তিকে 
বাহিরে আনে ও সেই পুরুষ জ।তি স্মরত্ব লাভ করিয়াছেন ইহা! প্রমাণ হইলে তাহাকে লাম! বলিয়া 
প্রচার করে; যদিও এখন এরূপ ঘটন! কমই হয় তবুও এরূপ আছে । এখানেও সবইন্দ্রিয় বিষয় 
হইতে বিরত হইলেও জীবন থাকে ও সাধন বলে ল।ম। দীর্ঘদীবী হয়েন। এ সব প্রতাক্ষ জিনিষ 
পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞান মাটি কাদ! লইয়। উন্নত আর মনোবিজ্ঞান হক্মতর দ্রব্য লইয়। মে।ট| চক্ষের 
বাহিরে কাজ করিন। প্রার মৃত্তাজর করে । মহারাজ রশি সিংহের দরবারে হরিদাস সাধুর 
ইতিবৃত্বও স্মরণ করা উচিত। 
তমোগুণে লয় বা বিনাশ শত বা শিব তজ্ঞন্থই লয়ের দেবত|। ষ্টিতত্বে দেখা যায় 
কোনও জিনিমহ এক অবস্থায় স্থির থাকে না। জন্মে বাড়ে 
ও ধ্বংস হয়। নুস্তক ব| পালনের পরই রেচক ব। ধ্বংসের আরস্ত। 
থে বালকপ্রাণ সকালে ছুটাছুটি করিয়া যৌবনে পূর্ণ কুস্তকে স্থখভোগ করে সে পরিণামে সমস্ত 
গুটাইয়া নিদ্রার কোলে যাইতে চাঁয়। তাই কণস্থ উদান বায়ুর সাহায্যে প্রাণ উদ্ধে উদ্ধে যায় ও ভ্রর 
মধ্যে শড়ুর শ্রীচরণে মিলিত হ্য়। “উদানমৃদ্ধগহ কৃত্বা প্রাণেন সহবেগতঃ উর্ধংঘাতি।” শবই 
তন্মাত্রের় শেষ বস্ত। এই শব্ধ বিশুদ্বের উপরে যায় না। এই জন্যই যোগশাস্ত্ব এই বিশুদ্ধাঙ্গতে 


তিন্বতীয় লামার আচহণ € 
দিদ্ধি 


লয় ঠন্ 


২১৪ | ভারতের সীধন [ওয় খণ্ড--৪র্থ সংখ্যা 


নিষাদ, খষভ, গান্ধ।র, ষড়জ, মশ্যম ধৈবত ও পঞ্চম এই সপ্তপ্ধরের আদি বাসস্থান বলিয়া 
নির্দেশ করিরাছেন। এই-বিশুদ্ধর উপেরে যাহ। পাঁওয়। যায় তাহার সহিত তন্মাত্রের কোন 
সম্বন্ধ নাই। তন্মাত্রের বীজ ব| রজ ও স্মত্ের ভম্মটুকু লইয়া! আজ্ঞাচক্রে শস্তুর পায়ে মাথাইয়! 
দেওন। হয়। “আধ্রনব্যান্ত, মৃদ্ধীন্তমাকাশ স্থানমুচ্যতে” ভ্বর মধ্য হইতে মস্তক পধ্যস্ত আকাশ 
বা পরব্যে'ম | এই স্থানটিতে সেই সর্বভূষণ ভূষিত ও সর্বকারণ কারণ সদাশিব অবস্থান করেন। 
উই ভর মধো তার পদ চিন্ত।-1। কিন্ত সন্ধ্যার উপাসক সে চরণে পৌঁছেও তৃপ্তি নহেন। তিনি 
“ভ্রবেমধ্যং তু সংভিদ্চ যাতি শীতাৎশু মগ্ডলং” শ্রীচরণ ছাড়িয়। তিনি উত্তমাঙ্গে চলিয়া যান-- 
সেখানে আপ, জ্যোতি, রন ও অমূত প্রভৃতি সকলের মৃলকে প্রাপ্ধ হইয়! শ্রুত্যোক্ত "ত্রাক্ষণ। যে 
ম্ণীষিণঃ” হইতে চাহেন | নাদ, বিন্দু, কলা, ৭ কলাতীত প্রণবের এই শেষ চারি অংশও তিনি 
দেখে নিতে যান। এক পাদ (নাদটুকু) নিয়ে ক্ষুর ধনীর মত ক্ষুদ্রাধিকারীর মত তিনি তৃপ্ঠ 
নহেন। মহৎ অধিকারী হয় শ্রেষ্ট হইতে চাহে ন। হয় ক্ষদ্রই থাকিতে ভালবাসে | সে মধ্য স্থানে 
তৃপ্ধ হইতে পারে ন।। দরত্রাঙ্গণাঃ যে মণীধিণঃ" ক্ষুপ্রাধিকারী ছিলেন না । সন্ধ্যার এই প্রাণায়াম 
মন্ব ও তাহার সাধনা এ বিষয়ে গ্ররুষ্ট পরিচয় দিতেছে £ সন্ধ্যায় উপাঁসকের নিকটি বিশ্ব একেরই 
বিকাশ--। আবার সেই বিরাটই অনুর অণু । তার উপাসনার পদ্ধতি তাই সমষ্টি ও বাষ্টি বিশ্বকে 
ব্য।পিয়। করার নিয়মে আবদ্ধ । সে বেশ জানে 

(১).যহইহাস্তি তদন্যর্ত যত নেহীস্তি ন তৎ কচি । 

(২ । অথান্ঠ পুরুষশ্ চন্নারি স্থানাণি ভবন্তি নাভিঙদয়ং ক%ং মুদ্ধেতি 


হা সপোন 


তত্র চতুষ্পপাদং ব্রহ্ম বিভাঁতি | 
(৩) য দেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদশ্িহ। 
ঘৃত্যোঃ স ৃত্যুমাপ্োতি য ইহ নাঁনেব পশ্যতি ॥ 
(8) স এব সর্ববং যন্তুতং যচ্চ ভব্যং সনাতনম্‌। 
জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুমতোতি নান্ঃ পন্ত। যিমুক্তয়ে ॥ 
ঘ| বিশ্বে আছে "হাই দেহে আছে যা দেহে নাই তা বিশ্বেও নাই । য। এখানে তাহ। অমুত্র ব। 
পরলোকেও তাহা । পরপোকে যাহা ইহলোফেও তাহ।। যে এরূপ জানে ন। তার জন্ম-মরন 
অনিবাধয । দৃষ্ট বিশ্ব, অতীত বিশ্ব ও ভবিষ্যৎ বিশ্ব সবই তিনি। এইটিই যে জানে সেই গিঃশরেয়স 
পায় অন্যপথ নাই । ইহা খাদ্ধণ বাক্য ইহ! খধি বাক্য । নিরধ্যকারী গতিপণ ধশ্মপথের জন্য লালায়িত 
অধম অধিকারীর ইহ। বোধগম্য নহে। বেদের তত্ব জানিতে হইলে পুরুষ হইতে হয় পুকুষার্থ 
কাম। নছে। কম্পন নহে। বশিষ্ট ও বিশ্বামিত্র, ভণ্ড ও ওর্ব্ব, জমদগ্রি ও জ্ঞামদগ্নি, দ্রোণ ও 
অশ্বখাম। প্রস্তুতি তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত । 
ইতিহাসে আছে যে ঘখন সৌভুতির প্রতারণায় পুরুরাজ বন্দী হয়েন তখন মহাঁবীর 
অলিকসন্দর প্রথমে পৌভূতিকে বলেন “তুমি কি চাও” সৌভূতি কুকুরের স্ায় তোধামুদী করিয়া 
কুপ। চায়। আর পুরুরাজ বলেন “তিনি রাজার মত ক্ষত্রিয়ের মত সম্মান চাহেন |” মহানের 
টরিঅই পৃথক-অলিক্সন্দর সৌতৃতিকে পদাঘাত করিতে বাকী রাখেন আর পুরুূকে কোলে করেন। 


মখ--১৩৩৭] | সন্ধ্যোপাসন। ২১১ 


সেই অলিকসন্দর আবার ভিখারী দণ্ডির নিকট হুকুম পাঠান দণ্ডী গর্ধের সহিত বলিয়! প!ঠান 
অলিক্সন্দর ভিখারী-_দণ্তী রুপার্থী নহে। প্রয়োজন হয় অলিক্ষন্দর দণ্ডির নিকট আসিতে 
পারেন। এখানেও মহত্ব-অলিকৃসন্দর উপঢৌকন লইয়! দণ্তীর নিকট বৃক্ষভলে উপনীত হয়েন। দণ্ডী 
উপঢৌকনের মধো স্বতটুকু গ্রহণ করিয়। অগ্নিকৃণ্ডে সলিক্সন্দরের সশ্ুখেই ঢালিয়। দেন। বাকী সৰ 
ফেরৎ লইয়া যাইতে আদেশ করেন । ।এ সব কথা তথাকথিত “ ভগবং-প্রেমের” ভাষায় মু লোকের 
বোধগম্য নহে । এট। বুঝিতে ্রহ্মচ্য পুষ্ট সামুর প্রয়োগন | প্রেম কেবল রোদনে নিবদ্ধ নহে । এরূপ 
নিবদ্ধতায় পরমা প্রাপ্তির পক্ষে জুবিধা হয় ন।। হিমালয়ের একট! শূঙ্গে 
উঠিলে দেখ! যায় আরও উচ্চতর অনেক শৃঙ্গ আছে। প্রেমট। একটা 
কিন্তুত কিমাকার অশ্ব ডিম্ব নহে! সেটা মেঘের মধ্যে যেমন বজ-প্ল্যাটিনাম ধাতু নিশ্মিত 
নলের মধ্যে যেমন যতদূর সম্ভব “কম্পেষ্ট বায়” এ তদ্রপ মেধ| নাড়ীর মধো শিবদ্ধ অমিত 
তেজ। একট। পদার্থ। তার “পাপ্রয়ার" অনন্ত “ভেল্ট"। একট মাধটু ভোল্ট নিয়ে জগতকে 
বিদ্যুত বা রসময় করে দেওর| যায় । (ক) জল গডিযে কেবল পারের নীচের মাটি ভিজিয়ে 
দেয় না। শ্্যটট। কেঁদে কেদে ত্রঙ্গাগুকে প্রেম করে ন|-আতধুনট। কেঁদে কেদে সকল 
পদার্কে আপনার আকারে মিশিয়ে নেয় ন।। সুর্য জ্যোতিতে জালায় আগুণ তাপে 
পোড়ায় । জল ও তাপে বিরুন্ধ সম্বন্ধ । প্রেমতত্বটি কান্ত প্রেমে_-কামের ছায়ায় নিবন্ধ নহে। 
ব্রাঙ্মণ-_বশিষ্ট, ব্রাঙ্গণ__ভৃপ্ড, বিশ্বামিত্র-নারদ এদের প্রেম কুর্যা, অগ্রি, .ৰরুণ, ইন্দ্র 
লইয়া । তাই ব্রাঙ্গণ এত বড় এত মহান্‌। দেবচিত্রে ব মহাত্মাদের চিত্রে জ্যোতি” প্রকাশক 
যে মগ্ডুল দেখায় সে জ্যোতি প্রেমের বা আকর্ষনের । মহাজ্মাদের সে মণ্ডলের মধ্যে পড়িলে জলট। 
থাকে না। জলের মণ্ডল না দেখিষে তাই দেবচিন্রে জ্যোতির “ম্গুল" দেখ।ন হয়। মহাত্মাদের 
কাছে গেলে তাই গাট। জলে ভেসে যায় না, তবে যদি রোদন কখন দেখ! যায় তাহ! নিজ ছৃঃখে 
বা ক্ষুদ্র স্বার্থের যাক্রয়। ভিতরে কি একট| ধপ করে জলিয়। উঠে যেট। ঝআধারে ঢেকেছিল সেট 
আলোকিত হয়। শক্তিমান গুরু “জল” সঞ্চার করিয়। দীক্ষ। দেন না পরন্ধ বুদ্ধাঙ্ুষ্ঠ পরাইয়া ও 
জ্বর মধ্যে শিষ্কের নেত্র আবদ্ধ করাইয়া! “তেজ” সঞ্চার করেন । মৃহাদেব চক্ষের জলে কাম ধ্বংস 


ভগবৎ প্রেম কি 


(ক) এইুত্রেছু একটি ঘন।র নংক্ষেপ উল্লেখ কর। যাইতে পারে । তিব্বতের নিআথাং নামক স্থ।নের 
অনতিদূরে এক পর্বতের উপরে এক মঠ আছে তথায় কেন সময় এক ধনী যঙ্্রোগী কৃপ। প্র।থা হইয়। গমন করেন ॥ 
মঠস্থ মহাস্্। আদেশ করেন যে মঠে উদ্ত রোগী কিছু বেশি অর্থদান কণ্রিলেই তার ঘানার শেন হঠবে। রোগী, অর্থ 
আনিয়।:দ।ন করিবার পর মহা শ্রা তাহার মন্থকে নিন হল্র শর্পণ করিধা সার রোগী অজ্ঞন হইয়। পাড়ে এবং সে আর 
দেহে ফিরিয়। আইসে নাই। 


এক ব্রঙ্গণ একটি নিরাশয় ত্রঙ্গান বালককে আশ্রয় দেন। সেই বালক প্র ব্রাঙ্গণের শক্তিতে এত শারাস্থ হয় 
যে দেখা গ্রিয়াছে পুতুল নাচের পুতুলের মত সেই ব্রাঙ্গণ তর্জনী ক্ষেপণে সেই কালককে ন।চাইতেন। 
আর এক সময় এক মহাঞ্জন একটি স্ত্রীলোক লইয়। সংধন। ক'রবার কালে সেই স্ত্রীলোঝকে ইচ্ছ।- মাত্র পাগল 
কারয়াদেন এবং কাধ্য সাধন! হুইয়! গেলে আবার তাহাকে স্বস্থ করেন। সে পরে আব।র গৃহস্থের আদরের বধূ হয়। 
সিদ্বমহাপূরুষগণ দীক্ষ! দেখার পর শিষ্য প্রায় জ্ঞান হার।ইয়। অভিভূত অবস্থায় ছুই হইতে ৬ ঘণ্ট। পর্যান্ত অবস্থান 
করে । 


২১২. ভারতের সাধনা... [৩য় খণ্ড--৪র্থ' সংখ্যা 


করে নাই তাহায় জয় মী হইসে তেজোশিখ। বহির্গত হইরা কাম ধা. হি ধ্বংশ করিয়াছিল। 
আমরা ক্রোধদীপ্ত হইয়া কেঁদে কেঁদে জল ঢেলে রাগের প্রকাশ করি না প্রস্থ ভ্রকুটা কুটাল নয়নে তেজ 
প্রকাশ করি। চণ্রী ভ্রকুটা ভীষবানন। হইয়।ই শুস্ত ও নিশুস্তা্দির প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া- 
ভিলেন। কানন ক্ষিতি ও অপে নিবদ্ব_ক্ষিতি ও অপ নাভি ব তেজ স্থানের নিম্নে অবস্থিত । 
ব্রাহ্মণ নাভি হইতে সাধনা করেন। কাজেই কান্ন। নাই। | 
হিন্দুর উপাসনা উপন্থ।স নহে। শাস্ববাকা কল্পিত নহে। ক্রা্গণ প্রত্যক্ষ করিলে তবে 
এর সত্য প্রতিভাত হইবে। ব্রাঙ্গণ অমর তাহারাই দিক্পাল তীহারাই পিতুলোক-_তীহারাই 
ই্দীননীন্তন কালের “ম্পিরিচয়াল” জগতের বাসীন্দ! মহাত্!। পবিত্রতা ও অদ্ধার সহিত বিধি ও 
নিষেধ মানিয়। সন্ধ্যার আচরণ করিলে দেখিতে পাগুর| যাইবে যে তাহার। কে “কি চাও” “কি চাও” 
বলিয়। সর্বদাই জীবের অন্তঃকরণে কথা বলিয়। যাইতেছেন। অতীন্দরদেশের খবর অন্তঃকরণের 
কলে পঁমগনেল” হইতেছে । ইহাতে অবিশ্বাস ন| করিয়। আচরণ করিলে ভিতরের কলকক্ত। 
পরিষ্কার হয় এবং তখন কলে খবর গুলি ধর! যায়। সে সংবাদ অন্রান্ত সত্য প্রকাশ করে। 


শিক্ষা ও হবধন্ম 
শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রাঁয়, এম্‌, এ 
গ্রুত জগতের ক্রমবিকাশে পশুর স্তর হইতে থে মানুষের বিকাশ হইর।ছে, ইউরোপ 

মাছযকেই হার চরম কথ। বলিয়। ধরিয়া লইয়াছে। মানুষের মধ্যে পশুর ন্যায় ইন্দিয় ভোগের 

শক্তি আছে, আবার মানষের মধ্যে মনবুদ্ধির থে ক্রিয়া আবিভত হইয়াছে তাহাতে মানষ পশ্ত- 
দিগের উপরে । অতএব, মানুষ অদ্ধেক পশু অদ্ধেক মানব। মান্িষ যে আর ইহার উপরে উঠ্ঠিতে 
পারে ইউরোপের সে ধারণ! নাই *। এই অন্বমানব অদ্ধপশ্ড মানুষের যে সব শক্তি আছে, দেহ, 
প্রাণ ইন্জরি, মন, বুদ্ধি এই সবের যথাসম্ভব বিকাশ ও ভোগই ইউরোপীয় আদর্শ এবং ইহাই 
তাহাদের শিক্ষার লক্্য । কিন্ত, ভারত দেখিয়াছে যে মান্য বর্তমানে যে মানবত| ও পাশবিকতার 
সংমিশ্রণ ইহাই তাহার চরম সত্য নহে, মাঙ্গষ এই অবস্থা ছাঁড়াইয়। অর্ধমান্ষ, অর্ধদেব হইতে 
পারে, দেবত্ব লাভ করিতে পারে, এমন কি ভগবানের সহিত এক হইতে পারে । কারণ মান্গুষের যে 
মূল সত্তা তাহ! কোন জড় শক্তি নহে, তাহ! ভগবাণ নরই অংশ, ভগবানেরই আধ্যাজ্মশক্তি । ভারতীয় 
মতে প্রাকৃত জগৎ জড় নহে, উহা আধ্যাত্ম শক্তির হ্হ্ি। জড়জগৎ বলিয়। যাহ। প্রতিভাত হয় 
তাহা কেবল সেই আধ্য।আ্বশক্তির একট! নীচের খেলা, বাহিরের রূপ মাত্র। মানুষও জড়প্রকৃতি 
হইতে উদ তত দেহ প্রাণ মনের র সমচিমাত্ নহে এবং চিরকাল কপ্ররুতির অধীন থাকিতে বাধ্য 


শশা আত পিসি ৭ পিসী তা সাত - বো বহে 


% ই্উবোগে নীউশে প্রভৃতি যে অতি ঢানবের 5 কধ। বলিয়াছেন, সাথ মানবন্বফে। ছাড়া ইয়া 
যাওয়। নকে, পরস্ত মানুশ্রেই শির উচ্চতম বিকাশ কর । , 


মাঘ-১৩৩৭ 1]. শিক্ষা ও স্পর্ধা ২১৩ 


নহে, মানুষ আত্মা । মীনুষ দেহ, প্রাণ মনকে আত্মার আত্মপ্রকাশের হস্্রূপে ফ্যবহার করিতেছে, 
আত্মবিকাশ করিয়া! মানুষ জড়প্রকৃতিকে জড় করিতে পারে, জরা, ব্যাধি, সবতাকে অতিক্রম করিম 
অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে, অর্ধপশ্ড অদ্ধমানব জীবনকে রূপান্তরিত করিয়া দিব্য জ্যোতিশ্ময় 
আনন্দময় দিব্যজীবন লাভ করিতে পারে । ইহাই ভারতীয় সাধনার আদর্শ এবং মানষ যাহাতে 
ক্রমশঃ এই আদর্শ জীবন ল।ভ করিতে পারে সেই অগ্জযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা কর।ই ভারতের জাতীয় 
প্রকৃতির উপযোগী শিক্ষ। । 

সেই শিক্ষার স্বরূপ কি? কি ভাবে শিক্ষ। দিলে মানষ ক্রমশঃ এই অর্দপাশবিক মানব- 
জীবন ছাঁড়াইয়া দিবা ভাগবত-জীবন লাভ করিতে পারিবে ? | 

প্রাচীন ভারতে কিরূপ শিক্ষা প্রচলিত ছিপ তাহা আলে।চন। করিলে দেখ। যায় যে, 
ভারতীয় শিক্ষ। বলিতে শুধু একপ্রকার পদ্ধতিই বুঝার ন!। যুগে যুগে জাতীর জীবন বিকাশের 
প্রয়োজনের ধেমন বিভিন্নত। হইয়াছে, শিক্ষার পদ্ধতিও সেই অন্থসারে পরিবন্ঠিত হইয়াছে । 
ভারতের স্থদীর্ঘ ইতিহাসে শিক্ষাপদ্ধতি সকল সঘনেই এক রকম ছিল ন|। বদিক যুগে যখন 
ভারতীয় সভ্যতার ভিন্তি স্থাপিত হইতেছিল, ভারতবাসী আপধ্য।স্মজীবনকে মানবজাতির 
পরমপুকুষার্থ বলিয়। দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করিতেছিল, তখন আধ্যাত্মিকতার বিকাশ করা এবং নৈতিক 
চরিত্র গঠন করাই ছিল শিক্ষার প্রধান লক্ষা এবং বেদকে কেন্ছু করিয়াই এই শিক্ষা দেওয়। হইত | 
গুরু ছিলেন আধ্য।স্সাধনাসম্পন্ন ব্যক্তি এবং তীহার বাক্তিগত সংস্পর্শে শিযের আধ্যাম্মজীবন 
গছ়িয়। উঠিত। আঘর। উপনিষদে এইরূপ শিক্ষ। প্রণালীর পরিচঘ পাই । | 

কিন্তু, কালিদাসের যুগে শিক্ষ। শুধু আধ্যাম্মসাপন! ও বেদেই সীমাবদ্ধ ছিল ন|। বর্তমান 
পাশ্চাত্য জগতে শিক্ষ। বলিতে যেমন জীবনের প্রয়ে'জনীর ন।ন| বিষয়ে শিক্ষ। দে এয়। হয়, কালি- 
দাসের যুগেও শিক্ষা ছিল তেমনি বহুমুখী | সে-যুগে জ্ীলোকদের শিক্ষার যে বির।ট ব্যবস্থা! ছিল 
তাহা আলোচন। করিলে বিস্মিত হইতে হয়। এ যুগে ৬৪ চৌযটি কলার অনুশীলন হইত! 

আবার নালান্দ1। ও তক্ষশীলায়, কাঁশীও বিক্রমশীল।য়:অন্যরকম শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত ছিল। 
সেগুলি ছিল ইউরোপের মধ্যযুগের 9০%০০)৪এর ন্যায় । নানারূপ দশশশাস্ত্বের পাঠ ও আলো!" 
চনাঁকে কেন্দ্র করিয়! শিক্ষাপ্রচার কর| হইত | তাহার পর টোলের আবি-ভ1ব হয়, যে ধরণের শিক্ষ। 
এখনও সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হইয়! যায় নাই। 

ভারতের সেই সব প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি এখন আর সম্পূর্ণভাবে প্রবর্তিত কর। সম্ভব নহে। 
উপনিধদের যুগে গুরু শি্ককে গরুচরাইতে পাঠাইয়। দিতেন, এখন কি আর সেই ব্যবস্থা ফিরাইয়। 
আন! সম্ভব? আর টোলের প্রবর্তন করিয়া বংসরের পর বৎসর ব্যাকরণের সুত্র বা ষড়দশনের 
কুটতর্ক মুখস্থ ও আলেচন। করিলেও বর্তমান কালোপযোগী শিক্ষ। দেওয়। হইবে না। প্রাচীন 
শিক্ষা পদ্ধতির যেমন গুণ ছিল, তেমনি দোষও ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতি হইতেও আমর। 
অনেক জিনিষ গ্রহণ করিতে পাবি মোটকথা, প্রাচ্য হউক, পাশ্চাত্য হউক পুরাতন হউক নৃতন 
হাউক আমরা এমন পদ্ধতি চাই যাহাতে সর্ধবোতকষ্টভাবে শিক্ষ। হয়। অতএব, অন্তভাবে কোন ' 
কিছু গ্রহণ বা বঙ্জন না করিয়। আমাদিগকে .€দখিতে হইবে উৎকৃষ্ট শিক্ষার মূলস্থত্র করি এবং. 


২১৪ ভারতের সাধনা [ ৩য় খ€্--৪র্ঘ সংখ্যা 


বর্ঘমানে কিরূপ শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বন ফরিলে, ভারতের যে জাতীয় আদশ? জাতীয় সাধন! 
তাহারই প্রয়োজন সর্বোৎকৃষ্ট ভাবে সিদ্ধ হইবে। 

উংকষ্টভাবে শিক্ষ। দিতে হইলে তাহার পদ্ধতি কিরূপ হওয়! উচিত তাহা বিশেষভাবে 
আলোচন। করিবার পূর্বে আমাদের দেশের শিক্ষ। কিরূপে আঘাদের জাতীয় সাধনার অনুযায়ী 
হইবে তাহ! দেখ। কন্তব্য। কারণ, জাতীয় সাঁধন। ও আদর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে কোনও শিক্ষা 
পদ্ধতি উৎকৃষ্ট হইতে পারে না । আম্র! ইতিপূর্বেই দেখিয়াছি যে, আধ্যাত্মজীবন লীভই 
ভারতের জাতীর আদর্শ। এই আদর্শ শুধু কয়েকজন অসাধারণ ব্যক্তির জন্য নহে, ভারত সমস্ত 
মানুষের জন্যই এই আদর্শ জীবনের সম্ভাবনা ঘোষণা করিয়াছে এবং শুধু ব্যক্তিগত মানবজীবন 
নহে, সমাজকেও আধ্যাত্মভাবে গড়িয়া! তুলিতে চাহিরাছে। এতদিন এই আদর্শ অনুসরণ করিয়| 
ভারতীয় জাতি আধ্যাঘ্মঙ্কবণের দিকে যতখ!নি অগ্রসর হইতে পারিয়াছে, অতঃপর তাহাদিগকে 
ধর্তমান অবস্থান্ষায়ী আরও আগাইয়! দেওয়াই হইবে বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির লক্ষ্য, ইহার জন্ত 
প্রাচীন ভারতে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি হইতেও যেমন আমাদিগকে সারবস্ত উদ্ধার করিয়! বর্তম।ন 
কালোপযোগী করিয়া লইতে হইবে, তেমনিই পাশ্চাত্য জাতি তাহাদের নিজন্ব সাধনার দ্বার! 
শিক্ষা সম্দ্ধে যে সব তত্ব আবিষ্ীর করিয়াছে তাহারও সারগ্রহণ করিয়। ভারতীয় সাধনার উপযোগী 
করিয়। লইতে হইবে এবং কেবল এইভাবেই এদেশে বর্তমান শিক্ষ। সমস্যার সমাধান হইতে 
পারিবে । 
বিভিন্ন যুগে ভাষ্টুতের শিক্ষাপদ্ধতি বিভিন্ন হইলেও ছুইটি মূল-সত্য সকল সময়েই স্বীকৃত 
হইয়াছে। 'প্রথমতঃ মানুষ একেবারে অত্যুচ্চ আধ্যাত্ব-জীবন লাভ করিতে পারে না, স্তরে স্তরে 
ক্রমবিকাশের ভিতর £দিয়াই তাহাকে অগ্রসর হইতে হয়। দ্বিতীয়তঃ জীবন অতিশয় জল, 
মানুষের প্রকৃতিও জটিল, প্রতোক মানুষের প্রক্তিতে নান। শক্তি, নান। ধারার সম্ভীবন। রহিয়াছে, 
এক এক জন্মে মানুষ তাহার জটল প্রকুতির এক এক দিকের বিকাশ করিতেছে । এইভাবে 
প্রত্যেক মানষের আছে গ্রকতিগত বৈশিষ্ট. স্বভাব ও স্ববন্ম। প্রত্যেকে আপন আপন বিশিষ্ট 
প্রকৃতি ব! স্বভাব অনুসারে কর্ম করিলেই, মানুষ ঠিকভাবে আধ্যাত্মজীবনের দিকে অগ্রসর হইতে 


পারে। স্বভাব অনুসারে কর্খ্ব করাই হ্বধশ্ব। স্বধশ্ম পালন করাই প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য এবং 
ঘাহাতে প্রত্যেক মান্ধষ আপন আপন স্বভাবের স্ুচারু বিকাশ করিয়। স্ববশ্ম পালন করিতে পারে 
তাহার ব্যবস্থ। করাই শিক্ষার উদ্দেস্ঠ | 
ভারতীয় সাধনার এই যে সারতত্ব, গীতাতে ইহ স্পষ্ট ভাবে বুঝাইয়া দেএয়। হইয়াছে 

দিব্য আত্মজীবনলাডই গীতোক্ত সাধনার উদ্দেশ্য । ভগবানের নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ 
করিতে পারিলেই ভগবান নিজে মানুষের সমস্ত অপূর্ণতা দূর করিরা তাহার প্রকৃতিকে শুদ্ধ, বুদ্ধ, 
রূপান্তরিত করিয়া দিব্জীবন প্রদান করেন-__অহং ত্বাম্‌ মোক্গয়িগ্তামি। বস্ততঃ মানুষ নিজের 
চেষ্টায় কখনই মানবত্ব ছাঁড়াইয়! দেবত্ব লাভ করিতে পারে না। একমাত্র ভগবদ্কূপার শক্তিতেই 
'মাচ্ষ এই পরমগতি লাভ করিতে পাঁরে। একাস্তিক আত্মসমর্পণ ভগবদ্রুপালাভের উপায়। 
কিন্ত, এই একাস্তিক আত্মসমর্পণ সহজ ব্যাপার নহে। স্বভারাম্থষায়ী স্বধন্মপালন করিয়া যাহাদের 
চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে, তাহারাই ঠিকভাবে আত্মসমর্পণ করিতে পারে। 


মাথ- ১৩৩৭ 1 শিক্ষা ও স্বধধ্্ম ২১৫ 


স্বভাবনিয়তং কম্ম কুর্বন্নাপ্রোতি কিন্সিষম্‌। 
বর্তমানে যে শিক্ষপদ্ধতি প্রচলিত তাহাতে মানুষের স্বভাবের বা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের 
সন্ধান লওয়া হয় না, বাহির হইতে কতকগুলা শিক্ষনীয় বিষয় ঠিক করিয়া শিক্ষার্থীর উপর চাপাইয়া 
দেওয়া হয়, শিক্ষার্থী কি কার্য করিবে না করিবে তাহা বাহির হইতে অপরে নিনগন করিয়া দেয়। 
গীতার মতে ইহা পর-ধশ্ম, ইহাতে কখনই মানুষের কল্যাণ হয় না। যাহার যেমন প্রকৃতি» তাহাকে 
মেই অন্ুদারে চলিতে দিতে হইবে, আর একজন গার একভাবে ভালরকম চলিতেছে 
বলিয়া নিজের স্বধন্ম ত্যাগ করিয়া তাহাকে অনুসরণ করিলে মান্গষের জীবনবিকাশে বিপধ্যয় 
উপস্থিত হয়। তাই গীতা স্পষ্ট বলিয়াছে, 
শ্রোন্‌ স্বধন্মো বিগুণঃ পরধন্মাৎ সবন্ুষ্ঠিতাং | 
স্ববশ্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরপশ্মে। ভয়াবহ্‌ঃ ॥ ৰ 
গীতার এই উপদেখকে ভিত্তি করিয়। শিক্ষাপদ্ধতি গঠন করিলেই তাহ! হইবে ভারতের 
সাধনামূলক জাতীয় শিক্ষা। কাহার মধ্যে কি শক্তি আছে, কাহার প্রকৃতি কোন পথে বিকাশ 
খুঁজিতেছে, কাহার স্বধশ্ম কি তাহ! কেহই আগে হইতে বলিয়। দিতে পারে না। তাই ছাত্রগণকে 
অভিভাবক ঝ৷ শিক্ষকদের মঘ্লবমত গড়িয়া তূলিবার চেষ্টা ন। করিয়া তাহার! যাহাতে নিজেরাই 
নিজেদের স্বাভাবিক বিকাশ সাধন করিতে পারে, সেই বিষয়ে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে হইবে। 
ইহাই জাতীয় শিক্ষার মূল নীতি | * 
মাঙষকে নিজ নিজ প্ররুতি ব স্বভাব অল্সারে চলিতে দিলেই«'্ভাহার স্বাভাবিক এক্তি- 
সমূহের সচার বিকাশ হয়। প্রথমে অহং লইয়াই আরম্ত করিতে হয়, অহংয়ের ভোগবাসনাৰ 
তৃপ্তি করিতে হয়, এই ভাবে অহংয়ের পুষ্টি হইলে তবে মানু অহংকে ছ্বাঁড়াইয়। আত্মাকে লাভ 
করিতে পারে--কাচ। আমি হইতে পাকা আমিতে উঠিতে পারে। তাই ভারতীয় সাধনায় কাম ও 
অর্থের প্রয়োজন স্বীকৃত হইয়াছে । কিন্তু, আবার ভোগবাসনার জ্রোতে গা ভাসাইয়৷ দিলেও 
মান্ধষ উপর দিকে উঠিতে পারে ন।, দ্েবত্বলাভের পরিবর্তে অস্থুরত্ই লাভ করে। সেইজন্য 
ভোগবাসনাকে ধর্মের দ্বার নিয়মিত করিতে হয় । কিন্তু এই ধশ্ম অর্থে কোন রিলিজিনের মতবাদ 
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২৬ | ভারতের সাধনা .... . . [ওয়খ্ডও নর্থ সংখা 


আছে, স্বধর্ম আছে, সতানীতি আছে, সেই নীতির সন্ধান করিতে হইবে, অনুসরণ করিতে হইবে, 
তবেই মানুষ ক্রমশঃ অর্থ ও কামের ভিতর দিয়। মোক্ষ বাআধ্যাত্ম জীবনের দিকে অগ্রসর হইতে 
পাঁরিবে। গীতা এই সাধনার এক সহজ হ্ুত্র দেখাইয়া দিয়াছে ।-_জীবনে.যাহাই কর, যে কাধ্য 
কর ব| যাহা ভোগ কর, সব '৬গবানে সমর্পণ কর। অথরণৎ আমি ভগবানের দাস, সন্তান, যন্ত্র, 
তাহারই ইচ্ছ। পূর্ণ করিবার জন্য তাহার তৃপ্তির জন্ত কম্দ করিতেছি, ভিতরে এই ভাব লইয়া .স্বধশ্ম 
ব। স্বভাবানুবায়ী কম্ম করিলেই মান ভগবানের দিকে অগ্রনর হইতে পাঁরে-- ্ 
মতঃ প্রবৃত্তি ভূতানাং যেন সর্ববমিদং ততম্‌। 
স্বকম্মণ| তমভ্য্চা সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ |, 

আমাদের শিক্ষাকে সাধনামূলক করিতে হইবে, তাহার অর্থ ইহ। নহে যে ছাত্রগণকে অল্প 
বয়স হইতেই কতক গুল! ধর্মগ্রন্থ পড়াইয়। দিতে হইবে, কতকগুল। মতবাদ শিখাইয়! দিতে হইবে। 
ছাত্রগণকে বাইবেল, কোরাণ ব। মনুম্থতি পড়াইয়া দিরাই যাহ।রা মনে করিল যে তাহাদিগকে 
ধাম্সিক করিয়া! তূলিতেছেন, তাহার। ভ্রান্ত । ইহাতে প্রকৃত পম্মশিক্ষ। ভয় না, অধ্যাত্মজীবনের 
ভিত্তি স্থাপিত হয় না, বরং অনেকক্ষেত্রে অন্ধ গৌড়।মিকেই প্রশ্রয় দেওয়! হয়। ছাঁত্রগণের হৃদয়ে 
ভগবদ্প্রেম, বিশ্বাম ও ভক্তির বীদ্দ বপন করিয়। দিতে হইবে, তাহ। শুধু বই মুখস্থ করিলেই হয় না৷ 
ভগবানকে কেহ ধম্ম বা আল্ল। বলিল বা রুষ্ণ বলিল ইহাতে কিছুহ আসে যায় না। মান 
ভগবানের সন্তান, ভগবানকে ভক্তি করিখা, জীবনের কম্মের দ্বাব। ভগবানের উপাসন। করিয়া গীঙচুষ 
অত্যুচ্চ ভাগবতজীবন লাভ করিতে পারে এবং তাহাই পরম পুক্ুবাধ--এই বিশ্বাসটি অল্পবয়সেই 
ছেলেদের হদয়ে রোপণ করিয়। দিতে হইবে, তাহার পর যে যেমন ভাবে এই মন্ত্রের সাধন করিতে 
পারে, তাহাকে সেই ভাবেই সাপন করিতে ছাড়িয়। দিতে হইবে । ভগবদ্ভক্তি পুষ্ট করিবার . জন্য 
ছেলেদিগকে পূজ। উপান। প্রভৃতি অনুষ্ঠান করিতে দেওয়া প্রয়োজন । তবে, ইহা যে কোন এক 
বিশেষ নিয়ম বা পদ্ধতি ন্গসারেহ করিতে হইবে এমন কোন কথ! নাই । গীতীয় বলিয়্াছে, 
পত্র, . পুষ্প, ফল, জল যাহাই হউক ভক্তিভীবে অপপণ করিলে ভগবান তাহা গ্রহণ করেন । 
ছাত্রদের মনে এই ভক্তির বীজ বপন করিঘ়। দিতে পারিলে তাহার পর আপন। কুঈতেই, সব ঠিক 
হুইয়। যাইবে দেশের ও দশের সেব। করিয়! মানব জাতির সেব। করিয়া ভগবানের নেরা করা-হয় 
এবং এইবূপ সেবার ভিতর দিয়াই মানুষের জীবনের পূর্ণতম বিকাশ হয়--আমার্দের জাতীয় 
বিগ্ভালয়গুলিকে এই আদর্শে অঙ্কপ্রাণিত করিতেই হইবে । 


গুরু, সদগুরু ও অবতার 
শ্রীযুক্ত পৃর্থীতোষ বন্দোপাধ্যায় 


গুরু, সদ্‌গুরু এবং অবতারের প্রকৃত অর্থ অমেকেই বুঝে না; সেই জন্ঠ একটা অস্্ঠ 
ধারণ। নইয়। থাকে । যিনি অন্ধকার দূর করেন অর্থাং তমোরাশি নাশ করিয়া জ্ঞানের-পথ উদ্মুত্ত, 
ক্রিক দেন, তিনিই ওরু) সদ্শুযু হইতেছেম তিমি যিনি লত্বস্তর জ্ঞান দেন, ওষং লৎ-চিৎ্ল 


মাখ--১৩৩৭ ] গুরু, সদ্গুর ও অবজ্র ২১৭ 
আনন্দের অপরো্ধানুভূক্ির পথ দেখাইয়া ৫ দেন। অবতার তিনি ধার .এই অপরোক্ষানভৃতি 
হইয়াছে । 

আমরা সুরতারের. উপদেশবাণীর অনুসরণ করিবার দিকে লক্ষ্য না বাখিয়া তাহাকেই 
: অর্থাৎ তীহার নামরূপকেই পরমেশ্বর জ্ঞামে .পৃজা করিতেছি। অবতারের নামরূপ পৃজায় ও 
ধ্যানে আমাদের ভক্তি শ্রদ্! বদ্ধিত হয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু কেবল ভক্তি ও শ্রদ্ধা আমাদের গম্ভবা 
পথের সম্পূর্ণ পাথেয় নহে। সেইজন্য আমাদিগকে অর্দপথেই রহিয়া যাইতে হয়। পাথেয় 
ফুরাইলে আর অগ্রসর হই কি করিয়া? 

অবতার কখনও এমন কথা বলেন নাই যে তাহার পূজা করিতে হইবে, কোন অবতার 
কোন গ্রন্থ লিখিয়া ষান নাই। আমর! যে সকল ধর্শগ্রস্থ পাই, সে সকল অবতারদিগের শিষ্ঠমগ্ডলী 
টিখিত। অবশ্য এই সকল ধর্শগ্রন্থে শিষ্কের। অবতারদিগের উক্তিই লিখিয়াছেন। অবতার- 
দিগের উক্তিগুত্রী তাহাদের বোধ ইহা স্বীকার করিতেই হইবে; যেহেতু ত্াহাদিগের 
অপরোক্ষান্ভৃতি হইয়াছিল। সেইনন্য তাহাদের বাক্যগুলিকে আপ্তবাক্য বলিয়া মানিতে হইবে । 
পরমাত্মা এক, ছইজন নাই, সেইজন্য বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে অবতার- 
নিঞ্জব্র উক্তির মধ্যে কোন পার্থকা নাই। ধাহ/দিগের অপরোক্ষান্ভূতি হয়, তাহার! পরমাত্মারই 
মৃত সর্ববোধময়, সর্ব-জ্ঞানময়, সর্ব-শক্তিময়, সর্ধবানন্দ-ময় এবং সর্ধ-মঙ্গলময় হইয়া থাকেন) 
তাহাদের বাক্যগ্ুলিও সর্বব্যাপিত্ব প্রাপ্ত হয়। 

শিশ্তগণ তাহাদের উক্তিকে মুখ্য করিয়। যে সকল ধর্শগ্রস্থাদি লেখেন তাহাতে থাকে 
তাহাদের বোধ, অবতারের নহে । স্থৃতরাং তাহা অবতারের বোধ হইতে এক বা ততোধিক 
স্তর নিষ্নে। সেই জন্যই ধশ্গ্রস্থ প্রভৃতিতে অনেক নৃতন কথা প্রক্ষিপ্ত থাকে । আবার যখন 
সেই সকল ধর গ্রস্থের অন্যান্য ভাষায় তঞ্জমা কর! হয়, তথন স্তরভেদে সেই উক্তিগুলি অর্থ- 
বিভিন্নতা প্রাপ্ত হয়ু। শেষে প্রক্কত অর্থ একেবারেই চাপা পড়িয়া! সাধারণ মতবাদে পর্যবসিত 
হয়, এবং বৃথ| ক্হের. নটি করে। তখন এক একটি দল গঠিত হয়, এবং পরস্পরে অবতারের 
নিন্দাবাদ করে, এইবূপে ধর্ষনের নামে কত দেশ মহাদেশ ধ্বংস হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় ধর্খ 
আনন্দের রস্ত ন! হইয়া হয় আতঙ্কের | 

সদ্গুরু ধন্মকে অনস্ত সত্যে, অনন্ত জ্ঞানে, অনন্ত বোধে, অনন্ত শক্তিতে ও অনন্ত আনন্দে 
মূর্ত করিতে পারেন। ধর্দবের গৌড়ামি থাকিলে ধর্মজ্ঞান আসিতে পারে না। গোড়ামি 
সংস্কার; শুধু সংস্কার নহে, উহা ভীষণমৃত্তি। গরু নিজে এই ভীষণ শক্র হইতে আত্মরক্ষা 
করিবেন, শিন্তকেও করাইবেন। চিন্তার ধার। যদি স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতার সহিত প্রবাহিত না হয়, যদি 
সন্বীর্ণতা আসিয়া প্রতিপদে দ্বার অবরোধ করে, তাহা হইলে জ্ঞানের প্রসার কি করিয়া সম্ভব? 
মনের উদ্বারতা না থাকিলে অনন্ত জ্ঞানের সহিত মেশ! যায় না। কৃপ কিংবা পুফরিণীর অবরুদ্ধ 
জল সাগরে মেশে না। সাগরে মেশে সেই জল, যাহা শৈল বিদীর্ণ করিয়া শ্ত্তিকার বুকে 
ঝাপাইয়া পড়ে এবং অপ্রতিহত সরল গতিতে স্থলভূমি প্লাবিত করিয়া বহিয়া যায়। সদ্গুরু 
শিষ্তের চিস্তার স্বাভাবিক শ্োতকে অধিকতর বেগবতী করিয়া দেন, তাহার জ্ঞানকে অনস্ত 
জ্ঞানসাগরে মিশিবার সহায়তা করেন, কিন্তু সেই আনন্দ-ব্রক্মে সেই শিয্যই গিয়া মিশিতে পারে 


২২৫ ভারতের সাধনা [ ৩য় খণ্ড--৪র্থ সংখ্যা 
সদগুরু তিনিই যিনি প্রীকৃষ্ণের ন্যায় পরমাত্মা কেবল জ্ঞানলভ্য বলিয়া! উপদেশ দেন এবং 
জ্ঞানমার্গকেই একমাত্র মার্গ জানিয়া শিগ্ঠের পথকে স্থগম ও সহজ করিয়৷ দেন। 
গুরু কে-_-কে গুরু নয় তাহ। জানি না। কোন্‌ প্রভাতের অস্ফুট আলোকে আমর! 
যান্ধ। করিয়াছিলাম, ক্রমে চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া ক্রমবিকশিত জ্ঞানালোক সমৃদ্ধ হইয়৷ 
আজ শ্রেষ্ঠ মানব জন্ম লাভ করিয়াছি । তাই আজ স্থাবর জঙ্গম, কৃমি, কীট, পঞ্ড, পক্ষী, চন্দ্র, স্ত্য্য, 
নক্কত্র বিশ্বত্রদ্দাণ্ডের যাবতীয় বস্তুর স্থুলত। ও হুম্মতার উপলব্ধি আমর। করিয়াছি, প্রতিজন্মে আমরা 
গুরুর সাহাধ্য পাইয়াছি, নতুবা অগ্রসর হইতে পারিতাম কি করিয়া? ব্রদ্ষার্ডের সকল বস্তর 
বোধ আমার হইয়াছে । ' কিন্ত সে বোধ অখণ্ড নহে । আমি সেই জ্ঞান চাই যাহা দ্বারা এই খণ্ড 
খণ্ড ক্ষুত্র বোধগুলি একীতৃত হইয়৷ বৃহত্তম অখণ্ড বোধে পরিণত হইবে, যাহা আমাকে পরম 
কল্যাগময়, সর্বব্যাপী, সর্বানন্দময় পরমাত্মায় বিলীন করিবে । যিনি সেই পথ আমার প্রদর্শন 
করিবেন, তিনিই আমার গুরু, তিনি সদ্‌গ্রু। তাহাকে আমি প্রণাম করি-- 
অখগুমগ্ডলাকারং ব্যাঞ্ং যেন চরাচরম্‌। 
তখ্পদং দশিতং যেন তশ্মৈ শ্রীগুরুবৰে নমঃ ॥ 


ককীরের দহ 


অফ্টবিকাঁর-__ক্রোধ 
কুটিল বচন সব সে বুরা» জারি কৃরৈ তন ছাঁর। 
সাধ বচন জলরূপ হৈ, বরসৈ অমৃত ধাঁর ॥ ৮ ॥ 
ফুটীল বচন মন্দ অতি, জরজর করে কায়। 
সাধুর বচন সলিল শীতল, অমিয় ধার ঢাঁলে তায় 
নিন্দক তে কুকর ভলা, হঠ করি মাড়ে রাঁরি। 
কুকর তেঁ ক্রোধী বুরা গুরূহি” দিবাবৈ গারি ॥ ৯। 
ঝগড়া-খোঁজ কুকুর শ্রেয়, নিন্দাকারী মানুষ হতে । 
ক্রোধী যারা কুকুর-অধম, গুরুকে গল খাওয়ায় তাতে ॥ ৯ ॥ 
আবত গালী এক হৈ, উলটত হোঁয় অনেক । 
কহে কবীর উলটিয়ে বাহি এক কী এক ॥ ১০ ॥ 
আনারঁময় গাঁলি একা, ফিরিয়ে দিলে হয় অনেক । 
: কবীর বলে উল্টো'না তায়, একই গালি থাকবে এক ॥ ১০ ॥ 
গালী সেঁ? সব উপজে, কলহ কষ্ট গর ম্টচ!? 
হার চলে সো সন্ত হৈ, লাগ মরে সো! নীচ 8১১ । 
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কবীরের দৌহ ২২১ 
গালি হ'তে জন্মে সবই, কলহ ক্লেশ মরণ আর। 
নীচ যে লাগে কোমর বেঁধে,সন্ত যে জন মানে হার ॥ ১১। 
জগর্মে' বৈরী কোই ন'হী, জে! মন সীতল হোঁয়। 
যহ আপা তু ডাল দে, দয়া করে সব কৌঁয় ॥ ১২॥ 
শত্রু কেহ নাইক হেথা, শীতল তোমার হয় যদি মন। 
দূর কর এই অহঙ্কারে, সবাই দয়! করবে তখন ॥ ১২। 
এসী বাণী বোলিয়ে, মনক। আপা খোয়। 
রন কো সীতল করে আপোৌ শীতল হোয় ॥ ১৩॥ 
এমন বচন বল সদ, ঘুচিয়ে আপন মনের মান । 
অন্য জনে করবে শীতল, শীতল হবে নিজের প্রাণ ॥ ১৩। 
বোঁলী তো অনমোল হৈ, জো কোই জানে বোল । 
হিয়ে তরাঞ্জু তোল কর তব মুখ বাহর খোল ॥ ১৪ ॥ 
অমূল্যধন বাকাসদ।, বলতে জাঁনে কেউ যদি বৌল। 
নিক্তি দিয়ে মনের মাঝে, ওজন ক'রে মুখ তবে খোল ॥ ১৪। 
খোঁদ খাঁদ ধরন্তী সহে, কাটি কুট বনরাঁয়। 
কুটিল বচন সাঁধু সহে, গর সে সহা নজায়॥ ১৫ ॥ 
খনন সহে বস্থন্ধর।, কাঁটকুট সয় বনরায়। 
কুটিল বচন সাধু নহে, অন্যের তা নাহি সয় ॥ ১৫ ॥ 
সহজ তরাঙু আনক্র, সব রস দেখা তোল । 
সব রস মাহী জীভ রস, জো কোই জানে বোল ॥ ১৬ ॥ 
ওজন ক'রে সকল রস, দেখিয়াছি নিক্তি এনে । 
সবার মাঝে বচনের রস, কেউ যদি তা বলতে জানে ॥ ১৬ | 
শব্দ বরাবর ধন নহী? জো কোই জানে বোল। 


হীরা তো দামে? মিলে, শব্দকা মোল ন তোল ॥ ১৭ ॥ 


ধন কিছু নাই শব্দ সমান, কেউ যদি তা ব'লতে জানে । 
দান দিলে ত রত্র মিলে, শব্দ অতুল পায় ন। ধনে ॥ ১৭ ॥ 
সীতল শব্দ উচারিয়ে, অহং আনিয়ে নাহি” । 
তেরা গ্রীতম ভুষ্ট মেঁ, ছুশমন ভী তুষ্ট মাহি” ॥ ১৮ ॥ 
শীতল বচন বলবে মুখে, এন নাক অহঙ্কারী? ৰ 
তোমার মালিক তোমাতে রান, অরিও রয় অনিবার | ১৮॥ 


০৩১ 


মহৎ বাণী 

সংঘর্ষে মিলন 
এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ-- প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাব মিলনের; প্রাচ্যের গভীর ও পাশ্চাত্যের 
অদম্য কার্ধ্যকারিতা_-একের অন্তমু্ধা, অপরের বহিমুখী চেষ্টা--একের মুক্তিপ্রিয়তা__অপরের 
স্বাধীনত।, একের “ত্যাগ” অপরের “ভে।গ”। জীবনের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া এহিক কল্যাণ 
লাভে একের নিরুৎসাহতা, নিত্যস্থখে সন্দিহান--অপরের এহিক স্থখ লাভের অদম্য উৎসাহ । 
ইহার মিলন হইবে কি করিয়া? আমরা চাই পাশ্চাত্যের সেই মহোগ্ঠম-_স্বাধীনতা-প্রিয়তা, সেই 
আত্মনির্তরতা 'সেই অটল ধৈধ্য__কাঁধ্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন ও উন্নতিতৃষ্ণা-_-আর চাই 
আপাদ মস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রঞ্জোগুণ। দেখিতেছ না! যে সব্বশুণের ধুয়! ধরিয়া ধীরে 
ধীরে দেশ তমঃ সমুদ্রে ডূবিয়। গেল । যেখানে জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণে নিজের অকর্মণ্যতাকে 
আচ্ছাদিত করিতে চাহে__যেখানে ক্রুরকক্মী তপস্ার ভাণ করিয়! নিষ্ঠরতাকে ধর্ম করিয়া তোগে 
-__বেগনে নিজ সামর্থাহীনত। কেবল অপরের উপর দোষ নিক্ষেপ করিতে চাহে-_সে দেশ যে তমঃ 
সমুদ্রে ডুবিতেছে তাহার কি প্রমাণান্তর চাই? আমরা যেমন রদোপ্তণের অভাবে মরিতে 
বসিয়াছি_-পস্চাতা জাঁতিও তেমনি সবগ্তণের অভাবে মরিতে বসিয়াছে। কারণ সন্বগ্তণই চির- 
'জীবি। ভারত হইতে সমানীত সত্বগুণের উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে, এই 
প্ও সত্বের আদান প্রদানের জন্য প্রচ্য ও পাশ্চাত্য জাতির মিলন স্থান এবার ভারতবর্ষ । তবে 
পাশ্চাত্য বীধ্য তরঙ্গে যেন আমর। ভাসিয়। ন| যাই। এই জন্য খমি প্রদত্ত “ধন্ম” সর্বদা সম্মুখে 

ক্লাখিতে হইবে-যেন পাশ্চাতা ভাবে ভাবিত আখর। ধর্ভ্রষ্ট না হই ।-_স্বামী বিবেকানন্দ 


অতীতে ভবিষ্য কথা 


আমি ভারতবর্ষে ইংরাজা ধিকার সম্বন্ধে যাহ। যাহ। বলিয়াছি, তাহার কোন কথাই আমার 
 অন্ত্রাঞ্চ জবা বিরাগ মূলক না হয়, তজ্জন্য চেষ্টা! করিয়াছি । কাধ্যকারণ সম্বন্ধের প্রতি দৃষ্টি 
রাখিয়াই ইংরাজের বণিক্‌ ভাবে রাজ্যলাভ, তাহার জাতীয় প্ররূতির অনুযায়ী রাজভাব এবং তাহার 
জ্ঞান পরিণাম দর্শন মূলক ন্তায় পরতার অভ্যন্তরে বৈদেশিক ভাব প্রদর্শন করিয়াছি এবং তৎসহ 
এ কথীও বলিয়াছি যে, এদেশে ইতরাঁজের বদ্ধমূলতার সহিত তাহার বলবৃদ্ধির অভিলাষ বদ্ধিত 
হুইবার এবং প্রজীপুঞ্জের সহিত সহানুভূতির নৃন্ততা ঘটিবার সম্তাবন।--৬্ভূদেব মুখোপাধ্যায়। 


 . ভকম্পন 
অধাঁপক শ্রীযুক্ত সঞ্ভীব চৌধুরী, এমএ, বি-এল্‌ 


হু 


( নেপাল ) 
ভক্ম্পন একটি ভীষণ বাপার উচ্ভাতে পুথিবীর কন সর্দনাশ হইয়াছে ৪ হইতেছে 
তাহার ইয়ন্তা নাই । অতীত ইতিহাস ভকম্পনের দেমন সাক্ষা দেয়, বর্ধমান যুগ্ড ভকম্পানের মহ।- 
কোপের তেমনি সাক্ষা দিতেছে । ভকম্পনে পাহাড ভার্সির। পড়ে, মহ। মৌপ বিববিশ্ক ভয়, পুথিবী 
স্থানে স্কানে শতপ।| বিচ্ছিশ্ন হয় ভকম্পনে জীবের প্রাণে ভীষণ আতঙের হি হয; ভকম্পনে 
সমুদ্ধের জল উৎলিয়া পড়ে : আবার বর্তঘান বিজ্ঞান বলে উহাছে। কথনে। কখনে। গজ হউত্ে 
নসগ্রেমগিরি সমহ পখিবীর 510110৮ এর নিবটে আসির। পড়ে । 
জড় ভঁকম্পূনর সাপারণ প্রকৃতি এ প্রকার ভথানক । আাভষের শস্কর জগতে আর 
এক রকমের ভূকম্পনের সামগী আছে | তাহার1ও কম সর্ববন!শী-শক্ষি-সম্পন্ন নহে । তাহাদের 
এাঞ্গার শনি, পবংসের শল্দি, “আগ্মেয়গিরিশকে সমাজের নিকটে আনিবার শক্তি কম নভে। 
পীরে মতি নীরবে, এ সমদয় সামগী শক্তি আহরণ করে। কিন্দ যখন উহ্হার। আন্মপ্রকাশ করে, 
উচ্াঁদের ভীমণ শক ঘখন নরসমাজে প্রকট ভয়, তখন মল্গনা সমাজে ঘে মর্দন।শের উদ্ভব হয় 
ভাভা ভাম!র এ নহে। মন্থর জগতের কভকম্পন মন্রষা সমাদ্দে ভীষণতর হাহাকারের টি 
করে। উনার ভীষণ অগ্রির উদগারে মান্তম পিপীলিস্ার মন্ধ ধ্বংস ভয়; উহার ভীব্রবেগে মধাগণ 
ভফ্চানে তণের মত সহশ্রধ। বিচ্জিন্ন হইয়া যায়। 
বিজ্ঞান জড-ভকম্পানের নিরোপেব জন্য এখনো কিছু আাবিক্ষাব করিতে পাবে নাই | কিন্ছ 
আন্কর জগতের ভকম্পনিবাবণের জনা সনাতন শমাধা-পষির। আছুত মতাশক্তির আবিঙ্গার করিয়া 
গিনাছেন। অন্তরে কিকি শক্তি নিহিত. কতরকমের বাসনার অীরবেগ উহাছে নিতা নিলা 
দলীল করিবার চেষ্ট। করে, মান্তষের তীর প্রবুন্তির শোত কেমন ভাবে মাম্মপ্রকাশ করিবার প্রযাস 
পায় 'এবৎ কিসে সংপ্রবৃত্তির উদ্দেক ৭ লুদ্দি 'পরনং সহ প্রবুন্তিব নির্ণাণ এ রোধ হয-আর্া 
পষির| আহাদের সাপন। পদ্ধতিতে তাভা লিপিবদ্ধ করিয়। গিষাছেন | শর তাহ! নভে ভাভাদেরর 
এ লিশাস৪ ছিল-ঘে পরিনী অনর্থক কম্পিভ ভয় ন।লমানন পাপে জঙ্দরিত হইলে সে পাপ 
পরিরীতে সঞ্চারিত হয় এবং বন্থুপ্ধর| সে জন্যই কাপেন। জড্ডের এ অন্যান্মের সঙগন্ধের শু্দদটি 
্বামর| ভারাউয়াছি-_সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস গিয়াছে । কাছেই অন্ধকারের জীবের ন্যায় আমর। 
সতোর সন্সন্ধানে ঘুরিয়। ফিরিয়! শুধু হুম করিতেছি আজ সত্যকে সতোর মনে বর্জীইয়। 
পুজ। করিতেছি-কাপ আবাধ তাহার নিন্দা করিতেছি । এ চাঞ্চলা জগত্ময়;₹ অথচ ইহার 
প্রকাশকেই আমর! ৮1118507 ব| “সভাতার প্রকাশ" বলিয়া আখা। দিতেছি । আজ জগতের 
সমাজের দিকে এক শ্বক্রভাবে, একট স্থিরডাবে তাকাইলে বেশ দেখ। সারকতদিকে মানবের 
মনোরাকজ্সোর ভকম্পের লক্ষণ হইতেছে । লোভের তপি যে যুগে মানষের আদশ, মোহের 


২২৪ ভারতের সাধনা [ ৩য় খ€্ড--৭র্থ সংখ্যা 


্র্ণ- “কারাগার যে ঘুগে মাচষের প্রিয় বাসস্থান, কামের কদর্মা পঞ্চ যে যুগে মানষের চননলেপ, 
সে যুগে যে সমাজে মহশ্ররকমে বিভীষিকাময় মনোরাজ্যের ভূকম্পন দেখ। দিয়! সমাজকে স্াপাইঘ। 
তুলিবে উহ]! আশ্চধ্োর বিষয় নহেসে যুগে ষে মানুষ বনুবূগী শয়তানের একটি বূপকে ভগবান্‌ 
মনে করিয়া তাহার পায়ে আত্মবলি দিবে ইহাও অসম্ভব নহে। 'বস্ততঃ জগত-সমাজে আছ 
এবিধ ভূকম্পনই চলিতেছে । উহাতে মাঝে দাঝে মান্ষের মনে আতঙ্ক হয় সত্য, কিন্ক স্থির 
আতঙ্কের ভাব উহা হইতে স্মীন্ঠষ এখনো প্রাপ্ত হয় নাই । দোলায়মান শিশুর মত প্রবুত্তির 
মোহদোলায় ছুলিয়৷ আপাত স্থখে এ যুগের মাঈষ ঘতই সময়ের শতরোতে বহিদ্॥। চলিতেছে ততই 
প্রলয়ের ভূকম্পনের সামগ্রী বাড়িয়া চলিতেছে-তাহার বেগ তীব্রতর হইতেছে এবং ভাহার 
অগ্নি-উদগারণ-শক্তি সমাঙ্দের নিকটে আসিয়া পড়িতেছে | যাহার! এ দৃশ্য দেখিতেছে ভাহাদের 
মনে কোনও শান্তি নাই--উপায় উদ্ভাবনের জন্য তাহাদের চিন্ত উদগ্রীব হইয়। শ্াছে। তাহার। 
ভাবিতেছে আজ নৈজ্ঞানিক ইতিহাসিক,কি সাঠিতাক, কি তথাকথিত দার্শকনিক 1:০৯০70। 
এপ তত প্রয়োজন নাই-আব্যান্সিক [$9591591। এর যত প্রয়োজন । 
কিছ্তু এই আপাান্মিক তত্বান্ুসন্ধানের ক্ষেত্র কোথায়? এই সর্দনাশী ভকম্পন রোগের 
উপায় কি? জগ?তর অন্ত কোথাও ইহার উপার আছে কিন। জানিন।-তিবে ভাবের মাধনাখ 
যে গে উপায় লিপিবদ্ধ আছে তাহাতে বিন্বমাত্র সন্দেহ নাই । বাহার চক্ষ আছে গে সেই পচ্ছ- 
সরোবর চদ্ষু মেলিয়। দেখুক, ধাহার জ্ঞান আছে সে তাহার পবিত্ধ ও মথুর এমুত পান কৰক, 
যাহার অশ্টভৃতি আছে সে তাহার মধুর ম্পর্শ এন্ভব ধ্রিঘ। প্রহতাথ হোক আনবের শান্দি 
গ্রবৃত্তিম্র বন্তমান সভাত।র উঞ্ণ কটাহে নাই--সে কটাতঠের তপু হলাহল মানব সমাচভ শুপু গড 
কম্পন হহতেও ভীষণতর বাখতার কম্পনের চষ্টি করিতেছে। 
অতীতের তথ| ভারতের নাবিল পদিধ সভাতাথ। 
আমাদের প্রাখন। | 


মানবের শান্ছি ও ভিপি 
টি 


জগৎ ঞমশঃই উহ। উপশগি কব ইহা 


সতাত্ 
(শপ গুদ টন। আঅবলঙ্গনে লিখি এ) 
পরম অধায়। 


অধ প্রা মাসাবিধ কাপের উপর, সদাণন্দ ঠাবুর মহাবালেশর হইতে অন্ঠপন্থিত | 
সতীনাথ একাকীই আছেন। তাহার সদগুণে আক্ষ্ হউয়। প্রায়ই লোক রন তাহার নিকট আসিত। 
গাতোকেই সদানন্দ ঠাঁকুরের বিষয়ে সতীনাথকে প্রশ্ন করিত । কেও জিজ্ঞাস। করিত “সদানশ। কাত 
িনের সাধুং কি বিষয়ে সিদ্ধ পারাকে সোণ। করিতে পারেন কিনা” ইত্যাদি । আবার কৌনগ 


কৌন বাক্তি বলিত্র “নিশ্চয়ই সদানন্দ ঠানর উেে চলে ঘেতে পারেন , সাদ। ফুল লাল করিয়া 


মাঘ--১৩৩৭ ] ' সতীত্ব - . ২২৫ 


দিতে পারেন; ভগবানকে দেখিতে পান; তার সহিত কথা বলেন” আবার আর জন বলিত 
"সমাধি করে সিদ্ধ হয়েছেন”। সতীনাথ এ সকল কথার কোন উত্তর না দিয়া হাসি 
উড়াইয়া দিতেন। বলিতেন সধানন্দ ঈ্ীকুরের সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছুই জানেন না। এই 
মাত্র জানেন যে তিনি সতীনাথকে ছেলে বেল হইতে মান্‌ষ করিতেছেন । তাহার শ্রেহ অপার্থিক 
এবং জ্ঞান ও কাধ্য বাহাড়ম্বর-শূন্য । সদানন্দঠাকুরের কোন অলৌকিক শক্তি বা কাধ্য সতীনাথ 
কখন দেখেন নাই । আর সিদ্ধ পুরুষ কি ন। তাও তিনি জানেন না। প্ররননা, শিহ্যমণ্ডলী না 
থ।কিলে সিদ্ধ কি অসিদ্ধ তাহা বড় একটা প্রকাশ পায় না। সতীনাথ লোক জনকে বুঝাইয়৷ 
দিয়াছিলেন ষে তিনি সবানন্দ ঠাকুরের নিকট কোন মন্ত্রাদি লয়েন নাই । এবং যত দুর তাহার 
জানা আছে তাহীতে সদানন্দের কোন মন্ত্রশিষ্য নাই। লোক জন এ সব কথ। যে সত্য বলিয়! 
গ্রহণ করিত এরূপ বোধ হয় ন।। করণ সেই এক প্রকারের প্রশ্নই বারংবার লোকেরা করিত। 
মানুষ এতই বহি-মুখে ছুটিয়াছে যে অন্তঃকরণের সংবাদ পাইবার একটু সম্ভীবন দেখিতে পাইলেই 
তথায় ছুটিয়া যায়। ইহারই অভিব্যক্তি সাধুর শিত্াস্ব গ্রহণে এবং স্বামীজীর পদ-সেবাতে 
আজকাল দেখা যাইতেছে। হায়! মান্য নিজে কন্তরিকা মুগ, বাহিরে ছুটিলে 
স্থগদ্ধের আকর কোথায় পাইবে! এক দিনে কিছু হয় না। হাজার উপদেশ পাইলেও 
সে উপদেশে কার্য হয় না । অস্তঃকরণ পবিত্র না করিলে শাস্ত্র পাঠ, শিশ্বত্ব গ্রহণে গৌরববোধ 
প্রভৃতি কিছুই নহে। হৃদয় পবিত্র করিলে, স্থগন্ধে ও আলোতে মান্য মোহিত হইয়! গিয়া আর 
বাহিরে হৈ চৈ করিয়া বেড়াইতে পারে না। এই জন্যই ধর্ম-শাস্ত্রীসারে অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা । 

একদিন সন্ধ্যার নময় কয় জন লাকের ও সতীনাথের মধ্যে যেরূপ কথাবাত্তী হইয়াছিল 
আমর! তাহা নিয়ে লিখিতেছি ।-_- 

১মব্যক্তি। সদানন্দ ঠাক্চুর নিজে ত মন্দিরের প্রপাদ্দ খাইয়। জীবন ধারণ করেন। 
অথচ তুমি পরিচম্ম দিতেছ--তিনি তোমাকে মানুষ করিয়াছেন ও বিগ্যাদান করিয়াছেন । কি 
উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করা হয়? 

সতী। আমি বিশেষ কিছুই জানি ন।। কিন্তু ঠাকুরের যখন যাহ দরকার তাহার অভাব 
হয়না । কত স্থানে কত দুরে দূরে গমন করেন কিন্ত কখন অর্থের অভাব দেখি নাই। আমাকেও 
সময় সময় যথেষ্ট সাহাধ্য করেন । 

২য় ব্যক্তি। ওহে, পারা ভস্ম দিয়ে তামাকে সোণ! কর| যাঁয়। লোকটা নিশ্চয়ই পার 
ভম্ম করিতে পারে। কাজেই তাহার আর অর্থের অভাব হয় ন|। 

১ম। পারা ভম্মে তামাকে সোণ| কর! যায় এট! একটি “বুজরুকি” মাত্র । তাম। একট! 
মূল ধাতু এবং সোণ আর এক মূল ধাতু । পার! স্ৃতীয় মূল ধাতু । তাম। কি আর নোণা হয়? 

সতী। সে কথ! বলাযায় না। কিসেকি হয় তাহা বলা অতিশয় কঠিন। বিশেষ 
যাহ! দেখিয়াছি তাহাতে সোণাও মূল ধাতু নহে এবং তামাও নহে। 

২য়। ইনি আবার নৃতন রসায়নবিদ্া প্রস্তুত করিবেন দেখছি! বড় বড় রাসায়নিক- 
গণ স্থির করিয়! দিয়াছেন যে সোণা ও তামা মূল ধাতু । আচ্ছা! যদি সোণ! ও তাম! মূল 
ধাতু না হয় তবে ওরা কিসে কিসে প্রস্তত হইয়াছে প্রমাণ করিয়া দেখাইতে পার? 


২২৬ ভারে সাধন! ৩য় খধ--৪র্থ সংখ 


১ম। তোমার ওরপ ধারণা যুক্তিযুক্ত নহে। পরামাগুও এখন আর নাই। এখন 
"রেডিাম” বাহির হইদ্দাছে। লোপা ও তামীর ভিতর যে অন্ত ধাতু আছে আগাষীকল্য একপ 
কথা বাহির হইবে না একথা! বল! যায় না। 
সতী। আমর! ককিতত্বে একেকড়ার বাচ্চ1৮। কৌথায় কিভাবে ক্কিআছে ভা যর্দি 
জানিতে পারিতাম তবে যে মাথা হইতে সৃষ্টি হইতেছে তাহার মূল্য কি রহিল? সদানন্দ ঠাকুর 
বলেছেন সোণা বাঁ তাক্কা মূল ধাতু নহে। পারা ভিন্ন অন্য কোন ধাতুই বিশুদ্ধ নহে অথণৎ্ অন্ত 
ভ্রব্যের মিশ্রণে প্রস্তুত হইয়াছে ।* 
২য়। ওরূপ অনেক কথাই শুনা যায় হে! ওসব বিশ্বাস করি না। যত দিন না উক্ত 
ধাতৃগুলিকে মিশ্র বলিয়া গ্রমাণিত করা হয় ততদ্দিন তোমার ও কথা! শু'নে লোকে হাসিবে মাত্র । 
১ম। একটি বালককে যদি বলা যায় পৃথিবী গোলাকার, সে প্রথমে হাসিয়! উঠে। কিন্ত 
সেই বালকই আবার জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে নিজেই বলিতে থাকে, পৃথিবী গোল। সেইরূপ 
রসামন-বিস্তা। এখনও বালক অবস্থায় । ইহার পরিণতাবস্থায় ষেকি ফ্াঁড়াইবে তাহা বল] যায় না। 
আমিও অনেক পড়িয়াছি বিস্ত কিছুতেই ধারণ! হয় না যে যাহা আজ পধ্যন্ত পাশ্চাত্য জগৎ 
জানিয়াছে তাহার বেশি জানিবার কিছু নাই। 
সতী । না দেখিলে প্রত্যয় হওয়া অসম্ভব । সেই জন্যই উপযুক্ত শিক্ষকের দরকার। 
এখন প্রায় আর শিক্ষক পাওয়া যাইতেছে না। আর আমাদের দৃষ্টিশক্তির দৌড় খুব কম দূর মাত্র? 
অঙ্ছমাঁন জামই অধিক। 
২য়। তুমি ত,হে ছেলে মানুষ! তোমার এত কি বুদ্ধি যে তুমি বড় বড় লোকদের 
অবজ্ঞা করিতেছ ? 
১ম।' এতে ত অবজ্ঞার কথা কিছু দেখিতেছি না। হৃষ্টির অগাধ জ্ঞানরাশির নিকট 
মানুষের মস্তি অতি ক্ষুত্র। আমর! চিরদিনই শিক্ষা বিষয়ে বালক থাকিব । সদানন্দ ঠাকুর যে 
তোমার চেয়ে বা তোমার অন্যান্য রসায়নবিৎ পণ্ডিতের অপেক্ষা বেশী জ্ঞানী নহেন বা হইতে 
পারেন না, তাহার যুক্তি কি? 
২য়। তা হলে এতদিন সদানন্দের নাম স্বর্ণাক্ষরে দেশে দেশে লিপিবদ্ধ হইয়া যাইত। 
গুণবান লোক কি লুকিয়ে থাকিতে পারে? 
১ম। এইটিই তোমীর একটি মন্ত ভূল। মন্য্যত্বের দিকে ঘতটা অগ্রসর হইবে ঠিক 
ততটা ক্ষুদ্রত্ব আসিয়া তোমার হৃদয় অধিকার করিধে। আমার বিশ্বাস সদানন্দ মাচুষ। খধিকল্ল 
চিন্তাশীল পাশ্চাত্য পণ্ডিত হার্বাট ন্পেন্সারকে কেও কখন খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিত না। 
তিনি কখন আত্মপরিচয় দিশা ঢাক বাজান নাই। তাহার নিজ লিখিত আত্মজীবন-কাছিনী এ 
বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে । 
সতী। সদানন্দ ঠাকুর আমাকে কেবলই শিক্ষা দেন “ছোট হও ছোট না হলে কিছু 
জানিতে পারিবে না । হাতের কণুই হীত বাড়ালে আর কিছুতেই দেখা যাঁয় না। কিন্তু কাণ ধরিলে 
« অবধোতিক মতে পার। ভিন্ন আ্গ মুল ধাতু নাই। পারদ সর্ব ধাতুর সূ ও ব্যবহার লানিলে অনরত্ব দিতে 
গীরে। এই জন্তই ইন্াকে "“শিববীর্য” জাখ। দেওয়! হুইয়াছে। 


মাঘ-১৩৩৭ ] সতীত্ব ২২৭ 


বেশ দেখা যায় 1৮” আমি শুনেছি শিবাজী বহু ধন সম্পত্তি তাঁহার গুরুদেব রামদাস স্বামীর নিকট 
দেন] রামদাসম্বামী নিলেশভী সাধু--তীহার অর্থের প্রয়োজন ছিল না। সেই অর্থ তিনি 
দেশকাল পাত্র বিচারে সংকার্ষ্যে ব্যবহার করিতেন । কত প্রকৃত দুঃস্থের ছুঃখ মোচন করিয়াছিলেন 
এবং কত কত বিপদগ্রস্থের বিপদ উদ্ধার কল্পে টাকা ব্যন্থ করেন। এই সদানন্দের সহিত 
নাকি রামদাস স্বামীর সন্বন্ধ আছে। 

২মু। বলকি। রামদাসন্বামী এখনও বেঁচে আছেন ? অসম্ভন-_-এট। গল্প ! 

১ম। কেন, মহাবালেশ্বরেও ত লোকে বলে যে রামদাস স্বামী চিরজিবী--প্রায় অমর | 
আমর! তাহাকে না দেখিতে পাই কিন্তু ত| বলে তিনি বীচিয়! থাকিতে পারেন না--একথা ভাবিও 
না। শিবাজীর গুরু একটা .সামান্ মনুষ্য নহে । আচ্ছা, সতীনাথ ! তুমি কি সদানন্দ ঠাকুরের মত 
আর কোন সাধু ব্যক্তিকে দেখিয়াছ ? 

সতী। ত্াজ্ঞা, না। তবে শুনেছি আরও প্রর্ূপ অনেক লোক আছেন। তাহাদিগকে 
মিচ্ষচারণ ও দিকৃপাল বলিয়! আখ্যাত কর। হয় । 

২য়। তীরাঁও কি অর্থ দিয়ে পরোপকার করে বেড়ান নাকি? আচ্ছা, পাগলের দল. 
দেখিতেছি ত? নিজের! ন। খেয়ে, না পরে, লোকের দিকে ছুটেছে ! 

১ম। অথের সদ্ব্যবহার না হইলে সে অথ-নিরথকি। 

২য়। রায়গড়ের জমীদার প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকার মালিক। তিনি কত সংকার্ধ্য 
করিতেছেন। তাহার বাড়ী ঘর আছে; যশ চারিদিকে; রাজা মহারাজ! প্রভৃতি কত কি বলে। 
তুমি কি বলিতে চাও জমীদার বাবুর যে দান কশ্ম তাহ। নিরথক ! 

সতী। শুনেছি জমীদার বাবু একজন যোগব্রষ্ট মনুষ্য। বিদ্যা শিক্ষাথে; বৈষ্ণব-ধর্ম 
প্রচারাথে; লোকজনকে খাওয়াইতে ও অন্ঠান্ত বহু বিষয়ে তিনি অকাতরে ধন দান করিয়! থাকেন। 
তিনি বহুলোক প্রতিপালক । 

১ম। ওরে ওটা শুনতে ভাল। সতীনাথ ! তুমি বালক, বিশেষ ক দিন বা এ দেখে 
এসেছ । সকল বিষয় না জেনে কোন কথা বলিও না। অথের প্রবল আকাজ্ষা এবং অসীম 
ক্ষমতা ও প্রতুত্ব লাভের তীব্র চেষ্টাই উক্ত জমীদারের চরিত্র ।॥ অর্থের সদ্ব্যবহার করা অতিশয় 
কঠিন। একে ত অর্থউপার্জন করাই কঠিন, তদপেক্ষা ঠিন অর্থপঞ্চয় এবং সর্বাপেক্ষা কঠিন 
অথের ব্যয়। ব্যয় মানেই সদ্ব্যয়। প্ব্যয় ভূষণ” শব্ধ অসদ্ব্যয়ী জনগণের প্রতি আরোপিত 
হয় না। 

সতী। ঠাকুর বলেছেন যে দান মানেই ত্যাগ । ত্যাগ মানে নিজকে কষ্ট দিয়া যাহা 
ছেড়ে দেওয়া যঘায়। এইরূপ দানে ঠাকুর সিদ্ধহস্ত দেখিতেছি। তাহার বিশেষত্ব এই যে 
কোন আড়ম্বর নাই এবং অপাত্রে কখনই একটি পয়সা দেন না। চোর বা স্তাবকমগ্ুলী পরিবৃত 
হইয়! তিনি হশের পশ্চাতে ছুটেন না। তাহার উদারতা সামাজিক মঙ্গলে পরিণত । অন্তায় প্রশ্রয় 
পাইয়! সমাজের সুখকে অপার দুঃখে পরিণত করিতে পারে না। ভিনি প্রায়ই রাজ। রাধাকান্তদেব 
তারক প্রামাণিক, রাণী হ্বর্ণময়ী প্রভৃতি বঙ্গদেশ বাসীর দানশীলতার কথা বলিয়া থাকেন। এইরূপ 
কথোপকর্চন চলিতেছে এমন সময় একটি লোর আসিয়া সংবাদ দিল যে সদানন্দ ঠাকুর আসিফ়াছেন। : 


২২৮ ভারতের লাধন! [৩য় খণ্ড €র্থ সংখ্যা 


ইতিমধ্যে ঠাকুর স্বয়ং আসিয়া মন্দিরে উপস্থিত হইলেন ও সতীনার্থ প্রভৃতি ধাহারা উপস্থিত ছিলেন: 
একে একে তাহাকে প্রণাম করিলেন। রাত্রিকালের আহারাদির ব্যবস্থা জন্য সতীনাথ ব্যস্ত হইলে 
অপর লোকগুলি একে একে চলিয়া গেলেন । সদানন্দ ঠাকুর এবং সতীনাথ ও য্থ। সময়ে বিশ্রাম. 
জন্ত শয়ন করিতে গেলেন। 

রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হৃইয়। গেলে সদানন্দ ঠাকুর সতীনাথকে ডাকিয়া নিদ্রোখিত 
করিলেন। প্রায়ই সতীনাথকে এইরূপ ডাকাডাকি করা হয়, কাজেই তিনি এ বিষয়ে কিছুই 
আশ্চধ্যান্বিত হইলেন না। সদানন্দ ঠাকুর বলিতে লাঁগিলেন_-দেখ সতীনাথ, আমি মনে 
করিতেছি আমি এবার একবার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে তীর্থ ভ্রমণে বহির্পত হইব। এবার তোমাকেও 
সঙ্গে লইয়া যাইব। তুমি ত এখন একটু উন্মনা হইয়া! পড়িতেছ-__ প্রকৃতির মহান দৃশ্ত দর্শনে এ 
ভাবটার একটু উপশম হইবে। সতীনাথের কথ! বলিবার কোন ক্ষমতাই ছিল না কাজেই সদানন্দ 
ঠাকুরের ব্যবস্থার উপর তাহার বলিবার কিছুই না থাকায় চুপ করিয়া রহিলেন। 

সদাবন্দ ঠাকুর পঞ্জিকা লইয়! তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইবার দিন ও সময় স্থির করিয়! দিয়া 
সতীনাথকে যাহা যাহ! সঙ্গে লইতে হইবে তাহার ব্যবস্থ। কিয়! দিলেন । 

অতঃপর সদানন্দ ঠাকুর সতীনাথকে বিদায় দিয়! নিজ কার্যে অভিনিবেশ করিলেন। 
উধার প্রাক্কালে সমীরণ স্মধূর অথচ মহীমোদ্দীপক গাথা ধ্বনি বহন করিতে করিতে প্রবাহিত 
হইমা কলিকলম্মষ পীড়িত-সীমীবদ্ধ দৃষ্টজীবনে হতাশ অনন্ত অদৃষ্ট জীবনে আকৃষ্ট-দৃষ্টি জীবের কর্ণ পটহে 
প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল--- 

“পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম পিতাহি পরমস্তপঃ | 
পিতরি গ্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতা ॥ 
মধুবাতা ধতায়তে মধু ক্ষরস্তি সিদ্ধবঃ 
| মাধবীর্ণঃ সন্তোষধী মধুনক্রমুতোষসি 
মধুমৎ পাথিবং রজঃ মধুদ্যোরস্তনঃ পিতা 
মধুমাক্নোবনস্পতি মধুমাং অস্ত সু্যঃ মীধবীর্গাবো ভবন্ত নঃ ॥ . | 

কণম্বরে বুঝা গেল সদানন্দ ঠাকুর শ্তব পাঠ করিতেছেন; সতীনাথ আর নিদ্রিত হইতে . 
পারেন নাই । নানা চিন্তায় তাহার মনে উদ্বেগ আসিয়া পড়িয়াছিল। প্রায়ই তিনি সদানন্দ 
ঠাকুরের উষাকালের স্তবপাঠ শুনিয়া থাকেন__কিন্তু আজ সদানন্দ ঠাকুরের পিতা স্বর্গ: ইত্যাদি পাঠ 
তাহার হৃদয় ভেদ করিয়া তাহাকে কি এক অজ্ঞাত অনন্ত চিন্তা-রাজ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে। 
সতীনাথ নিবিষ্টচিত্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন--এ কি--পিতা এত বড়--তবে কি পিতা সকলের 
বড়। দেবতা গ্রন্বর্ব, প্রভৃতি অপেক্ষাও কি পিতা বড়। দেবতার মধ্যে ধাহারা দেবতা খাহাদিগকে 
সাধা বল যায় পিত। কি তীহাদের অপেক্ষাও বড়। বিরাট হইতে স্বায়ভব মন্ তাহা হইতে মরীচি 
অত্তরি প্রভৃতি দশজন মানস পুত্র প্রজাপতি । এই দশজনকেই পিতৃলোক বলে। ইহারাই দেবতা 
গদ্ধব্্ব স্থাবর জঙ্গম সকলের পিতা বা জনক। তবে ত পিতা দেবতারও আগে । কি ভীষণ 
সমস্যা! কি শান্ত্র-রহস্য কিছুই বুঝ! যায় না । ৫ এ বিষয়ে বুঝাইয়া! দিবে_-গুরুদেব এ তত্ব এক- 
দিনও বুঝান নাই । . বোধ হয় আমি অধিকারী হই নাই--আজ এ তত্ব বুঝিবার এ তীব্র. ইচ্ছা 
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কেন? পিতা শৈশবে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন $ পিতৃভক্তি কি তা ত বুঝিতে অবসর পাই নাই। 
আজ কেন পিতৃদেবতার জন্য প্রাণ কাদিয়া উঠিতেছে? কে এই মানব হৃদয়ের অতি স্বাভাবিক 
বৃত্তিটিকে এতদিন চাপিয়! রাখিয়াছিল? দেখি এই রহস্য কিরূপে গুরুদেব ভেদ করিয়া আমার 
এই উৎকন্টিত চিত্তকে শান্ত করিতে পারেন। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন মহারাষ্ট্রবীর শিবাজী কিরূপে হিন্দুরাঁজত্র পুনঃ 
স্থাপন করেন। গ্রতাপগড়ের ভূমির প্রত্যেক বিন্দুতে সে বীরত্ব ও মহত্ব অক্ষয় অক্ষরে লিখিত 
আছে। ছূর্গের পূর্ববাংশে শিবাজী প্রতিষ্ঠিত ভবানী মন্দির এবং ইহার অনতিদূরে আবদুল্লা বুরুজ । 
এই আবদুল্লা বুরুজেই সেনাপতি আফজল খাঁর মন্তক প্রোথিত হয়। প্রতাপগড়ে আজ মহোত্সৰ। 
মাঘ মাসের এই দিনে আফজল খ! শিবাজী কতৃক নিহত হয়েন ও তাহার মন্তক মহা সমারোছে 
শিবাজী স্বয়ং আবদুল! বুরুজে প্রোথিত করেন। মহারাস্্ীয় প্রথা অন্সারে সেই দিন হইতে মাঘ 
মাসের এই দিন একটি জাতীয় উৎসবের প্রধান সময়। নান! প্রকার পবাড়া, পাঠ, গীত, বাছ, 
খেলা প্রভৃতি এই উৎসবে দেখান হয়। পবাড়া-বীরকীন্তি গাথ। অর্থাৎ যোদ্ধাগণের কীর্তি কলাপ 
পরিপূরিত। তাই আজ সেই উত্সবে নান স্থান হইতে লোক আসিয়া যোগদান করিতেছে । 
কোথাও বা শাহজী পরিত্যক্ত] সসত্বা জিজীবাই কিরূপে নিঙ্গ পিত| লুখজী জাধব দ্বারা সিউনারী 
দুর্গে বন্দিনী হইলেন--কেমন করিয়! জিজাবাই সেই ছুর্গা্িধাত্রী শিবাই দেবীর একাস্ত মনে 
'আরাধন। করিয়। বরলাভ করিতেছেন_-কেমন করিয়। শাহজী নি জায়গীর ও স্ত্রীপুত্রাদি পুন: 
প্রাপ্ত হইলেন ইত্যাদি দেখান হইতেছে । আবার অন্যত্র দাদোজী কোওদেব কিরূপে বালক 
শিবাজীকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন-__কিরূপে ১৯ বৎসর বয়সে শিবাজী তোড়ণাছুর্গ জয় করিয়া 
মহারাষ্ট্র রাজ্োর প্রথম ভিত্তি স্থাপন করেন-আর তাহার গুরু দাদেজী মৃত্যু শয্যায় কিরূপ 
অমূল্য উপদেশ দিয়া শিগ্য শিবাজীকে শিক্ষা দেন-_-কেমন করিয়। সেই বালক শিবাজী বিজাপুর 
স্থলতানের সভায় অনিচ্ছা সত্বে গিয়াও নিভিক চিত্তে স্থলতানকে সেলাম না করিয়া উপবেশন 
করেন--ইত্যাদি অভিনয় করা হইতেছে । কোথাও আবার ২২ বৎসর বয়সে শিবাজী কিব্ধপে 
মহাত্মা রামদাস স্বামীর শি্ত্ব গ্রহণ করেন-_কিরূপে গে! ব্রাক্ষণ রক্ষার্থ উপদিষ্ট হয়েন--কিরিপে 
রামদ।স স্বামীর ভিক্ষা পাত্রে সমস্ত রাঁজ্য গুরুদক্ষিণ] দেন-_-কিরূপে শিবাজী রাঙ্গা হইয়াও প্রকৃত 
প্রস্তাবে এক দিন ভিক্ষা করেন-_কিরূপে ত্রাঙ্ষণবীর মাবজী সোণদেবের ঘ্বণিত উপটোৌকন, কল্যাণ 
নগরের পরাজিত শাসনকর্তা মৌলান। আহম্মদের পুত্রবধৃকে সসম্নানে ও সগৌরবে বিঙ্গাপুরে প্রেরণ 
করেন__এই সকল অভিনীত হইতেছে । আবার কোথাও আফজাল খা কিরূপ বিশ্বাস হস্ত! হইয়| 
শিবাজী আসিবামাত্র তাহার মন্তকে যম্দাড় অপির আঘাৎ করিয়। ব্যর্থ মনোরথ হইতেছেন-- 
কেমন করিয়৷ শিবাজী বাঘনখ দিয়া আফাজাল খার উদর বিদীর্ণ করিতেছেন-_-কেমন করিয়া! বিচ- 
বিয়র নামক কর্তারিকা দ্বারা মন্তক স্বন্ধচ্যত করিয়া চলিয়া যাইতেছেন ইত্যাদি দেখান হইতেছে। 
এক এক দল এক একটি পালা অভিনয় করিয়া শিবাজীর প্রতিমু্তি স্কদ্ধোপরি বহন করিয়া! আবদুল্লা 
বুরুজে আফাজাল খার কবর পর্যন্ত গিয়। প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে । আর পূর্ব স্বৃতিতে মহারাষ্ট্রজাতি 


হী: স্কারতের সাধনা [ ওয় খণ্ড--৪র্থ সংখ্যা 


উন্নত্ত হইয়। উৎসব করিতেছে । অতীতের কাহিনী পুনঃ পুনঃ আলোচন! না! করিলে জীযনের 
ভবিষ্যৎ প্রহেলিকা :বৰোধ হয় উদ্ঘাটিত হয় না, তাই মানুষ মান্তরেরই একটা অতীতের স্থতিতে 
আকর্ষণ বর্তমান দেখা যায়। যেজাতি সেই অতীত স্মতি ভূলিয়৷ যায় সে জাতির নয় 
অসম্ভব হইয়! পড়ে। 

এই জাতীয় মহোৎসবে এই বসর একদল রমণীর আগমন .হ্ইয়াছে। ইহাদের 
প্রত্যেকেই কাচনী দ্বারা বক্ষ:স্থল দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখেন এবং সর্বদা সঙ্গে এক প্রকার 
বাঘনখী পাঞ্চ। রক্ষ| করেন এবং হস্তে দীর্ঘদণ্ড ত্রিশূল ব| পরস্ত বহন করেন। কি জাতি বা কি 
ধর্ম জিজ্ঞাস! করিলে একমান্্র উত্তর দেন--“নারীসক্*। ইহারা শিবাক্ধী উৎসব দর্শনে 
প্রতাপগড়ে আসিয়াছেন ও কিছুদিন অবস্থান করিবেন এই ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। সঙ্গে 
পরিচারিক প্রভৃতি কিছুই নাই নিজের! নিজেদের সকল কাধ্য সম্পন্ন করেন। কেও কেও 
উৎসব দর্শনে মেলার চারিদিকে ঘুরিয়! বেড়াইতেছেন কেও বা এক স্থানে দ্রাড়াইয়। বহুক্ষণ ধরিয়া 
অভিনয় দর্শন করিতেছেন। আমাদৈর সতীনাথের সহিত ক্রমে ক্রমে এই রমণী সঙ্গের কাহারও 
কাহারও আলাপ পরিচয় হইয়াছে । সতীনাথ ইহাদের গঠন সৌষ্ঠব ও শক্তি প্রকাশক আকার ইঙ্গিত 
দেখিয়া একটু কৌতুহলাক্রান্ত হইয়! পড়িয়নাছেন। উৎসবের আজ তৃতীয় দিবস। সদানন্দ ঠাকুর 
ইহার পূর্ববদিন মন্দিরে ফিরিয়াছেন। অপরাহ্ছে সতীনাথ দেখিতে পাইলেন যে একাধিক স্থানে 
সেই রমণী-সজ্যের এক একটি রমণী কতকগুলি নারী পরিবৃত হইয়! তাহাদের উপদেশ শুনাইতেছেন। 
সতীনাথ কৌতৃহলাবিষ্ই হইয়া একস্থানে দড়াইয়া কি উপদেশ দিতেছেন তাহা শ্রবণ করিতে 
লাগিলেন। বক্তা রমণী রামায়ণের কথ! উল্লেখ করিয়া সীতার প্রতি রাবণের অত্যাচার, মহা- 
ভারতের কথ। তুলিয়া ত্রৌপনীর প্রতি ছুঃশাসনের অত্য।চার, রাজতরঙ্গিণীর কথ! তুলিয়া! কাশ্মীর 
রাজগণের অমানুধিক.নারী-নির্ধ্যাতন, মোমনাথের মন্দিরে ও তাঞ্জোর মন্দিরে অর্ধসহন্র দেব- 
দাসীর নিয়োগ ইত্যাদি শুনাইতেছেন। শেষে রাজপুত রমণীগণের প্রতি মুসলমানের অভ্যাচার 
ও “জহরব্রত”র কথা শোনাইয়া বক্তা বলিতেছেন-__-দেশকাল পাত্র বিচারে এখন নারীজ্াতি 
নিজেকে নিজে রক্ষা করিতে না পারিলে আর উপায় নাই । যে ক্ষাত্রশক্তি নারীর প্রতি অত্যাচার 
নিবারণ করিত-_রামায়ণের সে শ্রীরাম ও লক্ষণ চরিত্র__সময়ের স্রোতে ডূবিয়া গিয়াছে। মহাভারতে 
সেই ক্ষাত্রশক্তি স্বয়ং নারীর প্রতি অত্যাচার করিয়! হীনবীধ্য হইয়া যায়। মুনি খধিগণ সেই 
মহতী কৌরব সভায় উপস্থিত থাকিয়াও নারী নির্যাতন নিবারণ করিতে পারেন নাই । তাহারা 
একাস্ত মনে প্রার্থনা করেন যেন এই ক্ষাত্রশক্তি এই ত্রন্মাবর্তে আর ন! থাকে । সেই অভিশাপে 
আজ ভারতের পুরুষ হীনবীর্ধ্য--নিজ স্ত্রীকন্! ভগ্নী রক্ষা করিতে অক্ষম বরং নিজেরাই রমণীদের 
উপর অবিরাম নিধ্যাতন করিতেছেন। এখন আর আগুনে ঝাঁপ দিলে চলিবে না । তাহা হইলে 
আর এই হিন্দুজাতি থাকিবে না । আমাদের এই নারী সজ্ঘের মধ্যে ষফত রমণী দেখিতেছেন 
ইহাদের প্রত্যেকেই ভীষণ নির্ধ্যাতন গীড়িতা৷ হইয়া এই সঙ্গে যোগদান করিয়াছেন। অনিচ্ছা 
সত্যেও যেখানে অসহায় অবস্থায় অত্যাচারী পুরুষ আ'াদের সর্বনাশ করিয়াছে সেখানে সমাজ 
পুনগ্রহণে কুষ্টিত হইলে আমরা মরি নাই বা জাতি ধর্ম পরিত্যাগ করিনাই। এক এক জন 
ধেমন স্তবণিত ও পরিত্াক্কা হইয়াছি অমনি এই সঙ্ঘে যোগদান করিয়া মহামস্ত্রে দীক্ষিত হ্ইয়াছি। 


মাখ-১৩৩৭ 1.7 অতীত ৬১ 
ভীষণ অত্যাচারের প্রতিরোধ চেষ্টায় কত স্থানে কত অত্যাচার নরকের কীটকে বাঘনখের ছারা 
পৃথিবী হইতে অপসারিত করিয়াছি কত রমণীরত্ব এইরূপ অসমান যুদ্ধে এই সঙ্ঘকে অঙ্জহীন 
করিয়া মৃত্যুর কোলে শায়িত হইয়াছেন। তোমরা আর পুরুষের মুখাপেক্ষা করিও না-_যে পিতা, যে 
ভ্রাতা সমাজের ভয়ে অযোগ্য পুরুষের হস্তে কন্যা রত্বকে অকাতরে অর্পণ করিতে পারেন--সে পিতা 
সে ভ্রাতা কখনই মিত্র নহেন। সে পিতা সে ভ্রাতার অবাধ্য হইয়া'নারীসজ্ঘে যোগদান করিতে 
হইবে ।* মহাশক্তির অংশ--আঁমরাঁ_আমাদের অপবিত্র করে কে? যে সমাজে ত। করে তার 
অস্তিত্ব নাই, তার মন্তকে পদাঘাত করিভে হইবে। 


সতীনাথ স্তপ্ভিত ভাবে এই বক্তৃতা শুনিতেছিলেন। হঠাৎ দেখিতে পাইলেন অফজাল 
খার কবরের নিকট যে নারী বক্তৃতা! দিতেছেন সেই জনতার দিকে গমন করিবার জন্য একজন 
পৃজারী তাহাকে ডাকিতেছেন। সতীনাথ অন্ত মনে তথায় গমন করিলেন । তথায় গিয়। শুনিলেন 
সেই নারীবক্তা বলিতেছেন তোম।দের সম্মুখে যে সেনাপতির মস্তক কবরে প্রোথিত তিনি ঘখন 
দৈবজ্ঞের মুখে শুনেন ষে প্রতাপগড়ের সমারায়োজনে তীহার! ম্বৃত্যু তখন তিনি এক এক করিয়! 
তাহার অন্তঃপুরস্থ ৭৭টি বেগমকে জলে ডুবা ইয়া মারিয়া তবে যুদ্ধে বহির্গত হয়েন। এই পুকরুষগণ 
নারীকে ছাগলের মত ব্যবহার করিয়া আসিতেছে এখন আর এরূপ করিতে দিলে চলিবে না-_ 
পুরুষের অধঃপতনে নারীর রক্ষার ভার নারীকেই লইতে হইবে । এইরূপে উৎসব ক্ষেত্রের 
নানাস্থানে নারীসক্গয উদ্দীপনা সুচক বক্তৃতা দিতেছেন দেখিয়া সতীনাথ একটা গভীর চিস্তায় ডুবিয়া 
গেলেন। সন্ধ্যার সময় মন্দিরে প্রত্যাগমন করিয়। সদানন্দ ঠাকুরের সন্ধ্যাকাধ্য সমাপন অপেক্ষা 
করিতে লাগিলেন। 


সন্ধ্যা সমাপনাস্তে সদানন্দঠাকুর সতীনাথকে অহ্বান করিল্লেন। সতীনাথের চিন্তান্বিতত 
ভাব অবলোক্ন করিয়া সদানন্দঠাকুর কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । উত্তরে সতীনাথ উঁষাকালের 
সেই স্তবপাঠ শ্রবণে তাঁহার মনে যে ভাব উদয় হয় এবং তাহার মীমাংস! হইবার পূর্বেই উৎসব 
ক্ষেত্রে এই নারীসঙ্জের ব্যাপার সমন্তই গুরুদেবের শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন 1 সদানন্দ ঠাকুর 
কিছু মাত্র বিচলিত ন! হইয়া! সতীনাথকে বলিলেন ওসব কথা পরে ঝুঁবিবে, এখন তীর্থ যাত্রার 
জন্য প্রস্তত হইতে চেষ্ট। কর। এমন সময় সেই নারী সঙ্ঘের মধ্য হইতে এক পাঁগলিনী আসিয়া 
সদাদন্দ ঠাকুরকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া গীত আরম করিয়া দিল। 


মাচ্ুষকে না ভক্তি করে 

কারে ভক্তি করবে বল। 
মানুষই ত জীব শ্রেষ্ঠ 

মানুষ ই ত দেবের বল। 
দেবের বড় সাধ্যগণ-- 

তারাও নয়ে করে পূজন। 











রি রি 





পপি পাস শত 


* বিকুপুকের মল্পরাজ' এক সময় ত্রাঙ্গণদের জাতি নাশ করিতে উদ্যত হইলে ত্রার্দণগণের অঙ্গুযোধে 
সহায়াদী শ্বধং উদ্যক্ত। হই! রাজাকে হত্য। কক্সিয়া ছিলনে ও শ্বয়ং সহ মৃত হয়েন। 


২৬২ ভারতের সাধনা [ ৩য় খণ্ড. ৪র্থ সংখ্যা 


গর্গআদি খষিগণ 
এরাত সব মাস্ছষ:ছিল ; 
গোলোকেশ স্বয়ং যিনি 
নরের পদ ধরেন তিনি 
মানুষ ছিল ভূগুমুনি 
তবে, মানুষ কত বড় বল। 
মানুষ তুমি দেখলে রে ভাই 
বুঝতে তার তুলনা নাই 
নরকে পূজ। করে সবাই 
তেমন মান্য কোথা পাব বল ॥ 
মাঙ্গষ এবার পেলে পরে 
রাখবো তারে হদয়পুরে 
কল্পনাও ধরতে নারে 
মাচুষ পূজায় কত বল ॥ 
দেখিতে দেখিতে সেই স্থ'নে পূজারীগণ ও অন্য লোক আসিয়া জুটিয়া গেল। সকলেই পাগলিনীর 
গান শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। সদানন্দঠাকুর বিরক্তির চ্ছলে বলিলেন “পাগলী ! ঢের হয়েছে-_ 
এখন গানের সময় নয়, তোমার নিজ কাজে চলিয়া যাও ।” কে যেন কাকে বলিতেছে পাগলীর 
দৃক্পাত নাই দে নিজের মনে গান গাহিতে লাগিল ও মধ্যে মধ্যে হৃদয়ভেদী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতে 
লাগিল। তখন কৌতুহলাক্রাস্ত দর্শক মণ্ডলী হইতে প্রশ্ন হইল-_-“পাঁগলি ! তুই, পাগল হলি 
কেন? তোর যেন কি একট! চাপ! ছুঃখ রহিয়াছে--তোর কি হয়েছে ?” প্রশ্ন শুনিয়৷ পাগলিনী 
বিকট অষ্রহাসি হাসিয়া অসংলগ্ন ভাবে কথ! বার্তী বলিতে আরম্ভ করিল। কখন উচ্ছাসের সহিত 
বলিয়! উঠিল “হায়। হায়! সে স্বামিজীকে বড় ভক্তি করিত-_বড় বিশ্বাস করিত- স্ত্রী পুত্র অর্পণ 
করিয়! ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিল-_শেষ কি পরিণাম কি বিশ্বাস ঘাতকতা--কি নারকীয় 
আচরণ” ইত্যাদি । আবার পরক্ষণেই ধুয়া ধরিয়া-_“প্রভূভক্তি--! ও কি শঠতা--! কি 
আত্ম-বঞ্চনা--! প্রতুভক্তি স্ত্রী কন্যা দিয়া দাসত্ব রক্ষা দাসত্বের উন্নতি: হায়! হায়! নারীর 
কপাল! ইত্যা্দি। আবার নাচিয়া বলিতে লাগিল--«ক্মমন সুন্দর সমাজ--! কেমন সুম্দর 
সভ্যতা! প্র বছরের ধনকুবের-আমার বর হবেন ! বাবা অনেক টাকা ধন দৌলৎ পাবেন-- 
আর কি তাতেই আমার জীবন স্বার্থক হবে-_কেমন-১ওঃ কি রজ্জ--কি ভীষণ ছোরা-কি 
অকৃত্জ্তা-_কি অপরিণাম দর্শন ইত্যাদি। পাগলিনীর কথা শুনিয়া শ্রোতাগণ ব্যাকুল হইয়া 
উঠিল তখন সেই পাগলিনী আবার গান ধরিল-_ 
কি বিচার কলিকালে-_- 
দুর্বার বলিদান ছেড়ে দিয়ে পুঃশ্ছাগলে | 
্যজ্জার্থে পশষ হুট” পুরুষ পশু তত্ত্রবলে--. 
ধন্ত ধন্য কলির কেলী-_নারীর বলি দেয় সকলে । 
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হগ্ঠাৎ অদূরে মহাকোলাহল শ্রতিগে।চর হওয়ায় সকলের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। পাগলিনী 
ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া সেই দিকে নিমেষ মধ্যে চলির।! গেল এবং সদানন্দঠীকুর সতীনাথ ও 
অন্তান্থ পূজারীগণও সেই দিকে গমন করিন্ডে লাগিলেন। ক্রমে কোলাহল বাড়িতে লাগিল-- 
মার! মার! শব্দ উঠ্ঠিল, লোক চারিদিক হইতে ছুটিতে লাগিল-_-কতক লোক বা চারি দিকে 
পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। সদানন্বমঠাকুর ব্যাপার কি- কিছু বুঝিতে না পারিয়া বড়ই 
উৎকন্ঠিত হুইয়া পড়িলেন এবং ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত ত্বরাপ্বিত হইলেন। অদূরে 
দেখিতে পাইলেন তিন চারিজন লোক একটি নারীকে বলপূর্ধবক ধরিয়া লইয়া পলায়ন করিতেছে 
ও তাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনেক লোক ও নারীসজ্ঘের রমণীগণ ছুটিতেছেন। সদানন্ ও সতীনাথ 
সেই দিকে ধাবিত হইলেন। নিকটে উপস্থিত হইয়! যাহা দেখিলেন তাহাতে তাহাদের হৃদয়ে 
ছুংখ ও ক্ষোভের সীমা রহিলনা। দস্থ্যগণ একটা রমণীকে নারীসচ্ঘ হইতে বলপূর্বক অপহরণ 
করিয়া লইয়। পলায়ন করিতেছে ও তাহাদের সঙ্গীগণ জনতার উপর অত্যাচার করিয়! রমণীর 
উদ্ধার চেষ্টা ব্যর্থ করিতেছে । রমণীসজ্ঘ হইতে যত রমণী দন্থ্যদের প্রতি আক্রমন করিতেছেন 
তত্তই দস্থ্যগণ তাদের প্রতি ধাবিত হইতেছেন, ও বেশ রক্তারক্তি হইতেছে । সতীনাথ আর 
স্থির থাকিতে পারিলেন না এক লাফে গিয়। যে চারিজন দস্থা রমণীকে ধরিঘ! লইয়। যাইতেছিল 
তাহাদের উপর পড়িলেন ও একবারে চারিজনকে বিধ্বন্ত করিয়। রমণীকে তাহাদের কবল হইতে 
উদ্ধার করিলেন। কিন্ত রমণী তখন অক্জন কাজেই তাহীকে ভূমিতলে রাখিয়া আত্মরক্ষা করিতে 
লাগিলেন। অপর দস্থ্যগণ এই ঘটন! দেখিয়া যেমন সতীনাথের দ্রকে ফিরিল অমনি সদানন্দ- 
ঠাকুর তাদের প্রতি ধাবিত হইয়। বাধ দিতে লাগিলেন । এক দিকে সতীনাথের সহিত চারিজনের 
বিবাদ ৪ অন্যদিকে অবশিষ্ট দস্্যগণের সদানন্দের প্রতি আক্রম্ণ। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর সতীনাথ 
ও সেই মুছিতা রমণীকে লইয়। রমণীগণ প্রস্থান করিলেন । অবশিষ্ট দস্থ্যগণ যেন আরও উত্তেজিত 
হইয়। সদানন্দের বাধ। অতিক্রম করিবার:চেষ্ট। করিতে লাগিল ও পশ্চাৎ হইতে তাহাকে আন্মণ 
করিতে চেষ্ট। করিল। এক দস্থ্য স্থযোগ পাইয়! যেমন ছোরা উঠাইয়৷ সদানন্দের পৃষ্ঠে মারিতে উদ্যত 
হইল অমনি দেখ। গেল বিদ্যুৎ বেগে সেই পাগলিনী আপিয়। তাহার ত্রিশূল দ্বারা দস্থ্যকে ভূপতিত 
করিল। দন্থ্যগণ তখন সদানন্দকে ছাড়িয়। সেই পাগলিনীর 'প্রতি ধাবিত হইল । কি অদ্ভুত শিক্ষা 
সেই পাগলিনী তখন এক হাতে ত্রিশূল ও অন্য হস্তে পরশ্ত লইয়া এমন ভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল 
যে দস্থ্যগণ তাহার নিকট ত যাইতেই পারিল ন। পরন্ত একে একে আহত হইয়া সরির়। পড়িতে 
লাগিল। জনসঙ্ঘের লোকগুলি তথন সাহস পাইয়া সেই পাগলিনী ও সদানন্দর সাহাধ্যার্থে সেই 
যৃদ্ধে যোগদান করিলেন। দস্থ্যগণ হতাশ হইয়! এবার পলায়ন করিতে লাগিল। টহ হৈ রবে 
লোক জন তখন তাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল কিন্তু কেহই দস্থাগণকে ধাবিতে পাবিল না। 

দন্থ্যগণ চলিয়া গেলে পাগপিনীকে সঙ্গে লইয়৷ সদানন্দগাকুর ঘেগানে সতীনাথ যুদ্ধ 
ধরিতেছিলেন সেই স্থানে গন করির। দেখিলেন চারিজন দস্থ্য আঘাতের প্রচণ্ডতার ন্রন্য অগপন 
হইয়। পড়িয়। আছে কিন্ প্রাণ দেহত্যাগ করে নাই । ব্যস্ততা সহকারে তাদের মুখে গল দিয়! ও 
ক্ষতম্থান গুলির পরিচধ্য। করিয়। তাহাদের চারি জনকেই কোলে করিয়। মন্দির প্রাঙ্গণে ঘানরনের 
ব্যবস্কু করিলেন । সতীনাথ 9 মুচ্ছিত্ত। রমণীকে খন নারীসক্ষের রমপীগণ লই! গিয়াছেন তখন 
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সঙ্জানন্দ তাহাদের জন্য ব্যাকুল ন! হইয়! দস্থ্যদের যুচ্ছিত দেহ লইয়া! মন্দিরে আসিলেন। সমস্ত রাত্ি 
সেই পাগলিনীর সাহায্যে সেব! শুশ্দষ। করিয়া প্রাতঃকালে তাহাদের চেতনা ফিরাইয়া আনিলেন। 
যেই দস্থ্যগণ কথ! কহিতে চেষ্টা করিল অমনি ইসারা দ্বারা সদানন্দঠাকুর তাদের কথা কহিতে 
নিষেধ করিলেন । সেব1 ও পথ্যাদির ব্যবস্থ। করিয়া, পাগলিনীকে সঙ্গে লইয়া এইবার সদানন্দঠাকুর 
সতীনাথকে দেখিতে চলিলেন। পাগলিনীর আচরণ দেখিলে আর কেহই ভাবিতে পারিবে না 
থে সে প্রকৃতই পাগল । 

রমণীসসজ্ঘ যে স্থানে অবস্থান করিতেছেন সেই সামান্য গৃহের এক অতি সংকীর্ণ প্রকোষ্টে 
সতীনাথ এখনও অজ্ঞান অবস্থায় শায়িত এবং একটা রমণী তাহার পার্থ বসিয়া আহত ব্যক্তির সেবায় 
নিষুক্তা। গত রাত্রি হইতে পালা করিয়া আহত সর্তীনাথের এইরূপে সেবা করা হইতেছে । যে 
রমণী নির্ধ্যাতিতা হইয়! মুচ্ছিতা হইয়াছিলেন তিনি অল্প চেষ্টার পরেই চেতনা লাভ করেন ও তিনিই 
পাল! হিসাবে এখন সতীনাথের পার্থখে আসীনা। সদানন্দঠাকুর ও পাগলিনী সেই কুটারে ধীরে 
ধীরে প্রবেশ করিলেন। সদানন্দঠাকুর সেই রমণীমৃদ্তি দেখিয়া কিছুক্ষণের জন্য স্তস্তিত হইলেন 
কিন্ত পাছে তাহার ছুর্বলতা! প্রকাশ পায় সেই ভয়ে বাহিক বিকার চিহ্ন সযতনে গোপনেব চেষ্টা 
করিলেন। এদিকে পাগলিনী সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া কি একট। করিল যাহার ফলে আহত 
ব্যক্তির পার্স্থিত৷ সেই রমণী উক্কাবেগে কুঠির হইতে বহির্গতা হইয়া গেলেন। সদানন্দ 
ডাবিতেছেন-..কি স্থন্দর--বয়সেও যৌড়শী-_রূপেও ঠিক ষোড়শী । 

পাগলী এবার আহতের সেবায় নিযুক্ত হইলে--সদানন্দ ঠাকুর সতীনাথের শ্বাসপ্রশ্বাস 
পরীক্ষ! করিতে লাগিলেন। কপোল দ্বেশের মাংসপেশী প্রভৃতির সঞ্চালন পরীক্ষা! করিয়া বুঝিলেন 
অতিশয় শোণিত মোক্ষণ জন্য সতীনাথ অতিশয় ক্ষীণ অবস্থায় অবস্থিত। ক্ষতস্থানগুলি উত্তম- 
রূপে প্রলেপ দ্ব'রা.আবদ্ধ করা হইয়াছে এবং এখন প্রায় শোণিত-মোক্ষণ বন্ধ হইয়াছে । সদানন্দ 
যাহা বুঝিলেন তাহাতে হৃদয়, ফুস্ফুম্‌, বা আভ্যন্তরীন যন্ত্রের কোনটিই আঘাত প্রাপ্ত নাই। 
স্তরাং বিপদের কোন আশঙ্ক। নাই। তবে সতীনাথের সুস্থ হইতে কিছু সময় লাগিবে। ইসারা 
ক্রিয়। পাগলিনীকে বাহিরে যাইতে বলিলেন ও একটু গরম ছুপ্ধ আনিতে আদেশ করিলেন। 
পাগলিনী অতি ধীরে অতি সন্তর্পণে কুটির হইতে বাহির হইয়া গেলে সদানন্দ ঠাকুর সতীনাথের 
মস্তক আত্রাণ করিয়া মুখ ও নাসিকার নিকট কিছুক্ষণ হস্ত সঞ্চালন কবিলেন। প্রত্যেক বার হস্ত 
সঞ্চলনের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল আহত ব্যক্তির কপোল দেশের মাংসপেশীগুলি কাধ্য করিতেছে । 
শেষে সতীনাথের নাকের নিকট কি একটা জিনিষ ধরিলেন। কয় সেকেণ্ড মাত্র সেই দ্রব্যের 
ভ্রাণ সতীনাথের নাক দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র সতীনাথ চাহিলেন কিন্ত তীব্র দৃি 
লদানন্দের আজ্ঞা আবার চক্ষু মুধ্ধিত করিলেন। সদানন্দ এবার সরিয়া পার্থে উপবেশন 
করিলেন এবং পাগলিনীর প্রত্যাগমন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অতি অল্পক্ষণ পরেই 
গরম ছুগ্ধ লইয়া পাগলিনী ধীরে ধারে কুটিরে ফিরিল। ছু্ধটুকু নিজহস্তে অতি অল্লমাত্রায় আহত 
ব্যক্তিকে সদানন্দ সেবন করাইয়া দিলেন ও কালবিলম্ব না করিয়া কুটিরের বাহিরে চলিয়া 
আদিলেন। বাহিরে আসিয়া! রমণী সজ্ঘের লোককে রোগীর নিকট যাইতে অনুরোধ করিয়া 
পাগলিনীকে বাহিরে পাঠাইয়! দিতে *বলিলেন। ক্ষণক।লমধ্যে আমাদের পূর্ব পরিচিত: সহ 


মাঘ--১৩৩৭ ] সতীত্ব ২৩৫ 


দ্থ্য নির্যাতিতা রমণী কুটিরে পুনঃ প্রবেশ করিলেন এবং "পরক্ষণেই পাগলী বাহির 
হইয়া আসিল । 

পাগলিনী রমণী-সঙ্ঘকে সন্বোধন করিয়া বলিলেন-_দস্থযদ্দের চারিজন আহত হইয়া 
মন্দির প্রাঙ্গনে শ/য়িত, তাহাদের সেবার জন্য আমাদের মধ্যে পালা করিয়া এই ঠাকুরের সাহায্য 
করিতে হইবে । নিজ স্থবিধা অন্থ্বিধ। বুঝিয্! সকলে ঠিক হও--আমি এখন আর মন্দিরে যাইব 
না_ঠাকুর একা চলিয়। যাইতেছেন। সদানন্দঠাকুর ভাবিতেছেন__কি রহশ্ঠ! মাহুষ ঠিক 
কলের পুতুল। যখন যেরূপ নাচায় তখন ঠিক সেইরূপ নাচে । থামালে থামে ফেলিলে পড়িয়া 
থাকে--কাদালে কাদে-_হাসালে হাসে! কোথায় আগামীকল্য তীর্থ যাত্রায় রওন1] হইব না 
এই এক ঘোরতর বিপদ ! সতীনাথের যেরূপ অবস্থা তাহাতে এখন ৬ মাসের মধ্যে তার উত্থান 
শক্তি হইবার আশা নাই। তার পর যে ষোড়শী রমণীরত্বের জীবন রক্ষার্থ সে এই বিপদে পতিত 
তাহার অনিন্যারূপ মানব চরিত্রের উপর কি কার্ধ্য করিবে কিছুই বলা যায় না। সতীনাথ 
শিক্ষিত ও চরিত্রলম্পন্ন স্বীকার করি, কিন্তু কালধশ্মের প্রভাব এড়ান অতিশয় দুরূহ, এমন কি প্রায় 
অসম্ভব । ঈশ্বরের কৃপায় সতীনাথ শীঘ্বই স্থানান্তরিত করিবার মত অবস্থা প্রাপ্ত হইবে । কিন্তু আমি 
যে কি উপায়ে প্রম্থনাথের উদ্বেগ নিবারণ করিব তাহ। ভাবিয়া পাইতেছি না, তারা পিতা পুক্রীতে 
আমার জন্য কাশীধামে অপেক্ষ। করিবে ; কিন্ত আমার যাওয়! এখন অনিশ্চিত। পাণগ্াদের যেবপ 
প্রতারণ! & অত্যাচার তাহাতে প্রমথনাথ ও মাধুরীর কোন বিপদ ন| ঘটে । 

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে একটা নারী সমবিভ্যাহারে সদানন্দঠাকুর মন্দির প্রাঙ্গণে সেই 
আহত দন্যদের নিকট উপস্থিত হই! তাহদের সেবা! শুশধার দিকে মনোনিবেশ করিলেন । 


সরোজনলিনী ও নারীত্বের আদর্শ 
শ্রীযুক্তা সতী দেবী 


আজ নারীর আদর্শ কি এই নিয়ে চারিদিকে একট। বিচার বিতর্ক চলেছে । কেউ 
বল্‌চে নারীর কর্মক্ষেত্র ঘরের ভিতর-_বাইরের জগতে উন্নতি করার চেয়ে ঘরের ভিতর থেকে 
' "রই ভিন্ন ভিন্ন উপাদানগুলিকে হৃদয় দিয়ে বেঁধে দুঢ় ও একতাবদ্ধ করে তোলাই হচ্চে তার 
_ ,দ্বন্থৃতরাং তার আদর্শও তদনুযায়ী। আবার কেও বা বলচে না তা কেন? শক্তি সাহস 
.কীশলে নারী পুরুষের চেয়ে কম কিসে? এও তো দেখা গিয়াছে বাইরের কর্মক্ষেত্রে নারী 
পুরুষের প্রতিযোগিতায় নারী পুরুষের চেয়ে কম শক্তির পরিচয় দেয় না। তবে সেই বা একটা 
ধাধাবাধি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বন্ধ থাকবে কেন? স্তরাং নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র যখন এক তাদের 
আর্ধশঙ এক । ফলে এই অনুসারে দেশে দেশে তথাকথিত নারী-জাগরণের খুব একটা সাড়াও 


২৩৬ ভারতের সাধন [তয় খগ্ু__৪র্থ সংখ্যা 


পড়ে গিয়েচে। শুনেছি ইউরোপের ও আমেরিকার মেয়ের! স্বাধীনতার ঝোকে নাকি এতখানিই 
এগিয়ে চলেচে যে তারা৷ পুরুষের সম্পর্কমাত্রকেও বিসদৃশ এবং নারীর মা হওয়াটাকেও একাস্ত 
অপমানকর বলে মনে করে। অবশ্ঠ বাড়াবাড়িতে প্রথম পক্ষও বড় কম যান না। তারা আবার 
নারীকে এতখানিই ঘরের জিনিস করে তুলতে চান যে তাকে চাদর দিয়ে মুড়ে চারিদিকে আকাশ 
সমান পাঁচিল তুলে দিয়ে একেবারে তার বাইরের দৃষ্টিমাত্রকেও বদ্ধ করে তাকে বাক্স সিন্দুকের 
জিনিস করে তুলতে চান। ফলে এই দোটাঁনার মধ্যে পড়ে সত্যিকারের নারীপ্রকৃতি হাপাইয়৷ 
মরে । 

এখন এর সত্যি কোঁনট।? আমাদের মনে হয় দুইয়ের মধ্যেই খাঁনিকট1 সত্যি ও 
খানিকটা মিথ্যা আছে। যাঁরা বলেন নারীর শুধু ঘরের অধিকার, তাদের বলি থর কি এঁ পাচিল 
ঘের। জায়গাটুকু নাকি? একটু বড় করে দেখলে এই বিশ্ব সংসারই ত আমাদের মানব জাতির 
ঘর। হৃদয় দিয়ে সমস্ত বিরুদ্ধধন্মী পর্যায়গুলিকে এক করে সেঁধে একটা কেন্দ্রীভূত এক্তিতে 
গড়ে তে।'ল।ই বদি নারীর কাজ হয় তাহলে বাইরের আনাঞ্দর বড় সংসারের সমস্ত মানব জাতিকে 
এক করে বেঁধে এক মহামানব জাতিতে গড়ে তুলবে কে নারী প্রক্কতি ছাড়। । সুতরাং সঙ্ষীর্ণ 
ভাবে ঘর বল্তে আমর। ঘা বুঝি তার বাইরেও নারীর দরকার আছে । আবার ধারা বলেন 
ঘর টর নয় পুরুষের বাইরের কর্খক্ষেত্রেই নারীর কর্মক্ষেত্র সুতরাং নারী লড়াই করবে, রাজ্য 
পরিচালন। করবে, চাষ আবাদ শিল্প বাণিজ্য ব্যাটাছেলেরা যা কিছু করে সবই করবে । তবে 
যে এখন করে না,_তার কারণ তার শক্তিদেন্য নয় পুরুষে তাকে ঠেলে ঠুলে ঘরের মধ্যে পুরে 
রেখেছে বলে । আমরা কিন্ত তাদের, বলি তাঁদের একথাটাও সত্যি নয়। নারীর সঙ্গে একটা 
ঘরের ভাব জড়িয়ে আছে তা অস্বীকার কর। যায় না । সেই হিসাবে তার কম্মক্ষেত্র থেকে একে 
বারে ঘরের অংশ বাদ দেওয়া যায় না। আমরা নারীর সব অন্বীকার করতে পারি কিন্ত তার 
মাতৃত্বকে অস্বীকার করি কি রকম করে। এই খানেই তার পুরুষের সঙ্গে আকাঁশ পাতাল 
ব্যবধান। পুরুষ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় নারীর মাতৃত্বের সহায়ক হতে পারে কিন্ধ নিজে শত চেষ্টা 
করলেও মা হতে পারে না। আবার নারী জোর করে ছৃ'এক ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটালেও সাধারণ 
ভাবে মাতৃত্বকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। ্ঙ্ির এই হ্জ্ন ও পালনের বন্ড দিকটায় নারীর 
কর্তব্য যা “তা” মুখ্য, পুরুষের গৌণ মাত্র । 

এখন ঘর বা অন্য কথায় সংসার জিনিষটার ভিত্তি প্রধানতঃ এই মাতৃত্বের উপর। 
পুরুষের আপনার মধ্যে প্রকৃতির প্রেরণাকে সার্থক কর্‌তে ঘর বা সংসার হয়ত না হলেও চল্তে 
পারে কিন্ত নারীর নারী প্রকৃতির সার্থকতা লাভ কর্‌তে ঘর ন। হলে আর চল্বার জো নেই । রাস্তায় 
রাস্তায় ত আধ সন্তান প্রসব করা যায় না বা সন্তানরা যতদিন না কনশ্মক্ষম হয় রাস্তায় রাস্তায় ত 
আর তাদের মানুষ করা চলে না । এর জন্য বাধা বন্দোবস্ত ঘর বা সংসার চাই। এই ঘরবাধার 
যা গরজ তা প্রধানতঃ নারীর নিজের । পুরুষ হয়ত তাঁর সহায়ক হোতে পারে কিন্ত তার প্রেরক 
নয়। এই ঘর বাধার প্রবৃত্তি শুধু মানুষের মধ্যে ময় ইতর প্রাণীদের মায়ের মধ্যেও আছে। 
পক্ষিণী ডিম পাঁড়বার সময় বাসা বাধে-জলচরের। জলের ধারে ঘোগ খোজে যেখান থেকে জলের 
স্রোত তাদের ডিম্গুলিকে না ভাসিয়ে নিয়ে যায়, বাঘ ভান্ুক প্রভৃতি বন্ত পশুর গুহা! দেখে €নয়; 


মাঘ_-১৩৩৭ 1] সরোজনলিনী ও নারীত্বের আদর্শ ২৩৭ 


বিড়াল কুকুর ইত্যাদি গৃহপালিত জন্তরা এমন একট! স্থায়ী ও নিরাপদ আশ্রয় দেখে নেয় যেখানে 
তারা নিরিবিলিতে সন্তান প্রসব ও কিছুদিন ধরে নিশ্চিন্তাঁয় তাদের পালন করতে পারে । এখন 
এ গুলি সাময়িক ভাবে ঘর ছাঁড়। আর কিছু নয় এবং এদের প্রয়োজন ও যা তা নারীর নিজের । 
পঞ্ষী ইত্যাদি কতকগুলি প্রাণী যারা জোড় বাধে তাদের মধ্যে পুরুষেরা হয়ত মেয়েদের এই ঘর 
বাধতে এবং ঘরের কন্ম স্থগারু রূপে নিম্পন্ন করতে সাহাধ্য করে কিন্তু বিড়াল কুকুর ইত্যাদি 
জানোয়ার যাদের নিদ্দিষ্ট কোনও জোড় নেই তাদের মধো এই কাঁজট। মাকে নিজের গরজেই 
করে নিতে হয়। আর পক্ষীদের ভিতরেও পুরুমপক্ষীর পক্ষিণীকে যে একটু আধটু সাহায্য 
করে তা বারবরদারী মাত্র শুধু পক্ষীমাতাকে নীড় বাধিতে সহায়তা করা, তাকে তা-দেওয়ার 
কাঁজে একটু আসান দেওয়া, ছানাদের জন্য খাবার সংগ্রহের কাজে সাহাধ্য করা, বাইরের শত্রুর 
আক্রমণ থেকে পর্গিণীর সংসারকে রক্ষা করা, ইত্যাদি । যেখানে পুরুষ থাকে না সেখানে 
মাকে নিজেই এই কাজগুলে। কর্ধে হয়। এখন তাই ধর্দি হয় অর্থাৎ ঘর সংসারের প্রয়োজন 
পুরুষের চেয়ে নারীরই ঘি বেশি হয় তাহলে ধার! বলেন নারী ঘর সংসারের আদর্শ ভুলে পুরুষের 
কন্মশ্েত্রে পুরুবেরসঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চল্বে তীদের যুক্তিও অনেক খানি অস্বাভাবিক 
হয়ে পড়ে। 

এই ছুই বিরুদ্ধবাদীদের ঝগড়ার মীমাংসা করে নারীর আদর্শ কি তার কর্শন্গেত্র 
কোথায় এবং তার সত্যিকারের কাজই ব। কি এর একটা! নি্দিষ্ট নীমঘাসায় পৌছিতে হলে আমাদের 
সর্ব প্রথম কয়েকটা জিনিস ভেবে দেখতে হয়। মানব-জাতির সমগ্র ভাবে জন্মান বাঁচা এবং 
পরিনতির দিকৃর্দিয়ে বিচার করুলে সত্যি করে এই জগংটাকে কি বলে মনে হয়? কোটা 
জীবধাত্রী এবং কোটা জীবের আশ্রয় স্থল । এই প্রকাণ্ড ধরণী একটা প্রকাণ্ড সংসার ছাড়া আর 
কিছু নয়। মানুষ, জন্ব, জানোয়ার, কীট, পতঙ্গ এই সংসারের অস্তভূক্তি। এই বিশাল সংসারে 
অনন্ত মাতৃরূপিণী নারী তার অগণিত শিশু সন্তানগালকে জন্ম দিচ্চেন__-লালন পালন কচ্চেন__ 
সকলকার মাঝখান থেকে এক স্রেহের স্থত্রে সকলকে ভ্রাতা ভগিনী সম্বদ্ধে আবদ্ধ করে এক 
পরিবার ভুক্ত করে তুল্চেন। এ সংসার প্রধানতঃ তারই সংসার পুরুষ এর মধ্যে থেকে এর শাস্তি 
রক্ষ। করে সখ স্ববিধার বাবস্থা করে, না হয় মাতার সংসারের উন্নতির সহায়তা করে। কিন্ত 
এগুলো! সমস্তই বারবরদারী মাত্র । এই বিরাট সংসারের আদর্শকে বাদ দিয়ে দেখলে তার 
সমগ্রভাবে এই যুদ্ধ-বি গ্রহ দ্বারা শান্তিরক্ষার চেষ্ট। কর! শিল্প বাণিজা দ্বারা সাধারণভাবে সংপারের 
স্থখ স্থবিধার উন্নতি করার প্রয়াস--গ্ানের বিস্বৃতির দ্বার! সাধারণ দৃষ্টিচক্রের প্রসার ইত্যাদি বার- 
বরদারীর কোনও মূল্য থাকেন। এবং এই অখণ্ড আদর্শের বাইরে এ সমস্ত কেবল কতকগুলো 
ধরক্যক্থত্রহীন, পরস্পর ধ্বংসকারী ভাবের সংঘাত হয়ে দাড়ায় । বস্ততঃ এই আদর্শ এর মধ্যে 
আছে। মানুষ কেবল আপনার সংক্শীণতা জনিত মোহে এই বিপুল সংসারের পরম্পরের মধ্যে 
ভ্রাত। ভগিনীর সম্বন্ধ অনুভব কর্‌তে না পেরে নিজেদের স্বতন্জ মনে করে এবং ক্ষুত্র দৃষ্টিতে ও 
উদ্দাম প্রবৃত্তি জনিত তাড়নায় কতকগুলে। বিরুদ্ধ স্বার্থের স্্টি করে নিজেদের মধ্যে কামড়! কামড়ি 
করে মরে। ভ্রান্তিজনিত অন্ধত৷ ক্ষুত্র আদর্শের আলেয়ার পিছনে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায় সত্যি- 
কারের পথ দেখতে দেয় না, তাতে বিরোধ বাড়ে বই কমে না। 


২৩৮ ভারতের সাধনা [" ৩য় খণ্ড-ধর্থ সংখ্যা 


এই ক্ষুদ্রত। থণত।র কলহ কোলাহলের মীমাংসা আছে, নারীর সকল বিরোধ ও পার্থক্য 
সম্বয়কারী ন্েহকে।মল মাতৃ হৃদয়ে। পুরুষ যেখানে উন্মার্গগ'মী ভাবের তাড়নায় ধ্বংস ত্য 
করে এবং তার চারিদিকে ভাঙ্গারস্তূপ সাদ! হয়ে উঠে নারীর লক্ষ্মীর হাতে সমস্ত ভাঙ্গা চোড়া যোড়া 
লেগে যায় আবার সকলই স্থব্যবস্থিত হয় । নারী বিবাদী চিত্তগুলিকে হৃদয়ের রসে গলিয়ে এবং 
তাদের মধ্যে মানব পরিবারের বৃহত্তর সন্কের অনুভূতি জাগিয়ে তাদের এক করে বাধেন এবং 
তাঁর স্পেহশাসনের নীচে সব বিরোধের অবসান হয়ে যায়। এই বিশ্বমাতৃত্ব এবং বিশ্ব 
গৃহিণীত্ব-বিশ্বের সমন্ত সম্ভানগুলিকে এক বিপুল মাতজেহের তলায় আশ্রয় দিয়ে তাদের এক 
সংসারের অন্তভুক্ত করে তোল! এবং ভাদের বিচ্ছিন্ন ও বহুমুখী ও কেবল মাত্র প্রবৃত্তিশাসিত 
জীবন যাত্রা প্রণালীকে গুছিয়ে এক লক্ষ্যের অধীন করে আনা ইহাই নারী জীবনের বিরাট আদর্শ 
এবং আমর! দেখেছি এর বীজ তার প্রকৃতিতে আছে। 
কিন্ত লাফ্ইয়েত আর এই আদর্শের বিকাশ সংসাধন হয় না_নিজের ছোট সংসারটা থেকে 
আরম্ভ করে ধীরে ধীরে একে ফুটিয়ে তৃল্তে হয়। ভাবে যদি না আসে তাহ'লে ব্যবহারে 
এর আরোপ চলে না। তাতে মিথ্যাচার হয়। প্রকৃতির ক্রিয়াক্ষেত্রে মিথ্যাচারের স্থান নেই। 
আমর! পূর্বেই দেখেছি নারীর কর্ক্ষেত্র ঘর বা সংসার হলেও তা পরিণতিতে বৃহত্তর হয়ে বৃহত্তর 
সংসারের মধ্যেছাড়া পাবার অপেক্ষা রাখে আবার অন্তদিকে বৃহত্তর জগতে পুরুষের বিচিত্র 
কর্শ-শক্তির সঙ্গে যৌগ রাখতে হবে বলেই যে তাকে মরের ভাঁব বিসঙ্ন দিতে হবে তা নয় বরং 
এরূপ ক্ষেত্রে এ অসাংসারিক বা সংসারের সঙ্গে স্পষ্টতঃ কোন যৌগস্থত্র-বিহীন কর্ম পরম্পরকে 
ঘরোয়! বা বূহৎ মানব পরিবারের স্থখ স্থবিধার অনুকূল করে তোলাই তার কাজ । নারীকে এই বৃহৎ 
ভাবে গৃহধশ্মের সাধনা আপনার ছোট সংসারটা দিয়ে আরস্ত কর্তে হবে কিন্তু ক্রমবিকাশে গণ্ডীর 
প্রসারের দিকে তার প্রবৃত্তি থাকবে । এই প্রসারের দিকে প্রবৃত্তি আপনা আপনি আসে যদি 
নারী মনে করে তার এঁহিক জীবন অনস্ত জীবনেরই একটি ক্ষুদ্রতম অংশ ( সরোজনলিনী পৃঃ ৪৩) 
এবং সে তার ক্ষুদ্র জীবনের ভিতর দিয়ে বৃহত্বর জীবনের জন্য সাধন! কর্‌চে -ব! অন্য কথায় যদি 
গৃহসাধন! তার কাছে ব্রন্ম সাধনা বা অনস্ত-জীবন লাভের সোপান হয়। এ সাধনার উত্তর সাধক 
তার স্বামী। বস্ততঃ গৃহ-ধর্ধের আদর্শের সঙ্গে স্বামীত্বের সম্বন্ধ অতি নিকট । একলা ত আর 
ংসার হয় না। আর তাছাড়া এই প্রেম-ধর্মের উদর্তনে প্রমের বা অন্য কথায় হৃদয়ের প্রসারে 
বিশ্বকে আপনার করে নিতে হলে হৃদয়ের একটি স্থির অবলম্বনের প্রয়োজন হয়। স্বামীই নারীর 
ভাবজীবনের উদ্বর্কনের মুখে এই স্থির অবলম্বন বা বন্ধন স্তস্ত। ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে বৃহত্তর গপ্ডিতে 
' ব্যবস্তিত হ'বার পথে এই খোটা ধরেই সে কেন্দ্রচ্যুত বা পথহারা হ'তে পরে না। স্বামীই নারী- 
জীবনের অনস্ত প্রসারের মুখে একটী ঞ্ুব বিন্দু যার উপর লক্ষ্য রেখে সে তার এই হৃদয়ের জয় 
যাত্রায় কখনও উৎকেন্দ্রিত হ'তে গারে না। সেই হিসাবে নারীত্বের সঙ্গে পতিপ্রত্যের অতি নিকট 
সন্বদ্ধ। ধারা বলেন সতীত্ব একট! কুসংস্কার মাত্র নারীকে পুরুষের সঙ্গে জোর করে বেঁধে রাখ বার 
অন্ত একটা কৃত্রিম বিধান--তাদের মানুষের ভাবজীবনের উদ্বর্তনের অনেক গোপন রহস্তের সঙ্গে 
পরিচয় নেই। ক্ষুদ্র, খণ্ড খণ্ড, উচ্চ আদর্শহীন, কেবলমাত্র ভোগের জীবন যাঁপন কর্তে হয়ত 
এক ম্বামীকত্বের কোনও প্রয়োজন হয় না কিন্ত নারীর জীবনকে যদি উচ্চ আদর্শের প্রেরণায় 


মাথ-_-১৩৩৭ ] সরোঁজনলিনী ও নারীত্বের আদর্শ ২৩৯ 


অখণ্ড ভাবরসে উদ্দীপ্ত হই অনস্তাভিসারী হইতে হয় তবে সেখানে এর প্রয়োজনকে অস্বীকার 
কর! যায় না। যে হিসাবে নির্বরিণীর সমুদ্র অভিসারে তা'র রসধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য তার 
মূলে.একট নিয়ত পরিপোষনশীল নিদিষ্ট উৎসের প্রয়োজন হয় এবং সেটাকে সরাইয়৷ লইলে তাহার 
রসধারাও শুখাইয়া যায় নারীর হৃদয় নির্বরিণীর এই জয় যাত্রায় স্বামীর প্রয়োজনও কতক্ট! সেই 
উৎসের অন্রূপ। দেবী সরোজনলিনী বর্তমান বাঙ্গালী. জীবনের উচ্ছঙ্ঘখল ভাব বৈষম্যের মধ্যে 
কেমন করে এই বিরাট ভাব ধারাটার সন্ধান পেয়ে ছিলেন সেইজন্ত তার জীবনে এই আদর্শের 
একটি স্থন্দর বিকাশ দেখতে পাই । আমরা তাঁর জীবনী আলোচন। করুলে দেখতে পাই এ বিষয়ে 
পতি-প্রেমই তার প্ররোচক হয়ে ছিল। তিনি একদিকে গৃহ-কন্মের যেমন নিপুণ গৃহিনী ছিলেন 
তেম্সি তীর মধ্যে বাহিরের সঙ্গে যোগ স্থাপনের ও বেশ একটা আগ্রহ দেখতে পাওয়! যেত। এই 
বাহিরের সঙ্গে পরিচয় তাঁর বেশ স্বাভাবিক ভাবেই হয়েছিল। তিনি পাশ্চাত্য মারী-সমাজের 
মত স্বামী থেকে স্বতন্ত্র ভাবে নিজের একটা স্বাধীন দৃষ্টিচক্র স্ষ্টি না করে স্বামীর 
জীবনের ভিতর দিয়েই বাইরেটাকে দেখবার চেষ্টা করে ছিলেন। দম্পতির এই দেখাই 
সহজ ও স্বাভাবিক দেখা । মিলন যদি সম্পূর্ণ হয় এবং মিলিত হৃদয় ছুটী এক হয়ে গিয়ে 
যদি একটি মানুষে পরিণত হয় তবে এই মিলিত একটি জীবনের দুইটি দিক্‌ থাকে--একটি 
বাইরের দিক্‌ একটি ভিতরের দিক্‌,_-একটি পুরুষের দিক্‌ একটি নারীর দিকৃ। এ ছুইএর 
কোনটাই কম বেশী নয় এবং ছুইই সমান প্রয়োজনীয় । স্বামীকে ঘরের ভিতর আসতে 
হলে স্ত্রার ভেতর দিয়ে এবং স্ত্রীকেও বাইরে যেতে হবে স্বামীর ভেতর দিয়ে--তবেই এই 
মিলনমাহাত্ম্য সিদ্ধ হয়। সরোজনলিনী এই খবর জান্তেন এবং সেই জন্যই তিনি স্বামীর 
সমস্ত কশ্মপরম্পরার সঙ্গে যোগ রাখতে ব্যাকুল হোতেন। এই ছিল তার স্বামীর ভেতর দিয়ে 
বাহিরকে দেখবার এবং বাহিরের মধ্যে আপনাকে ফুটিয়ে তোলবার সাধন । অলৌকিক প্রেমে 
তিনি একেবারে তার স্বামীর সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিলেন । সেই যে বলতেন “তুমি না থাকলে 
আমার নিজকে কেমন যেন অসম্পূর্ণ বলে মনে হয় তোমার সরোর সব শক্তিই ঘেন তুমি ।" 
এ খুব সাত্য কথা একনিষ্ঠ প্রেমই যে নারীর সমস্ত শক্তির উৎসব এবং এর অভাব হলে তার 
হৃদয়ের বাহিরের জগতে প্রসার ঃ উত্সহীন নদীর ধারার মত, ধারে ধারে শুথিয়ে গিয়ে বালুক। 
রাশির মধ্যে লুপ্ত হয়ে যায়, একথা আমরা আগেই বলেছি। সেই জন্যই আমর! তাকে বল্‌তে 
শুনতে পাই “বিধব| হওয়ার মত কষ্ট মেয়ে মাস্থষের আর কিছু নাই।” এবং অন্যত্র আমর। তাকে 
বল্তে শুনি “এই আশীর্বাদ কর যেন তোমার ছুটি পায়ের নীচে মাথা রাখিয়। তোমাকেও 
ছেলেকে স্থখে রাখিয়া হাতে শাখ। ও সিছুর ভরা মাথা! নিয়ে মরিতে পারি |” আমরা যদি মনে 
রাখি যে যে উতৎ্কট বিলিতি আবহাওয়ার মধ্যে তিনি লালিত ও বদ্ধিত সেখানে বড় ভাই বোন- 
দিগকে নাম ধরে ডাকার প্রথা প্রচলিত ছিল এবং তার পরেও তে সাহচর্ধ্য ও পারিপার্থিকের মধো 
তিনি সমস্ত জীবন কাটাইয়৷ গিয়াছেন তাহাও ভারতীয় ভাব পরিপুষ্টির চেয়ে বিলিতি ভাব াগ্রত 
করারই অনুকূল ছিল তা'হলে তার মুখ থেকে এই খাঁটা ভারতীয় নারী্বলভ-বাণী উচ্চারিত হতে 
শুন্লে বিস্মিত ন! হয়ে পারি না । কিন্তু আমরা জানি যেখানে প্রেম ভোগ-কামন। মাত্র শুন্য এবং 
বিবাহিত জীবনকে ধন্ম সাধনার একট! পথ মাত্র বলে মনে কর! হয় সেখানে ইহাই ম্বাভাবিক 
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পরিণতি । অবশ্য এর স্বাপক্ষে প্রমাণ তার জীবশীতে অনেক আছে এখানে তার সমস্তগুলির 
উল্লেখ করা স্থানাভাব। 'তবে তাদের বিবাহিত জীবনটাকে কেবল যে তিনি ভোগের অবলম্বন 
বলে মনে করুতেন ন! তার প্রমাণ আমরা সেইখানেই পাই যেখানে মাসিক পাঁচ ছশে! টাকার ক্ষতি 
হওয়ার সম্ভাবন। সত্বেও শুদ্ধ দেশের কাজ করুবার স্থবিধা! হবে বলে তিনি স্বামীকে জজীয়তি থেকে 
কলেক্টরীতে ফিরে আসবার পরামর্শ দিচ্চেন কিন্বা অন্যত্র যেখানে তিনি বল্চেন “এত বেশী টাকা 
আমি চাই না, স্বাভাবিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের এবং কর্তব্য পালনের জন্য যেটুকু দরবধশর তার বেশী 
ট।কার কি প্রয়োজন, কিম্বা বল্চেন গহনার উপর আমার মোটেই লোভ হয় না।” এবং স্বামীকে 
বিবাহের সানম্বৎসরিক উপলক্ষ্যে কাণের হুল উপহার দেওরার জন্য অনুযোগ করচেন। 

বস্ততঃ সরোজনুলিনীর জীবনে যেমন দেখ যায় এ যুগে হিন্দু-দাম্পত্য আদেশের এত বড় 
_-ম্বামীকে জড়িয়ে এমন করে পূর্ণ হওয়া আর বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। আমাদের 
মনে হয় স্বামীর কাছ থেকে লেখা-পড়া শিখে ছিলেন বলে নয় পরস্ত শ্বামীত্বের ভিতর দিয়ে এই 
বৃহত্তর জীবনে দীক্ষ। পাওয়ার জন্যই তিনি স্বামীকে গুরুদেব বলে ভাকতেন। স্বামী অবশ্য হৃদয়ের 
সেই গোপন রহস্তের সংবাদ জানতেন না? আর সেই জন্যই'তাদের প্রথম মিলনমাঙ্গল্যের বিধি 
পদ্ধতিগুলি এমন কি তার বাড়ী খনি পধ্যন্ত তার কাছে এত পবিত্র বলে মনে হত এবং এ একই 
কারণে & অনুষ্ঠানের সামান্ত অঙ্গহানি মাত্রও ( যথ। গায়ে হলুর্দের অভাব ) তাকে এত কষ্ট দিত। 
এই অপূর্ব পতিপ্রেম ছোট বড় সামান্য অসামান্য সকল কিছুতেই নিজের ব্যক্তিত্বের ছ্বার। মিলাইয়া 
নেবার ক্ষমতা এবং একট। স্বাভাবিক অখণ্ড দিব্য দৃষ্টি এই সব কয়টাতে মিলিয়-_-সরোজনলিনীতে 
পরে আমরা"'যে পরিণতি দেখতে পাই তাই এনে দিয়েছিল এর বিকাশের ত্রমের কথা আমরা 
পূর্বেই আলোচনা করেছি। সরোজ নলিনীর জীবনে যে একট। স্বাভাবিক অখণ্ড দৃষ্টি, একটা 
সহজ ভূম।র সঙ্গে যোগ ছিল-_বার কথ। আমরা! পূর্ধ্বে নারী জীবনের উদ্্তনের পক্ষে অপরিহাধ 
বলেছি, তা তার জীবনীলেখক ম্বামীর বিবৃতি থেকেই বুঝতে পারা যাস । তিনি এক জায়গায় 
উল্লেখ করেছেন “এহিক জীবনকে তিনি অনন্ত জীবনের একটা ক্ষুদ্রতম অংশ বলে বিশ্বাস 
করতেন (রোজ নলিনী পৃঃ ৮৩) তিনি যে এই জীবনটাকেই সব বলে মনে কর্তেন না এবং 
এই জীবনে একট! অনন্ত জীবনের আভাষ দেখতে পেতেন তার প্রমাণ পাই আমর। নীচের 
কোটেসানগুলি থেকে-_ 

১। সরোজ নলিনী দ্বিজেন্ত্রলালের “হেসে নাও ছুদিন বৈতনয্ণ” এই গানটা প্রায়ই 
গাইতে ভাল বাসতেন। (সন, পৃঃ ৪৩) 

২। “সত্যি জীবনট| বড় মজার |” ( স,ন-পৃঃ ২৩) 

৩। খেরক। বাল্যে পদর্পণ করলে “তোমারি দেহে পালিছ নহে তুমি ধন্য ধন্যহে' 
ইত্যাদি সঙ্গীত গাহিয়া শিখাইতেন” ( স, ন পৃঃ ৬৩)। | 

৪। “মানবাত্মার অবিনশ্বরতাদ ও পরলোকে পুনমিলনের বিশ্বাস তাঁর মশ্ে মর্নে 
গাথ! ছিল।” (সস, ন-পৃঃ ২৭) 

৫1 “তোমার অসীমে প্রাণ মম লয়ে যতদূর আমি ধাই, এই গানটা সরোজ নলিনী 

শ্রীয়ই গাইতে ভাল বাসতেন।” (স, ন-পৃঃ ২৮) 
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এই অখণ্ড ভাবের উদ্ছুদ্ধ বিস্তৃত চিত্তে যে আদর্শ পড়ে তা আর সন্ধীর্ণ থাকতে পারে না। 
ফলে সরোজনলিনীর জীবনে তচ্টোই ঘটেছিল। আমরা তার চিত্বকে এই অখগ্ু-ধশ্মিতার জন্য 
স্বামীর ক্ষদ্র-গৃহ-গণ্ডী থেকে ব্যাব নে বৃহত্তর হতে হতে সমস্ত বাঙল। দেশে ছড়িয়ে পড়তে দেখতে 
পাই। হ্বামীপুত্রের ছোট সংসার ধীরে ধীরে বাঙলার সমন্ত নরনারীকে নিয়ে বড় সংসারে পরিণত 
হচ্ছিল ক্ষত্র মাতৃত্ব বিশ্ব মাতৃত্বের পথে যাত্র। করেছিল--এর আরও পূর্ণতর বিকাশ আমরা 
দেখতে পেতৃম ঘি অকালে কাল তাঁকে আমাদের মধা থেকে টেনে না নিত। অথচ এটা ষে 
হচ্ছিল এর পরিচগ্ তার নিজের উক্তির মধ্যেই আছে যথা “আমি য্দি ঘরের কর্ব্যে অবহেলা 
করি তব সামাজিক কর্তবা করবার অর্ধিকার লাভ হবে না" (স,নই-পুঃ ৩৩)। এই সমস্ত 
জিনিসটাই প্রেমের প্রেরণায় পতিরূপী গুরুর উত্তর সাধকান্ধে সহজ নারীধন্দের বিকাশে, গৃহগণ্ডির 
ভিতরে সপ লোক চক্ষুর অগোচরে একান্ত আম্মগত ভাবেই হচ্ছিল এমন কি পতি পধান্ত এর 
বিন্দু বিসর্গ জান্তে পারেন নি। যে অসাধারণ মিলন ক্ষণতা। ও প্রেম এমন আশ্চর্যাজনক ভাবে 
স্বামীর উপর প্রমুক্ত হরেছিল গে স্টার সমস্ত বাক্ডিত্র 9 সমস্ত কম্ম পরম্পরাকে পর্ান্ত নিজের করে 
নিতে পেরেছিল তাহাই বাইরেব জগতে পনী নিধন ছোট বঢ পুরুষ নারী শিশু তিন্দু মুসলমান 
ইতরেক্জ ফরাসী জাপানী সকলের সঙ্গে সমান ভাবে সখা স্থাপন করুতে পারত। আমরা পূর্বে 
নারীর ঘে একীকধণের শক্তির কথ! বলেছি এইখানে তার স্ম্পষ্ট বিকাশ দেখতে পাই । 

সরোজনলিনীর জীবনে বর্তমান নারী-সমশ্সার সমাধান হয়েছিল অতি সহজ ও সঙ্গত 
ভাবে । আমরা এই রকম সমাধানের প্রকৃতি এই প্রবন্ধের গোড্ডাতেই আলোচন। করেছি | পতি- 
প্রেমের প্রেরণায়, নগনীর নারীত্বের সহজ ধন্মের গৃহ ও সমাজ পদ্ধতির আশ্রয়ে ভীহাঁর অনন্য 
সাধারণ প্রকৃতির খে অপূর্ব বিকাশ হয়েছিল তাহাই নারী প্রকৃতির স্বভাব স্বন্দর বিকাশ । এর 
মধো ঘরও আছে বার9 আছে কিন্ধ সঙ্কীর্ণ একদ্েশদর্শিতা কোথাও নাই । প্রগতির উপর 
এর ভিত্তি বাবর্তনে বৃহত্তর হতে হতে সমস্ত সংসারকে আপনার জদয় সধধো টেনে নিয়ে 
শেষ কালে এ অনন্ক ভমাসমুডে আবুলগর্পণ করে । এই যে অপূর্ব ভাবের জাগরণ গৃহ সংসার এর 
জন্মখল, প্রেম এর গতিবেগ, পাতিব্রতা কুলের গণ্তী--সঙ্গীতের তাল লয় মানার মত্ত এগুলি এর 
মূর্ত্িকে প্রক'টত করবার পক্ষে অপরিহাধা, এদের বাদ দিলে এই ভাবের মাতা মাতি একটি! উদ্দাম 
বিশ্ষিপ্ন শৃন্তবাদী কিন্তৃত কিমাকার জিনিস হয়ে দাড়ার়--2ষ্টিঠ কিছু করেই না পরস্থ একটা 
উতৎশ্ষিপ্ত জলন্ত উক্কাপিত্রের মন নিঙ্গেত পোড়ে এব যাকে সম্মুখে পায় কাকেও পুড়িয়ে 
ছাই করে। 

সরোজনলিনীর জীবনে খুটিনাটি ধরে বিস্তত শহলোচনার এ স্থান নয় যদিও এপ 
আলোচন! লেখক বা পাঠকবুন্দ কাহারও পক্ষে ব্র্থশঅম হয় ন। এবং ভার স্বামীর জদয় দিয়ে লেখা 
জীবনীখানির সর্ধন্্র এপ আলোচনার উপাদান যথেষ্ট ছড়ান9 আছে । তবে এখানে এই বলা 
যায় ষে দেবী সরোজনলিনীর জীবনে বর্তমান তথাকির্ত নারী জাগরণের অস্বাভাবিক প্রতি- 
ক্রিয়ার বেশ একটি চমৎকার উত্তর আছে। তিনি তার নিজের ক্ষুদ্র ও অসম্পূর্ণ জীবন দিয়ে 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন সন্ধিক্ষণে ভারতীয় নারীর প্ররুৃত পথ কি তার ইঙ্গিত করে গিয়েছেন। 
তিনি তার জীবনে নারীকে নিজের স্বরূপে এ স্ব শক্তিতে প্রর্তিষিত করবার জন্ত অনেক সুন্দর 


৪২ | ভারতের সাধন। | ৩য় খণ্ড _দর্ঘ সংখা! 


নুপ্দর অনুষ্ঠানের চন করে গিয়েছেন । কি্ধ মামাদের মনে হয় তার চেয়ে তার নিজের অপূর্ব 
জীবন বথাষথ ব্যাখ্যাত হরে ঘরে ঘরে প্রচারিত হলে এই নুরী জাগরণকে নিয়ন্ত্রিত করতে 
অনেক বেশী সহায়তা করে । 


আদশের সন্ধানে 


শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাঁদ গ্জোপাধায় এম, ই, ই, 
( অধ্যাপক লাহোর ম্যাকলাওয়েছ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ) 


আগ পৃথিবীর সর্বত্রই মান্ষের নিজের মনের সঙ্গে ভার নিজের তৈরি কলের 
সাংঘাতিক লড়াই বেধে গেছে। * * * পরদ্হেজাবি পরাশ্িত (1৮866) জীব যেমন 
দবাধীন উদ্দ্যমশক্তি হারার কলাতিত সাব তেমনি মনেবরুচি স্বাতগ্কা হারাচ্ছে। "ইউরোপীয় 

ভাতার সেই রুচিাতগ্রানাএক মরুহ। ওয়। ভার তবধীর শিল্প গুলিকে সবই প্রায় নষ্ট করেছে । বু" 
যুগের অভ্যাসে ষে নৈপুস্ত উৎ্কশ লাভ করে, একবার নষ্ট হ'লে করমাস দিয়ে মূল্য দিয়ে সে 
নৈপুণ্যকে আর ফিরিয়ে পাবার রান্তানেই, মান্গষের সেই ছুলণ সামগ্রী আমর। হারিয়ে বসেছি ।--*” 

“একটা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি এমন জিনিষ জাতি বিশেষে ঘার তারতম্য আছে কিছ 
প্রকারান্তর €নই। যুক্তির নিয়ম সকল দেশেই সনান |... মভএব বুদ্দিগত্তিমলক যে শিক্ষ। সুবোপ 
পৃথিবীকে দিচ্ছে তা স্বর এক হবেই । 

“কিন্ধ হৃদয়বুক্তির থাব। মাস্ষ আপন বাক্রি্রকে প্রকাশ করে। এ বান্সিভ্বের বৈচিত্্য 
খাকবেই আর থাকাই আের। একে নঞ্ক কর। আতন্মহতাযারই সামিল । * * * 

“দেশের উদ্দেধনের কথ। মামর। মাজকাল সর্বদাই বলে থাকি । মনে করি সেই উদ্বোধন 
কেবল বাঙ্নৈতিক আন্দোপন সার । অগা কেবল অভাবের ক্রুন্দনে, পাবিদ্রযের প্রার্থনায় ॥ এই 
মামাপের মক্জাগত ভিক্ষুকতায় আমর। কুলে গিয়েছি, যেখানে দেশের আপন সম্পদ নিহিত সেই- 
খানেই দ্লেশের আপন গৌরব প্রস্থপ্ত মাছে । সেই সম্পদ যতই উদ্যাটিত হবে আমাদের গৌরবের 
ততই উদ্বোধন ইবে। আমাদের নব উদ্দেধনের উৎসবে বিলাতী গোরার বাদ্যে অথবা বিদেশী 
সঙ্গীতের হাড়গোড ভাঙ। একটা কিরূপ ব্যাপারের দ্বার! সম্পন্ন হবে ন।। আর আমাদের দেশের 
নির্বাদিত ল্থীকে নূতন আবাহন কালে মন্দিরের দ্বারে যে আল্পন। আক্তে হবে তার ডিজাইন 
কি জন্মানি হ'তে সংগ্রহ করে আন্বো ?" (১) | 

এ সকল সত্বেও জনকয়েক কৃতবিদ্য ভারতসন্তান বলিতে আরম করিয়াছেন, “মডাণ 
হও!” “সাহিত্য ও জাতীয়তা” প্রবন্ধে সর্বজনবিদিত উপন্যাসিক ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেনগুপু 
“সনাতন পন্থী" দেশবাসীকে ডাক দিয়া বলিয়াছেন, 

“বন্তমান তুরস্কে যে প্রক্রিয়া ঢলিয়াছে তাও বিশেষভাবে অন্শীলন যোগা | অনতিদীর্ঘ- 
কাল পূর্বে মুস্তাধা কামাল পাশ। এক বক্তৃতায় এ সগন্ধে যাহ। বলিয়াছেন তার ভিত তর র একট। 


০ শীপিীশি নিন শিশিশিনি 








(১) ল(বিজ্া প্রবন্ধে ঢাক্তার রব শ্বনাথাকৃর [বচগ্রা, কার্তিক ১৩৬৬৫ গ্রবসী, গা : ১৩৩৬, ৫১৩ পৃষ্টা ) 


মাদ্ঘ--১৩৩৭ ] আদর্শের সন্ধানে | ২৪৩ 


প্রকাণ্ড সার সত্যের ইঙ্গিত আছে। তিনি তার দেশবাসী সনাতন-পস্ীদের তিরস্কার করিয়া 
বলিয়াছেন ঘে, তোমরা একটা সুদূর অতীতে বসিয়া আছ-_77)99677) হও | এই কথাটাই 
আমিও আমার সনাতন-পন্থী স্বদেশবাসীকে বলিতে চাই । বিলাত বা কোন বিশিষ্ট দেশের 
অন্ছকরণ আমরা চাই না। কিন্তু চার পাচশত বংসরের পুরাতন ভারতবধের ভিতরে বসিয়া 
চারিদিক দিয় পরিবর্তনের পথে পাষাণ প্রাচীর গড়িয়। থাকিতেও আমর| চাউ না| আমর| চাই 
ঠিক আক্কার ভারতবাসী হইতে-__-আজকার বিশ্বের সমস্ত ০1670 শ্রোতের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা 
করিয়। সঙ্গীব ভাবে অগ্রসর হইতে, এক কথায়-799811) হইতে ।” (১) 

| মবগ্ঠ তিনি একথাও বলিয়াছেন, “বিলাত বা কোন বিশিষ্টদেশের অন্তকরণ আমরা 
চাই ন|।” কিন্ু বিবেচন! করিলে দেখ! যায়, থে প্রক্রিয়ার দ্বারাই হউক, আধুনিক হইয়া আজ 
তুরষ্ক যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাতে তাহার ও অন্য যে কোন পাশ্চাতা দেশের মধ্যে 
কোন বিষরে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই । এখন, “মভাণ" হইয়া যদি উহাউ হইতে হয়, তবে সহজ 
ভামায় প1।তা প্রখার অ্ঠকরণ কর। ভিন্ন ইহ। আর কিফুত নহে । এখন বিবেচা এই,-এমনতর 
মা” হপ্য়। ভারতবষের পক্ষে শের কিন 

সাহিতিক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌবুরী বলেন” 

"আমার বিশ্বান গত একশ' ব্সরের শিক্ষাদীকার ফলে আমাদের দেহেরও রং ফিরে 
বায় শি, মনের ও নয়, য| বদলে গিয়েছে ত। হচ্চে আমাদের বাকা । সমর সবাই আজ ইউরোপীয় 
১ল্তি বুলি বলতে শিখেছি । আমাদের সাহিত্য ও সংবাদপন্ম আমাদের সামাজিক জীবন ৭ 
খাদের মানপিক জীবনের প্রতিজ্ঞবি নয় 1” (২) 

অথ আমর! থে ভারতীয় সেই ভাপতীযই আছি, অথচ আামাদের আশ, আকাজ। 
দশ সমপ্তহ বিদেশীর হইয়া গিয়াছে । দেশবদন্ধু চিত্তরঞ্জন ইহাই আরণ চোখে আর্ল দিয়া 
ামাপের দেখাইর| দিঘাছেন | তিনি বলিকাছেন,_. 
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8110] 20121060165 81711 76100810116 01৮701056017)0008 856) 0008 19512105110 01৮17, 


“নকল সাহেবারান। আমাদিগকে একেবারে পাইর়। বসিয়াছে । মামাদের জীবনের গ্রুতোক 
পথে, গ্রতোক প্রয়সে মামবা আহার অস্ত পদচিঞ্চ দেখিতে পাই । দেব-মনিরের পরিণঠ্ডে 


(১)--"নাতিতো জাতীর ত1 বঙ্গবাণী, ৫ম বধ, ১৩৩৩, ৩০ পৃষ্টা! | 
(২) ফান্সের নব মনে।ভাব" বাচএ, আশ্বিন, ১৩৩৬ ; প্রবাসী, আগ্রন্থায়ণ ১৩৩৮, ২৫২ দ81 ইহা উক 


থু চা এড 155 270158) 1) 14)111 1060708101517755 [0885 9৯, 


২৪৪ ভারতের সাধন] [ ৩য় খণ্ড--৪র্থ সংখ্যা 


খিলিত হইবার জন্য আমর! সভ| সমিতির আশ্রয় লই; রঙ্গমঞ্চে অতিনয় করিয়া দানের জ্‌ন্য 
প্রমোদ বিক্রয় করি; অনাথাশ্রমের সাহায্যকল্লে 'লটারি' করি; জাতীয় ও দেশী শ্থাস্থাগ্রদ খেলীধুল। 
বিসঙ্জন দিয় বিদেশী ক্রীড়া আমদানি করিয়! প্রবর্তন করি। আমরা পোষাকে, চিন্তার, মতি- 
গতিতে ও সভ্যতার সঙ্করত্ব প্রাপ্থ হইয়াছি, এমন কি: বর্ণসঙ্কর হইবার জন্যও পাগলের মত চেষ্টা. 
করিতেছি 1” 

ইহ! কি অতিরঞ্ধন ? যখন আমদের ভশিনী ও কন্যাগণ প্রকাশ্য ভাবে সভ। সমিতি করিয়। 
উচ্চকণ্ঠে বলিতে আরস্ত করিয়াছেন স্তাহার। আর “অবরুদ্ধ” থাকিতে গ্রস্ত নহেন, জাতিভেদ 
চাহেন না, অল্পবয়মে বিবাহ করিতে চাহেন ন|, বিবাহ-বিচ্ছেদ চাহেন, এমনকি যন একথা 
বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহারা যাহাকে ইচ্ছ। তাহাকে বিবাহ করিতে চাহেন, তখন খে 
বর্ণসঞ্করত্ব অতি নিকটে দড়াইঘ। আমাদের নিকে চাহিয়। মুদু মুছু হাসিভেছে, ইহ। মনে করিতে 
কি কল্পনা শক্তিকে অতি অধিক দর প্রসারিত করিবার আবগ্ক করে? আবার এসব হইতেছে 
আমাদের দেশের জনকয়েক “মহারাণীদের” দ্বার। । 

এই সকল অভিযোগের একবণও বে মিথ্ায। নয়, তাহ। নিয়ে উদ্ধত অংখট হইতে পরিষ্কার 
বুঝিতে পার! বাইবে । ১৯২৮ খুষ্টান্ের ডিসেপ্ঘর মাসে ধখন শেষবার কলিকাতায় কংগ্রেস হয়, সেই 
সময়, ্রিবাস্কুরের ছোট মহারাণীর সভানেত্রীত্ে কলিকাতায় “অল ইগ্ডয়া উইমেনস্‌ নেশ্টানেল 
কনফারেন্সের” অধিবেশন হয়। সেই কনফারেন্সে মমুরভগ্রের রাজমাতা অভাথনা সমিতির সভানেত্রী 
হুইগ্নাছিলেন। সেই সভার সম্ধদ্ধে ১৯২৯ থুষ্টান্ধের জানুয়ারি মাসের “মডার্ণ রিভিউ” পত্রিকায় 
যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে আছে, 

“10771 08117) 01180 0186 17005108795015 829 01 £111 ৪1)00]0 102 781860 6০ 
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ইহার ভাবাথ এই থে, বালিকাদের বিবাহের বয়স অন্তত: ১৬ বৎসরে উন্নীত 
করা উচিত, ইহাই স্্ীলোকেরা দাবী করেন। (১) তাহাদের আরও আপত্তি এই যে বর্তমানে 
সম্মতির বয়স অল্প ।' পতি-নির্বাচন সম্বন্ধে বলিতে গিয়। স্লীলোকের! দাবী করেন যে, নির্বাচন 
'করিবার গণ্তী মারও বড় হুওয়। চাই। সংক্ষেপে তাহাদের দাবী এই ষে, জাতীয় সন্কীর্ণ গণ্ডী 
যাহাই হউক, পছন্দমত বাহাকে ইচ্ছা ভাহাকে বিবাহ করিবার অধিকার তাহাদের থাক! চাই। 


মাঘ---১৩৩৭ ] | আদর্শের সন্ধানে ৃ ২৮৫ 


“এইরূপ স্ীলেকের। আরও দাবী করেন, বিবাহ-বিচ্ছেদ, পুনব্ববাহ ও শরণপো।মণ 
সগদ্ধে বপ্তমানে যে আইন আছে, তাহাদের মতে তাহ। নির্বদ্ধিতার পরিচায়ক, অসঙ্গত ও এক- 
দেশদশী ; বঞ্তমান সমাজের প্রয়োজনের উপধুক্ত করিয়৷ সে সকল পরিবর্তিত কর! চাই ।” 

আর অবরোধ প্রথা! উঠাইয়। দ্বার জন্য যে আন্দোলন তাহারও ওকাঁলতী খন 
আমাদের “সংক্কার পন্থীরা” করিতে আরম করিয়াছেন, তখন ললনাগণ এ বিষয়ে নিশ্চিম্ত থাকিতে 
পারেন। তাহাদের পৃচন্্র বিভাননকে আর অবগ্তগন ব। “বুরখা” রাহ অধিক দিন গ্রাস করিম 
র।খিতে পারিবে ন!। এই সংস্কীর-পন্থীর| একেবারে মানিয়াই লহয়াভেন, শিক্ষিত” ্বীলে!কের! 
খার পন্দ মানিবে না. তাহার বলেন।_ 

"বালিকাদ্িগকে শিক্ষিত। করিতে হইলে অবরোপ প্রথ। দর করিতে হইবে, এবং শিশ্গিত। 
নারী যে অশিক্ষিতাদের মত পর্দার আাড়লে থাকিতে চাহিবে না, তাহা দেখা যাইতোছে | 
শা পান! কারণেও পর্দার বিলোপ ক্বা পআবহ) ভাবী |” 1১) 

এ আমাদের বর্তমান মনোভাব দাজাতযাতে । এইপব বিনয় একসঙ্গে ভাবিলে 
বণিক কি মনে হয়? পশবন্ধ যাহ। বলিয। গিয়াছেন, পেহমত মনে কি হয় নামে আমর সব 
(বিধয়ে সংগত পাবার গন্য উঠিয়া পন্ডিখা ল।গিয়াছি 2 মামাদের মতিগতি কি খথেঞছ&ু পরিমাণেই 
পাশ্চাতার দিকে ঢলে নাহ % কিন্তু আমাদের এহ সাহেব হনয়াটিকে সাহেবেরাল মে বিপজ্জনক 
শরলিন; মনে করেন তাহার প্রমাণ আছে ও, 

“[4৮18210/59581509 0১611510185 নামক পুস্তাকের লেখকদের আধো চই একজন 
(0113171৮148 আছেন । তাহাদের মো একগন হচ্ছেন 19৮61 |15890) 010196111--100107891 
লেন, হডবেোপ এশিয়াতে তার 8০191০৩ পাঠাক, কিশ্ তার মনোভাবের যেন আর রানি ন। 
করে। « * * তিনি খাশা করেন মে 19180151% যখন বিওপনে দীরুত হয়েছে তখন জীবনেও 
পীরুত হাবে। সকল সভাতাই তার স্বতগ্ব্য ও বিশি্গত। বক্ষ! করবে, কেউ অপর সভ্যতার মনের 
'অধান হবে না। *+* আমাদের সাহেব হওয়াটাকে 01161)0511869 বিপক্জনক মনে করেন |” (১) 

এখানে একটু মজার কথ। আছে । ইউরোপীয়“এরিয়েপ্টাালিষ্টর।” আজ যে জ্িনিষকে 
বিপক্ষনক মনে করিতেছেন, আমাদের ভারতীয় '9301791151186র1 কি ঠিক তাহাকেই 
£গীরবের ও একমাত্র আাকাজ্ষার বস্ত্ব বলিয়া মন করিতেছেন দিঞ্গাস! করিত উচ্চ। করে, 
এইজন্টহ কি লেকে বলে প্রাচী « প্রতীচির কখন৪ মিলন হবে না? 

মাজ 'আামর! পাশ্সাভাভাবে থে কতি ভীষণ অনুপ্রাণিত হই পড়িয।ছি, তাহার আ।বল 
একট।|। অতি ম্পছ& প্রমাণ এ স্থলে ন। দিয়। থাকিতে পারিলাম ন!। উপরে উদ্ধত অংশ পাঠে 
দেখিতে পাওয়! খায়, ইউরোপ আমশাকরে বে, 97910%10 ঘখন বিজ্ঞানে ম্বীরত হয়েছে, তখন 
জীবনেও স্বীকৃত হবে ।” তথায় ইহা এখনও কতকট। আশামাত্র , আর আমর। ইউরোপের সেই 
আাশ। ইহারই মধ্যে পূর্ণ করিয়। ফেলিয়াছি । আমাদের জীবনের সর্বাপেক্ষ। আকাজ্ফ! ৪ গৌরবের 

[১] প্রবাসী, ভা ১৪৩, ৭৭* পৃষ্ঠ] হইতে উদ্ধত । " ৪ “খু ক 


,১_-ফন্সের নন হনোন্তাব" প্রবন্ধে শীপুক্ত প্রমথ চৌধুরী-বিচি ৭|. আাহিন। ১৩৩৯-৮( গ্রবানী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬ 


১৫২ পৃষ্ট।) * 


২৪৬ ভারতের সাধনা . ' [৩য় খগড-৪র্থ সংখ্যা 


বন্ত যে নারীর সতীত্ব,স্ষাহার গৌরবে ভারত আজিও গৌরবান্ধিত, পাশ্চাত্যের মোহে, তাহাকে 
পধ্যস্ত আমর! £9190%16যর গণ্ভীর মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছি । সতীত্ব সম্বন্ধে ডাক্তার নবরেশচন্ত্র 
সেনগুপ্ত এক অ-পূর্বব ( অপূর্ব্ব ?) কথ! বলেন । ত্তিনি বলেন, 

(সতীত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে কেবল আমাদের সমাজ সম্ধন্ধে মোটামোটি 
ভাবে জানিলেই চলে না । এ বিষয়ে সমস্ত জগতের মানব সমা্জের প্রকৃতি ও পরিণতির সঙ্গে 
পরিচিত হওয়া দরকার । সে পরিচয় বার আছে সেই জানে যে সতীত ধর্টার মুল্য 1018816-- 
2১৪০18৪ নহে । সমাজের বিশেষ প্রণালীর সঙ্গেই সতীত্ব খাপ গায়, সেই প্রণালীর ভিতরেই 
সতীত্ব-ধর্খশ বলিয়া গণ্য হয়__অন্ত অবস্থায় হয় ন7া। এমন সমাজ আছে, যেধানে এক নারীর পক্ষে 
কেবল মাত্র এক পুরুষ অনুরক্তি নিন্দা ও শাস্তির বিষয় হইতে পারে ।) 

“এমনি নানা দেশের আচার অন্তশীলন করিলে দেখা থায় যে সতী বা পতিপত্ঠীর সন্ধ 
বিষয়ক যে কোনও কর্তব্য সম্বন্ধেই কোন নিতাবিধি কোথা নাই । 'এ বিষয়ে ধর্ম ও কর্তাব্ের 
মানদণ্ড সমাজের আবেষ্টনাপেক্ষ । সতীত্বের সমাদর ও সম্ম'নের মূল এভ থে, ইহ। স্বামী-প্রেমের 
উপর প্রতিষ্ঠিত। এই প্রেমবশতঃ নারা 'আপন!কে ঠিক সেই ভাবে গঠিত করিতে ইচ্ছা করে 
যাহা তাহার স্বামীর আকাজ্ষার অন্থযায়ী হইবে। খামাদের সমাজে থে আকাঙ্ষা পত্বীর 
একনিষ্ঠার দ্রকে তাই একাস্ত পাতিব্রত্ায এখানে গ্রশংমিত এবং প্রেমময়ী নারী এহ পাতিবরতোর 
সাধনা করে।" 

পাণ্চাত। মনোভাব স্পূণ হহতে আরও বাকী আছে কি? এহ যে পাশ্চাত্য মনোভাবের 
ভীষণ আতিশব্য হহা দুই এক বৎসরের ধণে হয় নাই; যতদিন হইন্ছে তারতবাসী ইউরোপীয় 
দিগের সংস্পর্শে আসিগ্রাছে, ততদিন হইতেই এই পাশ্চাত্য গীতি দীর ধীরে আপন প্রভাব বিস্তার, 
করিয়া আসিয়াছে। শ্রীয়তী মিথান চোকসী নামে একজন পাসী মহিলা এক প্রবন্ধ লিখেন 
তাহাতে তিনি বাঙ্গালীদের পাশ্চাত্য প্রিয়তার কথ। উল্লেখ করিয়৷ তাহার নিন্দা! কাঁবয়াছেন। 
“মডার্ণ রিভিউ” পত্রিকায় সে সথন্ধে-যাহ। প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে আছেন 
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( ক্রমশঃ ) 


পি পপ চা ৬০ আআ ১ ০০ টি তত 2 রি ররর 


4৯) সাঞ্তা জাতীয়তা” প্রবন্ধে ডাক্তার নরেশচল সেনগুপ্ত বঙ্গবাসী ৫ম বর, তাত্র, ১৬৬৩, ৩৫-_-৩৬ ষ্ঠ | 
(৯) ১148. 10৮, 1086. 19251) 180৯. 


অষ্টাদশ শ্লোকী গীতা 


স্রীমত শঙ্করাঁনন্দ তীর্থ 
। সমাঞ্রু ) 
॥। ১৩ ) 


“নান! প্রকার প্রবৃদ্তি পরিপূণ মন্্রযাকে কি প্রকারে উদাসানা বণ যায় 25 
উত্তর-_-আকাশ মেমন স্থক্মরূপে সর্বত্র ব্যাপ্ত থকা সেও কোন বন্বতে লি হয় না, 
আত্মাও সেইরূপ দেব দানব, মানব, পশু, পক্ষী, পুক্ষ ৪ লতা প্রভৃতির দেহে থাঁকিয়াও কাহারও 
দোষ গুণে লিপ হয়েন না । নিলিপু রহিবার জন্ট আত্মাকে দেহাদি হইতে বাহিরে যাইতে 
হয়না । দেহ ও ব্যবহারে থাকিয়াও 'মাহ্বা সর্বদা নিলিপ্ধ থাকেন । যেমন সর্বলোকের প্রকাশক 
শুধ্য বাহা পদার্থ সমূহের দোষে দূষিভ হয়েন না, সেইবদপ সর্বাড়তের অস্তরাত্ম/। সকল দেহের 
প্রকাশক হইলেও কাহারও ধশন্মেলিপ্ক হন না। 'আত্মাই সকল পদার্থের স্থির অস্তিত্ব সকলের 
অন্থর্ামী, অসংখা ভেদের মধো একমান্ধ অথগ্ড অপরিবর্ধনীয় পদার্থ । 
| ঘথ। সর্বগতং সৌন্ষ্যাদাকাশঃ নোপলিপাতে । 
সর্বত্রীবস্থিতো দেহে ভথাতআ্বা নোপলিপাতে ॥ 
১৩শ অধ্যায়, ৩২ শোক । 


(১৪ ) 


উপরোক্ত গ্োকে, প্ররূতিতে বিরাজমান ও প্ররূতি হইতে পর ধে আত্মতত্বের বর্ণনা 
আছে__তাহা যিনি আত্মরূপে নন্ভভব করিয়াছেন, তিনি র্রিগ্রণাত্বক প্ররুক্ধির সঙ্গে থাকিয়াও তাহা 
হইতে সর্ববদ। নিলিপ্র পাকেন। সব্বগুণের ক্রিয়াম্বরূপ প্রকাশ অথবা রজোশুণের ধশ্ম “প্রবৃত্তি, 
কিংবা অমোগুণ জন্য “মোহ” উপস্থিত হইলেও তিনি স্থুখ, দুঃখ বা অজ্জানের প্রভাবে মঞ্চ, শীভিত 
বা আছ্ছন্ন হয়েন না। গরণত্রয়ের কণ্ত্ব অবগত হইয়া ন্দিনি আত্মাকে সর্বাদা কর্তা বলিয়া নিশ্চয় 
রন, এবং উহাদের আবির্ভাবে উদাসীন ও সমভাবে অবস্থিতি করেন । গুণাতীত পুরুষের 
এই লক্ষণ তার নিজন্গ, তিনি স্বয়ং ভিন্ন অন্যে জানিতে অক্ষম | 
গ্রকাশঞ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব। 
নছেষ্টি সম্প্রবভানি ন নিবুভানি কাজচতি ॥ 
১৪শ অধায়। ২১ শ্রোক। 
_শ্ীভগবান কহিলেন, হে পাগ্ডব । যিনি প্রকাশ, ও প্রবৃত্তি ও মোহ প্রভৃতি 
স্বতঃ উদ্দিত হইলেও কখনএও দ্বেষ করেন না, এবং জাহাদের নিনৃত্তিরও আকাজ্চা করেন না, 
শ্ছিনিউ গুণাতীত পুরুম | 


২৪৮ ভাঁরতের সাধনা [ ৩য় খণ্ড--ধর্থ সংখা 


(১৫ ) 
মানস প্রকৃতিতে মাছেনই কিন্তু প্ররুতি দ্বার সিদ্ধ হন না। যেমন, মন্ত্রীর অস্তিত্ব রাজ। , 
থাফিলেই সিদ্ধ হয়, তেমনি প্রকৃতির সা আম্মার স্থিতি হেতুই প্রমাণিত হয়। আত্মা প্রাণীমান্রের . 
দেহেই আছেন, আর 'াত্মার সত্বাতেই দেহ দেহধর্্ম করিতেছে । দেহের অধিষ্ঠান গ্রাণাপান বায় 
নছে,--এ বাযুস্থিত আত্মা । তোমাতে আমাতে আর সর্নত্র একই আত্মার প্রকাশ | সুর্ধ্যচন্ত্রাদির 
তেজ, পৃথিবীর শক্তি, ওষধির রস, প্রাণিদেহের প্রাণাপানাদি সমন্তই পরমাত্মার প্রকাশ। 
আত্মা গ্রতিদেহে বিদ্যমান থাকিয়াও স্বয়ং সর্ব এক গগ্ুরূপে স্থিত | সর্ববসংরক্ষিণী শির " 
মূলাধার তিনিই । -্াই ভগবান বলিতেছেন £- 
খহং বৈশ্বানরে। ভূত প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ। 
প্রাণাপানসমমু্ুঃ পচামান্নং চতুর্কিপমূ্‌ ॥ 
১৫ অধায়, ১5 শ্লোক । 
১৬.) 
এই প্রকারে যিমি গ্রক্কতি 9 পুরুষের সগন্দ বৃঝিয়াছেন, ভিনি কখনও প্ররুতির বাহিরে 
ধাইবার জন্য বার্থ চেষ্ট। করেন ন।, পরস্ব প্রকতিতে থাকিয়াই শ-ন্সরূপ অন্ঠভব করিতে পর হন । 
মি প্রকৃতিতে থাক। 'অনিবার্ধা হয় তবে কি নিষমান্গমারে চলিতে হইবে, তাহ। নিশ্চয় কর। 
কর্ব্য। এই বিষয়ে ভগবান বলিতেছেন থে মনযা-জদয়ে শাখা ৪ কাছা এই ছুই-এ চিরক!ল 
্বস্ব চলিতেছে । !ননি 'কামকে? শাপন করিঘ। 'শাক্সা কে ভাগ করেন, তার কখন “সিদ্ধি প্রাপি 
হয় না, তিনি "জীবনে “্ুগ' ৪ লাভ করিন্ছে পারেন না, এ।র 'পরাগৰি' ওত ভার কোন প্রকারেই 
সন্তর নতে | স্ুলদশী পুকধ “শা শবের গন পন্মনান্ষেপ পাকা মাজ বুঝেন, কিন্ত শঙ্মপশী শা 
অর্থে ধর্ম শান্থের অস্থিম গরভবস্ান পরমাস্মাকে গ্রহণ করেন । যে ষে প্রসঙ্গে মনক্তের কর্ঠব্য খুশি 
জাগ্রত হয, চষ্ট্রণশী তাহাতে পরমাত্মার ইচ্জামা্র দেখেন । এইরূপ কর্তবাধুশ্দি এক 
অন্তঃশান্ত্রৰপে প্রভা হম, আর বাহশাঙ্খ উহারই পরিণাম-কাপে বিকাশমান্র । আরস্ত ও 
বাহাশান্সে একই পরমাশ্ার অনাহত নাদ+-ধর্বনী ঠতেছে,_একটা কথারই ভয়ঃ তয়ঃ উচ্চারণ 
হইতেছে | “প্রমাত। ৭ প্রমেযতে একই চিজ্ঞনা প্রকটি৮-এই বেপাশ্থ সিদ্ধান্থের মন্ম-গৃহীতাই 
পর্বোন্ত বিশয় ধারণে সমথ। 
বঃ শাঙ্বিধিমুৎঞ্জায বনতে কাঁমচারতঃ | 
নস সিদ্ধিষবাপ্পোতি ন স্থখং ন পরাং গতিম্‌ ॥ 
১৬শ অধায়, ২৩ প্রোক | 
লাকি যাহা বুঝিতে পারে, মথব। যাহ। বুঝতে পারে না, সেই গুঢ়াথণ শিক্ষা দিবার ' 
জন্যই শান্ধ। বিধিনিষেধ বাকা ছ্বার। ও নানাবিধ উপদেশ দিয়া শান্ধ ম্গযের মঙ্গল বিপাঁন 
করিতেছেন । যে ব্যক্তি শাঙ্গবিধি উপেক্ষ। করিয়| সেচ্ছাচারী হুইয়] কম্ম অনুষ্ঠান করে, তাভার 
সিদ্দিলাভ ( অন্থঃকরণের শুদ্ধ) ইহলোকে সুখ, স্বর্গ ও মোক্ষবূপ উৎকুঈ গতিও লাভ হয় ন।। 
". ( ১৭ ) 
শপ্লনধা|দ।রক্ষ(কারী পুকুমের লাকা সর্নদ|ই আন্াদ্ধগকর, সভা, প্রিয় ও হিতকর | প্রাক 


মাঘ__১৩৩৭ ]. ." অষ্টাদশ শ্লোকীগীতা ২৪৯ 


বাকাই অবশ্ঠ এই ধর্চতুষ্টর সম্পন্ন হওয়া চাই; কোনও অঙ্গহানি হইলে বাজ্সয় তপন্। হইতে চ্যত 
হইতে হইবে। স্মরণ রাখিতে ইইবে, অন্ুদ্ধেগকর, সতা ও হিতকর বাক্য শ্রোতার অপ্রিক্ন হইলে 
উহা'নিক্ষল। অতএব বাকা অন্ুদ্ধেগকর, সত্য ও হিতকর হইলেও প্রির ন! হইলে চলিবে বা। 
কখন.কখন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই ধর্মচতুষ্টয়ের নন্যে বিরোধ উপস্থিত হয়; কিন্ত সর্বত্র 'এই 
চাঁরিভাবের সমঘৃয়্ করিবার ভাবনা রাখা আবশ্যক 
যেখানে ইহাদের সময় অসম্ভব হইয়| দাড়ায় সেখানে কর্তব্য কি? ইহার উত্তর 
নিয়োদ্ধত শ্লোকে “সত্য” শবকে মুখা করিয়। “প্রিয় ও হিত' শব্দকে গৌণ স্থানে রাখিয়াই দেওয়। 
হইবে । অন্ুদ্বেগকর, সত্য ও হিতকারী বাকা মধ্যে বিরোধ, বিরল; তথাপি বিরোধ উপস্থিত 
হইলে সত্যেরই প্র।ধান্য দিতে হইবে; কারণ সতাই পরিণামে অঙ্গদ্েগকর ও হিতকারী। যদিও 
ত্য ও হিতাপেক্ষ। প্রিপ্নবাদিতার মহত্ব গৌণ, তথাপি ইহ! অতি অবশ্ত মনে রাখিতে হইবে যে 
বাক্য প্রিয় ন| হইলেও উদ্বেগক র যেন না হয়। যিনি নিজকন্তবাভাঁবনা ম্বাধ্যায়ূপে পরিশীলন 
করেন নাই তিনি উন্ধপ বাচিক তপশ্ত। সম্পূর্ণরূপে অন্গান করিতে পারেন না। অতএব 
স্বাধায়ের অভাস আবগ্তক | ইহাই তপন্ত। | কারণ উহ। দ্বার। টম” ব। ন্বাথের নিরোধ হইয়া 
বায়। তাই ভগবান্‌ বলিতেছেন 2 
অন্দ্ধেগকরং ব|কাং সভ্যৎ প্রিন্হিতং চ মহ । 
্বাধ্যায়া ভাসনং টচব বাক্মরং তপ উচ্াাতে ॥ 
১৭ আপাাযু। ১ ম্লোক | শর. 
নাহার ও মনোবেদণ। ন। ভয় এন্ধপ পন্তারণ, আতার শি এ বোধ সুখকর ৪ কলাণ- 
গন্ক বাক্য-কথন 'এবং শাস্ত্রোক্ত শিষমানলারে বেদাপ্যযূন, এগুলি বাক্মর তিপশ্য]। 


(১৮ ) | 
মোক্ষ জান-লভ্য,ক্রিযা-লভা নক, থা মোক নুতন কিছু প্রাপি হয় না শ্ববধপের 
অনুসন্ধান হয় মাত্র । মআক্সার নব 'এভরূপ মে উহার জান হঞয়াঠ সন্ভব। উহাতে কোন 
প্রকারেরই ক্রির। সম্ভন নহে । ক্রিয়া প্রকৃতির-- ষ্টার শঙেও দৃশ্টা-ভমিতে প্রকট হয় । প্রিয়া হইতে 
জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, জ্ঞানের প্রকাশে ক্রিয়। এক নৃতন ও চমতকার রূপ ধারণ করে। 'এই হেতু 
ুমক্ষুগণ বেদাস্ত-বৃক্ষ-মূলে অমৃত সিঞ্চন করিয়। থাঁকেন, তাহাতেই পুষ্পপল্পবাদিও দিব্যবূপে প্র 
হইয়া উঠে। শাখা ও পত্রে যতই সিঞ্চন হউক, মূপ শুঙ্ক হইলে বৃক্ষকে জীবিত রাখিবার সমন্ত 
চেষ্টাই ব্যর্থ হইবে। 


অমুতরূপ জ্ঞ।ন নিগুণায্ক।+তমো গুণের অবস্থা নঙে 1 অকন্মণা হইয়। জব অবস্থান 

বেদান্তের অভীষ্ট নহে, পরন্ব কর্শাকে জ্ঞানের দ্বার প্রদীপ্ণ করাই উহার লক্ষা। ইহাই গাতার 

, “কন্মযোগ? বা 'কম্মপ্ন্যাসের? বিষয় । এই প্রকারে বিশি যোগী ও শিশ্গ্যাসের একতা অই্িভব 
করিয়াছেন, তিনিই নিয়ে পরমাত্মার ইচ্ছান্তরূপ ব্যবহার করিতে সমর্থ । অসংশয় ভাবে হদয়ঙ্গম 


করিতে হইবে,-ষে ভাবে বিশ্বপ্রুপঞ্চের ব্যবহারে পরমাত্ম। সম্পূর্ণ নির্বাপ-হার “অচ্যুত' রূপ 


২৫১ ভারতৈর সাধনা [ ৩য় খণ্ড-_-€র্থ সংখ্যা 


অভ্রষ্ট থাকে-_ প্রতি বা! মায়! দ্বারা তাহাতে দ্বৈতাপত্তি হয় না,-ঠিক সেইভাবে দেহ-ব্যবহারে 
আত্মা নিলিপ্ত-_-উহার পরমাত্ম-স্বরূপের কোন খগুন হয় না। 
| যেমন দেহ প্রকৃতির অংশ তন্্রপ আত্মা পরমাত্মার অংশ । এ স্থলে প্রশ্ন উঠিতেছে,_- 
“তবে” কি চৈতন্যের অংশাংশিভাব সম্ভব ?-_যেরূপ নিজ কল্পনা দ্বার আমি নিজ দেহকে প্রকৃতি 
সহ এক অথব! প্রকৃতি হইতে ভিন্ন বোধ করি, সেইরূপ আত্মাকে পরমাত্মার অংশবূপে কল্পনা 
করিয়া লওয়া হয়। বস্ততঃ যেমন প্রতিই দেহরূপ, এ ভাবে পরমাত্বা ও আত্মন্ূপ । “আমি” ও 
তুমি? যেরূপ পৃথক, আত্মা ও পরমাত্মা সেরূপ নহে, কারণ পরমাত্মা আমাদের উভয়ের মধ্যেই 
অন্নন্থ্যত। এই দৃশ্ঠবিষয়ের গ্ঠায় উহ! কোন বিষয় নহে, বিষয় মান্রের বিষয়তা-সাধক পরম তত্ব। 

“আত্মা” ও 'পিরমাআ্মা” অভিন্ন,_নান! আত্মা-রূপে বিলাপিত মাত্র । এই বস্তস্থিতির 
নিদিধ্যাসনে আত্মাতে পরমাত্মাভাব ক্ফুরিত হয়, আত্ম-অনাত্ম-পদার্থের অবিবেকজ মোহ নষ্ট হয়, 
স্বরূপের স্বৃতিলাভে প্ররুতিতে দ্বিতীয়তা বুদ্ধি দূর হয়। তখন ধারণা জন্মে যে স্বয়ং যাহা কিছু 
করি বলিয়া মনে হয় তৎ সমস্তই বস্ততঃ পরমত্মা-কৃত, “যেহেতু_করণ' প্রকৃতির ভাব আর প্ররুতি 
পরমাত্মা হইতে অভিন্ন । এই সমন্তই পরমাত্মর ক্ষরণ মাত্র ।  ইহারই নাম "অদ্বৈত-অনুভবঃ | 

এই অগ্গুভব কি প্রকারে উদয় হয়? শ্রীরুষ্ণরূপী পরমপ্তরু পরমাত্মার নিশ্মল আবির্তাব-- 
তাহার প্রসাদেই হইয়া থাকে । 

শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের সমগ্র উপদেশ শুনিয়া তাই অজ্ভীন বলিতেছেন 2-- 

নষ্ট মোহ: স্থতিল'। ত্বত্প্রসাদান্ময়াচ্যুত। 
স্থিতাহস্মি গতসন্দেহঃ করিস্তে বচনং তব ॥ 
১৮ম অধ্যায়, ৭৩ শোক । 

হে অচ্যুত! তোমার প্রসাদে আমার সমস্ত মোহ বিনষ্ট হইল, তোমার প্রসার্দে 
আমি আত্মজানবূপ স্বতি লাভ করিলাম, তোমার উপদেশে আমি স্থিরচিত্ত হইয়াছি, এবং আমার 
সমস্ত সংশয় তিরোহিত হইয়াছে । এখন আমি তোমারই আদেশমত কাধ্য করিব। 

--॥ € তৎসৎ ও ॥-- 


আলোচনা 


. [পিকার অন্তর্গত বিষয়ে প্রশ্ন, শঙ্ব। ব। বিচার সাদরে গৃহীত হইয়া! থাকে। পুস্তকাদির সমালোচন। ও ভ।রতীয় 
সাধনার সম্পর্কিত বিষয়ের প্্য।লোচনা সযত্বে কর! হয়। ভ।রতীয় সাধন।র স্বরূপ নির্ণয় ও জাতীয় জীবনের বিস্িন্ন ক্ষে৫এে 
তাহার প্রয়োগ-প্রণালী সর্বসাধারণের আলোচন1-সাপেক্ষ ] 


প্রতিবাদ পঞ্র ।- গত পৌষ সংখ্যা ভারতের সাধনার 'আলোচনায়' *শাস্ত্রপাঠে 
ভ্রমাশঙ্কা” পাঠ করিলাম । সমালোচ মহাশয়ের প্রশংসনীয় অন্ুসন্ধিংস! দেখিয়া চমত্কৃত না হইয় 
থাক। যায় না। শাস্ত্রের প্রকৃত মশ্ম উদ্বারকল্পে এখন আমাদের এইরূপ সত্যা্নসন্ধান চেষ্টাই আবশ্যক 
এবং দেশপূজ্য ম্নস্বীগণ যতই এইদিকে অন্ুরক্ত হইবেন ততই শাস্ের সনাতন-তত্ব পরিস্ফুট হইবে । 
শাস্ত্রের ভমপাঠ, মন্ার্থ বোধের অভাবে কদর্থ প্রচার, উদারত্বের অভাবে সঙ্ীর্ণ সাম্প্রদায়িক বিচার 
এবং তজ্জন্ত যাহা যাহা সাম্প্রদায়িক মতের বিরোধী তাহার অপলাপ এবং যাহা খষিবাক্যে ছিলন। 
এরূপ বাক্যাবলীর প্রক্ষেপ ইত্যাদি নান! দোষ শাস্ত্রে আসিয়া পড়িয়াছে। প্রাচীনকাো 
শান্ত্রোপদেশ মুখ-পরপ্পরায় প্রচলিত থাক|য় এইবূপ দোষের অবকাশ হইয়াছে এবং সত্যের অঙ্থরাগ 
কালে প্রায় লোপ পাওয়ায় যাহার যেটুকু দরকার তিনি ততটুকু প্রক্ষেপ করিয়া স্ব-মত প্রতিষ্ঠা 
করিতে চেই&। করিয়াছেন । 

আলোচনাটি পড়িয়া হঠাৎ উদ্দেন্ট অনুসরণ করিতে পারি নাই। ছুই তিন বার পাঠের 
পর ষোধ হইল যে ম্নস্বী লেখক মহোদয় কোন একটি সাময়িক বিষয় মনে রাখিয়। এই আলোচন৷ 
লাপবদ্ধ করিয়াছেন । এই ধারণা বলবৎ হইল যখন ১৮৯ পৃষ্ঠায় “তাহা হইলে সুশ্রত পুত্র 
পৌত্রাদি লাভের জন্য দ্বাদশবর্গাৎ পত্বীমাবহেৎ বিধান দিয়াছেন কোন কি আধুনিক আইন কর্তার 
খেয়াল বশে ?” এই কথাগুলি পাঠ করিলাম । “শাস্ত্রে ভ্রমাশঙ্কা" সম্পাদকের এই হেডিঘটি সমস্ত 
আলোচনাটিকে একটি স্থুরুচিপূর্ণ সতর্কতার আবরণে ঢাকিয়! দিয়াছে এবং তজ্জন্যই মূল প্রবন্ধ- 
লেখকের উদ্দেশ্যের সহিত আলোচনার যে ভাবলাঘবতা-জনক অসংলগ্রতা তাহ! উপলব্ধি করিতে 
দেয় না, বরং গ্রীতিরই উদয় করিয়। দেয়। 

শাস্্রগুলির একদেশ লইয়। সিদ্ধাস্ত করিতে গেলে ভ্রমাদি অনিবার্য হইয়া পড়ে । শান্্রমতে 
গর্তাষ্টমৈ উপনীত হইয়া! উত্তম কল্পে ২৪ বৎসর ও অধম কল্পে ১২ বৎসর ত্রঙ্ষচারী থাকিয়া তার পর 
গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে হয়। আমাদের আলোচ্য বিষয়ে আমরা ২৪ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত ব্রহ্মচারী 
লইয়া সংশ্লিষ্ট । তাহা হইলে ধরিয়! লওয়। যাইতে পারে যে আচাধ্যের আদেশ লইয়৷ ব্রহ্মচারী 
১৬ বৎসর ক্রঙ্গচর্ধ্য পালন করিয়। ২৪ বৎসর বয়সে দার পরিগ্রহণ করিবেন । সাধারণতঃ ১৪ কি ১৫ 
বৎমব বয়স হইতে পুরুষের রেতের উদ্ভব হইতে আরম্ভ হয়। স্থৃতরাং ব্রদ্মচারীকে রেত পুষ্ট হইবার 
জন্য অন্ততঃ ৮1১০ বৎসর সময় শাস্ত্রকার দিয়াছেন । কেন ন| ২৪ বৎসরে বিবাহ করার বিধি। অন্য 
দিকে দেখা. যায় স্ত্রীজাতির রজো! দর্শন সাধারণতঃ দ্বাদশ হইতে চতুর্দশ বৎসরের মধ্যে গীম্ম গ্রধান 
দেশে হইয়। থাকে । এই প্রথম রঙজস্বল| নারীকে প্রথম পুম্পিতা ৰা পুষ্পবতী বলা হয়। যদি 
গর্ভাধান দ্বাদশ হইতে পঞ্চদশ বা উনষোড়শ বর্ষের মধ্যে বিহিত হয় তাহ। হইলে নারীকে 
শোণিত পুষ্টির জন্ত বলিতে গেলে একটুও সময় দেওয়া হয় না। একের বেলা বাধাবাধি পুষ্টির 
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জন্য অন্ততঃ ৮ বতসর সময় দিব, অন্যের বেল। ফুল ফুটিলেই তার ফল চাহিব ইহা বিচার ও 
যুক্তিতে তিষ্ঠে না। পুরুষ ব! নারী এমন কি গাছ পালাতেও বীজ পুষ্টির জন্য সময় ভগবান 
দিয়াছেন। এখন এই ব্রহ্মচর্যাহীন কালেও একট হিতাহিত জ্ঞান থাকিলে আমরা ১৫১৬ বৎসর 
পর্যান্ত ধেরধ্য ধরিয়া থাকি এবং তাই ১৬১৭ বংসরের মধ্যে কনা! সন্থানের মাত। হয়েন। 
বাল। ব| কন্য! অর্থে যতদিন নারা অক্ষতনোনি থাকেন। রাছবল্পভ গ্রন্থে বাল অর্থে 
যোড়ষবর্ষীয়। নারী-বৃত্রকে বল! হইয়াছে । ছুতরাং সমালোচক মহাশয় যেমন ধরিয়াছেন বাল! হইলেই 
ঘে দবাদশবর্ণ হইতেই হইবে তাহ। নহে । আমর| দেখিতে পাই যে জীজাতি সচরাচর শীঘ্ব শীঘ্ব যৌবন 
চিহ্ন প্রাপ্ত হয় এবং পুরুষের যৌবন চিহ্ন পাইতে অপেক্ষাকৃত বিলঙ্গ হয়, সুতরাং পুরুষের রেত-পুষ্টি 
জন্য ৮ বসর এবং নারীর শোণিত পুষ্টি জন্ত অন্ততঃ ৪ বৎসর প্রদান করা অতিশয্প সমীচিন ব্যবস্থ। | 
কোনও বিশেষ মতলব সাধন জন্য চেষ্ট। 'এক এবং যুঞ্জি, সিদ্ধান্ত ও মঙ্গল চিন্তা দ্বার। পরিচালিত হওর। 
অন্য কথ! । মূত্তলব সিদ্ধির জন্য শাস্ব ঘাটিলে সেই পূর্বোক্ত সংকীর্ণত। দোষ আসি পড়িবেই | 
খষিরা মতলব-বাজী জানিতেন ন।। বিশ্বমঙ্গলই তাহাদের একমাত্র উদ্দেগ্ত ছিল । যে খশিগণ ১৪1২৭ 
বৎসরের আগে পুরুষের বিবাহ ব্যবস্থ। করেন ৮ সে ধধিগণ কখনই বলিতে পারেন ন। যে-_নারীক্প 
কলমের গাছে মুকুল আসিলেই ফল পাড়িয়। খাইবে। মাঠের ভ্মীতে কসলের বীব্দ দেবার আগে? 
সার দিয়ে অনেকদিন ম।টাট। পচাতে হয়, তবে ভাল ধান্য ব| শশ্ত হর । অগ্ঠথ| আগড। পূণ, সুটিকোও 
পোকাধর। প্রভৃতি অনেক প্রকার শশ্য লাভ করিয়। কেবল মনপ্তাপ ভোগ হয় মাতর। মোড় বদের 
পূর্ব্বে মানুষের আকার ধারণ করিয়। এখন অনেকে পুল্র উত্পাদন কাধ্যে রত. হয়েন ন|। 
বঙ্গদেশের প্ৰঠই যুক্তিতে টিকে-_মন্তপাঠ যুক্তিহীন সুতরাং উদ্দ ত বিষয়ে হানিকর। যে দেশের 
পাঠান্তর গ্রহণে আমর! আঠুত সে সকল দেশের সামভিক বিপ্রব অন্নঙগ।ন কর। সভাভিসন্িৎন্থুর 
প্রথম কর্তব্য। বিবাহ কখন হ্ওয়। উচিত সে বিচার খেয়ালে হয় না । আধ্যের বিবাহ-তন্ব 
বুঝিতে হইলে সেই ব্রশ্ষচধ্যটি আগে বুঝ| চাই, সেই মাপ কাটি দিয়। বিবাহবয়ল ন। মাপিলে 
আধ্যবিবাহ বুঝিবার চেষ্ট। পাগলামী মাত্র। কত রকম হৈ €চ চলিতেছে উহাও তাহার মধ্যে 
অন্তত্তম॥ হিন্দুর বিবাহতত্ব সভ্য জাতিগণ যদি চিনিতে পারিত তবে আজ পুরখ্থীভার 
অনেক লাঘব হইয়া যাইত। অনন্ত কহিনূর লাভ করিয়। মানব জাতি অক্ষয় ও অনন্ত ধনে সুখী 
হইয়! শান্তির ক্রোড়ে নিদ্র। যাইতে পারিত। নান। সভ্য জাতির উদ্ভব ও অচিরে বিনাশ 
ইতিহাসকে লিপিবদ্ধ করিতে হইত ন।। আর আর্ধ সভাত। খণ্ড খণ্ড হইয়াও এখন পৃর্থীতলে 
ঈাড়াইয়া আছে। তাহার কারণ:এই বিবাহতত্ব । 
পুরাণ ও ইতিহাসে এ সম্বন্ধে অনেক ইঙ্গিত আছে। ছু'একটি উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের শেষ 
করিব। রামচন্দ্র সীতাকে লাভ করিয়াই গর্তাধান করেন নাই | প্রমাণ রাবণ বধের পর বহু 
বর্ষাস্তে তবে সীতার অপত্যসস্তাবনা হয়। ফলে লবকুশ রামাপেক্ষ। বীর্যবান হয়েন । অজ্জুন 
নুভদ্রাকে হরণ করিয়াই গন্তাধান করেন নাই। অভিমন্ পিত| অঙ্ছুন অপেক্ষা অর্ধগুণ বেশী 
রথী হইয়াছিলেন। আবার অপ্রাপ্ূ বয়সের মধোই :অভিমন্থয এই মহাবীরত্ব প্রাপ্ত হয়েন। 
বিরাটকন্তা উত্তর! যুবতী হইলে তবে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও তরুণ অভিমন্তার সহিত বিবাহ. হয়। 
অভিমন্যর মত বীর্যাবান ক্ষত্রিয়েরও অপ্রাপ্ত বয়সের রেত-জাত-পরীর্গিৎ। তাই মাতৃগর্ভেই গত 
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হইয়। পড়েন-_“কুক্ষিত্থঃ স বিপদ্যতে” | মাত। উত্তর| যুবতী ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় বেচেও 
তিনি অকালে ত্রন্মশাপে অপমৃত্যু প্রাঞ্চ হয়েন--“জাতোবা ন চিরং জীবেৎ।” এরূপ অনেক ইঙ্গিত 
পুরাণে ও ইতিহাসে পাওয়া যায়। দেখিবার ইচ্ছাও প্রবৃত্তি থাকিলেই দেখ। যায় ।, 

সথশ্রতের একটি শ্লোকের পাঠাস্তর লইয়। লেখক মহাশয় যেরঠা প্রশংসনীয় পরিশ্রম 
করিয়াছেন তদ্ধপ শাস্ত্রের অন্যান্য স্থলেও অনেক পাঠান্থর আছে। ন্বর্গগত ৬কৃষ্ণগোপাল ভক্ত 
মহাশয় প্রায় ১৮ রকমের বাক্সিকী রানায়ণ*সংগ্রহ করেন । একটির পাঠ আর একটির সঙ্গে গিলে 
নাই। অবশেসে তিনি বোর এক সংঙ্গরণ অবপদন করিয়। রামায়ণ অনুবাদ করেন। গাতা ও 
চপ্ডীর পাঠ-ভেদের সীম! নাই । এই পাঠ ভেদ মহ| আখগ্গলের হেডু। ইহাই সাম্প্রদারিক প্ুরাশ।দি 

উদ্ভবের মূল । এতদিন আ-রীতি একেবারে ডুবে যেতো নাই কেননা, কেহই বেদটিকে 

গাতাতে ছাডিতে পারেন নাই । বেদতত্ব-দরন্দী পুরাণের প্রশ্িপ্ অংশ এ সংকীণ সাম্প্রদায়িকতা 
কাকে ফাকে দেখিতে পান। তাই সে ভ্রম পথগুলি এড়িয়ে চলেন । একট ভাশ্তকর পাগান্তর উদ্ধৃত 
করিতেছি_-মাছে "বোগঃ কম্মস্ত কৌশলৎ" এক উদ্ভট খোগী তা পাঠ করিলেন যোগ? কর্ম 
শ্বকৌশলত 1” কেননা তাহ| না করিলে তার শিপ বৃদ্ধি হয় শা। টাকাও আসে না, রা 
উৎ্নব প্রহর ন।! শাস্বের ভমাশঙ্ক।য় নথ সস্ভব বেদবিহিত আন পথ খুছিয়। চল। অেয়ঃ 
অলমতি বিস্তরেন 1--ভার্গব । 

আতবেচন ।--“ প্রবাসীর” গত ভাদ সংখায় প্রকাশিত শ্রীমৃক্ত পাল তুদাই রায়ের 
“আসামের কুকি জীতি" প্রবন্ধের প্রতোকট উক্তি আমি প্রাণের সহিত গ্রহণ করিয়াছি । চল্লিশ 
বৎসর পূর্বে চট্ট গ্রামের একজন হনস্বী সাধক বলিয়াছিলেন_-কুকির। হিন্দু, তাহাদের খৃষ্টানদের কবল 

ইতে উদ্ধার কর হিন্দুমমাজের একান্ত কর্তব্য । তদবপি নিষ্টবান্‌ হিন্দু সমাজের পক্ষ হইতে ত 

কিঃ কর। যাইতে পারে কিন তাভারও নানা উপায় চিন্ব। করিয়াছি । তাহাতে বিফল হ রে 
প্রা ২০শ বহসর পূর্ৰো রামকুষ্জ মিশনের কর্তাদের শরণাপন্ন হইয়াছিলাম। তাহাদের কাছে 
কোনরূপ উত্সাহ বা সহাম্ভূতি পাই নাই; পরন্ধ অন্যান্য কাধ্যে বাপুত খাকায় এতদসঙন্ধে নিজে 
কিছু করিতে ন পারিয়। ছুঃখিত হইতান। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে একট। আশঙ্ক।৪ জন্মিত-- 
আমাদের পরামর্শ কুকি প্রভৃতি পার্দতীয় লোকের! শুনিবেন কেন? ইত্বান্জ মিশনারীদের পশ্চাঙ্ে 
প্রবল গভার্ণমেন্ট রহিয়াছেন সুতরাং তাহার। উচ্চপদ, রান্দধীয্র সম্মান ও অথণগমনের প্রলোভন 
দ়| কুকিদের আক করিতেছেন; তেমন কিছুই ত আমাদের নাই । পরম্থ বাহির হইতে 
আঅনাচিত ভবে তেমন উপদেশ ও সাহাযধাদ।নের বিশেষ কল পাঞুয়। যায় বলিয়া আমার মনে ভয় 
নাই। নিঙছের প্রয়োজন বোধ না খাকিলে অবশ্ঠ সাগির। যাহ। দের তাহা শবজ্ঞাতই হয় এবং 
এক জাতির উদ্ভাবিত উপায়ে অন্য জাতির সংঙ্গার সাধনের চেষ্ঠা 9 শঙ্গলপ্রদ হয় নাযেমন লাল 
তুৰাই রায় স্পষ্টন্ধপে বলিয়ছেন; “মিশনারী আন্দোলন সকল প্রকারে আমাদিগকে ধ্বংসের গথে 
লইয়া চলিয়াছে ।” 

তিনি লিখিয়াছেন,-“আাদের মধ্যে ঘাহার। মিশনারী আন্দোলনে যোগ দেম্স নাই ব 
একবার যোগ দিয় সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছে ভাহাব| আজ দেশবাসীর ( হিন্দুসম।ছের ) নিকট হইতে 
সারবান কিছু চাহিতেছে।”__তীহাদের এই শুভ আাকাজ্ফাকেই আদি সর্বান্থঃকরণে অতিনন্দিত 


২৫৪ , . ভার্তের সাধনা [ ৩য় খণ্ড--৪র্থ সংখ্যা 


করিতেছি ॥। সনাতন আর্যাধর্মের আশ্রয়ে থাকিয়া আত্মরক্ষার ও আত্মোন্নতি সাধনের বাসনা 
যখন তাহাদের প্রাণে জাগিয়াছে, আমার দৃ$-বিশ্বাস, তাহাদের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই স্থসিদ্ধ হইবে |. 
তাহারা বিশ্তদ্ধ আচারপ্রথার উন্মালন চাহিতেছেন না, বিরাট সনাতন বর্ণাশ্রমধন্মাবলম্বী হিম্দুসমাজের 
সহিত তাহদের সন্বন্ধ'অচ্ছেছ্য রাঙ্মাই তীহাদের কামন]। কুকি জাতির ধ্বংস সম্বন্ধে তিনি যাহা 
লিখিয়াছেন তাহা হইতে অতি সংক্ষেপে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিতেছি :-- 

“কুকিরা কখনো! আপনাদ্দিগকে কুকি বলিত না। কুকি বলিয়া! কোন শব্দ তাহাদের 
ভাষাতে নাই। বাঙ্গালীর! কখন কি ভাবে বল! যায় না উহাদিগকে এ নামে ডাকিতে আরম 
করেন।***কুকি, লুসাই ও মণিপুরী একই জাতি ।-*.কুকিরা বলিষ্ঠ কষ্টসহিষ্ণ যুদ্ধপ্রিয় ও স্বাধীনতা - 
প্রিয় জাতি ।-.'যর্দিও খৃষ্টান মিশনারিগণ অস্বীকার করেন-_-তবুও আমরা কুকি সমাজকে বিরাট 
হিন্দুজাতিরই একটি অংশ মনে করি। সরকারী গণনায় কুকিদিগকে হিন্দু লেখা হয় না। 
পার্ববত্যধম্মী, বলিয়৷ লেখ! হয়। বহু দেবতার পুজা শ্রাদ্ধাদি ও পিতৃদেবতার পুজা কুকিদের 
মধ্যে প্রচলিত আছে । ..আমর| শিব কালী গঙ্গা রাম ও লক্ষ্মীর পূজ। করি। হিম্দুসমাজের যে 
কোনও নিয়স্তরের ধন্মবিশ্বাস ও আচরণের সঙ্গে আমাদের বিশেষ পার্থকা নাই । 

'গৃহবিবাঁদে ও যুদ্ধবিগ্রহে দুর্বল পার্বত্যজাতি ইংরাজদের বশ্যতা স্বীকার করিল |... 
সেই সময়ে মিশনারীর! গিয়া প্রচার করিলেন,_্রব যীশুকে বিশ্বাস কর-_ তোমরা পরিত্রাণ 
পাইবে। যীশ্ড আমাদিগকে তোমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন। তোমরা পশু, তোমরা অসভ্য, মুখ" 
বর্বর, ভূত । তোমরা কিছু জান না, তোমরা! খুষ্টধশ্ম গ্রহণ কর! ইংরাজ খৃষ্টান, তাই দেখ কত ব্ড়। 
যীশু আমাকে কেমন সুন্দর জুতা দিয়াছেন, ট্রপি দিয়াছেন, কোট দিয়াছেন, সিগারেট দিয়াছেন । 

* কামাদের কথ। শুনিলে তোমরাও এইরূপ পাইবে ।"-"মিশনারীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ আমরা 
স্বর্গের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি। আমাদের শতকরা নব্বই জনের উপর আজ খৃষ্টান । ..কুকির। 

' পুর্ববে কখনো চুরি করিত না ।”.*আর আজ যিনি খুষ্টকে বিশ্বাস করেন,_তিনি চুরি করুন, নান! 
অসৎ কাজ করুন, তাহাতে কোন আপত্তি নাই, তার জন্য যে থৃষ্টই দায়ী ।..-কুকীদের সত্যবাঁদিতা, 
সরলতা, সাধুতা, বিশ্বাসপরায়ণতা আতিথেয়তা প্রসিদ্ধ। কিন্ত এখন সভ্য হইয়া সত্যবাদী 
হইলে বাবসায়ই যে বন্ধ হইয়া যায়। সরলতা, সাধুত। ও বিশ্বাস্পরায়ণতার কথা বলিবার দরকার 
নাই। এসব তবোকামী। নিজের আত্মীয় কুটুঙ্গও সব সময়ে গৃহে স্থান পান না, এই ত গেল 
আতেথিয়তা। সভ্যতা লাভ করিতে গিয়া! আমাদের যাহা কিছু ছিল সবই হারাইলাম।***যে 
আমাদের পর্ধস্ব হরণ করিতেছে তাহারই হাতে আত্মসমর্পণ করিতেছি । যে আমাকে, আমার 
পূর্ববপুরুষকে, আমার দেশকে শতমুখে নিন্দা করিতেছে- আমরা! তাহারই সঙ্গে সহস্রমুখে আমাদের 
বাপাস্ত করিতেছি ও মাথায় কুঠার মারিতেছি। এইভাবেই ধ্বংসের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়া 
আমরা সভ্যতা পাইতেছি-_অন্ধকাঁর হইতে আলোকে যাইত্েছি |” 

পাঠকগণ! উক্ত প্রবন্ধে শুধু কুকিজাতির ধ্বংসের চিত্র নহে, সমগ্র হিন্দু জাতিরই 
ধ্বংসের মূল সুত্র ম্পষ্টরূর্পে দেখিতে পাইবেন। প্রত্যেক নেতৃস্থানীয় নিষ্ঠাবন হিন্দুর এই প্রবন্ধাট 
আমূল পাঁঠ করা এবং যথোচিত কর্তব্য সাধনার্থ অবিলম্ে অগ্রসর হওয়া একাস্ত কর্তব্য । 

কৃকিদের করুণ প্রার্থনা “আমরা পতিত; নিরাশ্রয়। 'বিরাট হিন্দুসমাজের ঘারে 


মাঘ--১৩৩৭ ] | অীলোঁচনাঁ রঃ ২৫৫ 


আমর! ভিক্ষাপ্রার্থী, কুপাপ্রার্থী। আমর পতিত, , অক্ষম, বা"যাই হই, আমরা হিন্দুই। সমগ্র 
জাতির এককৌণে আমরাও কি. একটু স্থান পাইব না? আমরা কি এতটুকু সহাহ্থভূতি হইতে 
বঞ্চিত হইব?” | 

দীর্ঘ কালাবধি নৈর্িক বর্ণামধন্থী নেছুগণের গত নানারপে মিলিত হইবাঁর স্থযোগে 
তাহাদের আস্তরিক অভিপ্রায় যতদূর অবগত হইয়াছি তাহাতে, বলিতে পারি,_কুকিদের এই 
প্রার্থনা কখনে। প্রত্যাখ্যাত হইৰে না। বিরাট হিন্দুসমাজে তাহাদের স্থান আছেই, হিন্দু : 
জনসাধারণের আস্তরিক সহানুভূতি হইতে তীহারা কখনে। বঞ্চিত হইবে না। এখন কর্তব্য, উপায় 
নিদ্ধারণ ;- একদিক্‌ হইতে শ্রীযুক্ত লাল তুদাই রায় প্রমুখ কুকিদের নেতৃগণ, অন্যদিক হইতে,বঙ্গীয় 
ব্রাঙ্মণসমাজের পজ্যপাঁদ অধিনায়ক ও অন্যান্য ধশ্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ একত্রিত হইয়া এতৎসম্বদ্ধে 
আলোচনা করুন, ইহাই আমার বিনীত প্রার্থন! ৷ 

এত সম্বন্ধে পণ্ডিতশিরোমণি শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব মহোদয় যে অভিমত দিয়াছেন" ' 
তাহা এই-_ 

“আমার সিদ্ধান্ত আমি অস্ঙ্কোচে জানাইতেছি। এ জাতি হিন্দু এজাতি বন্য বা 
পাহাত্িয়' ইত্যাদি বিভাগ শ্বেতাঙ্গ প্রহ্থুদের কল্পিত। এ জাতীয় বিভাগ ও উচ্চতা নীচতা 
জ্ঞাপনের জন্যই দেশে আগুন জলিয়াছে। ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন দ্বিজাতি বর্ণ, অন্ুলোম 
দ্বিজাতিগণ এই তিনেরই অন্তর্গত। উপনয়নহীন জাতিমাত্রই শৃদ্র; তাহাদ্রিগের দুইটি €ণী, 
্যায়বর্তী বা সং এবং তদিতর। তদিতর শ্রেণীর অবান্তরভেদ বহু আছে। * সংশূক্রের 
অবান্তরভেদ থাকিলেও তাহা অল্প। যাহার! শ্বেতাঙ্গগণের মতে বন্য ব। 'পাহণড়িয়” তাহারাপ্ব .. 
শূদ্র। তবে সং শূত্র নহে। যে সকল আরণ্য শৃত্র ধাশ্মিক হইতে ইচ্ছুক তাহার তাণ্বিক শক্তিমন্্ 
গ্রহণ করিয়। ধন্মীচরণ করিতে পারে । যদি জীবহিংসাবিরত কোন জাতি থাকে ,তাহারা বৈষ্ণব : 
হইতেও পারে। কিন্তু বৈষ্ণবাচার বড় কঠিন। বিশেষতঃ বীরত্ব বৈষ্ণবান্ের বিরোধী । নামে 
বৈষ্ণব হওয়া কাজে. হিংসারত এমন কপটভাব আমার অনুমোদিত নহে। শাক্তধশ্মে সর্বসাধারণ 
খুব নীচ হইতে খুব উচ্চ পধ্যন্ত' সকলেরই এক একটা! স্থান আছে। ভারতীয় মাত্রেই জন্মতঃ হিন্ছু। 
মুসলমান খষ্টান বা অন্য কোন নবধন্ম গ্রহণ করিলেই তাহার। অহিন্দু হয়। ইহাই আমার সংক্ষিপ্ত 
অভিমত ।”-_-্ত্রীকা লীশঙ্কর চক্রবর্তা । 


মাস-পঞ্জি_মাঘ, ১৩৩৭ 


ভারত সরকারের ব্যবস্থা পরিষদের নৃতন অধিবেশন হইতেছে, তাহাতে ইউনাইটেছু 
অপজিসন পার্টি”নামে একটা নৃত্তন দল গঠন হইল-্রঙ্গদেশের আরাওরাদ্দী জেলাতে বিদ্রোহ 
চলিতেছে, তাহাতে সরকারের সামরিক শক্তি প্রযুক্ত--ইটালীর মধ্য দিয় ভারতবর্ষ পর্যাস্ত এক নৃতন 
বিমান-পথখুলিবার কথা--রাউণ্ড টেবিল বৈঠকে মুসলমান 'সভ্যগণের পরিত্যাগের সম্ভাবনার ভয় 
কর] যাইতেছে-স্থার্ণাতে নুতন বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে-সার ইব্রাহিষ রহিমুতুল্ল। ব্যবস্থা-পরিষদের 


২৫৬ ভারতের সাধন৷ [৩য় খণ্ড--ধর্থ সংখ্যা 


সভাঁগতি নির্দচিত গভলেন নে ৬।ব সন্ন-জাতি শম্মিলনে িটিশ গ্রতানপি মি হেগুাবস' 
দোব ববিস। বগিতহেচছন। ৫1 আছিল সপ্বগাব নিমিশ সমগ্র ইউবোপেব সম্মিলিত চেষ্ট] এব? 
আবগক--বেচেবিঘ| শিবামা আলো৬-পন়্ ডাঃ পল বেধোবার দ্বিতাষ বাব কাঞ্চণঝচখ। থাঁথাপ 
আখেজন ববিতেছেন-সদ্দল্াতি সপেব এবজন প্রধান বনম্মী সাব আথাব সলটাব দ্ধ টানে 
শ্বাইতেছেন-গোপ টেবিগণ বৈঠকেব অবসাঁনে প্রধান মন্ত্রী বিজ্ঞপ্তি কবিয়াছেন, তাহাতে বাজ+নতিক 
মিনোবৃত্তিব পবিবন্তন লক্ষিত হঘ--ধিলাতেখ পাণেমেন্ট ভাব নৃতন অধিবেশন হইীতেছে-লিবাবেল 
[লের এক ভোছে এ্রযুক্ত গ্রীনিব।স শাস্ত্রী একটা উদ্ণীপন। পূর্ণ বন্পুত। কবিধাছেন--ভাবত গভণ- 
(মেট আর কংগ্রেস ওযাকি” কমিটিকে বেখ।উনী মনে কবিতেছেন ন।-মাদ্রীজি সভ্য প্রযুক্ত 
প্রীম্খন চেটা ব্যবস্থাপক সভার ডেপুটা সভাপতি হউখেন-আ।ব বাজেন্দনাথ মুখোপাধ্যাষ এ 
বত্সবের জনা ইম্পিবিয়ল ব্যঞ্চ অব ইপ্ডিযাৰব একজন গভশব নিধু্ হইলেন--এলাহাব।দে 

ংগ্রেস-ওযার্কিং-কমিটিব বৈঠক ভহবাব আযোজন হ্ইতেছে-মহাম্সাখকে জাববেদ। জেল 
হইতে মুক্তি দেওয। হইপল-সাব আর্থব সলটাথ বলিকাত। বিশ্ববিদ্ভাণযে জাতিসজ্ঘেব 
(উপযোগীত। সম্বন্ধে একটি বন্তৃত। কবিম |ছেন-ত্রাজিলেব অন্তবিদ্রোহীদলকে জাবমেনী একটি 
খুদ্ধ জাহাজ বিঞর কনিযাছে_-ভাবতেপ সন্বত্র “াধীনও। দিবস” উৎসব সমাহিত হইঘাছে, এ দিন 
কলিকাতার মেষব স্বভ।ষচন্দ্র বধ গ্রেপ্তাৰ হইপেন-বিভাব বাগুসবাইতে দশহাজাব লোকের 
উপব পুলিশ গুলি চীলাইতে বাপ। হয-শযুক্ত সুভাষচন্দ্র বর সুখ মস কালাদপ্ডাঞ্জ। 


"হইল-মহাম্ম। গাঞ্জা বোন্বাত ঠহতে শলাহাবাপ ব্িন। হইনেননগামের  যুববাজ 
পুরাছত্র কলিক।তাতে আগমন ববিবাছেন -ভাপত সববাৰ রব ক্ন্থা [হন যে গত ১৯৩০ 
নে পুলিনের সহাধহাব ১০ বাব সামপিক বিভাগের সাহাধ্য লইতে হইখাছিল-এরদ্দধদেশে বিফোহ 


নিঝরণার্থে ভাইসবঘু একটি অঠিন্যাপ জাপী ববিধাছেন দি তারে ংগ্রেস তিনাট সন্তেব 
পহ্কল্প করিস্ুছেন--(১) বাছনৈতিৰ বন্ধাদিগেব বিন। এলে মুক্তি, (১) শান্তিপুণ পিবেটিখ 
(5) লবণ আইন অমান্য-পটি5  মভিলাণ নেহেক পীচটিতবিপাতে মিঃ উইনষ্টন 
5ধচ্চহিল মঞ্চেষ্টাৰ সহবে একটা তাঁর ব$৩।ধ জানাভষাছেন থে ভাবতবাসীব খাচ্ছে কোনও 
এ নমুত। শ্বীবাখ চপিবে না, ভাবতকে বাচাহবাব (/) দন্ত (6০ ০৮৮০ 10017) একট। 
“বিরাট আয়োজন করিত হইবে_বিশাতে ডেইলী হেবন্ড পতিক। মহাম্ম। গান্ধী নিকট হইতে 
'এক তাব পাইরাছেন বে প্রধান মথাবৰ বোধণ| ভাবতেব দাবীব পক্ষে নিতান্থ অপধ্যাপ্ৰ 
'»রাইটীর্প বিল্ডিং হত্যাব্যাপাবেখ আসামী দীনেশচন্র গুপেব প্রাথ দণ্ডেব আদেশ হউন সাব 
“ছুরি সিং গৌবেব প্রপ্তাবিত বিবাহ মানের বিল এসেম্রী সভাতে অগ্রাগ্ত হইদাছে 
মিঃ জিন। আব ভাবতে লা আ।সিএ। বত মব্স্থান কলদিবেন আাভমলপ্ড ৪ নিউজীগণ্ডে ভীগণ 
স্কমিকম্প ইহথ। গি৭1০5- পণনেোতে 2াবিত মাতপালের মতা হইন বাব ৫তগবাহাবণ সপ্ত নাকি 

বল ৩ » ৮ পবাশ অঙ্গার উদ্চিন শতিবিত বিচ মণ)বান সন্দেশ আনিষাচ্েন, মহ। মা বলেন 
তাহাতে শা সন্তাবন। আডেব্শন বারতা পপিমগেক শন বাডা খোগ। হউযাহেল 
এপাহাধাশে সববার ৪ *পগ্রেম পঙ্ষে মিশনের চেগু। হহতেছে | াণ্ডিতে ৬শান্টিঘাববা পুন, 
শবণ সগ্রহ আবন্ত কবিণ।ছে) পুলিশ নপ্তক্ষেপ করিতেছে নাশামাধাজে পিকেটি” চলিতেছে -বম্ম। 
গঙণমেন্ট “জেনাবেণ কীশাশ অব বন্মা এসোসিখেসনকে বেবাইনী বোষণা কবিয়াছেন ব্যবস্থা 
পরিষদে তাতাল শতবার হহঘা-খাধাছে সাব আথাব সল্টাব প্রকাশ কবিয়াছেন যে অচিবে 
ভাবতেব পক্ষ জাতি নতেঘৰ মং।খতা আবশ্যব হইনে-শ্রযুক্ত ভি, জে, পেটেল ইউবোপ যাত্ত। 
করিলেন।। 





নিবেদন 







গ্াক মহাশযদিগেব অনেকে এ প্ধাগ্ত হিতীয় বঙষেব ছেদ চাদাটি। পা 


তিঃ পিঃ ছাকে পথিক ,প্রবণেব অস্থবিধ। এ বাযবাঞ্চল। আমাদের বা গ্রাহক 


কবাতে ন। হ্য, হত আমার আগ্কবিক হচ্ছ এজন নিবেদন সকলেই 


"* মূলা (সক 81৮০) সহ মণিশড।ব আগে গাঠ়াহম দিয়! অভগুভীন 
্ নে ৮।প, / বিশ ভ১/4 । রা 
2 পিল এ [ছি সনম কিছু শুক 
» ৯ 


5খত5 বলিন আমল উদিত হঠতাছি সঙ পাঠক গণের অনেকে হী ১ 
ধ 


পাশ পাবি জেন নান প্কান হাতত শিক ব প্কাণিজ কামনা কপিখ আপ পর্ণ ও 


৬০৪ 
“টা পবন সংখা পারনি আগা 115 





রঃ 
গু 


নাল এছ টিক কি হল ৮52 


ন'ন। বাপ বিপ্ সখদ নিতাক পবে।জন স্মাছে বলিঘাই পন্ধিক। খানি এ 


পাব 
এজন সংগা পিক প্রবিত হইতেছে, চৈজ £ 


কাপে পবিচালন কবিতে ঠউবে, 
পায় প্রস্থত, শীঘ্ঘ "প্রাণপণ হইবে গাশাববি টৈশাখ সংখ।। ভভতে নিদ্ধারিত ছা 
2৮ 


মৃসে। পারবা গ্রুপাশি ত ইহ এবি তবি। 


প1গাধাক্। 


লিপ স্পাল্পীা শি পি পপি শপ পাপে পাটি পাসসপির পপ আপা স্পশ 
পা আপা ক পা স্পি স্সগাদশিল শা পতি পাশিন্পী সি সিকি আপ এ শা তপন ২ টিপ পতি পস্সি পিস পাপী স্পিল সস আপ পা শী স্পেস ৯ পাপ ৯ পপ ৯ সপ উর ও সি ০ ১ বিগ ৮৯০ পিসি | ৩ পা্পস্টিি্পন্জারী কাপ্্প্যস্্কান্তরিলি আহি 


চট জা ৬. ০৯ 11 ।(), 


সস 


 ৮09লিচনি 





2 ৯ ৫৯ একট রসি না ৪৯ বিট পর + কনক ৩হ ৫৮০ ৯৫৩৫৮ এপ 


3 +€ ভারতের সাধনা& 


১৫৮ ৩০৪১৫, ০ ৪০ ৩০ ৪০২৩৫. ৩৪ ৫.৮ ২.০ ২:৯৫.৮ ৩৫.১ ২৩ ৪৮৩১৪. 96৮ ৩ উহ 


অবভ্্যঙ্গন্স গু ন্নিঃশ্রেম্র্ 


পাস পাস্পথা িপাস্পিপিসপিপীসি পিস পা ০০ সপ পানি 
প্‌ স্পািপাসিদিলীসি ৬ 4 শাসিত 
স্পা শাশাস্সিল পপ তি শ্পাপ্পি তল পাপা পিপি এ ৮৯৮০ সত পন তি সত পা তা ৯৮ াস্িপাস্ি স্পিপাস্পি ৩ কম লম্্াপী পা শাস্পিরাশিশী শলাঁ ওী 


দ্বিতীয় বর্ষ ] | ফান্ন_-১৩৩৭, [পঞ্চম সংখ্যা 





সাধনারপথে 


মানব-সাধন। ব! হিউম্যান ক্যালচারের স্বরূপ কি--ইহ! লইয়া লোকের মধ্যে মতভেদ না 


আছে এমন নয়। আমরা অবশ্যই সাধনা ও ক্যালচার (০016019 ) শব্দ সম অর্থে ব্যবহার 


করিতেছি; কিন্তু ইহা অতি ব্যাপক অর্থে, খণ্ড বা ব্যষ্টি ভাবে তাহ হয় 


গত ও সাধন। 
| না। আজ এ দেশের শিক্ষিতগণ অনেক কথা ও ভাবই ইংরাজীর ভিতর 


. দিয় ধরিতে চাহেন ; আর বর্তমান পাশ্চাত্য চিস্তাধারা ও ইংরাজী ভাষাতে ০9100 কথাটি এক 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। এ জন্য এ দেশীয় প্রাদেশিক ভাষা সমূহে ইহার অঙন্বাদে 


নানা কষ্ট-কল্পনার উদ্রেক করিয়াছে--বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাতে “কৃষ্টি ব৷ “সংস্কৃতি” প্রভৃতি শবের 
বিশেষ প্রয়োগ দেখ দিয়াছে । ইংরাজী সাহিত্যে এ কথাটির ব্যবহার সর্বপ্রথম মনীষী বেকনের 
লেখাতে দেখিতে পাওয়া যায় ; কথাটির মূল উৎপত্তি ল্যাটিন ধাতু ০%1/%7% হইতে । তাহার অর্থ 
6০ 0111, 69 00161%%69- -কর্ষণ বা চাষ করা । এই মৌলিক অর্থে আমরা ০816৪1৪ শবে চাষের 
কাধ্য, চাষের অবস্থা এবং চাঁষের উৎপন্ন দ্রব্য বা ফসল এই ছুইদিকই বুঝিতে পারি | এক্ষণে ভূমির 
চাষ হইতে বুদ্ধির চাষে অর্থাৎ মন্তষ্যের মনোবৃত্তির কর্ষণ বা উৎকর্ষ সাধন অরে কথাটাকে 
ভাবাস্তরিত করিলে উহাদ্বীরা সাধারণতঃ মাঁনবধন্মের কোনও উচ্চ প্রকর্ষকে- এজন্য যে চেষ্টা ও 
তাহার স্কুল এই উভয়কে-_বুঝাইতে পারে । 

কোন্ও রূপ উৎকর্ষ অর্জনের চেষ্টা মানব জাতির স্বাভাবিক প্রেরণা--দৈহিক খাগ্গের 
আবশ্কতার প্রেরণায় ষেমন মহুষ্যকে ভূমির করণে নিয়োজিত করিয়াছে, আন্তরিক আরও কোন 


২৫৮ ভারতের সাধন! [ ২য় খণ্ড--৫ম সংখা 


গুরুতর ও গুহা প্রয়োজনের বশে মাম আত্মা বা মনের উন্নতিতে ব্রতী রহিয়াছে। এই উৎকর্ম 
লাভের যে চেষ্ট। তাহাই মানুষের সাধনা । এবং তাহার ফল (& উৎকর্ষ লাভে) সিদ্ধি। এই সিদ্ধির 
নিমিত্ত মানগসের শিক্ষার প্রয়োজন হয়, শিক্ষাগ্তণে যে ফল লাভ হয় তাহাই তাহার সংস্কৃতি বা প্রকরণ, 
আর তাহাতে জ।তীয় চরিত্রে যে আচার ব্যবহার, নীতি, ধর্ম, সাহিত্য, কল! ইত্যাদি বসিয়। যায়, 
তাহ। তার সভ্যতা । এই ভাবে দেখ যাঁয় “লোকের সাধনা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা পরস্পর 
ঘনিষ্ঠভাবে সম্পকিত। মানবের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত চরিত্রে বাহ! কিছু শ্রেষ্ট তাহা প্রাপ্তির যে 
চেষ্টা তাহাই-_সাধনা, উহার উপায়-_শিক্ষা, তাহাতে সাক্ষাৎ কৃতার্থতা-_সংস্কৃতি ও পরোক্ষ ফল-- 
সভ্যতা । সাধন। বীজ, শিক্ষ! উহার পুষ্টি সাধন, সংস্কৃতি পরিপূর্ণ বুক্ষ ও সভ্যতা উহার ফল 
ফুলাদি স্থশোভন উত্পন্ন দ্রব্য সকল। পূর্ণমানবীয়তার ইহার! বিভিন্ন অঙ্গ__-এমন ঘনিষ্টভাবে 
লম্পকিত যে একটিকে ছাড়িয়া অপরটি বৃদ্ধি পায় না এবং কোনও একটির কিছুমাত্র লাঘব ঘটিলে, 
অপরগুলিরও হানি হয়। এন্প ঘনিষ্ঠ সন্বদ্ধ আছে বলিয়াই ইহাদের মধ্যে পার্থক্যবোধ রাখা 
কঠিন, সময় সময় এক অপরের বাচ্য হয়__সাধন1, সভাতা, সস্কৃতি, শিক্ষা একে অপরের 
পরিভাষ। রূপে ব্যবহৃত হয়।” * তাহ! হইলে ইতরাঁজী ০1৮:০ শব্দে মূলতঃ যেমন কষি ও কৃষির 
ফল--উতকধ লাভের চেষ্ট। ও উৎকর্ম লাভ উভয়ই বুঝায়, সাধনা বলিতেও ব্যাপক অর্থে তেমনই 
প্রকর্ষ লাভের চেষ্টা ও উপায় এবং প্রকর্ষ লাভ ব। তাহা ফল উভয়কে বুঝাইতে পারে । 

মৌলিক অর্থ যাহাই থানুক খণ্ড অর্থে ইহাঁদের বিভিন্ন ব্যবহার আছে- পাশ্চাত্য জগতের 
পণ্ডিতগণ একালে “০1০০, অর্থে কিরূপ বিভিন্ন ভাব বুঝিয়াছেন তাহা৷ মহামতি বেকন্‌ হইতে 
আরম্ভ করিয়া আধুনিক ইউরোপীয় প্রধান প্রধান চিন্তাশীল মনীধিগণের অভিমত হইতে বুঝিতে 
পারা যায়।--* 

“বেকন্‌ 910৫9 অর্থে বুঝিতেন জ্ঞানালোক ব। তাহার সময়ের পূর্ববর্তী $০০010707) বা 
যাঁজক-সম্প্রদায়্ কর্তৃক প্রচারিত কু-সংক্কারের জঞ্জাল বা প্রাচীন ভাবধারা হইতে মুক্ত জ্ঞান।' 
ফরাসী-চিন্তা-ধীর ভল্টেরার্‌ ও মলেন্‌ মনে করিতেন জ্ঞান ব চিন্ত। লোকের সাধন বা সিদ্ধির 
(০816816এর ) বড় অঙ্গ নহে; কম্মই উহার অবয়ব । এজন্য চিন্ত। বজ্জন করিয়া লোকের কেবল 
কশ্ম করিয়া যাওয়া উচিত; তাহাতেই তাহার সিদ্ধি লাভ। 

জ্যারুম্যান্‌ মনম্বী গেটের মতে মন্গ্য-জীবনের বহির্ভাগ ও অন্তভীগের মধ্যে মিল বা 
লাম্ঞুশ্ত স্থাপন করিয়া যে শক্তি লাভ করা যাইতে পারে, অথব| তাহাতে যে উৎকর্ষ লাভ করা যায়, 
তাহাই ০91৮07০, তভূগ্ু-প্রমুখ আধুনিক মনস্তাত্বিকগণ লোকের জ্ঞান- 
মূলক ও কর্ম্ম-মুলক উৎ্কষের ভেদাভেদ মানেন না; তাহাদিগের মতেও 
অস্তজ্জগত এবং বহিজ্জগত-_বিচার শক্তি ও কর্-গ্রবণতা_-এই উভয়ের মধ্যে একা স্থাপন ফ্রাই 
চরম উত্ধকর্ষ বা কল্চার ( ০91979 ) লাত। 

_ মনীষী ক্যাণ্টেয় মতে বিচার শক্কির সম্যক্‌ উৎকর্ষ লাভই “কল্ঠার'- এর প্রধান অঙ্গ ; এবং 
তাহার পরিণতি দর্শন-তত্ব। 


পাশ্চাত্য মনীষিদ্দিগেষ মত 


* ভীরতের সাধন! প্রথম থওড প্রথম সংখা ৯ পৃষ্ঠ । 


৬. পপ পপ পাপা পাশা 


কান্তদ_১৩৩৭ 1 সাধনার পথে রে 


“কিন্তু বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্য লোকদিগের মনোবৃত্তিতে অন্তজ্জগতের স্থান অতি তুচ্ছ; 
ইহারা বহিজ্জগতের জ্বানসস্ভার লাভ করাকেই “কলচার+ বলিতে চাহেন-_ লোকের জানশক্তি ও 
জ্ঞানলাভে কৌতৃহলই ৫16০:৪এর মূল । এই হিসাবে কোনও বিশিষ্ট জাতি ঝ৷ ব্যক্তি আপন 
অনাধারণ প্রতিভা দ্বার কি কাজ করিলেন বা কি আদর্শ সংস্থাপিত করিলেন, তাহার পরিচয় লাভ 
করাও “কল্চার' । মোটের উপর ইহারা বর্তমান যুগের জ্ঞানাদর্শের অনুযায়ী যে শিক্ষিতজীবন 
তাহাকেই “কল্চার' বলেন। এই দৃষ্টিতে বর্তমান পাশ্চাত্য লোকদিগের কল্চার হইল প্রাচীন 
ধর্ম-যাজক-প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়।--বেকনের সময় হইতে এ পর্যান্ত-_ইউরোপীয় লোকের! 
যে জ্ঞান লাভ করিয়। আসিতেছেন, তাহাই । উহাদের মতে ইউরোপের বর্তমান যুগের চিন্তাধারায় 
এই “কল্চারের' তিনটি ক্রমবিকাশের স্তর দেখ| গিয়াছে-(৯) প্রথম জ্ঞানালোকের যুগ 
(1000121069101106176, ১৬২৫--১৭৮৯) 7 (২) মধ্যে এক ভাববা আদর্শবাদের যুগ ( চ১০17800201811, 
১৭৮৯-১৮৫৭ 1) এবং শেষ (৩) বর্তমান এই বাস্তব-বাদের মুগ (1১০০1197), ১৮৫৭ হইতে আজ 
পধ্যন্ত )। * 
সোধন। বলিতে আজ এ দেশেও সকলে একই ভাব বুঝেন না। একদিকে যেমন ইহাকে 
কেহ কেহ ঘোগ-পিদ্ধির উপায় বিশেষ বলিয়। খষি ব। তপন্থীদিগের অবলম্বশীয় কোনও পপ্চা বিশেষ 
বলিঘ়। ধরির। থাকেন, অপরদিকে সাময়িক কার্ধাসিদ্ধির নিমিত্ত জাতির ব। ব্যক্তির সমক্ষে উপস্থিত 
সর্ববাপেক্ষ। চিন্বীকৰক ব। আবশ্তক কন্ম পদ্ধতিও উহাাদ্বার। নির্দেশিত হইয়। থাকে । এই ভাবে কেহ 
বলিবেন সাধন। অর্থ ঘ্প তপ পূজ। সন্ধ্য। বা আরতিপদ্ধতি। আবার কেহ বলিবেন অর্থ- 
সাধনা, শিল্প সাধন।, সাহিত্য সাধনা, স্বরাজ্য-সাধন। ইত্যাদি । আমর। বলি এ সকলই ঠিক, কিন্তু 
ভারতের সাধন। বলিতে আরও গভীর ও বিস্তততর মৌলিক কিছু বুঝিতে হ্য়। এ সকলও উহার 
অন্তর্গত; কিন্ত ইহার! উহার সমুদয় নয়। আর ইহাঁদেরও বাস্তবিক মর্ম ব। প্ররূত স্বরূপ বুঝিতে 
পার! যায় ভারতের সেই সমষ্টি সাধনার দৃষ্টি হইতে । ভারতের এই সাধনার একটী বিশিষ্ট ধার। ও 
প্ররুষ্ট প্রতি আছে ইহাই আমাদের বিবেচ্য ও প্রতিপাদ্য বিষয় । 
বাস্তবিক ধরিতে গেলে সকল লে।কেরই--ব্যক্তিগত ও জাতিগত ভাবে নিজ নিজ সাধনার 
ধারা আছে। লোকের প্ররূতি, পারিপার্থিক অবস্থা, সংস্কার, লক্ষ্য বা আদর্শের বিভিন্নতা 
বশে সেই সাধনার পরিণতি ব। সিদ্ধিলাভ বিভিন্নরূপে হয়| থাকে । যে জগজ্জয়ী বীর নিজ শোৌধ্য ও 
বীর্ধ্য বলে অসংখ্য লোকের উপর আধিপতা বিস্তার করির। গিয়ছেন, যে মহাপুরুষ বা ধশ্মপুরুষ 
ইহলোকের দৃষ্টির অস্তরাল ভেদ করিয়। পরলোকের সমাচার দানে সহত্র 
ইজ লি সহস্র মানবের জদয়ে উচ্চ আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, অথব। মে 
কবি শিল্পী দার্শনিক ব। বৈজ্ঞানিক নৃতন নৃতন ভাবে মানুষকে নান। প্রকারে অভিভূত করিয়। 
গিয়াছেন,_-ইহীর। সকলেই আপন আপন সাধনার অসাধারণ সার্থকতা সম্পাদন করিয়! গিয়াছেন 
মাত্র। ইহাদের ছাড়া কত কত কোটি কোটি লোক আপন আপন ভাবে অসংখ্য প্রকারে,নিজ নি 
সাধনায় কৃতার্থতা৷ দেখাইয়। অনস্ত কালের বক্ষে ডুবিয়। গিয়াছে, ইতিহাস তাহাদের সংবাদ রাখে 
না--লোক গোচবে তাহার প্রকাশ পায় নাই | বারি কর মধ্যে যেমন গপ্তভাবে » সাধনার রবি [শ দেখ। 


পাশা শশী 5 





পাশ ৯০০০০ আপস এ পপ ++ প৬ পাপী প্জপাপ্পীশপ্প শী পা পি শীশি ৮ 


* ভারতের সাধনা এ ১১ পৃষ্ঠ ॥ 


২৬৪ ভারতের সাধন! [ ২য় খণ্ড--৫ম সংখ্য। 


যায় জাতির মধ্যে সমষ্টি ভাবে সেইরূপ মানব সাধনার পরিণতি হইয়। থাকে । অনেক জাতিই নিজ 
নিজ ভাবে অল্লাধিক পরিমাণে সিদ্ধিলাভ করিয়া ভূপুষ্ঠ হইত্ছে বিলুপ্ত হইয়! গিয়াছে । 'ঘই ভাবে 
ব্যক্তির শ্তায় অসংখ্য জাতির সংবাদও ইতিহাস এখন দিতে পারে না। 
প্রায় সকল প্রাচীন জাতির আদর্শ ও সাধনা পৃথিবী হইতে লোপ পাইয়াছে। ৷ ইহার 
কারণ ব্যক্তি ও জাতির পক্ষে একই রূপ-_ইহাদের সাধনা ব্যাপক ভাবে কোনও চিরস্তন সত্য- 
নীতির ভিত্তিতে নিহিত ছিল না, জীবনাদর্শও তদনুসারে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, জীবনপ্রণালী সেই- 
রূপে পরিচালিত হয় নাই । তাহার সন্ধান পাওয়। সহজ বিষয় নহে। যে স্থলে কোনও সত্যাংশের 
লক্ষোও কাহারও সাধনা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, পরোক্ষে হইলেও, তাহার প্রভাব কোনও না কোনও 
প্রকারে পরবর্তী কালের মানব সমাজে রহিয়। গিয়াছে । এই ভাবেই ধর্শপ্রচারক ব। ভগবদতত্ব- 
বিজ্ঞেতাদিগের প্রভাব বিশেষ পে পৃথিবীতে দেখ! যাইয়। থাকে। জ্ঞানবীর টৈজ্ঞানিক ও দারশমিকের 
এবং কর্মবীর ধিজেত। ব। শিক্পীগণের প্রভাবও জগতে বিছ্মান থাকে । জাতিগতভাবে প্রচৌন বৌদ্ধ 
৪ ইহুদীদিগের বর্তমান মুনলমান ও খুষ্টধম্মের উপর, প্রথচীন আর্ধাজাতির সমাজ নীতির প্রভাব 
বর্তমান উন্নতিশীল জাতি সমূহের শাসননীতির উপরে, প্রাচীন গ্রীকদিগের দর্শন ও কল। 
বর্তমান পাশ্চাত্য সভাতার উপরে, রোমানদিগের আইন-কান্চন বর্তমান জগতের ব্যবস্থা শাস্ত্রের উপর 
প্রভাব রাখিয়! গিয়াছে । এতঘ্যতীত ফীনসিয়দিগের বাণিজ্যসাধনা, লীডিয়ান দিগের নগর রচন।, 
মিসরের স্থাপত্য, ব্যাবিলনের জ্ঞানচচ্চ।, পারসীকের সাম্রাজ্যনীতি প্রভৃতি অনেক বিষয় পরবর্তা 
মানব-সমাজে অল্পবিস্তর চিহ্ন রাখিয়। গিয়াছে । কিন্ধ ইহাদের কাহার জাতীয় সাধনা কোনও 
স্থানেই স্থিরভাবে বা নিশ্চিত পরম্পরাক্রমে বিদ্যমান নাই। এ সকল জাতিই বিলপ্ধ হইয়। 
গিয়াছে । কারণ ইহাদের জীতীয় সাপনার উচ্চ আদর্শ বিদ্যমান থাকিলেও তাহা এরূপ ছিল ন। যে 
জাতীয় জীবনীশক্তিকে চিরকাল সঞ্জীবিত করিয়! উহার সংরক্ষণ করিয়। চলিতে পারে । ধম্ম বা 
যে নিগুঢ় সনাতন সত্য নিখিল বিশ্বকে ধারণ করিয়। রহিয়াছে তাহাই একমাত্র স্থির ও স্থায়ী নীতি 
যাহাতে রক্ষা হইয়! থাকে; তাহার অভাবে বিনাশ ও ক্ষয় । এই সত্যকে অবলম্বন করিয়। যে সাধনা, 
তাহাই বাস্তবিক সাধনা__সে সত্যের উপলব্ধি এবং জাতিগত বা ব্যক্তিগত জীবনে তাহার প্রয়োগ 
ও বিকাশ সাধন মানবীয় সাধনার পরাকাষ্ঠ।। যে তাহাতে রুতার্থত। লাভ করিয়াছে, তাহার 
মরণ নাই-সে অমৃত। 'নস্ত কাল ও দিক ব্যাপী বিশ্বব্যাপায়ের অন্তরালে সেই একই সত্যব্দপী 
ফন্তু-ধার। প্রবাহিত রহিয়াছে; যে তাহার উদঘাটন করিয়া তাহার পুণ্যবারিতে জীবন তর্পণ-সমাধ! 
করিতে পারিয়াছে, সেই ধন্য, তার সাধনা সার্থক; যে তাহার সন্ধান মাত্র করিতে গিয়াছে সেও 
নমস্য, সাধনায় সিদ্ধির আভাস তাহার ঘটিয়াছে ; কিন্ত যে তাহার কোনও সম্বন্ধ না রাখিয়া কেবল 
উপরে বালুকার স্তপ-গঠন ও রেখা মাত্র রচনা করিয়া! গেল, তাহার সাধনা ব্যর্থই বলিতে হইবে । 
এই সত্যের লক্ষ্যে ভারতীয় সাধনার গতি ও প্ররুতি কি তাহা ইতিহাস ও তত্বের দিক 
হইতে নির্দেশ করা যায়-_উহার মূল স্থিতি খধি-দৃষ্টি বা চরম সত্যের উপলব্ধিতে। ভারতীয় 
সাধনা বলিতে ভারতের আধ্্য খধিগণ ম্মরণতীত কাল হইতে অসাধারণ তপস্যা বা অধ্যবসায় বলে 
জগত্তবের যে চরম সত্যের উপলবি করিয়াছিলেন এবং তাহা ভারতের ধর্শনীতি ও সমাজনীতিতে 
প্রয্মোগ করিয়া মানব জীবনেব ২ উতৎকর্ধ লাভের বিধান করিয়াছেন এবং €সই সত্যাদর্শে 


ফাল্গুন--১৩৩৭,]. | সাধনারপথে ২৬১ 


অনুপ্রাণিত হইয়!.বিভিন্ন যুগে, নানা প্রকার বিপ্লবের মধ্য নিয়! ও বিভিন্ন অবস্থায় নান! প্রকারে 
ভারতের মহাপুরুষগণ মানবের যে ধর্শ ও কর্ম ধার! নির্দেশ করিয়াছেন ও ভবিষ্যতেও করিবেন 
বলিয়া ভরসা ও বিশ্বাস করা! যায় তাহাই বুঝিতে হইবে । 

জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি মানবীয় সাধনার এই তিন পথ। মাস্থন এই তিনটা শক্তি.লইয়। 
আসিয়াছে, ইহাদের দ্বারাই তাহার জীবনের যাহা কিছু সার্থকতা৷ তাহার 
সম্পাদন করিতে হইবে । এই কালের একজন শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য দার্শনিক 
[ ইম্যান্থয়েল্‌ ক্যান্ট ] ইহাদের উত্তম বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছেন-_পরবর্তী কালের পণ্ডিতেরা এই 
বিভাগকে মনোবিজ্ঞানের সাধারণ চচ্চায় নিয়োজিত করিতেছেন । ক্যান্টের উদ্দেশ্য ছিল ইহাদের 
ঘর জগতের মূল তত্ব কিরূপ বা কতদৃর নির্দারণ কর যার, তাহার পরীক্ষণ। কিন্তু তাহার প্রদর্শিত 
পথে চলিয়! পরবর্তী পাশ্চাত্য দাশনিকগণ নূতন নতন চিন্তাধারার পথ উন্মুক্ত করিয়া গেলেও, মূল লক্ষো 
পাশ্চাতোর দৃষ্টি আর অ ধিকদূর যায় নাই-_দ্জান, কম্ম ৪ ভক্তি (ক্যান্ট-নিদ্দিষ্ট 00179, 11]708, 
99108 ) এই তিন অবস্থ। কেবল মনো বিজ্ঞানের খণ্ড আলোচনার বিষয় রহিয়। গেল, পরা-তত্বের 
প্রপ্তির সাধন ব্লিয়। উন্নীত হইল ন।! ভারতীয় খষিদিগের দষ্টিতে খ।নব চরিত্রের এই প্রবুত্তি 
গুলির সম্যক বিকাশসাধনই মানব সাধনার প্রকুষ্ট পথ বলিঘ। নির্দিষ্ট হইগ়াছিল এবং ইহাদের 
দ্বার পরাতত্বের উপল্দি, পরমানন্দ প্রাপ্তি ও ব্যবহারিক জীবনে উত্তম কর্মনীতি নিদ্ধারণ কর। 
হইয়াছিল। তাই সর্বভূতে সমদশন, "সর্বৎ খগ্থিদং ব্রদ্গ” আম্মাহুসন্ধান__ক্ঞানে মুক্তি” প্রভৃতি 
ভাঁরতী্ন সাধনার জ্ঞানযোৌগের অধিগত বিষয়; সর্বজীবে দয়! ও প্রেম, সর্ববিষয়ে ঈশ্বরত্বের উপলব্ধি 
ও সকল কার্ধ্য ঈশ্বরীয়ভাবের আরোপ, অহিৎস।, স্থির শান্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি ইত্যাদি ভারতীয় 
সাধনার ভাঁব ব। ভক্তিযোগের লক্ষণ; এবং ত্যাগমূলক ব নিক্ষাম কর্ম ইন্দ্রিয় বিষয়ের ভোগলালস। 
নহে_-ভগবদ্‌ গীতাতে যাহার চূড়ান্ত উপদেশ রহিয়াছে--তাহাই ভারতীয় সাধনার কর্ম-নীতি। 
ইহাদের প্রত্যেকের পূর্ণ বিকাশে অপরের সহিত পার্থক্য বা বিরোধ কিছু থাকে না_নকলে এক 
পূর্ণ মানবত্তে মিশিয়া যায়। জ্ঞান-কর্মম-ভক্তির এইরূপ সমন্বয়েই ভারতীয় সাধনার বিশিষ্ট বিকাশ। 
ইহাতে অন্তপ্রকতির সমুদয় বিভিন্নতা বিদূরিত করিরা এক অগণু মানবশক্তির প্রতিষ্॥৷ করে; 
এবং তাহাতে বহিজগতের সমুদয় বিচ্ছিন্নতাঁকে বিদূরিত করিয়া এক অখণ্ড সমষ্টিব্র্গসত্বায়_-পরম 
মত্যের উপলব্ধি বা পরিণতি হয়। ইহাই ভারতীয় সাধনার চরম লক্ষ্য। ভারতের নমাজ ধশ্ম ও 
শিক্ষ।,এই আদর্শে নিয়ন্ত্রিত । ভারতের মহাপুরুষগণের চরিন্ন ইহার প্রতীক রূপে আজও সমাজ 
পরিচালন! করিতেছে--ভারতীয় সাধনার চালক ও রক্ষক রূপে পূজিত হইয়। আসিতেছেন। 

এই সত্য ও সামগ্তস্তের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই ভারতের সাধনার ধারা চিরস্তন কাল 
ধরিয়া চলিয়। আসিতেছে ।* আর যে সকল জাতি নিজ সাধনার পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াও শেষ 
পর্য্যস্ত তাহার ধার! অক্ষগ্ন রাখিতে পারেন নাই, তাহাদের সঙ্গে ভারতীয় সাধনার এই স্থলেই পার্থক্য । 
দৃষ্টান্ত স্বরূপে প্রাচীন গ্রীকদিগের অসাধারণ সাধনার কথা ধরা যাইতে পারে । গীকগণ জ্ঞান- 
গৌরবে অসাধারণ প্রতিষ্ঠ। লাভ করিয়াছিলেন। আজিও তাহ! গ্রীসের প্রাচীন স্মৃতিকে উজ্জল 


পে সপ শী শশীশি। 


সাধন।র পথ ব। উপায় 
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২৬২ ভারতের সাধন! [ ২য় খণ্ড-€৫ম সংখ্যা 


করিয়া! রাখিয়াছে । কিন্তু গ্রীসের সেই চিন্তাধারায় কোনও স্থির শাশ্বত সত্যের সন্ধান মিলে 
নাই, যাহাতে সকলে গিয়া একস্থানে জ্ঞান-লিপ্লার পরিসমাপ্তি করিতে পাইতেন। সে জন্য দেখিতে 
পাওয়! যায় সেখানে “নান। মুনির নান। মত'--তাহাতে স্থির খষি-দৃষ্টি”র অভাব। আর সেজগ্যই 
সমাজ ও রাষ্রনীতিতে, ধন্ম ও মিথলজিতে ইহাদের এক্য বা সামঞরশ্য ছিল না। ইহাদের উচ্চ জ্ঞান- 
সাধন! কর্ম-সাধনাকে আপন করিয়! লইতে পারে নাই। সেইজন্ত রাষ্ট্রনীতির প্রাবল্যে প্রথমতঃ আত্ম- 
কলহের ছূর্বলত| আনিয়া পরে পররাষ্ট্র অধীনতায় সেই প্র।চীন গ্রীসের বিলোপ সাধন করিয়াছে 
অন্য দিকে ভগ্ঞি বা ধন্ম সাধনার একান্ত অভাব হেতু পরবর্তীকালে যখন এ ভাব লইয়৷ খুষ্টধর্ষের 
অভ্যখান হইল, তখন তাহার কাছে প্রাচীন গ্রীসের সভ্যতাসম্তারকে নান্তিকত! বলিয়াও অবজ্ঞাতত 
হইয়। থকিতে হইয়াছিল । 

ৃষ্টান বা অন্যান্ত বিথ্বাম ও ভংক্ত মূলক ধশ্ম-ম তবাদ গুলিও প্রত মানবীয়তার সাধনার দৃষ্টিতে 
একদেশ-দর্শী । ইহার। কেহই জ্ঞান 9 কম্বের সাধন।-ধারার সহিত সামগ্রন্য রাখিয়। চলিতে পারে 
নাই । এজন্য সমষ্টিসত্যের অভাব হেতু ইহাদের অবনতি ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে -এ মতে জ্ঞান 
হইল সমুদয় অনথের মুল, কম্ম শয়তানের কারলাজি । এজন্য যে গৃষ্ট ধর্মমত এক সময় গ্রীসের অস।. 
ধরণ জ্ঞানগরিম।কে শ্রিয়ম(ন করিয়। দিয়াছিল, তাহাকেও কালক্রমে মলিন হইয়। মধাযুগের ইউ- 
রোপীয় চিন্তাধারায় ক্ষলেষ্টিকদিগের হাতে প্রাচীন গ্রীকচিন্তার সাহায্যভিখারী হইতে হইয়াছিল। 

সাধনার পথে বাধা বিষ্তর । জাতিগত সাধনার ক্ষেত্রেও এ বাধার বিপত্তি কম নয়। 

অনেক স্থলে একই পথের যাত্রীগণ পরষ্পরের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, 
ইহাদের সাধারণ লক্ষ্য অতি উচ্চ এবং আদর্শ মহাঁন্‌ না হইলে পরম্পর 
পরস্পরের ঘাতক হয়। এইরূপে অনেক দার্শনিক সম্প্রদার ও ধর্ম্সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ ও 
বিরোধের হুষ্টি হইয়াছে । শিষ্য গুরুর, ছাত্র শিক্ষকের পথ ছাঁড়িয়া দিয়! চলিয়াছে। আর মূল:তত্ব 
বা! উপদেশকে বিভিন্ন রূপে ধরিয়া ব। বুঝিয়। নান। মত-পার্থক্যের স্থষ্টি হইয়াছে । গৌতম বুদ্ধ এবং 
সক্রেটিসও ইহ। হইতে অব্যাহতি পান নাই। সমগ্র মানব সাধনার ইতিহাসে একমাত্র বৈদিক 
আর্তত্বেই এইরূপ ভাব দেখা যাঁয় যে, তাহার অন্ুবত্ত্ণ বিভিন্ন মতবাদে উহাকে নিত্য সত্য ও 
যথার্থ বলিয়া সকলের সাধারণ ভিত্তিবূপে স্বীকার কর! হইয়াছে । ভারতীয় বিবিধ দার্শনিক বিচার 
পদ্ধতি (95৪66108) গুলিতে যে স্বাধীনচিস্তার প্রনার ও বিভিন্ন মতবাদের পোষণ করা হইয়াছে, 
একই দেশের চিন্তাধারার সেরূপ আর কোথাও দেখা যায় না। কিন্তু ইহার। সকলেই মূল বৈদিক 
তত্বকে অন্রীস্ত বলিয়! নিজ নিজ আধার রূপে গ্রহণ করিয়াছে । ইহাতে সেইমৌলিক তত্বের 
মাহাত্ম্যই প্রকাশিত হয়। উহাকে অবলঙ্থন করিয়া যে সাধনা বিকাশ লাভ করিয়া আসিয়াছে, 
তাহাই অব্যাহত ভাবে আজ পর্যন্ত ভারতে চলিয়া আসিতেছে । 

অনেক সময় এক জাতির সাঁধনাও অপর জাতির সাধনার বাধক হইয়া! থাকে । বিভিন্ন জাতির 
সাধনার মধ্যে এইরূপ সংঘর্ঘ সকল সময়েই ঘটিয়াছে ও এখনও ঘটিতেছে। এই সংঘর্ষে অনেক 
জাতির.সভ্যত! ও সাধন! একবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, অনেক সভ্যতার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, এবং 
একের সাধন। পরের অন্তভূক্ত হইয়। গিঘ্ধাছে। এ ক্ষেতে জাতীয় সাধনার শক্তি বা স্বাফিত্ব উহার 
মূল ভিত্তির শর্তির উপরই নির্ভর করে। এ স্থিতি বা স্থায়িত্ব দ্বারা মৌলিক ভিত্বির পরীক্ষা হয়। 


সধনার পথে বাধ। 


ধান্তন--১৩৩৭ ] সাধনার পথে ২৬৩ 


ব্যক্তিগত ভাবে সাধনার পথে বাহিরের বাধায় অনেক জ্ঞান-বীরের পতন ঘটিয়াছে, 
অনেক ধর্মবীর নিগ্রহ ভোগ করিয়াছেন, অত্যাচার উতপীঙনের পরিসীম। থাকে নাই- খুষ্ট, মহঙ্গাদ। 
সক্রেটাস, গ্যোলিলিও-_ইহারা বাদ যান নাই । রাস্থ্ীয় শক্তির বাধাতে অনেক সাধনার গতিপথ 
রক্তশ্োতে অবরুদ্ধ হইয়াছে । এ সকলই হইয়াছে অজ্ঞানতার ঘোর মোহে--সত্যের সন্ধান 
ন। হওয়াতে, সত্া-শক্তির প্রতিষ্ঠার অভাবে । 

ভারতীয়:সাধনার পথেও প্রতিবন্ধকের অভাব হয় নাই। যুগে যুগে বিভিন্ন প্রতিধুল 
অবস্থার ভিতর দিয়াই ইহার ধার! প্রবাহিত হইয়। চলিয়াছে। কিন্তু ঘে সতোর দৃঢ় ভিত্তিতে 
উহা প্রতিষ্ঠিত, তাহার সর্বব্যাপী প্রভাবে অচিরে সকল বিপক্ষ শক্তিকে ইহার নিকট অবনত 
হইতে হইয়াছে । যতদিন ভারত তাহাতে স্থপ্রতিঠিত ছিল তত দিন ইহার ভিত্তি কেহ টলাইতে 
পারে নাই_-বরং অপর সাধনাকে হয় ইহার নিকট পরাভূত হইতে 
হইয়াছে অথব। ইহার সহিত মিশিয়। গিয়া আপনাকে ধন্য ও চরিতার্থ 
করিতে হইয়াছে । দেখিতে পাঁওরা যায় যে প্রাচীন বৈদিক কাল হইতে প্রবাহিতএই সাধনার ধারা 
একদিকে যেমন অন্তর হইতে উখিত বৌদ্ধ, জন প্রভৃতি বিদ্রোহী মতবাদকে শান্ত করিয়া 
আপন অঙ্গে মিলাইয়! লইয়ছে, অন্য দিকে আবার তেমনই বিভিন্ন বৈদেশিক আক্রমণকারী 
রাষ্ট্রশক্তিকেও' আপন প্রভাবে প্রভাবিত করিয়।৷ আত্মস্থ করিয়া লইয়াছিল। যতদিন ভারতীয় 
সাধনার দিব্যদৃষ্টি স্থির ছিল, ততদিন উহার শক্তিতে ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্র স্স্থ ও সবল ভাবে 
পরিচালিত হইয়াছিল এবং বিভিন্ন যুগের মৃহাপুরুষগণ সময় ও পরিবর্তনশীল জগতের অবস্থা 
ও প্রয়োজন বুঝিয়, সেই সাধনার ধারাকে অব্যাহত ভাবে বিভিন্ন যুগের ভিতর দিয়া প্রতিপদে 
উহার প্রসার সাধন করিয়। চলিয়াছেন ; সময় সময় উহার উত্থান-পতন ঘটিয়াছে বটে কিন্তু আন্তরিক 
প্রকৃতি ও সত্বার বিনাশ সাধন হয় নাই, সময়ের শোতে উহ ভাসিয়া যাঁয় নাই। 

মুদলমানের আক্রমণে ভারতের সাধনার উপর এক বিশেষ বিপদ্পাত ঘটিয়াছিল, 
মন্দেহ নাই। কিন্তু তখন সভ্যজগতের অন্যান্য দেশ সমূহ উহ্াদ্বার! যেন্ধপ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল 
সে তুলনাতে ভারতে কিছুই হয় নাই। তখন ভারত যে ভাবে আম্মসংরক্ষণ করিতে পারিয়াছিল 
ও ক্রমে সেই হুদ্ধন বৈদেশিকদিগকেও যেরূপ আত্মস্থ করিয়াছিল, তাহার অসাধারণ সাধনার বলই 
তাহার হেতু । তাহারই বলে মুসলমান আধিপত্যের অবশানে ভারত ধন্ম, অর্থ, সমাঙ্গ এবং 
রাষ্টে পুনঃ প্রাধান্ত লাভ করিয়। বসিয়াছিল । 

কিন্তু এখানেই তাহার বিপদের অবসান হয় নাই । ভারভীর সাধনার আরও কঠোর 
পরীক্ষার সময় আসিয়া! উপস্থিত হইল যখন পাশ্চাত্যের এক স্থুসন্বদ্ধ রাঁজশক্তি ভারতের 
উপর আসিয়! আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিল । যে ক্ষুত্র সম্রায়োজন দ্বারা ও অনায়াস-লন্ধ যোগ 
ও স্থুবিধাতে ইংরাজ ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়! বসিয়াছে, তাহা এতিহাসিকের নিকট বিস্ময়ের 
বিষয় সন্দেহ নাই; কিন্তু উহা দ্বারা আরও যে এক বৃহত্তর সমরায়োজনের উদ্যোগ বা ভূমিকার চষ্টরি 
হইয়াছে মাত্র। তাহ! মনে করিলে সে বিস্ময় ডূবিয়া যায়__এদেশে ইংরেজের আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে 
ভারতীয় সাধন! ও বর্তমান পাশ্চাত্য সাধনার যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইম্নাছে, তাহার তুলনা মানবীয় 
সাধনার ইতিহাসে বিরল। বীরপুরুষদিগের বিজয় অভিযান, দ্ধ ও সমরায়োজম অথব! বাস্ীয় ব! 


সাধন। সংগ্রাম 


২৬৪ ভারতের সাধনা [ ২য় খণ্ড--€৫ম সংখ্যা 


সামাজিক বিপ্লব দ্বার! যে সমুদয় সংঘর্ষ পৃথিবীতে হইয়। গিয়াছে, তাহাদের তুলনায় মানবের সাধন। 
ক্ষেত্রের সংগ্রাম আর ও নিগুঢ় মাহাত্ম্যপূর্ণ, এবং মানবত্বের পরিণাম নির্ণায়ক | সমগ্র মানব সভ্যতার 
ইতিহাসে ক্রমান্বয়ে এই সাধনার সমষ্টিসংগ্রমই চলিয়। আসিতেছে--অন্য সমুদয় সংগ্রাম ইহার 
অধস্তন। এ মানবধশ্মের কুরুক্ষেত্রে অনেক পর্ব সমাধা হইয়াছে, আজ পাশ্চাত্য :ও ভারতীয়ের 
ত্ঘর্ণে যে মহাপর্ধের আয়োজন হইয়াছে, তাহার তুলনায় প্রাচীন দেবাস্থর সংগ্রাম তুচ্ভ। 
পরিণামে ভারতের সাধনাশক্তির জয় হইবে নিশ্চিত। কিন্ত আপাত দৃষ্টিতে এই সংঘর্ষে ভারতীয় 
সাধনার মৌলিক আঁধারে ভিতর ও বাহির হইতে যে প্রচণ্ড আঘাত পৌছিয়াছে, তাহাতেই বিশেষ 
আশঙ্কার উত্পত্তি ও সতর্কতা আবশ্যক হইয়াছে__-আজ ভারতের শিক্ষানীতি বিকৃত,ঃসমাজ বিধ্বস্ত, 
শিল্প ও বাণিজ্য লুপ্ত, রাষ্ট্রে বিচারে ও শাসনে জটিল হইতে জটিলতর সমস্যার উদ্রেক করিতেছে । 
ছুর্ধশার চাঁপে পড়িয়া এক প্রকার জাতীয় জাগ্রতি দেখা যাইতেছে বটে, এবং তাহ! হয়ত ভারতের 
জাতীয় সাধনারই পরোক্ষ ফল--কিন্ত যে সত্য-দৃষ্টি হইতে ভারতের সনাতন সাধনার 
ধার! প্রবাহিত, তাহার দিকে ইহার নজর নাই, বরং উহা হইতে বিমুখ । তথাপি মনে রাখিতে 
হইবে--যে গত ও সত্যকে অবলম্বন করিয়! ভারতীয় সাধনা প্রতিষ্ঠিত, আত্মপ্রতিষ্টায় শক্তি তাহ'র 
আছে। ধাহারা তাহার স্বরূপ স্পই্টতঃ দর্শন করিয়া ওতপ্রোত ভাবে উহাকে ভারতীয় জাতীয় প্রকৃতি 
ও ব্যবহারে অন্ষপ্রবিষ্ট করিয়া! গিয়াছেন--যাহীতে ভারতীয় সাধনার 
বিকাশ--তাহারাই এইরূপ আঘাত, ক্লেদবা মলিনতার প্রকৃতি নিদ্দেশ 
ও তাহ নিবারণের উপায়শ্বরূপ আশীর্বাণী দান করিয়া গিয়াছেন-- 
অপশ্যং গোপামনিপগ্ঠমীনা চ পরাচ পথিভিশ্চরম্তম্‌। 
স সপ্ীচীঃ স বিষ চীর্বসান আবরীবঞ্তি ভূবনেঘস্তঃ ॥ খঃ সঃ ২৩২২ 
--সর্বলোককারণ বিশ্ব-গোপায়িতা পরমাত্মাকে আমি দেখিয়াছি, তাহার পরমাথিক ও 
ব্যবহারিক এই দ্বিবিধ অবস্থাই আমি সর্ব প্রকারে উপলব্ধি করিয়াছি । তিনিই ব্যবহারিক অবস্থায় 
এই বিশ্বের অন্তর ও বাহিরে সম ও ব্যইতে ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান, ইহার কাধ্যকারণত্ত 
তাহার পুনঃ পুনঃ অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থায় আগমন এবং বাক্তাবস্থা হইতে অব্যক্তাবস্থায় 
গমন করার বিকাঁশ বা আভাস মাত্র । আবার 
শ্যাঁমীচ্ছবলং প্রপগ্ভে শবলাচ্ছ্যামং প্রপগ্ভেহস্থ ইব রোমাঁণি বিধুয় পাঁপং চক্র 


ইব রাহোমুখাৎ প্রমুচ্য ধুত্বা শরীরমকৃতঃ কৃতাতা! ব্রঙ্গলোকমভিসম্তবামীত্যভি 
সম্ভবামীতি। ছান্দ্যোগ্য--১৩1১ 


--আমি হৃদয় কন্দরস্থ ছুর্গেয় ব্র্গতত্ব অবগত হই এবং সেই ব্রঙ্ধলোক হইতে হৃদয় কন্দরে 
পুনঃ প্রত্যাগমন করিতেছি, যেমন অশ্ব গাত্রলোম সকল কম্পিত করিয়া তাহ! হইতে ধূলি প্রভৃতি 
অপনারিত' করতঃ পবিত্র হয় এবং চন্দ্র যেরূপ রাহু-গ্রাস হইতে নির্শ,ক্ত হইয়। স্বপ্রভায় দীরপ্তিমান হয়, 
সেইরূপ আমি সকল প্রকার অপবিত্রতা পরিত্যাগ করিয়া সকল অনর্থের আধার স্বরূপ পাপ সম্বন্ধ 


ত্যাগ করত; রুতকাধ্য হইয়। নিতা সত্ালোক প্রাপ্ত হইতেছি।--ভারতের সাধনার ইহাই স্বরূপ 
এবং পথ-লিদ্দেশক ! 


পথ-নির্দেশ 


সপ উিউ (পপ প্রজা 


ভন ক্জে7াঞশাভলস্মা 
আচমন মন্ত্ 
সমষ্টির আচমন পূর্বের হইয়া গিয়াছে। প্রাণায়ামান্তে ব্যষ্টি বিশ্বে ৰা দেহে উপাঁসক নিবদ্ধ 
হইয়া সাকল্য হোম বা চতুর্ব্িংশতি তত্বের হবন করিতেছেন। “দেবোতৃত্বা দেবং যজেৎ” 
অর্থাৎ প্রাণায়ামের সাধনায় “দেবোভূত্ব।” সাধক দেবতার উপননা করিতেছেন । তাই এখনও 
আমর! পূজার আগে আপনাকে দেবতা ভাবিয়া নিজের মাথায় আগে ফুল দিয়া তবে 
আরাধ্য দেবতার পূজা করিতে আরম্ভ করিয়া! থাকি । 
তিনটি সন্ধ্যায় তিন প্রকারের আচমন মন্ত্র। যথ।-- 
প্রাতে-_ 
ৃষ্যশ্েত্যন্নবাক্যস্ত যাজ্ঞিক উপনিষদূষিঃ ক্ধ্য মন্্যু মন্গ্যপতি রাত্রয়ো গেবতা 
স্থধ্যশ্েত্যারভ্য । রক্ষস্তা মিত্যস্তধচশ্চতৃবিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী যদ্্রাত্র্যেত্যারভ্য 
প্াতঃকালের সন্ত ময়ীত্যন্তযস্ত পঞ্চপদা পঙওক্তি ইদমহমিত্যারভ্য স্বাহেত্যন্তশ্ত দশাক্ষরপাদাভ্যা- 
মুপেত বিরাট ছন্দোমস্ত্রাচমনে বিনিয়োগ: । 


ও" স্ুর্যশ্চ মা মন্ত্াশ্চ মন্তাপতয়*্ঠ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষস্তাং | 
যদ্রাত্র্যা পাপমকাধং মনসা বাচ। হস্তাভ্যাং পন্ভ্যামুদরেণ শিশ্া রাত্রি স্তদবলুস্পতু । 


যৎ কিঞ্িদ্ব,বিতং ময়ি। ইদমহমাপোহমৃত যোনৌ কুর্য্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা । 
স্্য্যশ্চ ইত্যাদি অন্কবাক বা মন্ত্রের যজ্ঞকারী উপনিষদ নামক খধি ; সুর্য্য, যজ্ঞ, যজ্ঞপতি 
ইন্দ্র এবং রাত্রি এই চারি দেবতা ; এবং সুর্য হইতে আরম্ভ করিয়া রক্ষস্তাং পর্যযস্ত মস্ত্রাংশের 
২৪ অক্ষর যুক্ত গায়ত্রী ছন্দ; যদ্রাত্র্য হইতে ময়ি পর্য্যন্ত মন্ত্রাংশের পঞ্চপদাত্মক 
০ পঙক্তি ছন্দ এবং ইদং হইতে আরম্ভ করিয়া স্বাহ1! পধ্যস্ত মন্ত্রাংশের দশাক্ষর- 
পাদভ্যামুপেত বিংশতি অক্ষরাত্মক বিরাট ছন্দঃ এই মন্ত্রটি আচমনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
আপন্তম্ব বলেন যাজ্জবন্ধ উপনিষদ ইহার খধি। অথব৷ ব্রহ্ম! ইহার খধি। মন্ত্রের অর্থ--. 
র্য্য যজ্ঞ ইন্দ্র ও রাত্রি প্রভৃতি দ্েবতাগণ অনাচরিত বজ্ঞ, ক্রোধাদি নিস্পাদ্দিত পাপ সকল 
হইতে আমাকে রক্ষা করুন। মন, বাক্য, হস্ত, পদ, উদর ও শিশ্ন প্রতৃতি দ্বারা যে সকল 
পাপ কার্য আচরণ করিয়াছি তৎসমস্তই রাব্রির দেবতা বিনাশ করুন। এ ছাড়া আমার দ্বার! 
যাহা কিছু পাপ কন্ম আচরিত হইয়াছে তৎসমস্ত পাপ আমার শরীর হইতে দূরীকরণ কল্পে 
স্বপ্রকাশ জ্যোতি সুর্ধ।গ্লিতে হবন করিতেছি। 


মধ্যাহের মন্ত্র 
আপঃ পুনস্বিতি অন্ুবাকশ্ নারায়ণ খধি রাপো দেবতাঃ অষ্টিশ্ছন্দঃ আচমনে বিনিয়োগ: | 


২৬৬ ভারতের সাধন। [ ২য় খণ্ড--৫ম সংখ 
ও আপঃ পুনস্ত পৃথিবীং পৃর্থী পুতা পুনাতুমাঁং। 
পুনস্ত ব্রহ্মণস্পতিঃ ব্রন্মপৃতা পুনাতু মাং। 
যছুচ্ছিষ্টম ভোজ্যঞ্চ যদ্ব৷ ছুশ্চরিতং মম সর্ব্বং পুনস্ত ম।মাপোহ সতাঞ্চ প্রতিগ্রহং 
স্বাহা। 


আপ পুনস্ক অন্ত্রের নায়ায়ণ খধি, থাপ দেবতা, অষ্টি ছন্দ ও আচমনে ইহার 
বিনিয়োগ । 


মন্ত্রের অর্থ-জল পৃথিবীকে পৃত বা পবিত্র কক্ুন। পৃথিবী পবিত্র হইয়া আমার দেহস্থিত 
পঞ্চামি ও পঞ্চগ্রাণকে পবিত্র করূন। এরূপে শরীর পবিভ্র হইয়া শরীরস্থ মূল আত্মশক্তিকে 
পবিত্র করুন। ব্রদ্ষা বা আত্মা পবিত্র হইয়া অথাগ্ভ ভোজন, উচ্ছিষ্ট ভোজন, ও অসদাচার বা. 
অসতের নিকট প্রতিগ্রহ জন্ত যা কিছু পাপ হইয়াছে, বিদূরিত করুন। আমি সেই উদ্দেশ্টে 
এই জল অগ্নিতে হোম করিতেছি । (ন্বাহ। মন্ত্রট প্রধানতঃ হোম কন্মেই প্রযোজ্য । ) 
সায়া _ 


অগ্নিশ্চেত্যাদি অনুবাকস্ত উপনিন্নামা খবিঃ অগ্নিমন্ত মন্্াপত্যহানি চতলো দেবতা: 
অগ্নিশ্চেত্যারভ্য রক্ষস্তামিত্যস্ত খশ্চতুবিংশত্যক্ষরা গাক্সত্রী যদহ্রেত্যারভ্য 


ময়ীত্যস্তস্ত পঞ্চপদ। পংঙক্তিঃ ইদমহমিত্যাি স্বাহেত্যন্তস্ত দশাক্ষর পাদদ্বয় 
যুক্তংবিশত্যক্ষরাত্মকং বিরাট, ছন্দঃ আচমনে বিনিয়োগ: । 


মন্ত্র 


€' অগ্রিশ্চ মী মন্থ্যশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্থযকৃতেভাঃ পাপেভ্যে। রক্ষন্তাং। যদহ্া 
পাপ মকাধং মনসা বাচ। হন্তাভ্যাং পঞ্তামুদরেশ শিশ্পাঅহস্তদবলুস্পতু । যৎ 
কিঞ্িদ্দুরিতং ময়ি। ইদমহমাম ম্বৃত যোনৌ সত জ্যোতিথি জুহ্োমি স্বাহা। 


অগ্নিশ্চ ইত্যাদি মন্ত্রের উপনিষৎ খষি? অগ্নি, যজ্জ, ইন্দ্র ও অহ এই চারি দেবতা এবং 
অগ্নিশ্চ হইতে আরম্ভ করিয়া রক্ষভাং পধ্যস্ত খক্‌ মন্ত্রাংশের গায়ত্রী ছন্দ; যদহা। হইতে 
আরস্ত করিয়া ময়ি পধ্যন্ত মন্ত্রাংশের পঞ্চপদ। পংঙতি ছন্দ; ইদং হইতে স্বাহ। 


পধ্যস্ত মন্ত্রাংশের দশাক্ষর পাদযুক্ত বিংশতি অক্ষয়ময় বিরাটছন্দ। এই মন্ত্রের 
প্রয়োগ আচমনে করিতে হয়। 


র্থ 


মন্ত্রের অর্থ :--অগ্নি, যজ্ঞ, যজ্ঞপতি ইন্দ্র, ও শুর্ধ্য ইহারা ক্রোধাদি উপজাত যে পাপ বা 
যজ্স অনিম্পাদন জন্ত ষে ক্রটি তাহা হইতে বিমুক্ত করিয়া আমাকে পালন করুন। আমি 
দিবাভাগে যা কিছু পাপাচরশ করিয়াছি, মন, বাক্য, হত্ত, পদ উদর ও শিশ্নাদ্বারা যে সকল 
অক্কার্ধযা করিগক্লাছি তাহা এবং আর যা কিছু পাপকাধ্য করিয়াছি দিবসের দেবতা আমাকে 
তাহ! হইতে বিমুক্ত করুন। আমি পাপ ধ্বংস কল্পে এই জল গণুষ সত্য জ্যোতিতে হোম 


করিতেছি। আমার আচমন হোম স্থসম্পন্ন হউক। এইমন্ত্র পাঠ করিয়া! তিনবার আচমন 
করিতে হয়। 


ফাল্তন-৮১৩৩৭ ] সন্গ্যোপাসন ২৬৭ 


শাস্ত্রে কথিত আছে যে ফক্ষব্বপী ব্রন্ধকে বিদিত হইবার জন্য সর্ষ প্রথমে অগ্রিকে প্রেরণ 
কর! হয় । এই জন্ই ইহার নাম অগ্রগামী বা অগ্নি ( অপম অর্থাৎ ইহার আগে কেহই যাইতে 
পারেন নাই )। এই জন্যই অম্নিকে হিন্দুরা দেবতার মুখ বলেন ক্ধর্থাৎ এর 
দ্বারাই দেবতার দৌত্য সম্পার্দিত হয়। এই আগুনটিই জীবদেহের তেজ। 
এই তেজ বা অগ্রিটিকে কার্ধাভেদে হিন্দুগণ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন । স্ষূর্ধ্যাগ্রি মন্তকে, 
আহবনীয় অগ্নি মুখে, দক্ষিণাগ্রিহ্ৃরয়ে, কোষ্ঠায়ি বা গার্ৃপত্যাগ্রি নাভিদেশে ও প্রায়শ্চিত্বীয়াগি 
নাভির নিয়ে। প্রাণায়াম আলোচনাকালে পঞ্চ প্রাণের মধ্যে প্রাণ অপান ও উদান বাযুকেই 
যেমন প্রধান দেখিয়াহি, এই পঞ্চাগ্রির মধ্ও তেমনি আহবনীয়, দক্ষিণা ও গার্থপত্য অগ্নিই 
প্রধান। অগপানের স্থান নাভিতে । ব্রঙ্গা বা সষ্টি কর্তার স্থানও নাভিতে, চর্ধ্য চোষ্য, লেহা ও 
পেয় খাছ্াত্রব্যের সম্যক পরিপাককারী গারৃপত্য অগ্নিটির স্থানও নাভিতে । ইনিই নাভির নিয়ে 
গিয়া গৃহপত্তন করেন। প্রাণের স্থান হৃদয়ে । কেশব ব! পালন কর্তার অবস্থিতি হৃদয়ে--আবার 
জর| প্রভৃতি দমনকারী ৪ অন্নগ্রহণকারী দক্ষিণাগ্রিটির স্থানও হৃদয়ে। উদানের স্থান কণে। 
আবার লয়ের দেবতা শস্তুটিও কপালে। গাহ্পত্য ও দক্ষিণাগি ছারা গৃহীত পদার্থ নিচয়ের 
পরিশোধনকারী স্বাহবনীয় অগ্নিটি মুখে। শঙ্ভুর চরণ ছাড়িয়া আপোজ্যোতি-রস ইত্যাদির 
পূর্ণাধার কপোলদেশ ছাড়িয়। সহন্রারে অবস্থিত আবার ্থ্ধ্যাগ্রিটিও মস্তকের ভিতর । আপো- 
জ্যোতিরস মন্ত্রটিই তরঙ্গের শিরন্ধ্যাগ্সিটিও সেই পদার্থ । 

ব্রন্মের চারিপাদ ব| অবস্থা। জাগরিত, স্বপ্ন, স্ুযুপ্ত ও তুরীয়। জাগ্রত ব্রদ্দ-ত্রদ্ধা বা 
সষ্টি কর্তা, স্বপ্লাবস্থার ব্রহ্ম_কেশব বা বিষুও পালন কর্তা, স্থযুপ্তাবস্থায় তিনি 
শু বা রুদ্রএবং তার অতীতাবস্থায় তিনি তুরীয় বা আপোজ্যোতি রসামৃত ভূর্ভুব 
স্ব ও । এখন সেই পূর্ববোদ্ধত “রাত্রিং প্রপছ্যে জননীং সর্বভূত নিবেশনীং ভদ্রাং ভগবতীং কষ্ণাং 
বিশ্বন্ত জগতো নিশাং” কথাটি ম্মরণ করা যাইতে পারে । আবার উপনিষদের-- 

যথ। মাক্ষীকৈকেন তন্থন। জালং বিক্ষিপতি তেনাপ কর্ষতি তখৈটৈষ প্রাণে! যদ| যাতি 

হসথষ্টমাকৃষ্য | কথাটি ৪ ভাবিয়া! দেখা কর্তব্য । রাত্রিকাপে মা সব ভিতরে গুটিয়ে নেন। উর্ণনাভ 
মক্ষিকা যেমন একটিমংত্র স্থত্রদ্বাবা অসংখ্য স্থত্র বাহির করিয়া আবার ভিতরে 
প্রবেশ করাইয়। লয়-_তুদ্রপ আত্ম-বস্তটিও জাগরিতাবস্থা ছাড়িয়া হ্বপ্র, স্ুযুণ্তি 
ও তুরীয়াবস্থায় ক্রমে ক্রমে চলিয়া যান। ইঠাই নিদ্র। ইহাই বুহত্বের অণুত্ব, ইহাই অচিস্ত্য অবোদ্ধয 
জীবত্রহ্ম তত্ব। 

সন্ধ্যার উপাসক ক্রমে তুরীর হ্ুষুপ্তি, স্বপ্নাবন্থা পার হইয়া! যখন জাগ্রত হইলেন_-তখন 
তাহার প্রাতঃকৃত্য। এই কালটির নামও ব্রাঙ্গ মুহুর্ত অর্থাৎ সেটি ত্রদ্দের মুহূর্ত তখনও সেই 
অমুৃতময় বাক্যোদ্দিষ্ট-_ 

“বেদ এব পরং জ্যোতি: 
জ্যোতিক্ধামো জ্যোতিরানন্দয়তে” 

ভাব্ট। বর্তমান। সেই সহশ্রারস্থ সূর্ধ্যাগ্নির কথাটা উপাসক ভূলেন নাই। তিনি দেখেন-__ 
“জাগ্রতি শুভাশুভং নিরুক্তমস্য দেবস্তঠ স সংগ্রসারোহস্থরামী” জাগ্রতাবস্থাতেই তাহার শু'চাশুভ 


আগ্ন প্রধান কেন 


ব্রংঙ্গর চারি পাদ 


জীব ও ব্রন্গ 


প্রাতেঃ সন্ধ্যা কেন 
করিতে হয় 


২৬৮ ভারতের সাধনা | ২য় খণ্ড--৫ম সংখ্য। 


কর্ধের নিশ্চয়রূপে ফলভোগ হয়। স্থতরাং তিনি তুরীয় ব্র্মে বা সুধ্য!গ্সিতে জাগ্রত অবস্থাকত 
সকলগ্রকার অপকন্মের ধ্বংনকল্লে “সথধ্যে জ্যোতিষি” হবন করিতেছেন । হোমটি দেবযজ্ঞ। আবার 
শাস্ত্রে আছে পৃজ। করিলে পূজ্য বস্তটি পাওয়। যায়--জপ করিলে সিদ্ধিলাভ কর! যায়-_পরস্ত অগ্নিতে 
হোম করিলে সকল বিস্ৃতি এবং সর্ব দিদ্ধি হেসে হেসে পাওয়! যায়। “বিভূতি্ণাগ্নিকার্যেন 
সর্ববসিদ্ধিঞ বিন্দতি |” 
পর-হিংসার্দি করাই মনের পাপ, অপ্রিয় ও অসত্য কথ! বলা বাচনিক পাপ, ক্রোধাদিরবশে 
প্রহার বা অভিচার হোমাদি করা চৌর্যযাদি হস্তকুত পাপ, গে ব্রাঙ্ষণ ব| পূজ্য ব্যক্তিকে পদ্দাঘাত 
কর। পদরুত পাপ, অথাগ্য ভোজন উদরকৃত পাপ এবং অগমা। গমন ঝ| 
প্রাকৃতিক নিয়ম উপেক্ষা করিয়। কামসেবন শিশ্নাকৃত পাপ। সন্ধ্যাকালের 
পর রাজ্ির মধ্যে যত প্রকার অকাধ্য করা যাইতে পারে তাহ! সমন্তই প্রায় উক্ত কয় প্রকার কাধ্যের 
মধ্যে আলিয়! পড়ে । তুললীদান বলিয়াছেন _“পহেলা প্রহরমে সবকোই জাগে-_ছুসরা পহরমে 
ভোগী--তেসরা পহরমে ত্কর জাগে--চৌঠা1 পহরমে যোগী ।” স্ৃতরাং প্রথম ও দ্বিতীয় প্রহর 
রাত্রির মধো সাধারণ মানুষ প্রায় সকল রাত্রিকুত কাজ করেন । তৃতীয় প্রহর নিদ্রার কোলে যায় 
ও চতুর্থ প্রহরে ব্রহ্ম চিন্তার আয়োজন । অন্যায় কার্ধ্য প্রায়ই গোপনে বা অন্ধকারে আচরিত হয়। 
রাত্রির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা! তাহ! দেখিয়া থাকেন । আমর! যতই অন্ধকারে বা গোপনে পাপকন্ম করি 
না কেন মনটি এমনি পদার্থ যে সে তাহা লিখিয়া রাখে । এর নামই সংস্কার । আবার দিবালোক 
প্রকাশের সঙ্গে রাত্রিকুত অধিকাংশ ঘোরতর পাপ কার্ষ।গুলি আপন! হইতেই সরিয়া পড়ে। যে 
জ্যোতির প্রভাবে ঘোরতর পাপাচপণ দুরে পলাইয় যায়-_সেই জ্যোতির জ্যোতি যে স্ৃর্ধ্যাগ্রিম্বর্ূপ 
পরমাত্ম।--ঙাহার দয়া উপাসক প্রাথনা করিতেছেন। তিনি মন ও দেহকে পবিত্র করিবার জন্য 
জরগণুষ সেই পরমাত্ম জ্যোতিতে হবন করেন। 
যে মন পাপ সংস্কার লিখিয় লইয়াছিল--সেই মন পাপের হবন করিয়া পবিত্রতার বংস্কার 
গ্রহণ করিতেছেন। হিন্দুর জীবনই সংস্কারময়--এক্প সংস্কারময় জীবন আর কোন জাতির নাই। 
শয্য| ত্যাগ করিবার পূর্বেও যে নিত্য পাঠ্য মন্ত্রাদি আছে-__তাহাতেও এই 
সংস্কার তত্ব । সত্যপিপাস্থ তাহ। গ্রন্থে দেখিয়া লইতে পারেন্ন। আমরা 
তাহার মধ্যে একটিমাত্র এখানে উদ্ধত করিতেছি-_ দু 
“অহং দেবে। ন চান্যোহস্মি 
ব্রদ্ষেবাহং ন শোক ভাক্‌। 
সচ্চিদানন্দরূপোইহং 
নিত্য মুক্ত স্বভাববান্‌ ॥” 
আমি দেবতা, আমি অন্য কিছু নহি। আমি নিশ্চয়ই ব্রহ্ম--আমি শোক ছুঃখের অতীত। আমি 
সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ও ত্বভাবে আমি নিতামুক্ত। সংস্কারের প্রভাব অতিশয় মৃদু শক্তিশালী-_পরস্ত 
সংস্কার গাঢ় হইলে তাহার প্রভাব অতিশয় শক্তিশালী । সংস্কার বলেই আমর! 
জনককে পিতা বলিয়৷ ডাকি। সংস্কারেই আমরা ককে কবলি;অ কে অ 
বাল; লাল ক্বংকে পাল বলি? সোণাকে সোণ! বলি; পুরুষকে পুরুষ বলি; নারীকে নারী বলি। 


নানাবিধ পাপ।চরণ 


সংস্ক!র 


সংঙ্গারের প্রভাব 


ফাস্তন--১৩৩৭ ] সন্ধ্যোপাসন। ২৬৯ 


সংস্কারবশেই আমরা সুখ ও ছুঃখের ভেদপ্জান করি। অনেক বড় বড় চিকিৎসক পরীক্ষা দ্বার 
প্রমাণিত করিয়াছেন যে একটা ন্বস্থশরীর লোককে যদ্দি বলা যায় তাহার মাথাটা খারাপ 
হইয়াছে এবং সে লোকটি যথায় যায় সেখানেই যদি এ কথ! শুনে তবে কিছুদিনের মধ্যে সে সত্য 
সত্যই পাগল হইয়া পড়ে। আমর! নিজেরাও বেশ দেখি যে মৃত্র পরীক্ষা করিয়া! যদি কিছু দোষ 
ন। পাওয়া যায়--অথচ বলিয়া দিই যে মৃত্রে দোষ রহিয়াছে অমনি মনটা বিব্রত হইয়া পড়ে এবং 
কিছুদিন এরূপ মিথ্যাবাদ কর্ণে গেলেই মৃত্রের রোগ সত্য সতাই আপিয়া পড়ে । ছেলেবেলায় যে 
গাছতলায় ভূত আছে শুনিয়াছিলাম_-বড় হয়েও যখন সে গাছতলায় অন্ধকারে যাইতে হয় তখন 
গ! কাপে বিম্‌ ঝিম করে এবং যদ্দি সেই বাল্য সংস্কার প্রবল হয় তবে সত্য নত্যই ভূত দেখিয়া 
ফেলি। প্ররূত রোগগ্রন্ত রুগীকে যদি ধারণ! করান যায় যে তার কোন রোগ হয় নাই এবং 
সেইরূপ সংস্কার যদ্রি রগীতে আনিতে পার! যায় তবে তাহার রোগ ক্রমে চলিয়া যায়। এখন 
চিকিৎসকগণ অনেক সময় ইহা ম্বীকার করেন। আমরা জানি একটি রুগীকে যখন উধধ দিয়া 
কোন উপকার পাওয্া গেল ন। তখন কেবল ডিগ্রিল্ড জল ওঁষধ বলিয়া স্বন করাইয়া সুস্থ করা 
হয়। রুগী জানিত উত্তম ওধধ দেওয়া! হইতেছে। প্রবাদ আছে যে কাঁচপোক। পক্ষবিহীন 
তেলাপোকাকে ধরিয়া লইয়! গিয়! কাচপোকায় পরিণত করে । তেলাপোকা কাচপোকার সংস্কারে 
শেষে দেহ পরিবর্তন করিয়া! ফেলে। সংস্কার প্রভাবে ভয়ে যদি ভূত দেখা যায়--সংস্কারে যদি রোগ 
আসে ও চলিয়া! যায় সংস্কারে যদি জনককে পিতা বলিয়া অন্রান্ত জ্ঞান হয়__সংস্কারে যদি 
ক কে খ বলিলে 'মারিতে যাইসকাল কে লাল বলিলে হাসিয়া ফেলি, তবে সন্ধার 
এই আচমন মন্ত্রের সংস্কারটি হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া চিন্তাহীনতার পরিচায়ক নহে কি? 
ভয় একটি নিকুষ্ট বৃত্তি; তার ফলে যদি ভূত দেখা থায় তবে উচ্চ বৃত্তির সংস্কার গাঢ় হইলে 
কেন যে বলবান হইয়া অভিধেয় চৈতন্য বস্তু দেখ। যাইতে পারে না তাহার যুক্তি মাথায় 
আপে না। সংস্কার লইয়াই সমন্ত জীবনটি গ্রখিত। তাই হিন্দু সংস্কার সংস্কার করিয়া 
আজও পাগল। তাই তারা এখনত্ত গঙ্গা সান, তীর্থ দর্শন, প্রভৃতির জন্য পাগল । হিন্দুর 
প্রত্যেক কারধ্যটির মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয় পূর্বোদ্ধত মন্ত্রটর হুক্ম স্ুত্রটি জাজল্যমান। অমনম্থী 
রমেশচন্দ্র দত্তের সংস্কার ব্যাখ্যা অহিন্দুর কথা, অবৈজ্ঞানিকের কথা, অতত্বজ্ঞের কথা, উহ! 
হিন্দু গ্রহণ করেন না। আমার ছুই হাজার টাকা বেতন- এলোকেশী আমার পত্বী-__কেন? 
টাকা গুলিতে কি আমার নাম লেখ আছে? এলোকেশী আমার পত্বী তা কি তার গায়ে 
লেখা আছে? আমার সংস্কারে টাক! আমার- আমার সংস্কারে এলোকেশী আমার । তাই 
টাকাট। কেও নিলে আমি চোর বলি--এলোকেশীকে কেও ধরিলে তাহাকে কাটিতে 
যাই। পৃথিবী গো, সু্ধ্য খুব বুড়_চন্দ্র পৃথিবী হইতে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে ইত্যাদি 
বিষয়ের জ্ঞান আমার কোথা হইতে আসিল। জিজ্ঞাসা করিলেই যেন প্রত্যক্ষ করিয়া 
আসিয়াছি এরূপ ভাবে উত্তর দিয়! থাকি । অথচ আমার জ্ঞানটি সংক্কারপ্রস্ুত ভিন্ন আর 
কিছুই নহে। অতএব সংস্কারই বিশ্বজ্ঞানের মূল। সংস্কারই সম্বদ্ধতত্বের ভিত্বি আবার 
মানসিক বৃত্তিটির স্থায়ী জ্ঞানটিই সম্বন্ধ নামে অভিহিত। বৃত্তিটিই দৃষ্ট ও অদৃষ্ই এই উভয় 
লোককে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। স্থতরাং সংস্কারটিকে ভূয়া বলিয়া উড়াইয়! দেবার যো নাই। 


২৭ ০ ভারতের সাধন! [ য় খণ্ড - ৫ম সংখ্যা 


মধ্যাহ্ন কালে যেমন সৃর্ধ্য পরম জ্যোতিতে প্রকাশিত হয়েন তদ্রুপ জীবের রজো- 
গুণোন্তব কর্ম চেষ্টাও পরম শ্রীবৃদ্ধি পায়। স্সায়ু ও মাংসপেশীগুলি পূর্ণরূপে 
তেজীয়ান হয়। সন্ধ্যার উপাসক তাই মধ্যান্রে পৃথিবীকে পবিত্র করিতেছেন, 
পৃতা পৃথিবী সাধককে পবিত্র করন, পঞ্চ প্রাণ ও পঞ্চাগ্রির শ্রেষ্ঠ প্রাণ 
বা অগ্নিকে পবিত্র করিতেছেন সেই শ্রেষ্ট প্রাণ বা অগ্নি যিনি ব্রহ্গ পদার্থ তিনি পবিত্র 
ঠী সাধককে পবিত্র করুন। অথাগ্য ভোজন বা অসৎ প্রতিগ্রহাদি পাপের ধ্বংস কল্পে 
পেই শ্রেষ্ঠ অগ্রিতে জল দিয়া হোম করিতেছেন। পুথিবাঁটি পবিত্র না হলে প্রাণাগ্রি হবনের 
আজ্যের স্নান পাওয়া যায় না। তাই পুথিবীটি আগে। কারণ পৃথিবীটি 
৮শস্* আসন। আজ্য পাত্র ভূমিতে ভিন্ন রাখা নিষিদ্ধ। এখন বুঝিতে পারা গেল-_ 
কেন হিন্দুরা মাটিতে বসিয়া আহার করার এত পক্ষপাতী। টেবিলে 
বাঁ অন্য কোন উচ্চ স্থানে আহার্ধ্য রাখিয়া হিন্দুর কেন আহার করেন না। হিন্দুর আহারটি 
হুষন কার্য তাহ। তাহার আচমন মন্তরপ্তলিতেই প্রকাশিত। দুপুরে পিত্তের প্রকোপ--পিন্তই 
অল্প পরিপাকের প্রধান সহায়ক । ইহাকেই দক্ষিণাগ্রি বলা যায়। ছুই প্রহরেই আহার চেষ্টা 
আহারের জন্য ত্রাঙ্গণকে প্রতিগ্রহ করিতে হয়। কাজেই যাহা কিছু অপবিত্র আহারাদি 
গ্রহণ করা হইয়াছে বা হইতেছে তাহার দ্বারা দক্ষিণাগ্রি অপবিত্র হইয়৷ পড়িলে আহবনীয় 
ও সূর্ধ্যা্সি সাহায্যে পবিজ্রতায় সংস্কার গ্রহণ করা হইতেছে । (১) 
সায়াহে অবসাদ । সকল শক্তিই তখন অস্তমু্থী হইতে ব্যাকুল__নৃর্ধ্যও অস্তগমনে তৎপর | যে 
হৃষ্যাগ্সিকে বরণ কবিয়। রসদ ও সত্বের কাধ্যে ব্যাপূত হইয়াছিলেন সাধক 
_সায়াছে আবার সেই হ্র্্যাগ্রির কোলে ফিরিয়া যাইতে প্রার্থনা 
করিতেছেন। রজোগুণে হুর্ধ্য চিন্তা তমের আছে শগ্রি চিন্তা । একমাত্র অগ্রিই সর্দ পদার্থকে 
নিজ আকারে পরিণত করিয়। থাকেন। সাধকও তাই নিজ আকারে ফিরে গিয়ে বলিবেন 
বলিয়া অগ্নিকে সহায় করিতেছেন। প্রাতে ক্্যাপ্রি বা পরমায্মা হইতে বিচ্ছুরণ, মধ্যাহে 
পূর্ণ শক্তিতে তাহাকে আবাহন এবং সায়ানে তথায় পুনরাগমন চেষ্টা। অবতরণের জ্ঞান 
'অধিরোৌহণে গ্রতিষ্ঠিত-কাজেই সেই পরম তত্বকে সত্য স্বরূপ জানিয়া তাহাতে-_ 
ধ্লত্যে জ্যোতিষি” হবন করিয়া সুষুপ্ত ও তুরীর অবস্থায় ফিরিয়া যাইবার জন্য 
প্রার্থন। করিতেছেন । বাহ্‌ করণের অধ্যাস ধ্বংস করিয়া স্বরূপে সংন্ন্ত হইতে চেষ্টা করিতেছেন। 
কেবগীন ধরিয়া মস্তক মুণ্ডন করিলেই সন্যাসী হয় না তাহা তিনি জ্ঞাত আছেন। 


মধাহে কেন সঙ্গ 
করিতে হয় 


সায়াছে দগ্ধ 


(১) “পুনত্ধ ব্রঙ্গপ্পঠি ব্রহ্ম পুত! পুনাতুমাং”_-পুনন্ক বহু বচনাত্ত থাকার ব্রদ্ষপ্পতিঃ শব্দটির অনেক 
প্রকার সাম্প্রদায়িক ব্যাথা! কর! হইয়। থাকে । পরস্ত মন্ত্রের পূর্বাপর তাৎপর্য বোধ হইলে দেধা বায় পঞ্চপ্রাণের 
শেষ্ঠ যে প্রাণ পঞ্চাগ্রির শ্রেষ্ঠ ঘে হৃর্াগ্রি বক্ষম্পতি: শব্দে ঠাহাকেই লক্ষা করিতেছে ব্রহ্গণম্পতিই "'ব্রদ্ষ” তাহ। 
পরত্তী শবটিতেই বুঝ। যাইতেছে। পুণন্ধ শব্দটি_পঞ্চাথ্রিকে লক্ষা করায় বছ বচনে বাবহৃত। উহার অন্ত 
সান্প্রদারিক অর্থের প্রয়োজনাভাব_বিশেষতঃ ঘখন এইভাবে বুঝিয়। আমর! সহজ অর্থটি পাইতেছি। ক্রহ্মম্পতি 
মানে আচার্ধাও নহেন এবং ব্রাঙ্গণগণও নহেল। প্রাণাগ্রি হবনে আবার আচার্য বা ব্রাঙ্গণের কি দরকার? আর 
হব ত গুণে ব। জন্িতে আচাধ্য ব! ব্রা্দণকে আহার করান সন্ধায় আদিতে পারে না। কথা উঠিতে পারে 
তঙ্ষভ পবিজ, তার আবার পুত কি--কিন্তু মলে রাখিতে হইবে আমরা জাগ্রৎ অবস্থ।য় ব্রন্ষটি লইয়া! কাজ করিতেছি। 


ফাল্তন--১৬৩৭ ]] সন্ধ্যোপাসন। ২৭১ 


কেহ যেন মনে না করেন" যে সমষ্টি বিশ্বের ভাশ্বর সুধ্য তাহা হইলে ত কিছুই নয়। 
শাস্ত্রে ভূয়োভূয়; বলিয়াছেন যাহ! কিছু “ভূত” অর্থাৎ পদার্থ বিরাট বিশ্বে আছে তাহার 
সকল গুলিই এই দেহরপ ব্যষ্টিবিশ্বে আছে। 

“সমান উ এবায়ং চাসৌ চোষ্কোহ্যমুষ্ঠোইসৌ স্বর ইতী মমাচক্ষতে ত্বর ইতি । 

অর্থাৎ দেহস্থ প্রাণ এবং আকাশস্থ এ সুধ্য উভয়েই সমান গুণ সম্পন্ন । কেননা প্রাণও 
তেজ স্থযাও তেজ। প্রাণ চলে গেলে ফিরেনা-_ তাই তাকে গতিশীল বলে--আবার স্ধ্যও 
আন্ত গমন করেন আবার উদিত হয়েন। কাজেই তিনিও গতিশীল । সন্ধ্যার সাধক 
বৃহৎকে ও অণুর অণুকে একত্র ঝরে সাধন করেন। তাহার সাধনা এক-দশী বা অসম্পূর্ণ নহে। 
তার উদ্দেশ্য সেই সম্পূর্ণ একথাত্র ব্রঙ্ধ পদার্গ লাভ। মন্ুধ্য মাত্রেরই কার্য ছুই প্রকারে 
সাধিত হয়। এক তাহার ইচ্ছাধীনে এবং অপর তাহার ইচ্ছাতীতে। অর্থাৎ একটি নিজ 
কৃত নিয়মের বশবর্তীতায় অপরটি প্রারুতিক নিয়মের অধীনতাঁয় সম্পাদিত হয়। প্রথমটিই 
ৃষ্ট দ্বিতীয়টি অদৃষ্ট। প্রথমটি পুরুষকার দ্বিতীয়টি দৈব। সাধক যখন প্রাকৃতিক নিয়ম বা 
দৈবের ক্রোড়ে তখন তাহার পুরুষাকারটিও সেই প্রারৃতিক নিয়মের ভিতর একটি অংশ মাত্র। 
তাহা হইলে দৈব বলবান - পুরুষকার অপেক্ষাকৃত হীন বল! এমত অবস্থায় সাধকের কাধ্য- 
গুলি যতক্ষণ বিরাট বিশ্বের প্রারুতিক নিয়মের অন্কূলে আচরিত ততক্ষণ তাহা অভীষ্ট 
ফলপ্রদদ। বলবান প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতিকূলে আচরিত হইলে তাহা ফলপ্রদ হয় না। 
সন্ধ্যার সাধক তাই নিজের ব্যক্তিগত অস্তিত্ব উপলদ্ধি করিয়াও সমষ্টি হইতে নিজেকে পৃথক 
ভাবিতে পারেন ন|। তিনি বিরাটকে ছাড়িয়া সাধন! করিতে অক্ষম। তিনি নিজের গেহ 
জমীটিতে লাঙ্গল দিয় শস্তের আশ। করেন না-টদব বা পধ্যন্যের নিকট বুষ্টিও চাহেন । 
মহাশক্তির অসি ও ছিন্ন মুণ্ডের গণ্ডী হইতে দূরে থাকিয়া বরাভয়ের গণ্ডীতে নিবদ্ধ হয়েন। 
মায়ের অঙ্ক শায়ী হইয়া-তিনি মার সহিত যুদ্ধ করিতে নারাজ কেননা! মা ইচ্ছা করিলেই 
চেপে মেরে ফেলিতে পারেন। তাই সাধক মাত্রেই বলিয়া থাকেন_মার কৃপা ন! হলে কিছুই 
হয়না । এই সত্য লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্র বলিয়াছেন _ 

“যমেষ বুণুতে তেন লভ্যঃ | 
তশ্যৈম আত্ম বৃগুতে তঙ্গং স্বাম্‌ ॥ 

পরমার্থ কেবল মাত্র পুরুষাকারে লাভ হয় না পুরুষকারের সাহায্যে প্রবল ইচ্ছা বা 
একাগ্র চিত্ত হইলে পরমার্থ স্বয়ং সাধককে দেখ। দেন। সন্ধ্যায় সাধক ''বুড়ী” ছেড়ে 
“কাণামাছি” খেলিয়া হুছট খেয়ে প-ছাত ভেঙ্গে--হাস পাতালে যাইতে রাজী নহেন। 


কর্মতর্ত 
আধুনিক মত 
( কপিল মঠ হইতে প্রাপ্ত) 


কোনও এক দেহ্ধারণ, সেই দেহের আমু এবং স্থখ ও দুঃখ ভোগ এই সকল ঘটনার 
মূল মানবের প্রধান মীমাংস্য বিষয়। উহার কিরূপে হয় তাহার দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক 
মীমাংসাই কশ্মতত্ব । অদ্ধবিশ্বান, তাদৃশ বিশ্বাস-মৃূলক সম্ভবপর হেতু ব 0)০:১,* অপ্রামাণ্য 
601৩010, 81১9০0175101. বা! বিতর্ক অর্থাৎ এট! হবে কি ওট। হবে এতাদূৃশ বহুমুখী অপ্রতিষ্ট 
তর্ক প্রভৃতির বারা নিঃসংশয়ে কিছুই বুঝা যায় না। 

প্রথমত দেখ যাক এ সম্বন্ধে কতগুলি থিত্তরী বা সম্ভবপর হেতুবাদ মানবসমাজে 
গ্রচলিত আছে যাহার দ্বার৷ মানব এ বিষয়ের উপপত্তি (যুক্তি সঙ্গীত ) করিতে চেষ্টা করে। 

(১ম) আডব্বাছেক্রি হিভুক্পী (এই মতে জড়দ্রব্যের দ্বারা জীব নিশ্মিত। 
জড়েরই গুণ মন। শরীর গেলেই আত্মত্বের নাশ হয়। বায়ু জলাদির ক্রিয়ার ন্যায় জীবের 
ক্রিয়া। জড়দ্রব্যের সংঘাত হইতেই শরীরের উৎপত্তি। এই মতে বর্তমান শরীরের স্থখের 
জন্যই আমরা কন্ম করি। "যাবজ্জীবেৎ স্থখং জীবেৎ খণং কৃত্বা ঘ্বতং পিবেৎ” এই তত্বই ইহাদের 
কণ্দনীতির মূল। পুরাকালের এই বাদীর। যুক্তি মানিতেন না৷ এবং অবিশ্বাসই সম্বল করিয়। 


+101)601--উপপত্তির হেতু ব। সম্ভবপর হেতু । কোন অজ্ঞ।ত বিষয় বুঝতে হইলে আমর! একট। সম্ভবপর 
হেতু খরিয়। লইয়। অনেক স্থলে তাহ1 বুঝিতে চেষ্ট) করি। প্রথমত কেবল একট! সম্ভবপর হেতু ধরিয়া লইলে 
তাহাকে হাইপখেদিস বলে। পরে উহ যখন কতকট! প্রমাণ সঙ্গত কর! যান তখন তাহাকে খিওরী ব! উপপত্তির 
হেতু বলা বার। থিওরী সম্যক প্রমাণিত হইলে তখন তাহ! ঠি৫ বা তথা ব! সভা হয়, আর থিওরী থাকে ন। 
দর্শন-বিজ্ঞন জগতে খিওরীর অনেক আবগ্তকতা আছে | খিওরী ধরিয়া অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হুইয়াঞ্ডে। [176 
[090075090৫6 50160101565 19091 ৪1)1১921 60 ০01181097 01১00 6195 208107£৩8 ০ 1)919061)9893 
18$87060 10 0১6 [000967 11,115 800. 100৮ 70795610010 005 20009] 8089 01 88115 873 00101 
£15৪(6: 00৪1) 009 01920%51007605+--5906978 0001108৪ 06 [1)581081 01)61013015, প্রকৃত গায়- 
প্রবণ-চিত্ত ব্ক্তির (006017কে 07907  বলিয়াই বাবহার করেন। অজ্ঞেরাই থধিওরীকে তথারূপে 
ধরিয়। উহার অপবাবহার করে, আবার অনেক তথাকেও থিওরী মনে করিয়া গোপন করে। মীমাংসকের! ব1 
প176010618র1 সমস্ত শাস্ত্র বাকাকে অভ্রাস্ত মনে করিয়। পরে তাহ। সঙ্গত করিবার জন্ত থিওরী উদ্ভাবন 
করেন ও দার্শনিক প্রসঙ্গ করেন। প্রকৃত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের প্রথমে বিজ্ঞত তথা সকল 
লয়েন গ পরে তাহ! উপপন্ন করায় জন্য থিওরী গ্রহণ করেন এবং এ তথ্য সকলের ম্বভাব হইতে ন্য়িম আবিষ্কার 
করেন। তথাসকল ও এরূপ নিয়ম সকলই প্রকৃত দর্শনশাস্ত্র ও বিজ্ঞানশাস্ত্র। উঠাতে যে থিওরী লওয়া হয় তাহ! 
আবন্কক হইলে ত্যাগ কর! ব। তৎপরিবর্তে অন্য যুস্তঙর থিওরী লওয়া বৈজ্ঞানিক প্রথা । থিওপীর অন্ত অর্থও আছে। 
এক শ্রেণীর লোক আছে তাহার মনে করে দর্শনশাস্ত্র খিওতীর রাজা ও বিজ্ঞান তাহ! নহে এবং এজন দর্শনের 
অবজ! করে। ইহ! মম্পূর্ণ জান্তি। এ-বিষকে 101. 9৫৮ বলেন “1618 ০071008 (106 ৩ 81১010 258001505 
009 1585100+? 1)0011)6898 100001780 আঅ10) (179 5019100120 105000 01 83061110606 2110 ৪00089 
0791 01917810016 ০01 10590015898 15 0116 0710:001917 5109 07 81000117015 [761210178108, 11১৩ ৩১2০৫ 
০0700875 13 60০.৮ অর্থাৎ ভহা রসহ্যজনক যে "থিওরী না কর1” এই প্রথাকে আমরা বৈজ্ঞানিক প্রণালীর 
একচেটিয়। মনে করি আর মনেকরি যে ধিওরী কর! দশনিকগের বিশেষ পাপ। সত্য ইহার টিক বিপরীত। 


'ফাল্তন_-১৩৩৭] . কম্মতত্ব ২৭৩ 
এই অযুক্ত মত খ্যাপন করিতেন। অধুনাতনকালে এক শ্রেণীর টবজ্ঞানিকেরা ইহা যুক্তির 
ভিত্তিতে স্থাপিত করিতে চাহেন। কিন্তু যুক্তি অপেক্ষা অবিশ্বাম বা 9০910819150) এখনও 
ইহাদের সম্ঘল। প্রাচীনকালেও লোকায়তদের অবিশ্বানই সম্বল ছিল। যথা “জীর্ণে 
ভোজনমাত্রেয়। কপিলঃ প্রাণিনো দয়া। বুহম্পতিরবিশ্বাসঃ পঞ্চালঃ ত্রীযু মর্দীবম্‌॥” অর্থাৎ 
জীর্ণ হইলে ভোজন বৈগ্য আত্রেয়ের সারমত, প্রাণীতে দয়। কপিলের, নাস্তিক বৃহস্পতির অবিশ্বাস 
ও স্ত্রীদের প্রতি মৃদু ব্যবহার করা নীতিবিৎ পঞ্চালের সারমত। ইহারা বলেন শরীর কোধ 
সমষ্টি, কোষ-সকলের ফন্ত্রীভূত হওয়াই ইন্দ্র ও মন্তিষ্কের স্বরূপ। তাহার 17017061017 বা 
ক্রিয়া বিশেষই জ্ঞান চিন্ত। ইচ্ছা আদি। তাহাদের দ্বারাই কর্খ হয়। শরীরের মৃত্যুতে 
শরীরের উপাদানগুনিই থাকে, আত্মত্ব নষ্ট হইয়। যায়। শ্ততরাং প্রাচীন লোকায়তের 
সায় ইহাদেরও কণ্মনীতির মূল দৃষ্ট সুখ । ভবে “খণং কৃত্ব। ঘ্বতং পিবেৎ” এতদূর ইহার! যান 
না। প্রাণীর বা দেহের উৎপত্তি বিষয়ে ইহাদের এক শ্রেণীর পঞ্ডিতেরা বলেন 1)১:৮6০॥ নামক 
জড়দ্রব্য হইতে স্বতঃই এককোৌধিক (91)1011017) প্রাণী হয়। পরে তাহা হইতে বিকাশক্রমে 
উচ্চপ্রাণী হয়। অন্যশ্রেণীর পণ্ডিতের বলেন ৪৮৮৮০ এর ন্যায় প্রাণীও অনাদি ( কৃত্রিম 
উপায়ে প্রাণী উৎপাদন করিতে ন। পারাতে ইহার। এইরূপ বলেন )। এই বাদীদের মতে 77808০) 
£1)0 (০:০9 (চলন) নামক দুই পদার্থ আছে। কেহ কেহ বলেন এ ছুই এক (00718 
ব৷ একবস্তবাদীর। )। 1010009) অণুনমষ্টি, সেই অধুদের বুহনবিশেষ ও ক্রিয়া হইতে শরীর, 
শব্দাদিবোধ বা 36778710107. এবং 001)80107051)688 বা অন্তর্বোধ হয়। 

ম্যাটার কি, এবং কিরূপেই ব| তাহার ব্[হন ও চলন হইতে জ্ঞান, ইচ্ছা আদি হয় তাহা 
ইহারা কিছুই বলিতে পারেন ন|। এই মতে 0:০9 বা চলন এবং %০88) ব। চিন্তন একই 
জিনিস। কেন বা কিরপে ইহারা এক, ভাহার উত্তর নাই।* সুতরাং ইহাদের মত মূলত 
যুক্তিহীন । সাধারণ 1786661 ছাড়া ইহাদের নিরম্তরাল ঈথার নামক দ্রব্যও স্বীকার করিতে হয়। 
কিন্ত ঈথার যেকি, তাহার তত্ব যে কিন্ধুপে কল্পনা করিতে হইবে, ম্যাটারের খণ্ম ব্যতীত তাহার 
অন্ত কি ধশ্ম আছে ইত্যাদি বিষয়ে কিছুই উত্তর নাই । সুতরাং এই অযুক্তবাদের দ্বার কিছুই 
স্থির হয় না। এইরূপ বাদের বিষয় আমরা অগ্রে আরও (৭ প্রকরণ ব্রষ্টব্য) বিশেষন্ূপে বলিব। 
91১9০817007, রূপ বিতর্কের বা বহুমুখী বিচারের রাজো এই বাদীরাও দিশাহারা হইয়া 
ঘুরিতেছেন। ইহাদেরকেও যুক্তি লঙ্ঘন করিয়! অনেক সিদ্ধান্ত করিতে হয়। তাহাও 
অন্ধ বিশ্বামের সহিত তুল্যমূল্য। 

(২য়) স্ুতুা| হা ০:96০0? থিকক্সী কিছু না হইতে যিনি উত্পাদনবা 
মত্বীকরণ করেন তিনি 09৮০: রূপ কর্ত।। এই মতে একজন কর্তা আছেন যিনি আমাদেরকে 
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করিয়াছেন । কিন্ত তিনি কিরূপ, কেন আমাদিগকে করিয়াছেন, কি দিয়! করিয়াছেন এসব 
বিষয় বুঝার ও জানার উপায় নাই। ইহা বিশ্বাস করিয়া লইতে হইবে। তবে এই বাদীরা 
কিছু কিছু যুক্তি দিয়া এ বাদ সঙ্গত করার চেষ্টা করাতে উহ থিওরী । ইহাদের বিশ্বাম-- 
কর্তা “আত্মাদের” অনির্বচনীয় উপায়ে উদ্ভাবিত করিয়া, এক জলাশয়ে জিয়াইয়। ( 01201:600 
বা প্লাবমান প্রাণীরূপে ) রাখেন বা এক্জাতীয় উদ্ভিদের (1)119:0£%10) ফলকরূপে রাখেন । 
পরে মাতৃজঠরস্থ বীজে তাহ! প্রবেশ করাইয়। দেন। তাহাতে শরীর হয় এবং তিনি আত্মাদের 
ূর্বনিদ্িষ্ট (0:949819) ভাগ্যযুক্ত করিয়া! দেন, তাহাতেই তাহারা কর্ম করে ও তদচুসারে 
কর্তা স্থখ দুঃখার্দি দেন। কেহ বঝ বলেন যে কর্তা “আত্মদের" স্বাধীন ইচ্ছাযুক্ত (295 অ1]1) 
করিয়া! দেন, তাহার দ্বার। তাহারা কশ্ম করিলে তিনি তদনুসারে স্থথ ওদঃখ দিয়া থাকেন। 
এই -ম্বাতীয় বিশ্বাসমূলক অন্য থিওরীর দ্বারাও এই বাদীর! বুঝানর চেষ্টা করেন। এ কর্থা 
ঈশ্বরেরদ্বারা উপদিষ্ট ভাল কর্ম করিলে এবং তাহার নিকট প্রার্থন। করিয়া তাহাকে তুষ্ট করিলে 
তিনি ইহলোকে ও পরলোকে ভাল করেন; আর তন্নিষিদ্ধ কশ্ম করিলে ব। তাহাকে প্রার্থনার দ্বার 
তুষ্ট না করিলে তিনি মন্দ করেন। যখন অন্ধবিশ্বাস এই বাঁদের মূল তখন ইহা দর্শনরাজ্যে 
সম্যক্‌ স্থান পাইবার যোগ্য নহে। ইহার মুগ বিশ্বান্ত প্রতিজ্ঞা গ্তলিতে যদি কেহ বিশ্বাস না করে 
তাহা হইলে তাহাকে এই বাদীর। কিছুই বলিতে পারেন ন1। 

(৩য়) তৃতীয়মতে অনাদি ঈশ্বর ও পৃথক অনাদি জীবগণ আছেন। লীলা বা ক্রীড়ার 
জন্য ইচ্ছার দ্বার! ঈশ্বর জীবের কর্মানুদারে দেহ, আমু ও সুখ ছুঃখরূপ ফলদান করেন এবং ঈশ্বর 
জগতের অষ্টা । আর্ট! অর্থে ইহার! 0:9%৮০£ বলেন না, কিন্ত কোন কারণ হইতে (সেই উপাদান ও 
নিমিত্ত কারণ তিনি নিজেই ) ধিনি কাধ্যকে ব্যক্ত করেন তীহাকেই শ্রষ্ট! বলেন । 

এই বাদেরও মূল অদ্বিশ্বাস। নিজেদের থিওরী বিশেষ অনুসারে বিশ্বাস্য শাস্ত্রের বাক্য 
সকলের অর্থ করিয়া ইহারা সেই অর্থ যুক্তির দ্বার। সঙ্গত করিতে চেষ্টা করেন এবং এরূপ অর্থকেই 
 উাহাদের প্রমাণের ভিত্তি করেন। সুতরাং ইহা প্রক্কত দার্শনিক আসন পাইবার যোগ্য নহে। 

(ধর্থ) চতুর্থমতেও অন।দি অন্রান্ত ঈশ্বর ও অনাদি জীব স্বীকৃত হয়। ভ্রান্তিবশতঃ 
বা ভ্রান্তি লইয়। ঈশ্বরই অনাদিকাল হইতে জীব হইয়। আছেন, স্থতরাং ঈশ্বর ও জীব এক। 
অনাদি অচেতন কণ্ম আছে। তাহা লইঘ়! হুষ্টিকালে ঈশ্বর জীব স্থষ্টি করিয়। তন্মধ্যে অন্ধ প্রবেশ 
করিলেও কন্ম ও ঈশ্বর অনাদি বলিয়া জীবও অনাদদি। ঈশ্বর লীলার ব! ক্রীড়ার জন্যই কর্ণ 
করেন। এই লীলার উদ্দেগ্াদি বুঝার সম্ভাবনা নাই। এইরূপ হ্ই-জীব কর্ম করে। বৈধ কন্ম 
করিলে ঈশ্বর ভাল ফল দেন, আর অবৈধ কম্ম করিলে তিনিই মন্দ ফল দেন। 

ইহাদের প্রমাণ শাস্থবাক্য এবং তাহা নিজ্দের থিওরী অন্গসারে ব্যাখ্য। .করিয়। ইহারা 
নিজেদের মতের সঙ্গতি করার চেষ্ট করেন। সেই শান্তর দক্পকে যদ্দি কেহ ভ্রান্ত বলে, তবে 
ইহাদেরও ঈাড়াইবার স্থান থাকে ন।। সৃতরাং এই মতও বৈজ্ঞানি? ও দার্শনিক জগতে 
স্থপগ্রৃতিষ্ঠা লাত করিতে পারে না। 

(৫) পঞ্চমমতে মুখ, ছুঃধ, দেহধারণাদি ঘটনা, কার্যকারণ ঘটিত ব্যাপার । 
প্রধান ও মূলকারণ এবং কার্ধযসকলকে বিশ্লেষ করিয়! ইহারা দেখান ও সেই ভিত্তিতে কর্তন 
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ব্যাখ্যা করেন। সেই কারণ কাধ্যের সংখ্য। পচিশ এবং তাহার! তত্ব নামে খ্যাত। সেই পচিশ- 
তত্ব অন্ুভূয়মানভাব পদার্থ স্থতরাং তাহা জানিতে হইলে কোন থিওরীর আশ্রয় লইতে হয় 
ন।। সেই তত্বদকলের স্বাভাবিক ক্রিয়া হইতে গ্বেহে আধু ও সুখ দুঃখ হয়। অম্ুভূয়মান 
কারণদ্রব্য, কাধ্যদ্রব্য ও তাহাদের স্বাভাবিক ধন্ম লইয়। দেহধারণার্দি ব্যাপারের ন্যায় সঙ্গত 
ব্যখ্যা করাতে এই মত সম্যক্রূপে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রণালীর অন্ত । ইহাতে থিওরীর 
আবশ্যকতা যে অতি অল্লই আছে তাহা বিজ্ঞ পাঠক দেখিতে পাইবেন । শেষোক্ত এই পঞ্চম- 
মত অনুসারে কর্দ্তত্ব বিবৃত হইয়!ছে। বৌদ্ধেরা ও জৈনেরাও কর্খের ফল স্বাভাবিক নিম্বমে 
হয় ইহ! স্বীকার করেন কিন্তু তাহাদের কন্মতত্বের দার্শনিক ব্যাথ্যান নাই। 

৩। এক্ষণে বিচাধ্য কম্ম কাহার? “আমি জানি” ''আমি করি”* “আমি দেহধারণ 
করি” ইত্যাকার অনুভূতি সকলেরই হইয়া থাকে; অতএব কম্ম আমার বা আমির। প্রাণশক্তি 
ব! দেহ, কর্শেন্ডিয়। জ্ঞানেন্দ্িয়। মন, অহংক্কার, ও অহংজ্ঞানমাত্র বুদ্ধি এই সকলকেই আমি 
শব্দের অর্থরূপে আমর! ব্যবহার করি। এই সকল দ্রব্য একযোগে প্রবৃত্তির জন্য বা নিবৃত্তির 
জন্য যে ক্রিয়া করে তাহাই জৈব কশ্ম। | | 

ক্রিয়া তিন প্রকার (১) অগ্নি বাধুআদি ভৌতিক দ্রব্যের ক্রিয়!, (২) যন্ত্র্ূপ অপ্রাণীদের 
ক্রিয়া (৩) প্রাণীর বা জীবের কশ্মা। ভৌতিক ক্রিয়ার মৌলিক স্বরূপ এস্থলে বিচাধ্য নহে। 
অপর দুই প্রকার ক্রিয়ার মধ্যে যাঞ্্িক ক্রিয়ার ও জৈব ক্রিয়ার সাদৃশ্য আছে। উভয়েই অনেক 
অঙ্গের সামঞগস ক্রিঘ্। হয়। পরন্ত জৈব কন্ম ও অব যান্ত্রিক বা কলের ক্রিয়ার ভেদও সুব! 
উচিত। প্রাণী নিজের বর্শমন্ত্র নিজেই নিশ্মীণ করে ও তদ্বারা কর্ম করে) আর অপ্রাণী 
যন্থমকল স্বকীয় কন্মযন্ত্র নিজেই নিশ্নাণ করে না। এই ভেদ মনে রাখিতে হইবে। প্রাণীরা 
যখন নিজের বর্শযন্ত্র নিজেই নিশ্মাণ করিতে পারে তখন তাহাদের শক্তি অফুরস্ত স্বীকার করিতে 
হইবে। অজৈব যন্ত্রনকলের কিয়! যন্তরাঙ্গ ক্সীণ বা বিরুত হইলেই শেষ হয়, কারণ তাহারা স্বত 
কিছুই নির্বাণ করিতে পারে ন।॥ তবে অবকাশ ন! পাইলে জৈব বা অজৈব কোন যন্ত্রই 
ক্রিয়া করিতে পারে না। সাধারণতঃ কিয়া এক অবস্থা হইতে আর এক অবস্থায় যাওয়া মার, 
আর দেহী স্বকীয় করণভূত যন্ত্রকল লইয়| যে সমগ্চভাবে ক্রিয়া করে তাহাই কর্মতদ্বের, কম । 
কিম্ামাত্র স্বাভাবিক, ফিন্তু কর্ম স্বাভাবিক নহে। স্বাভাবিক ক্রিঘ্ার যে ব'ভেদ তাহাই 
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ক তৃতীয় ও চতুর্থ মত অনুসারে ঈশ্বর আমাদের কর্ধের ফল্দান করিতেছেন। এবিষয়ে শঙ্করাচর্যা বলেন 
গ্শ্বর় মেঘের মত) মেঘ ধেমন সর্ব সমভাবে বর্ষণ করে ঈশ্বরও তেমনি যেযষেমন বর্ধা করিয়াছে তাহ!কে তেমনি 
কজ দেম। তাহা ন| করিয়। যে তল করিয়াছে তাহাকে মন্দ ফল দিলে এবং যে মন্দ করিয়।ছে তাহ!কে তাল ফল 
দিলে ভীহার বৈষম্য দোষ হইত |” ইহা! হইতে ঈত্বরের পক্ষপাতশূন্যত। সিদ্ধ হইলেও তিনি বে সর্বশক্তিমান ও 
করণ।ময় (প্রায় সমস্ত আর্য শাস্ত্রেরই যাহ! মত) তাহা দিদ্ধ হয় না। কারণ যেতাল করিয়াছে তাহার তাল 
করিলে তাহাকে বরুণা বল! ধায় না বরং ভাল করিবার সমর্থয থাকিলেও বখন ঈশ্বর ভাল করেন ন! তখন ঙাছ।কে 
হয় অশক্ত ন। হর. লিষ্চরণ বলিতে হয়। ইহাতে কেহ কেহ বলেন দুঃখ ন! খ।কিলে হুথ বুঝা যায় না সেইজনা 
ঈশ্বর কৃকর্্ুকারীদের দুঃখ দেন। এতদুত্তরে বক্তব্য থে তিনি প্রকৃত সর্বশক্তিমান হইলে ছুঃখ ন| দিয়াও তে! ঈখ 
বুধাইতে পরিতেন। তাহ। করেন না ফেন? ইঞার কোন উত্তর উহার! দিতে পারেন ন|। 


২৭৬ ভারতের সাধন! [ ২য় খণ্ড -.€৫ম সংখ্যা 


সাধারণতঃ দেখা যায় ষে এক জ্ঞানের পর আর এক জ্ঞান, এক ইচ্ছাদি চেষ্টার পরে 
আর এক চেষ্টা, এক সংস্কারের পর'আর এক সংস্কার-_-এইরূপে জ্ঞান, চেষ্টা ও ধারণশক্তির নিয়ত 
ক্রিয়া হইতেছে । ক্রিয়া হয় কোন বিষয় লইয়। | স্ুলদেহধারণরূপাদি বিষয় হস্তাদির চাল্য বিষয় ও 
গৃহীত রূপাদির সংস্কার এবং স্থুল দেহধারণ এইন্সপ দাধারণ বিষয় সকলেরই বিদিত। এই সাধারণ 
ক্রিয়া ছাড়। অপাধারণ ক্রিয়াও আছে; তাহা না জানিলে কর্শতত্বের সব বুঝা যাইবে না। 

স্বপ্লাবস্থায় কখন কথন ভবিষ্যৎ বিষয়ের জ্ঞান হয়; তাহা ছাড়া 0171750501700, 6919] 01) 
প্রভৃঘিতে দৃরদৃষ্টি দুরশ্র'তি, ছুরবিষয়ের জ্ঞান হওয়াও সিদ্ধলত্য। অতএব চিতেব্রিয়ের এ 
অসাধারণ ক্রিয়াও আছে এবং তাহা কোন কোন স্থলে দেখ! যায়। চিত্তেরদ্বারা ভবিষ্যৎ জ্ঞান, 
জ্ঞানেক্দিয়েরদ্বার! ব্যবহিত বা দূরদৃষ্টি শ্রুতি প্রস্তুতি, কর্শেন্দ্িয় ও প্রাণশক্তিরদ্বারা সুক্মদেহ 
বিশেষ ধারণ করিয়৷ কম্ম করা, দূর হইতে কন্ম কর! (69107109919) এইকব্ূপ সর্বকরণের অনাধারণ 
ক্রিয়াও দেখা য়ায়। জ্ঞানাদি শক্তি ক্রিয়া করিলে তাহার বিষয় চাই, অতএব সক্ষম ভবিষ্যৎ 
বিষয়, সুক্মশব্ব রূপাদি বিষয় শুক্র দেহ ধারণের যোগ্য হুক্ম ভৌতিক বিষয় এই সমস্তের সত্বাও 
ত্বীকাধ্য। | 

কর্ম “আমির” তাহা ঠিক হইল । এক্ষণে দেখিতে হইবে “আমি” কিসের দ্বারা নির্মিত এবং 
কি লইয়া! আমিত্ব কশ্মকরে। আমিতের প্রথম অংশ দেহ অর্থাৎ দেহ যে শক্তির দ্বারা ধৃত (বা 
নিশ্মিত, বঙ্ধিত ও পোৌধিত হয়) উহার নাম প্রাণশক্তি । প্রাণশক্তি পঞ্চবিধ-- প্রাণ, উদ্দান, ব্যান, 
অপান ও সমান। ইহাদের বিশেষ বিবরণ “সাংখাীয় প্রাণতত্ব” প্রকরণে দ্রষ্টব্য | মূল দেহধারণ শক্তিই 
এই পঞ্চগ্রাণ। তন্মধ্যে আছ্প্রাণ বাহোত্তব বোধের ষে অধিষ্ঠান তাহার ধারণশক্তি। উদান 
সেইরূপ ধাতুগত বা আত্যস্তর বোধের ধারণাশক্তি। ব্যান চালক অংশ -সকলের ধারণশক্তি। 
অপান নিরোজঃ দ্রব্যের অপনয়ন শক্তি সমান সমনয়ন শক্তি । বিচার করিয়। দেখিলে বুঝা 
যাইবে ষে এই পঞ্চবিধ শক্তি হইতেই সমগ্র দেহধারণ হয়। ইহারা সমস্ত প্রাণনক্রিয়ার 
ব্যাপক। ইহা ছাড়া আর অন্য প্রাণশক্তি নাই। ইহা গ্রাণবিদ্ভার দার । 

কশ্েন্দ্রিযগণ “আমিত্বের” দ্বিতীয় অংশ। ইচ্ছাপূর্ববক কার্য/করার যন্ত্রই কশ্ধেনিয়। 
বাক্‌, পার্নি; গা, পায়ু ও উপস্থ এই পাটি কশ্মেন্দ্িয়। 

আমিত্বের তৃতীয় অংশ জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ণ, ত্বকৃ. চক্ষু, জিহবা, নাঁগা বাহ্জ্ঞানের এই পঞ্চদ্বারভূত 
শক্তিই পঞ্চ জ্ঞানে্দ্রিয়। এইগুলি আমিত্বের বাহা*ক্তি। আমিত্বের আস্তর অংশের মধ্যে. 
প্রথম মন। ঘনের কার্য ত্রিবিধ-_জ্ঞান, ইচ্ছাদি চেষ্টা ও সংস্কার বা ধারণ। তন্মধ্যে জান এ 

ক্কার অংশের অন্য নাম চিত্ত এবং যে অংশ চেষ্ট! করে তাহা সঙ্কল্লক মন। প্রমাণ, বিপধ্যয়) 





* কাহার কণ্মা এ বিষয়ে এই প্রত্যক্ষ অনুঙ্গব থাফিলেও কেহ কেহ অনা থিওগী (অদ্ধবিশ্বান অবলম্বনে) 
উত্থাপন করেন। তাহাদের মতে ঈশ্বর বা! দেবতাদের ছার! আমাদের করণকার্ধা দকল হয়। কোন কোন শাস্ত্রবাকাই 
এই মতাবলম্বীদের প্রমাণ। ইহাতে আপত্ব হয় যে ম্তামা.দর সমস্ত কার্য ঈগ্র করাইলে পাপপুণোর দায়ীকে? 
এবং কফলতোকাই ব। .ক? তাহারা ইহার কোন সহৃত্তর দিতে পারেন না । ধন সাধনে উদ্ভমহীন লোকে এইরূপ 
মত লইর। মনকে প্রুষাধ দার চগ্টা করেন মাত্র। তাদের মনেরাখ! টচিত যে কুকর্ম ঈশ্বরই করান বাধেই 
করান তাহার ফল যে ছুঃখ তাহ। নিজেকেই ভোগ করিতে হুইবে। যুধিষ্টির কৃংফজের প্ররোচনায় মিথ্। কথ! বলিলেও 
মরকদর্খশনরপ ফল নিজেই পাইয়াছিলেন। এই আখথা।র্িকার দ্বার। ভারতকার এই তত্ব বুষইয়াছেন। 


ফাল্কন--১৩৩৭ ] কর্মাতত্ব | ২৭৭ 


বিকল্প, নি ও শ্বতি এই পঞ্চ প্রকার জ্ঞান আছে। সমস্ত জ্ঞানই ইহার অন্তর্গত । ইহাদের 
নাম চিত্তবৃত্তি। সংকল্প, ইচ্ছা, কৃতি আদি টেষ্টাই সংসবল্পক মনের কার্ধ্য। কর্ম্মতত্ের জন্য 
ইহাদের বিশেষ জ্ঞান আবশ্তক। তাই পরে ইহাদের বিশেষ বিবরণ কর! হইবে। সং্গার-- 
জান ও চেষ্টার ধৃতভাব। কোন জ্ঞান বা চেষ্ট। হইলে তাহা যে ুক্মরূণে চিত্তে থাকে এবং 
হেতু পাইলে পুনরায় উঠে তাহাই সংস্কার। বম্মতত্ব বুঝিতে হইলে ইহারও উত্তম জ্ঞান চাই। 

আমিত্বের দ্বিতীয় আভ্যন্তর অংশ অহংষোধ। আমি করি, জানি এবং অমি এরূপ ওরূপ- 
ইত্যাকার বোধ সকলের ঘে “আমি” তাহাই অহংস্কার। আঘি এক বলিয়া প্রত্যক্ষ অনুভৰ হয় 
মেই এক অন্কস়্মান আগিত্ববোধ যাহা আমি এরপ ওরূপ আকার ধারণ করিয়া.আছে তাহাই 
অহংঙ্কার। ইহাঁও সাক্ষাৎ অনুভবের বিষয়। 

অহস্কারের কারণভূত যে শুদ্ধ আমি" বোধ যাহা আমি এপ গুরূপ হয় তাহাই আমিত্বের 
তৃতীয় আভ্যন্তর অংশ বুদ্ধিতত্ব ব| মহান্‌ আত্ম।। বুদ্ধি অর্থে সাধারণতঃ জ্ঞান। অতএব যাহ! 
মূলজ্ঞান বা আ্ত্ব জ্ঞান তাহাই বুদ্ধিতত্ব। তাহা মহান বা আিমানিক সক্কোচরহিত আত্। 
ব। আমিত্ব। অতএব আমিত্বের অধ্যবপায় বা নিশ্চয় জ্ঞানই মহত্ত্ব । সাধারণ জানা বা বুদ্ধি, 
ষে বৃদ্ধিতত্ব নহে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে। 

আমিত্রকে বিশ্লেঘ করিয়। প্রাগুক্ত যে দ্রব্য নকল পাওয়া! গেল তাহারা সব থে অন্ুভূয়মান 
তথ্য পদার্থ অঙ্গবিশ্বাস্য বা খিওরী নহে হাঁহ। সকলেই বুঝিতে পারিবেন। এই মুকলের মিলিত 
ক্রিয়াই দেহীর কশ্ম। এই সকলকে আরও স্ক্ষক্ূপে বিশ্লেষ করিলে কি কি পদার্থ পাওয়া যার 
তাহাও ভরষ্টব্য। মহান আত্ম। হইতে পঞ্চপ্রাণ পর্যন্ত সমন্ত শক্তির [তর ক্রিয়ান্বভাব দেখা 
যায়। তাহাতে তাহারা নিয়ত এক অবস্থ! হইতে অন্য অবস্থায় যাইতেছে । আর ক্রিয়া হইঞ্েই 
তাহা জ্ঞাত হয় বা অনুভূত হয়। চিত্তের জ্ঞান হওয়াও অবস্থান্তরতা অথবা অবস্থান্তরতার 
অন্ভব। সেইরূপ ইচ্ছাদি হইলেও তাহা জ্ঞাত হয়। চক্ষুরাদির ক্রিয়া হইলেও রূপাদি জ্ঞান 
হন । হন্তাদির ঘরিয়। হইলেও কম্মাঙ্ছভৃতি হয়। প্রাণের ক্রিয়। হইতে ও স্বস্থতা অন্বস্থতা আদি বোধ 
হয়। অতএব জ্ঞন বা বুদ্ধি হওয়াও উহাদের অন্যতম স্বভাব। 

ই সমস্ত করণের আরও এক স্বভাব দেখা যায়। জ্ঞান ও চেষ্ট। হইলে জহা-একেবারে 
নষ্ট হয় না (কোন ভাব পদার্থ অভাব হয় ন|) কিন্তু সুক্্রভাবে ও শক্তিরূপে (ক্রিয়াশক্তিরূপে ) 
থাকে । তাহাতে জ্ঞান আবরিত ভাবে যায় ও ক্রিঘা জড়ভাবে যায়। হ্ুতরাং এই আবরিত 
€ জড় হওয়ার শ্বভাবও সমস্ত করণের অন্যতম স্বভাব। 

অতএব বলিতে হইবে মহৎ হইতে প্রাণ পর্য্যন্ত সমস্ত দ্রব্যের মূলম্বভাব __ প্রকাশ বা 
বুদ্ধ হওয়া, ক্রিয়া বা অবস্থান্তর হুয়া এবং আবরিত ও জড় হওয়া বাস্থিতি। সুতরাং যেমন 
মৃত্তিকা! স্বভাবের একদ্রব্য বা মৃত্তিকা__ঘট, কলস, ইট আদি দ্রব্যের উপাদান, সেইরূপ প্রকাশ- 
স্বভাব ক্রিয়।-ম্বভাব ও স্থিতি-স্বভাব দ্রব্য ব। সব রজ-তমরূপ প্রক্কৃতিই মহদ।দির উপাদান। ইহার 
ভিতরও কিছু থিওরী অথব। অন্ধবিশ্বা নাই। ইহা আমাদের অগ্ুভূতির স্তায়সঙ্গত বিশ্লেষ মাত্র। 
এই বিশ্লেষ মৌলিক বিশ্লেষ? স্তরাং ইহা! অপেক্ষা আর কিছু জ্ঞাতব্য উপাদানতবত্ত মুল্য: 
দ্রব্য নাই এবং হইতেও পারে না। 


২৭৮ ভারতের সাধন। [ ২য় খণ্ড--৫ম সংখ্যা 


উপরে বলা হইল গ্রকাশশীল সত্ব ক্রিয়াশীল রজ ও স্থিতিশীগ তম এই তিন দ্রব্য বাহ্‌ ও আসন্তর 
সমস্ত ভ্রব্যের মূল উপাদান এবং উহা ব্যতীত আর কোন স্যুল লাই এন হইতেও পালে 
»না। এবিষয়ে উত্তমরূপে নিশ্চয় হওয়া আবশ্যক। তজ্জন্ত বাহ্ান্তরের মূল উপাদান বিষয়ে 
মানব এ পর্যন্ত. যে দার্শনিক গবেষণ! করিয়াছে তাহা সংক্ষেপে আলোচন। কর! যাইতেছে । 
প্রথমতঃ ভ্রষ্টব্য একবস্তবাদ বা 21017310, চ11636 17609] ইহার একজন আধুনিক প্রধান 
আচার্য্য । ইহাদের মতে একটি [01)156788] ৪01১3681109 বা বিশ্বস্ত আছে। তাহার দ্বিবিধ 
অবস্থা$ (১ম) ম্যাটার ও (২য়) 80116 বা মন। ম্যাটার নামক বস্কর দ্বিবিধ অবস্থা, এক 
0799 ব| 70109:01৩ খ্ব।-ভারযুক্ত দ্রব্য (কঠিন, তরল, বায়বীয়) এবং অন্ত ঈথার। ইহ! 
[0707067010. বা ভারহীস দ্রব্য। যদ্দিচ ঈথারের কিছু ভার আছে তাহাও ইহাদের স্বীকার 
করিতে হয়।' 11285. ভ্রধ্য অস্তরালযুনজ অণুলমষ্ঠি আর ঈথার নিরম্তরাল সর্বব্যাপী দ্রব্য এবং 
ইহা আণবিক অবয়বহীন (০৮ 10)৮39 0১ 01 891069 [9:610198) 1 এই উভগ্ন 
৪036৪71০৪এর বা বস্ত্র নাম ম্যাটার; স্ৃতরাং ম্যাটার হইল “6%697)360 50996 1109 বা 
ব্যাপী বস্ত। এই ম্যাটারই জীবিত বস্তু হয়। জীবিত বস্তর গুণ 9০756107) ব! বাহলোধ 
00738019817988 ব| অন্তর্বোধ। জীবিত বস্তর আগ্যরূপ প্রোটোপ্লাজম্ময় কোষনকল। তাদৃশ 
জীবিত কোষের বা কোষসমষ্টির (০:2810181) এর ) বিশিষ্ট গুণই প্রাণীগণের বাহাবোধ ও 
অন্তর্বোধ। অনীম ম্যাটার সর্বদাই ক্রিয়াধুক্ত। এই ম্যাটার এবং ক্রিয়া ব1 10706 বা 9:০7 
নিত্যবস্ত। প্রাপ্ত এ বিশ্ববস্তর অন্যধন্ম যে বোধ এবং অন্তর্বোধ অর্থাৎ এ ০1,978% বা! ক্রি্া- 
শক্তি তাহাই ০016, ৪০০1১, 001050100511039 ব1 80116, “ইহাদের মতে?) 08669] 0৮ 
11)01)16619 €:৮1)060 50930621109 ৮100. 90010) (0::91101%0 ) ০৮ 89231,61৮9 0100 01011010106 
80036811009 19 6100 6৮০ (01100076161 &6000693 011 00011)01])] 1):010076153 ০01 01)9 
£]] 91701078011) 0158179 098০100 01 1১8 ৮০:13 01০ 00111507881 ৪009081)00 ( [160191+5 
চ৮৭৭1০ ০1 010 [01)15975 901). [). অর্থাৎ ম্যাটার বা! অসীম ব্যাপী বস্ত এবং স্পিরিট (আত্ম! ) 
ব৷ ক্রিঘ়াশক্তি বা বোধ ও চিন্তাকারী বস্ত্র, এই ছুইটি ভাবই বিশ্বের দিব্য মূলতত্বের বা বিশ্ববস্ত্বর 
দুই প্রধান ধর ইহাদের একতত্ববাদ এইরূপ । বোধ ও অন্তর্বোধ বা ইহাদের ৪0716 মূলত 
৪003681)09এর গুণ হইলেও উহা যন্ত্রিত কোষে (বা মন্তিষাণিতে ) বিকলিত হয় এবং শরীর 
গেলে এঁ ৪[%৮এর নিজত্ব কিছু থাকে না। এ 5০8] বিলীন হয়। স্থতরাং দৃষ্টজন্ম ব্যতীত 
প্রাণীদের ব্যক্তিত্বের আর কিছুই থাকে না। অতএব ইহাদের কর্মনীতি এই নাস্তিকতা 
অন্ুমারেই ব্যবস্থাপিত হয়। ই'হার্দের 01179 69581199 ব। 9০3 অনন্তন্বভাব ছাড়া আর 
কিছুই নহে। 

308651009 ক! মূলবস্ত সমন্ধে ই'হাদিগকে এই স্বভাব স্বীকার করিতে হয়) যথা“ 002) 
(0৮7)01569 16 1) 01199 01010316192 :-(1) ০ 0101567 জ10100906 00:08 000 ৮1100৮ 
991)8961010, (2) [০ 10109 1৮০৪৮ 07266৮6৮ 2া0 »161006 98717861010, (3) শ্বিও 
: * 88113001920. ৯1000) 45086660270 10000600109, ]1)988 0779৪ (0100871962] 


৪01১0669 815 60010108591] 6):0081)006 0106 017159799,১১--13 58089), 


ফাল্তুন--১৩৩৭ কর্মতত্ ২৭৯ 


অর্থাৎ হেকেল বলেন “আমি এই বিষয় নিয়লিখিত তিনটা প্রতিজ্ঞায় নিবন্ধ করিতে পারি, 
যথা (১) ক্রিয়া ও বোধ ব্যতীত ম্যাটার নাই (২) ম্যাটার ও বোধ ব্যতীত ক্রিয়া নাই (৩) ম্যাটার 
ও ক্রিয়া বাতীত বোধ নাই। বিশ্বেএই তিন মৌলিক গুণনকল অবিশ্লেষ্যভাবে মিশ্রিত। 
অন্ত্র ও ইনি বলেন, « ৬/1)01) 56179551017 ঠা) 0100 10986 ৪01780 (83 195১0101109) 13 1০179 | 
6০ 0006691. 21)0 91610 চ5 ৮ (10100 ৮০০71060০06 80036৮700-*-,৮118 61)03-0171610% 
891)806101) /16]) (0:05 17110] 11865012801) 15661110069 01 50199670100 ৮৪ [910 & 
1)01115610 61111/ (01)00730£ 1510 0). 1$9 ). অর্ধাধ ম্যাটার ও ক্রিয়াশক্তির সহিত 
তৃতীয় বোধধন্ম (সাইকোম। ব। প্রকাশ নামক ব্যাপী অর্থের বোধ) বস্তর ধর্মস্বূপ যোগ করিলে । 
১*০০০০০, “এইরূপে ক্রিয়াণক্তি ও ম্যাটারের সহিত বোধ গুণকেও আমরা! বস্ত্র ধর্্রূপে যোগ 
করিয়া একবস্তবাদের ত্রিগুণব করিয়া থাকি ।” (সাংখোর ত্রিগ্ুণবাদের ইহ হা নিকটে গিয়াছে )। 

(ক) মন ও ম্যাটার পৃথক এই খ্থিবস্তবাদের একজন প্রধান আচার্য্য 1,0389। উক্ত এক- 
বস্তবাদীদের ভিত্তিতে অনেক অবিসপ্বাদিত সত্য থাকিলেও শেষে উহাদের অনেক অযুক্ত কথা 
বলিতে হয় এবং উহাদের দর্শনও অসম্যকৃ। উহাদের 58795611০0 বা মূল বস্ত কি? এক 
বস্তবাদীদের প্রামাণ্যগুরু 31)11102৮ বলেন 4] স0397065]7 801)565006 (514054277462 ) 6০ 
1১০ 6178৮ ৮1151) 1511) 76561 270. 13092109191 &]710981) 199167 11009010188 019 
00009109610) 01 ৬1010] 09০5 1)0ট 09])01)0 01) 610 0011090])6101) 01 011001797 61)1176 
(010) 1))0]) 18 11)050 1) (0117)00, 

£/১1) 00011100091 01000796810] 691১0 008 ৮1010100179 2106011006 [)0:991৮08 ৪৪ 
39196165081) ৮1)3 95501700901 0 501১১/০:০০,% 

অর্থাৎ যাঁহা নিজেতেই নিজে থাকে এবং শিজের দ্বারাই যাহাকে অভিকল্পনা কর! যায় 
তাহাকেই আমি বস্ত বলিয়া বুঝি। আমার বক্তব্য এই যে যাহার অভিকল্পনা অন্য এক 
তৎ্কারণভূত বস্থর মভিকল্পনার উপর নির্ভর করে না তাহাই বস্ত। 

আমি বস্তধন্ম (৮6৮10)96) অর্থে ইহা বুঝি যে-যাহ! কোন বস্থর সার ভত্বরূপে বুদ্ধি 

গ্রহণ করে তাহাই বন ধন্ম । 

অতএব এক বস্তবাদীদের মতে ইছা সিদ্ধ হইবে যে বিশ্বের মূলীভূত এমন এক বপ্ত আছে 
যাহ! কারণহীন, নিত্য এবং যাহ! ম্যাটার ঝ| ভারযুক্ত ও ঈথার বা 'ভারহীন ধর্খযুক্ত এবং যাহা 
ক্রিয়াশক্তি (০7618 ) বা বোধ-ধর্শযুক্ত। ইহাতে মূল বস্তর কিছুই বুঝা যায় না। ক্রিয়াশক্তি 
বা 6:)970) বুঝ। যায় ও দেখা যায়। তাহ। ছাড় মুল বস্তর অন্ত কি গুণ আছে যদ্বারা 
&ঁ মূল বস্ত অভিকল্পনা করা যাইবে? কিছুই নাই বলিতে হইবে। মূল বস্তু কথ! মাত্র। 
আর এটম্‌ বা অণুও বিশ্নিষ্ট হইয়া এখন কেবল 79886159 ও 0091615 তড়িতে পরিণত 
হইয়াছে। সুতরাং উহাও ০7১9:%$। অতএব ক্রিয়াশক্তি ছাড়! ম্যাটার-ধর্শ নাই। 
প্বস্তর গুণ ম্যাটার,” এই কথ| ফাক। কথা ক্রিয্াশক্তিই বান্তক ভ্রবয। আর ঈথার কি 
তাহার কিছুই জানা নাই। অনেক বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক উহাকে সম্পূর্ণ 13570656692] .ব 
ধরে, লওয়। অজ্ঞাত বস্ত বলেন। কিন্তু একবস্তবাদীরা উহাকে যেন কত জ্ঞাতবস্তর 


২৮5 ভারতের সাধনা [২য় খও-_৫ম সংখ্য। 


মত ব্যবহার করেন। আর ভারহীনও বলেন এবং ভারযুক্ত৪ বলিতে বাধ্য হন (পৃথিবীর 
আকারের এক. ঈথার গোলক ২৫০ পাঁউণ্ড ভারী হইতে পারে বলেন)। আর ভারহুক্ত 
ম্যাটারের মূলরূপ অণু (৮৮০7) । তাহাও আবার ৮:96০%। ও ইলেক্ট্রনের সমষ্টি (9:০৯০'এর 
চতুর্দিকে 6190697 ঘুরিতেছে, স্র্য্যের চতুদ্দিকে গ্রহের স্তায়)। এই ইলেক্টন ও প্রোটন 
ষে বিভিন্ন তড়িচ্ছক্তিযুক্ত কিছু, এই মাত্র জান! যায় । 7. 1), [3010 বলেন “4৪ ০£ 0১৩ 
৮010॥ 0৮ 916 13100 19০0107)) ৮9 10100 10001)17)0 059])6 617৮ 10 15 ৯ 592 01 
(০:০৩, 06109015৪১0 ০1 17061010711) 01 140 ]), 20. অর্থাৎ অণুর অথবা যাহ! যাহা 
এখন ইলেক্ট,ন হইগ্নাছে তাহার সম্বন্ধে আমর! অগ্ঠ কিছুই জানি না; কেবল জানি যে উহ। শক্তির, 
জড়তার, ও গতির আধার মান্র। [5989 কল্পন। করেন যে ইলেক্টন (অজ্ঞাত) ইথারের মধ্যে 
ক্রিয়াবন্ত মাত্র। এইরূপে দেখা গেল এক অজ্ঞাত নামমাত্র বস্ব« লইয়া এই বাদীরা জগতত্ব 
বুঝাইতে চান। 

(খ) ইহা সর্বথা অন্তাধ্য। আরও ইহাদের অগ্ায্য দৃষ্টি এই যে ইহারা” 97০৮) 
এবং ঝোধরূপ মন এই দুইকে এক বলেন। ০7৩7১ অর্থে ক্রিঘার শক্তি, বাহ্‌ ক্রিয়া অর্থে 
€01)051)170 01 [99510197) ( $6১০1১১১ 11 £)9০1২ 011১1055103 ) বা একস্থান হইতে অন্থস্থানে 
গমন। তাহা! কিরূপে জ্ঞানের সহিত এক বা জ্ঞান দ্রব্যের উপাদান তাহ। উহার! কিছুই বুঝান না। 
উহ! বুঝিবার৪ বিষয় নহে। উহা] কেবল যুক্তিহীন অকল্পনীয় প্রতিজ্ঞামান্ত্র। ( প্রঃ ভ্রষ্টব্য) 
অতএব ধাহাঁর। বলেন ছুই প্রকার শক্তি বা বন্ত আছে--(১) মানস বস্ত্র বা 10100] ৪6৪৫ (২) 
এক বাহবস্ত বা 7,৮৮০: (ম্যাটার ক্রিয়াখক্তি বিশেষ ) তাদৃশ দুই বস্তবাদী ৫0211২৮দের দৃষ্টি 
অধিকতর যুক্ত। তাপেক্ষা যুক্ত মনোমাত্ বাদী 1)৯/০1১01)008)156 ০৮ 807১060৮৮০9 10081130 
দের মত। তাহারা স্থ্যুক্ত সহকারে বলেন যেকোন কিছুর জ্ঞান হইলে তাহা আছে 
বলি। জানা ও থাকা একই কথা। জ্ঞানের হেতু আন্তর দ্রব্য মন ত আছেই (ডেকাটের 
সবন্দর সুত্র এবিষয়ে আছে, যথ! “০০1৮০ 9769300)৮* অর্বাৎ আমি চিন্তা করি তাই আমি 
আছি ) আর বাহ্দ্রব্য জানি বলিয়। আছে বলি। তাহা যেরূপ আছে বলি তাহা এক প্রকার জ্ঞান 
মাত্র । “এক প্রকার জ্ঞান” ইহ ছাড়। বাহ্দ্রব্য স্বন্ধে কি বপিতে পারা যায়? 1010 £601))3 879 
100011117 17070 6100) 19629” (]. 13. 130119,3 07181) ০1510925938) অর্থাৎ অণুসকলকে 
যেক্ধপ জানি তাহা মনের ভাব ছাড়া আর কিছু নহে। মু) বলেন--যে বাহাকারণে আমাদের 
এই মনোভাব হয় তাহা যে কি তাহা ঠিক করিয়া বল! যায় না, তাহ! ঈশ্বরেচ্ছা বা অন্য 


* কারণ ক্রিয়াশক্তিই একমাগ্র বসন্ত পাওয়া যার; তাহ! ছাড়। আর বাপী 50118151806 বস্তু কোবছহ আছে? 
[২618051৮ জনুমারে দেখিলে জড়বাঁদীদের কিছুই থাকে না। 16৩ 00190 11 17011)012)6103 £1)0 [911৬8103059 
01100101901 16190%1 (700 175৮ ৪. 21)% 01)0105 2) 019 01১50113815 15515020% (07 06 0176 
1)1)581021 ৯0110 015509199 (০ 0111) 217 %00 01701)76718 ৮ [07৮ 7. ভি।]1ম7 08 0150010150৫ 
1২1911%1৮5--1% 61. অর্থাৎ গণি ত-বিজ্ঞ'নে ও জড়-বিজ্ঞনে যদি আমরা আপেক্ষিকত। বাদ খাট।ই (তাহ! না খাটান 
ছাড়! অন্ঠ কি পথ আছে?) তাঙ্গু হইলে বাহা জগতের মিরেট অনগনার্ধা াব (যাহছ। সাধারণ মণে হয়) হাওয়াতে 
মিলাইয়। বায় এবং ধকে না। কিন্ত বিঙ্জাগিকের 7)96016 07 1051097 800 10106 অন্ভতম ₹0110-6012170 
ব। বিশ্বমমন্ত। বলেন। 


ফান্তন_-১৩৩৭ ] কর্মরত ২৮১ 


কিছু হইন্তে পারে। 79:91 বলেন (ভারতীয় অনেক দারশনিকও বলেন) ৮,9 
81010758 13 8. 59690) 01 2968 11) 619 10251100009 81] 199:580108 11100 
অর্থাৎ বিশ্বজগত সর্বব্যাপী এশ মনের প্রকার বিশেষের কল্পনমাত্র | 9010019911007 
কেও বলিতে হইয়াছে জগতটা "10851 11.”  এইবূপে ম্যাটার নামক পদার্থের মূল 
কি তাহ! দার্শনিক যুক্তির দ্বারা অনুসন্ধান করিলে জড়বাঁদীদের ম্যাটার বিলীন হইয়া যায়; 
স্বতরাং "তাহাদের দৃষ্টি-দুষ্টবিষয়ে অনেক সত্যের উপর স্থাপিত হইলেও-মুল বিষয়ে 
' ুক্তিহীন ও অসম্যক। এই সব বিতর্কের সহিত অজ্জ্রেয়বাদের তর্কও উথাপ্য। তাহাদের 
মতে মূল বস্ত কি তাহা অজ্ঞে়। এই জ্ঞায়মান জগতের মূল কি তাহা জ্ঞেয়ত্বের বিষয় 
নহে। কারণ ম্যাটারের ক্রি্া হইতে আমাদের জ্ঞান হয়, কিন্তু যাহার ক্রিয়া হইতে 
রূপার্দির জ্ঞান হয় তাহা কূপাদিযুক্ত পদার্থ হইতে পারে না, স্থৃতরাং তাহা অকল্পনীয় 
বা অজ্ঞেয়। মনের পক্ষেও তাহা অব্যক্তব্য। কিন্তু এক অজ্জেয় বস্তু যে আছে তাহা এবং তাহা 
যে বাধা দেয়, ক্রি করে, স্থিতি করে ইত্যাদি কথা তাহাদিগকে বলিতে হয়। 
না" 91)91)09) বলেন %01)08 06 ৪৪৮) 059 018৮৮ 079 ০১)৩০৮৪ 8£:08)09১ 61১৫ 
01000098] [0949১ 010 20501069 1909 90001::690 23 017)107)021)16) 19 01101) 
2066৮ 21] 69: 090190, 19878156, 08150, 2100 080১০ 00) 3801319061৮ 8(190610718 ৮70 
[91)01007))61)0, 6৮098 6০ 60 ০: 6০ সা1]1 77 অর্থাৎ এইরূপে দেখা যায় যে 
এই বত্তবশক্তি ব একনানাত্বহীন ক্রিয়াশক্তিরূপ বাহকারণ, যাহাকে অজ্ঞে বল! হয় তাঁহাকে 
ফলত আমরা “জানি” যে তাহ। আছে, তাহ! স্থিত, তাহ! বাধা দেয় এবং আমাদের মানস ও 
বাহ্‌ কাধ্য উৎপাদন করে; কিন্তু তাহ। চিন্তা বা ইচ্ছা করে না। 
(গ) বিশ্বের মুল সম্বন্ধে (সাংখ্য ব্যতীত) মানবের যে সমস্ত দার্শনিক চিস্তাগ্রস্থান 
আছে তাহাদের প্রধান গুলি বিবৃত হইল । অন্য সকল উহাদেরই অন্তর্গত। সাংখ্যের দর্শন 
অন্যরূপ। তাহাতে এ সমস্ত বাদ সমন্বিত হয় এবং তাহ! সমাক্‌ তলম্পর্শী। তাহ! এ সমস্ত 


€19771%, «-710%, প্রভৃতির সম্যক উপরিস্থিত। 
প্রাপ্তক্ত একবস্তবাদী ( জড়বাদী 1)01)156 ) হইতে অজ্ঞ বাদী পধ্যস্ত সকলকেই স্বীকার 


করিতে হয় যে বাহে ও অন্তরে নিয়ত ক্রিয়। হইতেছে । ক্রিয়া মানে এক অবস্থা হইতে 
অন্য অবস্থায় যাওয়া । বাহ্‌ ক্রিয়া 4917%71690£ 09316101)” বা একস্থানে অবস্থিত বস্বর 
অন্স্থানে অবস্থান । অন্বা কথায় তাহা অবস্থাস্তরতা আন্তরক্রিয়াও অবস্থাস্তরত]। 
জ্ঞান, ইচ্ছা আদি অন্তরভাবের দেশব্যাপী অবস্থান নাই। তাহারা যে লম্বা, চওড়। ও 
মোট। নহে ব| তাদৃশ আকার যুক্তরূপে কল্পনীয় নহে, তাহ অনুভূত হয়। তাহাদের ক্রিয়। 
সুতরাং এক কাল হইতে অন্য কালে যাওয়া-দপে অবস্থান্তরতা। অন্থভবও হয়. বর্তমানক্ষণে 
এক জ্ঞান আছে পরক্ষণে অন্য জ্ঞান হইল। এইরূপে জ্ঞানের ভিন্নতা পূর্বগরকাণে . অবস্থিত 
বলিয়া বোধ হয়। অতএব কালমাত্র ব্যাপী ক্রিয়া যে মানস: ম্বভাব ইহা সিদ্ধ হইল। 
যাহ! জ্ঞেম্রূপে জান! যায় তাহাদের সমন্ভেরই এই ক্রিয়া-স্বভাব বা! ক্রিয়াশীলতা সর্ববাদীদেরই. 
শ্বীকার করিতে হয়। জ্ঞানের ও জয়ের যে এই ক্রিয়া বা পরিবর্তষ্ক ভাহা লিকলের 


২৮২ ভারতের সাধনা [২য় খণ্-€ম সংখ্যা 


অন্ুভূয়মান সিদ্ধ সত্য। উহা! থিওরী অথবা বাঁচিক সামান্য (১65০1০০ ) নহে। ক্রিয়ার 
দ্বার জ্আনঘস্ত্র সক্রিয় হইলেই জ্ঞান হয়। শব্দ-স্পর্শাদির জ্ঞান, ইচ্ছাদির জ্ঞান, সুখ ছুঃখাদির 
জ্ঞান, সবই ক্রিয়। হইতে হয়, জ্ঞান উদ্ভূত হওয়াও ক্রিম এবং জ্ঞান লীন, বা আবরিত 
অবস্থায় যাওয়াও ক্রিয়া। এইরূপে ক্রিয়া ও জ্ঞান অবিনাভাবী। জ্ঞান বা বোধ্‌- দুইরকম, 
এক গ্রাহহ ভাবের বোধ--যেমন শব্দাদি বাহাঙ্ঞান; দ্বিতীয্স জ্ঞান-যন্ত্ররে শ্বগততবোধ--যেমন 
স্থখাদিবোধ, আমি আমাকে জানি এইরূপ বোধ। এই উওয় প্রকার বোধই ক্রিয়া সহ- 
ভাবী । অতএব বাহাভ্যন্তর ভাবের আর এক স্বভাব হইল প্রকাশ বা বুদ্ধ হওয়া। 
ইহা কাহারও অশ্বীকার করিবার যো নাই। অতএব বান্বাভ্যস্তর সব্ববস্তর অন্ততম 
স্বভাব বা মৌলিক ধশ্ম বা %6056০ হইল প্রকাশশীলতা। ইহাও অন্থভূয়মান সত্য । 

সত্যের বা যাহা আছে বলিয়৷ জানি এন্প পদাথের অভা” হয় না এবং অসত্যের 
ব। যাহ নাই বা যাহ। জানার অযোগ্য এক্প পদাথের ভাবও হয় না। ইহা সমগ্ড 
সবস্থপ্রকতিক (11911081) দার্শানক বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার করেন। অতএব এ ক্রিয়ার ও 
প্রকাশের অভাব নাই যদিও তাহাদের এক অংশের নাশ হইতে পারে । মনে রাখিতে 
হইবে দাঁশনিক ভাষায় নাশ শবের অথ অভাব নহে, কিন্তু অলক্ষ্যভাবে থাকা । বিশ্বে 
কতখানি ক্রিয়া আছে? অবশ্ঠই বলিতে হইবে অমেয় ক্রিয়া আছে। প্রকাশও সুতরাং 
অমেয়। অতএব সিদ্ধ হইল অনেয় নিত্য প্রকাশ ও ক্রিয়। আছে। 


(ধ) প্রকাশ ও ক্রিয়া মেয় বা খণ্ড খগুভাবে বা স্তোকে স্তোকে বর্তমান দেখা 
যায়। জ্ঞেয় বস্ত সকল প্রত্যেকে সশীম। যাহাকে অসীম বস্ত বলে তাহারা বৈকল্পিক 
মাত্র--পাক্ষাৎ জ্ঞেম নহে। যে সকল বিষম ইন্দ্িয়গ্রাহহ বা যাহ। কল্পনা করিতে পারি 
ভাহা নব সদীম। যাহাদের পরিণামের ও সংখ্যার সীমা দেওয়া অযুক্ত তাদৃশ পদাথদের 
অমেয় অসীম ও অনন্ত বলি। প্রত্যেক জ্ঞান সপীম তাই প্রত্যেক জ্ঞেয়ও সশীম। প্রকাশ 
ও ক্রিয়ার জ্ঞায়মান অবস্থ। সকল এইরূপে সপীম দেখা যাস বলিয়া, বলিতে হইবে থে 
প্রকাশ ও ক্রিয়া অসীম হইলেও তাহা খণ্ড খণ্ড ব্ূপে অবস্থিত আছে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ 
একতান জ্ঞান বা ক্রিয়া নাই। * আছে ভাঙ্গা ভাঙ্গ। ক্রিয়ার (সুতরাং জ্ঞানের ) প্রবাহ 
মাত্র। ক্রিয়া ভাঙ্গে কেন? অবশ্ত তাহার (ভাঙ্গার) কিছু কারণ আছে। সেই কারণ 
কি হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতে হইবে, ক্রিয়ার বিরুদ্ধে কোন পদার্থ আছে 
যাহ গ্রিয়াকে ভাঙ্গে । ক্রিয়ার বিরুদ্ধ পদার্থের নাম জড়তা । জড়তা ছ্বিবিধ--ক্রিয়ার 
জড়তা বা মান্য এবং জ্ঞানের জড়তা বা আবরণ। অতএব বলিতে হইবে ক্রিয়ার 
(সুতরাং জনেরও) পশ্চাতে এক জড়ত। স্বভাব বর্তমান আছে। তজ্জন্ই ক্রিয়া ও জ্ঞান 
খণ্ড খণ্ড ভাবে হয়। খণ্ড খণ্ড ভাবে হওয়া অর্থে_বর্তমান ক্রিয়া বা জ্ঞান রুদ্ধ হইস্সা 
গ্রে আর একটা উঠা। উহ! কোথা হইতে উঠে? উত্তরে বলিতে হইবে জড়ীভূত জ্ঞান 
ও ক্রিয়া হইতেই পুনশ্চ ব্যক্ত জ্ঞান ও ক্রিয়া হয়। কারণ অভাব হুইতে ভাব হয় ন। 


*১55108৮ দেরও চরম পি ্ত---"12119:% 8০৮৪ 11) 0081)09” অর্থাৎ তিয়াশক্ডি স্তেকে ক্রিয়া করে। 
বিদ্যুৎ, আলোক, শব্ধ গুভৃতি সমন্তই স্তোকে পেকে ক্রিয়া। 


ফাল্গতুন--১৩৩৭ ] ... কম্মতত ২৮৩ 
এবং ক্রিয়া হইতে যে ক্রিয়! এবং প্রকাশ হইতে যে প্রকাশ হইবে ইহা ম্বতঃসিদ্ধ সত্য। 
সেইরূপ ব্যক্ত জ্ঞান ও ক্রিয়া যখন ভাঙ্গিয়া যায় তখন জড়ীভূত হইয়া যায়। 

 এইবপে সিদ্ধ হয় যে বাহা ও আস্তর পদার্থের আর এক মৌলিক স্বভাব জড়তা ব। 
স্থিতিশীলতা । অতএব প্রকাশশীল ভাব বা সত্ব, ক্রিয়াশীলভাব বা রজ এবং স্থিতিশীল 
ভাব বা. তম এই তিন ভাব পদার্থ বাহ ও আন্তর ভাবের উপাদান বিষয়ে চরম € 
মৌলিক বিশ্সেষ। এই বিশ্লেষের পর আর বিশ্লেষ হইতে পারে না। যাহা হইতে 'পারে 
না বা কল্পনাও করিতে পারি ন| তাহার নাম «নাই”। অতএব সত্ব রজ ও তম এই 
তিনের উপরে কোন জ্ঞেয় দ্রব্য নাই। যাহা জ্বরে তাহাই এ তিনের লক্ষণের দ্বারা 
আক্রান্ত ব এ তিনের সমাহার। এ তিন ছাড়। কোন দ্রব্য আবিষ্কার করার বৃথা 
চেষ্টা করিলেই পাঠক এ বিষয়ের সতাতা বুঝিতে পারিবেন। 

মনে কর একটি জ্ঞান। তাহা কি? বোধ বা জ্ঞান-স্বভাব দ্রব্যের তাহা এক খণ্ড 
অবস্থা বলিতে হইবে। ক্রিয়ার দ্বারা তাহা উদছৃত হইয়। পুনশ্চ ক্রিয়ার দ্বারা তাহা 
ংস্গারভাবে গেল। (পাত্র হইতে এক চাঁমচ বালি তুলিয়া সেই বালির পাত্রে তাহা 
ফের ঢালিলে যেমন হয় ইহাও সেইরূপ ) উহাতে কি পায় গেল? জড়তাকে অভিভব 
করিয়া ক্রিয়া বোধ বস্তরকে পরিচ্ছিম্ন করত উঠাইল ও পরক্ষণে তাহাকে আবরিত ভাবে, 
লইয়া গেল। ইহাই একটি জ্ঞান” হওয়ার তত্ব বা প্রকাশ ক্রিয়া স্থিতির এক খেলা 
মাত্র। সেইরূপ ইচ্ছা, সখ, দুঃখ আঁদিও প্রকাশ ক্রিয়া ও স্থিতির এক এক প্রকার 
বিকাশ মাত্র। জ্ঞানেচ্ছার্দি মনোভাবের উপাদান বিষয়ে তদতিরিক্ত আর কিছু বলার, 
হতরাং বুঝার নাই । 

বাহা বিষম সম্বন্ধে এ কথা। বাহা দ্রব্য আমরা শব্দাদি পঞ্চগুণের বারা জানি। 
তাহারা টৈষয়িক ( 1১1051062] বা শব্ঘতাপরূপ কিয়া) বা রাসায়নিক (00061007071 
অগ্রিজলা আদি) বা সাধারণ ( 2)901)7১1)107]) ক্রি! মাত্র । সেই ক্রিয়। হইতে উন্দ্রিয়গত 
জনতা উদ্রিক্ত হইয়া শব্দাদি জ্ঞান হয় । ভাঠা ছাও। বাঞ্দ্রবোর যে ভারবত্ত/ এ জড়ত 
$ণ আছে তাহাও ক্রিয়াবিশেষ । ভারবন্তা পৃথিবীর ব। অগু আকর্কের দিকে গতিরূপ 
ক্রিয়া, জড়তা বা 1170701, উদ্রেক কিমার বিরুদ্ধ ক্রিগ্বা মার । অপ্রবেশতা বা 1:02106 
1)1111/ দ্রবোর শ্বগত ক্রিয়াবর্তমাত্র | 

'তএব বলিতে হইবে আপেক্ষিক জড়ীভাবে স্থিত ক্রিগ্না 111076৮ ( জডত্ব ) এবং 
শবাদি ব্যক্ত ক্রিয়া ম্যাটারের প্রকৃতরূপ। ইহাতে জড়তা, ধরিয়া ও জ্ঞাত হওয়া বা 
প্রকাশ এই তিন স্বভাব ম্যাটারেও ব1 বাহদ্রবো৪ পাওয়! যায়। তাহা ছাড়া আর কিছু 
জ্ঞাতব্য নাই স্থতরাং আর জ্ঞাতব্য হইতে পারে না। 

(ড) প্রাগুক্ত একবস্তবাদীরা যে বলেন বোধ, ক্রিয়া ও ম্যাটার অবিন্বতাবী, ( উদ্ধৃত 
বচন জষ্টব্য) তাহা খুব সত্য কথা এবং সাংখ্োর অনুগত ও অস্কুমত কথা। কিন্তু ম্যাটার 
বা 50868009 কি? তাহা বিক্লেষ করিলে কেবল আপেক্ষিক জড়ীভূত ক্রিয়ামার এবং 
বোধ পাওয়া যায়। তদপেক্ষা অধিক আর কিছু জ্ঞাতব্য থাকে না। অজেয়বাদীদেরকেও 


২৮৪ ভারতের সাধন [ ২য় খণ্ড-€৫ম সংখ্য। 


93618) 1)028190) 99196) ৪০৮, ইত্যাদি জ্ঞাত গুণ বলিতে হয়। তাহার পর যাহা ৪1) 
10)0%7)19 বা অজ্ঞের কল্পনা কর! হয় তাহা বস্তত নাই। কারণ যাহা সম্পূর্ণ অজ্জেয 
বা যাহা কখনও জ্ঞের় হইবার পস্ভাবনা নাই, তাহা -নাই। তদ্বিষয়ে বল্পার কিছু নাই। 
এইরূপে জানা! গেল প্রকাশ” ক্রিয়া "ও স্থিতির অতিরিক্ত কিছুই নাই স্থতরাং তদতিরিক্ত 
কিছু জানারও নাই। তথছ্যতীত কিছু জে আছে বলিলেই বলা হইনে যে শি ক্রিয়া 
ও স্থিতির এক অবস্থা বিশেষ আছে। 


(চ) অতএব দিদ্ধ হইল সত্ব, রজ, তম ছাড়া আস্তর-"৪ বাত কো উপাদান 
নাই ও হইতে পারে না। 5 


কৃষ্তাবতরণ 


অধ্যাপক-_শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রলাল সাহা এম, এ, 

বেদে ও অতভি-প্রাচীন উপনিমৎ-সমূহে কুষ্ণলীলার কোনে প্রনঙ্গ নাই (?) পরবর্তী 
পুরাণাদি শাস্ত্রে ককথা ও রুষ্ণকাহিনী পাওয়। যায়_-ম্ুতরাং বুঝিতে হইবে কুষ্কোপাখ্যান 
পৌরাণিক যুগের খধিগণের রচনা । এই প্রকার বালকোচিত সিদ্ধান্ত এক শ্রেণীর পণ্ডিত সমাজে 
এখনে প্রচলিত আছে। এই বিচিত্র যুক্তিধারা এদেশের শিক্ষিতগণ সাহেবদের কাছে শিখিয়াছেন । 
পুরাতন ব্রিটিশ-কথাসাহিত্যে আর্থার, স্কন্দনভীয় পুরাণে ওদীন ও বল্দের এবং প্রাচীন জান্মান 
সাহিত্যে সীগফিদ প্রভৃতির কাল্পনিক আদর্শ আহরণ করিয়! সাহেবের! রুঞ্ৎবিষয়িণী পুরাণ 
কথার যে ভাবে আলোচন। করিয়াছেন--.আমাদের দেশের জ্ঞানীরাও তাহাদেরি অনুকরণ করিয়! 
এ বিষয়ের সেই ভাবেই ভাবনা করিয়া আসিমাছেন এবং এখনে! করিতেছেন । 

যে দেশে শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ বর্তমান, এবং যে দেশ গত সাড়ে চারিশত বৎসর ধরিয়! শ্ীমন্‌ 
মহাপ্রভু এবং ব্ূপ-সনাতনাদি আচার্যগণের শিক্ষা লাভ করিয়াছে এবং তাহাদের জীবনের জলম্ত 
আলেখ্য দর্শন করিয়াছে, সেই দেশে কষ্ণকাহিনী কবে কল্লিত হইল এই প্রকার প্রশ্ন কেৰল 
অসঙ্গত নয়-__কু্নিতও। এ বিষয়ে প্ররুত জ্ঞানী জনের প্রশ্ন হইবে-_-সহশ্রপত্রকমলং গোকুলাখ্য- 
মহৎপদং হইতে অবতরণ করিয়া কবে আনন্দচিন্ময়রসোজ্জলবিগ্রহ শ্যামস্ন্দর গোবিন্দ 
ছুঃখদৈন্যতমসাচ্ছন্ন মর্ত্যলোকে আত্ম প্রকাশ করিয়াছিলেন? কবে মানব-জীবনাকাশের 
সকল মেঘকুজ্বাটকা ভেদ করিয়া পরম রমণীয় জ্যোতির্ময় কুষ্ণ-সূর্য্যের উদয় হইয়াছিল? 
শ্রীমদ্ভাগবতে যে সকল জ্ঞানাতীত তত্ব ও অমৃতমাধুর্্যময়ী লীলার বর্ণনা পাইতেছি তাহা 
কোন্‌ যুগে সর্বপ্রথমে আর্ধ্যখধিগণের নিশ্মল জীবনে প্রতিভাত হইয়াছিল? এই প্রকার 
জিজ্ঞাসাই সঙ্গত* এবং ইহাই বুদ্ধিমানের জিজ্ঞাসা । শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের কৃপায় আমরা এ 
বিষয়ে বিবিধ জ্ঞান লাভ করিতে আশ! করি। 

পরমত্রদ্ষের পূর্ণতম স্বরূপ কৃষ্ণ। এই জন্যই গীতায় শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন-ব্রদ্ষণোহি 
প্রতিষ্টাহমমতস্যাবায়স্যচ । মানবচেতনার অশেষবিধ অবস্থা আছে। চেতনার কোনো 


ফাল্গুন--১৩৩৭ ] কুষফ্তাবতরণ ২৮৫ 


কোনো বিশেষ অবস্থায়ই মানবজীবনে কৃষ্ণাবির্ভাব সম্ভব--অন্যান্য অবস্থায় নহে। : বেদসংহিত। 
ও উপনিষদাদি জ্ঞানচৈতন্যের যে ভাবভূমি হইতে সমুদছ্ছুত হইয়াছে-__তাহাতে রুষ্ণের প্রকাশ 
অনস্ভব। স্থানীস্তরে সে বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে । বেদে কৃষ্ণ নাই। স্থতরাং কৃষ্ঃ 
কল্পনা। ইহা নিতাস্ত অজ্ঞানের কথা । বেদে কৃষ্ণ নাই। কিন্তু কষ্ণাঙ্গজ্যোতির প্রতিভাই 
বেদ। বেদ কৃষ্ণস্্ধ্য-প্রকাশের পূর্ববগামী বিশ্বব্যাপী অরুণালোক । €বদৈশ্চ সর্ববরহমেব বেস্ঃ। 

ভাল করিয়া বুঝি হইবে । যদদ্বৈতং ব্রন্মোপনিষদে তদপ্যস্ত তঙ্গুভা ।--বেদ ও উননিষদে 
তোমর]! য়ে অই ্রন্মজ্যত্বর কথা শুনিতেছ, তাহা কিন্তু সচ্চিদানন্দঘন গোবিন্দের 
অঙগপ্রভা-_টৈষাধ ঝি আমাদের কানে কানে এই কথ। বলিতেছেন । বেদ সাহিত্য দিব্য জ্যোতির 
সাহিত্য । কিরণের উপর কিরণ, রশ্মির উপর রশি, চঞ্চলচ্ছটার উপরে ছটা--ইহাই বেদ 
সাহিত্যের প্রকৃতি । এই কিরণ-সমূহের ফাকে ফাকে চিরচঞ্চল রুষ্ণ খেল! করিয়া বেড়াইতেছেন। 
গোবিন্দ শবের ইহাই তাত্পধ্য। বৈদিক খধিগণ কিরণারণ্যে পথ ভুলিয়া ঘুরিয়! বেড়াইতেছেন। 
আলোকের অতল অকুল সাগরে ডুবিয়। মবিয়া অমুভ হইতেছেন। কৃষককে তাহারা কেমন করিয়। 
দেখিবেন ? কিরণারণোর উজ্জলতম বর্ণন। ছান্দোগ্যোপনিষতৎ। ছান্দোগ্যোপনিষদের শেষের দিকে 
একটা আশ্চর্য্য কথা আছে-_. 


হামাচ্ছবলং প্রপছযে শবলাচ্ছ্যামং প্রপন্যে ৮১৩ 


অনস্ততরঙ্গায়িত ব্রক্ষসিন্থুর মাঝখানে সহসা এই শ্যাম-শতদ্দল কোথ! হইতে আলদিল? 
ভাষ্ুকার বলিতেছেন--শ্টামাৎ গন্ভীরাৎ হৃদয্লাভ্যন্তরস্থিতাৎ অতএব ছুজ্ঞেমাৎ ব্রন্ষণ:ঃ শবলং 
বিচিত্রবর্ণণ নানা কাম্মিশ্রং ত্রদ্ধষলোকমিত্যথ্থঃ।-_-খধি বলিতেছেন, আমি শ্যাম অর্থাৎ হৃদয় 
তলস্থিত দুরধিগম্য ত্রহ্মকে ধ্যানের দ্বারা অবগত হইয়া, শবল অর্থাৎ নান। কামনামি শ্রিত 
ব্রহ্গলোক প্রাপ্ত হইতেছি। হ্থন্দর কথা । কিন্তু ব্রহ্গ-বস্ত "শ্যাম কেন? বেদে কু নাই বলিয়া 
ধাহারা ঘোষণ] করেন তাহারা একথ ভাবিয়া দেখিবেন। গোবিন্দদাসের শ্রীরাধা বলিতেছেন-- 
যদ্দি নয়ন মুদে থাকি অন্তরে গোবিন্দ দেখি 
নয়ন মেলিয়! দেখি শ্াম। 
ছান্দোগ্যের প্রথম দিকে আছে-- 
অথ য এযোইস্তরক্ষিণি পুরুষে! দৃশ্ঠতে 
সৈব খক্‌ তদব্রক্ম তদেব রূপৎ | ১1৭।৫ 
সর্বব্যাপক বিতু ব্রহ্ম খধিগণের নম্বনে নয়নে দিব্য পুরুষ রূপে ভাসিতেছেন--বূপ ভাসে! 
নহে দুরে নহে পাশে 
নয়ন মুকুরে বূপ ভাসে । 
কখনে। শ্যাম” কখনো গৌর--চম্পক শোণকুম্থম কনকাচল' জিনিয়।-_ 
হিরণ্ময়ঃ পুরুষে! দৃশ্যতে * 
আপ্রণথাৎ সর্ব এব স্থবর্ণঃ | ছান্দোগ্য। ১৬৬ 
পরতত্ব বৈদিক খধির নয়নে কখনে! আবার স্থুনীল হুন্দর প্রতিভায় প্রকাশিত হইতেছে। 


২৮৬ | ভারতের সাধনা [২য় খণ্ড--৫ম সংখা 


তাই খধি বলিতেছেনশ.আকাশশরীরংব্রদ্গ । অর্থাৎ আকাশের যে মনোরম নীলিম। - উহ। ব্রদ্গের 
অঙ্গকান্তিচ্ছট। | ব্রঙ্গ কেমন? সঙ্যাত্া প্রাণারাম্বৎ। 


তিনি যুগযুগান্ত ব্যাপিয়া সমভাবে লচ্চিদানন্দবৈভবে বর্ধমান । তিনি পরমাত্মস্বরূপ। 
্রন্ধাগ্তবৃন্দের আত্ম! যে পুরুষনামী। চরিতামৃত। 


তিনি আবার ্প্রাণারামং প্রাণে প্রাণে রমণ করেন। তিনি রাধারমণ। আরাধনরত 

সকল রমণীর সঙ্গ নুখবিলাসী | 
রতিস্থথ সারে গতমভিসারে 
মদনমনোহরবেশং | 

তিনি “মন আনন্দনং | তাহার দর্শনে, তাহার স্মরণ মান্ধে বিশ্বের সকল জনগণের প্রাণ 

মন আনন্দিত হয়। 
বিশ্বেষামন্রপ্ননেন জনযমুন্ানন্দমীন্দিবরশ্যামঃ | 

তিনি আনন্দেরও আনন । নিখিলের সকল আনন্দ তাহারি। সেই জন্ত তাহার নাম 

নন্দ-নন্দন, তাই শ্রুতি বলিতেছেন-_- 


আকাশশরীরং ব্রন্ধ। সত্যাত্! প্রাণারামং। 
মন আনন্দনং। শাস্তি সমুদ্বিরমতিম । তৈত্তিরীয়োপনিষৎ। ৬১ 


উপনিষৎ-সাহিত্যের নানাগ্রকার গুরু গভীর তত্বসমুহের আখ্যান শুনিতে শুনিতে--যখন 
শোনা যায়-রসো বৈস রসং হেবায়ং লন্ধানন্দী ভবতি তখন চমকিয়া উঠিতে হয়। তিনি 
সর্বভূতগুহাশয়, তিনি সর্বতোহক্ষিশিরোমুখ, তিনি মহতে।| মহীয়ান, তিনি স্বতন্ত্র তিনি বিশ্বের 
নিয়স্তা, তিনি গহ্বরেষ্ঠ, তিনি ভূতভবিষ্যতের ঈশ্বর, তাহার শাসনে স্র্য উত্তাপদান করে, 
মৃত্যু তাহার আজ্ঞাকারী, বাক্য, তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না মন তীহার সন্ধান জানে না-- 
ইত্যাদি উপনিষদবচনের অর্থ চিন্তা করিতে করিতে-_রসে। বৈ রসং হ্হেবাম্বং লব্ধানন্দী ভবতি, 
শুনিলেই, মনে হয়--এযে অন্য দেশের কথা। 
অশব্মম্প্শমরূপমবায়ং | 
তথাইরসং । 
এ তে সেই অরূপ অরস ক্রঙ্গ নয়। এমে রসময় রঞ্লীকশেখর। অখিলরসাম্মতমুস্তি | 
শৃজজাররসাজময়মুর্তিধর কি এই ? 


তবে হাসি তারে প্রভু দেখা'ল শ্বরূপ | 
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ।. চরিতাম্তত। 
রসোবৈ নঃ।--ইহা রলরাজ মহাভাব নয়, তবে কি? রনং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি ।-_- 
অর্থাৎ 
গেপীগণ করে যবে কৃষ্ণ দরশন। 
কুখবাঞ্ছা নাহি হৃখ হয় কোটি গুণ। 


কাক্ধন--১৩৩৭ ] 


কৃষ্তাবতরণ ২৮৭ 


গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়। 
তাহা হ'তে শতগুণ গোপী আস্বাদয়। 

নী নট ধা 
গোপীশোভ। দেখি কৃষ্ণের শোভা বাঢ়ে যত। 
রুঞ্শোভ। দেখি গোপীর শোভা বাটে তত। 


ঙ রং ক 


গোবিন্দ প্রেক্ষণাক্ষেপিবাম্পপূরাভিবধিণং। 
উচ্চৈরনিন্দদানন্দমরবিন্দবিলোচনা। চরিতামুত। 


আনন্দরূপমমতং যদ বিভাতি-- প্রভৃতি শ্রুতিবচনে যাহ। শস্ফুট কোড়করূপে পাইতেছি-- 
তাহাই বিকশিত গুরভি পুষ্প-রূপে দেখিতেছি শ্রীমদ্ভগবতে-_ 


গোপ্যন্তপঃ কিমচরন্‌ যদমুধ্য রূপং 
লাবণ্যসার মসমোদ্ধ মনন্য সিদ্ধি | 
দৃগভিঃ পিবস্ত্যগসবাভিনবং ছুরাপ 
মেকান্তধাম যশস: অরিয় এশ্বরস্য । 


গোপীগণের সৌভাগ্যের সীমা নাই। কেজানে তাহারা কি তপস্যা করিয়াছিল । তাই 
তাহারা অতৃপ্ত নয়নে দিবানিশি গোবিন্দের রূপামৃত পান করে। সকল শোভাসৌন্দর্যোর সকল 
লাবণ্যমাধুরীর সার এইরূপ। এরূপের তুলনা নাই। ইহা স্থরকন্তাগণেরও দুপ্পাপ্য । এইন্ধপ 
যশ শ্রা 9 এরশ্বয্যের পরমধাম। 


আনন্দরূপষমৃতং যদ্বিভাতি। 


আবার, ক ইদম্‌ কম্মা অদাৎ 


কামঃ কামায়াদদাৎ্। 
কামে! দাতা কাম: প্রতিগ্রহীতা 
কামঃ সমুদ্রমাবিবেশ। 


ইত্যাদি শ্রুতি শুতিগোচর হইবামাত্র মনে পড়ে রাসপক্ধাধ্যারের | 


তাপাঘাবির ভূচ্ছোরিঃ ম্ময়মানমুখাজঃ। 
পীতান্বরধরঃ স্বথ্বী সাক্ষান্ম থমন্ম থঃ 

টকশোর বয়ন, কাম, জগৎ সকল । 

রাসাদিলীলায় তিন করিল সফল। চরিতামৃত। 
রায় কহে কৃষ্ণ হয় ধীরললিত। 

নিরস্তর কামক্রীড়। যাহার চরিত। চরিতাম্বত 
কাম-সাগরে হাম সহজই নিমগন 

কাম পুরাবি তু রাই । খ্বোঘিন্দ দাস। 


২৮৮ ভাঁরতের সাধনা [ ২য় খণ্ড--৫ম সংখ্য। 


'বৃন্দাবনে অপ্রাকত নবীন মদন 


কাম-গায়ত্রী কামবীজে যার উপাসন। চরিতামৃত। 

- পরক্রক্ম-্বরূপ কৃষ্ণের এই কামক্রীড়া কাহাদিগকে 'লইয়া ? 
আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি 
স্তাভি ষ এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ। ব্রক্ষদংহিতা। 


এর! কৃষ্ণের নিজেরি মানসী প্রতিমা । আনন্দচিন্ময়রসন্বরূপিণী হলাদিনী শক্তি । শত শত 

প্রকাশ মুক্তি ব্রজাঙ্গ ন।। 
 চড়ি গোপীর মনোরথে মনমথের মন মথে 
ৃ নাম ধরে মদনমোহন । 

রালাদি লীলা যিনি করেন তিনি মদনও ন"ন, মদনের অধীনও নন। তিনি মদনমোহন । 

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে সগুণ ব্রন্ষমের স্বরূপ বিষয়ের উপদেশ দেওয়! 
হইতেছে। তিনি এক এবং সর্ঝ প্রকার স্বার্থনিরপেক্ষ ॥ তবু তিনি চিদচিৎ বিবিধ বিচিত্র ভূতনিবহ 
স্থজন করেন। ধারণ করেন। তাহার এক আশ্যধ্য শক্তি আছে। তিনি স্বরূপে অবিকৃত 
থাকিয়াও নানারূপে প্রকাশিত হন। তিনি অগ্নি, সথয্য, বায়ু, চন্দ্র। তিনি জল। [তিনি 
প্রজাপতি । তিনি স্ত্রী, তিনি পুরুষ। তিনি কুমার, তিনি কুমারী । তিনি নীল 
পতঙ্গ । তিনি শ্টামবর্ণ লোহিতচক্ষু শুক পক্ষী। তিনি বিছ্যদ্বান যেঘ। তিনি খতু। 
তিনি সমুন্্ । | 

নীল: পতঙ্গ হরিতো। লোহিতাক্ষ 


স্তড়িদ্গর্ত খতবঃ সমুদ্রাঃ। 
অতি সরল অতি সহজ অর্থ। কিন্তু এই পরিস্কট অর্থের পশ্চাতে আর একটী অথ 


আছে--যাহা! গোপন নহে। কিন্তু তবু নয়ন গোচর হয় না। ভাষ্যকারও কোনে দিকে কোন 
ইঞ্জিত করেন নাই, কিন্তু তবু একটা রহস্য আছে। প্রাণে তাহার অস্কট প্রতিবিশ্ব পড়ে। 
একটী রূপের ছটা, একটী রসের প্রতিভান। একটী স্থকোমল মধুরিম।। পতঙ্গ, বিহঙ্গ, মেঘ, 
বিদ্যুৎ, খতুঃ সমুদ্র । এই ছয়টা বিষয়ের কথ|? না একের কথা? ছয়ই। কিন্তু একস্থানে 
মিলিয়া গিয়াছে । বেশ আশ্চর্ধাই। ছয় নয়। এক। ভাষ্যকার বলিতেছেন পতঙ্গ মানে ভ্রমর ৷ 
প্রজ্জাপতিও হইতে পারে। স্থন্দর কথা। নীলবর্পণের ভ্রমর । বিনোদ ভ্রমর । বড় চঞ্চল। 
উড়িয়া উড়িয়া ফুলে ফুলে মধু পান করে! কিন্তু ব্রদ্ম। গোপতিতনয়াকুঞ্জে গোপ বধৃটীবিটং 
ব্রহ্ম । মহাভাবাবেশময়ী কৃষ্ণবিরহিনী শ্রীমতী রাধিকা! একদিন একটা নীল ভ্রমরকে চরণপ্রাস্তে 
পতিত দেখিয়া কৃষ্ণের প্রতিনিধি মনে করিয়া বলিয়াছিলেন--মধুপ কিতববন্ধে! মা স্পৃশাজ্যিং | 
মধুপ, শঠের সখা, শঠই । আমার পদ তুমি স্পর্শ করিও ন1। 

সরুদধর ন্থধাং ছ্ধাং মোহিনীং পাযয়িত। 

স্থমনষ ইব সগন্তত্যজেহস্মান্‌ ভবাদৃক। 

মিজের মোহিনী অধরন্থধা ফুলবালাগণকে একবার মাত্র পান করাইয়া তুমি ধেমন 

তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাও কৃষ্ণ আমাদিগকে তেমনি করিয়। পরিত্যাগ করিয়াছে। 


ফাস্কুন--১৩৩৭ ] কৃষ্ণাবতরণ ২৮৯ 


রুষণ স্থনীল মধুপের মত। ্থনীল মধুপই। নীলই। কিন্ত কেবল্‌ নীল নয়। হরিতও। 
শ্তামও।! শ্তামং হিরণ্যপরিধিং। লোহিতাক্ষঃ। নয়নের কোণদয় ফ্লোহিতবর্ণ। কিন্ত শুধু 
তাই নয়। চোখ ছুইটা লাল। স্থরার নেশায় বিভোর যে! ব্রজাঙ্গনাগণের মাদকতাময়ী 
প্রেমমদিরা নিরস্তর পান করে। সতরাং লোহিতাক্ষঃ। তড়িদ্গর্ভ। -স্থন্দর সজল মেধ। 


বুকভর! বিছ্যুৎ। নৌমীড্য তেহত্রবপুষে | - 
কৃষ্ণ নব জলধর-জগৎ শন্ত উপর 
বরিষয়ে লীলামৃতধার। চরিতামৃত। |] 


নবীন ঘন নীরদের অন্তর পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে দীপ্ুরাগোজ্জলা সৌদামিনী--৫জ্যাতির্খয়ী 
শ্রীরাধা। দুরস্তপ্রেমজালাময়ী। অন্থক্ষণ তীক্ষকিরণচ্ছটা স্ফ,রিত *হইতেছে। ন্ুতরাং 
ভড়িদ্‌গর্ভঃ। খতবঃ। গীতায় কৃষ্ণ বলিয়াছেন আমি খতুসমূহের মধ্যে বসন্ত খতৃ 1.. 
মাসানাং মাগশির্ষে। হহ মৃতুণাং কুন্থমাকরঃ। | 
বসন্ত খতুরাজ। সকল বতুর প্রাণ। রাধাতন্তরে শ্রীরাধাকে বলা হইয়াছে খতুমার্গ- 
প্রদনিনী। শ্রীরাধ। খতুসমৃহকে পথ দেখাইয়া চলিয়াছেন। শ্রীরাধাকে অন্থসরণ কবিয়া-_ 
শ্ীরাধার রূপের আকর্ষণে প্রেমের আকর্ষণে কুষ্ণই চিরকাল চলিতেছেন। শ্রীরাধার সৌন্দধ্য সম্পদ্‌ 
স্পর্শ করিবার জন্য, খতু$ক্ররূপে নানাভাবে নানাবেশে কুষেরই অভিযান--দেশে দেশে 
কালে কালে। ৃ 
তং তনুষ্তিঃ গ্রতিতরুলতাং দিগবিদিক্ষু স্ফুরস্তী 
শৈশুষীব ভ্রমতি পরিতো নর্তয়ন্তী ম্বপশ্চাৎ।  গোবিন্দলীলামৃত 
শ্রীরাধার বূপরাশি দিকে দিকে বিকাশিত । বনে বনে কুঞ্ে কুগ্জে প্রতিতরু লঙ্তাঁয় 
রাধা-বূপ স্ফুরিত হইতেছে _ললিতোজ্জল। রূপমৃহ্িখানি অতি চঞ্চল । নাঠিয়া নাচিয়া ছুটিয়া 
চলে। কৃষ্ণ সেই সম্মোহন সৌন্দর্যে পাগল হইয়া ধতৃচক্র পথে, খতু চরুরূপে, নিরন্তর 
ভ্রমণ করিতেছ। স্কতরাং খতবঃ | সমুদ্রীঃ | 
তারুণ্যামুত পারাবার তরঙ্গ-লাবণ্য- সার 
নিয়ত আবর্তভাবোদণম । 
কই সমুদ্র । সরসামস্মি সাগরঃ। অখিলরসামূতসিন্ধু। ভাবসিদ্ধু। প্রেমসিঙ্ধু! 
মাধূর্যযদিদ্ধু। ললিতলীলারত্বাকর। অনন্ত আনন্দন্্রধানিধি । মুতরাং সমৃত্রাঃ | 
কৃষ্ণপ্রেমস্থখসিন্ধু পাই তার এক বিন্দু 
সেই বিন্দু জগত ডুবায়।  চরিতামুত। 
এই ভাবে আমরা দেখিতে পাইব মন্ত্রীর বহিরর্৫থ পতঙ্গ বিহঙ্গ মেঘ বিদ্যুৎ খতু সমুদ্র । 
কিন্ত অন্তরর্থ কৃষ্ণ । বেদোপনিষদের অনন্ত ব্রদ্গরশ্মির অন্তরালে অন্তরালে নবশব- 
নর্মববিলাপী রুষ্ণের ছায়ালোকের লুকোচুরি খেলা । ভচ্ছুত্রৎ জ্যোতিষাম্‌ জ্যোতি: | এ শুভ্র 
জ্যোতির দিগন্দিগন্তব্যাপী দীপ্তির মধ্যে মধো, প্রতিনিয়ত প্রতিভাদিত হইতেছে একটী 
কুনীলোজ্জল জোতির আভাস-_ 


২৯০ ভারতের সাধনা [ ২য় খণ্ড--€৫ম সংখ্য। 


বসন্ত দিনের কত ম্পন্দনে কম্পনে, 
'নিশ্বাসে উচ্ছ্বাসে ভাষে আভাসে গুঞকনে 
চমকে ঝলকে !1-_রবীন্দ্র। 
কৃষ্ণ একা ন'ন। সঙ্গে সঙ্গে চিরসঙ্গিনী নানার্গিণী রাধা। 
মুখর-নৃপুর বাজিছে সথদূর আকাশে । 
অলকগন্ধ উড়িছে মন্দ বাতাসে, 
মধুর নৃত্যে নিখিল চিত্তে বিকাশে 
কত মঞ্চুল রাগিণী।--রবীন্দ্র। 
ছানসোগ্য উপুনিষদের প্রথমে এই যুগল-তত্বের আভান পাওয়া যায়। ভূতসমূহের রস 
অর্থাৎ সার পৃথিবী। পৃথিবীর রস জল। জলের রস ওষধি। ওষধির রস পুরুষ। পুরুষের 
রস বাক্‌। বাক্যের রস খক্‌। খকের রস সাম। সামের রস প্রণব । প্রণবই ব্রক্ম। সকল রসের রস। 
সএয রনাণণং রনতমঃ। | পু 
বাগেব খক। প্রাণঃসাম। ওমিত্যে তদক্ষর মুদ্গীথঃ | 
তহা এতনম্মিথুনং যদ্বাকচ প্রাণশ্চ। খকৃচ সামচ। 
সুতরাং ব্রদ্ষের বুকের মধ্যে পাইতেছি একটা মিথুন। একটু যুগল ভাব। 


তদেতন্সিথুনম্‌ ওম্‌ ইতি এতম্মিন্‌ অক্ষরে 
সংস্জ্যতে । যদা বৈ মিথুন সমাগচ্ছত আপয়তে। 
বৈ তৌ অন্যোন্তন্থয কাম্‌ং। 
অতএব পরব্রদ্দের অন্তরতম প্রাণের মধ্যে রহিয়াছে-_-একটী পরম্পর কামন! পরিপৃরণের 
ব্যাপার । 
রায় কহে কৃষ্ণ হয় ধীরললিত । 
নিরস্তর কাম ক্রীড়। যাহার চরিত। 


এই কাম হইতেই ব্রহ্মাব্যক্তের ভগবদভিব্যক্তি। এই কামের অর্থ পরমতম প্রেম । রসানাং 
রসতমঃ। যুগল কাম-রতি-তত্ব। ব্রন্ষের নিগৃঢ়তম রহস্য । 


আপয়তো টব তো অন্টোন্তস্ত কামং। 
কৃষ্ণ-বাঞ্থা-পৃত্তিরূপ করে আরাধনে। 
অতএব রাধিকা-নাম পুরাণে বাখানে। 


বৃহদারণ্যকোপনধিদে কথাটী ভিন্ন প্রকারে ভিন্ন স্তরে বল। হইয়াছে । পরব্রন্ধ পূর্ণনাম। সর্বব 

শক্তি সবৈবশ্বর্যো পরিপূর্ণ । কিন্তু প্রজাপতিরূপে যেন তাহার বড় অভাব। কিসের যেন আকাক্ষা । 
আননান্বকপের আনন্দের অভাব। বড় নিঃসঙ্গ। বড় একা। 
আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ। 
সোহন্থবীক্ষ্য নান্যদাকআনোইপস্থৎ। 


কঃ খু শি শট 


ফাঁস্তন-৮১৩৩৭ ] কৃষ্তাবতরণ ্‌ ২৯১ 


সবৈ নৈব রেমে। তম্মাদদেকাকী ন রমতে। 
স দ্বিতীয় মৈচ্ছৎ্। স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ 
সম্পরিঘক্কৌ। স ইমমেবাত্মানং দেধা পাতয়ত্ততঃ 
পতিশ্চ পত্বী চাভবতাম্‌। 
একাকী ব্রন্ষের আনন্দ নাই। তিনি সঙ্গিণী কামনা করিলেন। এক ছিলেন। ছুই 
হইলেন। যুগল হইলেন। তারপর বনু হইলেন। 
এই শ্রুতির সঙ্গে__ 
রাঁধাক্ঃপ্রণয় বিকৃতিহলণদিণী শক্তিরম্মা 
দেকাত্মনাবপি ভূবি পুর! দেহভেদং গতৌ তো। 
প্রভৃতি ঠবঞ্ব-শান্্রের সামপ্তস্ সাধন করিতে হইবে । 
রাধ। কৃষ্ণ এক আত্ম। ছুই দেহ ধরি । 
অন্যোন্তে বিলনয়ে রন আন্বাদন করি।” 
%ঃ ১ ৪ ধঃ 
বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস। 
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ । 
রী ক 
কষ্ণের সকল বাঞচ। রাধাতেই রহে। চরিতামৃত 
ব্রন্মের প্রাণে যখনই কামনা তখনি রাধার আবির্ভাব অবশ্তভাবী। অশেষ কামন।। 
অনস্ত লীলাবিকাশ | অনন্ত মিলন বিরহ। 
কাম সাগরে হাম সহজই নিমগন 
কাম পূরাবি তুহু রাধা । 
বেদে কৃষক নাই এ কথা ধাহার বলেন তাহারা কুষ্খ কি বিষয়, কুষ্ণলীলা কি 
ব্যাপার বিশেষ কিছু জানেন না। খাহার! কুষ্ণতত্ব জ্ঞান বুদ্ধি দিয়া, মন প্রাণ দিয়! বুঝিয়াছেন 
এবং বেদোপনিষদও গভীর ভাবে এবং বিস্তৃত ভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন-তাহাদের নিকট 
হইতে আমরা এ বিষয়ে উপদেশ চাই । গোস্বামিপাদগণ কৃষ্ণ বিষয়ে সকল তত্বেরি 
মীমাংসা! করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহার! সকলেই কষ্চলোকে বসিয়া! কৃষ্ণ কথা লিখিয়াছেন। 
আমাদের মত জ্ঞানহীন ভক্তিবিরহিত লোকের পক্ষে গোপ্ধামিগণের বাক্যের প্ররূত মশ্ম 
হৃদয়ঙ্গম করা খুব কঠিন। দ্বিতীয়ত তাহারা নিজেরাও সর্বতোদশশা খষি ছিলেন। অঙ্গু- 
সরণও করিয়াছেন প্রাটীন আধ্য খধিগণের চিন্তা ধারা এবং লিপিপ্রণালী। এতিহাসিক 
অনুশীলন এবং অন্কল্পনা তাহাদের ছিল না। তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি এতিহাসিক-পস্থায় প্রবন্তিত 
হয় নাই। সে যুগে পৃথিবীতে কোথাও আধুনিক বিধানের এঁতিহামিক যুক্তি প্রণালীর উত্তব 
হয় নাই। এতদ্যতীত ভাগবত ধশ্শ এবং আধ্যাত্মিক সাধন সম্বন্ধে সকল বিষয়েরি সর্বোত্তম 
সিদ্ধান্ত গোস্বামিপাদগণ করিয়া গিয়্াছেন। প্রাচীন সনাতন -ধন্ম-শান্্ এবং গোদ্বামিশাস্তর 
আমাদিগকে বর্তমান যুগধশ্মান্ছসারে নৃতন করিয়া বুঝিতে হইবে। একটা সুবিশাল কর্মক্ষেত্র 
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পড়িয়া রহিয়াছে । কষ্ণাবতরণের কথা বলিতেছিলাম। বিশ্বে এবং বিশেষতঃ ভারতবর্ষে কৃষ্ণের 
আবির্ভাব কোন যুগে কেমন করিয়া হইয়াছে-_কৃষ্ণবিষয়ক শাস্ত্র সমূহ কথন প্রকাশিত হইয়াছে? 
কষ্ণলীল। এবং কৃষ্ণপ্রেমসাধনা কেমন করিয়া বিকাশ ও বিস্তার লাভ করিয়াছে। 
গোলোকাধিপতি কৃষ্ণের বন্থদেবাত্মজ-রূপে অবতীর্ণ হওয়ার রহস্য কি. সমগ্র ভারতের আধ্যা- 
ত্সিক সামাজিক এবং রাস্ত্ীয় ব্যাপারে কৃষ্ণের স্থান কোথায়--ইত্যা্দি বিবিধ বিষয়ের বিস্তৃত 
বিচার ও গবেষণা করিতে হইবে । কুষ্ণাবতরণ যৎকিঞ্চিৎ বুঝিতে পারিলেই সংসার-সাগরো ত্বরণ 
পদ্থার সন্ধান পাওয়। যাইবে । 


জন্ম কশ্ম চ মে দিব্যমেবং যে বেত তত্বতঃ। 
ত্যক্ত1 দেহং পুনজ্জন্ম নৈতিমামেতি সোহজ্জুন ॥ 


যন্ষের ধন 
[সাহিত্য-সেবীর সংগ্রহ] 


কাল--বিচার 
প্রভুপাঁদ নীলকান্ত গোস্বামী-কৃত 


কাল তিন ভাগে বিভক্ত; অতীত কাল, বর্তমীন কাল ও ভবিষ্যৎ কাল। আমর। যখন 
ব্যাকরণ পাঠ করি তখন পুস্তকে এই অতীত বর্তমান ও ভবিযাৎ কাল অভ্যাস করিয়াছিলাম। 
সেই ব্যাকরণের কথাই পরম্পরায় প্রচারিত হওয়ায় অশিক্ষিত নরনারীগণও কালের তিন নাম 
কাধা কালে বাক্যদ্বারা ব্যবহার করিয়া থাকে । যে কাল গিয়াছে তাহার নাম অতীত কাল, 
যাহা রহিয়াছে তাহ বর্তমান কাল এবং যাহা আপিবে তাহাই ভবিঘ্তৎ কাল। কালের অতীতা- 
বস্থা, বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ অবস্থায় এ তিন নামেরবাবহার হয়। কিন্তু কালের কি 
অবস্থাস্তর আছে? কালের অবস্থাস্তুর নাই, আমর! অভিনিবেশের সহিত চিন্তা করিলে বুঝিতে 
পারি কালের অবস্থাস্তর নাই। কাল যায়ও না আসেও না। কাল স্থাণুর স্তায় অটল, অচল । 
সষ্টির পূর্বে যখন জগতের কিছুই ছিল না, নিবিড় অন্ধকারাবৃত সত্বামাত্র ভিন্ন আর কিছুই 
ছিল না, তখনও কাঁল ছিল, এখনও কাঁল আছে এবং যখন মহাগ্রলয়ে আবার জগৎ অন্ধকারময় 
হুইয়া যাইবে তখনও কাল থাকিবে। স্থষ্টির পূর্য্বে কাল যে অবস্থায় ছিল এখনও সেই অবস্থায় 
আছে এবং পরেও ঠিক সেই অবস্থায় ধাকিবে। কাল অভীত হয় না, কাল ভবিষ্যৎ হয় না, 
কাল কেবঙই বর্তমান। যুগ গিমাঞ্ছে বা, বে, বৎসর গিয়াছে আবার আনিবে, খতু 
গিয়াছে আবার আপিবে, মান গিয়াছে আবি জাসিবে, পক্ষ গিয়াছে আবার আদিবে, তিথি 
গিক্াছে আবার আসিবে এবং বার গিয়াছে আবার আমিবে। এইরূপ কত প্রহর, কত দণ্ড, 
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কত পল, কত বিপল, কত অন্থপল গিয়াছে, আবার কতই আসিবে, কিন্ত প্রকৃত কাল যায়ও 
নাই,. আসিবেও না, কাল একই ভাবে,__অপরিবন্তিতরূপে পূর্বের ছিল, বর্তমান রহিয়াছে এবং 
পরেও থাকিবে । কালে যুগ নাই, কালে বৎসর নাই, কালে খতু নাই, কালে মাস নাই কালে 
পক্ষ নাই, কালে তিথি নাই, কালে বার নাই, কালে প্রহর নাই, কালে দণ্ড নাই, কালে পল নাই, 
কালে বিপল নাই, কালে অন্থুপল নাই। কালের নাম কাল। 

কালে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান নাই; মানবগণ আপন আপন ব্যবহারের সুবিধার জন্য 
ন্তর স্্ধ্য প্রভৃতি গ্রহগণের গতি এবং তদস্থুসারে পৃথিবীর অবস্থান্তর দেখিয়া, অদ্বিতীয় ও অটল 
কালের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ ক্ল্পন! করিয়া লইয়াছে। তাহা না করিলে মানবের দৈনন্দিন ব্যাপার 
চলে না। রাত্রিকাল, প্রাতঃকাল, সন্ধ্যাকাঁল, শীতকাল, গ্রীন্মকাল প্রভৃতি কালাংশের ভিন্ন ভিন্ন 
নাম ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত কালে রাত্রি নাই, প্রভাত নাই, সন্ধা। নাই, শীত নাই, 
গ্রীক্মও নাই; কাল একই প্রকার। 

তবেই বুঝিতে পার! যায় যুগ, বৎসর, অযনূন, খতু, মাঁস, বার, তিথি প্রভৃতির সঙ্গে 
কালের কোনও সম্বন্ধ নাই? ১টা, ২ট।, ৩ট। প্রভৃতি নির্দেশের সঙ্গেও কালের সংশ্রব নাই । 
যেমন রাত্রিকালে যে গৃহে প্রদীপ জলিতেছে সে গৃহ আলোকিত এবং তাহারই পাশ্ববর্তী 
দীপশৃন্ত গৃহ অন্ধকাণময়। কিন্তু ছুই গৃহেই একই কাল বর্তমান, সেইরূপ পৃথিবীর ষে 
ংশে অনির্বাপ্য মহাপ্রদীপ প্রভাকর পরিদৃশ্মমান সেই অংশ আলোকিত; সেই অংশের 
অধিবাসিগণ, সেই কালাংশকে দ্দিবাকাল বলে এবং এ সময়ে পৃথিবীর যে অংশে হুয্য 
অদৃশ্য সেই অংশের অধিবাদিগণ কালের সেই অংশকেই রাত্রিকাল বলিয়া খাকে। অতএব্য 
কালে দিবারাত্রিও নাই, সুতরাং কাল যায়ও না আমসেও না। পরমাণু হইতে পর্বত পধ্যস্ত, 
তৃণ হইতে বনস্পতি পর্যন্ত এবং কীটাণু হইতে মনুষ্য পধ্যস্ত সমস্ত পদার্থ ও সমস্ত জীবই 
যায় ও আসে এবং অচগণ তাহাদের অবস্থান্তর হয়। জীবের এ গমনাগমন এবং জড়পদাথের 
অবস্থান্তর দ্রেখিয়াই কাধ্যকুশল মানব্গণ ব্যবহারিক শুবিধার নিমিত্ত অটল কাঁলাংশের 
ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করিয়াছেন। অতব্বদশ্শা সাধারণ লোকেই মনে করিয়া থাকে, কাল 
যাইতেছে ও আদিতেছে-_কিন্ত অ(পনারাই যাইতেছে ও আসিতেছে ইঠা একবার ভাবিবার 
অবকাশ পায়ন। বা অবকাশ করিয়া লয় না। এক ব্যক্তি আপন অদৃ্ধ বশতঃ শত বত্সর 
পরমায়ু লইয়। জন্মিমাছে; একবার কূধ্য উদিত হইয়া অস্তগমনের পর পুনকদিত হইলেই 
তাহার নিদ্দিষ্ট শত বৎসর পরমাঘুর একদিন করিয়া গেল, সে ব্যক্তি মৃত্যুর অভিমুখে 
এক পা অগ্রদর হইল,--যমের বাড়ী একটু নিকট হইয়া আপিল) কলিকাতা হইতে পায়ে 
হাটিয়া বদ্ধমান যাইলে নিজ বাটা হইতে এক পা ফেলিলেই বদ্ধমান একটু নিকট হইবেই ; 
সেইরূপ একবার ন্ু্ধ্য থুরিয়া আপিলেই মানুষের মৃত্যু-মুখ একটু নিকটবর্তী হইবেই হইবে। 
বিরুদ্ধদ্শী মাহুষ ইহা দেখিয়াও দেখে না, বুঝি বুঝে ন!। বুঝে না বলিয়াই কেহ ধনলাভে 
অন্থক্ষণ ধাবগান, কেহ বা ধনমদে . নিক উ্র্ত হইয়। আত্মোন্তির উপায় অঙ্গদল্গান 
করে না। পু 

পৃথিবী অনুক্ষণ ঘুরিতেছে ইহা স্থির, কিন্ত আপাত দৃষ্টিতে হূর্ধ্যকেই ঘূর্ণায়মান দেখিতে 
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পাওয়া যাঁয় সেইরূপ পৃথিবীস্থ সমস্ত পদার্থই অহুক্ষণ গমনশীল, কিন্ত ভ্রান্তি প্রযুক্ত লোক অচল 
কালকেই গতিশীল বলিয়া মনে করে। | 

আমাদের মনে হয়, কোনও এক চিস্তাশীল তত্বদী মহাপুরুষ ঈশ্বর. কাল, জগৎ ও জাগতিক 
পদার্থ সমুদয়কে আদর্শ শ্বরূপ অবলম্বন করিয়াই পৃথিবীতে পাশাক্রীড়া পরিচালিত করিয়াছেন। 
পাশাক্রীড়ার প্রণালী পর্ধযালোচনা করিলে আমাদের হৃদয়ে কালসম্বলিত ভূবন-রহস্য স্বত:ই সমুদিত 
হইয়। থকে । এখন চারিজন ক্রীড়ক চারিদিকে বপিয়। ক্রীড়া করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রাচীনকালে 
ছুই জনেই ক্রীড়া করিতেন, ইহ ধশ্মরাজ যুধিষিরের এবং বিদর্ভরাজ নলের পাশাক্রীড়ায় বুরিতে 
পার যায়। পাশাক্রীড়ায় ছুই জন ক্রীড়ক, এক ক্রীড়াসন কম্বল, এক বিচিত্র বর্ণের গৃহাক্কিত 
ক্রীড়াকর (ছক) তিরি, টারদানা, কচে বারো, পোহ! বারো প্রভৃতি সাঙ্কেতিক চিহ্ন বিশিষ্ট তিন 
পাশক, শ্বেত, পীত. লোহিত ও কৃষ্ণবর্ণের চারিটি করিয়৷ ষোলটিক্রীড়নক ( খুঁটি ) দেখিতে পাওয়। 
যায়। ছুই জন কীড়ক স্ব স্ব নিক্ষিপ্ত পাশকত্রয়ের উদ্ধপৃষ্টস্থ সাঙ্কেতিক চিহ দেখিয়া তদমুসারে 
ক্রীড়নক অর্থাৎ খুঁটি সকলকে পরিচালিত করিয়া থাকেন। ক্রীড়কের চালনায় ঘুটি উঠে, নামে, 
মরে, বাঁচে, উঠিয়! নামে, নামিয়। উঠে, মরিয়া বাচে এবং বাচিয়! মবে। ক্রীড়। সমাপ্ত হইলে ছক 
তুলিয়। ফেলা হয়, কম্বলাসন পাতাই থাকে, ভ্রীড়ক তাহাতে বপিয়! কার্য্যান্তরে প্রবৃত্ত হন। 

_ মহষি বেদব্যাস বেদাস্তস্থত্রে বলিয়াছেন, "লোকবত্ত লীল। কৈবল্যম্* অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি, 
স্থিতি ও গ্রলম্ন পরব্রক্গের লোকবৎ লীল। অথাৎ খেল! মাজ্। এখন আমর! শান্ত্রাহসারে বুঝিতে 
পারি, এই জগদ্ব্যাপার পরমেশ্বরের ক্রীড়া মান্র। নিক্বত্্াী লোকেই ক্রীড়াপ্রিয় হইয়। থাকে; 
তাহার স্যার নিক্ষম্মী আর দ্বিতীয় নাই, স্থতরাং তিনি প্রতিনিয়তই এই ক্রীড়া লইয়াই আছেন। 
তাহার সমকক্ষ ক্রীড়ক কেহই নাই, সেই জন্য মূর্খের শিরোমণি অজ্ঞানকে প্রতিপক্ষ করিয়। 
খেলিতেছেন। তিনি জ্ঞানময় আর অজ্ঞান অজ্ঞানই, সুতরাং নিজেই তাহাকে চা'ল বলিয়! 
দিতেছেন। কখনও অজ্ঞানকে হারাইতেছেন, কখনও ব! ইচ্ছাপূর্বক তাহার কাছে হারিতেছেন। 
নতুবা সে দেখিতে আসিবে না, সুতরাং তাহার খেলাও বন্ধ হইয়া যাইবে। তিনি কালরূপ 
স্থবিস্তৃত কৃষ্ণবর্ণ ক্চলাসনে বসিয়| ক্রীড়া করিতেছেন । ভূরা্দি সপ্তলোক তাহার ক্রীড়াকর (ছক) 
এক একটি লোক এবং তদস্তর্গত দেশ প্রদেশ সকলই বিচিত্র বর্ণাঙ্কিত গৃহ; সব, রজঃ তমঃ এই 
তিন গুণই তাহার পাশকত্রয়। জীবের স্বকশ্মাজ্জিত ভিন্ন ভিন্ন অদৃষ্টই এ পাশকত্রয়ের চতুস্পৃষ্টস্থ ক*চে 
বারে! পোহা বারো প্রভৃতি সাক্ষেতিক চ্হি এবং জরাঘুজ, অগুজ, সম্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চারি 
প্রকার জীবই চতুর্বর্ণের ক্রীড়নক (ঘুটি)। জীবগণ স্বকর্মফলে জ্ঞান ও অজ্ঞান কর্তৃক পরি- 
চালিত হইয়৷ অনুক্ষণ অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে; কালরূপ কৃষ্ণবর্ণ কম্বল পাতাই 
আছে, তাহার নড়ন চড়ন নাই। 

অনস্ত বিসারিত নিত্যবর্তমান কালের বক্ষংস্থলে ভাসমান ধরামগুলের অবস্থান ভেদে যখন 
১শত্যবাহুল্য হয়, সমস্ত জীব অসহ্য শীতে কম্পিত হইতে থাকে, অবিরৃত কালের সেই অংশকে 
শীতকাল বলিয়া নির্দেশ করা হয়। আবার যখন, মন্দ মন্দ মলয়ানিলের সংবীজনে সমস্ত 
জীব পরমারাম অঙ্থভব কবে, এবং আত্ম মুকুলের স্থগন্ধে চতুর্দিক আমোদিত করিয়া তুলে, 
অনস্তকালের সেই অংশ বসস্তকাল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আবার ঘখন প্রখর 
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রবিকিরণে ভূমগ্ুল সম্তপ্ত হইয়া উঠে আমরা অচঞ্চপ কালের সেই অংশকে গ্রীম্মরকাল 
বলিয়া থাকি । এই পৃথিবীর অবস্থান ভেদে পৃথিবীরই অবস্থা ভেদ হয়) কাল যেমন 
তেমনিই থাকে। পৃথিবীর অবশ্থারই পরিবর্তন হয়, কালের পরিবর্তন নাই। যেমন অনস্ত 
অচল বিমলাকাশে নীল গীত লোহিতার্দি বিচিত্রবর্ণের জলদজাল উদ্দিত হইতেছে, 
বাযুবেগে বিচরণ করিতেছে, আবার: ক্ষণকাল পরেই বিলীন হইয়া! যাইতেছে, কিন্ত অনস্ত 
আকাশের উদয় নাই, বিচরণ নাই, বিলয় নাই; মেঘের সঙ্গে আকাশের কোন সম্ন্ধই নাই। 
সেইরূপ কালবক্ষে ভ্রমণশীল ধরামণ্ডলের ভাবান্তরে কালের ভাবাস্তর হয় না। পৃথিবীর 
বর্তমানভাৰ অতীত হইয়া ভবিষ্যদ্ভাব আমিতেছে, আবার তাহাই অথাৎ ভবিষ্দ্ভাবও' 
ক্ষণিক বর্তমান হইয়। অতীত হইতেছে; কাল যাইতেছে না, আসিতেছেও না; একভাবেই 
বন্তমান রহিয়াছে। যেমন আকাশস্থ মেঘের বিচিত্র বর্ণ দেখিয়। লোকে নীলাকাশ, পীতাকাশ 
লোহিতাকাশ ইত্যাদি বিশেষণের বাবহার করিছ্া থাকে, সেইরূপ কালোদিত বিচিজ্জ পার্থিব 
ভাব অবলোকন করিয়া শীতকাল, বসন্তকাল, গ্রীন্নকাল প্রভতি কালাংশের নামকরণ করিয়া 
থাকে মাত্র। বস্ততঃ কালে শীত নাই, বসন্ত নাই, গ্রীক্ম নাই; কোন অবস্থাস্তরই 
মাই। কাল ত একই; কাল ত ছুই নাই; অতএব যদ্দি কালে শীত বসস্তাঁদি থাকিত, তবে 
এক সময়ে পৃথিবীর সকল স্থানেই শীত হইত, এক সময়ে পৃথিবীর নকল স্থানেই বসস্ত হইত 
এবং এক লময়ে পৃথিবীর সকল স্থানেই গ্রীক্ম হইত। কিন্তু-তাহা তহয় না। যদ্িকালে 
দিবারাত্রি থাকিত তবে এক সময়ে পৃথিবীর কোথাও দিবা, কোথাও ফাত্রি হইতে পারিত না। 
আমরা কাছের যে ত্ংশকে দিবা বলিতেছি, ঠিক এই অংশকেই ভিন্নদেশস্থ লোকে রাত্রিকাল 
বদিতেছে। এমন কি, আমর! যে মুহূর্তে এই কাপের বিষয় আলোচনা করিতেছি এই 
মুহূর্তকেই পুথিবীস্থ কেহ কেহ প্রাতঃকাঁল বলিতেছে, কেহ কেহ মধাহকাল বলিতেছে, 
কেহ কেহ সায়ং কাল বলিতেছে। ফলতঃ দিবারাক্াদি ও সায়ং প্রাতরাদি যে ষে কল্লিত 
বিভাগে অবিভাজ্য কালকে বিভাগ করা হইয়াছে সেই ভাগের এক একটি ভাগ একই সময়ে 
পৃথিবীর কোথাও না কোথাও আছেই আছে। দুর দেশের কথা দূরে থাকুক, এই ভারতবর্ষের 
মধ্যেই একই সময়ে কোথাও শীত কোথাও গ্রীষ্ম । কলিকাতার লোকে যে সময়কে ১০॥ সাড়ে 
দশট। বলিতেছে, জব্বলপুরের লোক স্তিক সেই মময়কেই ১*ট। বলিতেছে। কাল ত একই." 
তবে এরূপ হয় কেন? 

আবার আমরা শাস্ত্রে দেখিতে গাই, নরলোকাদি ভিন্ন ভিন্ন লোকে বৎসরার্দি কল্লিত 
কালাংশের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন | মন্য্-পরিমাণের এক বৎসরে দেবতাদের এক অহোরাত্র 
অর্থাৎ এক দ্দিবন। উত্তরায়ণের ছয় মাস দেবতাদের এক দিবা হাগ এবং দক্ষিণায়নের ছয়মাস 
তাহাদের রাত্রিভাগ। ইহাই দেবতাদের এক দিন; এইরূপ দিনের ৩৫ তিনশত পয়ষটি দিনে 
এক বৎসর; এইরূপ বৎসরের ১**০ একশত ব্নর তাহাদের পরমাযু। দেবতাদের এহরূপ 
বৎসরের ১২০০* দ্বাদশ সহম্র বৎসরে, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগ হয়। ত্ন্াধ্যে 
সত্যধুগের পরিমাণ দিব্য চারি হাজার বৎসর এবং চারিশত বৎসর সন্ধ্যা ও চারিশত বত্সর 
সন্ধ্যাংশ; অতএব দিব্য চারি হাজার আটশত বৎসরে সত্য যুগ। অআ্রেতা যুগের পরিমাণ 
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দিব্য তিন হাজার বৎসর এবং তিনশত বৎসর সন্ধ্যা ও তিনশত.বংস্গর সন্ধ্যাংশ, অতএখ 
ত্রেতাধুগের পরিমাণ দিব্য তিন "হাজার ছয়শত বৎসর। দ্বাপর যুগের পরিমাণ দিব্য ছুই 
হাজার বংসর এবং দুইশত বৎসর সন্ধ্যা ও ছুইশত বৎসর সন্ধ্যাংশ, জ্তএব দ্বাপর যুগের পরিমাণ 
দিব্য ছুই হাজার চারিশত বৎসর । কলিযুগের পরিমাণ দিব্য এক হাজার বৎসর এবং 
একশত বংসর সন্ধ্যা ও একশত বৎসর সন্ধ/াংশ, অতএব সর্বসমেত দিব্য এক হাজার দুইশত 
বৎসর কলিযুগ হইয়। থাকে । এই যে দিব্য দ্বাদশ সহম্্ পরিমিত চারি যুগ, এইবূপ চারিষুগ 
একাত্তর বার হইলে এক একজন মন্থর অধিকার সমাণ্চ হয়; এইরূপে চৌদ্দজন মঙ্থুর 
অধিকার সমাপ্ঠ হইলে ব্রঙ্গার বাত্রিকাল; এইরূপ দিবারাত্রিতে ব্রদ্মার এক দিবম। এইরূপ 
দিবসের তিনশত পরষট্রি দিবসে ক্রদ্মার এক বৎসর এবং এইরূপ বৎসরের একশত বৎসর ত্রঙ্গার 
পরমাযু। ব্রঙ্মার পরমাযু শেষ হইলেই প্রাকৃতিক প্রলয় ব! মহাপ্রলয় হইয়৷ থাকে। ব্রহ্মার 
পরমাযু অর্থাৎ ব্রঙ্গাণ্ডের স্থিতিকালের পরিমাণ যেরূপ প্রলয়কালের পরিমাণও সেইরূপ। 
এইরূপ ব্রক্গাণ্ডের স্থিতিকাল ও প্রলয়াল স্থষ্টিকর্তা পরমেশ্বরের পলক অথাৎ নেত্রের উন্মেষ ও 
নিমেষ। আমাদের দৃষ্টিতে হৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কালের মধ্যে কতশত যুগ যুগান্তর হইয়া যায়, 
কিস হৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বরের পলকে পলকে হৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে । তবেই আমর! 
দেখিতে পাই, নরলোক হইতে উচ্চ ও উচ্চতর লোকে কাল ক্রমশই সন্ধীর্ণ ও সঙ্গীর্ণতর হইয়া 
আসিতেছে । এই দহ্বদ্ধে একটি গল্প আমাদের মনে হইল। 

একদিন কৈলাসে নন্দী মহাদেবের পদসেবা করিতেছে, এমন সময়ে সুদূর হইতে তুমুল 
আনন্দধ্বনি শ্রতিগোচর হইল। নন্দী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠাকুর! ওসব কিসের 
শব্ধ হইতেছে? মহাদেব উত্তর করিলেন, রাবণ নামে আমার এক পরম উক্ত আছে, আমি 
তাকে লঙ্কার রাজসিংহাসনে বসাইলাম, সেই জন্কই এই আনন্দধ্বনি হইতেছে । নন্দী ইহ 
শুনিয়। অভিমানভরে বলিলেন, ঠাকুর! রাবণকে ভক্ত বলিয়৷ লক্কা'র রাজা করিলেন; আর 
আমি চিরকাল পা টিপিয়া মরিলাম। কিন্তু আমার ভাগ্যে কিছুই হইল ন।। আশুতোষ 
হাঁপিয়া বলিলেন, আচ্ছা! তোমাকেও একট! এ রকম পাজ্য দিব। এইরূপ কথাবার্া হইতেছে__ 
এমন সময়ে একটা বিষম শোকন্থচক রোদনধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল । নন্দী জিজ্ঞান৷ করিলেন, 
ঠাকুর! ও আবার কিসের শব্দ? মহাদেব বলিলেন, আমার সেই ভক্ত রাবণ মরিয়া গেল, 
তাই লঙ্কায় হাহাকার রবে রোদনধ্বনি উঠিয়াছে! নন্দী বিম্মিত হইয়া বলিলেন, রাবণ 
এইমাত্র রাজ! হইল, আবার এখনই মরিয়া গেল? ঠাকুর! আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমি 
রাজ] হইতে চাই না; চিরকাল আপনার পা টিপিব;-- (সেই ভাল। 

আমরা এখন বুঝিলাম, কাল অজ্ঞানের যম,--হুর্নলের বৈরী, নরমের বাঘ। কাল 
যতই উপরে উঠিতেছে, যতই জ্ঞানের নিকট যাইতেছে, _ততই কাহিল হইয়। পড়িতেছে। 
অবোধ মানবের নিকট কালের বৎসর নামক-স্দীর্ঘ অব্য সত্বাধিক দেবলোকে অতি ক্ষু্র 
একটি দিন মান্র। ব্রহ্মার কাছে মানবীয় নয়শত চুরানর্বই চতুষু'গ একটি দিবা ভাগ। ঈশ্বরের 
কাছে জগতের স্থিতি কালট। নেত্রোন্সীলন মাত্র। আমরা ইহাই দেখাইবার নিমিত্ত মহাদেব 
ও নন্দীর গল্প তুলিয়াছি, গল্পটা এতিহীসিক হিসাবে মিথ্য। হইলেও পারমাধিক সত্য । বামায়ণে 


ফাল্কন-_-১৩৩৭ ] যক্ষের ধন। ২৯৬ক 


ও পুরাণে দেখিতে পাওয়া! যায় রাবণের রাজ্যকাল দশ সহশ্র ব্সর। ইহ! অতুযুক্তিপ্রিয় প্রাচীন 
কবিদিগের অতিরঞজন বাকা হইলেও রাবণ যে, বন্কাল ধরিয়া রাজা করিয়াছিলেন তাহাতে 
সন্দেহ নাই।. রাবণের রাজ্যকাল যতই দীর্ঘ হউক, মহাদেবের পদসেবায় যথেষ্ট নহে। নন্দী 
দেবাদিদেবের পদসেব! আরম্ভ করিয়াছে এমন সময়ে রাবণ রাঙ্জা হইল, আবার পদসেব। সমাপ্ত 
না হইতেই মরিপা গেল। মন্ত্যলোকবানী রাবণের নিকট কালের দীর্ঘায়ত অঙ্গ জ্ঞানব্পী 
মহাদেবের কাছে জীর্ণ শীর্ণ_-অতি. অল্প,--পদসেবায় কুলায় না। অতএব কাল অজ্ঞানের যম, 
দুর্বলের বৈরী, নরমের বাঘ। 


আবার এক রহস্য ।--আমর| শাস্ধ্রে দেখিতে পাই, বৈকুণ ও গোলোকাদি ভগবদ্ধামে বা 
পরব্রন্মের নিকটে কাল একেবারেই নাই। ভগবদ্ধাম বা পরব্রহ্ম অনাদিকাল হইতে অনস্তকাল 
পর্য্যন্ত একই প্রকার। প্ররুতির অন্তর্গত সমুদায় লোকেই, সকল পদার্থেরই জন্ম, জন্মাস্তর অস্তিত্ব, 
বৃদ্ধি, বিপরিণাম হাস ও ধ্বংস এই ছৃইপ্রকার অবস্থা পর্য্যায়ক্রমে হইয়াই থাকে; কিন্ত অপ্রকত 
, ভগবদ্ধামে এ সকল নাই। এই সকল অবস্থান্তর নাই বলিয়াই সেখানে কালের অস্তিত্ব নাই 
অর্থাৎ মন্ুষযগণ যাহা দ্রেখিয়া কালের কল্পনা করিয়া থাকে তাহাই নাই--স্থতরাং কালের উপলব্ধিই 
নাই। আমর! পূর্বে বলিয়াছি অজ্ঞানের কাছেই কাল অতি করাল কৃতান্তম্বরূপ এবং উত্তরোত্তর 
জ্ঞানাধিক্যের নিকট উত্তরোত্তর কশ হইতে কশতর: সুতরাং পূর্ণজ্ঞানের নিকট কাল অস্তিত্ব- 
বিহীন,_-সেখানে কালের নাম্গন্ধও নাই। ভগবদ্ধাম জ্ঞানানন্দমময়) সেপানে কালের কথাও 
থাকিতে পারে না। 

শ্রীমস্ভাগবতের দশম স্বন্ধে নি ক মধ্যে এই একটি ক্লোক আছে। দ্রেবকী 


ভগবানকে বলিতেছেন, 


যোহয়ং কালস্তস্য তেইব্যক্ত বন্ধা 
চেষ্টামান্ুন্থে্টতে যেন বিশ্বম্‌। 

নিমেষাদির্বৎসরাস্তো মহীয়াং-- 
স্তস্বেশানং ক্ষেম ধাম প্র পছ্যে ॥ 


“অর্থাৎ হে মায়াধীশ ! পুনঃপুনঃ আবন্তিত নিমেষাদি বৎসর পর্ধ্যস্ত এই যে স্থমহান্‌ কাল, 
পণ্ডিতের এই কালকে তোমার চেষ্টা শ্নাত্র বলিয়া থাকেন। একাল নামক তোমার চেষ্টাতেই 
বিশ্বনংসার সর্বদাই চেষ্টাশীল রহিয়াছে । অতএব তৃমি সকল-মঙ্গলের আলয়);) আমি তোমার 
শরণাগত হইলাম । অতএব আমরা দেখিলাম,_পরিবর্তনশীল জগতের চেষ্টা বা ক্রিয়াই কাল- 
নামে অভিহিত হইয়া থাকে; কাল বলিয়া কোনও নির্দিষ্ট বস্ত বিশেষ নাই। সাংখ্যকার 
বলিয়াছেন, “সপরিণম্য ক্ষণমপ্যবাতিষ্ঠতে", অর্থাৎ জগৎ পরিণাম প্রাপ্ধ না হইয়া ক্ষণকাল থাকে 
ন।1. জগতের কি চেতন কি অচেতন সমস্ত পদার্থেই, কি অন্তরে কি বাহিরে, অনুক্ষণ কোনো 
না কোনো ক্রিয়া করিতেছেই। এ ক্রিয়াই কখনো! অতীত, কখনো বর্তমান, কখনো ভবিস্যৎ 
হইতেছে, ক্রিয়ার এ তিন প্রকার অবস্থাই কাধ্য হ্থবিধার জন্য কল্পিত কালে কল্পিত হইয়াছে । 
অতএব মানবগণ সাবধান হইয়া চলিও। তোমার নির্দিষ্ট অস্তিত্বই স্বাইতেছে,_স্থধ্ের গতির 
সঙ্গে সঙ্গে ক্ষন প্রাপ্ত হইতেছে, তোমার ষে অস্তিত্বট্রকু অকার্যে অবহেলিত হইবে তাহা আর 
ফিরিয়। পাইবে না। এই পরম সত্য স্মরণ রাখিয়! সর্ববদ| স্বকার্ধসাধনে যত্ুবান্‌ হও । 


২৯৩ 


ভারতের সাধন! । [ ২য় খণ্ড--৫ম সংখ্য। 


কবীরের দহ । 


অষ্টবিকার--মোহ। 
মোহ ফন্দ সব ফন্দিয়া, কোই ন সকৈ নিরবার। 
কোই সাধুজন পারথী, বিরল! তত্ব বিচার ॥ ১ 
লষ পড়েছে মোহের ফ্লাদে, রেহাই না পায় কোন জন। 
তত্ব বিচার ক'রে সাধু পরথ করে ছু” একজন ॥ ১ 
প্রথম ফন্দ সব দেবতা, (সুখ) বিলসৈ' স্বর্গ নিবাস। 
মোহ মগন সুখ পাইয়া, মৃত্যুলোক কী আস ॥ ২ 
প্রথম মোহ সব দেবতা* সুখে বিলাস স্বর্গ বাস? 
মোছে মগন পায় তাহে স্বখ, মর্ভা লোকের প্রধান আশ ॥ ২ 
ছজে খষি মুনিবর ফন্দে, তাসে রূচি উপজার । 
স্বর্গলোক সুখ মানইশী, (ফিরি) ধরনি পরত আর ॥ ৩ 
দ্বিতীয় কাদ খবিমুনি, রুচি জন্মে তা'দের ধ'রে। 
মান চাহে স্বর্গ নিবাস, (ফিরে) ধরায় আসে বারে বারে ॥ ৩ 
কুরচ্ছেপ্র সব মেদিনী, খেতী করে কিসান। 
মোহ মিরগ সব চরি গয়া, আস নরহী মলিয়ান ॥ ৪ 
কুরুক্ষেত্র সব মে্িনী, কৃষাণ তাহে ফসল করে। 
 মোহমৃগ চরে গেল, আর কি ফলল আসবে ঘরে ॥ ৪ 
কাহ্‌ জুগতি ন জানিয়া, কেহি বিধি বাচে যুখেত। 
নহি" বন্দগী নহি" দীনতা, নহি” সাধু সঙ্গহেত ॥ ৫ 
কোন উপাস্থ জানে ন! যে, কেমন করে ফমল বাচে। 
নাইক প্রপাম নাই দীনতা, সাধুর সনে প্রেম না আছে ॥ ৫ 
জব ঘট মোহ সমাইয়া, সবৈ ভয়া অশধিয়ার । 
নির্মোহ জজ্জান বিচারিকৈ, কোই সাধু উতরৈ পার ॥ ৬ 
পুজীকুত মোহ যখন, সকল পুরে অন্ধকারে । 
জানের বিচার ক'রে বিরল, মোহরহিত লাধু তরে ॥ ৬ 
সলিল মোহকী ধার মে, বহি গয়ে গহীর গম্ভীর । 
স্থচ্ছম মছরী সুরত হৈ, চটিহৈ উলটে নীর ॥ ৭ 
ভীম গরজন প্রচণ্ড তে, মোহোর শ্রোতে বছে ঘায়। 
মতস্রূপী স্থরত তাহে উল্ট। পথে উত্ধে ধায়॥ ৭ 


সতীত্ব 


( ফু ক্ুদি ঘটনা শবনপনে লিখিত 
সগ্ডম গধাায 
“শগস্শাশণনম 


হন্দুর গান গং্গ|রমর় | কাশাবান খুকিশেএ এ সংগ্গার এঠ পাশ্িতা সভাতালো।কে 
মালোকিত হিন্দুর মন হইত * একেবারে চলাপ পায় নাহ | এখন এ কহ লোক শেষের দিন স্মরণ 
করিছ। ফটয়! ছুটিয়। এই অহ!জানে খাস জীবনের শেষের দিন আপেক্গ। করিতেছেন । কাশাপাখ 
খেমন ধাম্মিকের আনা গ্রুপ নগরা সেতফপ পশ্ডিতগশেরপ বিদা।ল।ভের প্রধান পঠিস্থান। এখন 
(ক শান্ত, কি শের, পি বৈধব, কি গাণপতা সক্লেহ নিদ নি আভাষ্ট লাভা এহ তাখে 
সমাগত হইথা থাকেন । আবার ওহ সংসাবে পুক্ষের খোবতর প্রতারণায় যে সকল নারা খপাব 
অন্ততাপ পদ হইতে থাকেন ভাহ।র। পতি হপাবনী বিপোত এ বাশীধামেত শান্তি আনেষণে আমিয়। 
খাঃকন। কাশধাম জাতি টা পাদ্নে। এখানে দেবতার হু থে আদর পতিভার ও সেহ আদর। 
গুক্ষিগেধ মকর অন্য হতে তেন বিচাব নাত । পরতিতাও অশিকাণকার মহাখশানে দে আদর 
পান -একদন পনঞুবের বু! মাঙ্ছহীয় পর্ডিত ক ৫সহ শানে সেই আদর পাইয। থাকেন । 
মহ দাতার শিরোমণি মভারাঞ হরিশ্চত্দণ খাটে পতিভারুল দে আদরনঞঙকজন পবিরাচাবী 
প্রাঙ্গণের 5 এসভ মারব এভ তীথ বঙ্গদেশ বাসার বিশেষ আদরের জিনিঝ | এইথানেঠ 
অগণিত পাওিত শিষামগ্তলী পিবুত সম্গাপা প্রকাশাননা পরঙ্গতা নদয়াবাসী শকষ্চচৈতান্ের 
পপে হ গুনে মুগ্ধ হয়া নজ পাপিজ গৌরব বিসল্চত পিঘা ভিহাণ পদতলে বসিয়। কব করিঘা- 
[হুলেন। (5) 5 এভখ্।তনভ ভটপল্লী শিবাসা তবাচরণ হকের 0৪ পানন্দ সরন্ব্ধীব 


২৯ তি 


(১) গেরাক্গাদর ভাপনাম করেন শানয়! প্রকাশাণনা 2াঠাকে প্রথা এত শবজ)। করেন খে নি 
কীরনেৰ শব পাছে কাণে যায় ঠাহার পাতিষেবকাল সরঙ্গগ মগাশয় দোঞ বা করিতেন । একাধন [নমাং ঠাঠার 
বটাবখ নিক (দয়া কানশ কারুত কারতে বান_-প্রকাশানন্প গার পরঞ্জ। বগা করিয়। থাকিত ন। পাগ্গিয। চুটিয়। গলিখ। 
হব ভাব দেখান তাহা 6 নিংমাদ্ধি, 5 কান্তনটিতে আঙ্গিত ভইয়াতভ ২- 

চব। মাথ। হরিনাম নিমাত কোনা হনে থানে। 
চারনাম শুনে শামার জাযর্বা। আপলি বেছে ₹5ৈত 
5 দেন বরে শপোত এ শাম 
কণনত এমন কদর নাত পরাণ 
“শেন কি পক নব ভানন ঢলয় 
১য় সাব167 হাতে 
কেডে চেছে মন নয়নের ঘোর 
চে গেছে কঠিন পাষাণ গদয় মোর 


২৯৮ ভারতের সাধন। | হয খ্-_৫ম সংখা। 


বিচার হয়। এই স্থানেই সেদিন কাশী নরেশ মহামহোপাধ্যার রাখালদাস ন্যায়রত্বের পাণ্ডিত্যে মগ 
হইয়া তাহার উপযুক্ত দেবা করেন। বঙবাপী, পর্ন ইতিহাস ভূনিয়! যাইও না-_ভুলিয়া গেলে 
দৃষ্টান্তের অভাবে আপনার মাপ কা্টটি হারাইয়া ফেলিবে। আর সে পৈড়ক ধন পাইলে 
পারিবে না। 
আজ কয়দিন হইল কাশীধামে উত্তরাখণ্ড হইতে একট সাধু আসিয়াছেন। কাশীবাসা 
সপ্ত মণ্ডলীর মধ্যে বিশেষভাবে একট! নাড়াচাড়। পড়িয়। গিয়াছে । সকলেই বাস্ত ভাবে কাছে 
যাইতেছেন ও বলিতেছেন বহুদিন পরে মহাক্মাসঞ্জের শ্রীশঙ্গর স্বামী আসিয়াছেন। কোন 
বিশেষ উদ্দেশ্য না থাকিলে মহাজআ্ম।সঙ্ঘের সাপুগণ প্রায়ই উত্তরাখণ্ড ছাড়িয়। নিয়দেশে আগমন 
করেন না। তাহাদের কার্যাবলী তাহাদের ভক্তগণ দারাই সুসিদ্দ হইয়া থাকে । আজ স্বামিজীন 
আবির্ভাবে তাই কাশীবাসী সম্ভগণ কৌতৃহলাক্রান্ত হইয়। পড়িয়াডেন। কি থেন কি একটা লও 
কাজ পড়িয়াছ্ে তাই মহাম্মাকে দয়ং আসিতে হইয়াছে । সে কাছট। কি এই প্রন সপ্চগণকে 
উতৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছে। বিশেষতঃ এব।র একটি তন ছিনিম দেখ দাইােছে-গ্াথিজান 
সঙ্গে এবার তাহার পত্রী রোহিণী দেবী শাপিরাছেন । বভ দীর্ঘজীনী দম্পতি হইলে ?--রখন 
উভয়েই বেশ শক্ত আছেন । 
একদিন প্রাতঃকালে মন্ধ্যাকাধ্য সনাপন করির! স্বামিজী বসিয়। খাচ্েন এমন সমন এক সুপক 
আসিয়। প্রশ্ন করিলেন “ঈশ্বর সাকার ন। নিরাকাব”। গ্ামিজীকে গ্রার্ এইরূপ ভকের দীন।তস ৭ 
সগ্ঠ প্রশ্ন করা ভয়। নিশি প্রায়ই মৌন থাকেন ব। দুএকটা শবান্থর কথ। বশিম। প্রঙ্থ ককানে। 
নীবাশ কবেন। ম।দকার প্রশ্নের উত্তরে গাসিছী মুবককে বলিলেন “বে । [শন দিন সনা।প 
সময় বিশ্বনাথের মন্দিরে আবি (দখিব। ভহারপর আমার খাটি আ)সিদ নমর পারের স্টিল 
দিব |” যুবক যেন সে কথায় ভত্ত স্থখা হইলেন বলির়। বোর হইল মা কিন উপাধ আভ। 
গ্লামিজীর নিকট আর দ্বিতীয় কথ! বলিবার ভাহার সাধা হইল না । আবার ,৫৭ মুপন আপি 
প্রণাম করিয়া প্রশ্ন করিলেন--“বিবাহ কর উচিত কি না" । হ্বামিজা সে প্রশ্নের কোন উত্তর ন। পিছ 
যুবকের কে কে অস্থীয় আছেন তাহাই জিজ্ঞ'স| করিয়। লউল্লেন | খুবক খন্রই তাহ।র প্রশ্থের উদ্ধব 
চাহেন স্বামিজী ততই অবান্তর কথায় যুবককে শিরম্ত করেন। এইরূপে সময় থাইকেছে এমন 
অবস্থায় রোহিণী দেবীর আহ্বানে স্বািজী আসন ভাগ করির। ভিভরে চলিয়। গেলেন। ই 
মধ্যে স্বামিজীর ভকগণ ও আগন্থক জনমগ্ুলীর মধ্যে নিম্নলিখিত মত কথ বান হইতে লাগিল। 


ঞ 


ফিধেন কি এক উচ্্ল গ্ালাকে শামায় লইায় চলেছে । 
কে যেন বলিছে মোর কাণে কাশে 
০ঠ!দের পারের চপায় হ'ল এভ দিনে 
এ ?পমই গশর। শিরোপ্রে ধরি 
প্রেমের সার এসো । 
অভ হত নিমাই তোমার সঙ্ষে মাবে। 
জ্ভানেরই গৌরব করু না করিব 
নার মখ ছুডে ফেলে ভরি হরি বাল 
ন[675 বাসন জানেন &1 


কাষন--১৩৩৬৭ সতী চর 


১উজন | আাচ্ডা। মহাশয়, নেভি আশঙ্গর মামী একজন মভাজ্সা। তবে তার সঙ্গে 
স্বীলোক কেন% আাবার শুনি নাকি উনি উহার বিবাতিতা পত্রী? 

শিল্পা। মহাত্মাসঙ্গের সকলেই বিবাহিত । স্বামিজীর সঙ্গে এবার তাহার পড়ী রোহিণী 
দেবা আপিয়াছেন | নিশ্চয় বিশেষ কোন কারণ মাছে । 

১জন। সাপূর সর্গে প্ী সপন্ষ, দেখিলেই কেমন বোধ হয়-শীলোক নিয়ে কি করে সানু 
হয়| বায়, বাপু! ভা তখনি নাই এবং বুঝিও ন।। 

»্যজন | শু তাহ শখ আবাব দেগিতে পাদয়। ঘাউনেছে যত পতিত! 9 ঘণিন। 
পার দ।মিজীর আশ্রদে ধাহারাত করিতেভে | এত রমণী সংসর ' কিজানি নি ভাব বাব । 

শিঠা। মে ঘেষপ কাচের আয়না পরে ৫স সইরূপ প্রতিবিশ্ব প্রতিফলিত দেখে । 
শাপনাদের ধার ধেকপ কাচ-তিনি নদরপ চির দেখিবেন | ইহাজে আশ্চন়োব বিনয কিছুই নাই । 
গার চিন পিছে ভাব এন কিছ নায় আমেনা । ভিশি গর থাকেন । 

১জন | এ মহাশয় গরূপ ছেন্দো কথাম বজরুকী প্রচার কর সভঙগ হয় বটে, কিছ 
গর্ত গ্রশ্াপে সাপ্চজব পরিচয় দেপ্য। যায় না| 

শখ | শখসর দাদা সা ধলিধ। পলির লাভে বাঞুল নহেন। হিনি শিগ সংখা! 
বদ্ধি করিবান জণাণ বাশীতে আগমন করেন নাঠ।  খাপনাদিগকে কোন অন্গরোপ কর। হম নাই 
“ঘ ছাহারকে মরু নলিন। আপনার মানন বা পঙ্গা করন | 

১ম জন বড গর্দোর কথ! বলা হইল না পিঠ ঈএগ্করঙ্গামী মহায্ম! ইঠ| বহকালের 
গশিদ্। থ।1- হাই ছার আগননে বিহাপ বিছ্গলোক তাভাব দশনে এখানে আসিয়। থাকে তীভাদের 
শনে মহ গকার পাবা আইসে তাভার হামামাংসার পণ উন্তর পাইলে তবে ঠাহাব ভপি পাইবেন 

১দন | ট মামাদের মগয়া মধোই ধরিতেছেন নান দেখিনেছে আন! 

শে] । শাপনার। সানার প্রনি অবিচার কবিতৈছেন । আপনাদের প্রশ্নের কি উত্তর 
দেব বলুন । প্রশ্ের মল নাহ । সাপ, অমাণু 'এ সব বাচার মুখের কথায় হর না । শিম্োর সংগা। 
গণনয় মাধতের পরিচনু হইলে অগাম্মগণেৰ মবো কেতই সাপু নহেন-বিনাহ | করাউ সাপ হঈলে 
নহাম্মগণ কেহই সাপ অচেন। শাগে জীবন লি ৪ ইভ! লঈয়! কি করিতে হইবে ভাহ। না বুঝিলে 
পম্মর প্র্নাদি কর| জেঠ।না থান । মুক্ত অকের দ্বাব। নাহ] শুক্রিঘর্কের আমঙীভ পদা ভাহা জান। 
থায় না| এই জন্য এন দর্শনশা%, এহ স্যাথা1এহ ভাষা এন্ত টীক। এভটিপ্রনী। দি জিণিস 
জাণ! নেতোঃ তবে এহ মন শপজালের গবৃহারণার কোন প্রয়োজন হইত ন!। 

তি মধো শ্গাশিজা পাস্ত হই বিরত হলেন এ শিখাকে লক্ষা করিয়। দেন দিলেন 
_ীঘ্ কাশী রাণাট গ্লেখনে গমন করন একটা ভদালোল ৪ একটী বালিক। আদ কদিন তই 
পীডিত মনবস্থার হথাঘ পডিযাছেন, উাহাদিগকে আবিলনে আমার এই আশ্রমে খানয়ন কর) 
শিযা দিরুক্তি ন। করিয়। ক্মামিজার মাঞ্জ। পালনে ভতপর হইথ। আসন ভাগ পণিলিন। এন্থান্তি 
লোকগ্ুণি দ্বামিজীর বাস্থ ভাব দেখির়। কমে কমে সরিদ। পড়িতে লাগিলেন । 

পাঠকের পূর্ন পরিচিত প্রমথনাথ এ মাপুরা বকষ্টে গাজ কদিন হল কাশীগামে 


৯, 


আসিয়াছেন ! পথক্লেণে উভয়েই অভ্যস্ত পীছিত ৭ ছুর্বালি হউর। পছায় রাজণাট গ্েখানের নিকটবন্ী 
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ধর্পশালাতে আশ্রয় লইয়াছেন কিন্ছ তাহাদের উভয়কে দেখে এমন কোন লোক নাই। যে সকল 
মমাজ পতিতা রমণী রোহিণীদেবীর পূজার জঙ্ঠা হ্বামিজীর ন্সাএমে যাওয়। আসা করিতেন 
তাহাদের মধ্যে একজন প্রমথনাথও মাধুরীর অবস্থ। দেখিয়। আজ প্রাতে রোঠিণীদেবীকে মংনাদ 
দেন। ইহারই ফলে স্বামিজীর আশমাভান্করে গমন 9 শিখাকে রাজণাটে প্রেরণ । 

শিয়া রাজঘাট ধর্শীলায় গাসিয়। অন্ঠসন্ধানে জানিলেন ঘে হরিহর পাগ্ডার বাড়ীতে 
উভয়কে কিছুক্ষণ পূর্বে লইয়! যাওয়! হইয়াছে । হরিহর পাণ্ার নাম শুনিব।মান শিয়া চমকিখ! 
উঠিলেন। তিনি জানিতেন যে উক্ত পাণ্ডা অতিশয় মন্দলোক এ ঘোরতর প্রতারণা পরাণ । 
বাড়ীতে আশ্রয় দিব বলিয়। লইয়া! গিয়া দে কত খাত্রীর এইরূপে সর্বনাশ সাধন করিয়াছে । 
বিশেষতঃ কোন ধনী বা ভদ্রলোক পাইলে তাহার আনন্দের লীন! থাকে না । অতিশয় যর সহকারে 
যাত্রীদের লইয়! গিয়া তাহার এক প্রশস্ত প্রাসাদে আশুয় দেয় এবং ঘাত্রীদেব সকল বিষয়ে সুবান্দোব 
করিয়া দেয়। যাত্রীর! প্রথমে কোন সন্দেহ করিতে পারে না। কিন্ধ নে যুর্কে তাহারা তীথবার। 
শেষ করিয়া সেম্থান ত্যাগ করিতে চাহে সেইক্ষণেই পাণ্ডার আর দেখ। পাওয়া যার ন।। ফটকের 
নিকট পাহারা মোতায়েন কাহারও ভিতরে প্রবেশের উপায় নাই ব। যাত্রীদের বাড়ির ভইবার উপায় 
নাই। চীৎকার করিলে ব|হিরে শোন। যায় নাগতিশম বড় প্রাঙ্গন | পাগ্ডার চরগণ যানীদের 
নিকট প্রভূত অর্থের দাবী করে ৪ মদি ন। দিতে পারে তবে তাদের নিকট হ্যাপ্রনোট বা শন্া কোন 
দলিল লেখাইয়। লইতে চাহে । যদি যারীগণ উহাতে ক্বীরূত ন। হয়েন তবেই গার বাহির হইত 
হুকুম নাই। শি্া এসকল ঘটন। জানিতেন বলিয়। একবারে উদ্্াসে স্বমিজীর নিকট উপস্থিত 
হইয়। সংবাদ দিলেন। স্বামিজী শ্বনির। একট বিশেষরূপ চিন্তিত হইলেন । ভাবিতে লাগিলেন 
সদানন্দের আশঙ্কাই বোধ হয় ফলতঃ সন্তা হইয়া পডে। আমি যথাসময়ে কাশীতে আসিয়াঞ প্রমণনাপ 
ও তাহার কন্যাকে পাগ্ডাদের করল হইত রঙ্গা করিতে পারিলাম না মাহা তউস শানিজী খল 
একটু চিন্তা করির! শিমাকে বলিলন “শ্াচ্চ। ' এ লিষধে সন্ধা পান্থ! ভউন্েছে। টিনি একটি 
অপেক্ষা করুন ।" 

হরিহর পাণ্। খুব বডলোক ধণ কাবেব। পুলিন ছাহার ভাতের মুগোর ভিহর । কাই 
পুণিযের সাহায্যে প্রমথনাথ ৪ মাধুরীর সঙ্গান এ উদ্ধীর কর। এক প্রকীর শমশ্তব ইহ। স্থির করিয়। 
ব্বামিজী শ্ন্য উপার অবলগন করিলেন । তিনি বুঝিয়াছিলেন থে হবিহর পাঞ্চার “লাকের। প্রমথ এ 
মাধুরীকে ঘত্্ করিয়া শারোগা কিনে তাহার পর তাহাদের নিকটি অথ শোষণাথ নিজ প্গ! 
অণলঞ্থন করিবে । হ্বতবাং উভয়ের দীবন জন্য স্বামিজ্জীর কিছুমাত্র ভাবন| হইল ন।। ভিশি 'থ 
সকল নাবী রোহিণী দেবার নিকট আপিত, বিশেষ যে নারী সর্ববপ্রথমে প্রমথ ৪ মাধুরীর পীদাব 

ংবাদ দেয় তীহ। দ্বারাই উভয়ের অন্সঙ্গান করিছে গ।গিলেন। 

হরিহর পাণ্চার যাীগণ যেখানে দেখানে থাকে সেই সেই স্থানেই ব্মণীগণ আশলমন্ধন 
করিতে লাগিল । ৪16 দিন যাবত চেষ্টানের কেন সন্ধ।ন পাওয়া গেল মা হগাজ এক সন্ধার 
সমথ বিশ্বনাথ মন্দিরে রুদ্রপাঠ ও আরতি মারন্ত হইবার পূকেই দেখ। গেল জনতার ভিহ্র এক 
ভপ্রলোক একটী ১০1১২ বংসরের বালিক। সহ আরতি দর্শন অভিপ্রায়ে মন্দিরে আসিরাছেন। যে 
রমণী প্রম্ধনাথ ৭ মান্রীর অন্ুদঙ্গানে বাঞ্ত ভিলেন তিনিও সই সনয় মন্দিরে আারতি দশনাথ 
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আসেন। তিনি বেশ চিনিতে পারিলেন ইহাদের ছুই জনকেই তিনি পীডিত আবছা ধশ্মশালায় 
দেখেন ৪ এদের সঙ্গে দে বলবান পাণ্ড রহিয়াছে, এ হরিহর পাণ্ডার লোক । রমণী আগুম্ত বোধ 
করিলেন বটে ফিম্ম কি উপায়ে প্রমথনাথ ও মাধুরীকে পাপ্ডার কবল হইতে উদ্ধার করা যাইবে 
তাহ। ভাবিয়। একট বিশেষ চিন্তিত হইলেন । | 
দেখিতে দেখিতে মন্দির জনতার পণ হইয়া গেল । ঘথ। সময়ে বিশ্বনাথের আরতি আরম্ভ হইল 
রন্ভ। নিপ্তধভাবে দর্শন করিয়া রুভাথ হইতেছেন এরই মধ সেই রমণী 'প্রমথনাথের নিকট গি! 
যেই কণ। বলিতে আরম্ভ করেন অমনি সেই রক্ষক পাণ্ড। ভাহাকে গল। পরিয়! টানিয়। দূরে ' সর।ইয়। 
দিল। রমণী যেই কোধাপ্িত। হ্ইয়। পাণ্ডার আচরণের প্রতিবাদ করেন অমনি পাপ্তা তার হাত 
পরিয়। টানি বাহির করিঘ়। দিতে গেল । হঠ1ৎ জনতার মপায হইতে আমাদের পূর্ব পরিচিত 
মবক্চ (খাহাকে স্বামিজী আরতি পশনে ঈশ্বর সাকার বা নির।কার স্থির করিতে উপদেশ দিয়া ভিলেন) 
পণ প্রদন পূর্বাক পাপ্ডার উপর আঞমণ করিয়। প। গ্রাকে চষকিয়! দিন। হরিহর পাগ্ডার লোককে 
একপে আাকমন করে বিশ্বনাথের মন্দিরে কেন কাশী পাঞ্চ। মহলে এরূপ লোক ছিল ন|। যুবক 
পপর 5 হইতে রমণীকে মু করিয়া দিলে পাত! ৪ খুবকের সহিত খোরতর বিবাদ আনপ্ত 
করিল। জনতা উদ্চেজিত হইয়া রমণা ঘুখ-নিগত প্রমথনাথ ও মাধুরীর উপগ্ভিত বিপদ শঙ্কুল 
এবগ্ার কথ! শ্রনির। যুবকের সাহাণযা €প্রস্থভ হইর। এবং নকলে সাহাধ্য করিয়া প্রমথ ৪ মাধুরীকে 
সে£ রমনার সহিত্ত মন্দির ১৪৬ বাহির করিয়। দিল । পাপ্ডাঙ্গী সিদ্ধিসেবী_-চৌবেজী হইয়াও বেশ 
বুঝলেন যে মহস্াহারী বঙ্গবাসী যুবক বলবান এবং থতট। সহজে “বাঙ্গালী কো” জান কাবু করিবেন 
সনে করিাছিলেন তাহ। হইশ ন1। পাণ্ডাজী নিঙ্জেই তখন বাবুজী বানুজী করিতে লাগিলেন। 
সেট ঘুবক তখন উচ্চংস্বরে উপস্থিত দন মগ্ডলীকে সগ্ধোধন করিয়। বলিতে লাগিলেন, 'আমি কাশী 
গর। ৪ প্ররাগ ভীখ পরিশ্রমণ করির। পেখিয়াছি-ক্ী কন্য! লইয়। ভরীর্থ ঘাত্রায় অনেক বিপর্দ। 
(বিশেষতঃ গয়। ও প্রয়াগে | পাণ্ডাবেশ ধারা গশ্তগুণির অকাধা বিছুই পাত । হাম! হায়! কত 
রমণী রত্র এই পশ্রদের অন্যাচ।রে সর্ব হারা! হহঘাছে, কত গুহগ্থ ছলতার পির্ধরাবন্গ হইয়। 
প্রাণের দায়ে কত টাক! দিয়াছে ব। টাকা দিব বলিয়। হাগানোট লিখিয়! দি সাধ্য হইয়াছে। 
এর,ণন আপনার। খুব সাবধানে পাগাদের বিশ্বাস *রিবেন-এই পাগ্ডাদের অভাচার নিবারণার্থ 
পুরুষ ৪ নারী দুই প্রকারেরহ ব্বেচ্ছ। সেবকের দল প্রপ্থত হওয়া দরকার হউরাছে এবং ক্রমে 
১৯তছে । গাপনার। যে তীথে যাইবেন--তথায় সন্দ প্রথমে এই সেবক সঙ্গের মস্সম্ধান করিয়া 
ভার পর কোন পাণ্ডার আশ্রয়ে যাইবেন। ইত্যাপি | 

এদিকে প্রমথন।থ ৪ মাধুরী সেই রমণীর সঙ্গে বরাবর খ্বামিঙ্গীর অ মে আসিয়। উপস্থিত 
হইইলেন। সে রমণীকেও শ্বাসিজীর শ্রাশুমে ব। কেন বাইতেছে এইরূপ প্রশ্ন করিবার গবসর 
তীহার। পান নাই । রনণীর শিকট পাণ্ডাদের শঠতার বিষয় সংক্ষেপে শুনিয়। তাহারা হয়ে একবারে 
উত্তল। হইয়! পড়িয়াছিলেন। ন্বামি্ী তাহাদের উ়্কে ঠঠাৎ দেখিতে পাইয়। একট বিস্মিত 
হইলেন__কিন্ব বিশেষ কিছু ন। বলিরা মাধুরীকে রোহিনীদেবীর নিকট পাঠাউয়।! দিয়! প্রমথ- 
ন|থেন সহিত কখ| বার্তা কহিতে লাগিলেন । 

গ্রমধনাথ সংক্ষেপে তারাপুর হনে রগুন। হইবার পর পথে বাভা সাহ। দেখিয়াছি 
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তাহা বঙ্সিয়৷ গয়ার পাগাদের অত্যাচারের কথা নিবের্দন করিলেন এবং সেই জন্যই কোন পাপগ্ডার 
ওখানে উঠেন নাই ইহাই বলিলেন। যাঁহীহৌক এই রমণীর সাহীযো ও একটি যুবকের সদাশয় 
আচরণে তাহার এই মহ। বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলেন ইহা বলিলেন। স্বামিজী বিশেষ কিছুই 
মতামত প্রকাশ করিলেন না। কেবল মাত্র দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন-- 
পাণ্ডাদের ও মোহান্তদেয় অত্যাচারে পবিত্র তীর্থ ক্ষেত্রগতলি একবারে যাইতে বসিম়াছে। কাল- 
ধর্দ এতই প্রবল যে ইহার প্রতিকারের উপায় দেখিতেছিন।। যাহা হউক এখন সদানন্দ ন 
আসার জন্য তোমাদের মার কোন অস্থবিধা ভোগ করিতে হইবে ন| | প্রমখনাথ হঠাৎ সদানন্দের 
নাম শুনিয়া একটু আশ্চরধ্য হইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন--তবে কি সদানন্দঠাকুর স্বামিজীকে 
কোন সংবাদ দ্িয়। আমাদের রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন--ঠাহার সহিত্ত কি এই স্বানিজীর কোন 
সম্বন্ধ আছে। যাহা হউক বোধ হইতেছে ইহার ভিতর কোন বিশ্ষে রহল্তা গাছে । 

রাত্রি অধিক হওয়ায় স্বামিজী সকলকে বিশ্রাম করিতে আদেশ দিয়! আসন হইতে 
উঠিয়। ভিতরে গেলেন এবং মাধুরী পিতার নিট গানীনতা হইলেন | মাণুরী পিতার নিকট ছাড়া 
অন্য শয়ন করেন ন!। 

পরদিন প্রাতঃকালে প্রমথনাথ ও মন্যান্য ছু চারিজন শ্লোক দ্বামিজীর আসানর 
নিকট আসিয়! বসিয়াছেন। আমাদের পর্ব পরিচিত সেই মুবক৭ মাজ স্বানিঙ্গীর দশনাথে 
পুনরায় আপিয়াছেন। এখনও শ্বামিজী বাহির হয়েন নাই । প্রমথনাথ পেই যুবকাকে দেখিয়াই 
চিনিপেন এবং নে যুসকও প্রনখনাথকে স্বামিজীর শাশ্রনে দেখিয। একটু থমত খাইয়। গেলেন । 
প্রমথনাম প্রথমেই রৃতজ্ছতা বাঞ্চক ভানায় মভার্থন। করিলে উভয়ের মো সামান্য কথাবাক! 
হইল। 

প্রমথনাথ । মহাশয়ের কপায় পাণ্ডার শভ্াচার হইতে গতকলা রশ। পাইযভি । 

যুবক। তঙ্ন্ত কৃত দ্রত। প্রকাশের কোন প্রয়োজন নাই । হামার করবা কম আমি 
করিয়াছি। পাণ্ডাচের জাতি কুলনাশ। অত্যাচার দেখিয়া__গন্ুগাতত থাকিলে কেহই গিব 
থাকিতে পারে ন। আপনার সঙ্গের বালিক। বোধ হয় মাপনারই কন্তা। | 

পরম আজ] হ্য।। বালিক। আমার কন্যা । ম্বামর! পিভা-পুজীতে ভীথ খারায 

বহির্গত হই । আনার শুভার্থী একজন বনহদর্শী বাঙ্গণের আমাদের সহিত এই কাশীধামে 
আনিয়া মিলিবার কথ। ছিল। কিন্তু দুর্ভাগা বশতঃ সময অতীত হইয়। গেলেও তিনি শাসিয়। 
পৌছ্েন নাই । আমর। ঘতিশয় চিন্তান্িত হইর। পড়িঘাছি । গয়ার অত্যাচাবে তীর্ঘযাত্রায় কি 
নিপদ তাহ। বুঝিয়াছি_-এবং তজ্জন্ত সেই বহুদর্শী ব্রাঙ্গণের সাহায্য লাভে বঞ্চিত হইয়। বড় 
বিপদে পড়িয়াছি মনে হইতেছে । দেখি এই ম্বামিজী-_কি করেন ইঙ্কার সহিত যেন সেই ব্রাহ্মণের 
পরিচয় আছে বলিয়া বোধ হইল । 

যু।. আপনি সৌভাগ্যবান । এই স্বামিজী সোজজ। লাক নহেন। ইহার পরিচয় 
"মামাকে দিতে হইবে না। অতি অল্প দিনের মধোই আাপনি সব বুঝিবেন। ৃ 

এমন সময় স্বামিজী আসনে আসিয়া বসিলেন। সেই যুবক তখন গিয়। পদঘয় ধারণ 
করতঃ প্রণীম কবিলেন । শ্বংমিঞ্গী বলিলেন_"ওঠ। আজ কষ্ধদিন তোমাকে দেখি নাই বিশ্বনাথের 
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আরতি দর্শন করিয়াছিলে |" সুবক নিরুন্তর মথচ তাহ।র চক্ষে জলধার। প্রবাহিত হইতে লাগিল। 
গ্রমথন।থ ও অন্যান্য লোকগুলি এ রহস্য কিছুই বুঝিতে না পাবিয়। একটু উৎকন্টিত হইলেন। 
দামিজী। আাপনার। হয় ত এই ঘটন।র বহশ্তা ভেদ জন্য উতৎকন্ঠিত হইয়াছেন । শুচন 
এই যুবক অতিশয় মেধাবী ও দর্শন শান্ধে প্ডিত । তর্ক করিয়। ইহাকে কেহই ইশ্বর সাকার ব। 
নিরাকার বুঝাইষ। দিতে পারেন নাই | ই্ঠার তর্ক প্রবত্তির নিরাশ না হওয়ায় ইনি কয়দিন পূর্বে 
আমার নিকট আসিয়। ঈশ্বর সাকার ব। নিরাকার এই প্রশ্ন করেন। আমি ইহাকে অন্ততঃ 
তিনদিন বিশ্বনাথের আরতি দেখিয়। অমর নিকট পুনরায় আসিতে বলি । ইনি আজ ৫1" 
দিনের মধো আর আমার নিকট মাসেন নাই । আজ আ।সিয়াছেন। বে চক্ষে ও কপোল দেশে 
বিদ্যার অহংকার ফটিয়। বাহির হইতেছিল আজ সেই চক্ষে ও কপোল দেশে বিনয়ের চিহ্ন পরি- 
লক্ষিত হইতেছে । প্রশ্নচ্জটায় যাহার জদয়ের অস্থঃস্থল তোলপাড় হইতেছিল--আজ সেই হৃদয় 
কি একট। শান্ত ভাব ধারণ করিমকে । বিশনাথের ইচ্ছায় বোধ হইতেছে ইহার প্রশ্নের 
মীনাংস। ইনি লাভ করিয়াছেন । 
নুবক । করষোডে উচ্জাসের সহিত বলিতে লাগিলেন ৮5 
এান্স এবজাল মানবে পণ্ডিত করে 
গা[তি, বশ, অভিমান, বিষমন ফল পাবে 
/লাথ। শাস্তি ভাহাকাবে জপ কাকর কাছে 
ঢ16রিতে মানের টাটি বঞ্চন। আশ্রম কারে 
বিষ পাদোদুব বারি ধেই জন বাঞ্চ। করবে 
উচ্ছি্ “স শান্স জ্ঞান ভাবে ভাপ দিক শানে 
রাশি রাশি শাশ্ীচরঘসার ভন্মের প্রা 
£ম সণ নাডিলে পরে মনে মলিন] হম 
শিপ্দাম বে কম্মরত জ্ঞান তার পদপত 
এর বিশাল বট বম্মবীজে অগ্রিত 
পবিন জদয় শেরে থেই শআলে। জলে গার 
জল প্রভার তার দরে যায অঙ্গকার 
গামিহ নাষ্টিকে হাড়ি সমষ্টিতজে বাপ ভয় 
অমিতের শুবিন্তারে আমিঙ্ের লয় হয়। 
তে সপ্দন্থ ! মামার প্রশ্নের উত্তর পাইয়াছি। আর ছিজ্ঞাস। নাই । এখন আপনার 
চরণে আশ্রিত । 
স্বমিজী। ভুমি নি বিবাহিত ? 
ঘুবক। কর বৎসর পূর্বে আমার বিবাত হইয়াছিল | 
দ।| চপ করিলে ধে-পত্বী কি জীবিত নহেন ? 
মূ। আমাদের গৃহে ডাকাত পড়ে-_সেই সুত্রে আমর! সকলেই কোনকপে প্রাণ বাচাই... 
কিন্ধ তার পর হইতে আমার সেই কিশোরী পত্ীকে আর দেখিতে পাওয়া যায় ন|। 
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স্বামিজী। তবে কি তিনি অপহৃতা ন। মতা? | 
যুবক। ঠিক বলিতে পারি না । বিশেষ ওবিষয়ে মামীর আর কোন জিজ্ঞাসা নাই । 
স্বামিজী। তোমার জিজ্ঞাসা না থাকিতে পারে কিন্ধ মামার আছে । তোমার বাড়ী কোথায়? 
যুবক । মেদিনীপুর জেলায় । সেখামে এখন আমার মার কোন সম্পর্ক নাই। সবই 

পরিত্যাগ করিয়াছি । বাবা অদ্থিতীয় পণ্ডিত ছিলেন এবং আমি ২৪ বংসরের মধ্যে ষড় দর্শনে ও 
অন্যান্ত শাস্ত্রাদি শেষ করি। বাব! জীবিত থাকিতেই আমার মনে মনে এক ঘোরতর সংশয় হয় 
যেবাব! এত বড় জ্ঞানী হইয়াও কেন শালগ্রাম শিলা ও শিবলিঙ্গ পা করেন। বাৰ। মার! 
যাবার অল্প দিন মধ্যেই আমাদের বাড়ীতে ডাকাত পড়ে_-বর দরজা অগ্নি সযোগে ভম্মীভূত 
করিয়া দেয়, এবং আমার দ্বাদশ বর্ষ বয়ঙ্ক। পত্থীকে খুজিয়। পাওয়া যায় না। বাবার মত ও এই 
দুর্ঘটনাতে মন উদাসীন ভাব ধারণ করে এবং আজ ৪1৫ বসর থাবং ভারতের নান। তীথে মন 
করিয়া বেড়াইতেছি । হঠাৎ মাপনার কাশীধামে আগমন বানা শ্বনিষ। আমার প্রশ্নেব উদর 
পাই কিন! দেখিবার জন্য আপনার নিকট আসিয়ছিলাম । 

স্বামিজী। তোমার পত্রীর আর কোন অনুসন্ধান কর নাই ? 

মুবক। যতদূর সম্ভব খোজ করিয্! ছিলাম কেহই কিছ বলিতে পারেন নাউ । 

স্বামিজী। সেই কিশোরীর কি নাম ছিল? 

যুবক। ষোড়শী । 

স্বামিজী আর বিষে কিছু না বলিয়া কাযাবাপদেশে ভিতরে গধন করিলেন । 
বাইবার সময় প্রমথনাথকে লক্ষা করিয়। বলিঘা গেলেন--এই যুবকের পাহাযো নীগ শেনাপি 
দর্শনের বিশেষ স্থবিধ। হইবে । উপস্থিত জনমগ্ডলী নির্বাক ভাব 'এউ সব কথ শুনিতে ভিলেন 
এবং স্বামিজী উঠিয়া! ধাবার পর একে একে উঠিয়া নিজ নিস গশ্থবা স্থানে চলিয়। গেলেন । 

প্রমথ । মহাশয় শাপনার জীবন ত অস্ভত দেখছি | 

যুবক। প্রত্যেকেরই জীবনে কিছু না কিছু অহন ঘটন। টয়া থাকে । কেহ 
সে গুলি লক্ষ্য করেন কেও করেন না । এখন চলুন আমরা গঞ্গা্নান করিগ্া। বিশ্বনাথ ও অপর্ণা 
দর্শন করিয়। আমি। 

প্রমথনাথ ব্যন্ত হইয়। মাধুরীকে সঙ্গে লইয়। যুবকের সহিত গঙ্গান্ানে ধহিণত হইলেন । 

এ দিকে রোহিনীদেবীর সহিত ম্বামিজীর ধেবপ কথ। বার্) ১ইল ভাহার কিয়দ*শ 
পাঠককে উপহার দেওয়। হইছে | 

রোহিণী। ভাগিাম্‌ এ এ পতিত! রমণী আমাদের সংবাদ দিয়াভিল তাই প্রমথনাধ৪ মানা 
ঘোরতর ধিপদ হইতে উদ্ধার পাইল । তুমি পতিতাদের উদ্ধারের জন্য কোন একটা উপায় কর। 
আহাঃ, ওর। সমাদছের অতাচারে একেবারে যায় যায় হইয়াছে | 

স্বামিজী। সদানন্দ আসিলে এ বিষয়ে বিবেচন। করা ঘাইবে। সে এ বিষয়ে কাষা 
মরন্ত করিয়'ছে। আমার এখন মনে হইতেছে সকানন্দের নিদিষ্ট দিনে মাপিয়। এখানে ন। 
পৌঞ্চানের বিশেষ কারণ ঘটিয়াছে। যাহা! হউক প্রমথনাথ ও মাধুরীকে রঙ্গ! কর। হইগ্াছে । 
প্রমণন।খ সদ্বংশ জাত-পত্রান্ধণ সস্কান ও. শর জ্ঞানে খবপঞ্চিত ॥ 
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রোহিণী। আবার এটুকু মেয়ে অল্প সময়ের মধ্যে আমাকে কত স্তব কত গল্প শুনাইল। 
মেয়েটার ভিতরে যেন আর একটা কে আসিয়া কথ! বলে। 

স্বা। মাধুরী কুমারী ও অতি সরলা। পিতার প্রতি অতিশয় অঙ্ুরক্তা। বাবার 
কাছে থেকে এব্প কতক গুলি স্তবাদি অভ্যাস করিয়াছে । সদানন্দ উহাকে পাত্রস্থ করিবার 
জন্যই এ দিকে আসিতেছেন । 

রো। এ যে লোকটা এদের উদ্ধার করিয়া দ্রিল ও যেন আবার একটা পাগল দেখছি 
কথার ভাবে বোধ হ'ল ওর পত্বী নাই-_-তাই সে বোধ হয় পাগল। 

স্বা। উহার নাম গৌরীনাথ শশ্মা। ঈশ্বরের ইচ্ছায় কেমন আসিয়! জুটিল দেখ--উহার 
সাহায্যে প্রমথনাথ ও মাধুরীর তীর্থ ভ্রমণ সহজসাধ্য হইবে । এবং ভবিষ্যতের মধ্যে যে রহস্য 
নিহিত রহিয়াছে তাহাও ক্রমে প্রকাশ পাইবে । গ্ৌরীনাথের পত্রী বোধ হয় মারা যায় নাই--. 
আমি ঠিক জানি ন।, তবে মনে হচ্ছে এই সকল ঘটনার মধ্যে কি একট! রহস্ত রহিয়াছে । 

রো। তোমার অনুমান প্রায়ই ঠিক হয় এত দীর্ঘকাল দেখে দেখে এই বুঝেছি । আমার 
ধারণা সকল বিষয় তুমি জানিয়াও যেন কিছু জান না এইরূপ আচরণ কর। 

স্বা। ঘটনাচক্রে যাহা যাহা আসিয়। উদয় হয় সেই সেই বিষয় অন্থুসরণ করিয়া! চলি। 
দেখ কখনও ভাবি নাই যে আবার এত শীঘ্র কাশীতে আসিতে হইবে । যদি না আসিতাম 
তবে সদানন্দের চিরবাঞ্চিত একটি মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধি বিষয়ে ঘোরতর ব্যাঘাত ঘটিত। সকলই 
বিশ্বনাথের ইচ্ছা। 

রো। আচ্ছ!! বাছ' সদানন্দের মঙ্গল হউক, তাঁকে দেখিবার জন্ত আমারও, মনট। 
ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। 

স্ব । নারীর প্রাণের নিবেদন বিশ্বনাথের শ্রীচরণে নিশ্চয়ই পৌছায় এবং তিনি তাহা 
পূর্ণ করেন। সদ্দানন্দ বিপদগ্রস্ত হইলেও শীঘ্রই আসিবেন। 

ক্রমশঃ | 


রটন-_প্রপাগাণ্ডা 
শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ শেঠ, 

উপযুর্শপরি কয়েকটা ঘটন। পর্য্যালোচনায় দেশের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের মতিগতির 
যে নিদর্শন ফুটিয়া উঠিতেছে তাহার আলোচনার জন্য এই প্রসঙ্গের অবতারণা । ঘটনা কয়টা 
এক একট! দিক্‌ লক্ষণা ক্রান্ত বলিয়াই মনে হয় । প্রথমে ঘটনাবলীর পরিচয় দান উচিত। 

১। গত পৌষ মাসের প্রথমার্ধে বোশ্বাই প্রদেশের জলগীও সহরে সনাতন ধর্মাবলম্বী 
হিন্বুর একটা সম্মেলন হয়। তিনদিন ধরিয়া এ সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল। সমগ্র ভারত 
হইতে প্রায় দেড় সহশ্ত্র প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। পূর্বখান্দেশ জেলার আধালবৃদ্ধবনিতা 
এই সম্মেলনে উৎসাহিত হইয়াছিলেন। প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোকের সমাগম হয়। নাথোম্বারা- 
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ধীশ মহস্ত সভাপতি হন। দক্ষিণ ভারতের চারিজন বিভিন্ন ধর্শম-সম্প্রদায়ের আচাধ্য আগ্যন্ত 
উপস্থিত ছিলেন । শত শত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ধনী মানী বণিক্‌ সভাক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া ইতি- 
কর্তব্যতা শ্ির্দারণ করেন। ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় সনাতনহিন্দুর 
পক্ষে কর্তব্য কি তাহার বিচার বিবেচনার জন্য এঁ সম্মেলন বৈঠক বসে। বলা বাহুল্য যে ইংরাজী 
শিক্ষিত উকীল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার শ্রেপ্দীর লোকও যথেষ্ট ছিলেন। এ সম্মেলনের সংবাদ সংগ্রহের 
জগ্ট সংবাদপত্রের কোনও প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন ন।। অধিবেশনের প্রত্যেক দিনের 
কার্ধ্যাবসানে তার যোগে এই কলিকাতা সহরের অমৃতবাঁজার পত্রিকা, বন্থমতী, হিতবাদী, 
বঙ্গবাসী প্রভৃতিতে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠান হয়। বাঙ্গল৷ পত্রিকায় যথাযথ তাহ। প্রকাশ হয়। 
অমুতবাজার পত্রিকা তাহা প্রকাশ করেন নাই। 
কলিকাতার লিবাঁটি ও এডভান্স পত্রিকায় তাঁর পাঠান হয় নাই__ইহা আমরা অঙ্থসন্ধানে 
নির্ণয় করিয়াছি । সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ নিশ্চিতই জানিতেন যে এ ছুই দৈনিকের বত্বৃপক্ষ সম্মেলনের 
সংবাদ দিবেন না। একদিকে অত বড় একটা সাধারণ গোচরণীয় সংবাদ গোপন করিতে 
বাঙ্গলার কোনও দৈনিকের ইতস্ততঃ বোধ হইল না । অপর দিকে উক্ত সম্মেলনের প্রথম দিনের 
অধিবেশনের সাফল্য দেখিয়া ঈর্ষাম্বিত হইয়া! এ জলগাঁও সহরের কয়েক শত দরিদ্রের বন্ধু সাজিয়া 
একজন রাজনৈতিক চক্রী প্রথমদ্দিনের রাত্রে একটী বিরোধী সভা আহ্বান করেন। নেই সভায় 
মন্তব্য পাশ হয় যে জলগাও বর্ণাশ্রমী সম্মেলন দরিদ্র-শোৌষণকারীদের সম্মেলন সুতরাং তাহার 
বিরোধ করা ও সম্ভব হইলে তাহা পণ্ড করা একমাত্র বিধেয়। এ মন্তব্যান্থসারে দ্বিতীয় দিন 
প্রীতে সম্মেলনের মণ্ডপ তোরণে এ দলের জন পঞ্চাশ লোক ধর্ণা দেয়। সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ 
তাহাদের সকলকেই সভাপতির সম্মান রক্ষার প্রতিশ্রতি পাইলেই প্রবেশ করিতে দিতে সম্মত 
ছিলেন । কিন্তু তাহাতে তাহার! সম্মত না হওয়ায় তাহাদিগকে সভায় প্রবেশ করিতে দেওয়া 
হয় নাই। পরদিন কি কলিকাতা কি বোম্বাই কি মাদ্রাজ কি প্রয়াগ সকল প্রদেশের ইংরাজী 
দৈনিক কাগজে তার বাহির হইল যে অস্পৃশ্য বলিয়া বহিষ্কত লোকেরা বর্ণীশ্রমী সম্মেলনের 
অধিবেশনে সত্যাগ্রহ করিতেছে । যাহারা এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তাহারা কেহই এই মিথ্যা 
বটনীয় বিশ্মিত হন নাই । তাহার প্রধান কারণ জলগীও এর পূর্বের পূর্বে কুস্তমেলায়, বোম্বাইসহরে, 
ফাদ্রীজ সহরে ও দিল্্শ সহরে যে কম্টী বর্ণাশ্রমী বা সনাতনী সম্মেলন হইয়াছিল, তাহার বিবরণ 
গ্রকাশিত ত হয়ই নাই, বরং তত্তৎ সম্মেলন সম্বন্ধে মিথ্যাপ্রচার করিতে কোনও সংবাদপত্র ইতস্ততঃ 
করে নাই। 
এখন এই মতিগতির কারণ কি? সর্দার বিবাহ-আইন পাশ হওয়াতে সমগ্র সনাতন 
হিন্দু-সমাজ কংগ্রেস-আন্দৌলন ও ইংরাজী শিক্ষিত দেশীয়ের উপর সম্পূর্ণ আস্থা হারাইয়াছে। এই 
কথাটা লুকাইবার আবশ্তকতা ক্ংগ্রেস-পক্ষীয় সাংবাদিক ও সংবাদ পত্রের বোধ জন্মিয়াছে। 
দেশের সর্ববিধ রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে সনাতনী হিন্কু কংগ্রেসকে বিশেষ কোনও বিদ্বেষের চক্ষে 
এ যাঁবৎ দেখে নাই । কংগ্রেনও এ যাবৎ সনাতন হিন্দুকে স্বকীয় দলভুক্ত বলিয়! প্রচার করিয্ধা 
আসিয়াছে । সর্দার বিবাহ আইন এই পারস্পরিক বিশ্বাসের সুত্রটী ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। 
ইংরাজ রাজপুরুষ তাহ! বেশ ভালরকমই জানেন ও জানিয়া এই বিরোধটাক্ষে দেখিয়৷ বেশ আনন্দও 


ফান্কন_-১৩৩৭ ] রটনা-_প্রপাগাণা ৩০৭ 


উপভোগ করেন। তথাপি ইংরাজী সংবাদিকগণ সনাতন হিন্দুর সম্মেলন জিনিষটাকে যেন 
ফুৎকারে উড়াইয়া দির্তে চান) ইহা! দ্বারা এইমাত্র প্রমাণিত হয় যে এই সকল সংবাদপত্রের 
কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করেন যে এক পক্ষে সংবাদ গোপন অপর পক্ষে মিথ্যা নিন্দা রটনা-* 
ঘটনাকে রটন। করিলেই তাহার মূল্য হয়--সত্য হউক মিথ্যা হউক রটনাই ঘটনার প্রাণবন্ত । 
ইহার দ্বারা আরও মতিগতির পরিচয় পাওয়া যাঁয় তাহা পরে বলিতেছি। অন্ঠান্ত কয়েকটা ঘটনার 
উল্লেখ আগে করি। ী 

২। গত কয়েক বসর ধরিয়া ইংরাজী দৈনিক পন্তিক গুলি এবং দেখাদেখি কয়েক- 
থানি বাঙ্গল! দৈনিক গর্ভাবরোধকের বিজ্ঞাপন ও গর্তরোধ, সন্তান সংক্ষেপ, জন্মশাসন প্রভৃতি 
কয়েকটা নোংরা প্রসঙ্গ আলোচনা করিতেছে । এই সকল সংবাদপত্র সম্পাদক মগুডলী মনে 
করেন যে আধুনিকতম সভ্যদেশের সমপধ্যায়ে ধ্াঁড়াইতে গেলে এই সকল কামায়ন পরীক্ষায় মেডেল 
পাইতে হইবে। বিলাতী সাংবাদিক মহলের আবর্জনাস্ত প হইতে মন্তিক্ষের ভোজবাজিজাত 
এই সকল রচনা যখন তখন নিজেদের পত্রে তুলিয়া দিয়! ইহারা মনে করেন যে আমরাও আমাদের 
দেশের লোককে সভ্য করিতেছি । অথচ ১৯২৭ সালে গর্ভরোধের বিরুদ্ধে যে সকল ৫বজ্ঞানিক 
মতামত বাহির হইয়াছে তাহার কোনও সন্ধানও ইহারা জানেন না। সার জেম্স্‌ মারচাণ্ট 
বিলাতের স্বাস্থ্য বিভাগের একজন লোকমান পদস্থ লোক । তিনি ১২ জন ডাক্তার ডাক্তারণীর 
লিখিত মতের ভূমিক। দিয়া গর্তরোধের অনিষ্টকারিতা যাহ প্রচার করিয়াছেন তাহা প্রচার 
করার কোনই আবশ্তকতা বোধ আমাদের ইংরাজী দৈনিক গুলির কর্তৃপক্ষ কাহারও 
নাই। চট্টগ্রামের প্রাচীন সংবাদ পত্রসেবী শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয় এই বিষয়ে ব্যথা 
বোধ করিয়। নিজের অর্থব্যয়ে এই সম্বন্ধে একটী মত প্রচার করেন। প্রচলিত গর্ভরোধ-সাপক্ষের 
মত নহে বলিয়া তাহা কোনও সংবাদপত্র প্রকাশ করেন নাই । আমরা আমাদের পাঠকবর্গকে 
চিন্তা করিতে অনুরোধ করি--এই ঘটনায় কোন:মতিগতির পরিচয় পাওয়। যায়? 

৩। ম্বনাম-ধন্য এতিহাসিক অনুসন্ধিৎস্থ শ্রীযুক্ত প্রম্থনাথ বস্ত্র দেশের বর্তমান মতিগতি 
বিপথে যাইতেছে বিশ্বাস করিয়া “ম্বরাজ-_সাধনা মূলক না রাজনৈতিক” শীর্ষক এক পুস্তিকা 
লিখিয়াছেন। হইতে পারে প্রমথ বাবুর মৌলিক বিশ্বাস ভূল কিন্বা তাহার সমস্যা-পূরণ 
ভ্রমাত্মক। ইহাঁও না হয় মানিতে পারি যে প্রমথ বাবুর মতামত আধুনিক কালের পক্ষে একেবারে 
অবহেলার যোগ্য। জ্ঞানে, বিদ্যায়, অভিজ্ঞতায় ও আধুনিকতার সর্ববিধ সংস্পর্শে প্রমথ বাবু 
ভারতের সাংবাদিক ও সমালোচক শ্রেণীর এতট] উচ্চতর পর্যায়ে অবস্থিত যে ত্ান্বার মতামতের 
ওকালতি করিবার আবশ্তকতা আমর! বোধ করি না। কিন্ত কোনও একটা প্রসিদ্ধ মাসিক পত্র 
তাহার এ পুস্তিকার সমালোচন। কালে যে অজ্ঞতা ও দলপ্রিয়তার পরিচয় দান করিয়াছে তাহাই 
আমাদের প্রসঙ্গের আলোচ্য । সমালোচকের মতে “সাধন! মূলক স্বরাজ” বা “বর্ণাশ্রম স্বরাজ” 
যেন সোণার পাথর বাটা। হয় সমালোচক *ম্বরাজ” কথাটারই প্রয়োগেতিহাস জানেন না, 
নতুবা তাহার পাঠকবর্গের সেই অজ্ঞত| কল্পনা করিয়৷ “রাজনৈতিক স্বরাজ” কথাটার ভিতর “চপ 
সঙ্গেশ” রূপী যে অপচার রহিয়াছে সেই অপচারের প্রচারোদেশ্যে ভূল বুঝাইবার জন্য ব্যস্ত । যদি 
ইতিহাস ও সাহিত্য জানা থাকিত, তবে তিনি জানিতেন যে সাধনা ও বর্ণাশ্রম বাদ 'দিয়া যে স্বরাজ 
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তাহা অর্থহীন বাক্য-বিন্যাস মা, নিরাকারের ' চরণ ধ্যান মাত্র, দায়িত্বহীন প্রতিনিধি নির্বাচনের 
,মতন। আর কেবল মাত্র, রাজনৈতিক স্বরাজ লইয়! এ দেশের যুবক মস্তিষ্ক ধাহারা উত্তেজিত 
করিতেছেন, তাহারা! আমড়া গাছে ল্যাংড়া ফলাইবার ব্যর্থ প্রয়াসে নিযুক্ত । তাহার পর সমালোচক 
বলিয়াছেন যে প্রমথ বাবুর লেখা 0108০87%17618 দৌষে দুষিত ও বইখানি ০8:1003 10719 ০1 
[০110081 800 1)00-201161081 10988 ( রাজনৈতিক ও রাজনীতির সম্পর্ক বঞ্জিত ভাব সমূহের 
একটা অপূর্ব চচ্চড়ি )। লেখক ভুল করিয়াছেন যে তিনি যেটাকে ধোয়াটে বলিয়া মনে করেন 
ব! যাহ। কিছু তাহার চক্ষে অস্পষ্ট প্রতিভাত হয় তাহাকেই তিনি 085০90781)5182) বলিতে পারেন 
না। ইংরেজী কথার অভিধানিক অর্থ আছে। এ কথাটার সর্ববমান্য অর্থ এই £-_ ০1109818100 00 
17)00170 0: 91)1121)091010906 অনুসন্ধিৎস। বা জ্ঞানালোকের বাধ! দেওয়াই হইল 07080018176180 
বিলাতের উক্ষপার কোষে 00808280018) কথার ব্যবহারিক প্রয়োগের উদাহরণ আছে £-11)9 
6০06 010300781061969 816 61) [)9910108)61)9 10611101969, 61)0 10111701110 06108107889 ০৫ 001 
180:9, ৪10 1705 ৪৭2] 1)80163 %00 9611-1700126)09 ষড়রিপু, জন্মগত সংস্কার, অসৎ 
অভ্যাসে ও ভোগ-পরায়ণতায় রঞ্জিত আমাদের প্রকৃতি সঞ্তাত অন্ধ মোহ এই সকলই হইল প্ররুত 
00802181)8186 1 এখন জিজ্ঞাস্য এই প্রমথ বাবু ০5০828036 না এই সমালোচকটা 
00801:81)6136 ? 

৪। সম্প্রতি এক বহুল প্রচারিত মাঁসিক পত্রে একজন শ্রদ্ধেয় বঙ্গমহিলার চরিত কথার 
পরিচয় প্রকাশ হইয়াছে । বাংলার ঘরে বাহিরে এমন কোনও অভিজ্ঞ বান্দালী নাই ঘিনি এই 
প্রাতংস্মরণীয়। মহিলাকে শ্রদ্ধা না করেন। লেখিকা লিখিয়াছেন যে তিনি “পতিসেবার ভার 
কগ্ননে। কাহারো হাতে সমর্পণ করেন না” সত্যই তাহাই এবং তাহার চরিত কথায় এই কথাটা 
যথাযোগ্য স্থান পাইয়াছে। কোনও হিন্দু রমণীই পতি সেবার ভার আর কাহারো হাতে সমর্পণ 
করেন না, করিতে পারেন নাঁ। কিন্তু এই প্রবন্ধটার পাদটাকায় পত্রিকাটার সম্পাদকীয় মন্তব্য যাহা 
বাহির হইয়াছে তাহ পড়িয়া আমরা.অত্যন্ত বিক্ষুনধ। স্তম্ভিত হই নাই কেন না সত্য যতই অপ্রিয় 
হউক নী, তাহা বলিতেই হইবে, কিন্তু সত্যকে কৈফিয়ৎ হিসাবে যদি ব্যবহার করিতে হয় তবে যে 
সত্যেরই অমর্ধ্যাদা কর! হয়! সম্পাদিকা লিখিঘনাছেন--“বর্তমান যুগে নারীর “সতীত্ব” ব 
সাধ্বীত্বের আদর্শ লইয়! তরল মতি নব্য শিক্ষিত শিক্ষিতা অনেকে বিদ্পের হাসি হীঁসিয়। জকুঞ্চিত 
করিয়া থাকেন। * * * এখনও কি বলিবেন এই আত্মিক সাধন! সম্তৃত সতীত্বের আদর্শ 
জাতির পক্ষে অনাবশ্ঠক এবং প্রগতির পরী (€?) পন্থী?” যাহাদের জন্য সম্পাদিকা মহোদয় মন্তব্য 
লিখিয়া প্রশ্নোত্তর চাহিয়াছেন তাহারা সম্ভবতঃ আর একবার বিন্রপের হাসি হাসিয়া ভ্রকুঞ্চিত 
করিবেন । কিন্ত আমাদের পাঠক বর্গকে জিজ্ঞাস! করি--সতী-সাধ্বীর চরিত কথা লিখিতে গিয়া 
কৈফিয়ৎ দিবার আবশ্তকতায় ঘে জাতীয় মতিগতির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে .তাহা কোনও 
কিছুর পরিপন্থী কিনা ? 

আমাদের একাস্ত অচ্গরোধ উপরোক্ত চারিটী ঘটন। একত্রে বিবেচনা করিয়া সাংবাদিক মহলে 
কোন মতিগতির পরিচয় দীন করে তাহা আমাদের পাঠকগণই বলুন। আমাদের সংবাদ পত্রকুল 
একটা বিলাতী আম্দানী কথা শিখিয়াছে--প্রপাগাণ্ড। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষানবিসী কাল হইতে 
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আমাদের শিক্ষকর! শিখাইতেছেন ও ছাত্রের শিখিতেছেন যে সভাদেশের মতবাদানুষায়ী মত ও 
আচার ব্যবহার না শিখিলে সভ্য বলিয়া পরিচয় দেওয়া যাইবে না । আর সভ্য বলিয়া পরিচয় 
ন৷ হইলে রাজনৈতিক অধিকার লাভ.হইবে না । এই ষে সভ্যতা, সেটার পরিচয় বা সংজ্ঞা জিজ্ঞাসা 
করিলে শিক্ষক বা শিক্ষিত কেহই এক উত্তর দিবেন না বা দিতে পারিবেন না। অথচ নানা প্রকার 
মতের দোহাই দিয়! প্রপাগাগ্ডার বশ্যতাও দ্বীকাঁর করিবেন ও নিজেরাও প্রপাগাণ্ডা করিবেন । সেই 
প্রপাগাপ্ডার তালে তালে নিছক বিক্রয়ের অছিলায় খবরের কাগজ “৫বিকায় যে” এই যুক্তিতে এই 
সকল অপকাধ্য করিতেছে । 

অথচ “প্রপাগাণ্ডা» ১৬২২ খৃষ্টাব্দে রোমান ক্যাথলিক কোনও বিশিষ্ট মতবাদ প্রচারের 
জন্যই প্রথম ব্যবহৃত হয়। এখনও কথাটার আভিখানিক অর্থ এই £-00:506290 10005810981) 
101 6009 [91019686107 01 & 79816100187 000073786 ০৮ 1০৮1০৪-_কোঁনও একটী বিশেষ মতবাদ 
বা লোকাচার রটনার জন্য সমবেত আন্দোলন । ইংরাজ সম্বন্ধে বিখ্যাত লেখক এমাননের উক্তি 
[1197 85 ৪0111 /21983159 7500 0010101500190, 91172106609. 00100117100. ০01 11832 2768 
200. 116:0- অর্থাৎ ইংরাজের শিল্পকলা ও ইংরাজের স্বা্ীনতার পরিধি বাড়াইতে ইংরাঙ্জ 
এখনও প্রথমাক্রমণ করে (পায়ে প। দিয়! ঝগড়াটে ) ও রটন। প্রিয় । আমাদের সম্পাদক কুল 
রটনার শক্তি শিখিয়াছেন, কিন্ত রটনা করেন কাহার শিল্প চাতুর্ধ্য ও কাহার স্বাধীনতার প্রবৃত্তি? 
সনাতনীর সম্মেলন সংবাদ লুকাইয়া, তাহার নামে মিথ্য। প্রচার করিয়া, স্বরাজ কথার অপব্যবহারকে 
প্রকৃত সত্য বলিয়া প্রচার করিয়। যে রাজনৈতিক লাভের আশার উন্মাদনায় ইহারা উন্মত্ত সেই 
রাজনৈতিক লাভ ইংরাজের ৪:8 0£11510% (জীবন যাত্রার পদ্ধতি ) ও 11১০: (বা পার্লেমেন্ট 
অধিকার ) ছাড়া আর কিছু কি? গর্রোধের বিজ্ঞাপনে ও সতীত্বের ৫কফিয়তে কোন বিজাতীয় 
আদর্শের প্রথমা ক্রমণ স্থচিত হয় ও কাহার শিল্প চাতুর্য্যে মাথা অবনত হয়? আর এই হুইএর 
একত্রাবস্থান বে মনোরাজ্যে সভ্যতার আদর্শ-মরীচিকায় এই সকল সংবাদ পত্র সেবকদিগের দিকৃ- 
ভ্রম উৎপাদন করিতেছে, তাহাদের মতিগতির প্রকৃত পরিচয় সম্ভব কি? :প্রক্কৃত পরিচয় দিতে 
গেলে হয় বলিতে হয়, ইহার! উন্মাদ, না হয় ইংরাজী সভ্যতার বেতন-ভোগী দালাল । 

প্রকৃত বস্তগত ভাবে দেখিতে গেলে স্পষ্টই স্বীকার করিতে হয় যে [500272008 
মতবাদ প্রচার বা মিথ্যা রটনা মাত্র। আধুনিক রাষ্ট্রসমূৃহের মধ্যাদা রক্ষার জন্য গত যুদ্ধের 
সময় হইতে আবিষ্কৃত এবং প্রকৃত সমাজ তত্বাভিজ্ঞ পণ্ডিত মাত্রই শিক্ষ। দেন যে 1160 0199 
1769189968 00 7083910108 0017000011)8 809 1)1008621)0%, 1780199186০ 09 %99680 »/11) 
17500917509 01) (139 20%০23)00106 ০07 65501)110£ 8620 10 901)9019 21000011968, 11199160০01 
15869:01)১ 9801)17)6 &70 00011080107) 18 9070 09 1১9 817]157100910 906০69. যেখানে 
স্কুল কলেজের কর্তৃপক্ষ বা মাষ্টার মহাশয়দের স্বার্থ বা প্রবৃত্তি দ্বারা রটনা চলিত হয়, সেখানে 
সত্যান্থসন্ধীন, 'সংশিক্ষা ও সত্প্রচার ভয়ানক: ভাবে ক্ষত্তিগ্রন্ত হয়। যে ঘনীষীর উক্তি উদ্ধত 
করিলাম, তিনিই স্বীকার করিয়াছেন যে [61553 £19%0 ০90০:৮01016155 6০ 0109 ৪0616 
0185 ০৫ 10699869010 06009, ইহার দ্বারা স্বার্থের শক্তি স্ক্্রভাবে বহাল করিবার যথেষ্ট 
হেষাগ দেওয়া হয়। এই স্বার্থ সংঘাতের অবশ্থভাবী পরিণাম ধ্বংস--তাহা আধুনিকতম, সংবাদ 


৩১০ ভারতের সাধন! [ ২য় খণ্ড»-৫ম সংখ্যা 


তত্ববিদ্‌ ঠিক মহন মহারাজের ভাষায়ই স্বীকার করেন-_সমৃলস্ত বিনশ্ঠতি। ইহীর প্রতিকারের এক- 
মাত্র উপায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে স্বাধীন চিন্তার অবসর প্রদান ও ভাবের আদান প্রদান আর 
আমাদের শ্রীভগবানের বাণী “যে যথামাং প্রপদ্যস্তে তাংন্তথৈব ভজাম্যহং* এই আশাঘিত থাকা । 
প্রপাগাণ্ডা বা রটনা এই মৌলিক তথ্যের বিরোধী । এই গেল মৌলিক তথ্যের দিকের কথা । 

কার্ধ্যতঃ আর ছুইট1 কথ! আছে। যাহার! রাজনীতির মোহে দেশের সনাতন মতকে 
চাপা দিতে ব| বিদ্রপ করিয়! হেনস্থা করিতে চান তাহারা ষেন মনে রাখেন ইংলগডের আধুনিকতম 
রাজনীতিক পণ্ডিত এ, ডি, লিগুসে বলেন-60126105 19 ৪6111 1818০15 & 809159 ০£ 0093068 
(0: 190৮7918150. 01 11790101781 60 01)1091997)3 রাজনীতি এখনও ক্ষমতা ও অযৌক্তিক ডামা- 
ডোলের ঘাত প্রতিথাতের রঙ্গমঞ্চ মাত্র । এবং তিনিই প্লেটোর উক্তি উদ্ধত করিয়া! শিখাইয়া- 
ছেন যে 00919 00 ০9170 891%80101) 60 869,663 101)011 0106য 29 70190 170) 10090 101 
9০৪ 01009159001710 01 0109 9103 01 [)870)0593 0£ 1169. জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 
যথার্থ্য জ্ঞান যাহাঁদের হইয়াছে তাহারাই কোনও একটা রাষ্ট্রের মুক্তি বিধান করিতে পারে। 
গপাগাণ্ড। ব। রটন! ঠিক ইহার বিপরীত কাধ্য সংসাধন করে। 

আর যাহার বিলাতী ভাবে সভ্যতার বড়াই করিতে চান তাহাঁর। জানেন না যে এই 
সভ্যতার প্রপাগাণগ্ডীয় এ বিলাত ও মাঞ্কিণ কতট। পধু্দস্ত হইতে বসিয়াছে। মধ্যে মধ্যে চিন্তাশীল 
লেখকের লেখায় ইহ ফুটিয়া উঠে । গত ১৯৩০ সালের আগষ্ট মাসের 7০97070 পত্রিকায় তাহা 


ফুটিয়া উঠিয়াছিল। “159 ০6 18 6170 0159 650659159 119৮3800191] ৮1010) ৮9 879 
£৯01১61110 193 10991 10100010601) 03 0 ৯ 795০1001010 11) 61011010116 00 00০01770800 
190 05 06 10১009118 7010100581১ 1096010917808 £10. 009 18010] 11)0011191)631% 0008) 
০01 91,000 1080 100 09 11) ০৮, 0009ঠ 219 10001201568 দ161)000 125078019১ 1091051071968 
10: 1905৮ 0100 0]1 01 610910 [907021501969 91715%890 11) 0009109110110% 0৮7. 700118% 


কথাট। এই যে আমাদের বর্তমানের ছুঃখকষ্টের স্বপের জন্য আমরাই দায়ী । চিন্তায় ও ব্যবহারে 
একটা বিপধ্যয় আনিয়াছে আধুনিক যুক্তিবাদী, জড়বাদী ও চরম বুদ্ধিবাদী। ইহারা কেহই গত 
যুদ্ধে কিছুই কর্মভোগ করে নাই। ইহারা নীতিহীন নীতিবাদী, ছুটে! পয়সার জন্ত “চাল” বিশারদ, 
আর যুবকযুবতীকে উৎ্সন্নে দিবার জন্য রটনা-পরায়ণ। | 

এখানকার সংবাদপত্র সম্পাদকগণ ঠিক এঁ কাজেরই প্রশ্রয় দিতেছেন। এই পথের 
বিপদ্দ হইতে সাবধান করিবার জন্যই বৎসর দুই পূর্বে ভূতপূর্বব বিচার পতি উভ্রফ বলিয়া- 
ছিলেন--"রাজনৈতিক অধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই ভাবের পরাজয় এঁতিহাসিক কার্যকারণ পরম্পরায় 
ঘটিয়া যায়। তাহা হইতে পরাধীন জাতির আত্মরক্ষার উপায় তাহার ধর্দ। ইহার অর্থ পিতৃ" 
পুরুষের পারম্পধ্যধারার প্রতি, জাতির আধ্যাত্মিক সম্পদের প্রতি ও ভারত শক্তির প্রতি ভক্তিমান্‌ 
থাকা1।” এই সহজ লরল কথা না মাবনিয়। যাহারা অন্য প্রকার মতবাদের রটনা করে, তাহার! 
আত্মপ্রোহী, জাতিব্রোহী, ধর্মদ্রোহী ও সত্যদ্রোহী। হয়ত ইহারা বুঝিতে পাঁরে না, কিন্ত 
অগ্নির দ্াহিক! শক্তি অজ্ঞের অবহেল! মাজ্জনা করে না--এটা জানিয়া রাখা উচিত। আমাদের 
শাস্ত্রের অমীঘ ও অব্যর্থ উপদেশ-_সত্যান্ন প্রযদিতব্যম্‌। 


আলোচনা 


[ পত্রিকার অন্তর্গত বিষয়ে প্রশ্ন, শঙ্ক| ব! বিচার সাদরে গৃহী ত হইয়। থাকে। পুণ্তকাদির সমালোচনা ও ভারতীয় 
সাধনীয়্ সম্পকিত বিষয়ের পর্ধ্যালোচন। সবত্বে কর| হয়। ভারতীয় সাধন।র স্বরূপ নির্ণয় ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
তাহার প্রয়োগ-প্রণালী-যাঁহ। ভারতের সাধনীর এক বিশেষ লক্ষ্য-_ সব্ব পাধারণের অরন্ধ1, আগ্রহ ও আলোচন|স। পেক্ষ ] 


বেদনায় বিহবলতা 


৭4199 760070106 £06৩1 0176973 01010 07080 £০০এ. 0608 10101) 9 0০ 106 
1909010 0521:89169. 

গত পৌষ সংখ্যায় "সমাজের বাস্তব চিত্র এবং তাহা হইতে শিক্ষা” নামক একটি 
শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। শ্রদ্ধাম্পদ লেখক মহোদয় সমীজের মঙ্গল কামনায় একটি 
বাস্তব ঘটনা লোক-লোচনের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। এই ঘটনাটি লইয়৷ যে সকল তথ্যের 
আলোচন! করা হইয়াছে সে সম্বন্ধে কিছু বলিবাঁর পূর্বে প্রবন্ধের ভিতর ঘে সকল অনার্ধ ভাবের 
বিকাশক বাক্যাবলী আছে সে বিষয় কিছু না বলিলে “ভারতের সাধনা”র প্রতি বোধহয় কর্তব্য 
পালনে ক্রটি আইসে। 

প্রথম। রামায়ণ ও মহাভারত কাব্য নহে। উহা ইতিহাস বলিয়া হিন্দু গ্রহণ করেন 
এবং শাস্পেও উহাদিগকে ইতিহাস নামে আখ্য। দেওয়া হইয়াছে । লেখক মহোদয় এই ছুই 
জাতীয় ইতিহাসকে মহাকাব্য বলিয়া নিজ শিক্ষার পরিচম দিয়াছেন। 

দ্বিতীয়। শ্রীযুক্ত শরচন্দর চট্টোপাধ্যায় লিখিত উপন্যাসগুলি সকল আধুনিক বাঙ্গালী পাঠ 
করেন নাই। এমন অনেক বালালী এ কালেও আছেন ধাহার। উক্ত গ্রন্থকারের পুস্তক চক্ষের 
সম্মুখে পড়িলেও তাহা পাঠ করে নাই। অবশ্ত এরূপ লোক কম কিন্তু আছে এবং তারাও 
আজকালের শিক্ষা পাইয়াছে। তবে তার! অবশ্ঠই অনেকের চক্ষে পিটির (৮16) পাত্র সন্দেহ 
নাই! খধিতুল্য মহাকবি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধায় প্রথম প্রথম “বিষবৃক্ষ” লিখিয়া তদানীত্তন তরুণ 
সমাজে এক যুগান্তর আনিয়াছিলেন। বিধব! কুন্দনন্দিনীর সর্বনাশের কেন্দ্র নগেন্জনাথের সেই 
ধর্ম বিধ্বংসী চিত্র সে সময়ে বঙ্কিমকে কোথায় নিয়াছিল তাহা প্রত্যক্ষ দ্রষ্টাগণ জ্ঞাত আছেন। 
কিন্ত সেই অসাধারণ বুদ্ধিজীবী লেখক পরিণামে বিষ-বৃক্ষে যে বিষফল প্রসব করিয়াছিল ভাহা 
দেখিয়া চত্্রশেখর, দেবীচৌধুরাণী, আনন্দমঠ, ধর্শতত্ব ও কৃষ্চরিত্র লিখিয়৷ নিজের পাপের উপযুক্ত 
প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিম মহৎ অধিকারী ছিলেন তাই তাহার প্রায়শ্চিত্ত অচিরেই 
আচরিত হয়। অধম অধিকারীর নিকট মহতের বুদ্ধি ও চিন্তা আসিতে পারে না। যশ ও 
অর্থ লাভের তীত্র আকাঙ্জা যাহাদিগকে সমাজের ধর্ম, সমাজের চরিত্র, সমাজের যা কিছু ভাল 
তাহা বিক্রয় করিতে প্রচোদিত করে-_-তাহাঁরা মনুষ্য সমাজের পরম গ্রপ্ত শত্র। লেখনী বস্াপেক্গা 
অধিক বলশালী এবং তাহা অজ্ঞাতে মানব মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া সমাজে জয় 
পতাকা উড়াইয়া! থাকে । মহাকবি মিল্টন তাঁহার “আরিও প্যাগেটিকা" নাম পুস্তকের এক 
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অবৈধ প্রণয় প্রভৃতি হিন্দু ইতিহাস ও পুরাণেও আছে। কিন্তু তাহা একটা পবিত্র 
ভাবে আবরিত। সে সকল পাঠ করিলে কুন্দনন্দিনী ও নগেন্্র মনে পড়ে না ছাত্র ও মেসের 
ঝির চিত্র চক্ষে আসে না। পলাগু ভক্ষণ যাহারা করে তাদের ঢটেকুরে শুধু সে ছূর্ণদ্ধ প্রকাশিত 
হয় তাহা নহে, তাদের গায়েও গন্ধ হ্য়। যে ভিত্তিতে যে গঠিত তার বিকাশ ঠিক তদ্রপ হইতে 
বাধ্য । চরিজ্র গঠন সর্ব্ব কার্যের ভিত্তি, সে ভিত্তি ঠিক হইলে গারার গাঁথুনীর বাহ চাকচিক্য 
ময় দালানগুলির মত এক ভূমিকম্পে পড়ে না, লোকও মরে না, জাতিও ধ্বংস পথে যায় না । 
তৃতীয়। ম্যালেরিয়ার উদ্ভব কিসে তাহা বল! তত সহজ নহে। কিছুদিন পূর্বে 

বর্ধমান জেলা স্বাস্থ্য-নিবাস বলিয়া পরিচিত ছিল। উহা! অনেকেই জ্ঞাত আছেন। যেই রেলপথ 
খুলিল তার পর হইতেই স্বাস্থ্য হানি হইতে আরস্ত হয়। এখন বর্ধমান ম্যালেরিয়ায় “ ডিপো” ! 
এপ বাকুড়া মেদিনীপুর প্রভৃতি । রাক্ষপী রেল “ওয়াগণ” ম্যালেরিয়া ছড়াইয়া যাঁয়। তাহার 
কতকগুলি প্রধান কারণ--(১) স্থানীয় বিশুদ্ধ দ্রব্যের রঞ্তানি; (২) তৎপরিবর্তে ভেজাল জিনিষ 
আমদানী ঃ (৩) শারীরিক অবশ্য প্রতিপাল্য কর্মচেষ্টার অভাব; (৪) অন্য দেশীয় দ্রব্যের 
ব্যবহার ; (৫) তৈল ও কয়লার পাক$ (৬) অকালে ভোজন; (৭) আহারাস্তেই কর্ম ; (৮) 
অবিরাম গাত্রাচ্ছাদন ; (৯) সৃষ্োত্তাপের মুখ না দেখা; (১০) অবগাহন আনের অভাব ; (১১) 
আমদানীর জোরে নান! প্রকার স্থম্বাছু আহার ও পান; (১২) নগ্রপদ একবারে ত্যাগ ; (১৩) 
রেলের সাহায্যে সমৃদ্ধিশালীগণের দেশত্যাগ ; (১৪) উন্মুক্ত স্থানের ঘাটতি; (১৫) বেগ ও উদ্বেগ 
এবং ১১৬) ডাক্তারী চিকিৎসা প্রভৃতি । কত মহোপাধ্যায় বহুদর্শা ডাক্তারগণ আমেরিকাতে এ বিষয়ে 
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কত কথা বলিয়াছেন। "প্রবন্ধ বুদ্ধি ভয়ে তাহ! উদ্ধৃত করিলাম ন1। ডাক্তীরী চিকিস! যে 'এখনও 
চিকিৎসা বিজ্ঞান হয় নাই এবং ইহা ঘে কেবল কতকগুলি %1107778868171 17009” তাহা 
আমেরিকার মেডিকেল কলেজের এক ৩৬ বৎসর, বাবসাকারী ডাক্ার তীহ্বার ছান্রদের সম্মপে 
বক্তৃতায় মুক্ত কগে স্বীকার করিয়াছেন । আর একজন বলিযাছেন-_ঢাক্ার 'একটি গদাপারী 'অন্দ মম । 
তিনি গদাটি একবার রোগের মাথায় আন্দাজে মীরেন গাব একনার (রোগীর মাথায় মারেন | যদি 
রোগে লাগে তবে বোগ মরে নতবা বোগীর মতা অনিবার্সা | স্পার প্াকজ্জন বলেছেন মে আমরা 
চিকিৎসার 'শক্তায:ঘনলোক ভন্দা। করিস।ডি পৃথিবীতে মৃদ্ধ (আ1৮১, গলাএঠা, বসন্ত, পেগ প্রাভন্তি 
মডকে (9%৭111708) ভ লাক ভন হয় নাই। মাগলেরিয়া পঞ্ঘমানের মাটিতে বাজলে নাই--মাছে 
শরীবে9 খাছো | শরীর আবার শাহর, মীচার, বাবচার, সংসর্গে এচিআতে পু । গরু, মেষ, মহিষ, 
পঙ্খ, পক্ষী, গাছ প।ল। সবই তত বঙ্গমানে শাঁছে এবং -নারা সকলেই স্উ ভ্ন্প, সেই বাতাস ভোগ 
করিতেছে | কই ভার ত মালেরিয়ায় হগে না। ভাব। ঠিক দুধ দেয় তাদের সন্দানগণ ত যক্ষা" 
মরে না । এ সব এত গুরতর তন্ন ৪ এব সঙ্গে রাষ্টনীক্ষিব এত ঘনিঈ সন্গন্দ মে গেযালে বসিয়া সিগার 
সেবন করিতে করিতে জাগার আসসঙ্গানে কিছুঈ হয় ন! | পবন্ক জটিলতা বুদ্ধি পায় । ভগবীরনদ 
এমনি শঙ্গিকৌশল নে সার নিষমগ্ুলি প্রতিপালন করিয়। চলিলে বোগ ক্ষটিৎ হম এবং সি 
হয় তচ্ঞন্য সর্প খবর কম প্রয়োগন | টক ঢক করে ভবল বিম পান করিতে হয় ন।। ছেল ছেলা 
তীর বিঘ কইনাইন খাইতে ভয় না। 'অপেক্ষাকুত ক্ষ্্রতর পাত রস ও রক্তের মধো অতি 
বিবেচনার সভিন্ত ন্ীব্র বিষ মিশাউয়! দিতে হয় না। প্রমাণ_-এখন সাঁএভাল পরগণা! ও মধা- 
প্রদেশে বখেষ্ট দেখিলে পাএয়। যায | মন স্বান আছে যায় মহা পভ দাক্ষাবদের গাদক্পর্ণ হয় নাই 
অথচ সে গ্রামের লোক দীর্ঘ জীবী ৪ নিলোগী | বিদেশ ঠইানে পে রঙ্গীন চশমাটি আমরা 
নুন পরিয়াছি তাহ। না খলিলে মালেরির। ৭ খঙ্াব অধ বঝ| বাবে না। 

এখন বাস্তব ঘটনা'র বিষ দেখা মাক থে ঘটনাটির উল্লেখ কব। হইয়াছে শাহাব 
মূল হেত মূসলমান দারোগার কাম পিপাস।। দারোগা পরুষ বিধব। নারী । পুরুষ বলবান নারা 
অপেক্ষারুত ভূর্নল। | 'এই আনথের মুল পরুষ। তাহার পরল শন্তি তিনি ঘথেচ্ছ বাবহার 
করিতে অব্যাহত গতি । আচ্ভ! নাবীব জন্য জদয় বেদ্নাটিপু কিকুক্ণের জনা পকেটে পুরে একবার 
পুরুনটর সংক্গ।র করিবার ০ কর। উচিত নহে কি শিচারটি এ পঞ্ষেএ হয়া আন্যাক | আমি 
প্রবল আমার বিচার আমি করিব 'এ ভাবট! ন্যায় পথের কগ। নহে । সমাজের এমন বল হও! 
আদৌ দরকার যাহাতে পুরুষ ধৈধাশালী হয়। পুরুব নত ঠিক হইবে নারীর তত বিপদ কম। 
ঘ'০০118ট। নারীতে না গড়ে পুরুষে দিন কয়েক পিক ন|। নারীর চক্ষের জল ও কুলতাগ ক্াপনিই 
বন্ধ হইবে যদি তাদের রক্ষক পুরুষ ঠিক হয়। পুরুযের বেল! খেল। আর নারীর বেলা বেদনা । 
বলি, নারীকে বেদন। দেবার মূল ফে? সমাজ সংঙ্গার চেষ্টা শনেকবার হইল--ক্ষদ্র পীবনে 
তা দেখেছি । কিন্ধ সংক্কারক মহোঁদঘ্নগণ নিজেদের সংঙ্গার করিতে একবারে নারাঙ্গ। বরং 
নিজেদের আমোদে ঘ্তাছতি দিবার জন্য নারীর চক্ষের জলে গোলাপ জল ও ল্যাভেগার 
মিশাইয়। অবগাহন গান করেন । প্রত্যক্ষ ও জলস্ত দৃষ্টান্ত চক্ষের সম্মুথে স্থিত রহিয়াছে । সে নক 
বলিলে আগুন জলিয়া! উঠিবে। সতাগোপনে নামপ্রতি্া আজকালের মৃগ-ধন্ম্ | 


৩১৪ ভারতের সাধন। [ ২য় খণ্ড--৫ম সংখ্যা 


ষে চিত্র লিখিত হইয়াছে আমি তাহার প্রত্যুত্তর কল্পে প্রত্যক্ষ ঘটন। দু একটী নিবেপন 
করিতেছি । হয়ত অবিশ্বাস ষোগ্য মনে হইবে কিন্তু যাহ! লিখিতেছি তাহা৷ অতি সত্য । 

১। কোন সময়ে বাকুড়া জেলার বিষ্ুণপুর সবভিবিসনের এক পল্লীতে এক ত্রাঙ্গণ কনার 
সহিত ব্যারাকপুরের এক ছেলের বিবাহ সম্বন্ধ হয়। পাত্র বিবাহ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার পর পাত্রীর 
পিতা কোন কারণে এ পাত্রে কন্ত। সম্প্রদান করিতে অসম্মত হয়েন। বড় অবমানন। | অন্য এক ব্রাঙ্গণ 
তাহার নাবালিকা কন্যাকে সেই রাত্রে সেই পাত্রে অর্পণ করিয়| পাত্রের মান রক্ষা করেন। পাত্র ৪ 
পাত্রী সম্তান সস্ততি লইয়া! এখনও জীবিত। 'প্রথমোক্ত কন্ঠার পিত। আর এক দ্বিতীয় পান্ধে নিজ 
কন্যা পরে দাণ করেন। কন্যাটী তখনও বালিক।। ভগবানের এমনি কৌশল যে কন্ঠ। প্রশ্পিত। 
হইব।র পূর্বেই জামাত। মার! যান। অক্ষতযোনি কনা! বিধব। হইলে পিতামাতার ঘাহা হয় তাহ। 
হইল। যৌবন প্রাপ্ধির পর কন্যাকে কেও অত্যন্ প্রলোভন দেখালে কন্যা অতান্ক আবজ্গাণ 
সহিত তাহ। উপেক্ষ। করিতে লাগিলেন । শেষে সেই বাল বিধব। যুবতী তাহাতে মন্মান্থিক বেধন| 
বোধ করেন এবং ভগবান তাহাকে এ সংসার হতে উদ্ধার করেন । কত এখানেত মেই বিপবাপে 
কেহই কুলট। করিতে পারিলেন ৮।। এই চিত্রে ও মূল প্রবন্ধোক চিত্রে কি তফাৎ! 

২। ভাগলপুরে এক বাড়ীতে দুই ব্রাহ্মণ বন্ধু বাস করিতেন। ছুই জনেই যুবক পিন 
অল্প বয়স হইতে ধন্শ-পথের পথিক। প্রথম বন্ধুর বিবাহিত যুবতী-পত্বী সেই গ্রহে বাস 
করিতেন। দ্বিতীয় বন্ধু অবিবাহিত । সেই অবিবাহিত বন্ধুর সহিত্ত বন্ধু-পত্ীর এতই ভালব1স। 
হয় যে সেই রমণী বন্ধুর নিকট খন করিতেও কুষ্ঠিত হইতেন না। এক সময় এমন অসাধারণ ঘাটণ। 
ঘটে যে বন্ধু প্রায় ধৈধাহার। হয়ে পড়েন। গুরু সহায় থাকায় অবশ্য পদস্থলনের সন্তাবন। ছিল 
না। কিন্তু এত অগ্রসর অবস্থাতেও হিন্দুনারীর স্বতঃসিদ্ধ প্রবৃত্তিটিই এইক্ষেত্রে প্রবল ছিশ। 
নারী জোরের সহিত তখনও শিক্ষা দিয়াভিলেন “তোমার স্েহ স্বর্গের, তোমার ধৈমা দুভ, কিন 
আমার স্বামী--( ধিনি পাশে শয়ান ) তিনি ভিন্ন আমার বাস্তবিক জীবনসঙ্গী আর কেহ উবে ন।। 
এ কি মুহান্‌ হৃদয় 'এ কি মহান্‌ মপর্শ ! ইহাই হিন্দু-নারীর জদয়ে রগ। কবচের কাছ পরি! 
থাকে'। ভাবিতি গেলে মতীনাথের চরণে মাথা নত হইয়। পড়ে। 

| ৩। “কোন সময় মদ্বাবভারে মুগ্ধ হইঘ। এক ধন শালিনী পাশ্চাত্য রমণা এক দেশীদ 
্রাঙ্গণ যুবকের কপ! প্রাথন। করেন | তাহার এ অবৈণ প্রাথন। বাঙ্গণ ততক্ষণাহ মঙ্তকশ্পার মঠিত 
প্রত্যাখ্যান করেন। সে রমনী কামে উদ্ধত হইর। ব্রাঙ্গণকে জড়াইয়। ধরে ও তাচার বুকে অজ্ঞান হইথ। 
যায়। ব্রাঙ্গণ অতি যতনে তাহার চৈতন্য আনিয়। রমণীকে তাহার বাঙ্গলায় পৌছাইয়। দেম। এখানে 
ত পুকষ নারীকে রক্ষা করিল। দা'রোগাতে ও এ ব্রাঙ্গণে কত তফাৎ! 

৪। কলিকাতার সঙ্গিকটস্থ কোন স্কানে কোন বিশিষ্ট পরিবারের মধ্যে এক যুবতী কণ্ঠ। ছিলেন । 
এক ত্রাঙ্গণ শিক্ষিত (?) যুবককে সেই কন্তার সহিত তাস খেলিতে দেওয়া হইত ! আম্ভা এই থে 
পসুবক ধথনি সেই গুহে যাইতেন সেই যুবতীর মাত ম্বযং কনা।কে ও যুবককে ঘরে পুড়িয়। দবন। 
নী দিয়া দিতেন । এসব খটন। অতিশয় ভীষণ | ৬1র আহেবের বণিত বিধবার তবু অ পথে 
-- আব এ এ-তাকঝও অনেক দূরে নরকের দ্বারে । সমান সংঙ্গার কেবল একদিক করিলে হইবে ন। 

€। সোনাগাছার বেশ্রা মহলে কোন বিনেম কারণে একবার খাওয়। আাস। করিতে 


ফান্থুণ_--১৩৩৭ | আলো5ন। ৩১৫ 


হয়। এক বৃদ্ধা বেগাকে কোন ভদ্র মহিলার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন “বাবা কেও 
ঘেন স্বামী ত্যাগ করে বেগ। না হয় । ধান ভেনে খাক্‌-_চাঁকরাণী হউক তবু যেন কুলে থাকে । 
ইতাদি। ( ডাক্তার সাহেবের বণিত শরৎ বাবুর সংগৃহীত *ষ্ট্যাটিষটিক” দ্রষ্টবা। ) এই 
সমঘ জানিতত পার যায় কত কল-মাহল। রূপের দোষে পুরুষের প্রলোভনের অত্যাচার 
প্রভাবে বেঠ। হইতে বাধা হইয়াছেন! স্তুরি ভূরি দৃষ্টান্দ দদশিয়। ভতাশ প্রাণে ভগবানের চরণে 
মন গড়াইয়। পড়ে । পুরুষ সংস্কার একান্ত প্রয়ো্গন হইয়াছে । চরিত্রবলহীন (লেখনীকে আইন 
বরিয়। বন্ধ কর! দণকার হইয়াছে । অগ্তক।ব বাজারের গরল পুণ তরল সাহিত্য কত কদধা সমশ্যার 
8 করিয়াছে, তাহ। বুঝবার মম আপিয়াছে | 
মূল প্রবন্থোক্ত “বাস্তব ঘটিনাধ পাশাপাশি এই উপযুণন্ত বাণ্তব খটন।গুলি বসাহযা। আমাদের 

সমান সংস্কারের পথটি যদি ডাকার সাহেব বলিয়। দেন তবে হিশা সমাজ চিররুতজ্ঞ হইবে সন্দেহ 
নাহ । সেহ সঙ্গে যদি জানিতে পার। যায় থে (১) অবৈধ প্রণযোৎপন্ন সন্ভানগণ সমাজে কোথায় 
হান পাইবে; (২) পুরুষ ও নারীর সংগা। প্রা সমান হপয়াতে বাল বিধবার বিবাহ বিধি-বদ 
হইলে অনু গণের কি দশ| হইবে) (৩) হীনশক্তি প্রপষের একাধিক দার হইলে ক্ষীণায় জাতিৎ 
অচিরে ধ্বংসের প্রতিষেধ কল্পে কি কর। যাইতে পারে ১ এবং (8) দরিদ্র সমাজের লোকনংগা। 
বৃদ্ধিতে অম সংস্থানের কি ব্যবস্থা হইবে--এসব বিষয়ের উপদেশ পাইলে সোণায় সোহাগা হইবে। 
বাদ ০911017,081)019)ই বিধিবদ্ধ হয় তবে স্নাযুবিক বিকৃতির যে জাতি-ধ্বংসকারী অনিবাধ্য ফল 
তাহার ব। নিবারণ কি করে হইবে তাহার উপদেশ প্রয়োজন । ভারত ব্যতীত যে সকল দেশে 
ব। ভারতে ৪ যে সকল নিন্নশ্রেশীর মধেো বিধব। বিবাহ 'প্রচলন আছে, তথাকার জাজ্ল্যমান 
ব্যভিচার শ্রোতটিই ব। কি দিয়ে নিরোধ পর| যাইবে তাহারও যুক্তি প্রমাণ অবশ্ঠহ '্রারোজন। 
নারবণিত| যদি ন। থান তবে পশ্ুগ্ুপির গোয়াল কোথায় কর। ঘাইবে তাহারও একটি বৃহৎ 14 
দরকার--সে বিষয়েও একট। “িঞজালউনন” প্রয়োজন হইবে ! 

বাহাহুউক লেখক মগ্োদয়ের “বাল বিপবাদের সমাজের আধো থাকিয়। ব্র্গচ।রিণার 
দীবন যা! করিবার স্তবিধ| ৩য়,” ইত্যাধি কথাগুপি মন্দ নহে । এবং উপ একট আসভাবেশ 
[শষ থাকাতেই বোধ হয় প্রোঞ প্রবন্ধটি ভারতের সাধনায় স্থান পাইয়।ভে। লেগক মহাশয় বান 
থটশার উল্লেপে ধে প্রাণের বেদন। জপন করিয়াছেন আহা তে সঙ্গদয় (দশবসা ন1এপই সন-পদন। 
আছে । হবে তাহার প্রতিকারের পস্থ। অতি সতর্ক ও সমাচান ভাবে অনুসন্ধান তব আবশ্তক | 
এনশ/থ। মনান্জের রোগ নইঈট ন। হইয়। নূতন ও জটিল রোগ চষ্টির আশঙ্ক। আছে। 
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এক্ষণে সেই অনন্ত কালের প্রপাহিত রামারণী গঙ্গায় প্র$ রাম সাতার এক॥ কণ। বলি! 
কঞ্সমপূর্ণ এহ জাশাম্য় জাবনের উচ্।স বাধু নারোব করিতেছি, 
রাম যখন সীত| উচ্গার করিয়া মশানিতে ছিলেন -তগন কনক রাঙা কন: 


৩১৬ ভারতের সাধনা [ ২য় খণ্ড--€ম সংখা 


জামাতার প্রত্যুদ্গমনার্থ মুঙ্গেরের নিকট আগমন করেন । রাম শ্বশুরকে দিজ্ঞাসা করেন--তাত ? 
জানকী কি শুদ্ধ! আছেন? ন্দনক উত্তর দেন__আধধ্য রাম! সীতা আমার নিকট যতদিন ছিলন 
ততদিন পরম পবিত্রা ছিলেন। তারপর তোমার নিকট গিয়! তিনি শুদ্ধা বা অশ্তুদ্ধা আাছেন তাহা 
তুমি জান। পতিই পত্বীর বিশুদ্ধতা রক্ষার জনা দায়ী।” 
নারীর জন্য সংস্কার পরে দরকার হবে 'আাগে পুরুষ সংস্কার গারস্ত হউক । 
হায়! কোথা সে সীতার বাক্য-_ 
ন পিতা নাত্মজো নাশ্ম। 
ন মাতা ন সর্থীজনঃ | 
ইহ প্রেতা চ নারীণাঃ 
পতিরেকো গতিঃ সদ। | 
মা! ভারত লক্ষি । কোন পাপে আজ এ বিড়ম্ন।। আজও কি সমম হয় নাউ ? 
কবে আসন নড়িবে! মহতের ও মহদাচরণের অবমাননা--শরতাঁনী কালে পর্ণ হইয়াছে-_ 
এবার একবার দৃষ্টিপাত কর। ছাগলের বংশ নিপাত কর। ইন্ি--বাথার বাথী। 


ংশয় 
সি 


ইদ্দানীং ভারক্র প্রায় গ্রুভোক অঞ্চলে যুবতী রমণার। সত্যাগর্ছে যোগদান করন খথেই 
কষ্টসহিষুতা ও বীরত্বের পরিচয় দিতেছেন বলিয়। অনেকে উল্লাস প্রকাশ কবিরা থাকেন । সঙ্গী, 
গ্রহ চালাইবার জন্য এখনও কোনও যুবক ও বালকের অভাব ঘটিয়াছে বলিয়। ত শুন! খায় না, তরে 
কেন রমণীর! একার্য্যে অগ্রমর হইয়াছেন ? না জাগিলে ভারত ললন।» এ ভারত মার ভাগে »। 
জাগে ন।' বলির! ধাঙারা ললন!-জাগরণেব সুর তুলিয়াছেন। বর্ধমান সন্াগ্রহ যোগদান উহাদের 
মেই আহ্বানে সাডা দেওয়ার একট নিদর্শন হইতে পারে; লেখনা চীলনায় বার্তা দানে লা. 
পুরুষের খুঁটে খুঁটে লড়াই করায় তাহাদের শক্সির পরিচয় পাইয! আনেকে গর্ানবাগ কবি 
পারেন? কিন্ব এই সমস্ত নারীসমাজেন নাঞ্চনায় যাগ! কিন লে শঙ্গ্ধ গামার মনে শালা 

ংশয় উপস্থিত হইমীছে |. মএ। ১5 

(১ দেখান দৈহিক এশীদাবীযো, নিঞাবুদ্দি পতি মনসা এতে এবং কটি 
কৌশল ও বাক্চ চাতু'খো জয় পরাজয় নিত করে রি বমণীদেরে অগ্রসর করিবার পয়োজন 
হইলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে সেপানে প্ররুমেরা এ সব লিষয়ে ভর্লাল হ হইয়। পড়িয়াছে। প্র 
হইতে পারে, পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে রমণীরাও সকল বিষয়ে অগ্রসর হইতে আপত্তি কি? বমি 
মনে হয় উহ! স্্ীক্জাতির স্বাভাবিক আপিকার নহে । অনধিকার চচ্চায় ইতঃভষ্টম্ততোনষ্টই হউ 
হয়। স্ত্রীক্জাতি নিজের ক্ডবা সব্ডাঙ্গ সুন্দরবূপে পালন করিয়! চলিলে তাহাদের স্থামীরাও শ্রাতার। 
যদ্দি অকন্মণযও হন, ভাহাদের পুত্রেরা শ্রেষ্ঠ হইয়া সেই ক্ষতি বহু পরিমাণে প্রণ করেন । এরূপ 
দৃষ্টান্ত সব্বত্রই দুষ্ট হয়) দেশে বীরপুরুষের মভাব হইলে প্রীণবলে বলীয়সী শ্রীশ্রীমত লঙ্্দীবাই, 
জোয়ান শষ, শাক প্রভৃতি সৈনিকব!হিনী পরিচালনায় অসাপারণ শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন 
কোথা৭ ঘে রম্ণী ক্ডুক সৈনিকবাহিনী গসিত হইদাছে তেমন দেখা বায় না । বর্তমানে 
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আমাদের গৃহ দ্বংসপ্রায়, রমণীগণ নিপুণ। গৃহিণী হইর়। মামাদের গৃহ রঙ্ষ। করুন, তাহাকে সর্ববাঙ্গীণ 
সৌষ্টবনানকরতঃ সমুন্নত করিয়! তুলুন। তাহাতেই জাতি সম্পন্ন হইবে, শৌরাবা্যেপূর্ণ হইবে, 
জগদ্বরেণা হইবে । গৃহহীন ভবঘুরেদের জাতিহ নাই, তাহাদের মুক্তি ও স্বাপীনত। আকাশ1স্থমবৎ 
মলীক। 

(২) যে সব বিষরে পুরুষদের প্রবল 5ওর। উচিত মেই সব বিষরে দীলোকের। প্রবল 
হইয়া উঠিলে এবং পুরুষেরা তক্ষন্য স্মীলোকদের মুখাপেক্সী হইতে থাকিলে পুরুধদের এবং সঙ্গে 
সঙ্গে জাতির অণংপাত সুনিশ্চিত । দুষ্টান্ত_ ব্রপ্ধা-জাতি। 

(৩) স্বীলোকদের “অবল।” সংজ্ঞ। এবং "বিনাশ্রয়ে ন জীবপ্ঠি পনিতা£ ইত্যাদি সংগ্ষার 
নিতান্ত অশ্রদ্ধের বোধে তাহাদের “সবলা” ও “প্বাবলঙ্গনশীণ।' করিবার জন্য কতিপয় পুরুষ ও 
শিক্ষিত। রমণী অতান্ত ব্যগ্র হইয়াছেন । দৈহিক শন্সিতে পুরুম অপেক্ষ। রমণীর স্বভাবতই ছুব্বল ; 
তজ্জন্য তাহাদের অবলা বলিলে তাহাদের অগৌরব ভয় এমন মনে করিবার কি আছে; মনের 
বলে জননীগণ যে কত সবল, পতির ও পুল্রকন্তার কত উৎপাত, সংসারের কত ঝগ্লাবাত তাহাঁবা 
অস্ানবদনে সহা করেন তাহা দেখিলে তাহাদের মৃহাশক্তি ম্বরূপিণী বলিয়াই ত মনে হঘ, স্বতঃই 
তাহাদের চরণে মন্তক উইয়া পড়ে। হিন্দুর গৃহে গৃঠে এমন কত রমণী দেগ। যায় ধাহ;রা পীয় 
পতি অপেক্ষ। রূপে বুদ্ধি বিচক্ষবতার ও কর্মটনপুণো অনেক শ্রেদ, কিন্তু তজ্জন্য গ্ুণহীন ন্বামীকে 
তিচ্ভতাচ্ছীল্য কর| বা অন্পষুক্ত মনে করত তাহাকে ত্যাগ করিয়! পুরুযান্তর গ্রহণের কল্পনাও 
তাহাদের মনে স্থান পার ন।। পরন্ধ সেই শামীর “পবাদতই নিজকে রুতাৰ মনে কবেন ; ফলে 
বন্ধ স্তপুক্র লাভ করিয়। গৌরবান্বিতা হন। সাসারকে স্থখশান্তি পর্ণ করা, শ্রেঈট সন্তানের জননী 
হওয়া ধাহাদের কাধা, তাহাদের বেমন সবল স্পুষ্ট নীরোগ দেহ চাই, তেমনই দয়াধন্মম পূর্ণ, স্বামীতে 
একান্ত নিতর ভক্তিপর্ণ মন্থর চাউ। ত।' না হইলে তাহাদের গৃহও স্বথশান্তির মালয় হৃঘ না, 
তাহাদের সম্তানেরাও উচ্চগুণ সম্পন্ন হয় শ।, জাতি উন্নত হয় ন|। 

(৪) বস ও তৈশযু্ত কোমল মুক্তিকানেই মপুব দলশালা এ সারব।ন বিবাট বু সমূহ 
জন্মে, কিন্ধ মন্তিকা ধখন নীরন কঠোর শীলাপ্তপে পরিণত হয় গন তাহাতে কোন সারবান 
বঙ্গ জন্মে না । ততমনহ ঘে সমন বম্ণী পুকবোচিত কঞগোর কম্ম আগত কবেন, ফাহাদের অশ্ব 
কঠোর ৪ জটিল বিষয়ের চচ্চান বা।পুত থাকে' সর্বদা পুক্মেপ সঙ্গে পতিমোগিত। করিম। অগ্রসর 
হইচ্ছে বাগ্র থাকেন ঠাহার। বিছুদী ৪ বীবাঙ্ণ। হইত পারেন, কিন্তু ভাহারা যে কোথাও শেষ 
সন্তানের ব্ননী ভইয়াছেন এমন দেখ। সায় লা। এররামচঙ্, শ্রীকধত। বৃদ্ধ, শ্রীমচ্ছঙ্ষরাচ।র্। 
গ্রীচৈতন্ত, শিবাজি, মীশ্রণুষ্ট, নেপোলিরান, গান্ধী প্রভৃতি মহাপুরুষদের দননাগণ বিচুমী ৪ বীরালণ। 
ছিলেন না, কিন্কু সকলেই দয়। পন্দ এ পাতিব্রত্যের আদর্শ হিলেন। এ সমস্ত ছগদরেণ্য 
মহাপুরুবগণ বাতীত প্রত্যেক দেশে যেই সমস্ত শ্রেষ্ট মানব দন্স গ্রহণ করিয়াছেন তীহাদের ৭ পশ্চাতে 
ধরূপ এক একটি পুণামরী মাদর্ণ জননীকেই দেখিতে পাই । উহাই হিন্দুর কানা। হিন্দু চায়, 
দয়৷ ধন্মে পাতিব্রতোো বিভূষিতা কোমলপ্রাণ। রমণীগণ জগদ্ধাত্রীক্ষপে গৃহে গুহে বিরা্ঘ করুন । 
অনেকে খন] গার্গা প্রভৃতির নাম করিয়া এবং মহষি মনত “কন্যাপ্যেব পালনীয় শিক্ষনীয়াতি 
যত্বতঃ-_-বচন তুলিয়। স্ত্রী্াতির উচ্চ শিক্ষার প্রপো্গনীয়তা প্রদর্শন করেন। শিক্ষা বলিতে 


৩১৮ ভারতের আধন। [ ২য় খণ্ড--৫ম সংখা? 


শু€ আক্ষরিক শিক্ষা নহে, সংসারের বহু কা্যকরী-শিক্ষাকেও বুঝায়। কার্ধ্যকরী শিক্ষা প্রীয় সকল 
বিষয়েই আক্ষরিক শিক্ষা হইতে শ্রেষ্ট। তৈমনই লক্ীব।ই গ্রুতির নাম. করিয়াও ঘরে ঘরে 
বীরাঙ্গন| হুষ্টির কল্পনাও কেহ কেহ করেন। পশ্ুঘাতী অস্থবলে বাহিরের দুস্বশট! শক্র দমন 
করিয়। নয়, আত্মবলে অন্তরের তীষণ শক্রসমূহকে দমন পূর্ব্বক ইন্জিয় মন' ও বুদ্ধিকে ধাহারা জয় 
করিতে পারেন তঁহারাই প্রক্কৃত বীর। হিন্দুর গৃহে তেমন বীরাঙ্গণার অভাষ এখনও হর নাই। 
খনা গার্গা মৈত্রী প্রভৃতি বিদ্বংসাসত্রাজোর ও লক্ষ্মীবাই প্রভৃতি বীরসমাজের গৌরব বটে কিন্থ 
ছ'দশটা খনা গার্গা লক্মীবাই না থাকিলেও ভারতের কোন ক্ষতি হইত বলিয়া মনে হয় ন|। 
কিন্তু কৌশল্যা প্রভৃতি জননীর ব| সীত। সাবিত্রী প্রভৃতি পতিব্রতা সতীর একটি ন|। থ।কিলে 
ভারতের, তথা জগতের কত ক্ষতি হইত কেহ ধারণ। করিতে পারেন কি? 

(৫) প্রশ্ন হইতে পারে, বন্তমান সত্যাগ্রহ বা স্বরাজ আন্দোলনে রমণীদের কি কোন 
কর্তব্য নাই? নিশয়ই আছে, কিন্থ তাহা কলিকাপ্। প্রভৃতি বড় বড সহরের রাস্তায় নহে, পল্লীর 
গৃহে গৃহে প্রত্যেক গৃহের ম! শী বধ ৭ কন্তার| ঘদি চরকার ব| টাক্তে ছুত| কাটিয়। তদ্ধার। 
স্বীয় পরিবারের উপযোগী বঙ্মাদি নিকটবন্তাঁ টাতিদের ছার! প্রস্থত করাইর| লয়ে, গাছের কোন 
গৃহে মদ গাজ। বিলাতী বন্ধ বিলাতী লবণ, কোনকধপ বিলাসদ্রবা তামাক বিডি গিগারেট চ! প্রঙ্গনি 
প্রবেশ করিতে ন| দেন, কোন বলক বালিকাকে স্বধর্ম-দষ্ট নে ন| দেন, হবেই ও স্বরাজ আচিরে 
আমাদের হাতে আসিবে। গুহের ও পল্লীর সংস্কারে মহিলাদের অপরিসীম শক্তি এ প্রভার 
রহিয়াছে । লেখনী চালনায়, বর্তায় বা সত্যাগ্রতে নহে, শান্সকম্মে। সেদিকে কাহারো 
দৃষ্টি নাই, কোন শিক্ষিতা মহিলাকে নি্গের পর্লীভৰনে আসিতে দেখি না। আমাদের ক্ষদ্ 
গ্রামের অন্ততঃ ৫০ জন শিক্ষিত! রমণী কলিকাত। প্রতি বড় বড় সহরে আছেন, তাহাদের ৫ জন 
যদি এই ব্রত গ্রহণ করিয়া স্বগামের গপর সকণ মঠিলাকে জাগ্রহ করিতে আমিতেন কবে এক 

মাসের মধোই তাহার! উহাকে মাদর্শ পল্লীছে পরিণত করিতে পারিতেন। কিন্ত মহরেরর দ্বিতল 
 ত্রিতল শুবনের বৈছাতিক আলে! ৭'পাঁণা, কলের দল মট্টোরগাড়ী প্রভৃতির বিলাসবাসন ত্যাগ 
করিতে মে তাহার! পারেন ন।। অথচ যেখানে ভরানক আশঙ্ক| রফিয়াছে, বিশেষতঃ মহাত্মাজির 
আদেশাছুমারে সর্ধপ্রকারে অতাচারিত হইয়াও অঞ্ুলী সঞ্চালনের অধিকার নাই, সেখানে তাহাদের 
বাওয়ার এত বাগ্রতা কেন? বাহার স্ুকুমার শিশুদের...লাঠি চালাইতে পারে, কোন ও 
উপস্থকে বুটের আঘাতে নিশ্পেষিত করিতে পারে, যুবতী মহিলাদের উপর তাহারা পাশবিক 
অত্যাচার করিবে ন, এমন ভরসা মাছে কি? অতংসন্বদ্ষেও কি লোমহর্দণ কাঠিনী দেশমপ্যে 
প্রচারিত হয় নাই ? 

নব্য ভাবাপন্ন রমণীদের সন্বন্ধে আমার সংখয় সত্যমূলক না হইতেও পারে। তচ্ছন্য যেই 
সমপ্ত বৈজ্ঞানিক দেহতব, জীবতত্ব ও মনন্তত্ব সন্ধে বিশেষজ্ঞ ভাহার1! এতংসম্বন্ধে আলোচন। 
করিয়া উক্রবূপ সংশয়নমূহ দূরীকরণের চেষ্ট। করিলে উপকুত হইব। আরে! একটু স্পষ্ট করিয়া বলি, 
_-আমাদের চিরাগত সংস্কার এই যে জনক জননীর টদহিক অবস্থা অপেক্ষা মানসিক অবস্থাই 
সন্তানের দৈহিক ও মানসিক শক্তিগঠনে প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। ইহাতে প্রকৃতির ব! বিধাতার 
বিধান আপে জনক অননীর কৃতিত্বউ প্রবলতর, ইহাতে মানব নিজেই নিজের নিমস্কা পশুপক্গীর। 


'ফকান্ধন-_-১৩৩৭ ] “' মাস-পু্জি-_ফান্তন_-১৩৩৭ ৩১৯ 


.জনক-জননীর প্ররুতি ও শক্তিই লাভ করে ।: মীনব তেমন করে ন ৷ মানব সমাজে সর্বদাই দেখা 
যায়, রেট জনক জননীতৈ নিরুষ্ট সন্তান নিকৃষ্ট জনক জননীতে শর পুত্র কন্য| জন্মিতেছে । আবার 
একই.জনক জননীর €টি সন্তানের একটি বৃহগুণসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ, অপরগুলি গুণহীন নিকৃষ্ট হয়, পাঁচটি 
পাচ রকমেরও হয়। ইহার মূল জনক জননীর--বিশেষভাবে জননীর মনের অবস্থ। বা আত্মশক্তি। 
এক্বন্ত বিবাহ বন্ধনের সময় হইতে পতি পত্রী মিলিয়। থেন সংসারের সখস্াচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিতে পারেন 
এবং পত্রী যেন শ্রে্চ সন্তানের জননী হইতে পারেন তেমনভাবে তাহাদের মনগঠনের নিমিত্ত হিন্দু- 
শান্সকারেরা বিবিধ দৈবান্ুঈান এ আচার প্রথার বাবস্থা করিয়াছেন । রমণীগণ নিজেদের নিত্য 
অনুষ্ঠেয় অন্যান্য কম্মের সহিত তত্সমন্তকে অগাহা করতঃ শুধু বীরোচিত শরীরচালনায় বা বিজ্ঞোচিত 
মন্ডিফ চালনার থে সফলতা পাভ করিবেন তগ্মার। জগতের কলাণ হইবে, কি বহু অকল্যাণ 
হইবে,পাশ্চাভা জগতে রমণীদের যখেক্ছাচাবের প্রাবলয দিন দিন যেরূপ বুদ্ধি পাইতেছে 
সেইদ্দিকে লক্ষ রাখিয়ী9 তাহার বিচার করিতে হবে ।-ে্ীকালীশঙ্কর চরুবভগ | 


মাস-পষ্ঠি _ফান্তন, ১৩৩৭ 


ভাইসরঘ় লঙ এারউইন ও মহাস্। গান্ধীর সাক্গ।খকার চলিতেছে--বিগত ১৯৩০-৩১ সনে ভারতীয় 
রেশপগ সমুহে পাচ কোটি টাক। শতি ইইয়াছে-ভারতের বয়কট আন্দোলন স্থগিত হইবে 

নলিয়। লিবারপুল ৪ নিউইনকে কার্পাসের দর চড়িয়া গিয়াছে-_বোন্বাই প্রদেশে গতি ১৯৩০-৩১ 
পনে এক কোটি টাক কম কর আদার হইয়াছে-_রেঙগুনে একটী নন হারবার খোলা হইল-_ 
জম়পুরের ম্হারাজার মুত হইয়াছে--বিগত ১৯১৫ হইতে ১৯৩০ সন পধ্যস্ত ৫৭ জন ভারতীয় ও 
৪৯১ জন ইউরোপীয় কম্মচারী ভারতীয় মৈনিক বিভাগে শঞফ্সারের পদে নিধুক্ত হইয়াছেন 
ভাইসরয় ও গান্ধী সংলাপের ফলে শান্তির সগ্তাবন। বলির প্রকাশ_রেলওয়ে বোর্ডে একজন 
ভারতীয় উপ্চিনির।র নিঘুক্ষ করিবার কণ| হইভেছে-পিকেটিং বাপারে কোনবপ জোর-জবরদ্তি 
প্রয়োগে মহান্ম। গাঙ্গী তীব্র নিন্দ। টা োততিন। দ্বীপে ভীষণ ঝড় হইয়। বহুলোকের গ্রাণনাশ 
ঘটয়ছে-কলিকাত্ত! বিশ্ববিদ্াালরের বাধিক কনভকেশন উৎসব বহু পুলিশ পাহাড়ার ব্যবস্থা 
সমাহিত হইগাছে_-সংবাদ এই কংগ্রেস ওয়।ফিংকমিটি ভাইসরয়প্রদর্র সন্ধির সরে সন্বষ্ট নহে । গ্রীসের 
মধা দিয়া ভারতে আমিবার বিমান মাত্রার পথ গ্ীস-গভরমেণ্ট মঞ্জুর করিয়াছেন--বঙ্গের জমিদার- 
দিগের গভর্ণমেণ্ট হইতে টাক। কল্ঈ দিবার জন্ত এক আবেদন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ 
হইয়াছে-__সেন্সাসের প্রাথমিক গণল। শন্গসারে বঙ্গের লোকসংখা। শতকর। ৮৯৯ জন বৃদ্ধি হইয়াছে__ 
পুনরায় প্রকাশ কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি আরউইন-গান্ধী সদ্দি-সর্ভে সম্মতি দিতে প্রস্বত-_ভারতের 
অগ্ডার সেক্ছেটারী আর্ল রাসেলের মৃত্যু হইল--গান্বী-আরউইন সন্ধি-সর্ভে ভারতে “সিভিল 
ডিস্ওবিডিয়েন্স সংগ্রাম স্থগিত থাকিবে, বয়কটি ৪ €জারে চলিবে না, তবে দেশীয় শিল্পের উন্নতিতে 


৩২$ ভারতের সাধন! [ ২য় খণ্ড--€৫ম সংখা! 


তৎপরতা থাকিবে--পুলিশের অত্যাচার সম্বন্ধে সরকার অবধান করিবেন_ রাঙ্নৈতিক অপরাধি- 
দিগকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব । এতদ্‌ ফলে কংগসপক্ষ গোল টেবিল বৈঠকের অধিবেশনে যোগ 
দন করিবে--পালেমেন্টের সভ্য মিঃ চার্চহিল সতর্দ করির। দিতেছেন থে ভারত সন্বন্ধে 
গভর্ণমেণ্টের উপস্থিত কার্যাবলী বিমূঢতার পরিচার়ক-_মিং হেনরী ক্ষেল ভারতের অপ্ডার-সেক্রেটারী 
নিষুক্ত হইলেন -আরববামীর! ইছদি দিগকে বরকট করিবার নীতি অবলঙ্গন করিয়াছে-_হেম্বার্দের 
এক সভায় ১৫০০ কমিউনিষ্ট গ্রেপ্চার হইয়াছে_-নানা স্থানে সিভিল-ডিসওবিদিয়েন্স-বন্দীদিগকে 
ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে-_হাউপঘব কমন্স সভ1তে ভারত মন্ত্রী ওয়েভউ ঢবেন জ্ঞাপন করিয়াছেন 
ঘে গোল টেবিলের সভ। পুনঃ আগামী হেমন্তে বসিবে- স্পেনের বিদোহ ব্যাপারে ৮১ জন সৈনিক 
কর্শচারী সামায়ক বিচারের অধীনে আাছে__মহাস্ম। গান্ধী আহঙ্গদাবাদ ঘাইতেছেন 9 বপিয়াছেন 
যে যত দিন স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত ন। হয় ততদিন তিনি তাহার শাখমে প্রবেশ করিবেন না০0711, 
8৪1৪] 111 109 801)16 ৮৪0 16016 (0176855 13 8৪15960. 101) 018 ০(১1)86101:0101 ০৬010 
৪১ 08৪ 1903 1910100115015 00718781108, 3001) £1789018 071 78 801)19569 011) 1? 
| / 

8&/91)0 1০ [২001001৯918 00171619109 " এই মৃহাজ্সার উন্তি-_-এসেম্রী সভাঁতে মুসলমান সভ্য 
গণ বলিতেছেন থে, সাম্প্রদায়িক বিরোধ সমস্তা নিরাকরণের নিমিত্ত ভাইসরয়কে প্রেসিডেন্ট করিয়। 
একটা! [85001১01117010। 13081 স্থাপিত হউক--আসামের অধিবাসী সংখা! বিগত দশ বৎসরে 
শতকরা ১৫.৪ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে--বিহার ব্যবস্থাপক সভ।তে সরকারের খরচ কমইবার নিমিত্ত 
একট। প্রস্তাব পেশ হইয়াছে__বোম্বাউর গভর্ণর ইউরোগীয় বণিক দিগকে বলিয়াছেন যে কংগ্রেস 
মহ সরকারের সঙ্গি স্থাপনে ভবিধতে তাহাপিগের নঙ্গণ হইবে বিলাতে রাউঞ্ টেবিল সর 
বৈঠক বসিবে বলিম। মহাস্ম। সন্্তি দিয়াছেন__মুক কংগেসকক্মিগণ করাচিতে ,এ বংসরের স্থগিত 

₹গ্রেস-অধিবেশনের 'আায়োজ্দন করিতেছেন । 
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অভ্ঞ্ঙ্গ্া গু নিনঃশ্রেম্গল 


দ্বিতীয় বর্ষ ] চৈত্র__১৩৩৭ | ষ্ঠ, সং খা 


আত সিং শা 


সাধনারপথে 


ভাষ। ও চিন্তার মধ্ো স্ধদ্দ অতিশয় ঘনিষ্ঠ। ভাধাতত্ববিদ ও মনস্তত্ববিদ্গণ একথা 
এক বাক্যে শ্বীকার করিয়া থাকেন । ভাষাতেই চিন্তার সদ্ধি, আবার 
চিন্তার প্রসার ও প্রপৃত্তি দ্বার। ভাষার পরিপুষ্টি। মানুযের এমন ন্ুম্পষ্ট 
ভাষ।-সম্পদ্‌ আছে বলিয়াই চিন্ত। জগতে সে এত উচ্চ_-জীব জগতের শ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী । 
মানবের সাধন বা সকল প্রকার প্রকর্ষের ভিত্তি আবার এই চিন্তা-শক্কি। ভাহা হইলে লোকের 
মাধন। ও ভাষার সম্বদ্ধও অতি নিকটবস্তাঁ। 

সাধণ। ও ভাষার এই ঘনিষ্ট সঞ্দ্ধের মিলন-ক্ষেত্র সাহিত্য । সাহিত্যে সভ্যত! বা সাধনার 
বিকাশ, মাবার সাহিত্যে ভাষার পরিপূর্ণ ত।। জগতের কোন জাতি কত খানি উন্নতি ব 
উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে তাহার নিদর্শন তার সাহিত্যে । লোকের ব্যক্তিগত প্ররুতির প্রকাশ 
যেমন তার ভ'ষা ব! কথনে, জাতির প্রকৃতির বিকাশ হয় তেমনই সাহিত্যে । তবে জাতি ঘেমন 
ব্ক্তিসমষ্ির উপাদানে গঠিত হইলেও তার অস্তিত, স্থায়িত্ব ব! এশ্বর্ধ্য নির করে তাহাদের কোনও 
বিশেষ সাধনার বলের উপরে, তেমনই সাহিত্য ভাষায় গ্রথিত হইলেও তাহার সৌন্দধ্য, এশধ্য, 
বিভব ৪ স্থায়িৰ লোক চরিজের বিশেষ কোনও সাধনার সাপেক্ষ । বিভিন্ন জাতির সাহিত্য 
তাহাদের সাধনার অন্তষায়ীই গড়িয়। উঠে এবং গড়িয়া! উঠিয়াছে। ইহার! জাতীয় প্ররুতির অন্তর ও 
বাহির ছুই দিক নির্দেশ করে । 

ভারতের সাধনা ও সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে ভারতীয় প্রকৃতির এই ভিতর বাহির 
চুই দিকের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বিষ্যমীন। ভারতীয় সাধনার যে বৈশিষ্ট্য ও এশ্বরধ্যকে আজও মানব 


সাঠহিতা ও সাধন। 


৩২২ ভারতের সাধনা [ ২য় খণ্ড__৬ষ্ঠ সংখ্যা 


সমাজের সর্ববশেষ্ঠ সম্পদ বলিয়। নির্দেশ কর! যায়, সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য তাহার প্রীণ- 
সঞ্চার করিয়! তাহাকে শরীর দান ও স্বসতবস্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সে শরীর সবল কি দুর্বল, 
জীবিত কি ম্বৃত, সে বিচার কোন সাময়িক উত্তেজন! বা ভাব-বিহ্বলতা দ্বারা হইতে পারে না। 
সংস্কৃত ভাষার প্রাণ আছে কি না, কিন্বা তাহ! মৃত (৭9%ণ 1071218191) ইহীর নির্ণয় করিতে 
হইলে ভারতের সাধনার সপ্ধীবনী শক্তি কিরূপ তাহারই ধারণ! করিতে হয়। সে শক্তি সম্বন্ধে 
কাহারও সন্দেহ ব৷ 'মবিশ্বাস নাই, বিপক্ষ পক্ষকে ও ইহা! মাথ| হেটি করিয়া স্বীকার করিতে হয়। 
সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে সেদিনও এরূপ কথ! শুন। গিয়াছে যে,--"ভারতের বৃটিশ রাজত্বের অবলান 
হইবে, কিন্ক ইহাদের এই সাহিতা সম্পদ তাহারও বহুকাল পর পর্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে; "পার 
ভারতবর্ধ যে অতুলনীয় ধন ও শক্তির ভাগার তাহা হয়ত লোকে ুলিয়। যাঁউবে, কিন্তু এ সম্পদ 
কখনও লুপ্ত হইবে না ।,_-এ উক্তি আধুনিক সময়ের কৌন? বিপ্লব-পন্ঠী বা নৈষ্ঠিক প্রাচীন মত।- 
বলম্বীর নহে-_ভারতেয় সর্বপ্রথম ও সর্বধপ্রধান বিটিশ রাষ্ট্র নিশ্মীতার লিখিত অভিমত *। ভারতের 
ধন, উশ্বর্ধ্য এবং রাষ্টরশক্তি এ সমুদয় অপেক্ষা! সংস্থত সাঠিতাসম্পদ শ্রেষ্ট । কারণ উহা ভারতের 
সাধনারূপী প্রাণশন্ডির ধারক ও সংরক্ষন | 


বিশ্ববিগ্ভালয় ও সংস্কৃতশিক্ষা 


কলিকাত। বিশ-বিদ্যালয় সংস্কত-ভামা-শিক্ষাকে প্রবেশিকা পরীক্ষার আবশ্ত-পাঠা বিষয় 

তালিকা হইতে বহিষ্ধার করিতে প্রায় কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন । আরও ছুই একবার এইরূপ প্রস্তাব 
বিশ্ববিদ্যালয়ে উঠিয়াছে, কিন্ধ তাহা কারো পরিণত হয় নাই ২ সমাজে তখন দুই চারি জন প্রতিঞ্- 
সম্পন্ন বাকি ছিলেন 'তাহাদের মতামত ও প্রভীব বলবৎ বলিয়া গণা হইত। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পরিচালক গণের মধোও তখন আধুনিক ভাঙ্গন-প্রবণ ভাবের প্রসার এত দূর নুদ্ধি পাইয়া উঠে 
নাই। যেরূপ আয়োজন হইয়াছে, তাহাতে সংস্বতের সহিত সত্য সভাই হয়ত লেখাপড়াজান। 
হিন্দুর ছেলের কোন পরিচয়ই আর থাকিবে ন1। এখন সে প্রণালীতে সংস্কৃত শিক্ষ। হয, তাহাতেই 
ঘে সকল হিন্দুর সন্কৃত ভাষার সহিত সমুচিত পরিচয় থাকে বা সকলে সংস্কৃত ভাষ। বুঝাতে পাবে 
তাহ! নহে; তখাপি হিন্দু বা ভারনীয় জীবনের দৈনন্দিন কিয়। কলাপের মনেক বিষয় যাহা শনিচ্ড! 
সত্যেও সকলের কর্ণগোচর হয়, হাহ। শ্ুনিষ। মন্দা বুঝিবাব অবসর "অনেকের হইত। লেকের 
সাধারণ ধর্ম জীবন বা সামাজিক জীবনের কথ। ছাড়িয়া দিলে, নি বিশ্ববিগ্ঠালয়ের শিক্ষিত সমাজের 
মধোই উহার এক বিশেষ মাবশ্তাকত। আছে । শনেকে শাছেন, ধাহাব। কেবল মাজ সংস্কাত শা 
অধায়ন কবিধার অবসর পাওয়াছ্ধেই পরিণামে পাঞ্চিজা-গৌরব অঙ্গন করিয়। রুতী হইতে" 
পারিয়াছেন; বিশ্ববিদ্ভালরের প্রবেশ করিবার কালে হয়ত ইহার্দের সংস্কতের প্রতি অনুরাগ বা 
স্কৃত পড়িবার বিশেষ কোনও প্ররত্তি জন্মিবার হেতুই ছিল না--কেবল খান্র বাধ্য হইয়া সংস্কৃত 
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চৈত্র-_-১৩৩৭ ] সাধনারপথে ৩২৩ 


পড়িতে যাওয়াতে উহার প্রতি অন্ুর।গ ক্ষরিত হইরাছে এবং ক্রমে তাহ! বৃদ্ধি পাইয়া তাহাকে 
পাগ্ডিত্যের অধিকারী করিয়াছে । বিশ্ববিষ্থালয়ের এপ রুতী সন্ভানগণের সংখ্যা অল্প নহে । বরং 
বল। যাইতে পারে যে, যে সকল পণ্ডি-_শধ্যাপক, “ডাকার” ব। আচার্য এ যাবত বিশেষ 
কোনও গবেষণ। ব। তবাসন্ধান দ্বারা কৃতী অজ্ঞন করিয়। এদেশীয় বিশ্ববিদ্থালয় সম্হের 
মুখোজ্জল করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশকেই কোনও ন। কোনও প্রকারে সংস্কৃত ভাষাও 
সংস্কৃত সাহিতোর আশ্রয় গ্রহণ ও পর্যালোচনা করিতে হইয়াছে । ভারতীয় বিশ্বান ও পণ্ডিত 
দিগের নিজস্ব বলির। ঘদি কোনও বিষয় থ|কিয়। থাকে, তবে ভাহ। সংস্কত। সে জন্য সংস্কৃতকে 
অন্ত সকল ক্লাসিক্যাল” ব! প্রাচীন ভাষার সামিল ন! করিয়! উন্ভাকে এদেশের উচ্চ শিক্ষায় এক স্থায়ী 
আধার রূপে গ্রহণ করা আবশ্তক। এজন্াই নিক্নশিগান অবস্থাতে উহার দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত 
রাখিতে হইবে । অন্যথ| বিশ্ববিগ্ালয়ের পক্ষে মহ। মানস হননের কাধা হইবে । 

সঙ্গে সঙ্গে যে মনোরন্তির বশবন্তী হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকগণ এক্ষণে সংস্কৃত 
শিক্ষাকে এক অনাবশ্যন আ।বক্ছনা বলিয়া! বর্জন করিতে থাইভেছেন, ভাহারও পরীক্ষণ হওয়া 
আবশ্তাক। (কালের শোতে বিহ্বল হইয়। লোকে আাজ প্রকুতকে ছাড়িয়া বিকৃতের ধিকে 
ছুটিয়াছে__সামধিক উন্দেজনার স্তাপ* সতাকে উল্লভশন করিয়। চলিয়াছে--নানা দিকে তরল মস্তিষতা 
অনাচার প শসংযমের চষ্টি হইতেছে, বিশধিগালয়ের পঙশ্গে ভাভ। হইছে কিগিিৎ সতর্ক খাকার আশা 


কব মায়। 
মানব সভ্যতার জন্ম-ভূমি 


মিঃ দে-বি হেন্ডেন বিলাতের বর্তমান শ্রেষ্ট বৈজ্ঞানিক দিগের একজন | নু-তত্বের 
আলোচনাতে তাহার খা।তি আছে। কিছুদিন পুর্বে লগ্ুনের রয়েল ইনৃষ্টিটিউট নামক সভাতে 
তিনি বন্ততা-প্রণঙ্গে বলিরাছেন বে, মানবের আদিম সভাতার ভূমি বলিয়া যে সকল স্থান 
নির্দেশ কর। বাইতে পরে, তাহার মধো প্ঞ্াব ৪ আফগানি স্থানের মধ্যবর্তী প্রদেশ একটা । 
অন্য স্থান ইঙ্গিপ ব। প্রাচীন মিসর । এতদ্‌ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিতে চাছেন যে--এতাবৎ 
কাল সাধারণতঃ লেকের বিশ্বাস ছিল থে মানবের আদি দন্াভুমি ভূপুষ্টের কোনও একটা নির্দিষ্ট 
স্থানে হইয়! থাকিবে-তাহাই উেনেব উদ্যান কমি 1৯) মিসর, চীন বা অন্য কোনও স্থানে অবস্থিত) 
কিন্ত এখন মনে হয থে মানবকুল পৃথিবীর চারিটী স্থানে স্বতঙ্গ ভাবে আপনাদের জীবন যাল্স। 
আরম্ত করিয়াছিল। বর্ধমান জগতের -ব্িভিম জাভির সংমিশ্রিত রক্ত পরীক্ষা করিয়। 
অধ্যাপক হেল্ডেন এই সিছ্ধন্থে উপনীত হইয়াছেন। জাগতিক তত্বের আরও বহু সিদ্ধান্তের 
( 0৪01 ) হায় আধুনিক বৈজ্ঞানিকের এই অভিনব অভিনতেরও মুল্য আছে ও থাকিবে । 
তথাপি বলিতে হয়, শাধুনিক বিজ্ঞানে কেবল মাত্র সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয় গ্রাস্থ বনস্ব-জ্ঞানেতেই মানব 
বিচারের সীম। নির্দারণ করিয়া যে গন্তীর চ্জন কর হইয়াছে, তাহাতে চরম কোনও 
সিদ্ধান্ত নির্ণাত হইছে পারে ন। তবুও দেখিতে পাওয়। যায়, অগ্ঠকার এই বিজ্ঞখনের প্রসার 
লাভের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন অনেক মতবাদের সামপ্নন্ত প্রতিপালিত হইয়। আাসিতেছে। মানবীয় 
সভ্যতার ইতিহাসে বৈদিক যুগের হিন্দুদিগের স্থান সর্বপ্রাচীন, একথ। আজ সকল দেশের পুরাবৃত্ব 


৩২৪ ভারতের সাধন। [ ২য় খণ্ড-৬ষ্ঠ সংখ্যা 


বিদগণ একবাক্যে শ্বীকার করিয়। থাকেন। হিন্দুগণ নিজে তাহাদের স্থিতি ব| আদিম জন্মভূমি 
কোথায় ছিল, তাহা লইয়া কোনও মতবাদ প্রতিষ্ঠিত বা প্রচার করিয়া যান নাই- হিন্দুর 
প্রাচীন সাহিত্য ও ধশ্বগ্রগ্থাদির সাধারণ ভাব হইতে ইহা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ যে ভারতেই তাহাদিগের 
আদি নিবাসভূমি ছিল। অধ্যাপক হেন্ডেন প্রাচীন মানব সভ্যতার ভূমি বলিয়া যে দুইটা 
স্বান নির্দেশ করিতেছেন, তাহার মধ্যে ভারত একটা । কে জানে ষে আরও গভীরতর গবেষণার 
প্রকৃষ্ট দৃষ্টি বলে ভারতবর্মকেই বর্তমান বিজ্ঞান মানবের আদিম সভাতার ভূমি বলিয়। গ্রহণ 
করিবে না? 

বর্তমান পদ্ধতিতে ভারতীয় পণ্ডিতগণ এ মুগে ভারতীয় সভ্যতার আদিম অবস্থান ও 
অবস্থাদি সম্বন্ধে গবেষণ। করিতে আরম্ত করিয়াছেন । তাহাদের মধো কলিকাত। বিশ্ববিহ্যালয়ের 
লব্ব-প্রতিষ্ঠ ডাঃ অবিনাশচন্ধ দাস মহাশয়ের নাম সবিশেষ উল্লেখ-ঘোগ্য | কয়েক বৎসর পূর্বে 
শ্রীযুক্ত দাস মহাশয় তাহার “ঝগ্বেদের সাধন।'--41১1£6010 0171010০” নামক পুস্তকে যে কথা 
লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, বিজ্ঞানবিদ্‌ অধ্যাপক হেন্ডেনের আধুনিক অভিমত তাহার প্রতি বিশি 
করিতেছে। উহার একটী অংশ উদ্ধত করা যাইতেছে--1)5৮ 079 6৭1৩ 01511198010) গান 
৪015৪] 1) 1901)60 87১01, (0109 87019170 1781009 06 0178 111)0000) ) ০০৭ ১০০০ ০0। 
90180177601 01)6 011-101071) [91117571561 17 6716 1051070501 076 10855092100 ০01 
0১৩ [010)81598, 0100106817) 87006 0179 11015501068 0) আগ) 11001505821 0০ 
৮০1১8591981) ০01৭) 21১0 01 01710019817 2710 80108 01 01097156180 13901710068 
ঠ1100]9 60 68৮১৮118) 01090116109] 09016 06 006 47020705107 981)09100100 আ 10) 
11010060019 19980010] ৮০116) 06 10581017011 15750 18768 ০0350071801) 005 10070787701 
08770175107) 078. 9৪40. ৪০৮৮-_অর্থাৎ দ।স মহাশয়ের মতে উত্তরে কাশ্মীর ও বক্তীয় দেশ ও 
পশ্চিমে গাদ্ধার লইয়| পাঞ্জাব প্রদেশের প্রাচীন সপ্তসিক্কুই আধ্য সভ্যতার শিশুশষ্যা? তাহার 
এই অভিমত প্রধানত: খগ.বেদের আস্তরিক প্রমাণের উপরে প্রতিষ্ঠিত; বাহিরের নৃতত্ব ও ভূতত্বাদি 
বিছ/।ও এ মতের সমর্থন করিয়। থাকে । কিছুদিন পূর্বে ইংলগ্ডের লব্খপ্রতিষ্ঠ পুরাতাত্বিক সার আর্থার 
কীথ এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মানবজাতির জন্মস্থানই ভারতবষ্ের পশ্চিমোত্বর সীমাস্ত 
প্রদেশের অন্তর্বত্তী বা নিকটবত্তী স্থান, কারণ তথায় এমন সব জীব-কন্কাল পাওয়া যাইতেছে, তাহা 
ক্রমবিকাশের স্তরে মন্ু্ জাতির সন্গিকটব্তী__যদিও ঠিক ঠাক মন্তয্য-কঙ্কাল তেমন পাওয়। 
যাইতেছে ন|। অনেক শু-তত্ববিদ এখন এই মতের সমথন করিষ। খাকেন। 


রে বাঙগল। 


ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে বদেশের অবস্থ! « স্থান আজ অতি নিয়ে, এজন্য অনেকে 
ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া থাকেন। যাহার। কাধাতঃ রাষ্ট্ক্ষেত্রের বিভিন্ন দিকের পরিচালনা 
করিতেছেন, তাহার্দিগের মধ্ো বাঙ্গালীর স্থান এখন নাই বলিলেই চলে। ইহার উপর শাসন- 


চৈত্র--১৩৩৭ ] সাধনারপথে ৩২৫ 


নীতির অভাধিক নিপ্পেষণ, বিভিন্ন জাতির আর্থিক নিধ্যাতন, রোগ--তাপ--দারিজ্র্য বাঙ্গালীর 
উপর দিয়! বহিয়। চলিয়াছে। বর্তমান রাষ্ট্রসংস্ক। সর্ব প্রকারেই বাঙ্গলাকে ক্গীণ করিবার পক্ষে । 

'ভারতমা আজ এন তীর হইতেছে এই জন্য যে, বাঙগলাই এ গর্ধান্ত ভারতের জাতীয় 
জাগরণের অগ্রণী ও জাতীয় কন্ধধারার পথ-প্রদর্শক হয়| আসিতেছিল। আর এখনও বাঙ্গলার 
ভাবসম্পদ ৭ ত্যাগমূলক কর্শন্যত! অতুলনীয় রহিয়াছে । লোকের সাফলা নির্ভরু করে প্রধানত: 
দুইটী বিষয়ের উপর--তার নিজ আন্তরিক শক্তি ও পারিপার্শিক অবস্থা! । বাঙ্গালীর আন্তরিক শক্তির 
অভাব নাই কিন্ধু পারিপার্শিক অবস্থায় বাঙ্গালী দিন ছ্নিই বাতিবান্ত 9 হীনবল হইয়। পড়িতেছে। 
ফলে ভার আর স্থির স্থিতি এমন মিনিতেছে ন। বেখ।ন হইতে সুস্থ ও সবল ভাবে কর্মমধার। পরিচালন 
করে। এজন্য যে শিক্ষ। ও আদর্শ সম্মাথে রাখ। আবশাক তাহারও একান্ত অভাব । এই পারিপার্শ্িক 
অবস্থার চাপে পড়িয়। বাঙ্গালীকে দিন দিন আন্তরিক শক্তি হারাইতে হইয়াছে ও আরও হারাইতে 
হইবে । বাঙ্গালীর ভাবুকতা আাছে কিন্ত তাহ! কোনও কন্ম-পথ খুঁজিয়! পায় না; অন্তরের তীব্র 
প্রেরণ আছে, কিন্ বাহিরে ভার পথ নাই; এীকান্তিক কর্ঘলালস! রহিয়াছে কিন্ত ক্ষেত্র নাই, 
সন্ভাবা শক্ষি আছে, জার স্রণের উপায় নাই-_দিন দিন তাভ। আরও অধিক নিবদ্ধ হইয়া 
আসিতে | 

এই চাপ প্র ননাধনের মধ্যে বাঙ্গালীকে বাঙ্গলার ভাবে চাল।ইয়া লইতে পারে, এমন কেহ 
নাই। বাঙ্গল। এখনও প্রেট সাহিত্যিক, শ্রেষ্ট কবি ও খ্রপন্তাসিককে ক্রোড়ে করিয়া আছে, শ্রেষ্ঠ 
বিজ্ঞানবিদ, শ্রেঠ ইতিহাসিক, শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, শ্রেষ্ঠ সাধকের গর্বং করিতে পারে। কিন্তু ইহারা 
কেহই বাঙ্গলার অক্যরের বস্তকে অধিকার করিয়া নাই-__ভিতর বাহিরের সমুদয় বাধা কাটাইয়া 
বাঙ্গালীকে স্থির লক্ষো চালাইয়া লইতে পারিতেছেন না । সমগ্র বাঙ্গলার একটী বাঙ্গালী প্রকৃতি 
আছে, তাঁর এক বৈশিষ্ট্য আছে; তাহাকে সংযত ও স্থপরিচালিত করিয়া এক দিকে লইয়া চলিতে 
পাবে, এমন কিছুই নাই । সে শ্বোত কোথা হইতে উদ্ভুত, কোন্‌ দিকে তার গতি তার সন্ধান নাই। 
ফলে অবরোধ-গতি শক্তির ন্যায় বাঙ্জলার প্রতিভ। ও বল আজ চতুর্দিকে অনির্দিষ্ট ভাবে বিচ্ছুরিত 
হইয়া চলিয়াছে। বিভিন্ন দিকের চাপে তাহার বিনাশের আশঙ্কাও আছে। এই নানা 
দিগ্ুম্মণীন বি্ষিপ শক্তিই এগন ন-ভেদ, দল|দলি, চাপলা ৭ বাত্চাবের নানা মৃর্ঠিতে গেক্ধা 
দিতেছে । 
এক রাই ক্ষেত্রেই দলাদলির সীম। নাই | মে রাষ্ররমত এখন সমগ্র ভারতের লোকে সাধারণ 

ভাঁবে মাতা করিরা চলিয়(ছে, বঙ্গদেশে ভাহার থেমন সর্বাপেক। অধিক একনি সমর্থক ৪ অন্থবর্রীন- 
কারীর দল রহিরাছেন, কেমন ভাহার ঘোরনর বিরোধকারী পরিপক্ক মতেরও অভাব নাই; 
এই ছুই চরম মতের মধা স্থলে নানাপ্রকার মতবাদ বিভিন্ন রূপে ক্রিয়া করিতেছে । এবং যাহারা 
রাষ্ট্রের নায়ক বলিয়। পরিচয় ৪ প্রতিষ্ঠ। লাভ করিতেছেন, _ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসে যাহারা 
আধিপত্য করিতেছেন এবং অন্য প্রকারে যাহারা কংগ্রেসের অচ্গবর্তন করেন--ভাহাদিগের 
পরদ্পরের মধ্যে থে বিবাদ মাজ বনুদিন হইতে চলিতেছে, তাহ! একদিকে যেমন জাতীয় শক্তিকে 
গর্ব্ষ করিছ। চলিরাছে, মপর দিকে তেমনই বাঙ্গালীকে অপরের নিকট হেয় ও অবজ্জেয় করিয়! 
রাগিবার স্রযোগ দান করিতেছে । আজ দলাদলি লইয়াই বাঙ্গলার উচ্চ মুখ ছোট হুইয়া গিয়াছে, 


৩২৬ ভারতের সাধনা [ ২য় খণ্ড-_-৬ষ্ঠ সংখ্যা 


বাঙ্গল। আজ অপর সকলের নিকট কপার পাজ ও উপদেশ পাইবার জন্য লালায়িত। যদি 
কাহারও তেমন ব্যক্তিত্বের জোর থাকিত, অথব| উচ্চ কোনও নীতির বশে কাঁজ করিতে পারিত, 
তবে যে ক্ষুদ্র স্বার্থ আঙ্গ এই অপমানের বোঝ। বাঙ্গলার শিরে ক্রমশঃ অধিক চাপাইতেছে, 
তাহার প্রভীকার ইহার! নিজেই করিতে পারিতেন। কাহাকেও অপরের মুখাপেক্ষী হইর। থাকিতে 
হইত না, মুখ গন্ভীর করিয়। বলিতে হইত না_তোমাদের ঝগড়া মিটাইয়া ফেল। লঙ্জা ও 
অপমান সকলকে সহিতে হইতেছে । রাষ্ট্রক্ষেত্রে যাহ! সমাজেও তাহাই--একদিকে যেমন 
সংস্কারের তীত্র আন্দোলন সমাজ, গৃহ ও বাক্তিগত নীতিকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবার নান! 
আয়োজন চলিয়াছে, অপর পক্ষে তাহার প্রতিকার কর্পে নান। ভাবন। ও চেষ্ট।ও বাঙ্গলাতেই অধিক 
দেখ। যাইতেছে । বাস্তবিক এক প্রদেশে এমন বিভিন্ন ও বিরোধী শক্তির ক্রিয়। ও 'প্রতিক্রিয়। 
আর কোথায় দেখ। যার ন। জাতীয় কশ্মবারার কোন বিহিত উপায় নির্ধারণ করিতে হইলে 
এ সকল বিরোধী ভাব ৭ তাহার প্ররুতি মবধারণ করিয। চলিতে হইবে | 

বস্ততঃ বাঙ্গলার সর্দ প্রকার কাধাবলীর সহিত ভারতের সাধারণ সাধনার ধারার 
একটা রিশেষ সম্বদ্ধ আছে। এ ঘুগে ভারতীয় সাধনার প্রধান উত্তরাধিকার পড়িয়াছিল বাঙলার 
উপরে। মধ্যযুগে বিদেশীর আক্রমণের সংঘর্ধ ও নান। প্রকার বিজাতীয় নিধ্যাতনে ভারতীয় নাধন।র 
প্রধান কেন্্রস্থান গুলি বিধ্বস্ত হইয়! পড়িয়াছিল-_-অপেক্ষারুত ছুরবর্তী বঙ্গদেশ তখন উহার সংরক্ষণ 
প্রসার সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছিল-_বিজাতীয় ভাবেও মে অনেকট। আপন সাধনার বশে 
আনিতে পারিয়াছিল। বিদ্যাও জ্ঞান চচ্চার অপূর্ব প্রসারসাধন তখন বাঙ্গলাতে হয়, সাহিতা ও কলার 
নূতন উন্মেষ দেখ। দেয়, ধন্টের নৃতন বিধি 9 নূতন আদর্শ প্রতিষ্টিত হয়। এই ভাবে বাগলার স্বকীয় 
সাধনার এক ভিত্তি তখন সংগঠিত হইয়া উঠ্ঠে। _াহঠার উপর দাড়াইয়। সর্দপ্রথম পাশ্গাতোর 
নব.আগত শক্তি ও সাধনার সম্মথীন ইইবার ভার ভারতে সর্ধাগে বাঙ্গল'র উপরই সংস্তস্ত 
হইয়াছিল। নব্যভারতের ইতিহাসে মে এক গুরুতর অবস্থ। । প্রাশ্চাত্যর আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই বাঙ্গালীর মনোবুন্তির উপর তাহার প্রভাব কতদূর বিস্তার লভ করিয়াছিল 
তাহা অনেকেই অবগত আাছেন; কিন্তু অচিরে তাহার প্রতিপ্রিয়। বূপে বাঞঙ্গল। যে আত্ম- 
প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে পারিয়াছিল তাহাও কম লক্ষণীয় বিষয় নহে । ইহারও মুল শক্তি আসিয়াছিল 
বাঙ্গলার সেই সাধণাগত আত্ম-চৈতন্যের আধার-ভূমি হইতে । এবং তাহারই ফলে এ ধুগে 
বঙ্ধদেশ হইতে ভারতের সকল প্রকার জাতীয়তার প্রশ্রবণ উৎ্সরিত হইয়! উঠিয়াছে--এক দিকে 
যেম্ন সাহিত্য ও কলাদিতে বঙ্গদেশ অসাধারণ বিকাশ দেখাইয়াছে, ধশ্ম, জনসেব। ও স্বদেশ গ্ীতির 
নৃতন ভাব তেমনই দেশমধো জাগরিত করিয়। তুলিয়াছিল। জাতীয় জাগরণের সে উৎসই আজ সমগ্র 
ভারতকে প্লাবিত করিয়। তুলিয়াছে__বাঙ্গলাকে এজন্যই ভারতের নব্য জাতীয়তার গুরু বলিয়া আর 
সকল প্রদেশ অদ্ধ। না করিয়। পারে না। আজ একথ। ভুলিলে চলিবে ন| যে, বাঙ্গলার এই অসাধারণ 
বন্ান্ততার বীজ সেই ভারতের মৌলিক সাধনার ভূমি হইতেই গৃহীত হইয়াছিল । বাঙ্গল। তাহার 
যে উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিল, অদ্কার বাঙ্গলার সকল প্রকার বাদ-বিবাদ, কম্ম-বিমুখতা ও 
কম্মোন্ুখীনতার সমুদয় সমস্ত! সেই সাধনার দৃষ্টিতেই সমাধান করিতে হইবে--এবং তাহ! করিতে 
পারিলেই নবা ভারতে 'বাঙ্গলার স।ধনার সার্থকতা সম্পাদন হইবে । 


চৈত্র--১৩৩৭ ] সাধনারপথে 
গান্ধী-আরউইন সন্ধি 


- মহাস্মা গান্ধী ও রাজ-প্রতিনিধি লঙ আরউইনের পরম্পর সাক্ষাৎকারের ফলে এদেশের 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সংঘট'ত হইয়াছে তাহ। স্বীকার করিতেই হইবে । এ সাক্ষাৎ- 
কারে ভাইম্-রয় ও মহাত্মার পরম্পরের প্রতি সৌজন্য ও স্থখ্যাতির পরাকাষ্টা প্রকাশ পাইয়াছে, 
যেন ইহাদের পরস্পরের বাবহারের নিমিত্ত এই সাক্ষাৎকার-ব্যাপার নিক্ষল হইয়া যায় নাই। 
মহাত্মা কয়েকটী সন্তে অহিংস অসহযোগ ও আইন অমান্য মূলক জাতীয় সমর-প্রণেষ্টা স্থগিত 
করিয়াহেন, অন্য পক্ষে সরকার দলন-নীতির মূল অন্ধ স্বরূপ অডিন্থান্সগুলি গ্রতাহার করিয়াছেন ও 
সত্যাগ্রথা বন্দীদিগকে মুক্তি দান করিয়াছেন। ঘোটামোটি এই সর্তে জাতীয়-কম্দী কংগ্রেস পক্ষ 
রাউণ্ড টেবিল সভার দ্বিতীর শধিবেশনে যোগদান করিয়া ভারতের ভাবী সংস্কার মূলক শাসন বিধি 
প্রণয়নের সহায়তা করিবেন । ম্হাত্সার এই নিদ্ধারণ কংগ্রেস পক্ষ ও তৎসহ দেশবাসী মান্য করিয়া 
লইয়।ছে । এবং সঙ্গে সঙ্গে মহাশ্নার মাহাশ্না আরও বৃদ্ধি পাইয়ে, সন্দেহ নাই । এক বৎসর পর্ষে 
মাত্র তিনি খে নীরব বিজয়ের শভিষ।নে বহির্গত হইয়াহছিলেন তাহা প্রায় অতীত হইতে ন| 
হইতেই দেশের মধ্যে একট। অপূর্ব কণ্মন্যতার উত্তেজন। উদ্দীপিত করিয়া, দেশের সর্বজ্র অসাধারণ 
ত্যাগ ৪ কষ্টসহিষ্ণতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়। তাহার এক প্রকার সমাপন করিয়া ফেলিলেন। ইহার 
ক্ুতিত্ব ও দায়িত্ব সমুদয়ই একমান মহাস্মার। তথাপি প্রশ্ন উঠিতে পারে এ ব্যাপারে কাহার 
জিত হইল, কাহার হার হইল ? এ গান্ধী-আরউইন রফ। শেষ পধ্যন্ত টিকিবে কি না? এ 
বফাতে শাসনকত'পক্ষের যে মনোবৃত্তির পরিবর্ধন লক্ষিত হয়, ক্বাহা কি প্রকৃত না উহ! 
কেবল একটী রাজনৈতিক চাল মাব্র--মহাস্ঘা গান্ধী কি কোনও নূতন মায়াজালে আবৃত হইলেন? 
উত(াদি। 


.ঞে 
টি 
স্পটে 


এই রূপ সংশয়ের প্রনার আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে অব্যবহিত পরবর্তী কতকগুলি ঘটন। 
দ্বার। ! এই সন্ধির চুক্তির পরই লর্ড আরউইনের কারণ কাল শেষ হইল। এই ব্যাপারে তাহার 
বাক্িগত প্রভাব ব| হাত থাকিঘ। থাকিলে এই নীতি আর তেমন ভাবে অন্ত নাও হইতে 
পারে। দ্বিতীয়তঃ এই সন্ধির অবাবহিত পণহই মহান্ম। গাদ্ধী প্রভৃতি দেশ নেতৃগণের অন্গনয় অগ্রাহা 
ক+রিয়। ল।হোরে কতিণর় রাজনৈতিক অপরাধীর ফ্লাসি হইয়া গিয়াছে! আবার মেদিনীপুরে 
আহিংসনীতির বিপক্ষে একজন উচ্চ রাদ্ক্ম্মচারীর জীবনহনন হইয়াছে । এইরূপ নান। 
অশান্তির কারণ সর্দর বিদ্যমান রহিয়াছে । আবার সরকার এই সাময়িক সন্ষির সঞ্ভ মানিয়। 
চলিতেছেন না বলিয়। যেমন আভযোগ শুন। যাইতেছে, জনপক্ষে পিকেটং প্রভৃতি ব্যাপারে 
সদ্দির নীতি প্রতিপালিত হই/তেছে ন। বলিয়। সরকার পক্ষ অসন্োষ প্রকাশ করিতেছেন । 

কিন্ত এই সকলই সন্ষির সন্ত মাত্র; উদ্দেশ্টা তাহার মন্করূপ। ?স উদ্দেশে কারধ্যতঃ 
কি হয় বা! ন। হয়, তাহ। দ্বারাই গাঙ্গী-আরউইন সন্ধির সফলতা ব| নিক্ষলতার বিচার করিতে 
হইবে। রি 

কংগ্রেন গোল টেবিলের সভায় যোগদান করে নাই বলিয়৷ উহার কাধ্য অপূর্ণ রহিয়া 
গিয়াছে, একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইয়াছে : প্রথম সভার উপসংহারে একথা স্বীরুত 


৩২৮ ভারতের সাধনা [ ২য় খণ্ড--৬ষ্ঠ সংখ্যা 


হইয়াছে এবং দ্বিতীয়বার বৈঠকে যাহাতে কংগ্েন পক্ষ যোগদান করিতে পারে, সে 
আকাঙ্ষা প্রকাশ কর। হইয়াছিল। তৎপর লর্ড মারউইনের এই আপোষ-নীতি উন্ সভায় 
কংগ্রেসের যোগদান করিবার পঞ্গেই মাত্র সহায়ক হইয়াছে--এ সকল কারণে ব্রিটিশ রাজনীতিঙ্ঞ 
দিগের নিকটে কংগ্রেস ও মহাতআ্মাগান্ধীর গুরুত্ব আরও অধিক করিয়া স্বীকৃত হইয়াছে । বিগত 
অধিবেশনে যাহারা ভারতের প্রতিনিধি বলিয়। উপস্থিত ভইয়।ছিলেন, তাহাদের দ্বারা! ভারতের 
প্ররূত দাবী বলিয়। কোনও বিষয় সভার বৈঠকে উপস্থিত হয় নাই । পগ্গান্তরে বিভিন্ন দলের লোক 
নিজ্জ নিঙ্জ ৭ণ্ড স্বার্থের কথাই তুলিগ়্াছিলেন। ভারতের অন্তরের কথা, ভারতের সাধনার কথ।, 
অগণিত হুদ্দশাগস্থ লোকের অভাব আকাজ্ষা ও আবশ্তকতার কথ কেহ বড় বলেন নাহ । দল।, 
দলি মত ভেন ৭সাম্পদায়িক বিরোধের কথাই চলিন্ভিল। ভারতের রাজনৈতিক সমন্তা তাহাতে 
বৃদ্ধি পাইঘ। চলিঘ।ছিল মান । ইংরেঙ্ছের রাঙ্গনৈত্িক মনোবুন্তি তাহার প্রশ্রয় দিয়াই চলিয়াছিল। 
তাহাদের অশ্মরের কথ। মনেক দিন পর্ণান্ত বুঝিবার 9 জানিরার বাকী ছিল। কিন্ ইংরেজ জাতি 
উপস্থিত অবস্থা বুঝিয়াই কাজ করিয়! থাকে-_প্রত্াক্ষ লক্ষণ দৃষ্টে 'প্রতীকারের বাবস্থা করিতে যার, 
কোনও দৃরব্তী নিদান খুজতে চায় না । ভারতের প্ররূত অবস্থ। এবং কেবলমাজ মহান্ন। গান্ধীর 
নেতৃত্বে যে অহিংস সংগ্রামের ছারা স্বাধীনত| লাভের চেষ্টা চলিতেছে এবং ষে নৈতিক শক্তি এ 
ত্যাগের বলকে এই সংগ্রামের পরিচালক শক্তি রূপে প্রয়োগ করিয়া! ভারতের আনম্মিক শক্তির এক 
নৃতন পরিচয় দান করিয়াছে, আধুনিক জগতের শ্রেষ্ঠ জাতি সমুহের অবলম্িত ঠিংসামুলক 
পণুশক্তির উপরে তাহ! যে আপন শ্রেঠতা প্রতিপাদন করিতে যাইতেছে তাহাকে আর বিশ্বজগং 
অন্বীকার করিতে পারিতেছে না; চতুদ্দিকে তাহার লক্ষণ দেখ। দিয়াছে ও ব্রিটিশ বাজনীতিও আর 
ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে নাই। সে জন্যই গোল টেবিলে এই 'অহিৎস সমর-কামীদিগের 
আসনগ্রহণের আয়োজন হইয়াছে । যদি ইহাতে সতা সত্যই ইংরেজের মনোবৃত্বির পরিবর্তন হইয়া 
থাকে তবেই এই আয়োজন সাক হইবে । নচেৎ নহে। 


সন্ধ্যোপাসনা 


পুন্নপাঁর গাদন 


প্রাণায়াম ৪ ব্যষ্টির আচমন শেষ করির। সন্ধ্যার সাধন পুনরায় জড় দেহে ও সমগ্লিতে 
শি ফিরিয়া আসিতেছেন। কিনি প্রথমেই নিজ দেহটিকে আবার মার্জন 
করিতেছেন । পবিভ্র হইতেছেন | আাশলায়ন ক্মতিতে আছে যে আচমন 
শেষ হইলে মাবার দেহ মান্তন সরিনে | মাঞ্জনের শঙ্ষ £ 
আপো হিচ্ঠেতি সিন্দদ্দীপধষি রীপোদেবতা গায়নীচ্ছন্দঃ পঞ্চমী বদ্ধমান। 
সগুনী প্রতিষ্ঠা অফ্টমাদানুষ্ট,প. চ্ন্দো ম।চ্ছনে বিনিয়োগ । 
(১) ওঁ আপোহিষ্ঠ। ময়োভবস্থন উদ্ধে দধাতিন মহের্ণায় চক্ষাসে। 
(২) ৩ যো বঃ শিবতমে। রসস্ল্ঞ ভাজধতেহ ন উশতী বিন মাতর2। 
(৬) ও তস্মা অর গমাম বে বন্য ক্ষয়ায় জিন্থ আপে! জনয়থ। চ নঃ। 
(৪) ও” শন দেনা রভীঞ্টয আপে ভবন্থ পাতয়ে শংযোরঘি শ্রাবন্থুনঃ | 
(৫) 5 ঈশান বাষণাণাং ক্ষযন্থীশ্চ নণীনাং। অপো বাঁচামি ভেষজ্ং। 
/৬) আপন মে সোমোগরদীদন্ত বিশ্বামি ভেষজ | আগ্লিপ বিশশন্, বং । 
(৭) ৪৫ আপ পুণীত ভেনজং বরং তন্গে নম | জোঁকৃচ সধাং দশে । 
(৮) ও ইদনাপঃ প্রবহত যত কিপিদ্দ/রিততময়ি | 
' শদ্বামভিভদ্বোহ মদ! শেপ উতভানৃতৎ | 
(৯) ও আঁপোহগ্ঠান্বচারিষং বসেন সম গণ্মভি। পধঙগানগ্র আগহি তং ম। 
সস্ছজ বর্চস!। 


৫৫ 


৫৫ 


ঘর্পগ্ৰপো হিছ। ইত্যাদি পক্চনন্্রের পি সিকগাপ, হা গার পঞ্চমী বঙ্ঈমান। সপ্র্ী 
প্রতিঙ্গা মষ্টমা। দ্বানুঈ,প এব এই নঙ্কের বিনিনোগ মাঞজ্জনে করিতে হয় । আমর! ইতি পূর্বেই এক 
হইতে তিন চের অথ ধা | বাকি নব্্গুলির ভাবার্থ এইকপ 2 

মামর। জল পান করিয়। অভীষ্ট প্রাপ্ত হই । জল পান দ্বারা আরোগা লাভ করি । শস্তাদি 
সকল বস্থই জলের সাহাব উৎপন্ন হইয়া থাকে | কাছেই একমানধ জলই মন্গয়োর সখ সাধন 
করিয়! থাকে । অতএব আমর। জলের নিকট স্থথ প্রাথনা করিতেছি । সোমদেব বলিয়াছেন 
জলের মধোই জগতের ভখকর তে আাছে ৪ সকল গ্রকীর ঈষর বকমান আছে । আঅঙঞএব হে 
জল সকল শামার শরীরের বা কিছু পাপ, আশি ঘি কাহার কোন অনিষ্টাচরণ করিম। থাকি, 
যদি সাধু ব্যক্তিদের অভিসম্পাত করির়| থাকি, যদি দিথ্য। কণ। বলিয়! থাক্কি হাই! হইলে মে সব 
পাপ মামার শরীর হইতে দূর কর । আ।জ এইমাত্র শামি প্রাণাগ্সি হবনে জলের সার গ্রহণ করিগ়্াছি 
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হে জলান্তর্গতঃ তেজোময় পরমার্থ, তুষি উপস্থিত হও এবং স্বীয় তেজের দ্বারা আমাকে মাজ্ডিত 
ও পরিশোধিত করিয়! তোমার সহিত মিলাইয়। লও! 

উপযুক্ত মন্তরার্থ হৃদয়ঙ্গম হইলে দেখিতে পাওয়! যায় যে পূর্বোক্ত ব্যষ্টির আচমনটি হোম 
কার্য মাত্র। সাধক হোমাস্তে জড় জগতে আসিয়। পবিত্রতার সংস্কার গ্রহণ করিতেছেন । এখানেও 
প্রার্থনা ক্ষুদ্র আমিতে নিবদ্ধ নহে। জগতের মঙ্গল সাধকের প্রীর্থনী। জলের মধ্যস্থ তেজের 
সহিত নিজকে তেছ্দোময় করিতে ব্যাকুল । 


অঘমর্ষণ 


ম্বাচমনরূপ হবন অন্তে « এরীরের মাক্ষন করিয়। সাধক প্রাণাগ্রি হজ্জে বিংসকত অন্তঃ- 
করণের পাপ গুলিকে বাহিরে প্রক্ষেপ করিতেছেন । জজ্জন্ত তিনি জল 
নাসিকার নিকট ধরিঘ়া বাম নাসা দ্বার! প্রক করিয়া দক্ষিণ নাসার দ্বার। 
রেচকে পাপগুলিকে একত্র করতঃ বাম হস্ততলে নিক্ষেপ করিতেছেন ॥ বথ।-- 
খতমিতাস্তাঘমর্ষণ খধি9াববৃন্তো দেবতা অনুষ্ট প্‌ ছন্দঃ অশমেধাবভতে 
বিনিয়োগঃ। 
মন্ত্র_গু খতঞ্চ সত্যঞ্চ ইত্যাদি ( ইহা স্নান মঙ্ষে পূর্বেই উদ্ধত কর! হইয়াছে এবং অথ লিখিত 
হইয়াছে। ) 
এই অথমধণ মন্ত্রের ধষি অঘমধণ দেব। ভাবনুত্ত, ছন্দ অন্পষ্টপ্‌ এবং ইহ অগ্রামেপ বজ্ঞান্ে 
ন্নানে ব্যবহৃত হয়। কাঙ্জেই দেখ। যাইতেছে পর্নাচরিত কাধাগ্তলি একটি মহাবজ্ঞ ভিন্ন আর 
কিছুই নহে । | 
প্রথমে বিশ-রঙ্গা গত চিশ্ু। করিম! সাধক অন্থঃকবণে প্রবেশ করিয়। তরীয় পথান্থ চিন্ব। 
করিয়াছেন । তাহার পর এই শঘমনণ মন্ধে আসবার সেই সমষ্টিতে গ্রতিগিত হইলেন । এখন 
তাই সেই সমষ্টির স্ধা ঘিনি চষ্টির আদি তীহাকে জলাঞ্গলি দিতেছেন । 
প্রাতে ও সাযাচ্ছে পর্নোক্ষ গাধনী মঙ্ছেব খাদি স্মরণানশ্থর মর গা করিয়। এই 
ক্ষলাঞ্চলি দিতে হয়। মধ্যান্ছে নি্লিখিত সন্ত টি পাঠ করিয়া ছল দিতে হ 
আকৃষ্জেণ ইতান্য হিরণাস্ত্ পঞ্ষিং সবিত। দেবতা বি্টপ পূ চন্দঃ সূধা জলাঞ্লি 
দানে বিনিয়োগঃ। & আকুষফেেণ রজস। বর্দমীনে! নিবেশনমৃতং মর হিরথায়েন সবিত। 
রথেনাদেবে যাঁতি ভূবনানি পশ্যন্‌। 
আকৃষ্ণ বত মগ্থের গমি না দেবতা সবিতা ; ছন্দ_ত্রিষঈপ্‌ এবং ইহ। হুর্যাকে 
জলাঞ্জলি দিবার সময় প্রয়োগ কর। হয় ্‌ | 
জগতের ধাস্তকে বলে সংহরণ চিক স্বপ্রকাশ জ্যোতি হুধাদেব ভূঁলোকবাসী মর্তাগণকে 
ও ভুবলোকবাসী অমন্তা বা দেবগণকে স্ব স্ব কার্যে নিযুক্ত করিয়া 
হিরণ্য় রথে আরোহণ করিয়া সুুবনকে প্রকাশমান করিঝ| আগমন 


নু 


আচরণ 


অর্থ 


করিতেছেন ।' 
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প্রাতে ও মপ্যাহ্ছে জলটুকু কধ্যের উদ্দেশ্টে উতক্ষেপন করিতে হয় এবং সায়ান্তে তাহ 
ভূমিতে ফেলিতে হয় । 

র্যা ব। আদিতাকে দ্বাদশ ভ'গে হিন্দগণ দেখিয়। থাকেন | ভাহার মধো (১) বরুণ, 
(২) অরুণ, (৩)ক্র্য্য (৪) বেদাঙ্গ ও (৫) তপন এই পাচ ভাগ পূর্বাঙহ্ছে নিবদ্ধ এবং 
€ ১) গভভ্তি (২) যম (৩)ন্বর্রেতা (9) পিবাকর ৪ (৫) বিঞক সায়া নিবদ্ধ । মপ্য সময়ে 
ইন্দ্র ও রৰি বলিয়। সুর্যাকে আহ্বান করা হয় | ইন্দ্র দেবরাজ বা দেবতার মপ্যো বলবান ও বজ্ধারী 
এবং পর্ণতেজে যখন সুযা রুদ্ররূপী তখন তিনি রবি । রবির ব্ৎপন্তি সন্বন্দে শান্মেও আছে-__ 
অবতীমাং স্তয়োলোকাং সম্মাৎ গুযঘা পরিন্বনাৎ। অচিরাহ তু প্রকাশেজ আঅবনাৎ স রবি স্বতঃ। 
শতরাৎ মধ্যাহ্ন সময়েই গুধা পূণ বলবান এবং তজ্জন্তই সাধক তাহার প্ণ তেজ ও বলে স্মরণ 
করিয়া উপাসন। করতেছেন মধ্যাঙ্ছে তিনি সেই পূর্ণস্বকে ছুইতে চাহেন ইহ। পূর্বেই উক্ত 
হইয়াছে । প্রাতে এ সায়ান্ছে বিশেষ কোন মন্ত্র উচ্চারণ ন। করিয়া গায়ণী দ্বার! উপাসন। করেন । 


লাঝোপশ্থান 


প্রাতে_-চিনং দেবানামিতি ফড়খবন্যু কুতসধাষিঃ সৃূগো দেবতা হনুষ্টপা, 
জন্দঃ সুর্যোৌপস্থীনে বিনিয়োগ? । 
(১. ও চিরন্দেবানামুগাদনীকং চক্ষগিবল্গস বরুণাধগ্ে । আগ্রা স্ঞাবা 
পথিবী অন্যরিক্ষং সুণ্য মাতা জগততস্তস্ষশ্চ | 
(২) ২ সুর্দো দেবী মুষস- রোচমানা মর্ষো ন যোষামভোতি পশ্চাদ। 
নরাঁনরো! দেবয়ন্ডে। যুগানি বিতন্বতে প্রতিভদ্রায় ভদুঃ | 
(৩) ৪ ভদ্রা অশ্গা হরিতঃ সূর্যাস্ত চিনা এতগ্রা মন্ুমাদ্ঞাসঃ | 
নন; সান্তো দিব; আপষ্টম স্ঃ, পরিদ্যাবা পৃথিবী বন্তি সদা: । 
(৪) ও তত সূর্বান্য দেব তন্মহিত্ং মধা। কর্কোর্রবিততম সঞ্চভার | 
বযদেদযুক্ত হরিতঃ সশ্তাদাদরানীবাঁসস্তনতে সিনস্মৈ । 
(৫) ও তন্মিবন্ত বরুণন্ঞাভিচক্ষে সুর্নোজিপং কুণুতে ছ্যো। জূপন্থে । 
অনন্তমন্যদ রশদস্য পাজঃ কুষ্ণমন্যদ্ধরিত সম্ভরন্তি | 
(৬) ও মষ্া দেব! উদিত! সূর্বাস্ত নিরংহস পিপূতা নিরবগ্ভাঁৎ। 
তন্নে৷ মিরোবরূণে। মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উতদ্ভৌঃ ॥ 
অর্থ -প্রীতকালীন স্ুর্যোপস্থান ছয়ঞ্ধচে মাস্থের ধমি__কুৎস, দেবত। কর্ন, ছন্দ নষ্ঈটপ 
এবং হুধাদেবের আরাধনায় এই মন্ত্র প্রয়োগ করিতে হয়। 
( ১) মিত্র, বরুণ * অগ্নির চক্ষঙগনূপ দেবতারন্দেরও আশ্চপ্াকারী ন্র্যদেব উদিত 
হইতেছেন। তিনি স্বকীর তেজে পৃথিবী, স্বর্গ ও আকাশ লোক প্রকাশ করিতেছেন। ইনি স্থাবর 
জঙ্গম জগতের আত্মা রূপ । 


মস 
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(২) মানবগণ যেমন কোন সুন্দরী যোধিতের পশ্চাৎ গমন করে তদ্রুপ স্কর্যাদেব পরম 
কল্যাণী উবার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিতেছেন। 
এই স্ুষ্যোদয় হইলে নরগণ দেবকাধ্য সাধনা কর্মমচেষ্টায় প্রবৃন্ত হইয়া! থাকে । অতএব 
এবন্িধ সর্ববমঙ্গলদায়ী ও সর্বকল্যাণকারী শ্যধ্যদেবকে মঙ্গল কামনায় স্তৰ করি । 
(৩) আমাদের স্তবনীয়, কল্যাণকর, সর্ধরসগ্রহ্ণপ্জভাব ও গমনশীল ল্খ্যরশ্মিগণ 
গগনতলে সমুদিত হইয়। একই সময়ে আকাশ ও ভমগ্ডলে সর্বত্র ব্যাপ্ধ হইয়! বর্কঘমান | 
(৪) সর্ব প্রেরক আদিত্য দেবের স্বাবীনতা ও মহত্ব লোকে সুম্পষ্ট প্রতীয়মান, যেহেতু 
তিনি উদিত হইলে জীবের কশ্মচেষ্টা আরপ্ত হয় এবং কম্ম শেব হউক ব| না হউক তিনি অস্তগামী 
হইলে কর্মচেষ্টা আপনিই বন্ধ হইয়া যায়। রাত্রাবসানে আবার কন্মারস্ত হয়। 
(৫) ক্ুধ্যদেব উদয়কালে সমস্ত সংসারকে সম্মুখে দেখিবার জন্য স্বীয় তেজোরাশি 
আকাশে প্রকাশ করেন । তদীয় রসাকবণশীল রশ্রিজাল বিশ্বব্যাপক ও খেতবর্ণইহার। নৈশাদ্ধকার 
নাশ করে ও তেজ বিস্তার করে । রানে রশ্মিজাল দুয়ো অন্ুপ্রবিষ্ট হওয়ায় অন্ধকার আগমন লবে। 
(৬) হে দীপ্যমান রশ্িগণ ! এইক্ষণে ক্যাদে উদিত হইয়াছেন তোমর। 
আমাদিগকে অতি নিন্দনীয় পাতকাদি হইতে মুক্ত কর । এবং মি নক্ষণ, দেবগাত, পিন্ধ, পূথিনা 
ও আকাশ ইহার। সকলে আমাদিগকে বক্ষ করুন । 
মধ্যাঙ্ছে__উদ্তমিতি ভ্রয়োদশর্চন্ সূক্তন্য প্রন্থনধানিঃ সুধোদেবতা 
আগ্ানাং নব।নীং গাধনী অন্থানাং চতহ্গনামনম্ট,প, ছন্দঃ সুধোপগ্ানে 
বিনিয়োগঃ । 

(১) & উদ্ভৃতাং জাতবেদস- দেব, নহন্টি কেতবঃ। দুশে বিশীয় সুধা | 

(২) ওঁ অপতো তাঁয়বো যথা নক্ষতা বান্সান্ত,ভিঃ | সুরা বিশচক্ষষে | 

(৩) ও" অদৃশ্রামন্ত কেতবে! বি রশ্ময়ে। জনা ৬ অণু । ভ্রাজন্দে। অগ্নয়ো। বণ) 

(২) ওঁ তরণিধিশদর্শতো। জোতিদ্রদসি সৃথ্য। বিশ্বনাঁভীসি রোচন”। 

(৫) ও 'প্রাতাঙ দেবাঁনাং বিশঃ তাও আদেঘি সান্ববান । প্রভাঙ, বি 
দর্দুশে । 


চা 


(৬) ও বেন পাবক চক্ষুস। ভরণান্তং জনা ৬আণু । তং বরুণ পশ্যসি | 
(৭) .ওঁ বিদ্কানেষি রজঃ স্পরগৃহা মিমানে। অক্তভিঃ। পশ্যন্‌ জন্মানি স্ঘা | 
(৮) সি ক! হরিতে রথে বহন্তি দেব সুধা । শোচিক্ষেশং বিচক্ষণ । 
(৯) অযুক্ত সপ্তশ্ন্ধাবঃ সুরে। রথন্য নঞ্তাঃ ৷ তীভিষাতি নস যুক্তিভিঃ। 
(১০) ও ও তমসস্পরিজেোতি স্পশ্য নত উত্তরং | 
দেবং দেবত্র। সুয্য নগম্ম জোতিরুন্ুম্‌। 
(১১) উদ্ধান,ছ্ মিত্রমহ আরোহন,ভর। দির: | 
হর্দোগং মন সর্ধা হরিমানপত নাশয়। 


টচি--১৩৩৭ ] সন্ধ্যোপাসন। 


(১২) ও শুকেযু মে হরিমাণং রোপণাকান্ড দধ্যসি । 
_. অথে। হারিদ্রবেষু মে হরিমীণং নিদধ্াসি। 
(১৩) ত্ত উদগাদয় মাদিতো! বিশেন সহস!। সহ দ্বিষন্তং মহ্াং রন্ধয়ন মো আনু, 
দ্বিষতেরধম্‌। 
অখ-উন্থাত্য প্রতি ১৩ট এব অন্ধের দি প্রন্ধন। দপপতা কযা, প্রথম নয়টি ভা 
গায়নী শেষ চারিটির ছন্দ আঅগ্গপ। হ্ধোগস্থানে হঠার প্খোগ চ | 
রঃ ১) সকল লোকের দুটি গাচবার্য ব্গ্লিগণ সেই পশিগ ছি সর্দাজ। যাদেরকে উদ 


(২) £নমন প্রসিদ্ধ ঈপগণ শিবা প্রকানে গলাধন করে তদ্ধল সষ্যাগাম পক্ষতরগণ 
“দশা হইয়া পেন । কেন ন.কথা বিশ্ব প্রকাশক | 

(5) দাপামান আম নন সক্ষল প্রকাশ কৰে সেইকজপণ লুষণ বশ্রিএ নিখিল দগখ 
পরশ করিতেছে | 

। ও) 5 গুষাপের। আপান অতি রত গমনশীল নিখিল বিশ্বে ধনশগাহফ ৪ 
প্রকাশক । মাপনি গাকাশকে সন্নন্ভোভাবে প্রকাশ করিতেছেন । 

(৫) “হক্যাদের 1! আাপনি দেবগণের অঝো মরুদেধদিগের নন্খে ও মনুযাগণেব 
সওগে উদর ভয়েন। মকল প্বাপাকবাপীগণে ৪ আপনাকে দেখে । 

(5) ক পর্াপের ! গাপনি পবিদ্ন্তাকরণে শক্ত | মাপনার তেজে সমস্ত অমঙ্গল বিনষ্ট হয়। 
এপ্নি থে এক্গাতি ছার নিখিল বিশ্বকে প্রকাশ করিতেছেন আমরা সেই জ্োতির স্তব করিতেছি । 

(৭) “5 গ্ধ্ণা! মাপনিহই দিবস এ বাতি উতৎ্পন্তিশীল পদার্দনিচয়কে প্রকাশ 
করিতেন । আপনি বিস্তত আবাশমগুলে গমন করিতেছেন । ৃ 

(৮) 5 সর্ধ প্রকাশক 1 6তজঠ আপনার কেশ ব। গগরূপ । সাতটি রশ্মি আপনাকে 
পে বহন করিতেভে | | 

(£9, সর্নপ্রেরক কথা সপ রশ্মি পীয় রখে যোদন। করিনাছেন,। রশ্মিগণ আত সতর্ক । 
ঘোর পতন গর নাই । সুধা গমন করিতেন । 

(১০) আমরা মন! পরোস্থিত দেবতাদিগের মপ্যে দেবত। দে কয তাহীৰ উপাসন। 
করিয়। প্রাথন। করিততিভি মে ামরা €মন মোর পরম জ্যাতি প্রাপ্ত হই 

(১১) হে মিত্র! মার্দ গাপনি আকাশে উদিত ভইয়। মাধার জন্য রোগ ও বাহা 
হরিদ্বর্ণ শারীরিক রোগ নাশ করুন । 

(১৯) আমর! শামাদের হরিদ্বণ রোগকে হরিছ্বণ প্রাথী শুকশারিকা পক্ষীন্তে অর্পণ 
করিতেছি এবং হরিপ্রব ব| হরিালেও দিতেছি । | 

(১) এই পুরোবস্তী অপিতিপুত্ত স্যা আমাদের মতি নিষ্টকারী সকল শক্রুপক্ষের ধ্বংস 
করিয়। তাহাদের বল কাড়িয়! লইয়। উদ্দিত হাছন । ইনি আঙ্গার অনিষ্টকারী ব্যাধির বিনাশ 
করুণ। শামি হিংস। করিতে, অক্ষম | 
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সায়াহ্ছে £- আকৃঞ্জেনেতি হিরণ্যস্ত্রপ এ সবিতা দেবতা গাযএরা ছন্দ? 
. সুয্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ । 


(১) ও আকৃষ্জেন রজস বর্তমানো, নিবেশযন্থমূতং মনা হিরগ্যেন সবিতা! 
রথেনাদেবো যাতি ভূবনানি পশ্/ন্‌॥ 

মোষু বরুণেতি খুক্সা বশিল্ঠ এমিননরুণে! দেবতা গায়ত্রী ছন্দঃ সায় 
স্যে্টাপস্থানে বিনিয়োগঃ । 

(২) ও মোষু বরুণ মৃশ্ময়ং গৃহ" পাজনহ- গম 1 আড় এক্ষর এড! 

(৩) ওঁ যদেমি প্রস্ফ,রনিব তির খাতো অদিবঃ | মুড়া ক্ষ ন খুডখ 

(8) ওঁ কুত্ব সমহ দীনতা প্রতীপ- জগণাশ্ডচে । সুড। সুক্ষ মুডয়। 

(৫) ৩৬ অপাং মধ্যে তস্থিবাংসং তৃষগবিদজ্জরিতারং ৷ ঘুড়া স্তক্ষর শ্ডয়। 

(৬) ও যু কিঞ্চেদং বরুণ দৈবো জনেহভিদোহ মন্ুম্যাশ্চরামসি অচিন্তা 
যন্তব ধন্মযুষোহপি মমানস্তম্মাদেনসে! দেব রিরীষঃ ॥ 


(১) ইহার অর্থ মধ্যান্ছে হূর্ধ্য জলাঞ্জলিদানের সময় বল! হইয়াছে । 

'মোযু প্রভৃতি পঞ্চ মন্ত্রের খষি বসিষ্ঠ, দেবতা বরুণ, ছন্দ গায়ত্রী । সায়ং সন্ধ্যায় স্থষ্যেপ- 
স্থানে ইহার প্রয়োগ হয়। 

(২) হে রাজন্‌ বরুণ! আমি আপনার যৎপিগু নিশ্মিত গ্রহে থাকিব না, তেঙ্গশিশ্মিত 
গৃহে বাস করিতে ইচ্ছা করি। আপনি প্রসন্ন হউন দয়া করুন । 

(৩) হেপ্রাশধারিণ। যখন আমি ভয়ে কম্পমান ও বাধু পূর্ণ চম্মপান্ধের হ্যায় স্কীত 
ও বদ্ধ হইয়া গমন করিব তখন তুমি আমাকে কৃপা করিও । 

(৪) হো ধনিন্‌! হে নিশ্মলম্মঙাব বরুণ! আমরা মশক হইরা ক্রিয়া করিত 
পারি না, স্থতরাং তোমার পাশে বছ্দ হইতেছি তুমি দয়া করিও । 

€৫) হে বরুণ। আমি অপের মধো বাস করিয়াও তষ্চায় কাতর হঠত্তেছি আমাকে 
স্থখী কর। 

ৰা (খু) হে বরুণ! 'শামর। দেবত। সনদে অন্যায়াচরণ করিয়াছি সজ্জানবশে তোমার 

কাধ্যে সু্ধ'হইয়াছি।, তজ্জন্ত আমাদের পাপ হইয়াছে । “সই পাপ ৰশে তৃমি আমাদের প্রতি 
হিং করিও না. ) সহ 

॥ পূর্বে উক্ত -হুইয়াছে যে সমস্রি বিশ্বের দৃশ্যমান স্ধ্টি: বস্কতঃ, যে জিনিষ ব্াঞ্টি বিশ্বের-- 
থালা প্রয়াত্মটিও নেই জিনিষ । ব্র্মের দুইটি রূপ একটি মূর্ত ও অপরটি অমূর্ত। মূর্ধটি 
*সৎ* অর্থাত, বিদ্যমাম, অমূর্তটি, “ত্য” অথাৎ পরোক্ষ বা রলিবার বা ৫ [বার উপায় নাই । “সৎ” 
হইতেই গর কাঁধ্যাবলী। তাত শুপজরীত.অবস্থা। ."ন টব তত্র ন নিম্লোচ নোদিয়ায় কদাচন” 
অর্থাৎ ্রহ্ধলোকে সূর্য; নাই তার উদয়ান্তও নাই। * এই ্্মাগু প্রকাশক, মোটা সথ্যযটিতে ক্ষিতি, 
অপ তেজেরে সারাংশ বন্মান। সেই,সারাংশই "আমাদের. নিকটু সদ্রূপে প্রতিভাত ! মরু২ 


চৈত্র-১৩৩৭ ] . সন্ধ্যোপাসন! ৩৩৫ 


ও ব্যোম বা আকাশ এরা ক্ষিতি, অপ ও তেজ অপেক্ষা সুপ্ম পর্দাথ। এবং এরা মোটা ভূতত্তয় 
অপেক্ষা ব্যাপক এবং পরম গতিশীল। এই ছুই সুস্্রভূতের সারাংশই সুষ্ঠ অভ্যস্তরস্থ ঘনশ্যাম 
জ্যোতি বা স্ধ্যের অধিদৈবত | অন্ধ্যার সাধক জড়োপাঁসক নহেন__কেননা তাহার নিকট জড় 
বলিয়া কোন পৃথক বস্ত নাই। প্ুত্যেক অুটিতে তিনি মৃত্ত, মর্ত্য, স্থিত ও সৎ এই চারি অবস্থা 
দেখিয়া থাকেন এবং উপাসনা সতেরই করিয়া থাকেন ॥ সাধক প্রাতঃকালে সথযেঠর স্তব করিয়া 
কি প্রার্থনা কর্রিতেছেন এখন তীহাই দেখা যাউক। সুর্যোর ফঁজগুণাত্মক কম্মাবলির উল্লেখ করিয়া 
এবং স্বাধীনতা লার্ডে একনিই সাধক স্গষ্ণর গ্রত্ৃত্বের পরিচয় দিষা, রশ্মিগণ ও মিত্র, বরুণ, দেব- 
মাতা, সিন্ধু, পৃথিবা এবং আকাশ প্রভৃতি দেবতার নিকট সকলের জন্য মঙ্গল ভিক্ষা করিতেছেন। 
দেবমাতা বা অদিতি দ্বাদশ আদিত্ের প্রন্থতি। মিত্র স্থধোঁয় দ্বাদশ নামের একটী নাম। মিন্রই 
দ্বাদশের মধ্যে প্রধান । বরুণ জলের অধিদেবতা, সিন্ধু জল; পৃথিবী বা ক্ষিতি। অপ ও তের্জে'র 
সারাংশ সন্ভৃত স্থযোর যে রূপ তাহাই লক্ষা করা হইল এবং সেই সঙ্গে সকলের জননী থে 
ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি ( অদিতি ) তাহারও এরণ লওয়। হইল। সাধক জ্রাগ্রত অবস্থায় অবস্থিত 
তাই প্রক্কতির কোলে সাধন করিতেছেন । অধিষ্টাত্রী দেবতা না জানিনা উপাসনা করিতে নাই 
এ কথা বারংবার খধিগণ বলিয়া গিয়াছেন। অধিদৈবত না জানিয়া উপাসনা করা অতিশঃ 
অনিষ্টকারী এবং সে উপাসনায় উন্নতির পরিবর্তে বিশেষ নিম্নগতি হইয়া থাকে । কাজেই সমষ্টি 
সুযোর অপ্রিদৈবতকে লক্ষা করিয়াই এই প্রার্থনা | 

ধমিগণ গ্য্যকে পাচ অমুতে ভাগ করিয়াছেন । প্রথম অমৃুতই লোহিত বর্ণাংশ, দ্বিতীয় 
মত্ত শুক্লীংশ, তৃতীয় অমৃত কুষ্ণবর্ণাংশ, চতৃথ অমৃত গা, কষ্ণাংশ এবং পঞ্চম অমৃত কেবল জ্যোতি 
বা ব্রণ । প্রাঃসন্ধ্যার উপাসক তাই লোহিত বর্ণাদ্য রশ্মিগণকে লক্ষ্য করিয়াই প্রার্থনা 
করিতেছেন । এই রশ্মিগণই যাবতীয় রম আকর্ষণ করেন ও তাহার সারাংশ সুধো বহন করেন । 
কাজেই কাম্যারন্তে বশ্মিগণকে অবলঙগন করিয়া! সাধক স্থযোর অধিদৈবতাকে লক্ষ্য, করিতেছেন, 
'অজামেকং লোহিত শুরুকুষ্ণং” এই শ্তিবাক্যও লোহিত শুরু ও কুষ্ণ বর্ণের অবস্থিতির পারম্পধ্য 
ইঙ্গিত করিতেছে । লোহিতবণ সপবা্রে আআরপব বর্ণমিলন বা শররুত্ব তারপর বর্ণের অভাব 
বা রুষ্ঝ* । তাহ প্রাতে রশ্জমৃত্তি দেবতা, মধ্যাঙ্ছে শেত ও সায়ান্ছে কুষ্ণ বা শ্যাম । শিশুগণ লাল 
কাপড়, পাল থেলনা, অর্থাৎ মং কিছ লাল তাই ভ।ল্বাসে । কেননা ভাদের জীবনের জাগ্রতাবস্থার 
সেইমা্র স্থচনা হইয়াছে । এই তত্ব অনুসরণ করিয়াই রক্তবর্ণ পিন্টুর, লালপাড় খপ প্রভৃতির 
প্রচলন । অচল ও স্তমেরুবৎ ব্রদ্দের বিক্ষোভের হেতু আননদোচ্ছাস তাহার ফলেই টি ফাধ্য। 
তাহা হইলে সেই আনন্দোচ্ছাসই রজো গুণের প্রথম বিকাশ । বাটি তবেও গ্তাই ু্মীধার চক্রটি 
পরমানন্দ, সহজানন্দ, বাঁবানন্দ € যোগানন্দ প্রভৃতির আধার স্থান বলা হইয়াছে £ আঝ্ুর ইং 
খানেই ইচ্ছাজ্ঞান-ক্রিশীত্বক ও কোটী সুষ্যু সমগ্রভ স্বযতু লিঙ্গটি, বিদ্যৎপ্রভা ' মূলশক্তিটি দার! 
পরিবেষ্টিত হইয়া শবস্থিত | কাজেই লালটি আমগেগ ছেলেদের খেল্নাটি লা করার একটি 
মহান্ুম্মরতত বর্তমান রহিয়াছে । ভিন্নসন্তানঃ খধিদের বঙশধর--কাহার সত্যের অন্গসগ্ধান "ম্তৎপর 
হইলে ঝষি প্রচ।রিত তত্ব কথার সদাতনজ দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়! থাকিতে পারিবেন ন11 . অবশ্ 
অনেক জঙ্গল জুটিয়াছে সে সব বাছিয়া ফেলিতে হইবে ! 


৩৩৬ ভারতের সাধনা [ ২য় খণ্ড ৬ষ্ট সংখা। 


সধ্যাঙজকালে হুধোর প্রধান মৃণ্তি মিত্রের নিকট সাধক কি প্রান করিতেছেন তাহার 
ইঙ্গিত বুঝিতে চেঈ। করিলে দেখ। যায় তিনি পরম.কেপ্জন্ী মিত্রের নিকট হৃদয়টিকে নীরোগ 
করিতে নিবেদন করিতেছেন । পৃর্য্বেট উল্লেখ কর। হইয়াছে যে হ্ৃদয়টিই প্রাণ বা আত্মার স্থান। 
আমরা অধুনাতন কালেও দেখিতে পাই যে হৃদয় বোগের প্রধাপ্স চিকিৎস। স্র্যালোকে অবস্থিতি 
করা (৪01১-1১9% )। প্রবাদও আছে ধে ক্ষয়-রোগগস্থ রোগীর নিকট পারাবত রাখিলে সেই 
পারাবত ক্ষয়রোগ আকর্পণ করিম থাকে । শুক পন্টী এই পারাবত জাতীয় । শুক পক্ষী সহঙ্জে 
পাওয়া! যায় না বলিয়। তাহার পরিবর্তে পারাবত বাবহার করা হয়। শুক পক্ষীই শুয়া পক্ষী । 
আবার শিয়াল কাট। নামক উবধিকেও শুক বল। হয়। শিয়াল কাটার রসের সহিত তৈল বাবহারে 
ছুষ্টপিত্তজাত রোগাদির উপকার হয়। হ্রিতাল বা হরিয়াল পক্ষী ও পারাবত জাতীয় (খ্বঘুর মত 
পক্ষী) এবং ইহারও ৭ হৃদয় রোগ আকষণ করা। আবার হরিতাল নামক ধাতু ভ্রব্যটিও 
"হরেবীর্যং” বলিয়। আখাত। শুক ও হরিয়াল পক্ষীর মাংস শ্বাস কাশ 9 ক্ষয় রোগের উধধ এবং 
হরিয়ালের মাংস রক্তপিত্ত রোগ নাশক। হরিতাল ধাতুটিও কফ-পিত্ত নাশক । সাধারণ ভাবে 
প্রার্থনাটি পড়িলে মনে হয় সাধক কি শ্বার্পর নিজ্জের রোগ অপর জীবে অর্পণ করিয়া নিজের নীচ- 
বৃত্তিরই পরিচয় দিতেছেন। কিন্তু বস্তঃ ইহাতে স্বাথের রেখা নাই--আছে গভীর প্রকতি 
তত্বজ্ঞতার পরিচয় । শুক হরিয়াল প্রর্ভৃতি হৃদয় রোগ আকর্ষণ করিয়া মান্তষকে নীরোগী করে 
অথচ তাদের সেই বিষে কোন অপকার হয় ন।। নেমন গোখর। সাপ । ধেখানে এই বিষধর সর্প 
বাস করে তথায় মানুষ প্রতি জীব হইতে ব। অন্য প্রাকৃতিক বস্ত্র হইতে “ম বিম উদগ্াণ হয় 
তাহা এই সর্পটি গ্রহণ করিঘা শুপু মান্ুধকে বা করে তাহ! নহে পরগ্ধ পেই বিষটিই আাবার 
মাজুষকে বাবহারকৌশলে ভীষণ রোগ হইতে মু করে । বক্ষাদিও মাক্গবের প্রশ্বাসবাধুর বিষ 
দিবাভীগে গ্রহণ করিয়! রাত্রিতে ভাহ। উদগীরণ করে । সোমদের তাহা গ্রহণ করিয়া মান্ষাকে 
"অস্ত প্রদান করেন | ভাই খামরা অনেক সময় দেখিতে পভি যে গৃহ প্রারথনবাসী পুরাতন 
গোখন্রা সাপ দারিয়। ফেলিণে সেই গৃহের অমঙ্গল হর এনন কি অনেক স্থলে দেখা গিয়।ছে 
সেই বাডী ভাগ ন। করিলে (সই? ০7712 গায় ঘায়। 'গহরাপে বৈদিক এমি মশ্ববন2তাক 
স্থানে মহান প্রকৃতির সনাহুন অগপনীতি গুলির উ্গিত লিপিবঙ্গ। সে তত্র বিস্তারিত 
আলোচনা স্থান এখানে নহে । ধয়াদশ গ্ণটি অতি পরিষ্কার ভাবে বলিয়া দিতেছে যে এ প্রাথনায 
হিংসু। বা ছেমের লেশ নাই | নিবুর্দ্ধি জনগণই বদমান্ের বিশ্বব্যাপী মহান মঙ্গল ভাব হাদয়গ্গম 
করিতে পাবে না। 


সায়াহছে স্ঘঠীদের অপ্তগামী হইলে সমস্্রী বিশে তেজের অভাব হ্ইয়। পড়ে। তখন 
স্লৈত্যের্বা জল, বা অপের প্রভাব বিস্তৃত হয়। এই' জলের অধিট্দবতই বরুণ দেব। ইনি দ্বাদশ 
আন্রিত্যের অন্যতম । পূর্বেই ইঙ্গিত করা রা যেক্ষিতি ও অপ লইয়াই প্রধানত: আমাদের 
এই'সংসারর খৈক। ধএই দুই তত্ব নাভি ্র নিয়ে পথ. ।, আবার নাভির নিম্ন হইতেই সংসার 
গঠন-.মআনন। ভোগ । কাজেই বরুণ দেব আমাদের এই মুন্থীয় গৃছ ব| দেহের মুলীকৃত কাৰণ । 
তাই হুধোর স্রিত্স বা সত্ব প্রকাশক মুস্তিটিয পপরণ হওরার সঙ্গে সঙ্গে সাধক প্রবল বরুণ দেবের 


নিকট কুপা প্রার্থন। করিয়া ঠাহার স্ব্ণময় বাঁ হেজোময় গৃহে প্রবেশ করিতে চাহিতেছেন । অন্থিম 


চৈত্র_-১৩৩৭ ] সন্ধ্যোপাসন। ৩৩৭ 


কালে সকলকেই এই বরুণের কবলে আসিতে হয়। মৃত্যুকালে কণেপ্র ঘড় ঘড়ানিটি এড়াইবায় থে 

নাই। বরুণ বা শ্নেমাটি গলাটিকে টিপিয়া ধরেন। সাধক তাই স্থযুপ্রিতে ফিরিয়া যাইবার আগে 
বক্ষণের তেজোময় গৃহের চিন্তা করিতেছেন । সূর্য যেমন সব গুটিয়ে স্ব-সত্তায় গমন করেন, ব্য 
জীবটিও ্ব-সত্তায় যাইতে চাহেন। ধশ্ম ও অধশ্মের পারে থে লোক অবস্থিত সেই লোকের চিস্তাই 
এই মন্ত্রার্থ। মিত্রাবরূণৌ ধর্মীধশ্মৌ_মিত্র ও চাই না নরুণও চাই না। চাই তাহার উপরিস্থিত 
তোজোময় লোক। 


ঘড়ী%21স 


সাধক সমষ্টি হতে কাধা আর করিয়। ব্যঞিতে গমন করেন। পুনরায় ব্যন্থি হইতে 
মমষ্রিতে আগমন করিয়া এবার প্রকৃত সাধনসার অবলগ্ধন করিবার জন্য প্রস্তত হইতেছেন। 
“ঘড়ভিন্তদঙ্গমদ্ধৈ যথাঙ্গমান্মশি বিন্যন্ত শাত্মানং তদ্ধপং ভাবয়েং”--আত্মশক্তিটিকে তিনি 
সমষ্টি হইতে শিজ অঙ্গে নিব করিতেছেন | ভাই প্রধান প্রধান অঙ্গগুলিতে শক্কির অধিষ্ঠান 
শাবিদ্বেছেন এবং সব দেহাটিতে সেই এক শক্তি অধিষ্ঠিত তাহ। দেখিয়া যাইতেছেন। 
১। ৬ হদয়ায় নমঃ |. ২। ও ভূঃ শিরসে স্বাহা। ৩। ৬ ভব: শিখায়ে 
ব্যটু। 81 ২ স্ব কবচায়ভ*। €। ও ভভবন্্: নেত্র ত্রয়ায় বৌষটু। ৬। ৬ 
ভুড় বশ্বঃ করতল পৃষ্ঠাভাং অক্্রীয় ফট্‌। 
নন্বগুলির অণ সহজবোধা। প্রথম মন্ত্রে করতর (তনী, মধ্যম। '9 এন।মিকা ) দিয়! 
দয় স্পশ করিতে হয়। দ্বিতীয়ে সর্বান্থুলি ব তঙ্জনী ও মাম! দ্বারা মস্তক, তৃতীয়ে সর্বাঙ্থলি 
ব৷ অ্গুষঠ ছারা. শিখ।, চতুর্ধে সর্বাঙ্গলির অগ্রভাগ দ্বার। বাহুদ্ধয, পঞ্চমে অস্ধুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা নেত্র 
€ ষষ্ঠে করতলদ্বয় স্পর্শ করিতে হয়। শনন্যান আতি বিস্তৃত প্রক্রিযা--তন্মধেয প্রধানতঃ এই 
ছয়টি স্থানই সন্ধ্যার সাধক অবলঘ্ন .করেন। ভচ্ছ। করিলে বিল্তৃত ন্াসতত্ব পাঠকগণ দেখিতে 
পারেন। এই ছঘুটি মন্থ্ের'শেষ শব্দগুলি যথ| নম, ত্বাহ।, বষট্‌, হু বৌধট ও ফট কেন ব্যবহার 
তাহার করণ। চিষ্ত। কর। যাইতেছে । নেম” এন্টি সর্বন্ব ত্যাগের বাচক আমর! হোম করিয়া তজ্জন্যই 
আজ্যশেষ “ন--মম” এই বলিয়। একট পুথক পাত্রে রাখিয়। থাকি। অর্থাৎ আমার কিছুই নাই 
সবই দেবতার । বাহ বধট্‌ ও বৌধট্‌ হবন কাধ্যের মন্ত্র। হ' মন্ত্র শান্ত্রাদি প্রয়োগে তন্ুরক্ষায় 
ব্যবহৃত হ্ধু। আর ফট্টি শক ব! অমঞ্গলকারী বস্ত্রকে দূরীকরণ সময়ে বাাবহৃত হয়। হৃদয়ে 
তিনি--তাকে আগেই সব দিবার সংকল্প, মস্তকেওড নেত্রে সেই পূর্বোলিখিত ক্ধ্যাপ়ি ও 'শাহবনীয় 
অগ্নিতে হবনের সংকল্প;অনুষ্ঠানের অঙ্গ বাহুদ্ধয়ে কন্ম প্রয়োগের আভাষ এবং করতলে বিস্ব বিঘাতনের 
চিস্তা। আত্ম নিব্দেন করিতে হইবে ইহ! সতা এবং আত্মনিবেদনই সাধনের চরম লক্ষ্য । কিন্তু 
আাক্ম শক্তিটির উপর সাধকের কতুত্ধ প্রতিষ্ঠা আগে সেই কর্তৃত্ব লাভ করিতে হইলেই প্রাণাগ্ি 
হবনে সিদ্ধ হইতে হইলে । প্রাণাগ্রি মৃতক্ষণ ন! বিষক্প্রপঞ্চকে নিজ আক্কারে আকারিত করিতে 
হযোগ পান ততক্ষণ সিদ্ধি নাই । হোম কার্যোর ব্যাঘাতক মারীচাদ্দি বাক্ষস সর্বদাই বর্তপান 


৩৩৮ ভারতের সাধন৷ [২য় খণ্ড--৬ষ্ঠ সংখা। 


তাই হস্কার ও ফটাদির প্রয়োজন । চণ্ডীতেও দেখ! যায় দেবী হুগ্গার দ্বার অন্থুর নাশ 
করিয়াছিলেন । কপিধ্বঙ্গ রথের কপিও হুগ্কারে কুরুকুল ক্ষয় করিয়াছিলেন । | 
(সন্ধ্যার সাধক অসম্পূর্ণ অসুষ্ঠান করেন না" এবং আত্মবঞ্চনা কি তাহ। বেশ বুঝেন। 
উ্রেজারীতে অনেক টাক। আছে আষি বলিলাম, রামকে লক্ষ টাকা দান করিলাম । আমার সর্ব 
ইন্জিয় বর্তমান আমার সর্ব কামন। বর্তমান আমি পথ না পেয়ে বলিয়। বসিলাম, হে হরি! আমার 
কিছ চাহিন। আমাকে “সুক্কি' দাও। মামি নিক্ষাম। টাকায় অধিকার হউক তবে 
দান করিবার অধিকারী হইব; কর্মে অধিকার হউক তবে কর্মন্তাস করিতে অধিকারী হইব । কিছু 
করিলাম না কর্টের বা সাধনের দিক দিকেও গেলাম ন।--বলিয়! বসিলাম নিষ্কাম কর্ম নিঞ্কাম কম! 
কি বাতুলত| ! ভাবিলেও হাস্য সম্ধরণ করা যায় ন। সন্ধ্যার সাধক-__আত্ম বঞ্চনাকে বিশ্ববঞ্চনা 
ভাবেন তাই তিনি মারীচাদি রাক্ষলকে দূরে রাখিয়া হবন কাধ্যের আয়োজন করেন ও প্রাণারি 
সাহায্যে তাকারে পরিণত হইয়! অধিকারী হয়েন এবং তার পর “ন--মশ” অর্থাৎ সব তোমার” 
“তু” “তু” বলেন। সাধন! ব। অন্তষ্ঠানট। হিন্দুর নিকট এত .সোজ। নয় থে দুখান। পুস্তক 
পড়িলাম, ছুচারিট। স্থক্্ম তবের চর্বিিত চর্বণ করিতে শিখিলাম, তিলক কাটিলাঘ, মাল। ভপিলাম, 
কেঁদে গড়াগড়ি দিলাম, অনুষ্ঠানের ভয়ে কৌপীন পরিলাম, জগৎ প্রসবিণী রমণাকে মোটা চক্ষে 
আড়ালে রাখিলাম-_আর অমনি ''ন-মম” হইয়া পড়িলাঘ। আগে “মমাটা। “মম ব। “মামার” 
আগে করা চাই। তাই “আমার” কথাটি.এত প্রি; তাই পরমার্থ পথের পথিক মাই একবাকে। 
পুনঃপুনঃ বলিয়! গিয়াছেন_-আগে “আমার” কর তারপর নিষ্কাম ব। মাস্মনিবেদন পুঝিছে পারা 
যাইবে । নিষ্ধাম ও নিন্বার্থ কথা বড়ই কঠিন। প্রাণাগ্রি হবনে মলিন ্রবুস্তিকে শোধন করিলে বে 
সে কথার অর্থবোধ হয়। আত্মস্থ ন। হইলে-_মা স্শক্তিকে নিজবশে না আনিতে পাতিলে গা 
নিবেদন করা যায় না। “মম” হয় না এবং ফলও পাওয়। যায়! এ সপদ্ধে মহাভারতকার সুন্দর 
উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। ছুঃখাসন বথন ভ্রৌপদীর বঙ্গ আকর্ষণ কারতে থাকেন তখন দ্রৌপদী 
কাপড়টা প্রথম প্রথম হাত দিয়ে ধরে থাকেন । যখন তাতেও কিছু হয় নাই তখন সহায় ভাবে 
কাপড় ছেড়ে ছুই হস্ত উত্তালন করিয়া “বিপতোৌ মধুসূদন” বলিয়া ডাকেন। ঠিক এই অবন্থাছেই 
নধুহৃদন ম্বাপিয়। দৌপদীপ লক্ষ নিবাবণ করেন । একট রাখিলে9 নিবেদন হয় না। সবটি গাগে 
নিঞ্জের করিয়। সেহ সবটি দিতে হয় তবে গাত্ম নিবেদন বা “ন মম" কথাটির সাথকতা হয় অগ্ঠথ। 
নহে । বিষয় প্রপঞ্চকে নিবশে শানিতে শনেক অন্বগান দরকার | কি সর্ব কর্খয়। 


নইুরাজোর পুনরুদ্ধার 


শ্রীযুক্ত পি রাজেন্দনাথ ঘোষ 


আজ আমর। পরাধীন, দুর্বল ও নষ্টবাজা হইগ্লেও মতীাত কালের কোন এক সময় যে 
স্বাধীন, সবল ও ক্দরাজ্যে অধিঠিত ছিলাম, তাহ| বোধ হয় আামাদের মধো কেন, জগতের মধ্যে 
কাহারও অবিদিত নাহ । কিন্কি কন সই ভাব চলিয়। গেল, আর কেন এই ভব আসিল, মার কি 
করিয়াই বা তাহা আবার ফির্িয়। পায় যায়, নাহ, আজ কাল শনেকেই আলোচন। করিতেছেন । 
অবশ্য আমাদের 'এই পবাপীনত!, এই ঘর্নিলত। ৭ এই স্বরাজাহীনত। যে কেবল এই স্কুল জাগতিক 
বিষয়ে হইয়াছে, তাহ। নে, পরন্ধ ইহ। আমাদের আধ্যাম্মিক বিষয়েও হইজে। চলিয়াছে। এজন্য 
শমাদের আধ্যান্সিক ও আপিভৌতিক উভয় বিষয়ে আমর কি করিয়া শামাদের পর্বীবস্থা 
হারাইয়াছি এবং কি করিলে তাহ।র পুনকঙ্গর ঘটে, তাহ এক্ষণে আলোচ্য । 

দেখ। যায়, সাধারণ নিরদদ্ব।র। বিশেষের জ্ঞান লা কুল হয় না, কিন্ত বিশেষের জ্ঞান- 
দ্বার সাধারণের গান প্রায়ই ভ্রমশঙ্কুল হয়। এতদ্রঘ্ুসারে কাধামান্েরউ কারণ ছুইরূপ ; একটা-_ 
কাযোর জনককারণ, £বেমন শগ্নিগ্রজলনের প্রতি কাষ্টাদি, এবং অপরটী--প্রনিিবন্ধকনাশক কারণ, 
“যমন অগ্রিজলনের  প্রন্থি গলাদিসঘযোগনিবারণ। অগ্নির প্রজলন রঙা করিতে হইলে 
কাঙ্গাদির মংঘোগ বঙ্গ করিত ভইদুন, এব* আলাদিনংযোগের নিবারণ করিতে হইবে । এটা 
সর্দপাপাবণ নিয়ম | 

এগন এই নিয়মটী আমাদের পক্ষে প্রয়োগ করিলে কি হয়, দেখ। যাউক । ইহ। যদি প্রয়োগ 
বরা ঘা, হাবে, দে মব গ্ণগ্রাম থাকায় আমাদের ঘাধীনতাদি ঘটিযাছিল, তাহার পালন করিছে 
হইবে, এবং ঘে প্ররিবদ্ধক আনায় উহা বিন হইয়াছে, স্তাহ! আপনে।দন করিতে তইবে। পর্বরোক্ক 
নিয়মাতসারে এইটন করিতে পারিলেই, অথাৎ অগ্রিগ্রজলনের পক্ষে জলাদিনংযোগরূপ প্রতিবন্ধক 
নিবারণ এবং উপ্গনসংমোগরঞ্ষা কলার নায় নককারণের শান কবিকে পারিলেই গামাদের 
পূর্বাবপ্তালাড অবগাঙখাবী | 

কিদ্ধ এই গুণে গাগকাল খনেকে বলেন বে, পুর্বাবগ্থ। আর কখন কাহারও ফিরে লন, 
কৃতরাং মাজ উল্ত উভ্য়বিণ ম্বাধীনতাদি লা করিতে হইলে বর্ধমান সময়োচিত ব্যবস্থা করাই 
শবাবগ্ণাক, পূর্বের পথে গলিবাব চেঙগ! কৰিলে উদ্দেশ্া সিদ্ধ হইবে না ;'যেমন পূর্বের যাগধজাদির 
মন্ঠানে উন্নতি হহীবে নং পুপেনেল পন্পনাণ লইয়। দুদ্ধ করিলে মা আর দুদ্ধজয় হযু ন।» পূর্বের 
জাতিভেদ শানিয়। চলশিলে আজ আপ ন্দাপীনতার প্রধান সভায় একত| মম্ভবপর হয় ন|; তন্ধপ 
বিধবাবিনাহ, পনিত্াগ করিয়। পত্যন্তর গ্রহণ, স্থ্ীন্বাধীনতা প্রভৃতি ন। অবলম্বন করিলে 
শমাধের ্গাদীনতার চিস্ছ। বপ্রবিশেষ ভিন্ন আর কিছুই হইবে না। আক্গকাল স্বাধীনতার এবং 
উন্নতির যাহা উপার, ভাহারই আমবলদ্গন এবং সেই উন্নতির যাহ। অন্তরায় তাহার নিরাকরণ করা 
শাবক: পূর্বের উপায় মবলনন এবং পর্কোর শন্তরায়নিবারণ করিলে খা কোন ফলো দয় 
হইতে পারে না) ইভাদি। | 


সহ | ভারতের সাধন [২য় খ€্ড--৬ষ্ঠ সংখ্যা 


সুতরাং সমস্তা হইতেছে-_আমাদের উদ্দেস্টাসিদ্ধির জন্য পূর্বের পথে আমরা চলিব, কি 
আজ যে পথ নৃতনভাবে সমীচীন বলিয়া বৌধ হইতেছে, সেই পথে চলিব? বস্ত্রতঃ, ধাহীরা 
পূর্বের পথে চলিতে বলেন, তাহাদের কথাতেও যুক্তি আছে, আর যাহার! নূতন পথে চলিতে 
বলেন, তাহাদের কথাতেও যুক্তি আছে। কেহই একেবারে যুক্তিহীন কথা বলিতেছেন না। 
এখন এই সমন্তা মীমাংসার জন্য আমাদের প্রথম কর্তব্য-_-এই উভয় পথের প্রক্কৃতি 
বিশ্লেষণ করা, এই, দ্বিতীয় প্রয়োজন--দেশ কাল ও পাল্সভেদে স্বীধীনতার জনককারণ এবং 
প্রাতিবন্ধক-বারণ রূপ উভয়বিধ কারণের অনুষ্ঠান কর|। 

প্রথম ভরষ্টব্-_আমাদের ষে পূর্ববপুরুষগণের স্বাধীনতা ছিল, আমরা তাহাদের প্রকৃতি 'প্রাপ 
হইয়াছি ক্রি না? যদি আমরা তাহাদের প্রকৃতি পাইয়া থাকি, তবে তীহারা ক্বাধীনতাল[ভের জা 
যাহা করিয়া ছিলেন, আমরা! তাহ! করিলেই আমাদেরও স্বাধীনতা লাভ ঘটিবে। যেমন পূর্বে যদি 
কাষ্ঠসহযোগে অগ্নি উৎপন্ন হইয়। থাকে, তবে আজ সেই কাঠ ও সেই অগ্নি খাকিলে আজ সেই 
কাষ্ঠসহযোগই অগনাৎপাদের প্রতি কারণ হইবে । আজ সময় পরিবর্ভন হইয়াছে বলিয়। অগ্নির 
জন্য কাষ্ঠকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না । আর পূর্বের অবস্থা একেবারে ঠিক্‌ ঠিক না ফিরিলে 
তৎসদৃশ অবস্থা যে ঘটে, তাহাতে সন্দেহ নাই । যেমন দিবার পর রাত্র এদং বীরের পর দিন "্গাসে। 

কিন্ত আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রকৃতি ও আমাদের প্রকৃতি দেখিলে আমরা নৃবি যে, 
আমাদের এমন কিছু প্ররুতিগত পরিবর্তন হয় নাই যে, আজ আর তাহাদের পর্লান্তচত পথে 
আমাদের স্বাধীনতা অপ্রাপ্য হইবে । তীহারাএ স্ণস্বাধীনতা চাহিতেন আমরাও তাহা চাভি, 
তাহারা উন্নতি চাহিতেন আমরাও তাহ| চাহি | ভাভাদের যেমন হস্তপদাদি অঙ্গ পনাঙ্গ ছিল 
আমাদেরও তাহাই আছে। পুষ্টিকর মিতাহার খাদ্য ও মিতাচারে তীহাদের দেহ ও মনের উন্নন্দি 
হইয়াছিল, আজ তাহাতে আমাদেরও উন্নতি হয়-_দেখ। যা । মসতএব আামাদের মধো তাভাদের 
মূল প্রকৃতির পরিবর্তন বিশেষ কিছু হয় নাই । আমরা এখনও তাহাদেরই সন্তান বলিয়। পরিচয় দিই, 
তাহাদের আদর্শই এখনও আমাদের অনেকেরই আদর্শ, তাহাদের বেদ এখনও আমাদের বেদ, 
তাহাদের ধর্শখই এখনও আমাদের ধশ্ম। 

আচ্ছা, তবে কি আগস্ভক কোন প্রকতিবশে আমাদের এই দশ! হইয়াছে ? না, তাহাও 
বলা যায় ন|। কারণ, যদি কোন আগন্ক প্রকৃতিবশে আমাদের শধঃপতন হইয়। থকে, তবে সেই 
আগন্তক প্ররৃতিটা আমাদের মূল প্রকৃতির বিরোধী বলিয়। আম।দের উন্নতির প্রতিবদ্ধকই বলিতে 
হইবে । এজন্য তাহাকে আগন্তক প্রকৃতি না বলিয়া তাহাকে 'প্রতিবন্ধকমান্র বলাই উচিত। 
স্থতরাং দেখ! যাইতেছে--মামাদের থে এই "অধঃপতন, তাহার কারণ আমাদের উদ্তির পথে 
প্রত্তিবন্ধকের উপস্থিতি, অন্ত কিছুই নহে। 

এখন দেখ! যাউক---এই প্রতিবন্ধকটী কি? আমরা দেখিতে পাই-_প্রতিবন্ধক ছুই প্রকার 
হইয়া থাকে। যেমন অগ্নিজলনের পক্ষে এক প্রকার-_অগ্নিকাষ্ঠসংযোগে বিরতি এবং দ্বিতীয় 
প্রকার__বটিকা বা জল্লাদির সংযোগ । অর্থাৎ কারণসমূহের স্বরূপের ব্যাাতসম্পাদন অথবা 
তাহাদের ক্রিয়ায় বাখাত সম্পাদন । 

এখন ইহ যদি সত্য হয়, তাহা! হইলে প্রথম প্রকার প্রতিবন্ধকনিবারণের জন্ত আমরা 


ফান্ধন--১৩৩৭ ] নষ্ট রাজোর উদ্ধার ৩৪১ 


আমাদের পূর্বের ধর্মকর্মের, পূর্বের স্ায় অনুষ্ঠানের চেষ্টা করিব, এবং দ্বিতীয় প্রকার প্রতিবদ্ধক- 
নিবারণের জন্য-_ধেরূপ প্রতিবন্ধক তজ্জাতীয় প্রতিকার করিব। এইরূপ করিতে পারিলেই আমরা 
আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিব । 

কিন্ত প্রথম প্রকার প্রতিবন্ধকনিবারণের জন্য যে পূর্কোর ধশ্মকর্খের পূর্বের ন্যায় অনষ্ঠান 
করিতে হইবে, তাহাতে একট! আপত্তি হইতে পারে থে, পূর্ধের যে অবস্থার অব্যবহিত পরে 
আমাদের এই অধঃপতন, সে সমধের ধর্শকম্মও তৎপূর্ব্বের ধশ্মকন্মেরই ত অন্ুব্ধপ ভিল, সুতরাং 
পূর্বের ধন্মকর্মের অনুষ্ঠান আজ কখনই অবলঙ্গনীয় হইতে পারে না। 

একথ। কিন্ত ঠিক নহে; কারণ, ইতিহাস আলোচন| করিলে দেখ! যাঁয়, পূর্বকালেও থে 
অধঃপতন, তাহাও অপশ্মেরই ফল, তাহাও তংপূর্যের আচরিত ধর্মকম্মের সম্যক অননুষ্ঠান । 
ইহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন এস্থলে অনাবশ্তক । অতএব ধশ্মানুষ্ঠানে কখনও অধঃপতন হয় না, কিন্তু 
অধশ্মান্টানেই মধংপতন ঘটির। থকে । মার তাহা হইলে আমাদের প্ুনরক্যুদয় পূর্বের ধর্মান্টানেই 
হইতে পারিবে । ্‌ 

যদি বল। যায়-_পূর্বকালে এমনও দৃষ্টান্ত দেখ। গিয়াছে যে, ধশ্ম যুদ্ধ করিয়া হিন্দুগণ 
পরাজিত হইতেছে, কিন্তু অধশ্ম যুদ্ধ করিয়। শ্্েচ্ছুগণ জয়ী হইতেছে, আর এখনও তাহাই হইতেছে । 
অতএব ধশ্মানষ্ঠঠানে অধঃপতন নিবারণ হয় না। উহ। কালের ধশ্ম, উহ1 অনায়ত্ত বিষয় । 

ইহার উত্তর, বস্তৃতঃ দ্বিতীয় প্রকার প্রতিবন্ধকনিবারণ করিবার উপায় নির্ধারণ করিতে 
পারিলেই প্রদত্ত হইবে । অর্থাৎ থে জাতীয় প্রতিবন্ধক তজ্জাতীয় প্রতিকার আবশ্যক--এই পক্ষই 
এখন আলোচ্য হইতেছে । অতএব এই বিষয়টী আলোচনা করিলে বুঝাধায় যে শ্নেচ্ছদিগের 
সহিত সংঘর্ষে হিন্দুগণের ধশ্মান্ুমোদিত পথ-ঠিক্‌ পথ হয় নাই। সেস্কলে গ্রেচ্ছনীতি অবলম্বনে 
অন্ততঃ পক্ষে সাবধান হ৪য়াও উচিত ছিপ । আর তাহাই সে ঙ্রেত্রে ধর্ম ছিল, তাহা! অবলম্বন 
ন| করায় যে অধন্ম হইয়াছে, তাহারই ফলে মভীত ৪ বর্তমানের অধঃপতন ৪ পরাজয়। 

এ সম্বন্গে মহাভারতে একটা প্রসঙ্গ আছে। মথ|_-এক সমন্ধে যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীক্মদেবকে 
দিজ্জাস। করেন_ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শ্বামর। উভয় পক্ষই অধন্ম অবলগগন করিয় যুদ্ধ করিয়াছি কিন্ক 
তথাপি মামাদিনকে পন্মণক্ষ বলে, আর কুরুপক্ষকে অধম্মপক্ষ বলে ইহার কারণ কি?” 

ভীমদেব ক্ষণকাল চিন্ত। করিয়। নপিলেন--এ প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারিতেছি ন।, 
তুমি কৃষ্ণকে জিজ্ঞাস কর” | 

কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা কর। হইল--তিনিও বলিলেন-_-“তাই ত? কথ। ত সঙ্গত! কিন্ত ইহার 
উত্তর ত আমার? স্ফুপ্তি পাইতেছে ন।; আচ্ছা, উপস্থিত সুনিখধিরুন্দকে জিজ্ঞাসা কর। হউক, 
তাহার! নিশ্চয়ই ইহার সমাধান করিয়া দিবেন 1” 

মুনিখধিগণকে জিজ্জাস। কর। হইল, কিন্তু তাহারাঁও নীরব রহিলেন। তখন ভগবান্‌ 
বলিলেন-_“ইহার উত্তর একমাত্র ব্যাসই দ্রিতে সমর্থ_-মনে হইতেছে, 'মতএব তাহাকে আহ্বান 
করিয়! তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হউক ।” 

ব্যাসদেব তথায় ছিলেন না। তাঁহাকে আহ্বান কর| হইল। ব্যাসদেব মামিলেন এবং 
যুধিষ্ঠির এই প্রশ্নটা তাহাকে করিলেন । 


৩৪২ ভারতের সাধন [ ২য় খ&--৬ষ্ঠ সংখা। 


ব্যাসদেৰ তখন মৃহুহাশ্য করিম্না বলিলেন--পমহারাজ ! ধর্মের তত্ব বড়ই রহস্যময় । 
দেখুন--অধার্মিকের সহিত সংঘর্ষে অধর্্ম অবলম্বন করাও ধর্ম, এবং ধার্শিকের সহিত সংঘর্ষে ধর্দ 
অবলম্বন করাই ধর্ম ।” কুরুপক্ষ অধন্দকে ধর্ম জ্ঞান করিয়া তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধবি গ্রহে 
্রনত হইয়াছিল, তাই তাহাদের সগ্গে যুদ্ধে তোমর| বাধ্য হইয়া কিঞ্চিৎ অধর অবলম্বন করিয়া- 
ছিলে, আর তাহারই ফলে তোমাদের জয় হইয়াছে। তোমরা সম্পূর্ণ ধর্মপথে থাকিয়া যুদ্ধ করিলে 
তোমরা কখনই জয়ী হইতে পারিতে ন1।” 
ব্যাসদেবের এই কথা সকলেই অনুমোদন করিলেন । বস্কতঃ, এই কথাটী খুবই সঙ্গত বলিয়া 
বিবেচিত হইবে । কারণ, হিন্দুগণ যখন স্লেচ্ছগণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হয়, তখন ইতিহাসই 
বলিয়! বেয়.৫য, হিন্দুগণ ধর্মযুদ্ধ করিতেছিল, কিন্তু শ্্নেচ্ছগণ তাহা করে নাই। আর তাহারই 
ফলে হিন্দুগণ পরাজিত হয়। উভয়পক্ষ দিবারুসানে যুদ্ধ করিবে ন।--এই সর্তে হিন্দুগণ রণক্ষেত্র 
পরিত্যাগ করিলে গ্নেচ্ছগণ রাত্রিকালে হঠাৎ আক্রমণ করিয়! হিন্ুদিগকে পরাজিত করে । এক্ষেন্ছে 
যদি হিম্দুগণ ম্নেচ্ছগণের প্রবৃত্তি ও ধর্মনীতি অবগত হইয়। সাবধানও খাকিতেন, তাঁহ। হইলে 
তাহারা কখনই পরাজিত হইতেন না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেও দুর্ষোপনের দুরভিসন্ধির প্রত্তীকার 
যদি কষ্ট না করিতেন, তবে পাণুবগণ কি কখন জয়ী হইতে পারিতেন ? কখনই না । এইরূপ 
অতীতের ইতিহাস আলোচন। করিলে দেখ। যাইবে, বাসদেবের উন দর্লক্ষণ সর্কা। সঙ 
হইম্াছে | 
এখন তাহ। হইলে আমাদের উন্নতির জনককারণের অন্গানের জন্য আমাদেব পার্কের 
ধর্ম অনুষ্ঠান কর! আবশ্যক, আর উন্নতির প্রতিবন্ধকনিবারণের জন্য আমাদের অপশ্মত্যাগ এবং 
যাহাতে আমাদিগকে পদানত হইয়া থাকিতে হইতেছে, “সই নীতি আবলছগনে প্রতি 
বাবহার করিতে হইবে। সেই নীতি আমাদের ধশ্খনীতির তুলনায় অধন্ম হইলেও সেই 
অধন্দও এখন আমাদের ধর্শ-স্বরূপ হইতেছে, বুঝিতে হইবে । অস্ততঃপক্ষে সাবধানএ হইতে হইটাবে। 
ইহাই আমাদের কর্তব্য, ইহাই াজ আমাদের নষ্ট গৌরব উদগারের লাভের উপায়। 
কিন্ত এস্থলে কেহ কেহ বলেন-__আমাদের পূর্ববাবস্থা লাভের জন্য এত অভিলাষ কেন? 
'পূর্ববাবস্থ। যদি ভালই হইবে, তবে উহ গেল কেন? জীবও জগতের উত্তরোত্তর উন্নতি হইতো, 
অতএব ব$মানেব অনুকূলে থাকিয়। যাহাতে উন্নতি হয়, তাহাই কণ্ভবা । 
্‌ এই কথাটা বিশ্লেষণ করিয়৷ দেখিলে মনে হয়--এই মতবাদিগণ পূর্বীবস্থীকে হেয় এবং 
পর অবস্থাকেই উপাদের বলিয়! ভ।বেন। কিন্তু তাহ! হইলে একট! গ্রশ্ন হইবৰে-_কাধ্য ভাল, 
কি কারণ ভাল? কাধ্য নিতা, কি কারণ নিত ? আর যাহা ভাল, তাহা নিত্য কি অনিতা ? 
অনিত্য বস্ত কখন কি ভাল ব| উপাদেয় পদবাচা হয়? ইত্যাদি। 

- ইহীর উত্তরে বালকে৪ বলিবে-যাহ। নিত্য তাহাই ভাল, যাহা অনিত্য তাঁহ। 
কখনও বাঞ্ছণীয় হইতে পারে না। আর তাহা যদি হয়, তবে কারণরূপই কাধ্যরূপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
বলিতে হইবে । বর্ররীনে বিজ্ঞানের প্রভাবে আমাদের ধারণা হইয়াছে--আমরা জড় হইতে চেতন 
হইয়াছি, আমর। মন্দ হইতে ভাল হইতেছি, ইত্য।দি; আর তাহারই ফলে ক্রমোন্রতিবাদের অনুরাগী 
হইয়াছি। বশ্তাতঃ, হৃষ্িস্থিতিলয়ের রহন্ত-_ক্রমোনসতি নহে, কিন্য উহা পূর্ণ হইতে অপূর্ণবৎ 


খা 


চৈত্র--১৩৩৭ 1. নষ্টরাজ্যের পনরুদ্ধার ৩৪৩ 


অবস্থাল।ভ এবং সেই অপূর্ণবৎ অবস্থ। হইতে পুনরায় সেই পূর্ণীবস্থালাভই হৃস্টিস্থিতিলয়ের রহস্ত 
হওয়া অধিকতর সঙ্গত। অতএব আমাদের পূর্নস্থালাভের চেষ্ট। স্বাভীবিকও বাঞ্চনীয় 
ভয়ই। 

এখন কথ। হইতেছে, ঘদি প্রকৃত পুর্বধশ্মের "অভষ্ঠান। এবং :অধশ্মবন্জধীন। আর 
অধাম্মিকের সহিত ব্যবহীরেই অধাশ্সিকের অধশ্মাচরণ ও ধশ্ম_-এই তিনটা আমাদের পূর্বাবস্থাল!ভের 
কারণ বা উপায় হয়, তবে সেই ধর্ম ও অধশ্ম কি, তাহ। কি করিয়! নিণ্ণীত হইতে পারে? পুর্যবের 
ধন্ম বিকৃত হইয। অধস্থে পরিণত ব| অধশ্মমিশ্রিত হইয়াও যে ধন্ম নামে চলিয়া থায় নাই, তাহার 
নির্ণয় কি ঝরির। হইতে পারে? বস্বতই, পূর্কোর প্রক্কত ধর্ম মক্ষপ্র থাকিলে, অধর্্ম ভাহার সহিত 
মিশ্রিত না হইলে, অন্য কথায়__অধশ্মকে ধম্ম বলিয়! অন্ুষ্ঠান ন। করিলে কি আর আমাদের পূর্ব 
পুরুষগণের দুর্গতি হইয়াছিল? কখনই নহে । সুতরাং অতি পূর্বকালেও ধর্ম ও অধর্মমনির্ণয়ে 
ভ্রমপ্রমাদনশ-ঃউ আমাদের এই বর্তমান অধংপতনের স্ত্রপাত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । 
এই কথার উত্তর দিতে ৯ইজে। আমাদিগকে কাধাকারণতত্বটা ভাবিতে হইবে । এই 
কার্ধাকারণতত্ব মলোচন। করিলে দেখ। মায় যে, প্রতোক কাধের মধদো কতকগুলি দ্কারণ 
আছে, আর কতকণ্ডল অনুষ্টকারণ আছে । দুষ্টকারশের দোষাপনোদন আমর। সহজেই করিতে 
পারি ; ঝটিকার দীপ নির্বাপিত হইতেছে, দ্বার বন্ধ করিয়া! প্রদীপ রক্ষা করিতে পারি; কিন্ত অনুষ্ 
কারণের দোমাপনোদন কি করি! সম্ভব হয? এই আদরষ্টুকীরণ--জীবাৃষ্ঠ এবং ঈশ্বরেচ্ছাদি বহু 
বলিয়া শাঙগগকারগণ নিকেন করির। গিরাছেন। এই অদৃষ্টকারণের দোষাপনোদন ত আমাদের দুষ্ট 
উপাযদ্বার। ₹খনই সম্ভবপর ভয় ন। | 

বস্বতঃ, 'এই অনুষ্ঠটকারণকৃটকে আয়ন করিবার জন্যই আমাদের ধশ্মাবশ্মের বাবস্থা | ধশ্মের 
দ্বার! উক্ত অনুঙ্গকারণনিচর আয়ভ হব এবং অধশ্মথারা তাদুখ শন্তির অভাবে আমাদের 
উন্নতির পথ অপরিচিত হইয়। যার । 'আর এই জন্যই ধন্দারন্মনিণয় দুষ্টোপায়সম্পন্ন জীবের দ্বারা 
সম্ভবপর হয় না। ইহ| সেই একমান সর্দজ্বদ্ব(রাই সস্ভবপর হয়। অসর্ধজ অজ্ঞ জীব কখনই 
কাধামাত্রের অদৃষ্টকারণ নিচয় অবগত হইতে পারে না, আর ভতজ্জন্ত তাহার দেবের গ্রতিকারও 
করিতে পারে ন। | খহযি বেদন্য।স যে পন্মাধম্মতত্ব মহারাজ ঘুর্িষ্িরকে উপদেশ দিলেন, বস্ততং 
তাহা দৃষ্ট উপায়। তাহ! অঞ্জ মানবই চিপ্। করিয়। আবিষ্কার করিতে পারে । কিন্ত অদৃশ্থ অনৃষ্টের 
দোবগ্রণনির্ণয় ও তাহার প্রত্ভিকার কখনই করিতে পারে না। এ জন্য সর্বজ্জের বাকাই-_-সর্বজ্ের 
উপদেশই আবশ্ুক হয়। 

আর তাহ! বদি হয়, তবে ধশন্মাধর্মতত্ব সম্যক্রূপে বুঝিতে গেলে সেই সর্বপ্রাচীন 
সর্ববজ্ঞের বাক্য যে বেদ, সেই বেদই অবলম্বন করিতে হইবে । কারণ, বেদদ্বারা যাহার। সর্বজ্ঞ হন, 
তাহাদের রাকা কখন বেদের ন্াকক প্রমাণ হয় না। বেদপ্রচারের পর হইতে এ পর্যন্ত 
যে সমস্ত মতামত হইয়। গিয়াছে, সকলই সেই বেদানুমোদিত কি না পরীক্ষা করিয়া! লইতে হইবে। 
আর তাহা হইলে মপাযুগের অধন্দাচরণ, যাহ! ধর্ম নামে প্রচলিত হওয়ায়, তাহাদের অধঃপতন 
ঘটয়াছিল, তাহাও নির্ণয় কর। ঘাইতে পারিবে । 

অতএব আমাদের ঘদি পূর্বের উন্নত অবস্থা আবার লীভ কয়িতে হয়, আমাদের যদি 


৩৪৪ ভারতের সাধন! [ ২য় খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


শ্বরাজ্যসিদ্ধি পুনরায় আবশ্যক হয়, তবে প্রথম আমাদের যথার্থ বেদান্ছমোদিত ধর্ম অনুষ্ঠান করিতে 
হইবে, প্রবৃত্তির বশে যে সব অধর্ীচরণ চলিয়াছে, তাহার বর্জন করিতে হইবে এবং ষে সকল 
'বিরোধী শক্তি আমাদিগকে পদানত করিয়! রাখিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাদিগকে তাহাদের 
পথেই নিবারণ করিতে হইবে? ইহ! হইলেই আমাদের পূর্ববাবস্থালাও অনিবার্য । 


কাব্যের স্বরূপ 
শ্ীবলাই দেবশন্মা। 


যে যেমন, তাহাকে তেমনি করিয়। দেখিতে হয়, নইলে তাহ।র স্বরূপ চেন| যায় না; 
এবং সত্য পরিচয় না হইলে যে রসটুকু পাওয়৷ উচিত, সে সৌন্দধ্য ঘে আনন্দে তাহার সম্পূর্ণ 
,তাহ। হইতে বঞ্চিত হইতে হয় । 

ষাহাকে জানা যায় সেই বিশেষ ভাবে অন্থরঙ্গ হইয়া উঠে 9 নিখেষে তাহার মহজটুকু 
জীবনের সহিত মিশিয়। গিয়। আনন্দে ও অমুতে জদরূকে পরিপূর্ণ করিয়| রাখে । 

' আ্াকাজ্ার সহিত ভোগেচ্ছা বিজড়িত। উপভোগের জন্যই বস্থ বাঞ্ছনীর। ঘে রস, 
'গ্নে'বূপ, ষে মাধুর্য বিষয়ের সার সেই টুকুই চাই। আর এ পাইবার জন্যই বিখ্যে করিয়। চিনিতে ৷ 
“.বুখিতে জানিতে হয়। অপরিচিতের প্রতি আকর্ণণ জন্মায় ন।; যেখানে যত জানার গভীরত!, 

সেই খানেই অন্থরাগ তত নিবিড়। যাহা বুঝিন। তাহার মাধুষ্যের অধিকারী হওয়! অসম্ভব। 
জ্ঞানের ছুইট। দিক আছে । বাহির দেখিয়াই বিচার হয়না তাহা কেমন, ভিতরট।ও 
দ্রষ্টব্য । বাহ অন্তরেরই আভাষ, ভিতরের ভাল মন্দ লইরাই প্রায় বস্র সৌন্দর্যা নির্ধারণ হয়| 
দেহট। দেখিয়াই ষদি মুগ্ধ হওয়। যায়, তাহ। হইলে অনেক গহণীয় অংশ বাদ পটিয়। যায়। আবার 
কেবল যে রসেরই অপ্রা্ি তাহ। নয়, বিশেষ করিয়। ন। তৌলাইলে ভুল ধারণায় অনেক সমর 
 অনিষ্ট৪ হয়। পল।সের রঙ্গে আকুষ্ হইলে কেবল মধু গন্ধেরই "অভাব দটে, কিন্ত বিষকুস্তে লুব 
হওয়া মহ! বিপজ্জনক । | ১ 
উপভোগের ঘত কিছু আছে, তাহার মধো কাবা পরম বারনীয়। কেবল মাত্র সঙ্গীত ও 
চিত্র কাবোর সমান আদরের । সঙ্গীত ও চিত্রের যে আনন্দ তাহাও একট! ক্ষণিকের অনুভূতি 
মাত্র। কথ৷ ছাড়িয়া যেটক্‌ রাগ রাগিণী, তাহাতে শোনার সময় একট! তৃপ্তি বৌধ হয়, স্থায়ী 
ভাবে কোন-কিছু রাখিয়। যায় না। ছবিত্ত তেমনি রেখায় রঙ্গে দর্শন মুহর্ডের স্থখকর মাজ। 
কিন্ত কাব্য তাহা নয়, কাব্য আনন্দ ও অমৃত, পুষ্টির ও তুট্টির। কেবল গুনিতে ভাল; 
দেখিতে শোভন নয়; মধুর মত মিষ্ট অথচ বলকর । | 
এই জন্য মানুষকে যাহা লইয়া ঘর করিতে হয়, কিন্বা যাহা মানবের সাকা জার, সে 


চৈত্র--১৩৩৭ | | কারোর স্বরূপ ৩৪৫ 


সকলের মধ্যে কাব্যই শ্রেয় ও প্রেয়: । আর এ কারণেই কাব্যকে বিশেষ করিয়া ঘষিয়া মীজিয়া, 
বুঝিয়! চিনিয়া লওয়া আবশ্যক । 
| যাহাকে তেমন প্রয়োজন নাই, তাহাকে বেশী করিয়া না দেখিলেও ক্ষতি নাই, কিন্বা যেটুকু 

প্রয়োজনীয় অন্ত সমস্ত বাদ রাখিয়া তাহারি উৎ্কর্ণ অপকর্ষ বিচার করিলেও চলে। কিন্তু কাব্যে 
খাদ খাটি নিখুঁত করিয়া কষিবার। কেননা, কাবোর প্রভাব কেবল একটা ব্যষ্টি চরিত্রেই আবদ্ধ 
নয়, তাহা সমস্ত জাতীয় জীবনকে নিয়মিত করে। একের ক্ষতি অপেক্ষা বুর অনিষ্ট মহা মারাত্মক । 

রসাত্মক বাক্য কাব্য । যে কথায় চিত্বে কোন না কোন রসোদ্রেক করায়, সেই সমস্ত 
শব্ধের অলঙ্কার অনুপ্রাস ছন্দ ঘতির স্থসংবদ্ধ অবস্থাই কাব্য। কেবল মিষ্ট শ্রুতি-মধুর বাক্য সমষ্টি 
হইলেই চলিবে না, তাহার আবার একট! স্থায়ী রসোগ্তাবন ক্ষমতা থাক। চাই। শব কৰিতার় 
শরীর, রস আত্ম! ; সেই জন্যই বল! হইয়াছে রসাত্মক। 

এখন বিচার ওই রস লইয়া । আগে রস আছে কিনা, পরে তাহা রসাভাস কিন 1 যাহা 
সত্য হ্ন্দর ও মঙ্গলময় তাহাই প্রকৃত রম । আর যাহ] মনুষাত্বের হানিজনক, পশ্তত্বের ও ম্বেচ্ছাচারের 
উত্তেজক, সমাজ সংহতির বিদ্বকর তাহাই রসাভাস। 

"শৃঙ্গার বীর করুণীস্তত হাস্য ভয়ানকাঃ | 
বীভৎস রৌজ্রৌ বাৎসল্যং শাস্তশ্চেতি রসাঃ দশ ॥” 

কবিতার এ দশটার মধো কোন না কোন একটা রসের ব্যঞ্জনা চাই। যতখানি হ'ক 
তাহার অস্তিত্ব আবশ্তক | পরিমান কৃবির প্রতিভার উপর নির্ভর করে। 

শান্ত করুণ হাস্য বাৎসল্য প্রভৃতিতে তেমন ভেজাল চলে না, তাই সে সমস্তে রসাভাস 
খটিবার তত আশঙ্কা নাই, উহাদের সহজে চেনা যায়। ৃ 

বিশেষ গোলযোগ বাধে শূঙ্গার রসে । আর কাব্যে আদিরসেরই অত্যন্ত প্রাধান্ত এবং 
উহাই যত জটিল। : 

পশুত্ব ও মানবত্ব ছুই ভাঁবের সমবাঁয়ে মানবজীবন গঠিত; কিন্ত যেখানে জীব-ভাবের 
প্রভাব কমিয়া আসিয়াছে, সেই খানেই মানবতার স্ফুপ্তি। 

শৃঙ্গার পশুভাব; তাহা কেবল যৌন আশক্তি। উহার পরিণতি প্রেমে । প্রেমের 
ব্যাপক অর্থ ছাড়িয়া নরনারীর প্রণয়ের আরম্ভ রমণেচ্ছা হইতে । প্রেমে শৃঙ্গারে এই সম্বন্ধ থাকায় 
বাছিয়। লওয়৷ কঠিন হয়, তাহা রতি রাগ কি শুদ্ধ প্রেম! আর অন্য জীব-ভাব অপেক্ষ। মানৰ 
মনে যৌন আশক্তির প্রাবল্য বলিয়া কাব্যে যেখানে ইন্দ্রিয়াশক্তির অভিব্যঞ্জনা, সেই খানেই 
ভালবানার ভ্রম হয়। প্রেম শুদ্ধ রস, কাম রসাভান। প্রেম বলিয়া যাহা চলিতেছে, তাহ! শৃঙ্গার 
রস কিনা বুঝিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, তাহ! কতখানি স্বার্থের সীম! ছাড়াইয়াছে বা তাহাতে 


ভোগ লালস। উদ্দীপিত করে কিনা? কেবল ভোগ, কেবল দেহের লালসা প্রেম নয়। 

শৃর্খার রস স্বকীয়ার মধ্যে আবদ্ধ হইলে তেমন ভয়ের কথ| নাই; কারণ তাহা একটা 
বাধনের মধ্যে নিয়মিত আছে । আশঙ্কা পরকীয়ায় | 

কেবল স্বকীয়! অশ্ুরাগে কাব্যের কারবার চলে না, পরকীয়! নাকি তার প্রধান অবলম্বন। 
আর রসাভাস ঘটে--এই পরকীয়া অনুরাগে । 
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রা 

পরকীয়৷ হইতে প্রীতির সুত্রপাত করিলে, হয় দাম্পত্যের মধ্যে তার অবসান দেখাইতে 
“ “হইবে, নয় যাহা কেবল লালসা, তাহাকে কুৎসিং দ্বণ্য করিয়া, তার অমঙ্গলের দিকটা আকিত্ে 
হইবে। য্খোনে কেবল রক্ত মাংসের আকাঙ্ষা, পশুর মত আত্ম স্থণ বাসনাই উজ্জ্বল চিত্রিত, ব্যাট 
প্রকৃতি যেখানে স্বেচ্ছাচারী, তাহাই রসাভান। 

কেবল শৃঙ্গার নয়, পশুভাব মাত্রেরই কেমন একটা মাদক শক্তি আছে, সহজেই সে দিকে 
লোভ জন্মায় । যাহ! অনাচার, মানুষের প্রকৃতিতে তাহাই যেন রমণীয় । 

কেন এমন হয়, এখানে তাহা আলোচ্য নয়; তবে মোটামুটি বলা যায় যে, এ গুল! 
সাধারণ জীব প্রক্কৃতি। আর সহজাত বলিয়া স্বতঃ ক্ষর্ত। মন্ন্তত্ব__সাধনার। সাধনা আয়াসের। 
আয়াস হইতে আয়েসের মোহ বেশী । | 

ভাল মন্দ লাগাকে অনেকে কাব্য বিচারের কষ্টিপাথর করেন। এ অশ্থভূতিতে কাব্য 
সমালৌচন] বড়ই ভুল । 

ভাল লাগিলেই যে বস্ত বাস্তবিক স্থুললিত ও স্বন্দর হইবে এবং মন্দ বোধ হইলেই যে 
তাহ। সত্যই খারাপ, ইহা বিষম ভ্রম । লম্পটের বার-বিলাস স্থখকর, মাতালের মদ খাইতে ভাল 
লাগে, সঙ্গীতানভিজ্জের উৎকৃষ্ট রাগ রাগিণী অপেক্ষা চটকি মিষ্ট ; তাই বলিয। কি প্রকৃতই এ সব 
হুষ্টু অনুভব ? 

ক্বাব্যে ষে ভাব ব| চিত্র লালসাদিগ্ধ ; যেখানে ত্যাগ অপেক্ষা ভোগ প্রকট ব। যে সমস্ত 
রস আকাক্ষার উত্তেজক, তাহ। সহজেই মনোরম বোধ হয়। ভাল নন্দ লাগার শিকষে কষিলে 
কাব্যের শুদ্ধাশুদ্ধির যাচাই হয় না । 

বাহন প্রতির্লতিতে ,নয় মনোভাবের চিত্রে দেখিতে হইবে যে, তাহা কত খানি পাশব 
বৃত্তিকে অতিক্রম করিয়াছে । কিম্বা তার পরিণাম ভয়ঙ্কর হইয়াছে কিনা? ভোগ অপেক্ষা ত্যাগ, 
স্বার্থ অপেক্ষ! পরার্থ, উচ্ছ জ্খলতা৷ অপেক্ষ। স্থনিয়ম, ব্যষ্টির তুষ্টি অপেক্ষ। সমষ্টির কল্যাণ যে কাবো 
স্থচিত্রিত তাহাই উৎকৃষ্ট কবিতা । 

সাহিত্য সংসারে কল! কৌশল ব1 &" এর বড়ই আধিপত্য। আর্টের খাতিরে কুরুচি 
স্থুরুচি বলিয়। চলিয়া যায়, দুর্নীতি সুন্দর আখ্যা পায়। 

*  কিন্তুআর্ট কি? আর্টের একটা চির প্রতিষ্ঠ শাশ্বত সীম! নিদ্দেশ কর! যায় না। উহার 

মূলেও এ ভাল মন্দ লাগা । . 

অশোভন কল্মষ পাশবতাকে শোভন লৌভন মধুময় করিয়া অস্কিত করা কলা কৌশল নয়; 
কুৎস্তিকে কুৎসিতম করিয়া, কল্যাণকে সুসঙ্জিত করিয়া চিত্রিত করাই যথার্থ আর্ট। পাপের মধ্যে 
পসৌন্দধ্য দর্শন পাশব প্রকৃতির পরিচীয়ক। মানব স্বভাবে কুবাসন! যখন আছে, তখন কাব্যেও 


তাহা থাকিবে, লোভনীয় হইয়! নহে--্বণ্য হতগ্রী ভাবে। কেবল ভাল লাগায় কাব্যের সৌন্দর্য্য 
নয়। সত্য ও শিবের সন্মিলনে সুন্দরের প্রতিষ্ঠা। আবার সত্যই কেবল মাত্র স্ন্দর নয়; কারণ 
কুবাসনাও ত সত্য, মানুষের প্রকৃতির প্রেরণা । যাহা সত্য এবং শিব, বাস্তব জীরম্ে মঙ্গলময়, 


তাহাই হ্ন্দর। ০ 
কাব্যের কার্ধা চিত্ত-বিনোদন ; কিন্তু সেই তৃথ্ধি ক্ষণিকের অনুভূতি নয়। 'বিশ্ব-সংসারে 
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বিপুল ছুঃখ দাব; মাস্থযকে অনেক যুঝিতে হয়। কাবা তগীরথের মত সমস্ত ব্য! বেদনার উপর 
আনন্দের ধার! বহাইয়া জীবনকে সঞ্জীবিত করিবে। স্ুর্যরশ্মি পুষ্প বিকশিত করে, বহৃধাকে 
আলোকে পুলকিত্ত করে, জান্বর ছযাতিতে দেখাইয়া দেয় কি কান্ত, কি কুশ্রী। কাব্যও কিরণ 
সম্পাতে--প্রকৃতির শোভা ফুটাইবে, অন্তরের অন্ধকার অলিগলিকে উজ্জল করিয়া দেখাইবে কি 
শ্রেয়; কি বা হেয়। 

রূপ বাঞ্ছনীয়, প্রাণ ততোধিক । গঠনের পারিপাট্য, বেশ ভূষা চাই। কিন্তু অধিক 
বাঞ্ছিত প্রাণ । মর্্নর মৃ্তিকে লইয়া ঘর করা যায় না। প্রাণের সহিত বাহ সৌষ্টব থাকিলে তাহা 
অনিন্দ্যমোহন। কাব্যে ভাবের সহিত প্রকাশ ভঙ্গিমার শিশল্পচাতুষ্য থাকা খুব আবশ্ঠক। 
শিথিল ছন্দে, ছুর্ববোধ ভাষায়, অলঙ্কার অন্ুপ্রাস ব্যতীত বর্ণনীয় ভাবটা পরিস্ফুট হইতে পারে ন। 

আবার এই রচনার কারিগরিতে একটা ক্রটার সম্ভাবনা আছে । বাহিরের রূপ মোহ বড়ই বেশী। 

অনেক সময় মিষ্ট শব্দ, ঝঙ্ক ত ছন্দ, মধুর অঙ্ষপ্রাস, অলঙ্কারের লোভে আদি বস্তটী ছাড়া পড়ে। 

সাধারণতঃ প্রাণ দেখিয়া ত ভদ্রাভদ্র নির্ণয় হয় না, হয় বহিরের প্রকাশে । কাব্যে ও এ 
রকম ভাষ। ছন্দের মনোহারিত্বে চমক লাগাইয়! দেয় বুঝি ব! বাহির যেমন, ভিতরও তেমনি শ্রীযুক্ত। 

ভাবের অভাব যেমন একটা দোষ, ভাব ছুর্বোধ্যত্তাও তেমনি বিষম ক্রটী। জটিল 
বিষয় কান্ত করিয়! প্রকাশ কাব্যের কাধ্য। অপ্রকাশকে ব্যক্ত, জটলকে খজু১ অবোধকে সরল 
হৃদয়গ্রাহী করাই কবিতার বিশিষ্টতা । ভাষার অন্তঃস্তলে যখন ভাব খুজিয়! পাওয়া যায় না, তখন 
বুঝিতে হইবে যে উহা নাই বাযাহা আছে তাও না থাকার মতন। মৃুন্য় মুন্তি যেমন, উহাও 
তেমনি শবের শুর কাঠামো মাত্র । মিষ্টিসিজম্‌ বলিষা যে কথাট!1 আছে, তাহা একট! ছলন!; 
অক্ষমতাকে ঢাকিবার জন্য একটা বড় ফাকি। কাব্য হইবে শতদ্লের মত সৌরভে মায় 
বিকশিত । কবিতায় প্রহেলিকার স্থান নাই। 

অন্যায়ের একটা স্বভাব ছল অন্গসন্ধীন। কাব্যে আধ্যাত্মিকতাও একটা ছলন।। হয়ত 
বাস্তব ক্ষেত্রে ভাবটা অতি সাধারণ বা ইতর । আধ্যাত্মিক অর্থ করিয়। তাহাকে অভিজাত শেণী- 
ভুক্ত করা হইল | হয়ত কোথাও রস অস্ফুট, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া বড় কর হইল। হহাও 
অতি হেয় চেষ্টা । যাহা যেমন, তাহাকে তেমনি করিয়াই দেখা উচিত। সহজেই যাহা সুন্দর 
অমনিই যাহা মোহন, তাহাকে আর কৃত্রিম সাজ পরাইতে হয় না; আবার হীনকে সাজাইয়া মহৎ 
করাও অন্যায় । 

শক্তির অভিব্যক্তি হষ্টি কার্য । যাহা আছে, তাহার পুনরাবৃত্তি জন নয়, তাহা অন্গু- 
করণ। স্থষ্টি অর্থ সম্পূর্ণ নূতন ; যাহ! নাই-_-তাহার জন্ম-দান। 

কাব্যের কারবারও পুরানে৷ লইয়া নয়, তাহার বৈশিষ্ট্য নব সৃষ্টিতে । অবশ্ঠ তাহা 
অবাস্তব কল্পনা ঝ্ খেয়াল হইবে না । হইবে এই বাস্তব জগতের হৃদয়ে হৃদয়ে সত্য অনুভুতির, 
জীবনের সাধনার । 

নিখিল-বিশ্ব পূর্ণ হইয়া নাই; কত ভ্রম প্রমাদে সংসার চলিতেছে, কার্যে চিন্তায়, 


আচারে অনুষ্ঠানে কত সংস্কীর্ণতা। সাধারণ মানুষ অতি*মান্বের স্বপ্রও দেখিতে জানে না। কাব্য 
আনিবে সেই .লব কল্পনা, সেই আদর্শ, কর্টের সেই পদ্ধতি প্রকরণ» -সেই- কিন্তা ও ভাব, যাহাতে 
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ব্যক্তি ও জাড়িকে দেবত্বে উন্নিত করিবে । একটা বাস্তব স্বর্গরাজ্য জনের আকাঙ্ষা জাগাইবে। 
মানবের উন্নতি শুধু স্বভাব প্রভাবেই হয় নাই, খষির তপশ্য। লব্ধ অমবতের বাণী তাহাকে অমরতার 
দ্বিকে অগ্রগামী করিয়াছে । কাব্য খষির সত্য দৃষ্ট বেদ-গাথা। 

আনন্দ মাত্রেই যে অমুতময় তাহ! নয়; সুখ মাত্রই যে সারবান--এমন কোন কথা নাই। 
কেবল একটা মুহূর্তের বিলাস, কেবল আকাজ্ষার আহুতি, পতঙ্গের বহ্ছি প্রিয্নতার মত ধ্বংস- 
কর। স্বার্থেই ইহার সাথকিতা। 

স্বাথ' ছাড়িয়াছে বলিয়া, সংযম শক্তি-দায়ক বলিয়াই মানব জীব শ্রেষ্ঠ। আপনার ত্ুখ 
সাধ বাসন! সংসার সমাজের কাছে বিলাইয়! দেওয়াতে-__উৎসর্গ করাতেই মান্ছষ-_মান্থষ। কাব্য 
কেবল নিরর্থক পাশবিক স্বার্থের উপকরণ হইবে না। হইবে মিষ্টত্বের সহিত সন্তীবক। 

এই ভারতের অরণ্য হইতেই আরণ্যক অমৃত গাথা উদগীত হইয়! মৃত্যু-মৃঢ, দৈ্ত-দীন 
মানবকে আনন্দ ও অমরত্বে উদ্ধদ্ধ করিয়াছিল। কাব্যে গানে গাথায়_-ভারত আবার সেই 
বাশীই চাহিতেছে। 


কবীরের দেৌহ। 


অষ্টবিকার_ মান ও অহঙ্কার 
কঞ্চন তজনা সহজ হৈ সহজ ত্রিয়াকা নেহ। 
মান বড়াই ঈরষ! দুরলভ তজনী য়েহ ॥ ১ ॥ 
ছাড় সহজ ধনের মায়, সহজ ছাড়া প্রেম জায়ার। 
অহঙ্কার আর ঈধ! নান, মহ! কঠিন পরিহার ॥ ১ ॥, 
মায় তজী তো ক্যা ভয়া, মান তজা নহি জায়। 
মান বড়ে মুনিবর গলে, মান সবন কো খায় ॥ ২ ॥ 
কি হ'য়েছে মায়া-ত্যাগে, মান ছাড়া নাহি যায়। 
মানে মহামুনির পতন, মান সকলেরে খায় ॥ ২॥ 
কাল৷ মুঁহকর মানকা আদর লাবৌ আগি । 
মান বড়াই ছাড়িকে রহে৷ নাম সেই লাগি ॥৩॥ 
মানের মুখে লাগাও কালি, আদরেতে আগুন দাও । 
মান বড়াই পরিহরি নামে সদা রত রও ॥ ৩॥ 
বড়া হছুআ তে। ক্যা হুআ, জৈসে বড়ী খজুর। 
পন্থী, কো ছাঁয়! নহ্থী, ফল লাগৈন অতি দূর ॥ ৪॥ 
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কি হয়েছে বড় হয়ে,.খেজুর গাছ এঁ যেমন.রড়। 
পথিক ন! পায় ছায়! শীতল, ফল যত সব উর্ধে জড় ॥ ৪ ॥ 
ভক্ত অরূ ভগবন্ত এক হৈ, বুঝত নহী অজান। 
সীস নবাকত সম্ভ কো, বড়া করৈ অভিমান ॥ ৫ ॥ 
অভেদ ভক্ত ভগবানে, বুঝে না ক মূর্থ যত। 
দহে তীব্র অভিমানে, সাস্ত পদে হ'তে নত 1 ৫ ॥ 
প্রভৃতা কে! সব কোউ ভজৈ, প্রভূ কে। ভজৈ না কোয়। 
কহ কবীর প্রভূ কো! ভজৈ, প্রভূত চেরী হোয় ॥ ৬ 
সবাই ভে প্রতৃতারে, কেউ নত নয় প্রর পায়। 
কবীর কয় যে প্রভূ ভজে, প্রভৃতা তার পড়ে পায় ॥ ৬॥ 
জহ আপা তই আপদা, জই সংসয় তই সোগ। 
কহ কবীর কৈসে মিটে, চারো দীরঘ রোগ ॥ ৭॥ 
অহং যথ। আপদ তথ।, সংশয় শৌক একই স্থানে । 
কবীর বলে এ চারিরোগ, কিসে যাবে কেবা জানে ॥ ৭ ॥ 
অহং অগ্নি ছিরদে জরৈ, গুরুসে চাহে মান। 
তিন কে। জম ন্যেইত৷ দিয়া, হে! হমারে মিছমান ॥ ৮ ॥ 
অহঙ্কারের আগুন হদে গুরুর কাছে চাহে মান। 
যম তাহারে ডেকে বলে, আমার গৃহে নিমন্ত্রণ ॥ ৮ | 


সাধনা-মুলক সংগঠন--অডিভাষণ 
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বস্থ 


ভারতের জাতীয়তার বন্ধন-রজ্জু ব1 ভিত্তি তার সাধন! ব| কল্চারে। এ জাতীয়তার অবয়ব 
বা অঙ্গ প্রথমতঃ সকল শ্রেণীর হিন্দু-জাতি ও বৌদ্ধেরা ; পরে মুসলমানগণও ইহার অস্ততুক্ত হইয়া- 
ছিন। ভারতের স্বরবাজও অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতের সাধনীকে অবলম্বন করিয়৷ প্রতিষ্িত 
ছিল __আধুনিক রাজনৈতিক স্বরাজ তাহা! হইতে অন্য বিষয়। ভারতবর্ষের মত এক বিরাট দেশের 
পক্ষে যতদূর শ্রীসম্পন্ন হওয়া সম্ভব, এই সাধনা-মুলক স্বরাজের বশে ভারত তাহাই ছিল। 
ভারতের সেঞ্র ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রথম যুগ পধ্যন্তও বিদ্তমান ছিল। তখনকার 
একজন ইংরেজ (310 1)০0758 81001০) তাহাতে এই মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে,“ [1 & 


সস পা? 


০০ পিপি” শপ 


রি এজারতীয় স।ধন! সস" সংগঠনের প্রস্তাবে -২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ | 





৩৫০ সা ভারতের সাধনা [ ২য় খণ্ড--৬ষ্ঠ সংখ্য। 


£০০৫ 8/866920 ০01 9£0001657:9 81011581190 8)800150601115 81621], & 0810801606০ 
[0:০৫009 10869591090 000010069  910067 00155975191)08 ০01 10501) 80০০1 ৪৪6৪ 
0181)60 10 9৮97 511189 0 69900176 2680106, চ0017) 900 81160056020) 0159 £91061] 
[078০96106 01 1)081)1681011109 8100 ০01)8167 80)071550:9801) 01061 8700. ৪০০৪০ ৪1] & 0:98- 
17091)0 04 61591910819 8৪ 01] 06 001)0109109, [687০0 ৪1)0 0911999) ৪19 8110016 0139 
81108 19101) 06100)9 ৪, 01%111990 ])60])18, 61391) 01১9 1711)008 ৪1: 19006 1000970 6০ 0119 
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[07)51900 5170. [0019১ 1:80 00105100990 0179৮ 1011219170 ৮711] 881) 0 079 1070007 
০৪:৪০ আজ যে আমর। আমাদের সে সাধনা-গত স্বরাজ হারাইয়া বসিয়াছি, পাশ্চাত্য সভ্যতার 
দাপে নব্য ভারতের অধ:পতনই তার কাঁরণ। স্বকীয় সাধনার স্বাতণ্থ্য হারাইয়াই নব্যভারত 
আজ পাশ্চাত্যের আদর্শে পাশ্চাত্যের মতন অভাবের পর অভাব সৃষ্টি করিয়া! চলিয়াছে, সাম্য 
চাহে, জনতাস্ত্বিকত! প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিতে যাইতেছে । এই ভাবে চলিয়াই এক্ষণে আমর! 
আমাদের সাধনাগত শ্বরাজের তিনটা প্রধান অবলম্বন হইতে বিচ্যুত হইয়। পড়িয়াছি-_তাহা (১) 
প্রকত গ্রাম্য স্বায়ত্ব-শাসন, (২) স্বদেশীয় শিল্প ও (৩) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রীভাব | 
আর এজন্যই আমাদের বর্তমান এই উদ্বেগ ও দুখ যন্ত্রণার অধিকাংশ উৎপন্ন হইয়াছে । 
ভারতের প্রকৃত মুক্তি তাহার এই সাধনা-মূলক স্বরাজ্যের পুনরুদ্ধার সাপেক্ষ । আজ জগতের 
জাতিতে জাতিতে ও বিভিন্ন জাতির সাধনার মধ্যে যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে ভারতের 
সাধনার স্বপক্ষে শক্তি সঞ্চয়ের চিহু দেখা যাইতেছে ; এ এক শ্রভ লক্ষণ । কিন্তু এ সকল শক্তি 
বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত, এবং অপেক্ষাকৃত অসম্বদ্ধ। এখনও ইহাদের মধ্যে কোনও সংন্ত 
শক্তি প্রতিষ্ঠিত ন। থাকাতে ভারতীয় সাধনার বল পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্মুখীন হইয়৷ উহাকে প্রতিহত 
করিতে পারিতেছে না; কারণ এ সভ্যতার পক্ষ সমর্থন করিবার লোক অনেক; তাহারাই উহার 
শক্তিযৌজনা করিয়।৷ দিতেছে । এই জন্যই একটী কেন্ত্রীয়সজ্ঘ সংগঠিত হওয়া আবশ্তক-_সেখানে 
ভারতীয় সাধনার সমর্থক ও অঙ্গরাগী ব্যক্তিগণ পরম্পর সম্মিলিত হইয়া ভাবের আদান প্রদান 
করিবেন, নিজেদের কন্ম নির্ধারণ ও কাধ্য প্রণালী স্থির করিবেন। এবং সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে বিরোধী ও 
আমাদের জাতীয় সাধনার উচ্ছেদ সাধনে সদ! যত্বশীল পাশ্চাত্য ভাবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে। 
দিন দিন এই সনাতন ভারতীয় সাধনার প্রতিত্বন্দী দলের বিরুদ্ধাচরণ ও ক্ষতি করিবার প্রবৃতি 
যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়৷ চলিয়াছে, তাহাতে এইরূপ সঙ্ঘবদ্ধতার আরও অধিক প্রয়োজন। আধুনিক 
পাশ্চাত্যের শিল্প-বাণিজ্য ও ভোগৈশ্বধ্যসম্বল সভ্যতার আপাতমধুর চাকচিক্যে মোহিত হইয়াই 
নব্য ভারতের ক্রাস্তিকারী কালাপাহারী সংস্কারক্দল ভারতের সেই প্রাচীন সবল ও স্ুস্ 


সমাজ-গঠনের ধ্বংস সাধন করিয়া তাহার স্থানে পাশ্চাত্যের অস্থকরণে নৃতন সমাজ গড়িতে 
যাইতেছে । ভারতীয় সাধনার আদর্শ পুনঃ স্থপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই দেখা যাইবে যে এই 
নৃতন কাল্পনিক সমাজের ভিত্তি কত বিপদ-সন্কুল এবং তাহাতে স্থখসম্পদের আশাই বা 
কত ভ্রমাত্বক। পাশ্চাত্যভাবে বিজিতমনা এই সকল সমাজ-সংস্কারকদিগের বিভ্রাটকারী 
কাধ্য" পদ্ধতির দিকে দৃক্পাঁত না করিয়া প্রস্তাবিত সমিতি স্বদেশীয় সাধনার অনুকূল 
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প্রথ'লীতেই সমাজ সংস্কারের কাধ্য সকল স্থসঙ্গত উপায়ে করিতে যাইবেন। এক একটা করিয়া 
তাহার কার্ধ্য প্রণালীর দ্রিগ দর্শান যাইতে পারে । | | 

বর্তমানকালের আইনআদালতগুলি বিশেষ করিয়! দেখিবার জিনিস--উহা দেশের 
বিচক্ষণ প্রতিভা-সম্পন্ন ,আইন-জীবি) ব্যক্তিদিগের মন্গভূমি ; আর তাঁহাতে ধনীদিগের হস্তে সঞ্চিত 
ধনের অতিপৃত্তি রূপ ব্যাধির নিরাকরণ হয় বটে! কিন্ত দেশের সাধারণ জনতার পক্ষে উহ] অত্যধিক 
বায়সঙ্কুল --অতিমাত্র হয়রাণীকর ; বিচারপতিগণের অত্যধিক দীর্ঘ স্থত্রিত| ব। টিলামীর দরুণ গরীব- 
দিগের প্রাণাস্ত উপস্থিত করে। শালিপী বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য স্থানে স্থানে চেষ্টা 
হইতেছে বটে; কিন্তু তাহার কোনও বিধিবদ্ধ ফল দেখা যায় না। পূর্ব্বে এদেশে পঞ্চায়তি 
বিচারাদালত প্রতিষ্টিত ছিল, এবং তাহা ছিল ভারতের স্বকীয় সাধন! মূলক স্বরাজের একটা অতি 
বড় প্রয়োজনীয় সংরক্ষক ভূমি | তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলে, দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে । 

আবার বন্মান সময়ে যে ভাবে শিক্ষার প্রচার হইতেছে, তাহাতে দেশের রুষির উপর 
এক বিষময় ফল পড়িতেছে। পূর্বে যে সকল লোকের কৃষিই উপজীবিকা ছিল, এবং ব্যবসার 
হিলাবে যাহার। কৃষির উন্নতি বিধানে সদ| যত্বপর ছিল, তাহাদের মধো অধিকাংশ বুদ্ধিমান ও 
সঙ্গতিপন্ন লোকেরাই এক্ষণে যত্সামান্ শিক্ষালাভ করিয়া লাঙ্গল ছাড়িয়া কলম্ধারণ করিয়াছে । 
এইরূপ করাতে কৃষির ত অনিষ্ট সাধন হইয়াছেই; তা ছাড়া ভদ্রলোক বলিয়া যে এক শ্রেণীর 
নিংসম্বল লোক দেশে বিদ্যমান, যাহাঁদের মধ্যে বেকার-সমশ্যা অন্য সকল শ্রেণীর লোকের 
অপেক্গ। অতিশয় অধিক, তাহাদের মধধো ভিড় ও অবসাদ আরও বাড়িয়া চলিয়াছে। 
কিন্ত এখানেই এ দুরবস্থার পরিসমাপ্তি হইতেছে না। ইহার উপরে আবার পাশ্চাত্য সভ্যতার 
ভোগবিলাস সকলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছে--অনেক প্রকার অনাবশ্যক ও 
অব্যবহীর্ধ্য দ্রব্যের ব্যবহার বাড়িয়াছে, অনেক অসার পদার্থকে সারবান বলিয়া গ্রহণ কর! 
হইতেছে, অনেক প্রকার বুদ্ধিভ্রংশত। দেখ! দিয়াছে ও নানাপ্রকারের বাহুলা ঠাই পাইতেছে। 
তাহাতে নিতান্ত অপঙ্গত রূপেই লোকের জীবন সংগ্রামের কাঠিন্য দ্রিন দিন বৃদ্ধি পাইভেছে। 
এবং ইহাই বর্ধমান সময় এদেশের লোকের মধ্যে যে শারীরিক ও নৈতিক অবনতি দেখ! ঘইতেছে 
তাহার প্রধান কারণ। আবার এই অসঙ্গত ও ভোগবহুল লালসার তৃপ্তির জন্যই বৈদেশিক 
পণ্যের আম্দানী হইতেছে, এবং তাহাতে স্বদেশীয় শিল্পের ধ্বংস-সাধন ঘটিয়াছে। ভারতের 
সাধনার মূলনীতি অবলঞ্নে আপনাদের জাতীয় জীবন পুনঃ সরল ও সহজ করিয়! লইতে পারিলেই 
ইহার প্রতিরোধ হইবে_-কেবল মাত্র বয়কট ব! পিকেটিং দ্বার! সেরূপ হইতে পারে ন1; ইহাদের 
ফল যে শণিকবা সাময়িকতাহ। পর্ব পূর্ব্ব বারে দেখা গিয়াছে । 

দেশবাসীগণের মধ্যে অনেকেই এখন আমাদের, সাধনা-মূলক স্বারাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত 


করিবার পক্ষপাতী ; কিন্ত তাহাদের মধ্যে আবার অনেকের অভিমত এই যে, প্রথমে আমাদের 
রাষ্্রিয় ( ০11919%1 ) স্বরাজ হস্তগত হওয়। আবশ্যক, তাহার পর সাধনা-মূলক ( 01116117%1 ) রাজ 
আসিতে পারে । আমাদের কিন্তু দু ধারণা এই যে, বর্তমান অবস্থায় যে স্বরাজের কথা হইতেছে, 
ও যাহা প্রাপ্তির প্রত্যাশা সকলে করিতেছেন, সেই স্বরাজ হইতে দেশের প্ররুত সাধনা-মূলক স্বরাজ 
আসিবার সম্ভাবনা খুবই কম। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শিক্ষার কথ! ধর! যাউক। বর্ঘমানে আমাদের এই 


৩৫২ ভারতের সাধনা. [ ২য় খণ্ড-_৬ষ্ঠ সংখ্য। 


যে শোচনীয় দুর্দশা, তাহার সর্ব গ্রধান কারণই দেশের বর্তমান প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী-_এই যে 
আমাদের বন্ধনের বেড়ি তাহা প্রস্তত করিবার জন্য এমন কৌশলপূর্ণ যন্ত্র আর কিছুই নাই ! মণ্টেু- 
চেমস্ফোর্ড শাসন সংস্কার ব্যবস্থায় শিক্ষা এক্ষণে হন্তাস্তরিত বিভাগে অর্থাৎ দেশীয় মন্ত্রীর হন্যে 
অপ্সিত বিষয়। কিন্তু মন্ত্রীই বলুন বা ব্যবস্থাপক সভাই বলুন, যাহাদের উপর পরিচালন শক্তি 
আছে বলিয়। বল! হয়, তাহাদের কেহই এ যাবত শিক্ষা পদ্ধতির প্ররুত কোনই পরিবর্তন সাধন 
করিতে যান নাই, পক্ষান্তরে তাহার! সর্বদাই বলিয়। আসিতেছেন যে তাহাদের হস্তে অর্থ 
নাই যে শিক্ষার কোনও বিস্তার সাধন করিতে পারেন। বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক মণ্ডলে 
সংবাদ পত্র ও বক্তাদিগের মুখে সর্বদাই শুনিতে পাওয়া যায় যে দেশমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈ- 
তনিক ও বাধ্যত! মূলক হওয়া চাই, এবং স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সমভাবে উচ্চশিক্ষার প্রসার ও বিস্তার 
সাধন করিতে হইবে । কিন্তু প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি (যাহা অশেষ দোষ ও ক্ষতির আকর ) হইতে 
এক চুলও পরিবর্তনের চিহ্ন ইহাদের কোথাও দেখা যাইতেছে ন। । আদত কথা হচ্ছে এই যে, দেশের 
রাজনৈতিক নায়কদিগের মধ্যে ধাহাদের কথ। ও প্রভাবের মূল্য আছে তাহাদিগের অধিকাংশের 
প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি অল্লাধিক পরিমানে ভারতীয় সাধনার বিরোধী; কাজেই তাহাদিগ হইতে উহার 
পুনরুদ্ধার সাধনের আশ! বৃথা । ভারতের সাধনা বিষয়ে ইহাদের ধারণ! কত হীন ও ক্ষীণ তাহা 
ভাবিতেও সন্তাপ উপস্থিত হয়।' বিগত ১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির 
সভাপতি মহাশয়ের বন্তুতার এক অংশ হইতে. ইহার একটু পরিচগ্ন পাওয়া যাইতে পারে-_ 
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যুধিষ্টিরের সময় । * 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ 
কুরু-পাগুবের যুদ্ধবৎসর। 


মহাঁভারত জগতে অতুলনীয় গ্রন্থ। ইহার তুল্য উৎকষ্ট বা বিশাল গ্রন্থ পৃথিবীতেই দেখা 
যায় না। ইহাঁতে রাজনীতি, সমাজ নীতি, ধর্মনীতি, অর্থনীতি, যুদ্ধনীতি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প ও কলা- 
প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে । তাহা আবার যুক্তি ও উদাহরণ হবার সমধিত হইয়্াছে। 
সংক্ষেপে বলিতে হইলে, এইটুকু মাত্র বলিলেই চলিতে পারে যে, "মানুষের প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ই 
মহাভারতে আছে। তাই কবি স্বয়ং বলিয়াছেন-_প্যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন কুর্রচিৎ” ইছার 
অন্বাদে বাঙ্গালীও বলিয়। থাঁকে-_দ্যা” নাই ভারতে, তা” নাই ভারতে ।” তা'র'পর, ইহার ভাষা 
প্রাঞ্জল ও মধুর, ভাঁবও মনোহর এবং বৈচিত্র্যময় । সর্ব্বাপেক্ষা ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, এই গ্রন্থ 
ইতিহাস হইলেও খাষিগ্রণীত বলিয়! হিন্দু ইহাকে আ্তবাক্য ধর্মগ্রন্থ মনে করে, ধর্ম উদ্দেশ্রে পাঠ করে 
এবং পঞ্চম বেদ বলিয়া শ্বীকার করে, আর, জগতের সকল সম্প্রদায়ের লোক ইহার আদর করে এই 
জন্য যে, ইহা! সকল প্রকার জ্ঞানের আকর এবং ভারতের প্রাচীন চিত্র দেখিবার পক্ষে বিশাল 
আলেখ্যপট। 

এহেন মহাঁভীরতগ্রস্থের নায়ক ধর্মরাঁজ যুধিঠির এবং প্রতিনায়ক কুরুরাজ ছুর্য্যোধন। স্থৃতরাং 
ই'হাদের চরিত্র জানিবার জন্ত যেমন আকাজ্ষা! ও কৌতুক জন্মে, তেমন সময় জানিবার জন্তও আকাজ 
ও কৌতুক জন্মিয়া থাকে। কিন্তু সেই সময়নিরূপণসম্বদ্ধে বহুতর মতভেদ আছে । তবে, তাহাতে 
কোন ছুঃখ বা আক্ষেপ করিবার কারণ নাই। কেন না, ছুই এক শতাবদীপুর্ববের ঘটন। নিয়াই 
যখন মততেদ হুইতে দেখা যায়, তখন বহুশতাব্দীপুর্ব্বের ঘটনা নিয়া যে মতভেদ হইবে, 
তাহা ত সম্পূর্ণ সম্ভবপর । তা*র পর, এ বিষয়ে ষতগুলি প্রমাণ পাওয়া! যায়, তাহাও পরম্পর- 
বিরোধী। অতএব যুহিষ্টিরপ্রভৃতির সময়নিরূপণসম্বন্ধে কোন দিদ্ধান্ত করিতে হইলে 
প্রথমে ইহাই আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, পরম্পুরবিরোধী প্রমাণগুলিয় মধ্যে 
কোন্‌ প্রমাণ প্রবল এবং কোন্‌ প্রমাণ ছর্বল। প্রমাণের প্রবলতা বা ছর্বলতা জানিবারও 
ইহাই সমীচীন উপায় যে, যে উদ্দেস্তে যে শাস্ত্র বা ষে গ্রন্থ রচিত, সেই বিষয়ে সেই শান্ত 
বা সেই, গ্রন্থই প্রবল প্রমাণ, অপরগুলি দূর্বল প্রমাণ। ইহার উদদাহছরণও আমর! এইরূপ 
দেখিতে পাই; আত্ম। ব! অধ্যাত্মবিষয় নিরূপণের জন্য বেদাস্তশান্ত্র, স্থতরাঁৎ সে বিষয়ে বেদাস্তশান্ত্রই 
প্রবল প্রমাণ, ধর্দমনিরপণের জন্ত শ্বৃতিশাস্ত্র রচিত, অতএব ধর্্মনিরূপণসন্বদ্ধে স্থৃতিশাসন্ত্রই প্রবল প্রমাণ 
এবং শব্খব্যুৎপাঁদনের জন্য ব্যাকরণশান্ত্র প্রণীত, স্থৃতরাৎ সে বিষয়ে ব্যাকরণশান্ত্রই প্রবল প্রমাণ। 


* ১৩৩৭ সাল ২৭শে অগ্রহায়ণ কলিকাতা বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদে এবং এ সালেই ৪ঠ1 পৌষ 
ক্সিকাত| উৎসবসভায় এই প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হইয়াছিল। 


৩৫৪ ভারতের সাধনা [ ২য় খণ্ড--৬ষ্ঠ সংখ্য। 


এইরূপ আরও বহুতর উদাহরণ দেখা ধায়। অতএব কুরু-পাগুবের ইতিহাস বিবৃত করিবার জন্ত 
মহাভারত রচিত হইয়াছিল বলিয়া কুরু-পাগুবনন্বদ্ধে কোন বিষয় নির্ণয় করিতে হইলে মহাভারতকেই 
প্রবল প্রমাণ বলিয়! স্বীকার করিতে হইবে; ইহাতে কাহারও কোন আঁপত্তি থাকিতে পারে ন|। 
অতএব আমরাও এই নিয়মের অনুপরণ করিয়াই যুধিষ্টিরের সমরনিরূপণসন্বদ্ধে প্রথমে মহাভারতের 
বচন্ই উদ্ধূত কৃরিলাম। 

১। প্অস্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে কলিদ্বাপরয়োরভূৎ। 

সমস্তপঞ্চকে যুদ্ধং কুরু-পাণ্ডবসেনয়োঃ ॥” 
( মহাঁভারত-মাদিপর্ধ-দ্বিতীয় অধ্যায় ১৩ শ্লোক ) 


কলি ও দ্বাপরযুগের সদ্ধিকাঁল অত্যন্ত সুক্ষ; তাহাতে অগ্টাদশদিনব্যাপী যুদ্ধ হইতে পারে না। 
অতএব দৃর্গীপূজায় অষ্টমীর শেষ দণ্ড এবং নবমীর প্রথম দণ্ড, এই দণদয়াত্মক কাল যেমন সদ্ধিপুজার 
একটি কাল বলিয়। পারভাষিত হইয়াছে 1 এবং দিনের শেষ অদ্ধ মূহুর্ত ও রাত্রির প্রথম অদ্ধ মুহূর্ত, এই 
ুহূর্তাত্বক কাল যেমন সার়ংসন্ধ্যার এক্টী কাল বলিয়া পরিভাষিত আছে $; তেমন এখানেও দ্বাপর- 
যুগের শেষ কতটুকু এবং কলিষুগের প্রথম কতটুকু, এমন একটী কালকেই দ্বাপর ও কলির 'অস্তর' 
নামে পরিভাঁষিত বলিয়া শ্বীকার করিতে হইবে। তবে, সেকাল কতটুকু, তাহা! আমরা অন্য একটা 
পরিভাষ। দ্বারা ধরিয়। লইতে পারি। সে পরিভাষা এই,__“নংখ্য।হন।দেশে শতম্।” অর্থাৎ কোন 
ংখা। নির্দিষ্ট না থাকিলে শত সংখ্যা ধরিতে হইবে । এই হিসাবে দ্বাপরের শেষ ৫০ বৎসর এবং 
কলির প্রথম ৫০ বর এই একশত বৎসর কালকেই দ্বাপর ও কলির অন্তর কাল বলিয়। ধরা ষাইতে 
পারে *। কিন্তু শাস্ত্রে যুগসন্ধ্যা বা! যুগসর্্যাংশ বলিয়া যে স্ুদীর্ঘকালের পরিভাষা করা আছে, 1 


+ “অষ্টমীনবমীপন্ধৌ। তৃতীয়! থলু কথ/যতে। তত্র পৃজ্যা ত্বহং পুত্র! যোগিনীগণসংযুতা। 
অষ্টম্যাঃ শেষদওশ্চ নবম্যাঃ পুর্ব এব চ। অত্র য! ক্রিয়তে পুঁজ বিজ্ঞেয়] সাঁ মহাফল| ॥৮ তিথিতত্ব- 
ধৃত কালিকা পুর্নাণ। 


$ “উপাস্তে সন্ধিবেলায়াৎ নিশায়া দিবসন্ত চ। তমেব সন্ধ্যাং তন্মাভু, প্রবদস্তি মনীষিণঃ ॥৮ 
ব্যাসসংহিতা | “হাঁসবৃদ্ধী চ সততং দিনরাক্রেযো্র্থাক্রমম্‌। সন্ধ্যামুহূর্তমাখ্যাত! হ্রাসে বৃদ্ধ সমা স্থৃতা ॥৮ 
যোগিষাজ্ঞবন্ধ্যসংহিতা। 


&. “সংখ্যাহনাদেশে শতম্* এই শতশবদ্বারা কেহ একশত মাপ বা দিন ধরিতে চাহিলেও 
তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কেন না, তাহাতে কোন বস্তৃক্ষতি হয় ন|। 


1 *....**দ্বে সহস্তে দ্বাপ্‌রে তু সন্ধ্যাংশৌ তু চতুঃশতে। সহম্রমেকং বর্ধাণাৎ দিব্য, কলো 
গ্রকীন্তিতম্‌॥ দ্ধে শর্তে চ তথান্তে বৈ সংখ্যাতঞ্চ মনীষিভিঃ | ..১.*. * মৎস্যপুরাণ ১১৮ অধ্যায়। 
বরাহ্মিহিরের বুহত্সংহিতাগ্রস্থেও এই জাতীয়ই লিখিত আছে। ইহার অর্থ-_দেবপরিমাণের 
দুই হাজার বৎসরে দ্বাপরযুগ, তাহার সন্ধ্যা এ পরিমাণে ছুইশত বৎসর এবং সন্ধ্যাংশও এব্ূপই ছুইশত 
বৎসর, আবার দেবপরিমাণের এক হাজার বৎসরে কলিযুগ, তাহার সন্ধ্যা পরিমাণে একশত বৎসর 
এবং সন্ধ্যাংশও এরূপই একশত বংসর। মন্ুষ্যের ৩৬০ বৎসরে দেবতাদের ১বৎসর হয়। এই 
হিসাবে মন্ুষ্যপরিমাণে ঘ্বাপরযুগের সন্ধ্যা ৭২০০০ বৎসর এবং মহ্গুয্যপরিমাণে কলিযুগের সন্ধ্যা ৩৬০০০ 
বংসর। এই হিসাবে ছ্বাপর ও কলি এই উভয়ের সন্ধ্যাকাল মনুষ্যপরিমাণে ৯০৮০০ একহাক্ষ আট 
হাজার বৎসর । 


চৈত্র--১৩৩৭] যুধিঠিরের সময় ৬৫৫ 


তাহা ধর! যাইতে পারে না। কারণ, তত দীর্ঘকাঁল ধরিলে যুদ্ধের শ্রকৃত কাল বুঝিবার জন্য অন্ত 
প্রমাণের সাহাধ্য লইতে হয় বলিয়া বক্তার উদ্দেপ্ত সিদ্ধ হয় না; বিশেষতঃ তাহা হইলে, অবশ্তাই 
মহধি “অন্তরে চৈব সম্প্রপ্তে” এইরূপ না বলিয়! নিঃদন্দেহার্থ "সন্ধ্যাকালে চ সম্প্রাপ্তে” এইরূপই 
বলিতেন। অতএব এইক্ষণ উক্ত মহাভারতের বচনটার এইরূপ অর্থ দাড়াইল ষে, দ্বাপর ও কলিযুগের 
মধ্যবস্ভী একশতবৎসরের অনধিক সময়ের মধ্যে কুরুক্ষেত্রে কুরুসৈম্ত ও পাগুবসৈন্তের যুদ্ধ হইয়াছিল । 
২। সেই কুরু-পাওবের যুদ্ধ হইতে অগ্য পর্য্যস্ত ভারতবর্ষের সর্বত্র আবাল-বুদ্ধ-বনিতার 
মধ্যে একটা কিংবদন্তী চলিয়। আসিতেছে যে, “ঘাপরযুগের শেষে কুরু-পাওবের যুদ্ধ হইয়াছিল।” 
এই কিংবদস্তীও উক্ত মহাভারতের বচনটার সম্পূর্ণ সমর্থন করিতেছে। পুরুষপরম্পরায় এই 
কিংবদন্তী চলিয়! আসিবাঁর কাঁরণ এই যে, এ ষাঁবৎ ভারতবর্ষে বত ঘটন। ঘটিয়! গিমাছে, তাঁহার মধ্যে 
কুরু-পাওবের যুদ্ধ একটা প্রধান ঘটন। এবং সেই যুদ্ধই ভারতবর্ষের অবনতির প্রথম ও প্রধান কারণ। 
কেন না, সেই যুদ্ধে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত বীরই নিহত হইয়াঁছিলেন ; যে ছুই চারিজন অবশিষ্ট 
ছিলেন, তাঁহারাও বিষাদে মৃতপ্রায় থাকিয়াই, অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাহাতে 
উপযুক্ত শিক্ষক ন! থাঁকায় উপযুক্ত যুদ্ধশিক্ষ। ন। পাইয়! ক্ষত্রিয়জাতি অবনত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই 
জন্যই কুরু-পাঁওবের ঘুদ্ধের পরে আর “নারায়ণ ও ব্রহ্মশির” প্রহৃতি ভীষণ অস্ত্রের নামও শুনা যায় 
নাই। তা"র পর, কর্তব্যপর।য়ণ রাঁজার! সেই যুদ্ধে নিঃশেষ হইয়। গিয়াছিলেন বলিয়! পূর্বের ন্যায় আর 
্রাঙ্গণপ্রতিপালক লোক ছিল না। স্থতরাৎ ব্রাহ্মণের সংসারযাত্রা নির্ববাহ্ছের উপযোগী অর্থ 
উপাজ্জনে র জন্যই ব্যতিব্যস্ত হৃইয়! পড়িয়াছিলেন ; তাহাতে আর তাহাদের পূর্বের স্তায় অধ্যাত্মবিষয়* 
প্রভৃতি আলোচনা করিবার অবপর ছিল না। এই জন্তই সেই কুরু-পাগুবযুদ্ধের পুর্বে রচিত 
পুর্ববমীমাংসা” এব “উত্তরমীমাৎসা” দর্শনের পরে আর গভীর গবেষণা-পর্ণ কোন মুল. শান রচিত 
হইয়াছিল বলিয়। শুনাও যাঁয় না; কেবল পূর্ববরচিত শান্ত্রগুলির উপরে ভাষ্য, টাক! ও টিপ্লনী এবং 
তাহার সংগ্রহগ্রন্থ রচিত হইয়! আসিতেছে দেখা যায় । অতএব সেই কুরু-পাওবের যুদ্ধই যে ব্রান্ধণ 
জাতিরও অবনতির কারণ, ইহ| বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হইবে। আবার সেই যুদ্ধে ভারতের 
প্রায় সকল প্রতাপশালী রাজাই নিহত হইয়াছিলেন বলিয়া জলে ও স্থলে সর্বত্রই দ্য ও তস্করের 
প্রাহুর্ভীৰ হইয়াছিল) তাহাতেই সমুদ্রযাত্রা ও দুরতীর্ঘপর্যযটনপ্রভৃতি নিষিদ্ধ হইয়াছিল $। 
সেই কারণেই বহির্ববাণিজ্য ও অন্তরব্বাণিজ্য নষ্ট হওয়ায় বৈগ্তজাতিরও সেই সময় হইতেই অবনতি 
আরম্ভ হইয়াছিল । কিন্তু একমাত্র শুদ্রজাতি যথাস্থানে থাকিলেও উপরের তিনটী জাতিই অবনতির 
দিকে ধাবিত হওয়ায় সম্পূর্ণ হিন্দু জাতিই ক্রমশঃ অবনত হইয়াছিল। অতএব বাধ্য হইয়াই ম্বীকার 
করিতে হইবে যে, সেই কুরু-পাওবের যুদ্ধই ভারতবাসী হিন্দুর প্রথম ও প্রধান অবনতির কারণ। 
সুতরাং যে বিপদ উপস্থিত হুওয়ায় চিরকালের উন্নতির পথ রুদ্ধ হুইয়া যায় এবং যে রোগ উৎপন্ন 
হওয়ায় শরীরটা:চিরকালের জন্য স্বাস্থ্যবিহীন হইয়া পড়ে, সেই বিপদ এবং সেই রোগের উৎপত্তির দিন 


£ “মুদ্রযাত্রান্বীকারঃ কমগুলুবিধারণম্‌।....সতীর্থসেবাতিদূরতঃ.....।  এতানি লোক* 
গুপ্যর্থ,থ কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ। নিবর্তিতানি কর্্মাণি ব্যবস্থাপুর্বকৎ বুধৈঃ৮॥ উদ্বাহতত্বধূত 
আদিত্যপুরাণ। 


৩৫৬ ভারতের সাধন! * [২য় খণ্ড--৬ষ্ঠ সংখ্যা 


যেমন চিরম্মরণীয় হইয়। থাকে, সেইরূপ কুরু-পাণগবের যুদ্ধের সময়ও ভারতবাসীর চিরন্মরণীয় হইয়। 
রহিয়াছে । তাহাতেই ভারতবর্ষে পুরুষপরম্পরায় এই কিংবদস্তী চলিয়া! আসিতেছে যে, 'দ্বাপরধুগের 
শেষে কুরু-পাঁগুবের যুদ্ধ হইয়াছিল ।; 


ফাশ্মীরদেশবাপী রাজতরঙ্গিণীপ্রণেত। কহুলণমিশ্রও প্রতিবাদের উপক্রমে ১১৪৮ খৃষ্টাব্দে * 
এই কিংবাস্তীর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়! গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন-_*......ভারতং দ্বাপরাস্তে- 
ইতৃঘবার্ঁয়েতি বিমোহিতাঃ।” (রাজতরঙ্গিণী-প্রথমতরঙ্স-৪৯ শ্লোকাংশ) অর্থাৎ দ্বাপরযুগের শেষে 
কুরু-পাগুবের যুদ্ধ হইয়াছিল এইরূপ কিংবদস্তী দ্বার অনেক লোকই মোহিত। বঙ্কিমবাবুও এই 
কিংবদন্তী গুনিয়। কাহার কষ্ণচরিত্রে লিখিয়া গিয়াছেন যে, ভরসা করি, এই সকল প্রমাণের পর 
আর কেহই বলিবেন না যে, মহাভারতের যুদ্ধ দ্বাপরের শেষে পাঁচ হাজার বৎসর পুর্বে হইয়াছিল ।” 
সুতরাং প্রায় আটশত বৎসর পুর্বে কাশ্মীরের কহলণ এবং অনধিক পুর্বে বঙ্গের বঙ্কিম এই কিংবদন্তী 
স্বীকার করায় ইহা যে দীর্ঘকাল হইতে ভারতের সর্ধত্র চলিতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

৩। এই কিংবদন্তী এবং উক্ত মহাভারতের বচন অন্তুসারে এই পর্য্যন্ত জানা গেল যে, দ্বাপর ও 
কলিধুগের সন্ধিসময়ে কুরু-পাগুবের যুদ্ধ হইয়াছিল। এখন কল্যব্দ কত, তাহা জানিতে পারিলেই 
সাধারণভাবে যুধিষিরেন্ন সময় জান। যাইবে । ভা্বরাচার্ধ্য তাহার সিদ্ধান্তশিরোমণিগ্রন্থে কাল- 
মানাধ্যায়ে কল্যব্ষের বিষয় বলিয়া গিয়াছেন--- 

“্যাতাঃ ষণ্মনবে যুগানি ভমিতা ্থন্তদ্যুগাজ্বিংত্রয়ং 
নন্দা্রীন্দুণ্ডপান্তথা! শকনৃপস্যান্তে কলেবৎসরাঃ।*.**৭* 

স্বিতীয় পাদের স্থুলার্থ--শকান্দ আরন্ত হইবার পুর্বে কলিধুগের ৩১৭৯ বৎসর অতীত 
হইয়াছিল। | 

গ্রসি্ধ জ্যোতিষী মকরন্দকারও বলিয়াছেন-- 

| . শাকো নবাগেন্দুকশাহুযুক্তঃ কলের্ডবত্যব্বগণো যুগন্ত ॥৮ | 

যখন কলিযুগের ৩১৭৯ বৎসর অতীত হইয়াছিল, তখন শকাব্ব আরম্ত হইয়াছিল। 

এখন হিসাব করিয়া দেখ। যাউক, বর্তমান সময়ে কল্যব্ষ কৃত হয়। বর্তমান সময়ে ১৮৫২ 
শকাব (১৯৩০ থুষ্টাব্ধ) চলিতেছে । সুতরাং উক্ত কল্যবের ৩১৭৯ সংখ্যার সহিত, শকাবের 
১৮৫২ যোগ করিলেই বর্তমান কল্যব পাওয়া যাইবে; ৩১৭৯+-১৮৫২-,৫০৩১। অতএব জানা 


সি 


* রাজতরঙ্গিণী-প্রথম তরঙ্গ-৫২ শ্লোক--"লৌকিকেহবে চতুর্বিহশে শককালন্ত সাম্প্রতম্‌। 
সপ্তত্যাভ্যধিকং যাতং সহত্্ৎ পরিবৎসরাঃ ॥* রাজতরঙ্গিণী রচনা করিবার সময়ে কাশ্মীরা ২৪ এবং 
শকাব ১০৭০ অতীত হইয়াছিল। শকাবের সহিত ৭৮ যোগ করিলে খৃষ্টাব্ হয়। নুতরাং 
১৩৭৩-4-৭৮-০১১৪৮। 

শ" শকবুপস্য শকাবত্, অস্তে আরগ্তাদৌ, নন্দাদ্রীন্দুডণাঃ কলেব্ৎসরাঃ, তথা যাতাঃ। নন্দাঃ 
৯) অন্য ৭, ইন্দুঃ ১, গুণাঃ ৩, অঙ্কস্য বাম। গত্রিতি ৩১৭৪৯। 

₹ যদ! কলেযু গম্ভ নবাগেন্দুরুশানুযুক্তঃ জবগণে! ভবতি, তদ! শাকঃ শকাকারস্তঃ। নব ৯, 
অগাঃ পবতাঃ ৭, ইন্দুঃ ৯, ক্কশানবঃ ৩, অঙ্কপ্ত বাম! গতিরিতি ৩১৭৯। 


চৈত্র--১৩৩৭] রের সময় ৩৫৭ 


গেল যে, আজ হইতে পচ হাজার একত্রিশ বৎসর পূর্বে ( অর্থাৎ খৃঁপূর্ব ৩১৯১ অবে) কলিষুগ 
আরম্ভ হইয়াছিল; স্থৃতরাৎ বর্তমান কল্যব্ ৫*৩১ * | এখন পুর্ববোক্ত মহাভারতের বচন ও 
কিৎবদস্তী অনুসারে এইটুকু জান! গেল যে, উক্ত কল/ব আরস্ভের অনধিক পূর্ব্বে বা সেই বৎসরে, 
কিংবা তাহার অনধিক পরে কুরুপাগুবের যুদ্ধ হইয়াছিল। 

৪। এখন যুখিষ্ঠিরের প্রকৃত সময় জান! অত্যন্ত সহজ হইয়া আদিয়াছে। কেন না, মহারাজ 
যশোধর্মদেব-বিক্রমাদিত্যের নবরত্ব সভার + অগ্ততম বত্ব জগছিখ্যাত মহাকবি কালিদান ৩০৬৮ 
কল্যবদে ? (বুষ্টজন্মের ৩৩ বৎসর পূর্বে ) তাহার গণ“জ্যেতিবিদাভরণ” গ্রন্থের দশমাধ্যায়ে লিখিয়া 
গিয়াছেন-_ 

প্যুধিঠিরো বিক্রম-শালিবাঁহনৌ নরাঁধিনাথো বিজয়াভিনন্দনঃ। 
ইমেহন্থ নাগার্জুনমেদিনীবিভূর্বলিঃ ক্রমাৎ ষট্‌ শককারকা নৃপাঃ ॥১১০1৮ 

যুধিষ্ঠির, বিক্রমাদ্দিত্য, শীলিবাহন, বিজরাভিনন্দন, নাগাজ্ঞুন এবং বলি এই ছয় জন রাজ। 
ক্রমশঃ শকাব্দ-( লৌকিক গণনা ) প্রবর্তক । 

তৎপরে লিখিয়াছেন-_ 

দ্যুধিষ্টিরাদ্বেদযুগাম্বরা গ্ররঃ কলম্ববিশ্বেইত্র-খ-খাষ্টভূময়ঃ | 
ততোঁহুতং লক্ষচতুষ্টয়ং ক্রমাদ্ধরা-দৃগষ্টাবিতি শাকবৎসরাঃ ॥১১১।৮ 

এই জ্যেতির্বিদাভরণের পস্থখবোধিক।” নায়ী টাক! অনুসারে এইরূপ অর্থ জানা ধায়-__ যুধিষ্ঠির 
হইতে ৩০৪৪ বৎসর, বিক্রমাদ্দিত্য হইতে ১৩৫ বৎসর, শালিবাহন হইতে ১৮০০৯, বিজয়াভিননদন 
হইতে ১০০০০ বৎসর, নাগীজ্জুন হইতে ৪০০০০০ বংসর এবং বলি হইতে ৮২১ বৎসর, এইভাবে 
গণনাব্ধ চলিয়াছিল, চলিতেছে এবং চলিবে । ইহার তাঁৎপর্যয এই যে, যুধিষ্িরাব্ধের ৩০৪৪ বৎসর 


* আধুনিক পঞ্জিকাসমুহে এই কল্/ব্ই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
1 প্ধন্বস্তরি-ক্ষপণকামর-সিংহ-শঙ্কু-বেতালভট্ট-ঘটকর্পর-কালিদাসাঃ। 
খ্যাতে। বরাহমিহিরে! নৃপতেঃ সভায়াং রত্বানি বৈ বরকুচির্নব বিক্রমস্য ॥৮ 
জ্যোতিধিদাভরণ ২২ অধ্যায় ১০ শ্লোক । 

+ পবর্ষৈঃ সিন্ধুর-দর্শনাশ্বর-গুণৈর্ধাতে কলৌ সন্মিতে 

মাসে মাধবসংজ্জিতে চ বিহিতো গ্রস্থক্রিয়োপক্রমঃ। 

নানাকালবিধানশাস্ত্রগদিতজ্ঞানং বিলোক্যাদরৎ 

উর্জে গ্রন্থসমান্তিরআ বিহিত! জ্যোতিবিদাঁং গ্রীতয়ে ॥” 
জ্যোতিধিদাভরণ ২২ অধ্যায় ২১ শ্লোক । 

“সিন্ধুরঃ ( পুং ) হস্তী” শব্বকল্পক্রমঃ॥ সিদ্ধুর ৮, দর্শন ৬১ অন্বর ০, গুণ ৩, “অস্কন্ত বামা গতিঃ” 
এই নিরমে ৩০৬৮ । কালিদাসের এই সময়সন্বত্ধে আমার টাকা ও বঙ্গানতবাদের সহিত প্রকাশিত 
১ ও অভিজ্ঞানশকুস্তলপ্রতৃতিগ্রস্থের মুখবন্ধে বিস্তৃুতভাবে সমালোচনা করা 
হুহয়াছে। 


গ “জ্যোতিধিদাভরণকালবিধানশাস্্রং শ্রীকালিদাসকবিতো হি ততো! বতৃব 1”... 
জ্যোতিবিদাভরণ ২২ অধ্যায় । এই অধ্যায়ে বিক্রমাদিত্যসম্বদ্ধে অনেক কথ! লিখিত আছে। 


৩৫৮ ভারতের সাধনা [ ২য় খণ্ড--৬ষ্ঠ সংখ্যা 


অতীত হুইলে, বিক্রমাক ব। বিক্রমসংবৎ আরম্ত হইয়াছে; তাহাতে এখন আর সর্বত্র যুধিষ্িরাব্ চলে 
না; আবার এই বিক্রমাঝের ১৩৫ বৎসর অতীত. হইলে, শকাব বা শালিবাহনাব আরম্ভ হুইবে, 
তখনও আর এ বিক্রমান্ধ সর্বত্র চলিবে না ইত্যাদি। এখন ঘুধিষির, বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহনের 
ধু অবসংখ্যাগুলি যোগ করিলে কি হয় তাহা দেখ। যাউক-_ 

যুধিঠিরাঝ হয ৩০৪৪ 

বিক্রমাব্ষ *** ১৩৫ 

শকাব বা শালিবাহনাব (বর্তমান ) ১৮৫২ 


৫০৩১ 

এখন দেখ! যাইতেছে যে, পূর্বে যে কল্যৰ্ ৫০৩১ জান! গিয়াছে, যুধিষ্ঠিরাফও অবিকল তাহাই 
৫০৩১ | 4 

সম্ভবতঃ এবিষয়ে জগতের সকল মনম্বীই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, মহারাজ 
বিজ্রমাদিত্যের সভায় “নবরত্ব' বলিয়! বিখ্যাত যে নয় জন পণ্ডিত ছিলেন, তাহারা পণ্ডিতমগণ্ডলীর 
শীর্স্থানীয়ই ছিলেন। তাহাদের মধ্যে আবার কালিদাস কবিত্বে যেমন সর্ধেবোচ্চ স্থান অধিকার 
করিয়ান্ছিলেন্/ তেমন জ্যোতিষশাস্ত্েও অপাধারণ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাহার 'জ্যোতি- 
বিদাভরণ গ্রন্থ দেখিলে এবং কাঁব্যগ্রন্থগুলি পর্যযালোচন1 করিলে প্রমাণিত হইবে *। তা"র পর, 
জ্যোতিবিদাভরণ গ্রন্থ যে সেই. নবরত্বনভায় আলোচিত, সম্মত ও আদৃত হইয়াছিল, তাঁহাতেও কোন 
সন্দেহ করিবার কারণ নাই। অতএব যুধিষ্টিরের, সময়নিবূপণসম্বদ্ধে প্রাচীন বা অর্বাচীন ষত রকম 
প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে এই জ্যোতিধবিদাভরণোক্ত প্রমাণের গুরুত্ব ষে সর্বাপেক্ষা অধিক, সে 
সম্বন্ধে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। তবে, উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, কালিদাস 
মীকবি এবং অনাধারণ জ্যোতিষী ছিলেন বটে, কিন্তু বেদব্যাসপ্রহ্ৃতির ন্যায় ত্রিকালজ্ঞ মহষি ছিলেন 
না, সুতরাং তিনি যুধিষ্টিরাব্ধ ব৷ বিক্রমসংবৎ চলিতেছিল বলিয়। তাহার কথ। লিখিতে পারিয়াছিলেন, 
কিন্ত তীছার সময়ে দূর ও সুদুর ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত শকাব্দ প্রভৃতির কথা তিনি লিখিয়া গেলেন 
কি করিয়া ১ যদিও এবিষয় পর্যালোচনা] করা এ প্রবন্ধের উদ্দেম্ত নহে, তথাপি আমর! সংক্ষেপে 
একথা৷ বলিতে পারি যে, অসাধারণ জ্যোতিধিৎ কালিদাদ জ্যোতিষগণনার সাহায্যেই জ্যোতিধিদাভরণে 
এঁ শকাপ্ধপ্রনুতির কথা লিখিয়! গিয়াছেন। বর্তমান সময়েও জ্যৌতিষিকদিগকে দূর ভবিষ্যৎ গণন৷ 
করিতে দেখা যায় এবং সে গণনাও ফলের সঙ্গে মিলিয়৷ থাকে । 

৫1 সে যাহা হউক, এখনও এই সন্দেহ রহিয়াছে যে, “যুধিঠিরাদেদযুগাপ্ঘরাগ্নয়ঃ* এই 
জ্যোতিধিদাভরণের লেখ| দ্বারা যুধিষ্ঠির হইতে যে ৩০৪৪ বৎসর পাওয়! যাইতেছে, তাহা যুধিষ্টিরের 
জন্ম হইতে, ব৷ তীহার রাজ্যলাভ হইতে, অথব! তাহার দ্বর্গারোহণ হইতে ধর! হইয়াছিল 2 এই সন্দেহ 





 ত্প 


* “...ছায়া হি তূমেঃ শশিনে! মলত্েনারোপিতা শুদ্ধিষতঃ প্রজাভিঃ ॥ রথুবংশ ১৪ সর্গ, ৪, 
প্লোক। এই বিষয়টা! যুক্তি দ্বারাও নিরূপিত হইতে পারে। 


*গ্রহৈস্ততঃ পঞ্চভিরুচ্চমংশ্রয়ৈরহূর্য্যগৈঃ স্থচিতভাগ্যসম্পদম্‌।* রঘুবংশ ওয় দর্গ, ১৩ শ্লোক। 
*...অঙ্গারও রালিধ বিঅ অণুবন্কং পড়িগমণৎ ৭ করেদি।” মালবিকাগ্রিমিত্র ৩য় অঙ্ক । 





চৈত্র-_-১৩৩৭। 'রের সময় ৩৫৯ 


ভঞ্জনেরও পর্য্যাপ্ত প্রমাণ্ই রহিয়াছে । ৬৩৪ খৃষ্টাব্দে * গুজরাটের চালুকাবংশীয় রাজা দ্বিতীয় পুলিকেশী 
রবিকীর্তিনামক কোন কবিদ্ধার। 1 রচনা! করাইয়া! কতকগুলি শ্লোক একথানি শিলাফলকে উৎকীর্ণ 
করিয়া রাখিয়া! গিয়াছেন ; তাহার মধ্যে এই ছুইটা শ্লে।ক দেখ যায়” 
*...ভ্রিংশতস্থ ত্রিসহত্রেষু ভারতাদাঁহবাদিতঃ | 
সপ্তাব-শত-যুক্তেযু গতেঘবেষু পঞ্চস্‌ ॥ 
পঞ্চশতস্থ কলেো কালে ষ্নু পঞ্চশতাস্ু চ। 
সমাস্থ সমতীতাস্থ শকাঁনামপি ভূভুজীম্‌ ॥৮ 
ইহার মর্মার্থ এই যে, কুরুপাগবের যুদ্ধ হইতে ৩৭৩৫ বৎসর অতীত হইলে এবং শকাঁবের 
৫৫৬ বৎসর অতীত হইলে, (এই শিলাফলক উৎকীর্ণ হইল 1) 
ইহাতে বুঝ গেল যে, কুরুপাগুবের যুদ্ধ হইতে যখন ৩৭৩৫ বৎসর, তখন শকাঁবের ৫৫৬ বৎসর 
ছিল। অতএব ৩৭৩৫ হইতে ৫৫৬ বাদ দিলে ৩১৭৯ থাকে ; এ ৩১৭৯ যুধিষ্ঠিরাব্েই শকাব আরম্ভ 
হইয়াছিল ইহ! আমর! পূর্বেই দেখাইয়া আসিয়াছি। স্থতরাং এখন এই টা এবং শকাব 
যৌগ করিয়! দেখ! যাঁউক কি হয়__ 


যুধিষ্টিরান্দ 6 ৩১৭৯ 
বর্তমান শকাবা ... ১৮৫২ 
৫০৩১ 


বর্তমান ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে কল্যব্বও ৫০৩১ ইহ! আমরা পূর্বেই বলিয়া! আসিয়াছি। অত্তএব এই 
শিলালিপি অনুসারে নিঃসন্দেহে জান যাইতেছে যে, কুরুপাঁগুবেব যুদ্ধ শেষ হইবার ১ অর্থাৎ 
যুধিষ্টিরের রাজ্যলাভের দিন হইতেই যুখিষ্টিরাব্দ আরম্ত হইয়াছিল। 

কুরুপাগুবের যুদ্ধ শেষ হইবার পরদিনই যে যুধিষির রাজা হইয়াছিলেন, তাহা বুঝিবার কারণ 
এই যে, “সপ্ত বিত্তাগম! ধর্ম দাঁয়ো লাভঃ ক্রয়ো জয়...৮ এই মন্ুবচন অনুসারে জয়কে একটা 
ত্বত্বের কারণ বলিয়া জান! যাঁয়, অর্থাৎ জয় হইলেই বিজিত দ্রব্যে বিজেতার স্বত্ব জন্মে। স্থতরাং 
যুদ্ধে জয় হওয়ার পরেই রাজ্যে যুধিষ্টিরের স্বত্ব জন্মিয়াছিল। এ 

এই ক্ষণ মহাভারত হইতে উদ্ধত প্অস্তরে চৈব সম্প্রাণ্ডে” ইত্যাদি বচন, ভারতবর্ষের সর্ব 
গ্রচলিত উল্লিখিত চিরকিংবদস্তী, ভাস্করাচার্ধ্য ও মকরন্দকারের কল্যব্বনিবূপণ, কালিদাসের জ্যোতি- 
বিদাভরণ এবং গুর্জররাজ দ্বিতীয় পুলিকেশীর শিলালিপি, এই কয়টা বিষয়ের অতৃতপূর্বব সামগ্র্ত 

















স্পা শী পিশশীাটশীীশিশিপসপ রেপ শিপ পলা পি পপ পিপি শিলা পাশ পা 


* ৫৫৬ শকাবে এই শিলালিপি খোদিত হইয়াছিল, ইহ এই শিলালিপি হইতেই জানা 
যাইতেছে এবং শকাবের সহিত ৭৮ যোগ করিলে খুষ্টাব্ৰ হয় ইহাও দেখা গিয়াছে। অতএব ৫৫৬4৭, 
স৮৬৩৪ থুষ্টাবব জানা গেল। 

1 রবিকীর্তিনামক কোন কবি যে এই ক্লোকগুলি রচন! করিয়াছিলেন তাহা এই শিলা- 
লিপিতেই আছে। 

এই ফ্লেক ছুইটীর ব্যাখ্যা--“ভারতাৎ আহবাৎ কুরুপাগবীয়াদ্‌ যুদ্ধাৎ পরম্‌, ইতঃ পুর্ব 
রিসহশরেু সপ্াবশতযুকেষু ত্রিংশৎস্থু পঞ্চ চ অবেষু গতেষু সংস্থ ; শকানাং ভূতূজামপি পঞ্চশতান্ 
প্চাশৎন ফট্ন চ সমান বংসরেষু, সমতীতাস্থ সতীষু, কলৌ কালে ইদমুৎকীর্ণমিত্য্থঃ। 


৩৬০ ভারতের সাধন! [ ২য় খণ্ড--৬ষ্ঠ সংখ্যা 


বেখিয়া, ধুধিষ্টিরের এই সময় নিরূপণসম্বন্ধে সঙ্গেছ না থাকার বস্ততই হদয় অত্যন্ত প্রসয্প হুইগাছে 
এবং আনন! উদ্বেলিত হইতেছে । দে যাহ! হউক, এখন সাহস করিয়া বল! যাইতে পারে যে, আজ 
হইতে ৫০৩১ বৎসর পূর্বে কুরুপাগুবের যুদ্ধ হইয়াছিল এবং সেই বৎনরেই ুখিতিরান এবং কলা 
গণনা আরম্ভ হইয়াছিল । 
তবে একমাসে বা একদিনে যৃথিষ্টিবাধ এবং কল্যবব গণনা আরম্ত হইয়াছিল না। ইহার প্রমাণ, 

ভারতসাবিত্রীতে পাওয়া যাঁয়। "1 

“হেমস্তে প্রথমে মাসি শুরুপক্ষে ব্রয়োদশীম্‌। 

প্রবৃত্তং ভারতং যুদ্ধং নক্ষত্র যমটৈবতে ॥ 


অমাবন্তান্ত মধ্যাঙ্কে নিহতঃ শল্য এব চ। 
অমাবস্তান্ত সন্ধ্যায়াৎ রাজ! হুর্যেযাধনে। হতঃ ॥” 
বেদে অগ্রঙ্থায়ণ ও পৌষমাসকে হেমস্ত খতু বল! হইয়াছে, আর বমদৈবতনক্ষত্র ভরণী ঞ*। 
সুতরাং অগ্রহায়ণমাসের শুরুপক্ষের ত্রয়োদশীর দিন ভরণীনক্ষত্রে কুরুপাগ্ডবের যুদ্ধ আরম্ত হইয়াছিল 
এবং পরবর্তী অমাবস্যার দিন মধ্যাহ্ৃকালে শল্য রাজ! এবং সন্ধ্যাকাঁলে কুরুরাঁজ ছূর্য্যোধন ধরাশায়ী 
হইয়াছিলেন। অত্ত এব মুখ্যচান্জ্র অগ্রহায়ণ মাসের অমাবস্যাতে যুদ্ধ শেষ হইয়াছিল, তাঁহার পর- 
দিনই পৌষমাঁসের শুক্ুপক্ষের প্রতিপদে যুধিষ্টির রাজ হইয়াছিলেন এবং সেই দিন হইতেই যুধিষ্টিরাবৰ 
গণনা আরম্ত হইয়াছিল; আর সেই পৌষমাসের শুরুপ্রতিপদ হইতে দেড় মাস অর্থাৎ ৪৫ দিন পরে 
মাধী পৃিমায় কলিযুগ আরম্ত হইয়াছিল বলিয়া! সেই মাঘী পু্ণিম৷ হইতেই কল্যব্ গণন! চলিয়া 
। আসিতেছে । মাধী পুণিয়াতেই যে কলিযুগ আরম্ত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ তিথিতত্বধৃত বিষুপুরাণের 
বচন-_ 
“বৈশাখমাসন্ত তু যা তৃতীয়া, নবম্যসৌ কান্তিকশুক্ূপক্ষে । 
নভস্তমাসন্ত তমিন্রপক্ষে ত্রয়োদশী, পঞ্চদরশী চ মাঘে॥ 
এতা যুগাগ্ভাঃ কথিতাঃ পুরাৈরনন্তপুণ্যান্তিথয়শ্চতন্রঃ | 
অতএব একই বৎসরে পৌষী ুরুপ্রতিপদে যুধিষ্টিরা্ৰ এবং তৎপরবর্তী মাঘী পুণিমাতে কল্যবধ 
আরম্ত হুইয়াছিল। 
স্থতরাৎ যুধিষ্টির দ্বাপরযুগের শেষ দেড়মাঁস এবং কলিষুগের প্রথম অবস্থায় রাজত্ব করিয়াছিলেন, 
ইহ! স্পষ্ট বুঝ। যাইতেছে । অতএব আধুনিক পঞ্জিকা কারগণ যে, যুধিষ্ঠিরকে দ্বাপরের শেষ রাঞ্জা এবং 
কফলিযুগের প্রথম রাজা বলিয়। লিখিয়! থাকেন, তাহা ও ইহা দ্বারা সমধিত হইল । 


+ ভারতসাবিত্রী যে;কোন্‌ গ্রন্থের অন্তর্গত তাহ! খুজিয়! পাওয়া গেল না । তবে, ইহা! যে আর্ধ 
এবং প্রমাণিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কেন না, অনেক »স্থানে শ্রাদ্ধে এই ভারতপাবিত্রী 
পঠিত হইয়া! থাকে এবং ভীম্মপর্বেধর ১৭ অধ্যায়ের ২য় ক্লোকের টাকায় নীলকণ্ঠ ইন্থার অনেক গ্লোক 
উদ্ধত করিয়াছেন। 

ক ০.*.সহাশ্চ সহস্তশ্চ হৈমসিফা ডং. ৮ ভিথিতত্বধূত শ্রুতিঃ। “অর্বি-ষম-দহন-কমলজ-শশি- 
শ্লভৃদদিভি-জীব-ফণি-পিতয়ঃ...” ইত্যাদি জ্যোতিষবচন অনুদারে ভরণী ধমদৈবত নক্ষত্র। 


চৈত্র"-১৩৩৭] রের সময় ৩৬১ 


* পঞ্চ পাগ্ডব এবং ছুর্য্যোধনের জন্ম ও মৃত্যুর সময় । 
প্রাচ্য ও পাশ্চা্য অনেক মনস্বী যুিষ্টিরের সময়নিরূপণে প্রবৃত্ব হইয়া আপন আপন মতাহুসারে 
সুদীর্ঘ এক এক শতাব্দী বা 2তন্তর্গত একটা মাত্র বপরই নিরূপণ করিয়! চরিতার্থ এবং সাধারণের 
ধন্ঠবাদভাজন হইয়! গিয়াছেন ; কিন্ত আমাদের সে শতাব্দী বা তাহার অন্তর্গত একটী বংসরমান্র 
নিরূপণ করিলে চলিবে না। কারণ, আমরা মহাভারতের যথাস্থানে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন এবং 
হর্য্যোধনের কোঠী সন্নিবেশিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি ; তাহাতে যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতির জন্মসশ্বন্ধীয় বৎসর, 
মাস, দিন, এমন কি দগ্ুপর্যস্ত আমাদের নিরূপণ করা আবশ্তক ; তৰে তাহা অপস্ভব হইবে বলিয়া 
মনে হয় না। কেন না, মহাভারত যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতির ইতিহাস; ন্তরাৎ তাহাতে উহাদের প্রায় 
সমস্ত বৃত্তাস্তই পাওয়া যায়। 
যুধিষ্ঠির যে বৎনর রাঁজ। হইয়াছিলেন, সে বৎসরের কথা আমর! পুর্বর পরিচ্ছেদেই বলিম়! 
আসিয়াছি; এখন সেই সময়ে হার ও ভীমপ্রভৃতির কত বৎসর করিয়! বয়স হইয়াছিল, ইহ! জানিতে 
পারিলেই অনায়াসে তাহাদের জন্মবৎমর জানা যাইবে; তা'র পর, মহাভারতের আদিপর্বব ১১৭ 
অধ্যায়ে উহাদের জন্ম-মাদ-তিথি এবং লগ্নপ্রভৃতি কোষ্ঠী করিবার উপকরণ প্রায় সমস্তই সুস্পষ্ট 
পাওয়া যাল্ব । সুতরাং উহাদের কোঠী কর! ছু্ধর হইবে বলিয়া মনে হয় না। সে যাহা হউক, যুধিষ্ঠির 
যখন রাজা হইয়াছিলেন, তখন তাহার ও ভীমপ্রভৃতির কত বৎসর করিয়া বয়স হইয়াছিল, ইহাই 
এখন পর্যালোচনা! করিয়া দেখা যাঁউক। মহাঁভারত-আদ্দিপর্র্ব ১২০ অধ্যায়ে (মুন্বরী নির্ণয়সাগর- 
যন্ত্রে মুদ্রিত পুস্তকে আদিপর্ক্ ১৩৪ অধ্যায়ে ) এই কয়টী বচন দেখা যায়__ 
«পাওবানামিহা ুষ্যুৎ শৃণু কৌরবনন্দন ! | 
জগাম হাস্তিনপুরং ষোড়শাবে। যুধিষ্ঠিরঃ ॥১০।॥ 
ভীমসেনঃ পঞ্চদশে। বীভত্নুর্বৈৈ চতুর্দশঃ | 
ত্রয়োদশান্দৌ চ যম জগ্তুর্নাগসাহ্বয়মূ ॥১১॥ 
তত্র ব্রয়োদশাব্বানি ধার্তরাষ্ট্রেঃ সহোধিতাঃ। 
ষণ্ম।স।ন্‌ জাতুষগৃহা মুক্ত! জাতো৷ ঘটোতকচঃ ॥১২। 
ষণ্ম।সানে কচক্রায়।ং বর্ষং পাঞ্চালকে গৃহে । 
ধার্তরাষ্ট্ৈঃ সহোবিত্ব। পঞ্চ বর্ধাণি ভারত ! ॥১৩। 
ইন্্প্রস্থে বসন্তন্তে ত্রীণি বর্ষাণি বিংশতিম্‌। 
দবাদশাবব।নথৈকঞ্চ বভৃবুদূর্াতনিঞ্জিতাঃ ॥১৪। 
ভুক্ত ষট-ব্রিংশতৎ রাজন্‌। 'সাগরাস্তাং বনুক্করাম্‌। 
মাটনৈঃ ষড়ভিমহাত্মানঃ সর্ব কষ্ণপরায়ণাঃ ॥১৫॥ 
রাজ্যে পরীক্ষিতৎ স্থাপ্য দিষ্টাৎ গতিমবাপ্র,বন্‌। 
এবং যুধিষ্িরস্ত।সীদা মুরষ্টোত্তরৎ শতম্‌ 1১৩। 
এই বচনগুলির মর্ম্ার্ঘ__যুধিষ্ঠিরের ১৬ বমর, ভীমের ১৫ বদর, অঞ্জুনের ১৪ বৎসর এবং 
নকুল ও সহদ্বেবের ১৩ বৎসর বয়সের সময় তাহার! জন্মস্থান শতশৃঙ্গপর্বত (হিমালয়ের অংশবিশেষ) 
হইতে হস্তিনারাজধানীতে গমন করেন। সেখানে তাহারা ছুর্য্যোধনপ্রভৃত্তির সঙ্গে ১৩ বৎসর বাপ 


৩৬২ ্ ভারতের সাধনা - .. [২য় খ৬স্-১ষ্ঠ সংখ্যা 


করেন, পরে জতুগৃছে যাইয়। ৬ মাস থাকিয়া তথা হইতে চলিয়া ধান; পথে ঘাট্টোথকচেনর দবস্স হয়? 
তৎপরে তাছার! একচক্রাপুরীতে ৬ মাঁস থাকিয়! পদ রাজার, ভবনে ১ বৎসর থাকেন, তথা হুইতে 
আসিয়া 'অবার হম্তিনায় দুষ্যোধন প্রভৃতির সঙ্গে ৫ বনু থাকিয়া, ইন্্প্রস্থে, ধাইন্া ২৩ বসর 
অতিবাহিত করেন, তৎপরে দ্যৃততরীড়ায় পরাজিত হুইয়। ১২ বদর বনবাস এবং ৯ বৎসর অজ্ঞাত 
বাস করেন,- (তাহার পর কুরুক্ষেব্রযুক্ধে জয়লাভ. করিয়া যুধিঠির রাঁজা হন ) তৎপরে তিনি ৩৬ 
বৎসর রাজত্ব করেন। তদনস্তর তাহারা পরীক্ষিৎকে রাজ্যে স্থাপন করিয়। মহাপ্রস্থান করেন।, 
তৎপরে যুখিষ্টির ৬ মাসে স্বর্গলোকে যাইয়। উপস্থিত হন। (আর, ভীমপ্রভৃতি নকলেই স্বর্গে যাইবার 
পথে পর্ধত হইতে পতিত হন) এই হিসাবে ম্বর্গারোহণ করিবার দময়ে ঘুধিষ্ঠিরের ১০৮ বৎসর 
৬ মাস বয়স হইয়াছিল । 
হস্তিনায় উপস্থিত হইবার সময়ে যুধিষ্টিরপ্রভৃতির যে উক্তরূপই বয়স হইয়াছিল, তাঁহা আদি- 
পর্ব-প্রথম অধ্যায়ের ৭৭ গ্লোকটা পর্য]ালোচনা করিলেও বুঝিতে পারা বায়। যথা-_ 
"্ধধিভিশ্চ তদ] নীতা ধার্তরাস্রীন্‌ প্রতি স্বয়ম্‌। 
শিশবশ্চাভিরূপাশ্চ জটিগ। ব্রহ্মচারিণঃ ॥৭ ৭৮ 
মুনিরা নিজেলাই হুর্য্যোধন প্রভৃতির নিকটে তখন ব্রদ্মচারী, জটাধারী ও স্ুন্দরাক্কতি সেই 
বালক কয়টীকে নিয়! গেলেন ॥৭৭॥ 
উপনয়ন না! হইলে ব্রঙ্গচারী হয় না; অথ চ ক্ষত্রিয়ের উপনয়ন একাদশ বৎসরে বিহিত * | 
সুতরাং নকুল ও সহদেবের একাদশ বৎসরে উপনয়ন হইলে এবং তাহার পর এক বৎসরের কিছু অধিক 
কাল সেই পর্বতে থাকিয়! পাও পরলোক গমন করিলে, নকুল ও সহদেবের ১৩ বৎসর বয়স হয়; 
তাহাতে যুধিষ্টিরের ১৬, ভীমের ১৫ এবং অর্জুনের ১৪ বংদর বয়সই দ্ীড়ায়। 


*সে যাহা হউক, উক্ত বচনগুলি পর্যযালোচন। করিয়া! ইহাই বুঝ! যায় যে, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের সময়ে 
ঘুধিঠিরের ৭২, ভীমের ৭১, অঞ্জনের ৭* এবৎ নকুল ও সহদেবের ৬৯ বৎসর বয়স হইয়াছিল ণ'। তাহার 
পর, জ্যোতিষপ্রতৃতি শাস্ত্রের নিয়ম আছে যে, বয়স হিসাবে যে বৎসর, মাঁস বা দিন লিখিত হয়, তাহা 
অতীতই ধরিতে হয়। স্থতরাং বুঝিতে হইবে যে, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের সময়ে যুধিষ্টিরপ্রভৃতির যথাক্রমে ৭২, 
৭১, ৭০ও ৬৯ বৎসর এবং কয়েক মাল ও দিন অতীত হইয়াছিল। ওদিকে পুর্ব পরিচ্ছেদে আমর] বলিয়া 
আসিয়াছি যে, অগ্রহায়ণ মাসে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ এবং পরবর্তী মাধী পুণিমায় কলিযুগ ও কল্য আরম্ত 
হইয়াছিল, আবার আদিপব্রবেরই ১১৭ অধ্যায়ের সুস্পষ্ট বচন ও যুক্তি অন্ুপারে জানা যায় যে, জ্্ঠ- 
মাসের পুণিমায় যুধিষ্ঠিরের, চৈত্রমাসের শুর্লত্রয়োদশীতে ভীম ও ছুর্য্যোধনের এবং ফাস্তনমাসের 
পূণিমায় অঞ্জনের জম্ম হইয়াছিল £। এখন ইহা! জানা গেল যে, সেই জ্যৈষ্ঠ মাসের পুণিমায় 


 * প্গর্ভাই্মেহষ্টমে বাৰে ব্রাঙ্ষণন্তেপনায়নম্‌। রাজামেকাদশে সৈকে বিশামেকে যথা কুলম্‌।৮' 
যাজ্ঞবন্যনংহিত। | 
ণ" এই আদিপর্ক্বের ১১৭ অধ্যায়ে নকুল ও সহদেবের জগ্মমাসপ্রভৃতির কোন উল্লেখ নাই। 
স্মুতরাং উহ্থাদের কোর্ঠী দেওয়া যাইবে ন। | 
ই এই বয়সে যুধিঠিরপ্রভৃতি বৃদ্ধ এবং অক্ষম; হইবারই সম্ভাবনা! ; এরগ ধারণা বক্স! সঙ্গত 
নহে। কারণ, উহাদেরই, পিতামহ ভীম্ম এবং ভ্রেপপ্রভৃতি যথানিয়মে যুদ্ধ করিয়াছিলেন ইহ! মনা 


 চৈত্র-১৩৩৭] যুধিঠিরের সময় ্‌ ৬৬৩ 


যুধিষ্টিরের ৭২ বৎসর, (চতরমাসের শুক্লা ব্রয়োদশীতে ভীমের ৭১ বৎসর, এবং ফাস্তনমাসের পুণিমায় 
অর্জুনের ৭* বৎসর বয়স হইয়াছিল; তখন তীহারা অজ্ঞাতবাস হইতে মুক্ত হইয়া দুর্য্যোধনের মহিত 
সন্ধির চে্/কজেন এবং তাহাতে অরুঙ্ কার্য হইন্ব] যুদ্ধের আয়োজন করিতে থাকেন $. তাহাতে 
আযাঢ়মাস হইতে অগ্রহায়ণমাসের শুরলাবাদশীপর্যস্ত সময় অতীত হয়। তাহার পর,অগ্রহায়ণমাসের 
শুরুত্রয়ৌদশীতে যুদ্ধ আরস্ত করিয়া, আঠার দিনের দিন অমাবস্তাতে জয়লাভ করেন, তাহার পরদিন 
পৌষী শুরু প্রতিপদে যুধিষ্ঠির রাজ! হন এবং তৎপরবর্তা মাঘীপূর্িমাতে কলিষুগ ও কল্যব্দ আরস্ত হয়। 
সুতরাং এই হিসাবে নিয়ে যুধিষ্টিরপ্রভৃতির জন্ম ও মৃত্যুর সময় লিখিত হইল। 

১। কল্যব আরস্তের ৭২ বৎসর, ৭ মাস, ২৯ দিন পুর্বে, (৩১৭৪ ৃষ্টপূর্ববাফে ) জোষ্টমাসে, 
পৃণিম! তিথিতে, দিনের বেল! ১৬ দণ্ডসময়ে শতশৃপরতে ুিষ্টিরের জন্ম এবং ৩৭ কল্যব্ে (৩৬৫ 

ৃষ্টপূর্ববাবে ) স্বর্গারোহণ হইয়াছিল। 

২। কল্যব আরম্তের ৭১ বৎসর, ১০ মাস, ২ দিন পূর্বে, (৩১৭৩ খুষ্টপুরর্বাকে ) চৈত্রমাসে, শুরা- 
পক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে, দিনের বেল1 ১৬.দগুসময়ে শতশূঙ্গপর্ব্বতে ভীমসেনের জন্ম এবং ৩৭ কল্যবে 
(৩০৬৫ খৃষ্টপূর্ববাবে ) মৃত্যু । 

৩। কল্যব্ব আরভ্তের ৭১ বতসর, ১০ মাপ, ২ দিন পুর্বে (৩১৭৩ খৃষ্টপূর্ববাকে) চৈত্র মাসে, শুর্লু- 
পক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে, রাত্রি ৬ দণ্ডসময়ে হস্তিনারা জধানীতে দুধ্যেধনের জন্ম এবং কল্যব্া আরস্তের 
দেড় মাস পুর্বে (৩০২৮ থুষ্টপূর্ববাবন্দে ) রণক্ষেত্রে মৃত্যু। * 

৪। কল্যব্দ আরম্তের৭* বৎসর, ১০ মাস, ২৯ দিন পূর্ব্বে (৩১৭২ খ.্টপূর্ববাবে ) ফাস্তুন- 
মাসে, পৃণিমা! তিথিতে, দিনের বেলা ২১ দণগ্ুসময়ে, শতশৃঙ্গপবর্তে অঞ্জুনের জশ্ম এবং 
৩৭ কল্যবে (৩০৬৫ খ্‌ রপূর্ব্বাবে) মৃত্যু । 

৫। কল্যব্দ আরস্তের ৬৯ বৎসর পুর্বে (৩১৭১ খ.&্পুব্বাঁবে ) শতশৃঙ্গপব্বর্তে নকুল 
ও সহদেবের জন্ম এবং ৩৭ কল্যবে (৩০৬৫ খুষ্ট পুবাব্দে) মৃত্যু। 1 . 

অন্ত ৫০৩১ কল্যবের, ১৮৫২ শকাবের এবং ১৩৩৭ সালের ১৪৯শে অগ্রহায়ণ (১৯৩০ থৃষ্টাঝের 
৫ই ডিসেম্বর । স্ুতরাৎ অগ্য হইতে ৫১০৩ বৎসর পূর্বে যুধিঠিরের জন্ম হইয়াছিল। এই নিয়মে ভীম- 
গ্রভৃতিরও গণনা করিতে হইবে । 
ভারতেই দেখা বায়। তা'র পর, ইযুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় জারন্নীনসেনাপতি হিগডেনবার্গেরও ৮২ 
বৎসর বয়স ছিল বলিয়া শুন! বাঁয় এবং বর্তমান সময়েও এরূপ বয়সের অনেক লোককেই সমস্তকার্ধয- 


ক্ষম দেখা যায়। 

** প্ষন্মিন্নহনি ভীমন্ত জন্ঞে ভরতসত্তম ! ছুর্য্যোধনোহপি তত্রৈব প্রজন্ঞে বস্ধাঁধিপ !॥% 
আদিপব্ ১১৭ অধ্যায় ২১ গ্লোক। ইহাতে জান! যায়-_তীম ও ছূর্ষেযোধনের এক তারিখেই 
জন্ম; মধ্যাহুসময়ে ভীমের জন্ম সেখানে লিখিতই আছে, আর, যুক্তি ঘ্বারা জানা যায় যে, 
সেই রাত্রিতে তুলালগ্রে হুূর্য্যোধনের জন্ম হইয়াছিল। অত্রত্য ভারতকৌমুদীটীকায় যুক্তি 


ভষ্টব্য। 
1+ নকুল ও সহছদেবের জন্মমাসগ্রতৃতি মুলে লিখিত নাই বলিয়া তাহা লেখা গেল 
ন!। . সুতরাং ই'হ্থাদদের কো্াও দেওয়া যাইবে ন14 
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৬৬৪ ভারতের সাধন! [২য় খণ্ত--৬ষঠ সখ্য 


বিরোধ সমাধান । 
এই সন্দর্ডে জানা গেল যে, যুধিষ্ঠির যে দিন রাজা হইয়াছিলেন, সেই দিন হইতে যুধিঠিরাঁধ 
এবং তাহার দেড় মাস পর হইতে কল্যব্দ আরম্ত হষইয়াছিল। ওদিকে কিন্ত শ্রীমভাগবদ্ধ/.বিষুপুরাণ, 
বহ্মপুরাণ ও ককিপুরাণে দেখা যায় গে, শ্রীকঞ্চ যে দিন মহাঁপ্রয়াণ করিয়াছিলেন, সেই দিন কলি 


প্রবেশ করিয়াছিল। যথা 
প্যম্মিন কষে] দিব য1তস্তশ্মিরেব তদাহহনি। 


প্রতিপন্নৎ কলিযুগমিতি প্রাঃ পুরাঁবিদঃ॥৮ শ্রীমন্তাগবত ১২-২-৩৩ শ্লোক । 
প্যন্মিন কৃষ্ণ দিব যাতন্তন্নিন্নেব তদাহহনি। 
প্রতিপন্নৎ কলিযুগৎ তন্ত সংখ্যাৎ নিবোধ মে ॥” বিষুপুরাঁণ ৪-২৪-৪০ গ্লোক। 
ণ্যন্মিন্‌ দিনে হরির্ধ(তো দিবং সমন্তজ্য মেদিনীম্‌। 
তশ্মিন দ্রিনেহবতীর্ণোহয়ং কালকায়ঃ কলিঃ কিল ॥” ব্রঙ্গপুরাণ ২১২-অ-৮৫ শ্লোক । 
“গতে কুষ্ণে স্বনিলয়ৎ প্রাদৃভূদতো যথা কলিঃ1” কক্ষিপুরাঁণ ১অ-১৩ শ্লোক । 
এই বচনগুলি যুক্তিসঙ্গতও বটে। কেন ন', সাক্ষাৎ ধর্প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যমান থাকিতে, পাঁপ- 
প্রবর্তক কলি প্রবেশ করিতে সমর্থ ছিল না। এদিকে যুধিষির বাজ্যলাভ করিয়া ৩৬ বৎসর রাজত্ব 
করেন এবং সেই যট্ত্রিংশত্ম বৎসরেই শ্রীকৃষ্ণ মহাপ্রয়াণ করেন। যথা-_ 
প্যট ত্রিংশে ত্বথ সম্প্রাপ্তে বর্ষে কৌরবনন্দনঃ। 
দদর্শ বিপরীতানি নিমিত্তানি যুধিষ্ঠিরঃ ॥” 
“্যট.ত্রিংশেহথ ততো বর্ষে বৃষ্তীনাম্নয়ে। মহাঁন্‌। 
_ অন্টোন্তৎ মুসলৈস্তে তু নিজপ্নঃ কাঁলচোদিতাঃ॥” 
( মহাভারত, মৌদলপর্ব, প্রথম অধ্যায়, প্রথম ও জরয়োদশ শ্লেক ) 
অতএব যুধিষ্টিরাব্ধের ৩৬ বৎসর পরে কল্যব্ধের আরম্ভ ধর! উচিত ছিল। ইহার উত্তরে আমর! 
বলিব-_ যেমন হুর্যোদয়ের চারি দণ্ড পূর্ব হইতেই শাস্ত্রে দিন বলিয়া ধর! হয় *, অথ চ ুর্ষয্যোদয় হয় 
তাহার পরে ; তেমন এক্ষেত্রেও বিধাতার নিয়ম।নুস।রে যুধিষ্িরের রাজ্যলাভের দেড়মাস পর হইতেই 
কলির অধিকার হইয়াছিল; কিন্ত শ্রীকষ্ণ বিদ্কমান ছিলেন বলিয়!। তৎকালে প্রবেশ করিতে না৷ পারার 
৩৬ বৎসর পরে শ্রীকৃষ্ণের মহা প্রয়াণ হইলেই কলি প্রবেশ করিয়াছিল ব নিজের প্রভাব ব্যক্ত করিতে 
আরম্ভ করিয়াছিল। নুতরাৎ ভাস্বরা চার্ধ্যপ্রভৃতি কলির অধিকার ধরিয়া কল্যব্ব গণনা আরম্ত 
করিয়াছেন; আর শ্রীমস্তাগবততপ্রভৃতি কলির প্রভাব ব্যক্ত করাকেই কলির প্রবেশ বলিয়াছেন। 
অতএব উভয় মতের কোন বিরোধ নাই। 
২। বরাহমিহির তীহার বৃহৎসংহিতার ১৩ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন--. 
*আসন্‌ মধাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্ীৎ যুধিষ্ঠির নৃপতো। 
যড় দিপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালম্তন্ত রাজ্ঞশ্চ ॥ 
একৈকশ্মি্ক্ষে শতং শতং তে চরস্তি বর্ধাণাম্‌।...৮ 


* *তরিযামাৎ রজনী প্রাহস্তয্তা গ্স্ত চতুষটয্‌। : নাড়ীনাৎ তছুতে সন্ধ্যে দিবসান্স্ত সংজিতে ।* 
তিথিতত্বধৃত। - | 


--১৩৩৭] যুধিষ্ঠিরের সময় | ৩৬£ 


ইহার তাঁৎপর্য্য এই-যুধিষ্িরের রাজালাভ হইতে ২৫২৬ বৎসর গত হইলে শকাব্দ আস্ত 
হইয়াছিল। সুতরাং বর্তমান শকাব্ধ ১৮৫২, তাহার সহিত ত্র ২৫২৬ যোগ করিলে ৪৩৭৮ হয়। 
এদিকে বর্তমান কুল্যব্ষ ৫০৩১, তাহা হইতে এ ৪৩৭৮ বাদ দিলে ৬৫৩ থাকে। অভএব জানা 
যাইতেছে যে, বরাহ্‌মিহিরের মতে ৬৫৩ ক্লাবে যুধিঠির রাজ হইয়াছিলেন। 

ৰরাহমিহিরের এই মত অনুসরণ করিয়াই কহলণমিশ্র ১১৪৮ খুষ্টাবে' তাহার রাজতরঙ্গিণীগ্রস্থের 
প্রথমাধ্যায়ে লিখিয়। গিয়াছেন-_- 

“শতেষু ষট্ন সার্দেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে। 
কলের্গতেযু বর্ষাণামভবন্‌ কুরুপাগ্ডবাঃ ॥৫১| 

( কুরুপাগ্তবান্ডেষাৎ যুদ্ধানি ) ৬৫৩ কল্যব্ধে কুরুপাগবের যুদ্ধ হইয়াছিল। এই ছুই মতেও 
কল্যব্দ ঠিকই আছে, কিন্তু যুধিষ্টিরাব্দ তাহা হইতে ৬৫৩ বৎসর পরবর্তী হইতেছে ইহাই বিরোধ । 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় যে নয়জন পণ্ডিত “নবরত্ব” নামে 
বিখ্যাত ছিলেন, স্রাহাদের মতের গুরুত্ব অন্যান্ত পণ্ডিতের মত অপেক্ষা অনেক অধিক। তা'র পর, 
এই বরাহমিহিরও দেই নবরত্ুপভার ব্রাহমিহির নহেন। কেন লা, আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি যে, 
সেই নবরত্বমভা খুষ্ট জন্মের ৩৩ বংসর পুর্বে বিদ্ধমান ছিল, আর এই বরাহমিহির 
বৃষ্টায় যষ্ঠ, শতাব্দীর প্রথমভাগে প্রাছুভূতি হইয়া তাহার শেষ ভাগে তিরোভূত :হন।* 
ন্ততরাৎ জ্যোতিবিদাঁভরণকাঁর কালিদাসের মত অপেক্ষা এই বরাহমিহিরের মত বিশেষ 
দুর্ধল। দ্বিতীয় কথ। এই যে, কুরুপাগবের সমস্ত বৃত্তান্ত বলাই যে গ্রন্থের প্রধান উদ্দেস্ত, 
সেই মহাভারতের হু্প্ বচনের সঙ্গে যে মতের মিল হইবে, সেই মনত গ্রহণ করাই সর্বতো- 
ভাবে উচিত। অতএব পুর্ববন্ত প্অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে” ইত্যাদিমহাভারতবচনের সহিত 
কালিদাঁসের মত ও উক্ত শিলালিপিকারের মত মিলিত হয় বলিয়। তাহাই গ্রাহা। 

ইহাতে বরাহমিহির ও কহলণমিশ্রের মত পরিত্যাগ করিতে বলা হইল না; কিন্ত 

পণ্ডিতসম্প্রদায়সিদ্ধ এই রীতির অনুসরণ করিতে বল! হইল ষে, স্মৃতির মধ্যে মন্ুত্বতি প্রধান + 
স্থতরাৎ তাহার সঙ্গে অন্য স্থৃতির বিরোধ হইলে, সেই মনুম্বতির-যথাশ্ত অর্থ "রাখিয়া, %& 
অন্ত স্বতির বিভিন্নার্থ করিয়া, সেই অন্য স্থ্তিকে যেমন মনুন্থতির সহিত মিলিত করিবার 
বীতি আছে; এ ক্ষেত্রেও তেমন কালিদাম ও শিলালিপিকারের মতের সহিত বিরোধ 
হইয়াছে বলিয়া এই ভাবে বরাহমিহির ও কহুলণমিশ্রের মতের মিল করিতে হইবে যে, কলি 
ও দ্বাপরের স্দীর্ঘ সন্ধিকালের মধ্যে দ্বাগরের অন্তঃপাতী শেষ ৬৫৩ বৎসর ধরিয়া বরাহমিহ্থির 
ও কহলণমিশ্র এ কথাগুলি বলিয়া গিয়াছেন। এতত্তিন্ন এই বিরোধভগ্তনের অন্ত কোন উপায় 
আছে বলিয়। মনে হয় ন1। 


* ব্রহ্গগুপ্তরচিত থগ্ডখাঘ্ভের টীকায় আঁমরাজ লিখিয়াছেন--“নবাধিকপঞ্চশতসংখ্য 


শাকে বরাহমিহিরাচার্ষে। দিবং গতঃ”। 
+ “মন্বর্থ বিপরীতা। যা সা! স্বৃতির্ন প্রশস্ততে । বেদার্থোপনিবন্ধ.ত্বাৎ প্রাধান্, ছি মনোঃ 


প্থৃতম্ত 1 বুৃহস্পতিসংহিত। 1 
£ পস্মত্যন্তরবিরোধে মন্থম্থতিরেব রাহা” শ্াদ্ধবিবেকের টাকায় শ্রীকৃষণতর্কালঙ্কার | 


৩৬৬ ভারতের সাধন! [২য় খণ্ড-_-৬ষ্ঠ সংখ্য। 


; ৩। তার পর, অপেক্ষাকৃত অত্যন্ত আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কতিপয় পণ্ডিত প্রীমস্তাগবত 
*$ বিষুঃপুরাঁণের কয়েকটা বচন দেখিয়। ভিন্ন ভিন্ন সিন্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন । সে বচন কয়টা এই-- 
“আরভ্য ভবতো৷ জন্ম যাবশন্নীভিষেচনম্। 
এতত্র্ষসহমরস্ত শতং পঞ্চদশোত্তরম্‌ ॥২৬। 
গপ্তর্ষাণাস্ত যৌ পুর্বে দৃশ্তেতে উদ্দিতো দিবি ।, 
তয়োস্ত মধ্ নক্ষত্রং দৃশ্ততে যৎ সমং নিশি ॥২৭। 
তেনৈব খষয়ো যুক্ধাস্তি্স্ত্যবশতং নৃণাম্‌। 
তে ত্বদীয়ে দ্বিজাঃ কালে অধুন! চাশ্রিতা মঘাঃ ॥২৮। 


_ষদ। দেবর্ষয় সপ্ত মঘান্গু বিচরস্তি ছি। 
তদ! প্রবৃত্তস্ত কলির্ঘাদশাবশতাতকঃ ॥৩১॥ 
যদ মঘাভ্যো। যাশ্থস্তি পূর্বাষাঢ়াৎ মূহ্র্ষয়ঃ | 
তদ] নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলিরদ্ধিং গমিষ্যতি ॥৩২।৮ 
(শ্রীমস্তাগবত, দ্বাদশ স্বন্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায়) 

রাজ! পরীক্ষিতের নিকট শুকদেব বলিতেছেন__-“আপনার জন্ম হইতে আরম্ত করিয়া নন্দের 
অভিযেকপর্য্স্ত এক হাজার এক শত পঞ্চদশ বৎসর। নন্গত্ররূপী সপ্তধষিগণের মধ্যে যে ছুই 
জম ধাষিকে আকাশে প্রথম উদ্দিত হইতে দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে আবার ধাহাকে রাত্রিতে 
সগীন দেখ। যায়, সেই নক্ষত্রের সহিত মিলিত হইয়া সপ্তধিগণ মন্তুযুপরিমাণের এক শত বৎসর 
অবস্থান করেন। পেই সগ্তধিগণ এখন আপনার সময়ে মঘানক্ষত্রে আছেন। সগ্তধিগণ যখন 
(এখন) মঘা নক্ষত্রে বিচরণ করিতেছেন, তখন (এখন) কলি দ্বাদশ শত বংসর প্রবৃপ্ত 
হইয়াছে । যখন এ সগ্তধির। মঘা হইতে পূর্ববাধাঢ়। নক্ষত্রে যাইবেন, তখন ননদ হইতেই এই 
কলি হৃদ্ধি পাইবে ( ষথাশ্রুত অঙ্থবাদ )। 

যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবশ্নন্দাভিষেচনম্‌। 
এতন্বর্ষসহজসন্ত জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম, ॥৩২।% 
্‌ ( বিষুংপুরাণ, চতুর্থ অংশ, চতুধিংশ অধ্যায়) 
*'গ্রই অধ্যায়ে আরও কতিপয় বচন, উক্ত শ্রীমদ্তাগবতের বচনগুলিরই প্রায় অনুরূপ দেখ! 
যায়। আবার এই অধ্যায়ে আরও দেখ। যায়-_ 

“্মহানলিন্ুতঃ শুত্রাগর্ডোষ্তবো মহাপন্মে। নন্দঃ পরশুরাম ইবাখিলক্ষত্রিয়াস্তকারী 
ভবিতা। ..“মহাপদ্স্তৎস্থতাশ্চৈকং বর্ষশতমবনীপতয়ো! ভবিষ্তুস্তি। নবৈব তাম্‌ নন্দান্‌ কৌদ্রিলে] 
্রাঙ্মণঃ সমুদ্ধরিস্বাতি। তেষামভাঁবে মৌর্য্যাশ্চ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি। কৌটিল্য এব চন্ত্রগুপং রাজো- 
ইতভিফেক্ষ্যতি ।” 

ীমন্তাগবতের দ্বাদশ স্বন্ধে প্রথমাধ্যায়েও প্রায় অবিকল এইরূপ বচন দেখা যায়-- 

“মহাননদিন্থতো৷ রাজন্‌ ! শুক্তাগর্ভোক্তবে। বলী। 
মহাপন্থপতিঃ কশ্চিষ্ননঃ ক্ষআবিনাশকৃৎ ॥ 


'চৈত্র--১৩৩৭] যুধিষ্ঠিরের সময় ৩৬৭ 


তন্ত চাঙ্টো ভবিত্যস্তি নুমাল্যপ্রমুখাঃ স্থতাঃ | 
যইমাৎ ভোক্ষ্যন্তি মহীধ রাজানশ্চ শতং সমাঁঃ ॥ 
নব নন্দান্‌ দ্বিজঃ কশ্চিৎ গ্রপক্নাচুদ্ধরিষ্যতি । 
তেষামভাবে জগন্তীং মৌর্ধ্য। ভোক্ষাস্তি বৈ কলৌ॥ 
স এব চন্ত্রগুপ্তং বৈ দ্বিজো রাজ্যেহভিষেক্ষ্যতে |” * 
পুরাণের এই বচনগুলিতে চন্দ্রগুপ্তের কথা পর্য্যন্ত পাওয়া গেল। তাহার পর, ইতিছালে 
দেখ! যায় এই চন্ত্রগুপ্তের সময়ে ৩২৭ খষ্টপূর্বাৰে * স্থপ্রসিদ্ধ গ্রীকৃবীর আলেকজাগার ভারতবর্ষ 
আক্রমণ করিয়াছিলেন; তাহার কয়েক বর পরে আলেকজাগ্ডারের সেনাপতি দেলুকাসের 
সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া চন্দ্রগুপ্ত জয় লাঁভ করেন এবং সেলুকাসের কন্তাকে বিবাহ করেন। 
এই সমস্ত পর্ধযালোচন| করিয়! প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কতিপয় মনম্বী লোক যুধিষ্টিরের সময়নিরূপণে 
নানাবিধ মতের আবিষ্কার করিয়। প্রীতিহাসিক তথ্যকে অত্যন্ত সন্দেহসঙ্কুল করিয়। রাখি 
গিয়াছেন। বমেশচন্দ্র ১২৫০ খৃষ্টপূর্বধান্দে, বঙ্কিমচন্দ্র ১৪৩০ খৃষ্টপূর্ববাবে, প্রা. ১২০৯ খপৃর্ববাদে, 
বুকানন ১৩০০ খৃষ্টপূর্বাব্দধে এবং উইলসন, কোলক্রক্ষ ও এল্ফিন্ষ্টোন্‌ ১৪০০ খুষ্টপূর্র্বা্ধে, 
এতত্তিম্ন কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত ইহারও বহুপরে 1 যুধিষ্টিরের সময়নিরপণ করিয়! 
গিয়াছেন। ইহার প্রত্যেক মতের অনুকূল যুক্তি-প্রমাণ উদ্ধৃত করিতে হইলে, প্রবন্ধ অত্যন্ত 
বিস্তৃত হইয়া! পড়ে ; স্থতরাঁৎ সে বিষয়ে বিরত থাক গেল। 
উক্ত মতগুলি পর্যালোচনা করিয়। ইহা জান] যায় যে, পরীক্ষিতের জন্ম অর্থাৎ যুধিডিরের 
রাজ্যলাভ হইতে নন্দের অভিষেককালের মধ্যে এইরূপ ব্যবধান হয়; রমেশচন্দ্রের মতে ৯২৩ 
বৎসর, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ১১০৩, প্রাটের মতে ৮৭৩, বুকাননের মতে ৯৭৩ এবং উইলনন- 
প্রভৃতির মতে ১০৭৩ বৎসর মাত্র। | 
ইহার প্রতিবাদে আমাদের প্রথম বক্তব্য এই যে, ইহারা যে মহাভারতের নায়ক 
যুধিষ্ঠিরের সময়নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই মহাঁভারতেরই দুইটা বচন পর্যযালোচনা 


করিলে, নিশ্চয়ই যুধিঠ্ঠিরকে এত অর্বাচীন করিতে পারিতেন না । সে বচন ছুইটী এই-_ 
“ততম্বং পুরুষশ্রেষ্ঠ ! ধর্দেণ প্রতিপেদিবান্‌। 


ইদৎ বর্ষসহল্াণি সর্বভৃতান্থপাঁলকঃ ॥১৮।, রঃ 
“পরিশ্রান্তে! বয়স্থশ্চ যষ্টিবর্ষে। জরাহম্িতঃ। 
ক্ষুধিতঃ স মহারণ্যে দদর্শ মুনিসত্তমম ॥২৬।” 
( মহাভারত, আদিপর্ব্, ৪৪ অধ্যায়। পুস্তকবিশেষে আদিপর্র্ব ৪৯ অধ্যায়।) প্রাচীন টাকায় 
প্রথম ব্টনটীর কোন অর্থ দেখা যায় না। 
(জনমেজয়ের নিকট বুগমন্ত্রিগণ বলিতেছেন )--্তৎপরে আপনি কুলক্রমাগত এই 
রাজাতপ্র ধর্তঃ লাভ করিয়াছেন এবং অতিশৈশবাবস্থাতেই রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়।! সহন্র 
বসর প্রজাবর্গ শাসন করিতেছেন ॥১৮।” ৬কালীপ্রসন্নসিংহরুত অনুবাদ । 


-ঞ্ এমনই আশ্চর্য্য যে, এই আলেকজাগ্ারের ভারত আক্রমণ নিয়াও তিনটা মতভেদ 
আছে। কেহ ৬২৪, কেহ ৩২৫ এবৎ কেহ ৩২৭ খুষ্টপৃর্বাব্দে আলেকজাগ্ডারের ভারত আক্রমণ বলেন। 


৬৬” ভারতের সাধন! [২য় খণ্ডত-_-৬ষ্ঠ সংখ্য। 


(জনমেঞ্জয়ের নিকট বুদ্ধমন্ত্রগণই বলিতেছেন )--তৎকাঁলে তিনি পেরীক্ষিং) যষ্টিবর্ষ 
বয়স্ক ও অতিজীর্ণকলেবর হইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত অতি অল্পকালের মধ একান্ত ক্লান্ত ও 
ও ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত আক্রান্ত হইলেন। পরে ইতস্ততঃ পর্যটন করিতে করিতে' অরণ্য- 
মধ্যে এক মুনিকে দেখিতে পাইলেন ॥২৬। ৬কালীপ্রসয়মিংহরুত অনুবাদ । 

যহাভারত্তের এই স্থান হইতে জান। যায় যে, ইহার পরে সেই মুনি পরীক্ষিতের কথার 
উত্তর না! দেওয়ায় পরীক্ষিৎ তুদ্ধ হইয়! মুনির গলায় মড়া সাপ ঝুলাইয়। দেন, এই বৃত্বাত্ত 
জানিয়৷ এ মুনির পুত্র পরীক্ষিংকে অভিসম্পাত করেন, তাহাতেই সপ্তমদ্দিনে তক্ষকদংশনে 
পরীক্ষিতের,স্বত্যু হয়। তৎপরে জনমেজয় রাজ! হন। 

এখন মহা'ভারতেরই সুস্পষ্ট বচন অনুসারে জানা যাইতেছে যে, পরীক্ষিতের জন্ম 
৬০ বৎসর এবৎ তাঁহার পুত্র জনমেজয়ের রাজত্বকাল ১০০০ বংসর এই ১০৬০ বৎসরের 
মধ্যে জনমেজয়ের রাজত্বকালেই রমেশচন্দ্র, প্রা) ও বুকাননের মতে নন্দের অভিষেক 
হইয়াছিল; আর, জনমেজয়ের পুত্র শতানীকের রাক্রত্বকালেই বঙ্কিমচন্দ্র ও উইলসন প্রভৃতির মতে 
নন্দের অভিষেক হইয়াছিল, ইহা বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হয়; অথচ ইহাদের রাজ্য- 
কাল হইতে অতিদুর ভবিষ্যতে নন্দদের রাজ্যাভিষেক হইয়াছিল, ইহা সর্ববাদিসিত্ধ। অতএব 
এমন অদ্ভুত সিদ্ধান্ত কোন এ্রতিহাপিকই স্বীকার করিতে পারেন ন|। 

তবে, জনমেজয়ের এক হাজার বৎসর রাজত্ব করা অসম্ভব মনে করিয়া, উক্ত বচন 
ছুইটীকে প্রক্ষিপ্ত বা অতিরঞ্জক বলিয়া, বা পাঠান্তর কল্পনা করিয়া, কিংব! ব্যাখ্যান্তর ঘটাইয়া, 
উহারা আপন আপন মত রাখিবার চেষ্টা করিতে পাঁরেন। তাহা হইলেও আঁমরা বলিব যে, 
উহাদের মধ্যে অনেকেই আপন শিদ্ধান্তের অনুকূলে শ্রীমন্তাগবর্তের যে বচনটাকে প্রধান 
অবলম্বন বলিয়! ধরিয়াছেন, সে বচনটার শ্ীধরস্ব'মীর ব্যাখ্য। দেখিলে, তীহার। “সম্ভবতঃ উক্ত- 
রূপ ভ্রমে পতিত হুইতেন না । সে বচনটাও তাহার শ্রীধরস্বামিকৃত ব্যাখ্যা এই-_ | 
ও “আরভ্য ভবতো! জন্ম যাঁবশনন্বাভিষেচনম। 

এততঘর্ষপহত্রন্থ শতৎ পঞ্চদশোত্তরম_ ॥৮ শ্রীমন্ত/গবত ১২-২-২৬। 

*কলিযুগবাস্তরবিশেষং বক্ত,মাহ আরভ্যেত্যাদিনা। বর্ষসহন্ পঞ্চদশোত্তরং শতঞ্চেতি 
কয়াঁপি বিবক্ষয়। অবাস্তরপংখ্যেয়ম”। শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা। র 

ইহার তাৎপর্য) এই-_“এই যে এক হাজার এক শত পনর সংখ্যা বলিয়াছেন, ইহ 
শুকদেব কোন উত্দেশ্তবশতঃ কোন বৃহত্তর সংখ্যার অন্তর্গত সংখ্যাই বলিয়াছেন। 

ইহাতে বেশ বুঝা গেল যে, খবিকল্প শ্রীধরস্বামীর মতেও পরীক্ষিতের জন্মকাল হইতে 
নন্দের অভিষেককালের মধ্যে এক হাজার এক শত পনর বর অপেক্ষা) আনেক” ক্ষবিক 


বৎসয় গিয়াছিল। ডি 
এখন ধদ্দি অপর পক্ষ শ্রীধরশ্বামীর এই যুক্তিনঙ্গত ব্যাখা;টীকেও প্রক্ষিপ্ত বলিয়৷ 


অগ্রাহ্থ করেন, তবে আমাদের বাধ্য হইয়াই সেই দায়ভাগলিখিত জীষকুতবাহন্রে উপহাসোক্তিটার, 
উল্লেখ করিতে হইবে যে, “পরমগ্রেক্ষা বন্মহুগৌতম- ক্ষাদিপ্রযুজপদানাং ্রতিঙ্ষণমবিবক্ষাসীচক্ষাণঃ 
স্বগ্ৈধ সাক্ষাদবিবর্ষিতত্বং খ্যাপয়তি।” 


চৈত্র--১৩৩৭) যুধি্িরের সময় ৩৬৯ 


তার, পর, বঙ্কিমবাবু, হিন্দুসভ্যতার অর্বাচীনতাবাদী যে সাহেবদের উপর নানাবিধ ব্যঙ্গোক্তি 
করিতে ছাড়েন নাই, সেই সাহেবদের মধ্যেই হিপার্কম্‌ ও মাস্কৌোলাইনের দেখার উপর নির্ভর 
করিয়া, জ্যোতিষগণন! দেখাইয়। ত্রাহার কৃষ্ণচরিত্রে এক প্রৌটিবাদ বলিয়াছেন যে, প্ভরসা! 
করি, এই সকল প্রমাণের পর আর কেহই বলিবেন না ষে, মহাভারতের যুদ্ধ দ্বাপরের শেষে 
পাঁচ হাজার বংলর পুর্বে হইয়াছিল ।” আমর! কিন্তু ওঁ সাহেব ছুইটার দেখাকে অদ্রাস্ত বলিয়া 
মনে করি না; স্থতরাৎ বস্কিমবাবুর এই দিদ্ধান্তকেও অত্রান্ত বলিয়৷ স্বীকার করি না। 
এখন দেখা যাউক, প্ররুত সিদ্ধান্ত ঠিক বাখিয়। শ্রীমস্ভাগবত ও বিষুপুরাণের এ বচনগুলির 
সামঞ্ন্ত করা যায় কি না। আমরা পূর্বেই সিগ্ধান্ত করিয়! আপিয়াছি যে, আজ (১৯৩০ 
ৃষ্টাব্ব) হইতে ৫০৩১ বৎসর পুর্বে কুরুপাওবের যুদ্ধ হইয়াছিল; আর ইহাঁও যুক্তির সাহায্যে 
বলিয়াছি যে, কুরুপাণডবসন্বন্ধে মহাভারতের প্রমাণই সর্বাপেক্ষা প্রবল এবং অন্ঠান্ত প্রমাণ 
হূর্বল; তৎপরে আবার দেখাইয়াছি যে, পরম্পর বিরোঁধস্থানে প্রবল প্রমাণের যথাশ্রুত অর্থ 
রাখিয়! ছূর্বল প্রমাণের অর্থান্তর করিতে হইবে । পাঠক মহোঁদয়গণ ! এইখনি মনে রাগিয়া 
পর্যযালোচন। করিবেন। 
অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে কুরুপাণ্ডবয়োরভূৎ। 
সমস্তপঞ্চকে যুদ্ধং কুরুপাগুবসেনয়োঃ ॥৮ 
এই মহাভারতোক্ত প্রবল প্রমাণের সঙ্গে শ্রীমস্তাগবত ও বিষুপুরাণোক্ত 
“আরভ্য ভবতো জন্ম যাবনন্দাভিষেচনম্। 
এতত্র্ষসহশ্রন্ত শতং পঞ্চরশোত্তরম্॥” 
এই বচনের বিরোধ হয় বলিয়া, “পঞ্চদশোত্তরম্” এই পঞ্চদশ শব্দের অর্থ পঞ্চদশ শত। ইহাতে 
লক্ষণা হইল বটে, তবে তাহ অজহতম্বার্থ] বলিয়া তত দোষাবহ নহে; বিশেষতঃ খধিকল্ল 
শ্রীধরন্বামীই এই লক্ষণা করিবার ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। তাহ! আমরা অনতিপূর্বেই 
দেখাইয়াছি। স্থতরাৎ এই শ্রীমন্তাগবত ও বিষুওপুরাণের বচনেই পাওয়া! গেল ১০০০+-১০৪ 
4১৫০০৮০২৬০০ বংসর। তার পর, 
“তন্ত চাষ্টো ভবিষ্যস্তি সুমাল্যগ্রমুখাঃ স্থতাঃ | 
ষ ইমাং ভোক্ষ্যন্তি মহীং রাজানশ্চ শতং সমাঃ ॥” 
এই শ্রীমন্তাগবতের বচন অনুসারে ইহা জানা যাইতেছে যে, মহাপন্পননের ুত্রেরাই একশত 
বংসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। স্থতরাৎ বিষুপুরাণেক্ত গগ্ভেরও এইরূপই অর্থ করিতে হইবে। 
তাহাতে মহাপন্ননন্দের নির্দিষ্ট রাজত্বকাঁল পাওয়া ন! গেলেও বাধ্য হইয়াই বলিতে হইবে যে, 
মহাপদ্মনন্দ ৭৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছিলেন) ;) * না হইলে, উক্ত 
ক মহাপদ্মনন্দের ১৭৪ বৎসর বয়স এবং তাহার পুনত্রগণের এ হিসাবে যথাসম্ভব বয়স 
ছিশ্ল; এমন অবস্থায় চাণক্য তাহাদিগকে বিনষ্ট করেন; ইহা! স্বীকার করিলে, চাণক্যকর্তৃক 
নয়জন নন্দের হত্যাও সম্ভবপর হয়। এরূপ দীর্ঘ জীবনলাভ অসম্ভব নহে। কেন না, মৃচ্ছকটিকে 
দেখা যাযু-_“লল্ধ্.চাষু£ শতাব্বং দশদিনসহিতং শুদ্রকোহগ্রিৎ প্রবিষ্ট) আমরাও ১২০ বৎসর 
এবং, ১৩২ বৎসর বয়সের লোক দেখিয়াছি। তার পর, রাজতরঙ্গিণী প্রথম তরঙ্গ ৩০৯ শ্লোক 
(স বর্ষসপ্ততিং ভুক্ত ভূৰং ভূলোকভৈরবঃ1., ,) ইহাতে জাঁনা যায় কাশ্শীররাজ মিহিরকুল 


৩৭০ ভারতের সাধন! [২য় খণ্ড--৬ষ্ঠ সংখ্যা 


মহাভারতবচনের সহিত সামঞ্জন্ত হয় না। এক্ষণে ৃষ্টজম্মের ৩২৭ বৎসর পুর্ব্বে আলেকজাগার 
ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই ৩২৭ বদর ধরিতে হইবে। তাহা! হইলেই আমরা যে 
খুষ্টজন্মের ৩১০১ বৎসর পূর্বের কুরুপাগুবের যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি, তাহ। 
বর্ণে বর্ণে মিলিয়া বাইবে । যথা-- 


“আরভ্য ভবতো। জন্ম*_-ইত্যাদি শ্রীমস্তাগবত্তোক্ত__ ২৬০০ বৎসর । 
মহাপল্পনন্দের রাজত্বকাঁল *** *** ৭৪ 
মহা!পদ্মনন্দের পুত্রগণের রাজত্বকাল *** ১৩০ ৮ 


খুষ্টজন্মের পুর্বব হইতে আলেকজাগারের ভারতাক্রমণকাঁল ৩২৭ » 


৩১৩০১ 
এখন শ্রীমন্তাগবত ও বিষুণপুরাণের অবশিষ্ট বচন কয়টার সামগ্ুস্ত দেখাইয়৷ এই প্রবন্ধের 
উপপংহার করিব। সে বচন কয়টা এই-_- 


“সপ্তর্ীণান্ত যৌ পূর্ধো দৃশ্তেতে উদ্দিতৌ দিবি। 
তয়োত্ব মধ্যে নক্ষত্রং দৃশ্তুতে যৎ সমং নিশি ॥২৭॥ 
তেনৈব খষয়ে যুজাভ্তি্ন্ত্যব্বশতং নৃণাম্‌। 

তে ত্বদীয়ে দ্বিজাঃ কালে অধুনা চাশ্রিতা মঘাঃ ॥২৮| 
যদ দেবর্ষয়ঃ সপ্ত মঘাস্ত্ু বিচরস্তি হি। 

তদ। প্রবৃত্তস্ত কলির্ঘাদশাব্দশতাত্মকঃ 1৩১॥ 

যদ মঘাভ্যো যাস্স্তি পুর্ববাষাঢ।ৎ মহর্ষয়ঃ | 

তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বদ্ধিং গমিষ্যৃতি ॥৩২॥৮ * 


ইহার শেষ বচনটার “তদা নন্দাৎ” এইখানে নন্দশব্ব ধরিলে এবং তাহার অর্থ মহাপদ্মনন্দ 
করিলেই অত্যান্ত অসামঞ্জন্ত উপস্থিত হয়। স্থৃতরাৎ পূর্ব বচন ছুইটীর অর্থ, সকলের মতেই 
সমান থাকিবে, পরের বচন ছুইটার অর্থ এইরূপ করিতে হইবে-যখন সগ্ধষিগণ মঘানক্ষত্রে 
আসিয়াছিলেন, তখন ( যুধিষ্টিরের রাজত্বকালে এবং পরীক্ষিতের শৈশব ও যৌবনকালে) কলি 
উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু যখন সেই সপ্তধিরা মঘানক্ষত্র হইতে পুর্ববাধাঢ। নক্ষত্র ভোগ করিয়া 
যাঁইবেন, তখন হইতে, ( কলির প্রবৃত্তি অবধি ) বার শত বৎদর আঁরস্ত হইবার উপক্রমে, এই 
কলি নিজের অন্থকুল রাজ! ও প্রজ। লাভ করায় আনন্দে বৃদ্ধি লাভ করিবে। 

সপ্তধিরা এক একটী নক্ষত্রে এক এক শত বৎসর অবস্থান করেন, মঘ হইতে পূর্ববাষাঢা 
এগার নক্ষত্র ; সুতরাং সপ্তধিদের এগারটা নক্ষত্র ভোগ করিতে এগার শত বৎসর লাগে । অতএব 
এখন 'আর কোথাও কোন অপামঞ্রন্ত দেখা যায় না। সুতরাং এই প্রবন্ধটী সংস্কতভাষায় 
লিখিলে, অবশ্ঠই এখন লিখিতাঁম যে, “ইতি সর্বমবদাতম্।” 


৭০ বৎসর বাজত্ব করিয়াছিলেন এবং ইংলগ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়াও ৬৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া 
গিয়াছেন। সুতরাং নন্দের ৭৪ বৎসর রাজত্ব করা অসম্ভব বলিয়া মনে কর! সঙ্গত নহে ।: 

* ৩১-৩২ ক্লোকয়োরর্থ£--যদ] সপ্ত দেবর্ষয়ো মঘান্স বিচরস্তি, তদা যুধিষ্টিররাজত্বসময়ে 
পরীক্ষিতশ্চ. শৈশবযৌবনসময়ে কলিঃ প্রবৃত্ঃ। তু কিন্তু বদা তে মহ্ষয়ো! মঘাভ্যঃ পূর্বাধাঢ়াং 
যাস্তত্তি, তদা| প্রভৃতি ত্বাদশান্বশতে দ্বাদশাবশতোপক্রমে আত্ম! ত্বরূপৎ ষস্ত স তাত্বশঃ, এয কলিঃ, 
আনন্দাৎ সাম্ছকুলরাজপ্রজালাভামোদাৎ বুদ্ধিং গমিষ্যতি । 


আদর্শের সন্ধানে (৩) 


প্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় এমৃই-ই, 
[ অধ্যাপক, ম্যাক্লাউয়েড, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেন্, লাহোর ] 
( পূর্ববান্থবৃত্তি ) 

ভিন্ন ভিন্ন মনীষীজীবনের ভিন্ন ভিন্ন দিকের উন্নতির কথা বল! হইয়াছে । কিন্তু ধিনি 
যাহাই বলুন, মণ সকল কথারই এক, আর তাহা এই যে, ভারতীয় জীবন ভারতীয়েরই ছাচে 
ঢালিতে হইবে। 

শিক্ষার সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বাঙ্জলার গৌরব স্তার অগ্ততোষ মুখোপাধ্যার মহাশয় 
বলিয়াছেন, 

« * * গত ষোল বৎসর কাল আমরা এই সিদ্ধীস্তই অবিসংবাদিতরূপে গ্রাহা করিয়! 
আসিতেছি যে, উচ্চশিক্ষার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে পাশ্চাত্য বিদ্ধায় যাহা কিছু ভাল 
এবং প্রাচ্যের যাহা কিছু অত্যুত্তম এই ছুইয়ের সমবায় ঘটাইতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 
জাতিগত আদর্শের উন্মেষপথে যাহা! অবশ্ত সাধ্য তাহাকেও উদ্দদ্ধ করিতে হইবে ।” ৫১) 

এইবার দেখা যাক, ভারতীয় সন্)তা বলিতে কি বুঝায় ।--মহীশুর বিশ্ববিগ্তালয়ের ভারত 
ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এস, ভি, ভ্যাঙ্ক্য।টেশ্বের ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহ! 
মডার্ণ রিভিউ পৰ্রিকাঁয় এই ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল ;-- 

1109 021110279£1001800810015 80009:0105 00 009 719693501) % 1510 
০010001016091550555 ৪170 1701005195955 (705 01095101106 090 01015 00: ঠা 
016511716 06605 ০ ৮211905 50018] 78055 1300 8150 02৮1010175 £)৩  %৪1109905 
51099 ০61109 17 25157 1001510091, 8110, ৬1191925107] 010172. 8100 215002 19 
215 2150 251 01011950101 5915. 10090910517 07 1116192) 11) 117919. 21] 
০810018] 2০6151053 160 6০ 005 005 508] ০0117511510), 

অর্থাৎ--“এ অধ্যাপক্ষের মতানুসারে বিশালতা ও ব্যপকতাই ভারতীয় সভ্যতার মানদণ্ড; 
ইহাতে যে কেবলমাত্র সমাজের বিভিন্ন স্তরের পৃথক্‌ পৃথক অভাবেরই মোচন হয় তাহা নহে, 
অধিকস্ত ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের জীবনের বিভিন্ন অবস্থানের বিকাশ পাওয়ারও সম্ভব হ্য়। 
চীন ও গ্রীসদেশের শিল্প, এমন কি দর্শন শান্ত্রেরও পধ্যস্ত ধর্মের সহিত কোন সম্বন্ধ ছিল না, 
কিন্ত ভারতে সকলপ্রকার সংস্কৃতিগত কণ্মকুশলতাই সেই এক ধর্ম লক্ষ্য করিয়! অগ্রসর হইয়াছে ।” 


পার পার এ 


(১) কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের বাধিক অধিবেশনে ভাইস চ্যান্সেলার স্তার আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিভাষণ---বঙ্গবাণী, ২য় বর্ষ, বৈশাখ, ১৩৩০১ ২৬৪ পৃষ্ঠা । 
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৩৭২ ভারতের সাধন। [তয় খণ্ড-_৬ষ্ঠ সংখ্যা 


অতএব, ধর্্মভাবই ভাধতীয় অভ্যতাঁর কেন্ত্র। এই ধর্ভাবকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের 
জাতীয় জীবনের পুনর্গঠন করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ বলেন,-গপ্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের 
একীকরণ এই যুগের ধর্ম। কিন্তু এই একীকরণে পাশ্চাত্যকে প্রতিষ্ঠা বা মুখ্য অঙ্গ দি করি, 
আমর] বিষম ভ্রমে পতিত হইব । প্রাচ্যই প্রতিষ্ঠা, প্রাচ্ই মুখ অঙ্গ। বহিজ্জগৎ অন্তঙ্জগতে 
প্রতিষ্ঠিত, অন্তজ্জগৎ বহিজ্জগতে প্রতিষ্ঠিত নহে। ভাব ও শ্রদ্ধা শক্তি ও কর্মের উৎস, ভাব 
ও শ্রদ্ধা রক্ষা করিতে হয়, কিন্তু শক্তি প্রয়োগে ও কর্মের বাহিক আকারে ও উপকরণে 
আসক্ত হইতে নাই । *** 

৭ ঞ ঈ্গ কয়েকদিন রাঁজসিক তেজে তেজন্বী হইয়া অন্থর মহাঁন, শ্রীসম্পন্ন, অজেয় হয় 
তাহার পরে অন্তনিহিত দোষ বাহির হয়, সব ভাঙ্গিয়! চুরমার হয়। ভাব ও শ্রদ্ধা, সঙ্ঞান 
বর্ণ, অনাঁসক্ত কর্ম যে দেশের শিক্ষার মুল মন্ত্র, সেই দেশেই অন্তর ও বাহির, প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্যের একী করণে সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতির সকল সমস্তার সন্তোষজনক মীমৎসা 
কার্যযতঃ' হইতে পারে। কিন্তু পাশ্চাত্য জ্ঞান ও শিক্ষার বশবর্তী হইয়। সেই মীমাংসা করিতে 
পারিব না। প্রাচ্যের উপর দণ্ডায়মান হইয়া পাশ্চাত্কে আয়ত্ত করিতে হইবে। অন্তরে 
প্রতিষ্ঠা বাহিরে প্রকাশ। ভাবের পাশ্চাত্য উপকরণ অবলম্বন করিলে বিপদগ্রস্ত হইব, নিজ 
স্বভাব ও প্রাচ্য বুদ্ধির উপযুক্ত উপকরণ শ্থজন*করিতে হইবে |” ১) 

হয়ত কেহ বলিবেন,” সবই বুঝিলাম) কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতে, এই পাশ্চাত্য সভ্যতার 
প্রবল জলোচ্ছাসের দিনে, যখন সকল প্রাচ্যদেশই একে একে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ 
করিয়া তবে জাতির অন্তিত্ব অক্ষুপ্ণ রাখিতে প্রাণপণ প্রয়াস পাইতেছে, তখন ভারতের পক্ষে 
তাহার সুদুর অতীতকে বুকে জড়াইয়া থাকিবার যুক্তি কি বাতুলতাঁর মত শুনায় নাঃ যখন 
সকলেই সময়ের প্রবল শ্োতের মুখে তৃণের মত ভাসিয়া বাইতেছে, যে শ্রোতোধারার গতিরোধ 
করিতে এরাবতও সক্ষম হয় নাই, ভারতের পক্ষে তাহা কি সম্ভবপর হইবে ?, 

এই সন্দেহের উত্তরে আত্মশক্তিতে অনন্থসাধারণ আস্থাবান্‌ আত্মনির্ভরতার জীবন্তমুত্ত 
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কি বলিতেছেন শুন্নন! তিনি বলিতেছেন, 

"আমি ক্ষীণ বুদ্ধির বারা যতটুকু বুঝি, তাহাতে মনে হয়--* * কাহারও কাছে আত্মবিক্রয় 
করিবেন না। ভগবান যখন আপনাদের স্বতন্ত্র মানুষ গড়িয়াছেন, কাহারও!লেজে বাধিয়! এসংসারে 
পাঠান নাই, তখন নিজেদের শক্তিতে বিশ্বাসবান্‌ হউন ।” (২) 

এই স্বাতন্ত্্য রক্ষা,__ব্যক্তিগত, সমাজগত ও ধর্্ঈগত বৈশিষ্ট্য রক্ষাতেই মানুষের মনুষ্যত্ব, 
জাতির জাতীয়ত্ব। আঁমেরিকাধ নিগ্রোগণও মানুষ; তাহারা বেশভূষা, সমাজ, ভাষা ও ধর্ম, 
সর্বববিধ বৈশিষ্ট্য হার! হইয়। আজ যাহ! হইয়াছে) তুরস্ক তাহার জাতীয় বৈশিষ্ট্য হারাইয়া, (বাচিয়া 
আছে বটে, রাজনৈতিক শ্বাধীনতা৷ অক্ষুন্ন রাধিয়াছে বটে, এমন কি রাজনৈতিক হিসাবে উন্নত 
ইইতেও পারিয়াছে, বটে), আজ জাতি, হিসাবে যে অবস্থায় আসিয়া ীড়াইয়াছে, ভারত যদি 








(১) - ধর্ম ও জাতীয়তা, ৯৪-১০০ পৃষ্টা ।_ 
(২) যুব-সম্থিলনী অভিভাষণ প্রবাসী, পৌষ, ১৩৩৬, ৩৭৩ পৃষ্ঠা । 


চৈত্র--১৩৩৭] আদর্শের সন্ধানে ৩৭৩ 


তাহার বংশপরম্পরার্জিত সভ্যতার বৈশিষ্ট্য অক্ষু্ন রাখিতে না পাবে, তবে অদূর ভবিষ্যতে সেও 
কি তুরস্ক অথবা আমেরিকার নিগ্রোদেরই মত হইয়। যাইবে না? আমাদেরই পাশ্চাত্যমতিগতি 
সম্পন্ন শ্রেণী বিশেষের আচাধ় ব্যবহার, ধশ্মবিশ্বাস প্রভৃতির দিকে দেখিলে ইহারই মধ্যে যে কেহ 
আমাদের উক্তির যথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। 


তর্ক উঠিতে পারে,_-“কেন, জাপান ?” 


তাহার উত্তরে কলিকাতা বিশ্বরিগ্ালয়ের জাপানী অধ্যাপক মিষ্টার আর কিমুরা কি বলেন 
শুনুন! “জাপানের সামাজিক প্রথা” প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন - 


* * * প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইতে চলিল (১৯২৩ খুঃ) পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের 
দেশে (জাপানে ) দেখা দিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশের আচার ব্যবহারগুলি-- আমাদের 
প্রাচীন সভ্যতাকে একেবারে আহত ন| করিয়া--যতটুকু সম্ভব ততটুকু, আমারা ধীরে ধীরে গ্রহণ, 
করিতেছি ।” ০১) 

পাশ্চাত্য মোহ-মদিরা জাপান অবিচারে গলাধঃকরণ করে নাই বলিয়াই যে আজও সে 
প্রাচ্য-গৌরব রবি হইয়া আছে, তাহা, তুরস্ক ও তাহার অবলগ্বিত প্রণালীর তুলনা হইতেই স্পষ্ট 
প্রতীয়মান হয় । | 


কেমন করিয়া ষে জাতি উন্নত হইতে পারে, তাহার সম্বন্ধে আলোচনা ১৯২৯ সালের 
মার্চ মাসের মডান ফিভিউ পত্রিকাতে এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল £-_ 

[12115 91001511120 02010195 1১৮৪ 19617 06111017217 ০56611101079090,. 00915 
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(১) বঙ্গবানী, ২য় বর্ধ, জ্যেষ্ঠ, ১৩৩০। ৪৩৩ পৃষ্ঠা । 
(২) 1100 1২5৬, 118101) [929 0, 39০, 


৩৭৪ ভারতের সাঁধনা [২য় খণ্--৬ষ সংখ্য। 


*্বহু অসভ/জাতিকে ইচ্ছাপূর্র্বক ধ্বংস করা হইয়াছে। অন্থের! ইচ্ছারুত ভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত 
না হইলেও সংখ্যার বহু পরিমাণে হান পাইয়াছে অথবা সংক্রামক ব্যাধি মদ্যপান: প্রভৃতি সভ্যতার 
বছবিধ সাংঘাত্তিক উপসর্গের সংশ্রবে আসার ফলে ধরাবক্ষ হইতে এককালে লোপ পাইয়াছে। 
কতকগুলি অসভ্যজাতি শৃঙ্খলাসম্পন্ন সংখ্যা বহুল, অর্থশালী সভ্যজাতির সমক্ষে ভগ্নোস্তম হুইয়! 
জীবনের আনন্দ ও আগ্রহ ছাড়িয়া হতাশ হইয়া একেবার নির্মল বা অন্পবিস্তর নির্শা.ল হইয়া 
গিয়াছে। 


“আঁশা শুন্য হইলে কেবল যে অসভ্যজাতিই ধ্বংস প্রাপ্ত হয় তাহ! নহে, সভ্যজাতিও ধ্বংস 
পায়। সকল জাতিরই সজীবতার পক্ষে এমন কতকগুলি অবস্থার প্রয়োজন, যাহাতে তাহারা 
জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবার উৎসাহ ও অবকাশ পায়, ও তাহাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে আশার 
শিখ! চিরপ্রজ্জবলিত থাকে। 


জাতির প্রতিভা অন্তের অনুকরণ করে না, অনুসরণ করিতে পারে । পরিবর্তনশীল অবস্থার 
সহিত সাঁমগ্রস্ত রাখিবার পক্ষে উপযুক্ত নব নব পম্থা' আবিষার করিতে নে সম্পুর্ণ সমর্থ ।” 


এই “পরিবর্তনশীল অবস্থার” সহিত সামগ্স্ত রাখিতে গিয়া আঁজ ভারত যাহা হইতে 
বসিয়াছে, তাহার প্রতিবিধান সময় থাকিতে আজও যদি সেনা করে, তবে তাহার সমাজ ও ধর্মমঈগত 
বৈশিষ্ট্য লোপ যে অনুর ভবিষ্যতে অনিবাধ্য, তাহা যে কেহ অনুমান করিতে পারেন; 
আর সেই বৈশিষ্ট্যের পুন প্রতিষ্ঠীর জন্যই আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির সার্বজনীন পুনগ্রহণ 
অপরিহার্য্য। 

অল্পসংখ্যক হইলেও এই কথাই আজ ভারতের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের অন্তরে উদ্দিত হইয়াছে । 
আর তাহার ফলও যে ফলিতে আরম্ভ না হইয়াছে, তাহা! নহে। ভারত তাহার অনাদর-- 
পরিত্যক্ত সত্যতাকে ষে পুনর্ববার মাথায় তুলিয়া লইবার জন্ত নতজানু হইয়াছে, সে সমাচার প্রতীচ্যে 
পৌছিয়াছে। | 

বাঙ্গালার তৃত্তপূর্বব গভর্ণর লর্ড রোন্তান্ডশের “দি হার্ট” অফ আর্ধ্যাবর্ত' নামক পুস্তকে আছে-- 
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চৈত্র--১৩৩৭] আদর্শের সন্ধানে ৩৭৫ 
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ইহার ভাঁবার্থ এই যে,-_ 


নিজের অভিজ্ঞতা হইতে এ সিদ্ধান্তে আসিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে যে, ধাহাদিগকে 
হিন্দুসমাজের শিক্ষিতেরদল বলিয়া সংক্ষেপে আখ্যা দেওয়! যাইতে পারে, তীঁহাদিগের মধ্যে এমন 
অল্পই আছেন, ধাহাদের মনে অল্পাধিক পরিমাণে উপরোক্ত মনোভাব (জাতীয় অভিমানের 
প্রকাশ্ঠ বিদ্মানতা। ) বর্তমান নাই, এবং যীহারা অতীত ঘুগকে,যে অদূর অতীতে তাহাদের নিজ, 
শ্রেণীর লোকেরাই আপনাদিগকে পাশ্চাত্য মনোবৃত্তি ও পাশ্চাত্য জীবন যাপন প্রণালীর দ্বার! 
অভিভূত হইতে দ্দিতেন,--কতকট! বিরাগের চক্ষে না দেখেন, মিষ্টার সেণ্ট নিহাল সিং এক 
পর্য্যবেক্ষণশীল ভারতীয় লেখক, এগার বৎসরের পর ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ভারতে ফিরিয়া আসেন, 
ও ছুই বৎসর যাবৎ দেশময় পরিভ্রমণ করেন, তিনি ঘোষণ! করিয়াছেন যে, যাহার যাহার সংস্পর্শে 
তিনি আসিয়াছেন, তাহাদেরই আধ্যাত্মিক ও মানসিক বৃত্তির আমূল পরিবর্তন দেখিয়া তিনি 
বিশ্মিত হইয়াছেন। তিনি বলেন, সাধারণ লোকে নকল সাহেবীয়ানার প্রতি দিন দিন 
বীতরাগ হইতেছে । এবং দিন দিন গভীরতা প্রাপ্ত জাতীয় প্রবর্তন ভারতকে তাহার নিজ 
সংস্ক তি ও কিন্বদস্তীর উৎসের দিকে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিতেছে, আপনার পদ্ধতি মত আপনার 
উন্নতি করিতে তাগিদ দিতেছে,__যাহাতে সে জগতের করুণার দ্বারে প্রার্থীর মত না দাড়াইয়! তাহার 
জ্ঞানের ভাণ্ডার দান করিতে পারে।” 


রোমা রোল্যাণ্ড বলিতেছেন,-- 
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(৯) 2155 76916 01 ঠাতজঘতা2, 0996 ৬1, 


৩৭৬ _ ভারতের সাধনা [২ খণ্ড মংখ্যা 


০0100105 0015121) 1058১ 11700 006৭ 8:০00705 ৪10 01521511151) 1 (001). 
৪1901001186 57700015009, (৯) এ 
অর্থাৎ 
“গত এক শতাবী ধরিয়া ইউরোপ ও ভারতের গভীর পুনগিলন চলিতেছে, ইউরোপের 
চিন্তাধার| ভারতের বিশ্ববিষ্ঠালয় সমূহের মধ্যে প্রবেশলাভ করিতেছে; এবং উহার প্রতি ভাঁরত- 
বাসীদের আকর্ষণ সম্ত্বেও, উহ! কিন্তু তাহাদের পুরাতন গভীর প্রজ্ঞাকে অতি সাঁমান্ত পরিমাণেও 
বঙ্জন করাইতে পারে নাই, এবং উহাঁতে তাহাদের জলন্ত জ্ঞান তৃষ্/ ও মনোরাজ্য বিজয়ের 
স্বাভাবিকী বুদ্ধি পুনরুদ্দীপিত করিতে তাহাদিগকে প্রবর্তিত করিয়াছে, ফলে তাহার! বিদেশীয় 
ভাব সমূহের নৃতন সমন্বয় ও বথাযোগ্য একতা সাধন করিয়া তাহাদিগকে ন্ুব্যবস্থিত করিতে 
সক্ষম হইয়াছে” 

কেহ কেহ ইহাকে ভারতের পাশ্চাত্যবিদ্বেষ নামে অভিহিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন? 
এমন কি লর্ড রোণ্যাণডশেও বলিয়াছে,__ 

[০01১163, 1116 11701100915 172৮6 015610006 (51019012100, 706 13160 
15, 109 2210612] 69155617% 01015207200 90105095591 5155 899 [10012 1097 108 1১9 
191006 01016210200. [09 00151950906 106 15 009 20101016515 ০01 006 70211517217, 
19৩ 15 01709007021) 10061005115 52115, 51751615500 19995190090 0121) 00 032 17910 
905 01650611006, (15 62010618116 [:001006 01 ৪ 500-9091560 ৪107050211615 ৪3 
0০012102160 ভ100 005 001015০1108 06 01090 20906, 

| ড/011105 9001) 58০8 ৪. (51001921800616 079 15206107. 8691050ৎ 035 ৬/০৪৫ 

1793 2০001190 ৪0 0101595010106 %109191006 200 07০ 12501 089 621) 6০ 0156 
1781) [11019015217 02095862076 1992. ০? 0017 ০0001790856 270 20011500121 
0191102 ০01 0১6 ১0 01৮111550010) 006 ০010016১000 0০098170005 07০০ ০৫ 
16, 2100 26056 211, 7911)205, 036 10091191 0199091105 01 630 09) 

“ব্যক্তি বিশেষের মত জাতি বিশেষের বিশিষ্টতা জ্ঞাপক স্বভাব আছে। সর্বসাধারণের 
' মতে ব্রিটিশরা! অলস স্বভাবাপন্ন। আর যাহাই হউক; ভারতীয়েরা অলস স্বভাব নহে। 
এ হিসাবে তীহারা' ইংরাজের ঠিক বিপরীত । ভারতীয় লৌকেরা আবেগপ্রবন, মানসিকতৎপরতা . 
সম্পন্ন, অভিজ্ঞতার কঠোর সত্য অপেক্ষা ভাবে অধিকতর অভিভূতিশীল,--উত্তর ইউরোপের 
শৈত্য পুর্ণ জলবায়ুর তুলনায় হুর্ধ্যরশ্মি বহুল বায়ুমণ্ডলের উচ্ছৃসিত ফল। | 

এমনই স্বভাবের উপর ক্রিয়ার ফলে পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া এক অলঙ্ষিত 
প্রবলতীর আকার ধারণ করিয়াছে, এবং তাহার হইয়াছে এই যে, ইহার দ্বার! বু ভারতীয়ের , 
মনে তাহাদের দেশের অতীত স্বস্বন্ধে একটা অতিরিক্ত ধারণ আনিয়া! দিয়াছে, এবং তাহারই 
সঙ্গে, পাশ্চাত্য সভ্যতা, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি, তাহার চিন্তাধারা, জীবনযাবন প্রণালী,_এবং 


(৯) চা. 01751) [011810 ০০ " ড৬155101781702--1100 1২৮. 021, 1929৯ 0, 109. 
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চৈট্র--১৩৩৭] "' আদর্শের সন্ধানে ৩৭৭ 


এ 


.এসর্ষোপরি পাশ্চাত্যের ্রহিক শ্বর্ষ্যের উপর একটা বিবেক বুদ্ধি পরিশৃণ্য বিরাগ আনিয়। 
দিযাছেন।” কিন্তু যদি কোন ইংরাজ, বা যে কোন ইউরোপীয়, তাহার মনের কথা খুলিয়া 
বলেন, তষে তিনি নিশ্চয়ই বলিবেন)--[178119110761 021) 50910610 9157 10) 92707108 
00 50710109000 *% 51101) 20051016906 1700911) [11018 83 17859 1765617) 0650111060 
29০৬৪, 1০ 9119 1006 01709125019 1 191 017 17061160051 9011, (৫) 
ইহার ভাবার্থ এই,-- 

"আপনার জ্ঞান ভূমিতে পুনর্বার মূল প্রোথিত করার কথা যাহা! উপরে বর্ণন করা 
হইয়াছে, বর্তমান ভারতের তেমন চেষ্টাকে ইংরাঁজেরা সহানুভূতির চক্ষে ছাঁড়া অন্যকোন চগ্ষে 
কখনও দেখিতে পরে না 1” 

এই প্রচেষ্টাকে পাশ্চাত্য বিদ্বেষ মনে করা মহাভ্রম। এ পরিবর্তিত মনোভাবের দিনেও 
চিন্তাণীল কোন ব্যক্তিই বলিবেন না, তিনি প্রতীচিকে স্বণার চক্ষে দেখেন; কিন্ত তাহ! 
বলিয়। যদি কেহ একথা বিশ্বাস করেন, পাশ্চাত্যের যাহা কিছু তাহাই ভাল, তবে তিনি বিষম 
্রাস্ত। প্রত্তীচি যদি সমস্ত জগতের বিরুদ্ধ সমালোচন। সত্বেও তাহার আপন পথে অগ্রমর 
হইতে পশ্চাৎপদ না হয়, তবে ভারত (এতদিন তাহার একনিষ্ঠ শিষ্ুত করিয়!) তাহার সে 
সদ্‌গুণের অন্থসরণ কেন না করিবে? প্রতিদিন আমর! যাহা করিতেছিলাম, তাহা! অন্ধ 
অন্থকরণ, আজ আমাদের চক্ষু ফুটিয়াছে, এখন হইতে আমরা আমাদের অতীত গৌরবের 
পুনরুদ্ধার করিতে জীবনপাত করিব; কাহারও কোন বথাঁয় ভূলিব না, আমরা ভারতীয় 


ভারতীয় সভ্যতাকেই সসম্মে মাথায় তুলিয়া লইব) ইহাই আমাদের ভারতীয় জীবনের প্রধান 
' কর্তব্য,-_-এবৎ আদর্শ বা উদ্দেশ । 


(1) 101)5 17921 01 21552100১79, 


দিগ. দর্শন 


অনন্তের কক্ষে 


*পরীরের স্বাস্থ্য এবং মনের স্বাস্থ্য ও বল এ উভয়ই সঙ্গ-সাপেক্ষ। সর্বজীবনের আধার 
অনন্ত জীবনচৈতন্তরূণী ভগবদ্পত্বায় কোনও রোগ--কোনও হর্বগতা নাই। তীহার সহিত 
অভিন্ন সম্বন্ধ রাণিয়া চলিলে-_তাহাতে সম্পূর্ণ আত্মসমপর্ণ করিয়৷ সে নন্বন্ধ সর্বদা হৃদয়ে 
ধারণ করিয়৷ জাগরূক রাখিলে ও জীবনে তাহা! উপলব্ধি করিয়া চলিলে--এক কণায় সেই অনস্ত 
মঙ্গলময়ের রাজ্যে বিচরণ করিতে থাফিলে, দেহের রোগ আপিবার অবদর কোথায়? সে অনন্তের 
কক্ষে বিচরণ.করিতে পারিলে সম্পূর্ণ নিত্য নূতন দেহের স্বাস্থ্য ও বল আপনিই আইসে।”_ আর 
উ্াইন্‌। 


৩৭” ভারতের সাধন [২য় খণ্ু--৬ষ্ঠ সংখ্যা 
চিকিৎসা-ব্যাঁধি 


আঁজ আমর] এক অতিমাত্র ব্যস্তত| ও অস্থিরতার যুগের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি চতুর্দিকে 


প্রত্যেক বিষয় অতি তীব্রবেগে চলিতেছে, ইহার সহিত তাল সামলাইয়! চলা কঠিন। যেসকল 
ঘটন! কয়েক বৎসর পূর্বে অতি আশ্চর্যজনক বলিয়া মনে হইত, আজ তাহা অতি সাধারণ 
ও নিত্যকার বিষয়... নিরবচ্ছিরন উত্তেজনায় স্নায়ুর উপর অত্যধিক ও অস্বাভাবিক চাপের দরুণ 
শরীরের জ্সায়বিক শক্তির প্ররৃতিদত্ত বলের ক্ষমতায় আর শরীররক্ষা হইয়া উঠিতেছে না! 
বর্তমান কালের এই ভীষণ শরীরবিধ্বংদী জীবন-পদ্ধতিতেই আজ লোকের নানাবিধ উত্তেজক 
ও মাদক দ্রব্যের আবশ্তক হইতেছে--উত্তেজনাঁবর্ধক ওঁষধের দ্বারা ষেন লোকে ক্ষয়িত শক্তিকে 
চাবুক মারিয়া চালাইতে চাহে, আর (চুরুট মদ্দিরা প্রভৃতি ) মাদক দ্রব্যের ব্যবহারে শরীরের 
স্বাভাবিক অবস্থা ও আবশ্টকতাঁকে অচেতন ও মৃত করিয়! চাপিয় রাঁখিয়! বিস্কৃতির ন্ুখাস্বাদন করে। 
আজ ইহাদের চাহিদ। এতই অধিক ও সর্বসাধারণের মধ্ো প্রচলন এমন যে প্রত্যেক স্ুপরিচালিত 
গৃহস্থের বাঁটিতেই কোনও না কোনও ওষধের বাক্স বা আলমারী না থাকিলে চলে না। পেটের 
পীড়া, মাঁথ বেদনা বা হাদ-রোগ--এ সকল ব্যারামের জন্য আাযুর জোরদার, মতিষ্ষের স্রিগ্ধকারক 
বা নিদ্রার উৎপাদক নিত্য ওঁষধ চাই। চাক্ষুম ফল ইহাদের দেখ|!যায় বটে,_ন্নায়বিক দুর্ব্বলতা, 
ক্লান্তিবোধ, অনিদ্র। ও বেদনার উপস্থিত উপশম দেখা যায় এবং অবসন্ন দেহ উঠিয়াও 
্াড়ায়। কিন্তু ইহাতে এসকল রোগের লক্ষণ শীপ্রই আরও গুরুতর আকারে দেখা দেয়; এবং রোগীর 
জন্থ পুন মাদক ওষধের আবগ্তক নয়। এইরূপ উষধ ব্যবহারের অভ্যাস যত হইতে থাঁকে 
ওঁধধের পরিমাণ তত বাড়িতে থাকে, এবং অবশেষে এই ওঁষধের বেড়ি ইহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে 
আবদ্ধ করিয়া! ফেলে-_-এক শ্রেণীর ওষধ-সেবী পিশাচের (0106 66100) স্থষ্টি হয়। সকল 
দেশেই ইহাদের সংখা এক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে-_আর সকল দেশ অপেক্ষা আমেরিকাতে অধিক। 
বারবনিতার দল: ছাড়া এই ওষধাসক্ত লোকের সংখ্যা চিকিৎসক প্রভৃতি ব্যাবসায়ী দিগের 
মধ্যেই অধিক, আর বেশী যে সকল স্ীলোক সমাজে অধিক মেশাগোসা করে (5০০15 
$/01761) ) তাঁহাদের মধ্যে” ডাঃ ক্রেশ (আমেরিক। )। 


প্রতিবেশী 


নীরনতাই নিষ্ঠুরতার জন্মভূমি ; আর আমাদের জীবনে যে নিষ্ঠুরতার লীলা চল্ছে নীরসতাই যে 
তার মূলে রস জুগিয়ে আসছে সে কথা বলা বাহুল্য ।...আমাদের জীবন শিক্ষার বীজ কোনো ও ভাল 
ফল ফলাতে পারছে না। একটু চিন্তা করিলেই বুঝতে পারা যাবে, চিন্ত ভূমির রসহীনতাই তার 
প্রধান কারণ। ...আমাদের উতৎসবগুলি আনন্হীন। বৎসরে ভ্ববার ঈদ আমাদের দুয়ারে এসে 
হাজির হয় । কিন্তু এক জিহ্বার রস ছাঁড়া আর কোনও রসই তাঁরা ক্ষরণ করতে পারে না। আর 
করবেই বা কি করে» সমাজের ধারা শীর্ষ স্থানীয় সেই আলেম সম্প্র্দায়ই যে অতিরিক্ত 1১011650190 
এর চচ্চায় রস্হীন শুষ্ক, প্রসম্নতার প্রীতির ছাপ তাদের চেহারায় নেই-__সেখানে সাধারণত পরিলক্ষিত 
হয় একট! রুক্ষতা আর অগ্রসন্নতাঁর ভাব। তরুণদের প্রতি এদের একটুও যমত্ববোধ থাকলে হয়ত 
এই উৎসব গুলি সঙ্গীত শোভায় সত্যিকার উৎসবে পরিণত হত। কিন্তু সে আশা করা অনেকট! 
আগ্নেয় গিরির নিকট জল ভিক্ষার মতই নিক্ষল। প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের পানে চাহিলে আজ স্বতই 
মনে হয় তাঁদের উৎসব গুলি কত সঙ্জীব, কত আনন্দময়। হিন্দুর! বিশ্ব-প্রবিষ্ট সগুণ ব্রহ্মারও পৃজ! 
করে থাকে । 71815505009 যিনি তিনি [000780917% ও, সসীম অন্ীমেরই একট থও্প্রকাশ, এই 
ধারণা তাদের আছে। নুতরাং গ্রকৃতির স্পর্শের মধ্য দিয়া ভগবানের সম্পর্শলাভ কর! হিন্দুদের নিকট 
একটা ধর ব্যাপার বলেই বিবেচিত হয়। প্রকৃতির অঙ্গে অঙ্গ ছড়িয়ে আছে ধে রসধারা তাতে 
অবগাহন ক'রে চিত্তরকে সরস করে তোলার আর্ট তারা জানে ।--মোতাহের হোসেন, বিএ। . 


+ প্রেবামী মাঘ ১৩৩৭ ) 


আলোচন৷ 


[ প্তিকার অন্তর্গত বিষয়ে প্রশ্ন, শঙ্ক বাঁ বিচার সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে । পুস্তকাদির সর্মালোচর্ন! ও ভারতী 
সাধনার সম্পর্কিত বিষয়ের পর্যালোচনা লষত্বে করা হয়। ভারতীয় সাধন।র স্বরূপ নির্ণয় ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
তাহার প্রয়োগ-শ্রধালী সর্বসাধারণের আগ্রহ ও আলোচন! সাপেক্ষ, 'ভারতের সাধনা'র ইহ! এক বিশেষ লক্ষ্য । ] 


বাস্তবের শিক্ষ। 
পৌষ সংখ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সরসীলাঁল সরকার “সমাজের বাস্তব চিত্র এবং শাহ হইতে 
ক্ষা” শীর্ষক একটা আলোচন! প্রকাশ করিয়াছেন। সরসী বাবু আমায় চিনেন ও আমিও 

তাহাকে চিনি এই ভরসায় তাহার আলোচনার আলোচনা করিতে দুঃসাহসী হইয়াছি। প্র 
প্র বিষয়ে প্রবন্ধ লেখ। দ্বার৷ মতামত পরিবর্তন হইতে পারে এমন বিশ্বাস আমার নাই কাজেই তাহ! 
লইয়] কলি কলম খরচ করিতে প্রয়ামী হওয়াও ব্যর্থ । 

বিষয়টা এই | ম্যালেরিয়ার অত্যাচারে বিধবা । তাঁহার উপর সুন্দরী কন্তা অকালে 
বাল-বিধবা হইল। তাহার পর যড়যন্ত্রবশে এ সুন্দরী বাল-বিধবাকে মুসলমানের ঘরণী হইতে 
হইয়াঁছিল। সরলী বাবুর আলোচনার শেষ বক্তব্য এই যে “হয়ত এই বাঁল-বিধবাটী চিরজীবন 
ব্রহ্মচ।রিণী থাকিত।” 

ব্রহ্মচারিণী থাকাই যদি শ্রেয়ঃ হয় তবে সরসী বাবু সমাজের কোন বাস্তব চিত্র হইতে 
কোঁন শিক্ষা প্রচারের জন্ত এই প্রসঙ্গের অবতারণ| করিলেন তাহ! ব্যক্ত করেন নাই। অর্থাৎ 
প্রবন্ধের শেষ বক্তব্যের সহিত প্রসঙ্গোক্ত আলোচনার পূর্বাপর কাধ্যকারণ সম্পর্ক নাই। সমস্ত 
লেখাটীর ভিতর দিয়৷ একট! একমুখী চিন্তার ধার! স্বচ্ছন্দ গতিতে বহিয়! বহিয়া শেষোক্ত উক্তিতে 
পৌছায় নাই। এই গেল অভাবাত্মক শিক্ষা] 

অথচ তিনি ছয় দফা ভাবিবার কথার প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন। ছয়টা দফা! 

১। বাঙ্গালীকে লমবেত ভাবে ম্যালেরিয়! দূরীকরণের চেষ্টা করিতে হইবে। নতুবা! এমন 
অনেক করুণ ঘটন! অবশ্ন্তাবী । | 

২। গৌরীদান প্রথা লোকাচার বা দেশাচারের কুপ্রথ|। | 

৩। চাকুরীর সংস্পর্শে চরিত্র দোষে জামাতার যক্ম! ও অকাল মৃত্যু । চাঁষ আবাঁদে এই 
প্রকার চরিত্র দোষ অনেক পরিমাণে কম হয়। 

৪ যক্মা রোগের জন্ত সাধারণের সাহাধ্য আবশ্টাক। 

৫। বিধবার জমিদার ষড়যন্ত্রে লিপু ছিল। 
: ৬। বাল-বিধবার বিবাহ প্রচলন পক্ষে লোকমত বাঞ্নীয় কি না? 

প্রসঙ্গের চিন্তার ধারা একমুখী না হওয়ার আরও ছুই একট! অবান্তর কথা উঠিয়াছে। 





৩৮৮. ভারতের সাধনা . [২য় খণ্ড-_৬ষ্ঠ সংখ্যা 


একটা কথ! বল! হইয়াছে ষে বিধবা! বিবাহের শক্রপক্ষীয়ের! বিবাহাভাবে কুলত্যাগের বাস্তবত! 
'মাঁকি মানিয়! লয়। সরসীবাবু নিজে একথা ন! বলিয়া অপর একজন অবলাঁবান্ধব লেখকের 
উদ্তি ত্বারা এই কথা ধরিয়! লইয়াছেন। কথাটা অপ্রিয় হইলেও বলিতে হয় যে গত একশত 
বৎসরের সমাজসংস্কারের ইতিহাসে বারম্বার এ দৃষ্টাম্ত দেখ। গিয়াছে যে সমাজ-সংস্কারকরা 
বিপক্ষের মুখে অনেক অসত্য ও অন্তুত বা অদঙ্জগত মত ব্যক্ত করেন। 

আর একটী কথা বলা হইয়াছে যে বাঙ্গালীজাতির বাস্তবের দিকে দৃষ্টি বড় কম। 
প্রসঙ্গতঃ বল! হইয়াছে যে হিচ্ু আমলের ইতিহাস পাওয়া যায় না, আর হিন্দুদের সামাজিক 
নাচার ব্যবহার, জাতিভেদ, বিবাহ বন্ধন প্রভৃতি প্রথায় জটিলতা আছে। অত্যন্ত ছুঃখের সহিত 
এই সন্ত কাল্পনিক বর্ণনার প্রতিবাদ করিতে হয়। বাঙ্গালী জাতির বাস্তবের ছ্ুট্টি কম 
স্বীকার করিতে হইলে দ্নেথিতে হয়--এই বাঙলা কি অবাস্তব লইয়া এত দেশ বিদেশের ধনরত্ব- 
লোলুপ বণিকদিগের লোভের দৃষ্টিতে পড়িয়াছিল? বৈদেশিক পর্যটকরা কি দেখিয়া বাঙ্গলার 
সমৃদ্ধির কথা লিখিয়াছিল? আজ কয়দিন কি কারণে বাঙ্গলার দারিদ্র্য এতটা বাস্তব জ্ঞানের 
অভাব স্চিত করিল? তাহার পর ইতিহাস পাওয়া যাঁয় না শুনিলেই জিজ্ঞাসা করিতে হয়, 
জাতির চরিত্র কি আকাশ হইতে বৃষ্টির ধারার মতন পড়ে ন! মাটিতে চারার মতন তিল তিল 
করিয়া! পরিবর্ধমান হয়? ইতিহাস কি কেবল রাজারাজড়ার আড়ম্বরের কথান্ুক্রমিক বর্ণনা না 
জাতির পরম্পরাগত জীবন যাত্রার সজীবতা ও সাফল্য ও জীবনযাত্রার সরল স্বচ্ছন্দ গতিতে তাহা 
পরিপ্ফুট ? আমাদের সামাজিক আচার ব্যবহার যদি আজ জটিল.ঠেকিয়। থাকে তাহ। আমাদের 
আচার ব্যবহারের অন্তর্নিহিত অবস্থায় ঠেকিতেছে না ব)ক্তিগত সুযোগ স্থবিধার অছিলায় আচার 
ব্যবহারকে বর্জন করিবার কষ্টসাধ্যতায় ঠেকিতেছে? ইতিহাস থাকুক আর নাই থাকুক, সামান্য 
একটু চেষ্টা করিলেই দেখা যায় যে কৌটিল্য বাৎস্তায়নের আমল (কিঞ্চিদধিক ২০০০ বৎসর ) 
হইতে আজও যে নকল আচার বাবহারে হিন্দুত্বের পরিচয় তাহা একইভাবে এই হিন্দুঙ্জাতির 
নুখ, স্থাস্থা, সম্পদ, ও জাতি গৌরব পরিচয় দিয়া আপিয়ছে। কেবল তাহাদেরই নিকট ইহা! 
জটিল বোধ হইতেছে, যাহাঁর। অন্তান্ত সভ্য দেশের আচার ব্যবহারের জটিলতা কল্পনায় আনিতে 
পারিতেছে না। “্সগ্ভ বিধবাকে” প্নাক চুল কাটিয়া বিশ্রি করা” ও “অস্থি চণ্ম পিসিয়া ফেলা” 
নাটকীয় চরিত্র চিত্রণে গ্রস্থকারের ভ্ৃদয়-ফিরির বিজ্ঞাপন হইতে পারে, কিন্তু কোনও জটিল 
বাস্তবের চিত্র নছে। 

হুতরাৎ এই প্রকার অপসি্ধাস্ত লইয়া আলোচনা করিতে ধাইয়! সরসীবাবু বিধবা 
বিবাহের ওকালতি করিবেন তাহা বিচিত্র নহে। কিন্তু কয়েকটা কথ৷ তাহাকে শ্মরণ রাখিতে 
বলি। 
. আথম, ম্যালেরিয়া, টাকুরীর মোছে চরিআঅ দোষ, যক্ক্ার প্রাহর্ভাব বৃদ্ধি, জমিদারের স্বার্থে 
বড়দন্ত্র করা এই সকল কারণ বর্তমান থাকিতে দেশে অকাল যৃত্যু নিবারণ আকাশের চাঁদ ধরার 
প্রয়াধ 1 

দ্বিতীয়, গৌরীদান প্রথা! নহে। কন্তার বিবাহকে যদি পুত্রের উপনক্ননের সমস্থানীয় বণিক 
ধরিক্ে হন (যাহ? বেদের অনুক্কা ) তাহ! হইলে গৌরীগানই সামাজিক ও পান্িবারিক কল্যাণের 


চৈত্র+১৩৩৭]: আলোচন। হও 


এক্মাত্র শুপ্ধা বীজ । আজ আমর! সমাজকে অবহ্ল! করা ও পারিবারিক কল্যাণকে কুসংস্কার 
মনে করা'বিদেশীর কাছে শিথিয়াছি বলিয়। গৌরীদানকে বিন্ধপ কর্িতেছি। অয়বয়স্কার স্বামী 
হয় বলিয়া বিবাহই কি স্বামীর অকাল মৃত্যুর কারণ? 

তৃতীয়, বালবিধবার বিবহের জন্য বিগ্ঠাসাগর মহাশয়ের প্রাণে বাথা লগিয়াছিল। তাঁহার 
সমস্ত আন্দোলন আলোঁচন! যুক্তিতর্ক বালবিধবাঁর পুনঃ সংস্কারের প্রচলন চেষ্টায়। তিনি কতটা 
সফল হুইয়াছিলেন তাহার ইতিহাস আমরা জানি। কিন্তু তাহার পর বিধবা বিবাহের ওজুহাতে 
“কাহার বিবাহ কি ভাবে চলিতেছে ও তাহার ফল কি ফলিতেছে তাহার মর্ঘস্তদ বাস্তব শইতে 
কি শিক্ষা পাওয়া যায় তাহার পরিচয় আমর দিতে অপারগ । জানি না বলিয়।৷ অপারগ নহি, 
জানি বঁলিয়' তাহার পাজরভাঙ্গ। কাহিনীর শতাংশের একাংশও যথাষথ চিত্রিত করিতে পারিব 
না বলিয়া অপারগ । 

সরসীবাবু শাস্ত্রীয় বিচার যুক্তি তর্কের মোহ” হইতে যতই দূরে থাকিতে চেষ্টা করুন, 
আমর] বিশ্বাস করি তিনি যে ঘটনার ওঁপন্ত।পিক ইন্দ্রজালকে বাস্তব মনে করিয়া শিক্ষনীয় সন্ধানে 
ব্যাপৃত, তাহা শাস্ত্র বিশ্বাস থাকিলে ঘটিত না, আর মোহত্যাগ রূপ স্বাধীনতামরীচিকায় বতই 
আমাদের শিক্ষিত সমাজ ছুটিবে, ততই এরূপ ঘটন।! পুপ্তীভূত হইয়! উঠিবে। 

বিধবা-বিবাহ আলোচনাকালে একটা! কথা স্থৃতি পথে রাখা সকলেরই উচিত । ইংরাজী ১৮৬৯ 
খুষ্টাকেরু, ২০এ জানুয়ারি তারিখে কলিকাতা হাইকোর্টের তদানীন্তন বিচারপতি বিভারলি সাহেব 
কলিকাতাতে একটা সামাজিক সভার অধিবেশনে বলেন যে হিন্দুর প্রত্যেক নারী যে বিবাহিতা 
হইবার অবসর পান এটা কম কথা নহে। আর ইংলণ্ড ও অন্ঠান্ত ইউরোপীয় দেশে অনুঢ়ার 
ধ্যার সহিত তুলনা করিলে সমগ্র হিন্ুবিধবার সংখ্যা তাহার কাছেও পৌছায় কিন! তাহা 
আমার সন্দেহ হয়। ইংরাজী ১৯২১ সালের আদম স্ুমারির কর্তা মার্টেন সাহেবও সকল 
নারীর বিবাহাবসর স্বীকার করিয়াছেন। আর ভারতের হিন্দু বিধবার সংখ্যা লোক সংখ্যার 
অনুপাতে শতকর1.১৬। ওদিকে গ্রেটব্রিটেনের অনুঢ়ার সংখ) লে।ক সংখ্যার অনুপাতে শতকরা 
১৬--অর্থাৎ দশগুণ। ভারতের নরনারীর সংখ্যা হিসাবে একটী বিধবা-বিবাহ দিলে একটা 
কুমারীর বিধাহুবঞ্চনা করিতে হয়। পুথিবীর কোনও সমাজ আজও মরধামে ন্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠ। 
করিয়া মানব মানবীর ছুঃখ ঘুচাইতে পারে নাই বলিয়। আমর! বিশ্বাস করি। কাজেই হিচ্দু 
সমাজও যদি না পারিয়! থাকে তাহাতে সামাজিক হিসাবে লজ্জার কথ! কিছুই নাই। 

তথাপি বলিব, বর্তমান অপশিক্ষার কুফলে, পিত৷ মাত। ভ্রাতা শ্বশুর দেবরের স্থার্থপরতায়, 
কামার়ণ সাহিত্যের প্রচারে ও সর্ধবোপরি অবলাবাদ্ধবদদিগের প্রগতির অত্যাচারে কেবল বাল- 
বিধবার কেন অনেক রকম বিধবারই বিবাহ আবশ্তক হুইয়! পড়িতেছে। কিন্তু তাহা সমাজের রোগের 
চিকিৎসা! ; লজ্জার, ঘ্বণার, কলঙ্কের ও আত্মবিশ্বৃতির ব্যভিচার মাত্র। তাহা লইয়। ভাব! বা 
লেখা চলে না। শ্রীভগবাঁনের নিকট নিবেদন করিয়া নিভৃতে বনে, মনে ও কোণে প্রার্থনা করিতে 
হয়. 

» নাশার চাস্র ভগরন্ত স্বৃত্িং করোতু। 


৩৮২ ভারতের সাধনা [ য় খণ্ড-__৬ষ্ঠ সংখ্য। 


কল্পন। 


সুশ্রতের একটা শ্লোকের কোন পাঠ ঠিক এবং প্পাঠভেদ মহা অমঙ্গলের হেতু” তাহাই 
দেখাইতে প্শান্ত্রপাঠে ভ্রমাশস্কা” শীর্ষক অলোচন। গত পৌষমাসে করিয়াছি। মাঘমাসে তাহার 
একটা প্রতিবাদ পড়িল'ম। প্রতিবাদক বলিতেছেন প্বঙ্গদেশের পাঠই যুক্তিতে টিকেগ। 
বঙ্গদেশের পাঠ বলিয়া যদি কিছু থাকিত তবে একথা প্রাসঙ্গিক হইত। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত 
ছাপা সুশ্ররতে একই পাঠ আছে, এবং তাহাই ভ্রমাত্মক বলিয়া আশঙ্ক। করিয়া তাহার পৌর্কাপর্য্য 
কারণ' সুশ্রুতের অন্তান্ত স্থান ও অধ্যায় হইতে দ্রেখাইয়াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সুশ্রুত সকল 
কালের সকল দেশের মাপ কাঠির মাপে বৈজ্ঞানিক গ্রস্থ। কাজেই তাহার বঙ্গদেশে এক পাঠ ও 
অন্তদেশে অন্তপাঠ কল্পনায়ও আনা চলে না। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের সিদ্ধান্ত একেবারে সকলপ্রকার 
যুক্তি-সিদ্ধ ভ্রান্ত সত? না মানিলে গ্রন্থকারকে বিজ্ঞানবিদ্‌ বলাই চলে না_-এই সরল হেতুবাদে 
সুশ্রাতের কোন পাঠ সুশ্রুতের যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক দিদ্ধান্তের অন্থকূল তাহাই দেখান আমার 
পুর্ব আলোচনার বিষয় ছিল। সেই সকল যুক্তি ও সিদ্ধান্তের পারস্পরিক আপেক্ষিকতা একে 
একে সমস্ত ভ্রমপুর্ণ দেখাইয়! তবে প্রমাণ কর! যাইতে পারে ষে 'উিনষোড়শ বর্ষায়াম পাঠ 
ঠিক। নতুবা তাহা স্ুশ্রতের সিদ্ধান্ত না হইয়া অন্ত কাহারও মত হইয়া দড়াইতে পারে। 
প্রতিবাদক মহাশয় সে পম্থ' অবলম্বন করেন নাই। 

প্রতিবাদক মহাশয় লিখিয়াছেন-__প্যদি গর্ভাধান দ্বাদশ হইতে পঞ্চদশ বা উন্ষোড়শ 
বর্ষের মধ্যে বিহিত হয় তাহা হইলে নারীকে শোণিত পুষ্টির জন্ত বলিতে গেলে একটুও সময় 
দেওয়া হয় না। একের ( পুরুষের ) বেল। বাধাবাধি পুষ্টির জন্ত অন্ততঃ ৮ বৎসর সময় দিব, 
অন্ঠের ( নারীর ) বেল! ফুল ফুটিতেই তার ফল চাহিব ইহা বিচার ও যুক্তিতে তিষ্টে নাঁ”। 
বল৷ বাহুল্য, পুর্বোস্ত আলোচনায় কেবলমাত্র হ্শ্ররতের বিচার ও যুক্তি দেখান হইয়াছে, 
সাধারণ ভাবে “পময় দেওয়া হয়” কিনা বাঁ “ফুল ফুটিতেই ফল” চাওয়ার যুক্তিযুক্ত! আছে 
কিনা তাহ। দেখান হয় নাই। স্ুশ্রতের বিচার প্রণালী মানিলে বলিতে হয় যে সুশ্রুত সময়ও 
দেন নাই এবং ফল চাওয়ার কোনও অযৌক্তিকতাও দেখান নাই। আর আধুনিকতম 
বিজ্ঞানবিদ্‌ অধ্যাপক ভাইনম্যান পুষ্টিকর কোষাণু যে প্রজনক কোষাণু হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন 
ঠিক সেই কথাটাই দেখাইয়াছেন। 
| তৃতীয় কথ! এই বালা অর্থে সুশ্রত কি বলেন তাহা উদ্ধত করিয়াছি । অন্য গ্রন্থে 
“বালা”র, অন্য অর্থ থাক! বিচিত্র নহে। ম্ুশ্রতের অর্থ ধরিয়াই বলিয়াছি ণঅত্যন্তবাল1% 
অর্থে ১১১২ বয়স্কা ছাড়া অন্য অর্থ সম্ভব হয় না। প্বালা হইলেই ষে দ্বাদশ বর্ষ হুইবেই” 
একথা বলা হয় নাই। 


-. চতুর্থ কথা এই ষে উত্তরার দরষ্টাত্ত উত্তরার কৈশোরে গর্ভধারণক্ষমতারই পরিচয় দেয়। 
নতুব!' অভিমঙ্গ্যর মতন বীরের অন্তায় সমরে শোচনীয় মৃত্যুরশোকে প্রিয়তমা উত্তরার গর্ভনাশ 
হয় নাই--এই সামান্ত প্রমাণই ুশ্রুতের প্রকৃত মতেরই সমর্থক । 


পঞ্চম কথা! এই যেন্বিবাহ কখন হওয়া উচিত সে বিচার খেয়ালে হয় না” বলিয়াই 
প্বাদখশ বর্ধাং পত্বীমা। বন্ধে” বিধানের যুক্তিতে “উনযোড়শ* পাঠ টিকে না তাহাই দেখাইয়াছি। 


চৈত্র--১৩৩৭] আলোচনা :. ... ৩৮৩ 


গৌতম গৃহাস্থত্রের প্প্রাৃতো৷ দানম্” “অপ্রষচ্ছন্‌ দেবী” হইতে আঁরম্ত করিয়। সমস্ত স্বৃতিকার 
কন্তার সম্প্রদানের উর্দকাল দ্বাদশবর্ষ ধরিয়াছেন। মহাভারত ত্রিশের সহিত দশবর্ষার বিবাহ 
ব্যবস্থা দিয়াছেন, মনত দ্বাদশ বর্ষার ব্যবস্থা! দিয়াছেন। ইহাই শ্রেষ্ঠকল্প ব্যবস্থা । স্ুশ্রুত সেই 
মতের পৌষকতা পৃর্র্বাপর করিয়াছেন তাহাই দেখাইয়াছি। 

“আর্ষ্যের বিবাহ তত্ব বুঝিতে হইলে" “ক্রঙ্গচর্য্য বুঝ! চাই”, এ কথার কোনও সংশয় ভ্রমাত্মক 
স্থঞ্তপাঠের আলোচনায় উঠিবার অবসর নাই। এখনও বাঙ্গলাদেশে শত শত গ্রামেও তেলেগু 
তামিল দেশে প্রায় সর্বত্র দ্বাদশবর্যা কন্তার সম্প্রদানের পর একবৎসর পিতৃগৃছে বাসের 
ব্যবস্থায় পত্রিরাত্রং দ্বাদশরাব্রৎ সম্বসরম্ব।'* এই আশ্বলায়ন বিধানকে কার্য্যতঃ মানা হয়। তাহার 
পর ম্বামীর উপর বাংস্যাঃ়নের সাবধান বাণী “নত্বকাঁলে ব্রত খণনম্‌ অন্ুশিষ্যাচ্চ 1 যে একেবারে 
উঠিয়। গিয়াছে তাহার প্রমাণের জন্য সর্বপ্রকার কুচেষ্টা করিয়াও স্বধন্ম-বিদ্বেষী সংস্কারক মণ্ডলী 
বিশ্বাযোগ্য প্রমাণ বাহির করিতে পারেন নাই। হয়ত শিক্ষিত যুবকরা আজকাল এ সকল 
কুসংস্কার বলিয়৷ উপেক্ষা করিতে শিথিতেছে। পর্ববর্জ অরোগিনী প্রভৃতি ও নারীর অসম্মতি 
প্রভৃতি ষে সকল সংযমবিধি বয়স ও অবস্থা নির্বিশেষে পালনীয় তাহা সানিত হয় না বলিয়াই 
আন্গ অনাচারের অবশ্থস্তাবী ফল ফলিতেছে । আমার পূর্ধব আলোচনায় যদি সংযম ও ব্রহ্মচধ্যের 
অনাবশ্কতার ইঙ্গিতও কেহ ধরিয়া লয়েন, তাহ! হইলে সে ইঙ্গিতের জন্য, যে আধুনিক সভ্যতার 
ও শিক্ষার দন্ত বিবাহকে পুরুষের কামের কাছে নারীকে বিক্রয় (16106 5০10 (০ 17915 105) 
বলিতে লজ্জাবোধ করে না, সেই পাপ শিক্ষা দায়ী। গত দেড় বৎসর পূর্বে, আমারও মন্তিফষে এই 
পাপশিক্ষাজাত অনেক কুসংস্কার বর্তমান ছিল, এখন একদিকে গৃহাশত্র হইতে স্বৃতিপুরাণাদি, 
অপরদিকে হ্াভলক ইলিস, এইচ, জি, ওয়েলস, বেনলিগুসে, ডাঃ বাউয়ার, ডাঃ নরম্যান হেয়ার 
প্রভৃতি আধুনিকতম যৌনতত্ববিদ্গণের গ্রন্থ আলোচন। করিয়! দেখিতেছি যে আমাদের স্মৃতি ও 
আমুর্ধেদ মানবতার শ্রেষ্ঠ অবদানকে মুক্ত আকাশের তলে কি করিয়া সহঅদল পদ্মের মতন বিকশিত 
করিতে হয় তাহারই ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়। গিয়াছেন। তাহারই অন্থযায়ী পাঠ হইল “উনদ্বাদশ” ; 
“উন ষোড়শ” নহে। এখনও ইউরোপ বা আমেরিক1 সবটা ধরিতে পারে নাই । তবে সত্তর বৎসর 
বয়সে হাাভলক ইলিস ষে সত্য ধরিতে পারিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় ষে শীঘ্রই বিজ্ঞান সবটাকেই 
মানিতে পারিবে । এই ১৯৩০ খুষ্টাবে প্রকাশিত মায়ারের প্প্রাচীন ভারতে যৌনাচার”, হয়ত 
পথপ্রদর্শক হইতে পারে। হ্যাভলস ইলিসের উত্তিটাকে ভাবিবার জন্য দিয় উপসংহার করি £-_ 
10750901015 ড1)955 11595 219 0০০ 00100 61১০ 0151010105 1010191006 01 589) 215 
006 1116517০106 00610056125 2, 01500110106 10905170511) 01) ৬/091115 109911)0-- 
যে জনসঙ্ঘখের জীবনী যৌন ব্যবহারের উৎপাত হইতে মুক্ত, সম্ভবতঃ তাহার! পৃথিবীর দৈনন্দিন 
জীবনযাত্রা কোনও উৎপাত করিবে না। এই মুক্তির চরম রহস্য হাঁভলক ইলিসের ভ।ষায় 
চ২০12০00601) বা “সম্তান?। চরক স্ুশ্রুত বহুশতাবদী পুর্বে এই তত্ব বিঘোধিত করিয়াছে বঙ্গিয়। 
ভ্রমাত্মক পাঠটা দেখাইয়া দ্িয়াছি। আমার যদি ভ্রম থাকে আমি শুধরাইতে গ্রস্তত আছি, কিন্ত 
মৌলিক তন্বটাকে শ্রদ্ধাবন্ত চিত্তে মানিয়! লইয়! পাঠাস্তর পরিকল্পনাকে সেই তত্বের সহিত মিলাইয়' 
তাহা! দেখাইতে হইবে । নতুবা, ক্ননানকল্পনাই থাকিতে বাধ্য। --শ্রীনরেন্্র নাথ শেঠ । 


মাসপঞ্জি_চৈত্র ১৩৩৭। 


লাঞ্ষেসায়ারের কাপড়ের কলের অধিকারীগণ ভারতবর্ষে এক বিপুলারতনের কল প্রতিষ্ঠানের 
স্বল্প করিতেছে-_উদ্দেস্ট বৈদেশিক বস্ত্র শিল্পের উপর ভারত গন্র্ণমেপ্ট যে কর ধার্য; করিয়াছেন, 
তাহ! হইতে রেহাই পাওয়া__রাউও টেবিল কনফারেন্সের দ্বিতীয় বৈঠক যাহাতে আগামী জুনমাসেই 
বসে, সেজন্ত বিলাঁতের একদল লোক গীড়াগীড়ি করিতেছে-_বঙ্গদেশে এযাবৎ ১৬ শতের অধিক 
আইন-অমান্তকারী বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইয়।ছে-_বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভ। দিল্লীর গান্ধী-মারউইন 
প্যান্টের অনুমোদন করিয়! এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন-_ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভ1 ভারত হইতে 
্রহ্মদেশের ব্যবচ্ছেদ প্রস্তাবে প্রতিবাদ পাশ করিয়াছে--ভাইসরয় লর্ড আরউইন দিল্লীতে ভারতীয় 
'রাজন্য-সভার' নৃতন বৈঠকের উদ্বোধন করিলেন-_আগ্রার দাঙ্গাতে ২০ জন লোক আহত-_ 
জহরলাল নেহেরু বলেন পুর্ণ স্বরাজ অর্থ--11)01905+ ি]] ০০000] ০? 21105 2170 0)৩ 
8.010101508055 2170 60900191 1901109 ০ 17015-- স্থানীয় শিল্পের উন্নতি বিধানে মিশরবাসীরা 
ভারতীয় প্রণালী অবলম্বন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন_-কলিকাত। হইতে অষ্ট্রেলিয়৷ পর্য্যস্ত 
বিমান যাত্রার স্থায়ী পথ খুলিবার জন্য পালেমেণ্ট কমন্স সভাতে প্রস্তাব হইয়াছে-বিলাতের 
বেকার সংখ্যা “রেকর্ড” নম্বরে উঠিয়াছে বলিয়া প্রকাশ--পাঁজেম্ণ্টে সভার শ্রমিক সভ্যগণ 
নির়মিতরূপ উপস্থিত থাঁকেন না বলিয়া দলনায়ক প্রধান মন্ত্রী তিরস্কার করিয়াছেন__ভারতীয় 
রাষ্ট্র সভায় টাটার লোহার কারখান। সম্বন্ধে তদস্ত করিবার নিমিত্ত একটী কমিটা গঠনের 
প্রস্তাব উঠিয়াছিল, কিন্তু গৃহীত হয় নাই--এসম্বরী সভাতে বঙ্গের প্রতিনিধিগণ ও ইউরোপীয় 
সুভ্যগণ নুতন লবণ কর প্রস্তাবের বিরোধ করিবেন- লাঙ্কেসায়ারের কাপড়ের ব্যবসারীদিগের 
এবৎনর মোট ১৬২৩৬৮ পৌও ক্ষতি হইয়াছে__অষ্ট্রেলিয়াতে একদল শ্রমিকসেনা গঠনের 
আয়োজন হইতেছে, শ্রমিক বিরোধী দলের প্রতিপক্ষে এই প্রচেষ্টা-চীনে ২ জন আমেরিকান 
মিশনারীকে হত্যা করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ প্রকাশ- বোম্বাই ও লগুনের মধ্যে টেলিফোন 
ব্যবস্থা হইল-_এসেম্রীতে সরকারের রাজস্ব বিল লইয়! মহ! বিতর্ক চলিতেছে-_লাহোর বড়মন্ত 
মামলার আসামী ভগত সিং, শুকদেব ও রাজগুরুর প্রাণৰণ্ড প্রত্যাহার নিমিত্ত জনসাধারণের 
আবেদন ভাইসরয় অগ্রাহ্থ করিয়াছেন _বোৌঘ্।াই হইতে কলিকাতা পর্য্স্ত একটা স্থায়ী একা প্রেস 
মালগাড়ী চালাইবার কথা-_ফিলিপাইন দ্বীপে ভীষণ ভূমিকম্প হইয়াছে--ভূপালের নবাব 
বাহাছর এবার রাজন্তনভার নায়ক ব। চ্যানসেলার নির্বাচিত হইলেন--সার জন সাইমনের মতে 
রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সের শেষ গঠনমূলক ফল "৬০: 17650019905 1170৩90৮--বিলাতে 
এবৎসর সরকার শিক্ষার জন্য ৫৮০১০০০০ পাউও খরচ করিবেন--মহাত্সাগাম্ধী ও রাউণ্ড টেবিলের 
প্রত্যাগত ভারতীয় সভ্যবর্গকে লইয়। লর্ড আরউইন একআপোষ বৈঠক করিতেছেন--ভগৎসিং 


প্রভৃতি তিনজনকে লাঙ্কোর সেন্টণাল জেলে রাত্রিকালে ফাাসী দেওয়া হইয়াগেল-_তাহাতে 
দেশময় নূতন উত্তেজনা দেখা! যায়_-কংগ্রেলমণ্ডলে দিল্লী প্যান্ট লইয়! চিত্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত, 
মহাত্ম। গান্ধী তাহ! প্রশমন করিতে পারিবেন বলিয়া ভরসা করেন। করাচী কংগ্রেসে অনেক 
ইউরোপীয় ও আমেরিকান সংবাদপত্রপ্রতিনিধি উপস্থিত আছেন*ভগৎসিংহ প্রভৃতির ফাাসী 
ব্যাপার লইয়া! কানগুরে অসাধারণ দাঙ্গ। চলিতেছে, প্রায় ১২৪ জন লোক হত হইয়াছে--. 
করাচীতে কংগ্রেস অধিবেশন আরম্ভ হইল--প্রকাহী সভাতে কংগ্রেস দিল্লীর প্যাক্টকে মান্ত করিয়া 
লইল-.-কংগ্রেস পক্ষ হইতে আগামী বাউগ্ড টেবিলে প্রতিনিধি প্রেরণ করা স্থির হইল। 


সই, চে 
ছ১ বসে &১, এন ৫১ বি ১ তত ৫১ তাত শে বস্টিথা এস ষ্ঠ এস্ট৫স্১ এট ৫৯ এড প্রা শস্টে ৫৯ ১ 
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অলভ্ডাজক্তা শু ন্নিশ্রেন্ঙল 


দ্বিতীয় বর্ষ ] বৈশাখ--১৩৩৮ | সপ্তম সংখ্যা 


সাধনারপথে 


বন্ধমন সময়ে কংগ্রেসের কানা যে দেশের সব্দাপেক্ষ। বুহহ জাতীয়কম্ম একথ। কেহ 
অঙ্গীকার করিতে পারেন না । লক্ষা মাহাই থাকুক আার দে উপায়েই তাহার প্রাপ্তির চেষ্ট। হউক্‌ 
আজ সগগ্র দেশের যত লোক উহার ভাবে প্রভাবিত এখন আর 
কিছুতে নহে। (সে জনই বিদেশীয় রাদ্দশক্তি উহাকে নিতান্থ বিরোধী 
জ!নিয়। এবং এমাপ নানা গ্রকারে নিগহ করিরা৭ মাজ উহার নিকট অশ্থতঃ বাহিক৪ মাথা 


বকা এ সাধন। 


নো।য়াইর়ানেন | কংগ্রেসকে অবলঙ্গন করিঘ| সনগ্র ভারনূণয় এই দে ধকা-প্রন্া-ইভাই গান্দী 
নায়কের কত কুহাত!। মহান্মার কশ্মপ্রণালাও সে লক্ষ্যে টি 

ভাবুনে একত। নাই, সকল দিকে 'অঈনকা ৭ বিভিন্নত1জাকিছে জাক্কিতে প্রান্তের, 
ধন্মে, ভাবায়, আচার বাবহার, বেশ উম, গাহাবাদি সর্ব বিষয়ে বিভিন্নত।-এ সকল আনৈকোর 
মধো ভারতে কোনও জাতীয়ত। গড়িয়া উঠিতে পারে নাই এবং সেক্গন্য ইহার সকল প্রকার 
রাজনৈতিক অধঃপতন ।_-এ অভিধেগ 9 একট। নুতন কথ। নয ॥ নিদেশীর রাঙ্-শন্তি ইহার সকল 
প্রকার প্রশ্রয় দেয় ও দিয়াছে । তাহার প্রধানত শক্ষুপ্ন রাখিবার পক্ষে এ এক নীনি। এ অনৈকা 
ও বিরোপ ভারতবর্কে চিরকাল পদানত করিয়' রাখিয়াছে এবং "আজও রাখিতে যাছে। এই 
সমুদয় অইনকাকে গেলিয়। ফেলিয়। যে পরিম[ণে দেশে কা সংস্থাপিত কর! যাইবে, সে পরিমাণেই 
জাতীয়তার ভিত্তি ন্ুদুঢ় হইবে দেশ স্বরাঙ্জ লব জাদীনতা পাইলে । মহাম্মার অছুতিত। 
দূরীকরণ 9 হিন্দুমুললমানমিলন চেষ্টা এই ক্র সন্ধানে নান্ত: এবং পাশ্চাত্য ভাবে 


৩৮৬ ভারতের সাধন। [ ২য় খ€--৭ম সংখা 


প্রভাবিত তাহার অন্চরগণের মধ্যে যাহীর। সমাজজতান্ত্রিকতা ও গণসাম্োর পক্ষপাতী তাহাদেরও 
এই এঁক্া-গ্রতিষ্ঠাই লক্ষ্য। কিন্ধু এই এঁক্য-প্রতিষ্ঠার প্রযত্ব কোন্‌ দিকে কি ভাবে কতখানি 
রুতকার্ধ্য হইল তাহা অবশ্থই পরীঙ্ষ। করিয়। দেখিবার বিষয়ু। 
দেখিতে ত পার্চিয়। যায় হিন্দুমুললমানের বিরোধ এখনও এক বৃহৎ সমশ্তা--আবশ্যক 
হইলেই রাজদরবারের উচ্চ স্থান ব! শিক্ষিত সমাজে এবং হাট ঘাট মাঠে নিরক্ষর অশিক্ষিত 
দিগের মধো সর্বত্র বিবাদ বাধে; এবং সদাই সশঙ্কিত ভাবে সকলে চলিতেছে ; এভাব 
বাড়িয়াই চলিয়াছে। আবার অছু'তত।র দূরীকরণ করিতে গিয়া আর এক প্রকার অইতের কৃষ্টি 
হইয়াছে-_অশিক্ষা ও অনাচার বর্ম ও আমের আদর্শকে হীন করিতে চাহে_দেবত। ও ব্রাদ্ষণকে 
হিন্তমাণ করিয়৷ আর এক অছ্ঁতের গণ্তীতে ফেলিয়াছে । বাহিরের ক। ছাড়িয। দিয়! মূল কংগ্রেসের 
মধ্যেও দলাদলি ও অনৈকোর অভাব নাই। কংগ্রেন সার্বাদেশিক কার্ধ্যকরী সমিতির সংগঠনেই 
তাহ। দেখিতে পাওয়। যায়। আর অন্য প্র;বণের দৃলাদলির কথার এত প্রক্কাশ ন। থাকিলে ও বাগগল। 
দেশে কংগ্রেস এখন যে অবস্থাতে তাহাতে দলাদলি বাভীত ইহাদের আর কোন9 কম্ম আছে 
বলিয়াই কেহ মনে করিতে পারে ন|। ছুইখানি দৈনিক ইংরেজী সংবাদপত্র এই দলাদলির বন্ব রূপে 
নিয়োজিত-_কুৎস।, নিন্ম] ও ঝগড়ার আকারে দিন দিন 'এই দলাদলির নূন মৃতহ কথ। শুন। 
যাইতেছে। দুইজন নেত। ও তাহাদের ক্ষুদ্র ংখাক অনুবর্তীদলের মধো থে মনৈকা তাহাই আজ 
বাঙ্গলার প্রায় সর্দাত্র কংগ্রেস-ম গুলে ব্যাপি লাভ করিতেছে । চতুর্দিকে আঃ ছিঃ পড়িয়াছে। বাঙল। 
তার এই দলাদলি মিটাইবার জন্য বাহিরের নিকট কাঙাল! বাঙ্গলার ভিতরেও এজন্য কংগ্রেসের 
প্রতি অনেকের 'একট। অশ্রন্ধা শাসিঘ্বাছে। ভাহার। কংগেল ছাড়িয়। বাহিরে দাড়াইতে চাহেন। 
এই দলাদলির গ্রসঙ্গে আমর। গতমাসে বাঙলার প্রকৃতি সঞ্ধদ্গে কিঞ্িত আলোচন। করিয়াছিলাম । 
অনেকে ইহার মূলে জাল ছুয়ঠরি ও প্র্ারশ! দেখিতে পান -1811802 00৮0008 থান 190- 
10918981090 0190780861 13011£1 (7117938 [১০110109 (01 1101) 1৮ 3187 ৪11 101017)001" 01 018 
81৩ [0117187110 769]0010816” এরূপ কহেন । আমর। বলি প্রকৃত বাঙ্গল! কি ইহাই? ইহার 
কি দেশকে পরিচালগন করিবেন? বাঙলার উচ্চ আ।দর্শ ৪ ভাব-সম্পদ কি তিরোহিত হইয়াছে ? 
বাঙ্গল।র ত্যাগমূলক কশ্মশাত। ত এখনও কম নহে! তবে এরূপ হয় «কন? লোকের দলাদলি 
হয় প্রধানভঃ দুই কারণে--জাতিগত আদশের সংঘাতে অথব। নাঞ্ভিগত ম্বাগ পদ সন্থন মান অথের 
গ্রতিযোগিত। বা লালমার। প্রথন প্রক্কারের দলাদলি শ্লাঘনীয় ও সময় বিশেষে বাঞ্চনীয়? 
দ্বিতীয় প্রকার তেমনই স্বণা। আজ বাঙ্গল৷ এই যে দলাদলির কলঙ্ক-কাঁলিমাতে সমুদয় ভারতের 
চক্ষে হেয় হইয়। পড়িয়াছে, তাহ। কোন্‌ প্রকারের দলাদলি তাহাই ভাবিবার. কথ! হইয়াছে। 
আশার কথ! এই যে বাঙ্গলাতে কখন উচ্চ আদর্শ-বাদের অভাব হয় নাই। সে আদর্শবাদ 
চৈতগ্দেব হইতে অরবিন্দ পধ্যন্ত এক সুদর্শর্ঘ কাল ব্যাপিয়। বাঙ্গলার ধম্ম, সমাজ, জান ও রাষ্ট্রে 
বাঙ্গল।র যে আত্মচতগ্যের সন্ধান দেয়, তাহাই যদি এ দূলাদলির হেতু হইয়। থাকে তবে ইহার 
সার্থকতা! আছে। সে আদর্শবাঁদের যোগ-স্থত্রে রামমোহন ৪ রামরুষ্ণ, বঙ্কিম ও বিবেকানন্দ প্রড়তি 
ভারতের জাতীয় সাধনার যে প্রাণবস্তর নির্দেশ করিয়। গিয়াছেন, তাহার কাছে অপর কোনও 
আদশের স্থান হয না। আগ্যকীর এই কলহের কোনও নেত। যদি সে মাদর্শকে বক্ষে লইয়াই 


বশাখ--১৩৩৮ ] সাধনার পথে ৩৮৭ 


চলিয়৷ থাকেন তবে তিনি একদিন জয়যুক্ত হইবেন, এই ভরস! কর! থায়। এধুগে ভারতীয় 
সাধনার এক বিশেষ উত্তরাধিকারসর তাহার আছে, এই কথ। আমর। পূর্ব|রে বলিয়াছি। কিন্ত 
ভয়-_উচ্চ বংশের লোক ঘেমন স্বভাব-্রষ্ট হঈলে তেমনই নীচ হয়, ভাল বস্থ পঁচিলে যেমন 
অধিক দূষিত হইয়া উঠে, ইহাদের দলাদলি পেই আদর্চযুত হইয়া তেমনই গ্বণা ও বিপরীত 
ভাবাপর ন! হইয়৷ থাকে । অগ্যকার বাঙ্গলার শিক্ষা ও সাহিত্যে, সম।দ ও রাষ্ট্রে এবং রীতি- 
নীতিতে উন্নতির নামে বে চাপলা ও বাভিচ।রের প্রবাহ চলিতেছে, তাহাতে এই সংশয় উঠিয়! 
থাকে । 

সঙ্গে সঙ্গেই আর একট। সন্দেহ ন। শাসন! পরে না বে, খাঞ্গ বাঙ্গলাদেশে মে দল।দলি ও 
অননৈকা বিসদৃখ হইয়। উঠিয়াছে, অচিরে তাহ। সমগ্র ,ডারতে বিস্তৃত ন। হইয়া পড়ে। কারণ 
দলদলির হেতু সর্ব মাভে। জাতীর সাধনার মৌলিক গ্রস্থির উচ্ছেদ সাধন অনেক দিন হইমা 
গিরাভে। তাহ।তেই প্রক্তত ধক্য হুর বিলীন হইয়াছে । কেবল মাত্র রাজটনতিক লাভালাভের বিচারে 
ও আশায় এক প্রকার ভাব-গত এীকোর সন্ধান হইতেছে মান্র। তাহার কোনও প্রকার বাতিক্রম 
হইলে, একোর স্থানে মইনকোর সন্গাবন। সর্ব রহিয়ান্ছে । আজ ঘে এক্য ভারতীয় রাষ্ট্রে দেখা 
নাইডেছে, এবং যাহাতে শঙ্গিত হইঘ়াই টৈদেশিক রাজশক্তিকে ও কথঞ্চিত অবনত হইতে হইয়াছে, 
তাহার সূ টি একমাত্র মহায্স। গান্ধীর বাক্িত্ব-কোন৭ সার্বজনীন উচ্চ নীতি নহে। তাহার 
মহান্‌ ব্যক্তিত্রের নিকট মকলেই "সবনত-মকলেই এঁক্যন্থরে গ্রথিত ; কিন্তু তাহার কম্ম-নীতিতে 
নকলে সমানভাবে আবন্গ হইতে পারে ন।-তীহার শ্রে্ অন্বর্তনকারীগণের মধোও অতি অল্প 
লোকেই সে নীতির উপরে পূর্ন নিশ্বাস রাখে । ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এজন্য মূল কংগ্রেস মগ্ডলেই 
এক সময়ে এক বিরাট বিচ্ছেদ উপস্থিত হইমাছিল-তাহার নীতি-বিরোধী ব্বরাজাদলের হাতে সমুদয় 
ক্ষমত| ভাটিয়া দ্ব। তিনি তখন পৃথক হইয়া দীঢাইয়। ছিলেন ? পরে আবার তিনি তাহার অসাম।হ্ 
বাক্তিজের জে।ডেই পুন: সকলকে আপন 'একতারে ভিডাইয়া লইযাছেন | অজ বিটিশ রাদশক্তিও 
তাহার নিকট পধর| দিতে চাহে । মহান্মার এই বর্ম-নীতি ৪ ব্কিছ্বের পার্থকা-তত বুঝিয়। দেখিবার 
বিষয়--এককথার তাহার ব্যক্তিন্ সম্পর্ন পেই ভারন্তের, আর কম্মনীতি বাহিরের । ব্াক্তিগত 
চরিত তিনি ভারতীয় সাপনার প্রতীক । ইহার বিরোধ কেহ করিছে পারে ন।। সে সাধনায় সকল 
প্রকার বিরোধের বিলরপাপন হর এবং চিরকাল হুইয়ছে । উহ্থার উচ্চ নীতি সকল পশ্ম ৪ সকল 
সম্প্রনায়ের লোকেরাই গ্রহণ করিতে পারে । ভারতের ইতিহাসের হৃদীর্প কালের নানা পার্থক্া, 
বিরোধ ও বৈচিত্বোর মধো একমাত্র ভারতীয় সাধন] ( 081070 )ই ভাহ।র একা রঙ্গ! করিয়াছে 
সকল বিরোধ ক্রমে এক ভারতীয় সাধনার সাম্যের লক্ষা চলিয়াছে । এ সাধনার সিদ্ধ মহাপুরুষগণের 
সহিত মহাত্সু। চিরকাল লোকসনাজের পূজা পাইবেন। কিন্ত কর্মক্ষেত্রে তিনি দে নীতি অবলঙ্গন 
করিতেছেন, তাহার অভাবে উহার গতি কি হইবে কেহ বলিতে পারে ন।। 


রাষ্থে নাটকীয়তা 
রাষ্ত্ক্ষেত্রে সময় সমর মহানট্যের অভিনয় হইঘ়। থকে । নাট্যের লক্ষণ “লকের মনে কোনও 
অসাধারণ ভাবের উত্তেজনা, আবেগ বা চমতৎকারিত। উৎপাদন করিয়া দিয়া বিশেষ কোনও ফল 


৬৮৮ ভারতের সাধনা [ ২য় $%---৭ম নংখা। 


ব। লক্ষ্যের দিকে লইম! মাওর।। বাস্তব ঘটনাকে নাটকীয় ভাব গপ্ডিত হইলে তাহাও নাটোরই 
সামিল। ভারতীয় ইতিহাসে এরূপ চমৎকারিতা পূর্ণ বশুন ঘটন্র অভাব নাই। পাঁণিপথ ও 
পলাসী প্রভৃতির নাটকের কথ এখানে বলিব ন1-কবির ভাষার উহ1৪ নাটক--প]1)9 07410৮ 
01 লঞা.” এযুগের ইতিহাসে মুষ্টিমের ইংরেজ বণিকের ভারত জুড়ির। বিরাট সামাজা 
্বাপন করিয়া বসার গ্যায় এমন চমৎকার জনক ব্যাপার নাকি আর হর নাঁ। উহ হয়ত দৈবেরই 
নট-চক্রান্ত--“ (1৭ 11178 010 ০0116110601 (400ন 10051191708,” কিন্দ ভারত 
যদি এই নাটকেরই অভিনয় ক্ষেত্র, তবে ইহার অভিজ বাষ্ট-পরিচালকগণ কি এই নাটকীয়তাকে 
শীসন-নীতিরও অঙ্গীয় বলিদ| গ্রহণ করিতে পারেন না? গুরুতর সঙ্কট 9 সমশ্সার সমাধান 
করিতে যাইয়া সময় সময় শাসক-সম্প্রদায় ষে কার্যক্রম ও নীতির পরিচয় দিয়। থাকেন তাহাতেই একট 
প্রশ্ন উদ্দিত হয়। শাসন, বিচার, 'অন্সন্ধান, কমিশন প্রতি নিতা টৈমিন্তিক বিষয়ের মধ্যে 
শুপ্ত নাটকীয়তার ভাব অনেকই দেখিতে পায়! যামু ; গুরুতর বাপারে শাহ| বিশেষকূপে প্রকাশ 
পাইয়! থাকে । ভারতীয় প্রক্কতি সভাবতঃ ভাব-গ্রবণ ) নাটো হা প্রশ্রয় পায় । 


চর 


বিগত দেড় শত বংসর ব্রিটিশ শাশনকালে ভারতে কয়েকটী সঙ্কটকাল উপস্থিত 
হইয়াছে। তন্সধো সিপাহীযুদ্ধের পর বঙ্গ-ক্ষম্মান্দোলনের স্যার কঠিন সগশ্গা রাষ্ট্র শক্তিকে 
আর কখনও সম্বাগীন হইন্ছে হয় নাই । সুদী ছয় বংসর পোরতর সংগ্রামের পর পরদেশীয 
শাসনশক্তির দৃঢ় স্বল্প টলিয়াছিল-_বঙ্গ-্গ রদ হইল । ক্িন্ধ হাহাতে যে নাটকীয় অন্ন দেখ! 
গিয়াছিল, তাহাতে সকলেই চমংরুত হইয়াছিলেন | ভাঙ্গ। বাঙ্গলাকে ভোর! পাউয়। বাঙ্গালীর 
আনন্দের সীম। ছিল দার আর নাহ। খাহ! ঘটিল সেদিকে লক্ষা দিবার এবকান কাহার 
ছিল না। কমে যে সকল প্রশ্টি হইয় উঠিয়াছে | মন্রঃপর আমহযোগ শান্দোলনে সমগ ভারছের 
জাতীয় ভাবের শার এক বিক্ষাশ দেখিতে পাওয়া মাং মহা।স্মা। গান্দীর অসাধারণ নেতৃজে কমে উঠ] 
আইন-অমাগ্য-সংগামে পরিণন হইয়া ভারতীয় রাষ্ট্রে গর এক গ্ুঞতর সঞ্চটের সঙ্গি করিয়াছে । 
বাজপ্রতিনিধি লর্ড আরউইন সাহার কার্ধাকালের অন্তিম সময়ে মহাস্থ। গান্ধীর সহিত সংক্ষাৎ এ 
ংলাপদ্বার] তাহার ঘে সগাদ।নের হচন। কিয়! গিয়াছেন, হাহাতেও কম চমৎকারিহার লক্ষণ প্রকাশ 
পায় না। বশত 'এহ “গান্ধী মবউইন সংলাপ এ পাটির সন্দি (01111717871 0601100” 
_1)০]1)1 গা) «ক ভারহী্য বা নাকিকের (41)02802011001৮) একটা বিশেন অঙ্ক 
বলিয়। ধর। ঘ|ইীতে পারে । এ সন্ধির পরিণান আবশ্তাই নিশ্চিত ২ রাঞ্টের প্রকৃত সমন্গার সমাধান 
ইহাতে হইবে কিনা ভাহার নিশ্চিয়হ। নাউ ; কোনও নন সংগঠন ইহার দ্বার। হয় নাই, রাষ্টের 
গ্রকৃতি বা! স্বরূপ কিবধপ হইবে হাহা লয়। এখন ৪ মেদ হহবার সম্ভাবন| | ধকন্থ তথাপি ইহাতে 
বিশ্বের লোক চমংরুত হইয়াছে ; এবং নাটোর অভিনেতদ্ধর জয়মুক্ত হৃইয়।ছেন ; জগতের চঙ্গে 
তাহার] উজ্জ্লতর হ্উয়! প্রকাশ পাইয়।ছেন ং এবং সাময়িক হইলেও এই একটা মান্ধ কাধান্বারা 
সমগ্র ভারতবাপী এ এত সুদীর্ঘ কালের এক বিরাট বক্ষুন্ধ ভাব এক মুকষণ্টে শান্ত হইয়। গিয়াছে । 
ভারনের বাহিরে অনেক স্থানে এবং বিলাছেও অনেকে এই ব্যাপারকে একটা তাজ্জব বাপার 
লন 41117 510 লল্িয়! ধরিয়া! লউয়াছে এবং হাই ভাবে। 


চন্য 


স-নাটে)র একটী ক্ষণ এই এয উহ! লোকের মনে প্রথমতঃ একটা 'অন্বাভবিক উদ্বেগ ব। 


বৈশাখ--১৩৩৮ সাধনার পণে ৬৮৯ 


উত্তেজনার জন করিয়। দিয। গরমে উহাকে শান্ত করিয়।! আনে। দীল্লির এই সন্ধির ব্যাপারকে 
বিলাতের জন সাপারণ যে ভাবে গহণ করিয়াছে, ভাহাতে এ লক্ষণও বিশেষ সবসিদ্ধ হইয়াছে 
বলিয়। মনে করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ এই সন্ধির সর্তকে তাহারা ভাইসরয়ের গান্ধীর নিকটে 
আত্মসমর্পণ--1617 01 $1087০0)8 ৪0161)09 6090810198৮ বলিয়াই ঘোষিত করিয়াছিল । 
ইহাতে থে গাবেগ ও উদ্বেগ প্রকাশিত হয়, তাহাই আরও স্পষ্টতর ভাবে প্রকাশ পাইল, এই 
বলিয়। সে ভারতে ব্রিটিশরাজ কংগ্রেসের সমুদয় কথাই মানিয়া লইয়াছে, ব্রিটিশগণ এক্ষণে 
ভারত ছাড়িয়া! নাইতে পারে--4 0777000909 201005)051101) 01 0008195010172075718, 
1৮৭46161016 10761106 1376াতা) হালি 07110060010” (ত্রিষ্টেল ইভিনিং ওয়ার্লড ); আর একজন 
বলিয়। উঠিলেন--গাক্ধীরই জয়_-:& 71101801010 (35001)8, (অবজাভার)। কিন্তু ক্রমশঃ এই 
ন্রর নবম ও শান্ত হইয়। গাসিল। তখন কেহ ব্লিলেন-__-ভাইসরয যে সকল কথ। মানিয়। লইয়াছেন, 
চাহ] অন। শিনয়ের তুলনায় তচ্ছ ৪ াকিঞিতকর -৮া176201)09৭58107) 06 19810 28 
181801০1 111)10019010)0 10610077809) (টাইমস); কেহ বলিলেন, মোটামোটি 
বকাট। ভলহ হতয়াছে--001) 076 11019 8861৭ 8ি01 01 (গ্লাসগো হিরেল্ড, )) যাহ। করা আবশ্যক 
ছিল হার সন্হ পাপয। গেল-& 9570715057600016৩600110 01958) 0917)6 ৬1১11) 
1১8০16১016১ 1), 80016%০8 ( ইয়র্ক সিয়ার পোষ্ট) ; ; পরিণাম বেশ হইয়াছে--"4& 1)810)9 6779108” 
(মাঝের গাঙ্ছেন ); ফল বুগনিশ্মাণকারী--« 11), 1০81010 9170117-00900 পি € নিউ লীডার ), 
হাদি ইত]াদি। 

ভারত প্রনালী ইংরেদ দিগের মধ্যেও এ ব্যাপার লইয়া প্রথমতঃ বিষম উত্তেজনার শি 
হইয়াছিল | বিল[তে এই সংবাদ প্রেরিত হইল মে-৭11)6 13110751777 [10010 1589 160991590 61১৪ 
)8%/8 01 101)9৯ 041))180166%0 100) 71775261)6100 81000680811” অর্থাৎ ভারতের 
বিটিশ প্রবাসীগণ ভাইসরয়ের গান্ধীর নিকট বাত! ম্বীকার করার কথা শুনিয়া বিস্ময় ও 
নিরাশায় নিমচ্জিত হইয়াছে । কিছ্ছু আচিরে ইহার! স'মলাইহে পারিঘাছিল। তখন সংবাদ 
প্রেরিত হইল- 176 11111৭) 01911001007) 18৭ )119 (91 011)1561581 191181 2180 010810151011)988+ 
( আবসান্ভায়ের সংবাদ দাতত। ), অথাৎ ভারতে ব্রিটিশ প্রবাসীগণ সর্ধান্জ স্বস্তি লাভ করিয়াছে, 
এজন্য তাহার! কৃ্তঙ্জ | ব্যবস্থাপক লভায় ইউরোপীয়গণ এক বারে বঙ্গিয়! উঠিলেন--0005 900০৮ 
8101 81170400071 17559909091] 10651 00015069701 05639172104 81915 01) 0179 1805001) 
91 0196 13110)81) 10177101757 অর্থাৎ ভইস্বম ও মিঃ গান্ধী ভারতের রিটিশ সাম়্াজোর ইতিস্থাসে 
এক মৃতন অধ্যায়ের প্রবর্তন করিলেন, সে অধ্যায় মুন্তি ও গৌরবের | 

যে দকল বিবয় উদ্বেগ ও উত্তেজনার মধ্যে শন্কি ও সাম্য এবং বৈচিন্রোর নধো একোর 
প্রতিষ্ঠা করাতে পারে, নাটো হইলে তাহাকে বলে শিল্প-চতুর্ধা, রাষ্ট্রে হইলে সে চাতুধা হয় নীতির | 


মিলনের সার্থকতা 


নীচুকে মধ্িকতর নীচাশর দেখাইয়!। ছুষ্টকে অধিকতর কলধিত বলিয়া জন সমাজের 


[৩৯০ ভারতের সাধন! [ ২য় খণ্ত--+৭ন সংখা 


যেমন লাভ, মহান্‌কে মহত্তর বলিয়। দেখাইয়াও জগতের তেমনই উপকার হয়। ইদানীং দী্পিতে 
গান্ধী-আরউইন সংলাপের ফলে যে সমস্ত বিষয় সম্ভাবা বলিয়! দেখা যাইতেছে তাহাতে ভাইস্রয় 
লর্ড আরউইনের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র যে উদ্জলতর রূপে চিত্রিত হইবে তাহাতে আশ্চর্যের কিছুই 
নাই। ভারতীয় লোকের মুখে তীহার গুণপণাব্যাখ্যার মূলা যত খানি পাশ্চাতাবাসীর নিকট হইতে 
তাহ শুনিতে পাইলে তাহা অবন্ঠ আরও অনেক অধিক হয়। বিলাতের একদল লোক যদিও 
তাহাকে এই ব্যাপারে দুর্বল মেরুদড-বিহীন খর কুটার মতন তুচ্ছ--“৪ 1787; ০£ ৪৮৪.” 
বলিয়া উড়াইয়৷ দতে চাহেন, আর একদল অবগ্ই তাহার অশেষ প্রশংস। করিতেছেন; তাহার 
গুণেই ভারতকে বিষম গোলযে।গ হইতে রঙ্। কর! গেল--71৭ 1100010681010178 18559 ৪০১] 
1১81881) [1018 210 01১8. কেবল ইহাই নহে ১ কেহ কেহ কবি কিপপিংএর একটি প্রসিদ্ধ 
বাক্য নির্দেশ করিয়। বলিতেছেন--লর্ড আরউইন মহা! গান্মীর মতনই পাশ্চান্তের একজন 
সর্বশ্রেষ্ঠ বাক্তিবূপে পরিণত হইলেন । কবির কথায় আছে-_ 
011 17886 13 70780, 1110 7630 15 5০৭0, 8711195৮169 156) 9001 00690 
গ॥।। গিলান) 21৭ নং) 7০০ 765গো1]5 &6 00৭5 পিসি, 01002500018 88৮6, 

টি) 0001৩ 1917০160761 [05871006৪6১ 00117011701 ৪৪6 1001" 00170) 
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ভারতীয় ব্যবস্থ। পরিষদের একজন দেশীয় সভাষদ্‌ নাকি সত্য সত্যই মহাম্ম! গান্ধী ৭ 

অপসরণশীল ভাইসরয়কে এক পর্ধ্যায়ে সুপারম্যান ব! -মতিমান্তষ নাঁমে অভিহিত করিয়া 
আরউইনকে "মহাত্মা আরউইন' বলিয়। 'আখ্যাত কবিয়াছিদলন । মহাম্মা গান্ধীকে “মহ।ত্।? বলায় 
অনেক বিজ্ঞ ভারতীয়ের নিকট ৭ "মসমগ্স লাগিফাছিল। আর সেদিন একজন উচ্চ ইগরেজ রাজ- 

ক্মচারীকে মহাত্মার এই বিশেষণ উচ্চারণ করিতে শুনিয়। মহাম্স। স্বৎ বিম্ময় প্রকাশ করিযা- 
ছিলেন। রাজজপ্রতিনিধির এই নৃতন আখ্য। নাকি নিতীস্ক অন্চিত হয় নাই । তাই একজন বিজ্ঞ 
বিলাতী মাসিক পরের সম্পাদক লিখিয়াছে--176 0007 170) নি 1০8৭ 06661 
19:87) 177101)6 07 00781776) 01 এ 76170211)01 87১ 078 6%806 8127717087008 01 
1৭ টিটাগা। 81078079900) ]0017চা) 81010110110) (9118 11৭) 19 1800 5) 10001) 2 ৭৮100 9 
০ 071) 0১ ৪0111-1070--মহীত্স। বলিতে যদি “সাধু-সন্ত' বুঝিতে হয় তবে এই শাখ্যায় অবশ্ঠই 
ইহাদের আপত্তি আছে, কিন্তু তাঁছ। না হইয়া যদি আত্মিক (মনের নহেত?) বলসম্পন্ন পুরুম হন 
তবে কোনও বাধা নাই; আর “মহাত্মা শব্দের এই শেষ অর্থই নাকি কোনও ভারতীয় 
ভাষ।বিদ উহাকে বলিয়! দিয়াছেন | 

ভারতের রাজ প্রতিনিধি “মহাত্মা” হইয়! স্বদেশে ফিরিয়া! যাউন ইহাতে কাহারও আপত্তি 

নাই, বরং খাটী ভারতীয়ের ইহ। ান্তরিক আকাজ্া। ভারত মহান্নার দেশ_-যুগ যুগাস্তর 
ধরির! মহাম্ম/গণ ভারতে জীবিত আছেন, এরূপ সিদ্ধান্ত কোন কোন পাশ্চাতা ধর্ববাদীও, 

বিশ্বাস করেন । ভারতের শিক্ষ। বলে প্রত্যেক আত্মাই মহান্‌। স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে 
গ্রতোক বাক্তিই মহাত্মা; কিন্ধ একজন চাই সমুচিত শিক্ষা ৪ সাধন।। আজ ভারতের যে 


বৈশাখ_-১৩৩৮ ] সাধনার পথে ৩৯১ 


মহাপুরুষ ভারতে ৪ জগতে “মহাত্স। বলিয়। খাতি লাভ করিয়াছেন সুতার পরীক্ষণ 
নিয়প্কিত তীহার জীবন সম্পূণই সেই সাধনার । আর একদিনেই তিনি এই আখা! লাভ করেন 
নাই। ভারতের কোটি কোটি নরনারীর চিত্তের উপর তিনি সুদীর্ঘকালের সাধনায় যে অসাধারণ 
প্রভাব বিস্তার করিয়। আসিয়াছিলেন, তাহারই স্বাভীবিক 'ঘভিনাক্তি হইয়াছে তাহার এই 
আখায়। আর কবি কিপংলিং এর উক্তিতে যে দুইজন শক্ত পুরুষেব উল্লেখ মাছে, ধাহার। প্রা 
ও প্রতীচ্ের বিভেদকে ঘুচাইয়! দিতে সমর্থ, তাহারা কি কোনও নির্দিষ্ট সময়ের নিপ্দিট কোন? 
ছুই জন ভবিষ্াৎপৃষ্টির লোক, ন| সর্বকালের সাধারণ মন্তযা--ইহার ভাষা হওয়। আবশ্তাক। উন 
কবির উক্তিকে এ যাবত লোকে পূর্ব ও পশ্চিমের অচ্ছেছ্য প্রভেদের সঙ্কেত-বাকা মাত্র বলিয়া গ্রহণ 
করিয়া আসিয়াছে । এ ছুইয়ের মিলনের ধে সন্ত তাহাতে নিগ্লারিত আছে, সেদ্দিকে কাহারও 
মন ঘায় না। ভারতে প্রাচ্য ও প্রতীচোর বিশেষ শক্ত নীরপরুষ-দ্বয়েরই সঙ্গর্ষ ও মিলন 
শারও ঘর! রঃ ছে.-মহাবীর অলেকজপ্াঁবের “সই পঞ্চন্দভীরে পুরুরাজোর সহিত যুদ্ধাও 
সন্ধির কথ! ইতিহাসে প্র সদ্ধ আছে--তখন এক শক্ত বীর-জদর শন্কু বীর-বাণীর নিকট বশ্যতা 
দীকার টি পূর্ন পশ্চিমের মিলন সংঘটন করাইন। ছিল-_সথাতার বন্ধনে! আবার একবার 
মিলন হইয়াছিল চন্দগ্ুপ্ ৪ সেলুকাসের স*দর্ষে-তখন ভাবতের বিপুল ক্ষান্র শক্তির কাছে 
গীক শক্তি পরাজয় গানিয়া প্রাচী ও প্রত্ীচীর মিলন সংঘটন করে আরও ঘনিতর-_রক্তের 
বন্ধনে। অজ প্রাচা:৭ প্রত্ীচোর বে আসাপারণ সংঘন উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতেও এই পূর্ব- 
পশ্চিমের মিলনের সন্তাবন। আছে, অনেকে তাহা প্রতীক্ষা করে; এ মিলন হয়ত হইবে-- 
উভয়েৰ আস্িক সধনারই ক্ষনে । যদি কোনও বীর পুরুষ সতা সভাই ভারতের সাধন! শক্তির 
নিকট পাশ্চাতছার উচ্চ শিব নত কনিয়া সে মিলন সংপটন করা, তবে তিনি নিশ্চয়ই ধন্য 


হভালেন। 


চরকা-শিল্পের সঞ্লতা 


গত ১৯২৯-৩৮ সনের নিশিল ভারনভীয-চরকা-সমিতির কাগা-বিবরণথীতে দেখ! মায় নে 
ভারতের সকল গ্রদেশেই চরকা-শিল্পের উৎপাদন বিশেষ বুদ্ধি পাইগ়াছে। কেনল বাঙ্গল। 'প্রদেশে 
কমিয়াছে। বিগত বংসর দেশের জাভীয় কন্মনারার একটী স্মরণীয় বখসর সন্দেভ ন।উ। এ 
বংসরই জাতীয় মহাসমিতির লাহোর শধিবেশনে স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং তাহাকে 
কার্যে পরিণত করিবার সর্দ প্রথম উপায় বলিয়া মহাম্া গাঙ্গমী লবণকর "আইন ভঙ্গ 
করিবার উদ্দেশ্টে ডাণ্ডীতে অভিযান করেন । তৎপর একটী বংসর সমগ দেশ মধো অসাধারণ 
উত্তেজন।, উদ্বেগ ও শাস্থি চলিতে থাকে; সহম্ত্র সহম্র লোক নানারূপ উৎপীডন 9 কারাবাস 
সহা করিতে থাকে । কিস্ ইহাতে চরকা-শিল্প ব। খাদি উৎপাদন বন্দ হউতে পারে নাই? বরং 
প্রায় সকল স্থানেই তাহার বৃদ্ধি পাইগ়াছে__নিয়লিখিত বিবরণ হইতে ভাহা বূঝা যাইতে 
পারে_- 


৩৯২ ভারতের সাধনা | ২য় খণ্ড --৭ন সংণা। 
গ্রদেশ-- উৎপাদন-_ . শত র। নুর্গি- 
॥ ১৯২৮-২৯ ) ( ১৯২৭৯-৩০ ; ১১২৯-৩ 
পথ ৩৩৯৮৪৫ ৭৮০৮৬, ১৩৫ 
বিহার ২৩১৩ ৭৮ ৩৮ ৭৭৩০ ৬৫ 
বাকল! ৩০৮3৬ ৪১৫৯৮ 
দিল্লী ১৩৬৩২৯ ১৫০২৪৩ ৯৮ 
গুজরাট ৩১৮৮৩ ৩৭০১৯ 
করাটক ৬৮এ ৭৬ উন ৩৭১ ১০১৮ 
কাশ্মীর ১১৭98 ২৩৩৩৪ ই 
মহারাষ্ট্র ৪৭৪৪ ৪৩০৯৪ ১১৫ 
পঞ্জাব ১৪ ১%৫৬ ৩১ ৭৭৩ ১১৫ 
রাজস্থান ৯ ৭৬৫ ৩৮ ৫৯১১১ ৬৩ 
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যুক্ত প্রদেশ ১৬৮১ ৩২ (১১১৮১ ১০৪ 
উৎ্কল ৪৩১০৪ ৭৭৮9 ৯ ৮১ 
৩১৫৪৭ ১৮৭ ৫৬০৮1৮১ ৬ ৬৮ 


এই বৃদ্ধির কারণ অব্হ গতশ্বৎসরর বিশেষ প্রকারের জাতীয় আন্দোলন । 


ডাঞ্চার 


যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে দেশের সর্বত্র খাদির চাহিদা বাড়িয। উঠে) এবং যেখানে যত খাদি মদ [ভিল 
তাহ! শৃন্ত হয়। তখন সর্দনর খাদির মূল্য সাময়িক বৃদ্ধি পাইয়'ভিল, এ জন্য খাদির উৎপাদন ৭ 
বাড়িতে থাকে । আন্দোলনের সঙ্গে স;গ বিদেশীয় বঞ্ধের পিকেটিং চলিত থকে, তাহানেঞ পাদিও 
কাটতি বৃদ্ধি পান) পরে সরকারপক্ষ পিকেটকারীর উপর দলননীতি অবলম্ধন করিতে থাকেন, 
তাহাতে খাদ্ির প্রতি লোকের অন্গরাগ বাড়ে । পাদি বিকুয়ের অন্থবিধ। নিবারণের জন্য স্থানে স্থানে 
কেবল চরক।র স্থত।র বিনিময়ে বগ্ন বিক্রয্বের ব্যবস্থ। হয়, এইরূপ বাবস্থায়ণ খার্দির উৎপাদন বৃদ্দি 
পায়। তুলার মূল্য হাস হওয়াতেও খাদি প্রচলনের সুবিধ। হইয়াছে; কারণ চাধার। ত্যাগ মুল্যে হুল। 
[্ঞুর করা অপেক্ষা গৃহে হত প্রস্তত করিয়। তাহ। অধিক মূল্য বিন করিতে থাকে । এ মক 
স্থবিধার সঙ্গ অস্থবিধ।ও অনেক হইযাছিল-__নান। স্থানে খাদিকক্মীগণ মাইন অমান্য সংগ্রাণে 
ব্যাপৃত ছিলেন ও অনেকেই কারাগারে আবদ্ধ হন। আনেক দেশীয় % বিদেশীয় মিলে খাদির 
অন্ছকরণে বন্ধ প্রস্ত করিয়। তাহা থাদি বলিয্ু। চালাইবার /চষ্ট! হয়; লোকের রুচি দেশীয় 
মিলের কাপড়ের অঙ্গকুলে থাকতেও খাদির প্রচলনে বাধ! হয়। 

এই মকল সুবিধ| ও আনবিবা-শক্তকূল 9 প্রতিকূল অবস্থার প্রভাব “কান্‌ প্রদেশে 
কত দুর পড়িয়াছে, তাহা এই হ্বাস-বুদ্ধির হালিকা হহত বুঝিতে পার। যাইবে । এতদ্‌ প্রসঙ্গে 
বাল! প্রদেশের বহমান এবস্থ।ন বিশেষ অনবাবনীয় হইয়াছে | 





সন্ধ্যোপাসন। 
গায়তীর ধান 


পূর্ব্বে উলিখিত খধ্য।দি স্মরণ করিয়। সাধক এখন গাযত্রীর ধ্যান করিতেছেন । বিচ্ছুরিত 
শক্তিকে সম হইতে বইতে আনিয়। ও বাষ্টির অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিতে তাহাকে নিবদ্ধ করিয়া সাধক 
আরও অন্নু্ধী হইতেছেন। স্ুল হইতে ক্রমে ক্রমে জন্মে বাইতেছেন। স্ৃষ্টিতত্বের 
আলোচনা করিলে দেখ! যায় সন একই নিয়মে পরিচালিত। একট। পাঁখীও নিজের বাসায় 
আমিবার আগে ভাওর দেয় তার পর বাসাটিতে বসিতে পারে । এরোপ্পেনটি মাটিতে নামিতে 
আগে ভাএর দিতে বাধ্য হয়। একট! পুস্তক পাঠে মনঃনংযোগ করিতে হইলে একটু ইতি উতি 
করিতে হয়; ভাল লিখিতে হইলে তাহার উপক্রমণিক! প্রয়োজন । উপক্রমণিক। ব। অন্ুক্রমণিকা 
ভিন কিই লেখ। দায় ন|। স্ীম ইঞ্জিন আবি্কারের পূর্নে শুধু ওয়াট সাহেবকে ভ1ওর দিতে হুইয়া- 
হিন তাহ!নহে আরও অনেককে ভাওর দিতে হইয়াছিল তবে লক্ষা বস্বট পাওয়। গিয়ছে। নিউ- 
টনকে আনেক ভাগর দিতে হয় তবে আকর্মণ তত্ব স্থির হয়। হুউদ্দীট লাভ করিবার আগে অনেক 
ভর দিতে হয়, কাট্ুলেটটি লাভ করিতে অনেক ভর দিতে হয়। ভাইকে পৈতৃক সম্পত্তিতে 
বঞ্চিত করিতে হইলে হাইকোর্টে অনেক ভাওর দিতে হয়। পরকীয় রম ভোগ করিতে হইলে স্ত্রীকে 
বঞ্চন! অথনাশ এমন কি প্রাণহস্তারক হইবার জন্যও নানারূপ ভাওর দিতে হয়। একটি ধশ্ম ব| 
ক্মধশ্মের আঙ্ড। খান়্। করিতে যখন এত আয়োজনের প্রয়োজন তখন সন্ধ্যার সাধককেও এত 
প্রচেষ্ট। ক্রির। ধানে বদিতে হইতেছে । এখন তিনি ধান কবিদবন ' 
প্রাতে--ঙ কুমারীং খথেদ যুতাং ব্রহ্মার 1 2টি ৮ ঠা হি শিস 
হস্তাঃ সূর্মমণ্ুল সংস্থিতাং । 
মধ্যাক্ষে--ঙ মধ্যাঙ্গে বিষুণূপাঞ্চ তাক্ষাস্থাং পীতবাসসীৎ। যুবতী য্ত- 
রের্নদাং সুধামগুলসংস্থিতীম্‌। 
সায়াঙ্ছে_& সায়াছে শিবন্পাঞ্চ বৃদ্ধা বৃষভ বাছিণীং সুর্যামগুল মধাস্থাং 
সাঁমবেদ সমাযূতান। 
শব প্রাতঃক!লে গারবীকে কুমারী পরেদহা, ত্রদ্ধরূপ।, হংসাকূঢা, কশতন্জা, এবং 
চর্দ্যমুণ্ডলে অবস্থিত। এইবপ চিন্ব। করিবে। 
মপ্যাঞ্ছে__তাহাকে যুবহী, বজুর্বেদময়ী, বিঝ্ুরূপ।, গরুড়াসনা, পীতবাসসা, এবং সূর্য্য 
নঞ্চলন্। এইরূপ ভানিবে। 
সারাঙ্গে তাহাকে বুদ্ধ!) সামবেদ সমাণুত। শিবরূপ।, বুষভস্থা, এবং ন্তর্ধামগ্ডুল মধাস্থ! 
এইরূপ ভাবিবে | 


টি ভারতের সাধন! [ ২য় খ্ড-৭ন সংখা! 


গায়ত্রী ও বিমত্ি সন্ধ্যার সাধক প্রাত:কালের মূহ্ঠিকে গীম্মত্রী। ম্যান মৃ্িকে হাল্িত্রী, 
ও সায়া কালের মৃর্তিকে জ্সক্প্রত্বত্তী নামে অভিহিত করিয়! পাকে । 
ধঙেদীয় সন্ধায় যে ত্রিমৃষ্ঠির ধ্যান "মাছে তাহ এই 2 

প্রাতে__& হংসৌপরি পদ্মাসনস্থাং চতুণ্মু্থাং রক্তবর্ণাং ছিভূজাং বরঙ্গণ+ সদৃশ 
রূপাং ব্রহ্মাণীং ধ্যায়েৎ। 

ও বালাং বাঁলাদিত্যম গুলস্থাং রক্তবর্ণাং রন্তান্ঘরানুলেগন ন্গীভরণাং চতুম্মুখীং 
দন্তকমগ্ডত্রক্ষ সূত্রাভয়াঙ্ক চত্রভূ্জাৎ হংসারূঢাং বর্গাদেবভাণং খগেদমুদীহরন্থীং ভলো- 
কাধিষ্টাীং গায়ত্রীং নাম তাং ধ্যায়ে। 

৬ গায়তীং রবিমণ্ুলমধাস্থাং রক্তবর্ণাং চত্রর্দখাং হ'সোপবিষ্টাং ব্রঙ্গাণীং 
ব্রঙ্গালোক তারয়ন্তীম্‌। 

মধ্যাঙ্ছে _ঙ কৃষ্ণাং চতুভূজীং শঞ্খচ ব্রগদীপদ্গাধরাখ বিষেগেঃ সদৃশরূপাং 
সাবিত্রীং ধ্যায়েৎ। ওঁ যুবতীৎ যুবাদিতাম গুলস্াং শ্রেতবর্ণাং শ্রেচাম্বরান্তলেশ আগা- 
ভরণাঁং জত্রিনের পঞ্চবন্তাং চন্শেখরাং ত্রিশুল খড়গ, খটীজ ডমরুকরা। চতুর্ভজাং 
বৃষারূঢাং কুদ্রদৈবত্যাং ঘজুর্বেবদমুদহরন্ীং ভুবলেণকাধিষ্ঠীরীং সাবিরীৎ নাঁম তা: 
ধ্যায়েং। ওঁ সাবিত্রীং রবিমগ্ুলমধ্যস্থাং শ্বেতব্ণা' চতুভূ্জাং শখচক্র গদাপন্সপরা 
গরুড়ারূঢ। কেধুরাগ্লঙ্কতাং বিষ্ঠোঃ সদৃশরূপীং । 

সাঁয়াহ্নে--ও” শুক্লা বুষা রূঢাঁং ত্রিশুল-উমরূ-করা মদ্ধ-চন্দ্ বিভষিতাঁং বৃনভস্থাঁং 
শত্তোঃ সদৃশরূপপাং সরম্বভীং ধ্যায়েখ। ওঁ বদ্ধা কৃদ্ধাদিতা মগ্ডলস্থাং শ্যামব্র্ণাং 
শ্টামান্বরানুলেপন অগাভরণাং একবন্তণং শঙ্খচক্র-গদা-পদাঙ্ক-চতুভূজাং গরুডীন্াটা: 
বিফ্ুদৈবতণং সামবেদমুদা হরন্তীং স্র্লোকা ধিষ্টা বরং সরত্বতাং নাম তাঁং ধায়েও। 

ও স্যামাং ্রিনেত্রাং অজিন বসনাং ব্রিশূল খটখাঙ্গ হস্তাং বৃষারঢা? মহেশরীং। 

ধগেদায় ধান মগ্ত্রগুলির অর্থ সহজবোধ্য । সুতরাং বিস্তারিত বঙ্গান্ুবাদের তও গ্রযোঙ্গন 
নাই । খখেনীয় ধ্যানেও প্রাতে গায়নী ও বালিক|, মপ্যাঞ্চে সাবিত্রী এ মুবতী এবং সারা 
সরত্বতী ও বুদ্ধ! । এ বিষয়ে পার্থক্য নাই | সাধারণ ধনানে প্রাতঃকীলের ও সায়াঙ্গের মুদ্তির রং 
্পষ্টতঃ উল্লিখিত হয নই, পরদ্ধ খথেদীয় ধা।নের মধো প্রাতের বর্ণ লোহিত, এবং সায়ান্ের বর 
শুরু ও শ্যাম দুইই বল। ভইয়াছে। সাপারণ ধানে মপ্যাঙ্ছে গায়নী পীতবণ। পগেদীয় বা।নে মাছের 
বর্ণ ক ও শত ছুইই বলা হইয়াছে । সাধারণ মতে প্রাতঃকালের দেবত। ত্রঙ্গবূপ।, মধ্যাচ্ছের 
দেবত। বিঞুঃরূপ। ও সায়ান্ের দেবত। শিবরূপ।) খখ্েদ মতেও প্রাতে ্রঙ্গাণী, মধ্যে বিষুূপা 
এবং সায়ান্ছে শড়ুর সদৃশবূপা মহেশ্বরী। সাধারণ মতে প্রাতে খগ্েদযুতা মধ্যে যজর্বেদময়ী ও 
সায়াহ্ছে সামবেদ সমামুতা। খঞ্ছেদ মতও তাই । গায়রী দেবতা না পুরুষ না স্ী। ইনি 
স্বীও বটেন এবং পুরুষ বটেন। ইনি সর্ধবর্ণময়ী আবার সর্ববণের অভাবমতীও বটেন। ইনি 
নপুংমকরূগী তাহা বলিয়া ক্লীবাথ বাচক নহেন। ইনি সর্বশক্কির আধার । তাই গায়ন্রীর আরাধনা 


বৈশ।খ--১৬৬৮] সন্গোপাসনা /১৫ 


পুংদেবতার মত করিবার ব্যবস্থা আছে। সন্ধ্যার সাধক এবদিধ গায়ত্রী দেবত।কে যে রঙ্গে ইচ্ছ। 
ধান করিত পারেন । ঘথ। গুহ পরিশিষ্টে_: 


ভাং সর্বদেব লরূপাং ধ্যায়েৎ অনুসন্ধামন্যান্যরূপাং বা ঘদৈক পা খগ, 
ছুঃ সাম ত্রিপদাং তিথ্যহদদা ধো দিক্ষু ষট্কুক্ষিং পঞ্চশিরসমগজিমূখী” বিষুহদয়াং রহ 
শিরস্কাং রুদ্রশিখাং দণ্ড কমণ্ড লু-অক্ষসূতরীভয় % তুভূ'জাং শুত্রবর্ণা:শুত্রান্বরানুলেপঅগা- 
ভরণা: শরচ্চন্্র সহত্র প্রভাং সর্বদেবময়ীং ইমাং দেবীং গায়ত্রীমেকামেব তিস্যু সন্ধান 
ধ্যায়েও।” অর্থাৎ মেই গায়রাকে তিন সন্ধ্যায় একই ভাবে চিস্থা করিতে পার যায়। 


সাধক প্রাতে কুমারা ব| বালিকার অর্থাৎ র'জোপগ্ুণাম্মক প্রপ্ধের চিন্তা করেন: মধো 
যুবতীর ব। সবপ্তণাত্বক পরঘার্থের ধ্যান করেন এবং সাত্নাে বৃদ্ধার ব তমোগুণাস্মক লয়- 
মুর ধ্যান করেন। এক্‌ বলিলে বেদের সম্পর্ণ মন্তাংশকেই বুঝায়। স্থির আদিতে সমগ্র 
বেদ মন্ত্র উদ্ভুত হয় “সসক্জবীজং” অর্থাৎ বেদ তখন বীঙ্জরূপে ছন্ডান ছিল! তাই কুমারী ঞণ্থেদ- 
বত অথা বেদ ও গায়ত্রী ওতপ্রোজ ভাবে জড়িত। রুমে বিবন্তবণে অঙ্গুর শ্ীবৃ্ধি পায় ও তাহার 
পূণ বিকাশ হয়। মাবার পাদ 9 ছন্দঃ জ্ঞানের উদয়ে খক্‌ ব| খন্ত্রগুণি ক্রমে বিশেষত্ব লাভ করে। 
তাই সাধক মপাঙ্গে গাদও ছন্দ বন্ধু্বেদ রূগী যুবতীর ধা।ন করেন। ভ্রুগে অবসাদ বা লয়ের 
দিকে গননোনুখ হইয়া! সাধক পদ ও ছন্যোময়ী মঙ্্ের যে অংশ কেবল গান কৰ। ঘা সেই সামবেদ 
সমাধুত। তমোগুণময়ী মহেশ্বরীর ভাবনার, আত্মস্থ হয়েন। বাল্য ও যৌবন কালে বিবর্তে ঘুরিয়া 
ফিরিয়া সাধক জীবনের অন্তকালে সাধনলন্ধ মধুপানে বিভোর হইয়া বলেন £_ 

'গ্িগভি স্তবন্ধি, যঙ্গৃভির্ণজন্টি সামভিরীয়ন্ডি |" 

নাগে খু অর্থাৎ সমগ বেদমন্ত্র তারপর যজ্কু ব। মঞ্ত্রের পাদ ও ছন্দারি স্থির তারপর 
গানের মত শন্ব বাছ। ন। সাম। আগে কন্ারস্ত বা বরজঃ, তারপর কর্মের পূর্ণতা বা সত্ব তারপর 
কর্ম নিবেদন-লর ন|! তম। আগে 2বধন, তারপর পুজ। তারপর সাক্ষাতে স্তভব। মাগে 
চাউল তার পর চোধান ভার পর পেবনার্থ মা । আগে বক্ষ ছার পর পুষ্প চয়ন ভার পর পানা 
মধু। আগে ব্গচ্া ন| ক্ঘারার মত সর্বানীজপারণসাখণা -হ।র পর গার্ভস্া ব। হষ্টির পালন ত।র পর 
বানপ্রস্থ ব। 5ষ্টির সংহরণ। আগে বাল্য তার পর খৌবন তবে বৃদ্ধন্থ । 'মাগে বিগ। সয় তার পর 
লাফালাফি করির| চাকুরী ভার পর পেনমন্‌। আগে প্রতূর নিকট কার্ড পাঠাবার চেষ্ট। তার পর 
কার্ডটি প্রভুর হাতে পৌছান তর পর প্রভুর দর্শন ও সেলাম। আগে মূল্য তার পর বোতল 
তার পর সেবন। বাহিরে বলিয়। প্রন্নকে সেলাম কর|ঘ ফল হয় না, বোতল না আনিলে সেবন 
হয় না। বোধন না করে পূজা হয না। কাজেই আগে পরমার্থ বস্ুটি দেখ! চাই তবে তাঁকে 
(পেলাম ব!স্কতি কর। মায় শন্যথ। মনে মনে সন্দেশ খা ওয়। সার । 


আবাহন 
গায়ত্রী দেবতার ধ্যান করিয়া সাধক তার পর তাহার আবাহন কবেন। 


ওঃ 
2 
লে 


ভারতের সাধনা ২য় খণ্ড ৭ম সংখা। 


মন্তর--ও আয়াতু বরদা দেবী অক্ষরং ব্রদ্ধ সন্মিতং। গায়ত্রীচ্ছন্দসাং মাতা 
ইদং বঙ্গ ভুষন্য নঃ। 

ওঁ ওজোঁহুসি সহোইসি বলমসি ভ্রাজৌহসি দেবানাং ধাম নামাসি বিশমসি 
বিশ্বাযুঃ সর্বমসি সর্দায়ঃ অভিভূরে? গায়ত্রীমাবাহয়ামি। 

অর্থ-মামাদের অভীষ্ট বরপ্রদ। গায়ত্রী বিনাশ রহিত ব্রঙ্গ বিষয়ে জঞানদানার্থ আমাদের 

নিকট আগমন করুন। বেদমাত। আমাদিগকে ব্রহ্গতত্ব উপদেশ দিউন। গায়ত্রী, তুমিই ওজ 
তুমিই শক্ত ব| বিষয় জয়ের খকি, তুমিই কর্ম নির্দাহক বল, তুমিই তেজ বা দীপ্তি, অগ্নি প্রশ্ৃতি 
দেবতার সার যে তেজ তাহাই তুমি, তুমিই বিশ, তুমিই এই বিশ্বের আমু, তুমিই সব, তুমিই 
সকলের মূল এবং তুমিই সর্ব পাগহন্ক। ও পরমার্থ ম্বরূপ।। ভোমাকে ডাকিতেছি। আইস। 
কি মহানের আবাহন ! কি প্রার্থন|! যাহ। কিছু বল। যাইতে পারে তাহার সমন্তঈ এই কয়ট 
কথায় বোধ হয় বল| হইয়াছে। ধ্যান করিলেই দেবতার দর্শন লাভ হয় ন| একথ| (বাঁধ হয় 
এই আবাহনে পরিস্ষট | ধ্য।নেই বদি দেবত। পাগ্রয। যাইত তবে আবাহনের দরকার হইত ন|। 
ইষ্টলাভের জন্য ধ্যানের উপর আরও কিছু শআাছে। সন্ধার সাপক তাই কিছু মুক্গিলে পড়িয। 
থাকেন। তিনি দেখেন :গায়ন্ী মন্দিরের দরজ। পা।নে খোল! যায় ন|। সে দরজায় কীলক 
বা! খিল লাগ।ন রহিয়াছে । সে খিল ব। অভিশাপ মোচন জন্য সাক প্রবৃত্ত হইতেছেন। 


শাপোদ্ধার 
ও' অশ্য গাঁয়রী শীপ বিমোচন মন্ত্রন্ত ব্রঙ্গঝধি গাঁয়রী ছন্দো বরুণো দেবতা 
্ঙ্ষশীপ বিমোচনে বিনিয়োগ £ ৃ 

ও যদ্‌ ব্রঙ্গেতি ব্রল্গবিদে। বিদ্স্তাং পশ্যন্তি ধীরাঃ। 

সথমনসো ব! গায়ত্রী তং বন্ষশাপাৎ বিমুক্তা ভব। 

ও বশিষ্ঠ শাপ বিমোচন মন্তরন্ত বশিষ্ঠখষি বশিষ্ঠ দেবতা বশিষ্ঠ শপ বিমোচনে 
বিনিয়োগ 2 

ও অর্ক জোতিরৎং বুজ। বঙ্গাজোতি রহং শিবঃ | 

শিব জ্যতিরহ' বিষু বিষুণজ্যোতি শিব পরং ॥ 

গায়নীত্থং বশিঠশীপাত বিমুক্তীভবঃ। 
ওঁ বিশখীমির শপ বিমোচন মন্ত্ন্ত বিশ্বীমির খষিরাছা। দেবতা বিশ্বামির শাপ 
বিমোচনে বিনিযোগঃ £-- 

ওঁ অহো। দেবি মহাঁদেবি দিবো সন্গো সরগতি। 

জরে অমরে চৈৰ বঙগযোনি নামোহস্ত্তে | 

গায়ব্রীহ' বিশ্বামির শাপাত বিমুক্তা ভব । 

বশিঃ শাপ উদ্ধারের পাঠান্র আজে । বণা-- 


বৈশাখ--১৩৩৮ সন্ধো।পাসনা ৩৯৭ 


ও সোহহং অর্কময়” জো1তিঃ' 
অর্ক জোঁতি অহং শিবঃ 
শিবঃজোতিঃ অহং শুক্রঃ 
শন জোতিঃ রসৌন্মাহ" | 
অর্থ-ব্রক্ষশাপ বিমোচন মন্ত্রের খধি ব্রহ্ম, ছন্দঃ, গায়ত্রী, দেবতা বরুণ। গায়জীর অ্রঙ্ধ- 
শাপ বিমোচনে ইহার প্রয়োগ হয়। ত্রহ্মবিদগণ পণ্ডিত, দীর ও শোভন মনন্ক জনগণ তোমাকে 
ব্রক্মরূপিণী বলিয়। জাত আছেন। তুলি ব্রদ্ষশাপ হইতে মুক্ত হগ। 
বশিঙ্গ শাঁপ বিমোচন মন্ত্রের খাষি বশিষ্ট, ( অলষ্টপ্‌ ছন্দঃ), দেবতা বশিষ্ঠ। বশিষ্ঠ 
শাঁপ বিমোচনে ইহার প্রয়োগ । | 
অর্থ-হর্যোর জোতির জোতি আমি ব্রঙগ।। ব্রহ্মার জ্োতির জোতি আমি শিব । 


শিবের জোতির জ্োতি আমি বিষ । বিষ্টর জ্যাতির জ্যোতি "আমি পরম শিব | ( পাঠ- 
স্তরের অর্থ )-- ৃ 
আমিস্্র্যের জ্যোতি । স্যধ্য জ্যোতির জোতি আমি শিব। শিবের জো।তির 


জ্যোতি আমি শুক্র ব! শ্বেতবর্ণ শড়ু। শুক্র জ্যোতির জ্যোতি আমি রসময়। 

বিশ্বামিত শাপ বিমোচন মহ্ত্রের খষি বিশ্বামিত্র, ছন্দ অভষ্ট,প, দেবতা আয! । বিশ্বীমিত্র 
শাপ বিমোচনে ইহ!র প্রয়োগ । হে ম্হাঁদেবি ! হে সন্ধ্যে! হে 
সরন্বতি! তুমি অঙ্গর গমর ভুমি ব্রঙ্গযোনি তোমাকে নমস্কার । তুমি 
বিশ্বামিন শাপ হইতে বিদুক্ত হ৭। এই শাপোদ্ধ।রের কখ] বৈদিক সন্ধ্যা! মন্ধের মধ্যে উদ্দেণ 
নাহ | ইহা] তাঙ্কিক উপাসনার শর্গ। পরে এ বিশয় গালে।চনা হইবে । এপ গ্রতিষদ্ধক। 
একটি দেব মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলে অনেক প্রতিবন্ধক উত্তীর্ণ হইতে হয়। যথা পবিজ্ঞ 
হয়| চাই, উপবাসী থাক| চাই, নগ্রপদ হ ওয়। চাই । তার পর মন্দিরের দ্বার সক্ষকের রুপ! চাই । 
'থাহ এই শ।পোদ্ধারের রহল্সই হইতেছে অবিকারী হ্ম়।। কি অবস্থায় গিয়! পৌভাইলে কিরূপ 
অ।নপসিক বল লহ গেলে এবং কাভার সাহাধ্য পাইলে হনে গায়রীর নিকট যাগয়া যায় তাহাই 
এই শালোগারে বাক হস্য়াছে | 

তরীয়, ঈশ্বর, হিরণাগন্ত ও ত্রঙ্গ। ব্রন্মের এই চারি বিভাগ । স্বাযস্তব মগ ইহার পর 
পর্যায় । এই মন্ত হইহেই মরীচি, অনি, াঙ্গিরা, পুলন্ঠা, পুলহ, ক্তু, প্রচেত।, বশিষ্ঠ, ভগ 9 
নারদ এই দশ মানস পুল। উহাদের মধো ভূপ্ত বশিগ প্রভৃতি নষটিকে ব্রঙ্ধা বল। হয়। 

সপ্তং পুলস্থ্যৎ পুলহং ক্রভুরঙ্গিরনং তব | 
নপীচিং দর মরি বশিষ্ঠপৈব মানসম্‌ ॥ 

মাদৌ ব্রঙ্গ। তপশ্য। করিয়। বেদ প্রাপ্ত হয়েন। গায়ত্রীর সাধক তাই সেই ব্রঙ্গার মাশ্রয় 
করির। গায়ত্রী মন্দিরে প্রবেশ করিবার অর্ধিকারত্ব প্রার্থনা করিতেছেন । তারপর পর্যায় বশিষ্ট- 
দেবের কৃপ। ভিক্ষা! করিয়। অপিকারিতু যাক্ষ] করিতেছেন। এই দু পর্য্যায়ে মানস ক্ষেত্র তাহার 
পর মোনিজ মানব (মন্তর অপত্য ) বিশ্বামিভ্রের কৃপা চাহিতেছেন। সাধক মানব কাজেই 
বিশ্বাশিত্রকে ছাডিয়। মানস 'কত্রে াউতে অক্ষম জান করিতেছেন । 


শর্ 


৩৯৮ ভারতের সাধনা | ২য় খণ্ড--৭ম সংখা। 


এখন একবার সেই “তঞ্চ সত্যঞ্চ” খকু মন্ত্রট দেখ। যাক। সেই পরম কারণসমুদ্র 
হইতে প্রথমে ধ(ত। ব| ব্রঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছিল। তাই ব্রঙ্গশাপের দেবতা বরুণ । ব্রক্গশাপ 
বিমোচনে তাই বরুণের স্মরণ । বরুণ কারণার্ণবের অধিদৈবত। স্থুমনস বা স্থশোভন মনস্ক ও দীর 
গণই ব্রদ্মের উপলব্ধি করেন, অন্যে পারে ন। | 

বশিষ্ঠ শাপের বশিষ্ঠই খধি। তিনি নিজেই নব বর্গের এক যুদ্ধি বিশেষ । তাই তিনি 
(বলিয়াছেন আমিই হুর্ধ্য জ্যোতির জ্যোতি ত্রদ্া। আমিই ব্র্দ জ্যোতির জ্যোতি শিব। 
আমিই শিব জ্যোতির জ্যোতি বিষ্ণু । আমিই বিঞুট জ্যোতির জ্যোতি পরং শিব। পাঠান্তর 
মতে শিবজ্যোতির জ্যোতি আমি শুরু এবং শুক্র জ্যোতির জোতি আমি রসময়। সন্ধ্যার সাধকের 
নিকট ছুই পাঠের অর্থই এক বস্তকে লক্ষিত করে । শষ্টি স্থিতি ও লয়ের উপর যে পদ ব! স্থান 
তাই গায়ত্রী মন্ত্রের অভিপেয় বস্ত। সেন্ট ত্িদেবের একত্ব। তায় দ্বিতীয় বস্র অস্তিত্বাভাবে 
“শিব” বড় বা “বিষণ” বড এরূপ চিন্তার অভাব। পরম্থ সন্ধ্যার সাধক মাত্রেই পরম শিবের 
উপাসক। তাই ত্রাঞ্গণ নিত্য শৈব। শিব লিগটি তাই ব্রাঙ্গণের এত আদরের | এই শিব লিঙ্গই 
্রাঙ্মণের আদি প্রতীক এবং ইদানীন্তন কালে “রিসার্চ"বিদগণও বলেন যে এই শিবলিঙ্গ পুজ। আদ 
পৃথিবীর গ্রায় সর্বান্র প্রচলিত ছিল। শিবলিঙ্গই শ্ুকার। “ওমিত্োেক্ষরং পরমাম্মানেহভিধানং 
নেদিষ্টং তন্মিন হি প্রযুজামানে স প্রসীদতি |” বিশ্বামিত্র শাপ মন্ত্রের বিশ্বামিত্রই খষি কিন 
দেবতাটি আগ্|। বিশ্বামিত্র যোনিজ মানুষ তাই স্্টির মুল শক্তিকে ধরিয়াছিলেন। তিনি কঠোর 
সাধনা দ্বার! তবে গায়ত্রীর দর্শন পান। গায়্রীই ব্রঙ্মযৌনি ইহ। উপলদ্ধি করেন। সন্ধ্যার সাধক 
আগে মানুষকে উপাসন। করেন, পরে অযোনিজ ব্রাঙ্গণের উপাসন। করেন তারপরে বঙ্গার উপাসন। 
করেন। ভারপর এই তিনেব সাটফিকেট দেখাইয়। মন্দিরে প্রবেশ বরেন ও গায়হীকে দশম 
করেন। 


গাঁয়রী মন্ত্র 
ও' ভূভূ'বন্গঃ তত সবিতর্নরেণাং ভগ দেবস্থা ধী মহি ধীয়েযো নঃ প্রচোদয়াত ও। 


অর্ধ 


থিনি মকণ তকে প্রসব করেন, মিনি সকল ভাবকে উদ্ভব করেন, ঘিনি ₹ত সকল ও 
ভব সকলকে পবিন্র করেন এমন যে মবিত।, খিনি দেবত। অথাৎ দীপ্রি ক্রীড়াদি যুক্ত পদাথ্‌, 
ঘিনি ভর্গ অগাৎ যিনি ভাজিঘা নিঞ্জ স্বরূপে লইয়! যান এমন যে বস্থ, যিনি আমাদের ধীশভিনে। 
পরিচালন। করেন আমি তাহার ধ্যান করি। ইনি ও অর্থাৎ প্রণব্র অভিধেম পরমার্থ | 

সন্ধ্যার সাধক এই মন্ত্র সাধান্সারে জপ করেন। জপের প্রক্রিয়া এই ঘে অভিধেয় 
বস্তে ও জপের মন্ত্রে কোন পাথক্য থাকিবে না। মন্ত্র ও দেবতাকে এক করিয়া জপ করিতে 
হয়। অন্যথ। জপ অসিদ্ধ। মন্দিরে প্র.বশ করিয়া গায়ত্রী দর্শন লাভে তাহাতে ও মঙ্ত্ে 
ভেদ থাকে না । রামকে সম্মুখে পাইয়া আর রাম নাম করিয়া ডাকিতে হয় ন।। রাম সুখে, 
বাঁমকে সম্পূর্ণ ভাবে দেখ। মায় কাঙ্গেই নামে ও রামের পৃথক অস্তিত্ব থাকে ন|। 


বৈশাখ--১৩৩৮ ] সন্ধোপাসনা ৩৯৯ 


জপের সংখ] ইত্যাদি সন্ধে নান। প্রকার উপদেশ আছে। এস্ানে সংক্ষেপতঃ ছ'একটি 
বিধি উদ্ধত করিতেছি । 
আশ্বলায়ন বলিয়াছেন £__ 
“জপে প্রণব পূর্ববাভির্বাহনতিভিঃ সটহবতু 
তি£ভিভ? প্রভৃতিভি গায়নত্রীং ব্রহ্গরূপিণীত। 
ব্র্গচারী গৃহস্থশ্চ শতমঞ্ট্রোত্তরং জপেহ। 
কালত্রয়েইপাশক্ুশ্চেদ্টাবিৎশতিমেৰ ব!। 
যাজ্বঙা বলিয়াছেন £-- 
ও কারং পূর্ববমুচ্চাষ্য ভভুবিঙ্থ: শুইথবচ। 
গায়ত্রী প্রণবশ্ান্থে জপোহোষ উদাহত:। 
শোৌনক বলিয়াছেন 2 
গষ্টেত্তর শতং নিতাৎ আ্গ।বিংশভিমেন্চ 
বিপানাৎ দশকং বাপি ভিকালেষু জপেদ্‌ দ্বিজঃ 
কত্বোভ্তানকরৌ গ্রাতঃ সায়ঞ্চাধোমুখো ততঃ 
মধো ভিথক্‌ করে। প্রোঞ্জো জপ এব উদ্দাহ ত:। 
এই প্রমাণ গুলির সংস্কৃত সরল স্থতরাং অথ সহজবোধা । 
বিপিযজ্ঞ হইতে জপ-যঞ্ দশগুণ শ্রেন্ট। উপ|ংশু জপ আবার শতগ্তণ অেষ্ট ! মানসঙ্গপ 
ম্মাবার সহম্রপগ্ুণ শ্রেঠ। আবার সংখা। হিসাবে "দশবার জপকে অবর ব। অধম, শতবার জপকে 
মধাম এবং সহআ্বার জপকে পরম ব। শ্রেষ্ট জপ-বলে । আর দশ শহল্রবার জপ করিলে সর্ব পাণ 
থগ্ডিত হয়। যত বার জপ হইবে গাযবীর-সাগিধাও সেই পরিমাণে অগ্রসর হইবে ইহ। ম।নস 
বিজ্ঞানসম্ম ত। 
জপান্তে সাধক-_জপ:ফন গায়বীতেই অর্পণ করির়। ব্যগ্টি হইতে পুনরায় সমষ্িতে প্রত: 
গমন করেন। জপে নিবদ্ধ হইবার পূর্বে গায়ত্রী কবচ ব। দেহরক্ষার মন্ত্র পাগ করার ব্াবস্থ। 
আছে। মে কবচ-মন্ত্র বৈদিক সঙ্গা। মন্ত্রের মধো লিপিবদ্ধ হয় নাই । সন্ধার সাপক ইচ্ছ। কবি 
তাহ। আচাযা ব। শাঙ্গ মুপে দেখিতে পারেন । 
আন্বারক্ষা ও শান্তি 
মন্ত্র_কাশ্ঠপ খঘি স্ুষ্টপ ছন্দোশগ্িদেবতা আম্মরক্গায়াং জপে বিনিয়োগ: । 
& জাতবেদসে স্ুন্ুবাম -(স্থনবাম ) সোম মরাতীয়তে। নিদহাতি বেদঃ স নঃ 
পরিষদতি হুর্গাণি বিশ্বানাবেব সিন্ধুং ছুর্তাগ্মিঃ | 
তচ্ছং যে! রা ইতাস্য শ'যু খধষিবধিশেদেব। দেবতা শক্রীচ্ছন্দ;ঃ নমো বঙ্গণে 
ইত্যন্ত গ্রজাপতিখষি বিশেদেবা দেবতা জগতীচ্ছন্দঃ শান্তার্থং জপে বিনিয়োগঃ । 
তচ্ছ: যে! র1 বুণীমহে। 
নমো বুঙ্গণে নমে! অস্তুগয়ে | 


হু 
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মর্থ_এই মন্ত্রের খষি কাঠ্ঠপ, ছন্দ তৃষ্টপ দেবত| অগ্রি আম্মরগ্ষায় ঈহায় প্রয়োগ হয়। 
আমরা অগ্নির নিমিত্ত সোমবজ্ঞের অ্্ঠান করি। অগ্নি আমাদের অনিষ্টকারীদের 
তন্ম করেন । নৌকা দ্বারা যেরূপ নদী উত্তীর্ণ হয়| যায় এই বিশ্বজীবগণ ঠিক সেইরূপ অগির 
সাহায্যে সমস্ত ছঃখের পারে যাইতে সমর্থ হয় । 
তচ্ছং মন্ত্রের খবি-__শংযু, দেবত| বিশ্বেদেব) ছন্দ শকর্দারী নমে। প্রক্গণে মঙ্থের খুলি 
প্রজাপতি দেবত। বিশ্বেদেবা, ছন্দ জগতী। শাস্তির জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। 
সেই প্রসিদ্ধ যঙ্গল নিদানকে আঘর। বরণ করিতেছি । ব্র্দে শাম্ম-সমর্পণ করিতেছি । ব্রহ্গরূপী 
অগ্নিতে আত্ম-সমর্পন করিতেছি । সাধক সবটিতে পূণ আধিকার লাভ করিয়। অর্থাৎ বিশের সবট 
হাতে লই গায়রীকে দান করিরা সম্টতে ফিরিতেছেন। আপ্তন ব। তেজ সকলের মূল দেখিয়'- 
ছেন তাই অমির এরশাপন্ন হইতেছেন। মাগ্তন সকলকে তৰাকারে পরিণত করিয়। বিখকে বিশ্পপন্তির 
কাছে পইয়। যায় তাহ স্পঞ্ঠতং বল। হইয়াছে । সেই নঙ্গল নিদান অগ্রিকে ( পাখিব ) এখন 
তিনি বরণ করিতেছেন ॥ তিশিই ব্রধ কাজেই ভাহ।তে সমষ্টকম্মের আহতি দিতেছেন। আগুনে 
সকল বস্ব অর্পণ করিতেছেন । পাথিব অগ্রির মারার সমক্ট কুধা, সাধক ভাই শুর উপাসন। করিয়। 
তাহাতে 'র্ঘ দিতেছেন। এখনে সন্ধা।সাপন। শেষ । তারপর সাধন বেদপাঠে নিরত হইতেছেন। 
এই খগ্গেদীস মন্ধ্যাতে বিভ্ু্ত ভাবে মাহা আছে তাহাই সংক্ষেপত মাঘ ৪ মুতে আছে । 
বিশেষ পাথক্য থুব পন । সামের সুনো!পস্তানে প্রথম ছুটি মার খণ* উচ্চারিত হয় এবং তিন 
সন্ধ্যাতেই একই প্রকার উপস্থান | যনে তিনটি খা বল] হয়। তর মনো ততীয়ষ্ ঠিক 
খথেদের মত নহে তবে '্ঘণ গায় এক। আনবেদীর সাধক শআাম্মরক্ষার পর কাপ্দেপঞ্জান আাচরণ 
করেন। 
প্র সাধন পথ-অন্ত সকল প্রকার সাধন পথকে নিজের সঙ্গে ধারণ করেন । একট 
চিন্ত। করিলেই এই খের উপণন্ধি হইবে সন্দেহে নাই । সন্ধ্যা-সাধনার হন আরারি রন 
আমার মত মৃর্ধের ও সাধশধানের সাবের আতীহ। অথবা ইহাও সতা কথ। ঘে আংশ দর্শনই 
মাছষের সন্ধল। সর্ব-তব্বগ্জান মান্টুসে সম্ভব নহে । এই অংশ দর্শনেরও আবার উত্তম আধমাদি 
ভেদ আছে। মামি অধম মার রুতকার্যাতার আশ] করাই বাডুলতা | যাহ। অক্ুতকাধাতা। 
তাহ। আমার পে বিধয়ে সন্দেহ নাই_-ভবে আমার এই ক্গীণ চেষ্ট। উত্তম অংশ-দশী মহ।ুগণের 
মনে আর্ধ-সাধন-পথের প্রচারকল্পে ঘদি প্রচোদনা আনির। দেয়_-তবে ভাবিব আমার কম্চেষ্ট। 
অনু কাধ।মুলে স্পর্শ করিরাছে। 
হে! ব্রাঙ্গণ, কৃত্রিম ও বৈ্রগণ । আপনারা ভ্রিজাতিই সন্ধ্যার অপিকারী | আপনারা 
নিজ পৈতৃক সম্পত্তির পুরাতন দলিল দন্তাবেজ গুলি নাড়িয়। নিজ ধনে অধিকার প্রতিষ্ঠ] করুন| 
বঙ্গবাসীর বড় দুর্ভাগা কেন ন1 বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ছাড়! জাতি নাই, ইহাই প্রচলিত সমাজ 
নীতি বলিয়া দিতেছে। বঙ্গেও ক্ষত্রিয় এবং বৈচ্ঠ ছিলেন। নতুবা ব্রাঙ্মণ থাকিতে পারে না। ব্রাঙ্গণকে 
রক্ষা ও প্রতিপালন করিতে আৰরুও ছুই জাতির প্রয়োজন স্বতঃসিদ্ধ। বঙ্গ সম্থান। স্মার্ত রঘুনন্দনের 
ইদানীঞন ক্রিয় দীনামপি শূড্রত্ধংশ এই অপন্যাখ্যার এবং উহার নবাস্থৃতির প্রভাবেই বাঙ্গল। 
সমাজের এই ছুভাগা। পন্লীগামে বেগানে যান দেখিবেন সথায় ব্রাক্গণ পরিবার তথা 
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ব্রাহ্ষণেতর অপর উচ্চ জাতিদিগের সহিত একত্র অবস্থান করিত্বেছেন। এখনও অনেক স্থান 
আছে যেখানে প্রকৃত ত্রাঙ্মণ ধাহাঁর! তাহাদিগকে যদি কায়স্থ প্রমুখ ভূম্যাধিকারী বা সমাজ নেতৃগণ 
ছেড়ে দ্বেন তবে তাহাদের অস্তিত্ব রক্ষা কর! হুরহ হইয়া উঠিবে। আধুনিক প্রভাবে সে সমাজ- 
বন্ধন অবশ্যই দিন দিন ক্ষিপ্ন হইতেছে বটে ! তাহাঁও দেশের দুর্ভাগ্য ভিন্ন আর কিছু নয়। 

যদ্দি সবাই শৃূত্রত্ব প্রাপ্ত হইল তবে ব্রাঙ্গণত্ব থাকে কি নিয়ে? ত্রাঙ্গণ কাকে যজন 
করিবেন--কার অধ্যাপনা করিবেন! সেবপ হইলে ব্রাহ্গণও শুদ্রত্ব পাইয়াছেন। 

শৃদ্রানং শু্রসম্পর্কং শৃদ্রেণ চ সহাসনং। 

শৃদ্রাজ, জ্ঞানীগমঃ কশ্চিজ্জলস্ত--মপি পাতয়েৎ। 

( অঙ্গিরা, আপক্তম্ব, পরাশর ) 

তথাহি- শুদ্রান্নেন তু ভুক্তেন যো দ্বিজোজনয়েৎ স্থৃতান্‌। 

যস্ত্যান্নং তন্য তে পুন্রা অন্নাচ্ছুক্রঃ প্রবর্ততে ৷ 

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং স্বয়মেবা_-হরেৎ পশুঃ (মানুষ )। 

ন শূত্র দর্শনং কুর্ধ্যাৎ মনসা ন স্িয়ং স্মরেৎ ॥ 

এ সকল শাস্ত্র বাক্য স্মরণ রাখিয়া বন্গবাসী কে বলিতে পারেন যে সকল শূদ্রের ম্যে তিনি 
ব্রাঙ্মণ ! রঘুনন্দনের ব্যবস্থা সম সময়ে কতক ফলিয়াছিল। পাগ্ডডিত্োর প্রতিভাঁয় অপর সকলে 
ব্রাত্য জাতিতে পরিণত হইয়াছিল, কিন্ত চৈতন্যদেব বিশুদ্ধ ত্রাঙ্গণ সম্ভাঁন হইয়াও কায়স্থকে গুরু 
করিয়াছিলেন; যবনকে ত্রাঙ্গণ পদবী দিয়াছিলেন--সমাঁজের ক্ষণস্থায়ী বন্ধন ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। 
রঘুনন্দনের ব্যবস্থা তাৎকালিক রোগের অমোঘ গুঁধধ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। সে ওষধ তখন 
কার্ধ্যকারী হইয়াছিল। তিনি তাৎকালিক সংস্কারক ছিলেন-_সার্বকালিক দৃষ্টি সম্পন্ন খধি ছিলেন 
না। কাজেই চৈতন্তদেব সম সময়েই রঘুনন্দনের বন্ধনকেও উপেক্ষা! করিয়াছিলেন। সেরূপ 
*শন্ধি সম্পন্ন পুরুষও আর ৪০ বৎসর বঙ্গে জন্মেন নাই। চারিশত বৎসরে ব্যার্ণি বহুরূপে 
জটিলতা প্রাপ্ত হইয়াছে । সমাজ কিন্তু আজ অতিষ্ঠ হইয়! পড়িয়াছে ।_-পোঁর বিপ্রবের মুখে চুরমার 
করিয়া সকল দিক ভাঙ্গিয়! পড়তেছে। সকল জাতিই নিজ নিজ প্রতিষ্ঠা স্থাপনে বদ্ধপরিকর 
হইতেছে । কেহ কেহ ক্রাঙ্গণত্বের দাবী করিতেছেন_-কেহ বা সকল জাতিকে ব্রাহ্মণ বলিয়। 
উন্নীত (?) করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন! কিন্তু এ উন্নতি-ব্যবস্থার মূলে কোন উচ্চ 
নীতি বা আদর্শ নাই_-আছে ঈর্ষা, বিদ্বেষ, ও ধ্বংসের চেষ্ট। থাকে । জগতে কোন জিনিষ পশ্চাতে 
ফিরিয়া যায় না সত্য। সকল গন্তব্যই এক মহা লক্ষ্য পথে। আবার এখন আর কটি আধ্য 
সন্তান লইয়াও ভারত নাই। ভারতে এখন অনেক প্রকারের মান্থষের সম্মিলন হইয়।ছে। যদি মহান 
পৃথিবীব্যাপী এই সন্মিলনের ফলে আমাদের অস্তিত্বের বিলুপ্তি না করিয়! সুসংস্কৃত নবমৃত্তি ধারণ 
করিতে প্রবল ইচ্ছা হয় তবে ভারতের আচার, শিক্ষা ও ধর্মের গুরুত্ব উপলব্ধি করতঃ তাহার মৌলিক 
সত্যকে অক্ষ রাখিয়া নবাগত অবস্থার সহিত সামপ্রন্য ও নৃতন পদার্থের যথাযোগ্য সম্পিবেশের 
দরকার হইয়াছে । তাহাতে উহা দীপ্তভাবে প্রকাশিত হইবে । জাতীয়তা:ফিরিয়া পাইতে হইবে, 
অবশ্য সুসংস্কত ভাবে । নচেৎ এই বিপ্লব মুখে ছুটিলে, বা ধর্শবুদ্ধির উদ্দেক মাত্রে সর্কত্যাগী 
বিরাগীর চুড়ামণি সাজিলে বা ঘেটু মনস! পৃজায় মাত্র লইয়৷ থাকিলে অথবা টবজ্ঞানিক বা 


৪০২ ভারতের সাধন [ ২য় খণ্ড--৭ম সংখ্য 


ফিলজফার হইয়৷ নাস্তিক বনিলে ! আমাদের অস্তিত্ব নষ্ট হইবে-- এবং সেই ধ্বংসের ভন্মে আমাদের 
বলিয়া আর কিছু থাকিবে না । ভারতের আর্যধারা পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইবে। 
বর্ণাশ্রম ধর্ম অব্যাহত ভাবে চলিয়া নাই। তাহা বলিয়! ব্যভিচারের প্রশ্রম্ম দিলে 
. আধ্য সন্তানের চলিতে পারে না। ব্রাঙ্গণের সেই প্রাণের প্রাণ স্বার্থত্যাগও সত্য; ক্ষত্রিয়ের বাক্য 
পালন ও রক্ষণে সামর্থ; বৈশ্তের অর্থোপায় ; শূত্রের সেবা খধি-নির্দি্ট এই আদর্শ চিরকাল 
অন্করনীয় থাঁকিবেই। সমাজ রক্ষার নিমিত্ত এখন ত্রিজাতির প্রতিষ্ঠা দেওয়া! চাই--তৰে 
সন্ধ্যার এই বিশ্বব্যাপী সাধনের ফল লোকে বুঝিতে পারিবে । ত্রাক্ষণকে স্বরূপে দেখিতে 
পাইবে--তখন ত্রাহ্গণ আর টিকি দেখাইয়া! ব। সংস্কৃত বচন পাঠ করিয়। বিদায়টির জন্য শৃ্র বা গ্লেচ্ছে 
দ্বারে যোড়হাত করিয়া! ঈাড়াইয়া থাকিবেন না । ক্ষত্রিয়ও বৈশ্য সন্ধ্যার উদ্দীপ্ত বলে ত্রাঙ্মণকে 
প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইবে । সমাজের রত্গুলি আর নান! রূপ বুজরুকী ও কাপটে;র অত্যাচারে 
পৈতৃক সাধন-পথ--যাহার তুলনা আজও কোনও সমাজে হয় নাই তাহা- ছাড়িয়া কর্মহীন 
জড়পিণ্ের নিকট গিয়া সন্ধ্যার অংশ বিশেষের ব। অংশের ক্ষুদ্রাংশ বিষয়ের উপদেশ লাভের জন্য 
মস্তক অবনত করিবে না । ব্রাঙ্ষণকেও আর পঁচ। শিষ্কের মাল লইয়!.দোৌঁকানদারী করিতে হইবে 
ন।। রাধুনীর কাজ এক চেটিয়া হইয়।ছে, প্রকারান্তরে ব্রাত্য জাতিদের পদসেবন করা হইতেছে। 
স্বয়ং ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াই অতি দুঃখের সহিত এ সকল কথ। বলিতেছি। 
এক্ষণে প্রহনাদের সেই দৈত্য পুক্রদিগের প্রতি উপদেশটি উদ্ধত করিয়া! এই প্রবন্ধের 
উপসংহার করিবঃ-- 
“সর্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেতা। 
সমত্বমারাধনমচ্যুতস্তয |” 
আর সন্ধ্যাসিদ্বের প্রাণের অন্তস্থলে যে বেদমন্ত্র অবিরাম প্রতিধ্বনিত হয় তাহাই স্মরণ 
করিতেছি £-- 
“মহে অর্ণঃ সরস্বতী 
প্রচেতয়তি কেতুন৷ 
ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি ।৮ 
সন্ধ্যার এই স্বপ্রকীশ বিশ্বব্যাপী জ্যোতিঃ আমাদের সম্কটকালের পথ-প্রদর্শক 
হুউন্‌।-_ইতি ভার্গব-কথিত । 


সাধন!-মূলক সংগঠন--অভিভাষণ 
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বনু 


( পূর্ববান্থবৃত্তি ) 

প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি সংশোধনার্থে এ পর্যযস্ত ধাহা কিছু চেষ্টা হইয়াছে, তাহার 
সমুদ্ধয়ই এমন লোকের ঘ্বারা অনুষ্ঠিত যাহার। সকলেই রাজনীতির সহিত সম্পর্কিত নহেন--অস্ততঃ 
সাক্ষাৎ স্ধন্ধে নেন । বিংশ-শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে রাজনীতি-ক্ষেত্রের বাহিরেরই কতিপয় 
মনন্বী প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির বিষময় ফল উপলদ্ধি করিয়া ভারতীয় সাধনার মৌলিক ভিত্তিতে 
বর্তমান সময়ের অন্থকুল আধুনিক বিজ্ঞানাদির পাঠবিধিসহ বিদ্যালয়, আশ্রম প্রভৃতি স্থাপনের চেষ্টা 
করিয়! আসিতেছেন ( এ শিক্ষার মূল লক্ষ্য সরল জীবন যাপন ও উচ্চ চিন্তা শক্তির সংবর্ধন )। এই 
ভাবেই গুরুকুল-কাংগ্রী, বিশ্বভারতী-শাস্তিনিকেতন, বীচি ক্রহ্মচর্ধ্য বিদ্যালয়, দেওঘর, কাশী প্রভৃতি 
স্থানের বিদ্যাপীঠ সমূহ স্থাপিত হইয়াছে । কলিকাঁতাতে “ভারতীয় সাধনা-মূলক শিক্ষ! পরিয়দ্‌* নামে 
একটী সভা ভারতের সাধন! মূলে এ দেশের শিক্ষা! প্রসার কল্পে স্থাপিত হইয়াছে; “ভারতের সাধনা, 
নামে তাহার মুখপত্র স্বরূপে এক খানি অতি সুন্দর মাসিক পত্রিকা প্রকাশত হইতেছে । আমার 
এখন প্রস্তাব এই যে এই সমিতিকে আরও প্রসারিত করিয়া সমগ্র ভারতের জন্য সংস্থাপিত কর! 
হউক্‌, যেন তাহাতে ভারতের অন্যান্ত প্রদেশের এইরূপ ভাবের কন্মাগণ এক সঙ্গে মিলিত ও 
পরম্পর ভাবের আদান প্রদান করিতে পারে--এ দেশের সাধনার অন্কূল দেশবাসীর শিক্ষার 
ব্যবস্থ। করিতে, সামাজিক সংস্কার বিধান এবং শিল্প-কলা্দির উন্নতি সাধন করিতে পারে। 

আমাদের দেশীয় সাধন।-গত স্বরাজ এখন অনেকটা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়! থাকিলেও একবারে 
বিলুপ্ত হয় নাই-__বিশেষ করিয়। দেখ। যায় ষে, বর্তমান সভ্যতার বিষময় প্রভাব হইতে যাহারা দুরে 
থাকিতে পারিয়াছে তাহাদের মধ্যে উহ। এখনও বিদ্যমান । এক্ষণে সেই ন্বণাজকে পুনঃ উদ্যাঁপিত করিয়া 
লইতে হইবে--এই জন্ত সর্বাগ্রে আবশ্যক ভারতের সাধনার ভাবকে জাগ্রত করিয়া তোলা । আর 
প্রয়োজন পাশ্চাত্যের সভ্যতার পথ হইতে যতদুব সম্ভব দূরে সরিয়। থাকা । আমাদের নব্য মতের 
দেশবাসীগরণের অনেকে হয়ত জিজ্ঞ।সা করিবেন--তাই কি বাঞ্চনীয়? তাহীর। ইহ! চান না যে, 
(পাশ্চাত্যের লোকের! পাছে মনে করিয়া থাকে ) আমরা বর্বর (?) হইয়। থাকি--যদি আম্র| 
পাশ্চাত্যের পথের অন্ুগমন না করি, তবে তাহার। যে আমাদিগকে নিঃসহায়, সংস্কারের অযোগ্য, 
অসভ্য এবং কোনও রূপ উন্নতি করিতে অক্ষম বলিয়। মনে করে! কেহ কেহ হয়ত নিঃসঙ্কোচে 
বঞ্চিবেন-_পশ্চিমের আশ্রিত বলিয়া স্বীকার করিগ্া, এবং উচ্চকগে তাহা বলিয়া গৌরব বোধ 
করিয়া, এমন কি খোমামোদ করিয়া, যখন যেমন তখন তেমন,--দুই রকম কথা বলিয়া ও দুইদিক 
রাখিয়া চলিলে, কাকুতি মিনতি ও দৃঢ় শপথার্দি করিলে মাত্র আমরা আমাদের ভূ-বিধাতা ব্রিটিশ 
রাজসরকারের মন ভিজাইতে পারি ! যদি তাহাদের বিচারে না টিকি, তবে মধ্যে মধ্যে যে অস্গুগ্রহ 
তাহারা দেখান, তাহ! হইতেও যে বঞ্চিত হইতে হইবে ! আমার উত্তর এই £--যে অনুগ্রহের কথা 
ইহারা বলে তার প্রকৃতি ভ্রান্তি বা মোহময়? তা ছাঁড়া দীন, ক্ষীণ ও পীড়িত অবস্থায় থাকিয়া সভ্য 
ও উন্নতিশীল বলিয়া প্রশংসা লাভ করা অপেক্ষা কি হ্বস্থ ও স্থধী থাকিয়া বর্বর বা অন্গন্নত বলিয়া 


৪০৪ ভারতের সাধনা [ ২য় খণ্ড--৭ম সংখ্যা 


নিন্দিত হওয়। ভাল নয়? মন্থয্ত্বই বড় জিনিষ । আত্ম মর্ধ্যাদাবোধ, সৎকর্খস্কতা ও আত্মনির্ভরত। 
তার লক্ষণ। পরিণামে তাহাতে যে কল্যাণ বিধান হয়, হীন আহ্ুগত্য, প্যান প্যান্‌ ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ 
ভাব, ভিক্ষা! বা রুক্্ব্যবহার পাইয়া তাহা অবশ্তই হইতে পারে না । আবার নব্য ভারতের “বিপ্লব 
পন্থী সংস্কারকগণের কেহ কেহ হয়ত এই বলিয়া নাক সিট্কাইবেন যে, প্রাচীন ভারতের জীবন- 
পদ্ধতি ত আদিম-জনোচিত, অস্কুরে অবস্থিত, নিতান্ত চাঁষাড়ে, ক্রমোন্নতিবাদের বিরোধী । সত্য 
কথা। কিন্ত এই যে, ইহারা ক্রমোন্নতিবাদ দ্বারা 'সরলঃ হইতে জটিলতা, সমজাতিকত্ব হইতে: বিভিন্ন 
জাতিকত্বের ক্রম বকাশ বুঝিয়া থাকেন, তাহা জাগতিক স্থিতিতে কতক দূর পর্যন্ত মাজ্র মঙ্গল- 
দায়ক হইয়! থাকে ও চলে মাত্র; সে সীমা জড় জগতের অবস্থা ও লোকের আর্থিক ও নৈতিক অব- 
স্থার উপর নির্ভর করে। চিরন্তন কাল ধরিয়া অগ্রসর হওয়াই বড় কথ। নহে, উন্নতি বলিয়া অপরকে 
দাবাইয়া রাখিয়া সম্মুথে এগিয়ে যাওয়াও নহে। পরন্ধ উন্নতিকামী জগতের বিভিন্ন শক্তির মধ্যে 
একটা জীবস্ত বা স্বাভাবিক সমতা-সংরক্ষণ করিয়! যে উন্নতি তাহাই প্ররুত উন্নতি । 

আমাকে যেন কেহ ভূল বুঝিবেন না, আমি ইংরেজী শিক্ষার সফলের প্রতি অন্ধ নহি। 
উহা কতকট। স্থৃফলও আনিয়াছে--গতানুগতিক প্রথার বন্ধনকে শিথিল করিয়াছে, প্রামাণ্য বলিয়া 
অনেক বিষয়ের প্রহুত্ব টলাইয়াছে, ইহাতে স্বাধীন চিন্তার প্রসার বাড়িয়াছে, এবং অনেক নূতন 
নৃতন জ্ঞানের ক্ষেত্র বিকশিত হইয়াছে; ধরা-বান্ধা ধর্ম ও দর্শন শাস্ত্রের গণ্ডী ছাড়িয়া! ভারতীয় মনীষা 
এক্ষণে আরও অন্য দিকে ক্রিয়া করিতেছে । যে চিকিংস। ও গণিত শাস্ত্রে প্রাচীন হিন্দুগণ 
অত্যাশ্ধ্য ফল দেখাইয়। গিয়াছেন, এক্ষণে পাশ্চাত্যের উন্নত প্রণালীতে তাহার চচ্চা হইতেছে । 
উপন্তাস, জীবনচরিত, নির্মাণকলা, বিভিন্ন প্রকারের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রে নৃতন 
ভাবে অধীত হইতেছে। 

কিন্তু এ সকল উপকার অপেক্ষ। সহশ্রগ্ুণ অধিক অপকার হইয়াছে । বর্তমান এই শিক্ষার 
গুণে পাশ্চাত্য সভ্যতার ন্বপক্ষে ও ভারতীয় সাধনার বিপক্ষে যে কঠিন মনোবৃত্তি গঠিত, বর্ধিত ও 
প্রচারিত হইয়া আসিতেছে তাহা! দ্বারা । পাশ্চাত্যের বিভিন্ন অধ্যয়নীয় বিষয়ে, বিশেষ করিয়! পদার্থ 
বিগ্যার, যে আশ্চর্য্য উন্নতি লাভ হইয়াছে তাহাকে আদরে গ্রহণ করিতেই হইবে? যতদূর জান 
যায়, ভারতীয় সাধনার পুনঃ উন্মেষ মূলে সম্প্রতি এদেশে যে সকল বিগ্ালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; 
তাহাদের পাঠ-বিধিজে এ সকল বিষয়ের স্থান হইয়াছে । এবং রাচি ব্রহ্ষচধ্য বিগ্ভালয়ের মত 
কয়েকটা বিদ্যালয়ে দেশের পারিপার্িক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ছাত্রদিগকে এমন শিক্ষ। 
দিতেছেন যে তাহার৷ প্রচলিত বিশ্ববিগ্ভালয়ের পরীক্ষাতেও উপস্থিত হইতে পারে। বঙ্গীয় 
জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ এ বিষয়টীর প্রতি লক্ষ্য করেন নাই, এজন্য তাহাদের সাধারণ শিক্ষা বিভাগ 
টিকে নাই; এবং ইহার প্রতি লক্ষ্য করাঁতেই ইহার কার্ধ্যকরী বা টেক্নিক্যাল্‌ বিভাগ উন্নতি ও 
প্রসার লাভ করিয়াছে । ছুঃখের বিষয় বর্তমান সময়ে লোকের বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট না 
পাইলে চাকুরী মেলা কঠিন; জীবিকারও উপায়ান্তর নাই। ভারতের সাধন! ও জীবনাদর্শকে 
পুনরুজ্জীবিত করিবার উদ্দেস্তটে গঠিত সমিতিকে সর্বপ্রযত্বে দেশের এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে 
হইবে, যেন লোকে পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শে গঠিত ও পাশ্চাত্য ভাবের সম্বর্ধক ও উত্তেজক 
বর্তমীন এই সকল বিদ্যালয় সমূহের দুষিত অথচ কুহকময় প্রভাব এড়াইয়া চলিতে পারে। 


বৈশাখ--১৩৩৭ ] সাধনা-মূলক সংগঠন--অভিভাষণ ৪০৫ 


এক্ষণে পাশ্চাত্যের এই বর্তমান সভ্যতা বা সাধনা এবং আমাদের সাধনার মধ্যে পার্থক্য 
কি তাহার একটু আলোচনা করা আবশ্তক। সাধারণত; বলিতে গেলে আধুনিক সভ্যতার ভি-ত্ত হইল 
জড়-বিজ্ঞান ; আর প্রাচীন সভ্যতার মূল মনোবিজ্ঞান; ভারতের সভাতা৷ এ প্রাচীন সভ্যতার 
একটা প্রধান অংশ। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-বিদগণের মতে আমাদের সকল জ্ঞানই চরমে দেহেন্দ্িয়ের 
বোধ হইতে আইসে, এবং যাহা এই ইন্দরিয়শক্তির পরীক্ষার্থার প্রমাণিত ন| হয় তাহা জ্ঞানই 
নয়; ইহাদের মতে ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত বা অতি-প্রারৃত কিছু হয় না । আর যদি কোনও বিজ্ঞান- 
বিদ্‌ (সার অলিভার লজ বা ওয়ালেসের মতন ) অতি-ইন্দ্রিয় কিছু বলিতে যাঁন, তবে তাহাকে 
অপদস্থ ও একঘ'রে হইতে হয়। পক্ষান্তরে প্রাচীনকালের দার্শনিকগণ--বিশেষ করিয়া ভারতের 
খধিগণ--এই অতি-ইন্দ্রিয় বিষয়ের অন্ুসদ্ধানে কেবল যে বিরত হন নাই এমন নহে; পরন্ত এমন 
আবশ্যক বলিয়! এ বিষয় আলোচন1 করিয়াছেন যে ইন্জ্রিয়ের গোচর এই বিশ্বের সম্বদ্ধেও তেমন 
করেন নাই। জগতের আদি কারণ, প্ররুতি, স্থিতি ও পরিণাম কি এ সকল মৌলিক বিষয়ে 
ভারতীয় খধিগণ যেমন সর্বোপরি মনোযোগ দিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্‌ দ্রিগের এ বিষয়ে 
তেমনই সর্বাপেক্ষা কম ধারণ! । এক কথায় আত্মতত্ব ব| পরমচৈতন্য ছিল প্রাচীন দিগের মূল 
সাধনার বিষয়, আর আধুনিক পাশ্চাতোর মন জড়-জগত লইয়াই ব্যস্ত। প্রাচীন ও আধুনিক 
সাধনার ধারায় এই মৌলিক পার্থক্য ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়। বিগত কয়েক দশক বর্ষের মধ্যে ইহাদের 
ভিতরে এমন একটি বিরুদ্ধ ভাবের সৃষ্টি করিয়াছে যে একটা অপরটার সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া মনে 
হইতেছে। 

এই অধ্যাত্ম-সাধন! বশেই হিন্দুর নিকট স্বাদেশিকতার উপরে মানবীয়তার স্থান, ভোগ 
অপেক্ষা ত্যাগ অধিক বাঞ্ছনীয়, স্বার্পরতার উপরে পরার্থ-পরতা ঠাই পাইয়াছে ; আর পাশ্চাত্য- 
বাসীর জড়বাদ মূলক সাধন। তেমনই সর্বমানবেব কল্যাণ অপেক্ষ। নিজ দেশের লোকের জন্ঠ, ত্যাগের 
কথ। ন। ভাবিয়। ভোগ লইয়া, এবং পরার্থতার স্থানে স্বার্থ লইয়! ব্যন্ত। হিন্দুগণ এই ত্যাগ ও সংযমের 
দ্বারাই মানবের শাশ্বত শাস্তির সঙ্ধান করিয়! গিয়াছেন । প্রাচীন রোমক ও গ্রীকদিগের সাধনাও 
এ বিষয়ে হিন্দু সাধন।র অনুরূপ ছিল। বাক জড় প্রক্কতি হইতে স্বতগ্ন থাকিয়। অন্তঃপ্রকৃতির উৎকর্ণ 
সাধনার্থে সক্রেটিস বা ইক সাধুগণ যেরূপ শিক্ষা দিয়! গিয়াছেন, কোন হিন্দু গুরুও তাহার শিয়াদের 
প্রতি সেরূপ কঠোর জীবন যাপনের উপদেশ দিয়! যান নাই । প্রাচীন এপিকিউরাসের স্থুখ-ভোগ- 
বাদেও দেহের স্ৃখ অপেক্ষা মনের স্থখ ভোগকেই জীবনের উচ্চতর লক্ষ্য বলিয়। নির্দেশ কর। 
হইয়াছিল । হিন্দু বেদান্তবাদী, মুসলমান স্থৃফী সম্প্রদায়, রোমান ইক ও গ্রীক এপিকিউরিয়ান-- 
ইহারা সকলেই মানবের কল্যাণ ও স্থখের সন্ধান করিয়! গিয়াছেন। এবং বাহ্য প্রকৃতি অপেক্ষা 
অস্তপ্রক্কতিতেই তাহার স্থান নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। আর পাশ্চাত্যের বর্বমান সভ্যতা মাছুষের 
স্থখ অন্বেণ করিতেছে-_নিরস্তর লোকের ইন্দ্রিয় স্থথ ও বাহিক স্থখ ভোগের প্রবৃত্তির বৃদ্ধি ৪ 
পরিপোষণ করিয়া! ; এবং কে কি প্রকারে ব। কি উপায়ে তাহ চরিতার্থ করিতে পারে তাহারই বিভিন্ন 
উপায় আবিষ্কার হইতেছে । আজ যে পন্থাটি এক ভোগের চরম লক্ষ্য বলিয়। গৃহীত হইতেছে, কাল 
তাহাই আবার নৃতন আর একটা ভোগের উপায় বা! প্রশ্রয়দাতা হইয়া দাড়াইতেছে। 

এই সকল শোচনীয় অবস্থার প্রতিবিধান কল্পে যে জন-সঙ্ঘ বা সমিতিকে উদ্যোগী হইতে 


৪০৬ ভারতের সাধনা [ ২য় খণ্--৭ম সংখ্যা 


হইবে, তাহার কার্ধ ও দারিত্ব যে অতি গুরুতর তাহ! বলাই বাহুল্য । অস্কার এই বিবিধ 
আন্দোলনের বাহিক চাক্চিক্য হইত্ডেও এই সমিতিকে মুক্ত থাকিতে হইবে, সাধারণ রাজনৈতিক 
আন্দোলনে লোকের মন যেমন সহজে আকৃষ্ট হয়, ইহাতে তেমন কিছু থাকিবে না; ইহার লক্ষ্য ও 
উদ্দেস্ঠ সাধারণ চক্ষে নিস্তেজ ও নীরস বলিয়া! অনুমিত হইবে । কিন্তু বিষয়ের গুরুত্ব বৌধে একদল 
দক্ষ, নিংস্বার্থ ও আস্তরিকতা-সম্পন্ন লোক *যদি সম্মিলিত হইয়া এই কার্ধ্ে ব্রতী হন এবং ইহাকে 
জীবনের ব্রত বলিয়। গ্রহণ করেন, তবে এই সমিতি যে অচিরে সাফল্যমণ্ডিত হইবে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই । ইহার লক্ষ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করাই প্রধান কথা ও প্রথমতঃ আবশ্যক । আর এ বিষয়ে 
দৃঢ় ধারণ! জন্মান আবগ্তক যে, এরূপ কোনও সম্মিলিত চেষ্ট। দ্বারা সযত্বে ও সতর্ক ভাবে ভারতের 
সভ্যতা ও সাধনার পক্ষ সমর্থনার্থে দৃঢ় বদ্ধপরিকর ন! হইলে, উহাকে রক্ষা করা কঠিন হইবে-_ 
একথা মনে রাখিতে হইবে যে ভারতের সাধন! জাগতিক অপর সকল জাতির সাধনার ধ্বংসের পরও 
আজ পর্য্যন্ত সঞ্ীবিত রহিয়াছে ; আর উহা অতীত কালের ন্তায় ভবিষ্যতেও মানবজাতির অশেষ 
কল্যাণের হেতু বলিয়: প্রমাণিত হইবে । 

[ জষ্ট্ব্য--“ভারতীয় সাধন।-মূলক শিক্ষা-পরিষদ” নামক সমিতির সহিত “ভারতের সাধনার 
পাঠকগণ পরিচিত আছেন। এই সমিতিকে এক বিধিবদ্ধ সুগঠিত জনশক্তিতে সংগঠিত করিবার 
জন্য আজ দুই বৎসরের অধিক কাল যাবত চেষ্টা হইয়া আসিতেছে । এতদ্‌ সম্পর্কেই “ভারতের 
সাধনা" পত্রিকাখানি প্রচারিত হইয়৷ আমিতেছে এবং ভারতীয় সাধনার (17010 ০018076 ) 
মর্শার্থ ও বৈশিষ্ট্য দিন দিন অধিকতর উপলব্ধ হইতেছে । ভারতীয় সাধনার আন্তরিক প্রকৃতি ও 
স্বরূপ সম্যক্‌ অভিব্যক্ত কিয়! ভারতীয় জীবনের বিভিন্ন দ্রিকে উহার প্রয়োগ ও ব্যবহার করিতে 
পারিলে এবং বর্তমান ভারতের রাষ্ট্র, সমীজ, আর্থিক অবস্থ। ও শিক্ষা প্রভৃতি সকল বিষয় তদুসারে 
নিমস্ত্রিত করিতে পারিলেই বর্তমান নান। প্রকারের বিভীষিকাময় অবস্থ। হইতে মুক্ত হইয়| দেশের ও 
দশের প্রকৃত কল্যাণ বিধান হইবে-_এ বিশ্ব এখনও অনেকের আছে । ভারতের মুক্তি ও জগতের 
কল্যাণ একই সুত্রে গ্রথিত__মানব ইতিহাসের এ একটী চরম সত্য কথ! । 'ভা'রতের এ মুক্তির 
জন্য যে সমুদয় পন্থা! অবলম্িত হইতে পারে তন্মধ্যে তাহার নিজ সাধনার পথ--উহার বাধক 
শক্তির অবরোধ ও স্বকীয় প্রকৃতি ও শক্তির পুনরুদ্দীপন করিবার প্রয়োজন কত খানি আছে, তাহা 
বিচার করিবার সময় আলিয়াছে। এজন্য যে পর্যযালোচন।, ভাববিনিময়, স্জ্যবদ্ধীত। ও কম্দ্পরতার 
প্রয়োজন তাহ! কেবল মাত্র কোনও একটী বিষয়ে (শিক্ষা বা অন্য কিছু) লক্ষ্যে নিবদ্ধ না রাখিয়া 
সমগ্র ভারতের সাধনার লক্ষ্য ও অবলগ্ধনে পরিচালন করা সঙ্গত বোধ হইয়াছে। প্রবীণ ও চিস্তাশীল 
লেখক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বস্থ মহাশয় তাঁর অনন্যসাধারণ সুদীর্ঘ কালের প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার 
অভিজ্ঞতা! ল্‌ইয়। সমিতিকে অশেষ উৎসাহ ও আশার সমাচার দান করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি 
তাহার প্রস্তাবে ভারতীয় সাধন|-মূলক শিক্ষ। পরিষদ্‌কে লইয়! ভারতীয় সাধনার সর্ধবদিকদশী 
বিস্তুততত্র ভারতীন-সাধন।-সংসদ্‌ নামে এক সমিতি গঠিত হয়। এই প্রস্তাব উখাপন 
কালে শ্রীযুক্ত বস্থ মহাশয় যে অভিভাষণ করিয়াছিলেন তাহা এস্লে প্রকাশিত হইল 1] 


“শক্তির সাধনা” 
অধ্যাপক- শ্রীসপ্তীব চৌধুরী, এমএ, বি এল্‌ 
( নেপাল ) 


সষ্টি শক্তির লীলাক্ষেত্র । বাহজগতের অন্তরালে এ শক্তির ক্রীড়া। যতক্ষণ মা 
শুধু বাহ্‌ নিয়া ব্যস্ত থাকে, যতক্ষণ তাহার দৃষ্টি শুধু বাহিরের পদার্থের উপর নিক্ষিপ্ত থাকে, ততক্ষণ 
সে শক্তি' বলে কাজ করিয়া যায় বটে, কিন্তু সে শক্তি কি, তাহা! কত অসীম, কোথায় তাহার খেলা, 
কিভাবে চলে, সে দিকে তাহার দৃষ্টি থাকে না। আহার, নিদ্র! ভয় ও মৈথুন মানুষকে এমন 
অন্ধ করিয়া রাখে যে সেস্থষ্টির অস্তরাঁলে স্থিত মহাঁশক্তির খেলার সামান্য কণাটুকুও উপলব্ধি 
করিতে পারে না। সে দেখে শুধু বাহির--শুধু বাহিরের প্রকাশ। তাহার চিন্তাশক্তি বাহিক 
দ্রব্যের অভ্যন্তরে প্রকট হইতে চাহে না। সে শুধু প্রবৃত্তির স্রোতে কর্মক্ষেত্রে কর্্মই সাধন করিয়া 
যায়--তাহার অন্তপৃষ্টি থাকে ন।। সেও এক প্রকার শক্তির সাধক বটে, তবে তাহার সে 
সাধন! অজ্ঞাতে সাধিত হইয়! থাকে । শক্তির “কণ্ম” তাহার থাকে--কিস্তু শক্তির “জ্ঞান” তাহার 
থাকে না। ইহার! অতি নিঙ্নতন স্তরের শক্তি-সাধক। জগত এই শ্রেণীর লোকে পরিপূর্ণ । 

দ্বিতীয় স্তরের শক্তি-সাধক শক্তির আভাস পায়। বাহিকের অন্তরালে সে অসীম শক্তির 
ক্রিয়। দেখে ও উপলব্ধি করে ৷ সে বুঝিতে পারে যে বাহিকই শুধু সত্য নয়-_বাহিকের অভ্যন্তরে 
শক্তির থেল। নিয়ত চলিতেছে । সে খেলার বিরাম নাই-_তাহা অসীম ও অনস্তকাল স্থায়ী। সে 
খেলার গতিনির্দেশ করাও তাহার পক্ষে অসম্ভব হয় না। পূর্বতন গুরের লোক হইতে তাহার 
দৃষ্টিশক্তি প্রথর বলিয়৷ সে শ্রষ্টার স্ষ্টি-চাতুর্যের কতকট। আভাস পায়। যে শক্তি স্পন্দন 
থামিলে বিশ্বের কর্মনীতি সম্পূর্ণ থামিয়! যায়--এ জাতীয় শক্তি-চিন্তক তাহাকে অনুভব করিতে 
গারে। তবে সে যাহা! দেখে তাহাও অংশ দৃষ্টি। সে দেখে এক শক্তি সর্বজীবে। সে চাহে সে 
শক্তির আভাস । তাহার চেষ্টাও প্রশংসনীয়। কারণ সে একান্ত জড়তার স্তর পরিত্যাগ করিয়া 
ক্রমশঃ আধ্যাত্মিকতার স্তরে অগ্রসর হইতেছে; তাহার দিব্য চক্ষু উন্মীলনের জন্য প্রয়াস 
শ্বাইতেছে | সেশক্তির “ক্ষমতার” দিক্‌ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া তাহার উপাসনার দিকে আক 
হইতেছে । ইহাদের সংখ্যা! সমাজে নিতান্ত কম নহে। 

তৃতীয় শ্রেণীর শকি-সাধকের প্রকার কিছু বিভিন্ন । সে শক্তির সত্তা উপলব্ধি করিয়া, 
কোনও এক আদর্শকে মানবের হিতের জন্ প্রয়োজনীয় মনে করিয়া--শক্তি-সমুদ্র হইতে মাহুষের 
জন্ত ছুই এক বিন্দু শক্তি আহরণ করিবার প্রয়াস পায়। তাহার শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা আছে- বর্শে 
উৎসাহ আছে এবং সময়ের আদর্শে আস্থা আাছে। স্থৃতরাং সে দ্বিতীয় শ্রেণীর কিছু উপরের 
সরে বিচরণ করে। সে “দেখিয়া” সন্তষ্ট নয়--তাহার আহরণের প্রবৃত্তি প্রবল। তবে এখনো! 
তাহার বিচারশক্তি জন্মে নাই-_আদর্শের বিচারজ্ঞান তাহার অভ্যন্তরে সত্যের গৌরবে 


৪০৮ ভারতের সাধন। . [ ২য় খণ্ড--৭ম সংখ্যা 


প্রকাশিত হয় নাই। সে শুধু বুঝে শক্তি অসীম--শক্তি আহরণ-ধর্্ম । কোন্‌ জাতীয় শক্তি মন 
সমাজে কি প্রকার স্পন্দনের স্থষ্টি করিতে পারে, সে বিচার তাহার জ্ট্ম নাই।  দরিজ্র যেমন 
ধনের সপ দেখিলে গ্রহণের জন্য মত্ব হয়--অসীম শক্তির স্ত প বা প্রবাহ দেখিয়া সেও তেমনি মত্ত. 
হয়। সে চাহে শুধু আহরণ। কোথায় তাহার ব্যয় হইবে--সদ্ধায়ে তাহার চিত্ত স্বর্গ-ন্থখী হুইবে, 
কি অনদ্ধযয়ে তাহার আত্মা অধোগামী হইবে সে দিকে তাহার দৃষ্টি থাকে না । বর্তমান জগৎ এই 
তৃতীয় গ্তরে। বর্তমান যুগ শক্তি সাধনার জন্য মত্ত। বিভিন্ন শক্তির ও শক্তিআ্রোতের বিচার 
জ্ঞান ও পার্থক্যজ্ঞান ইহার জন্মায় নাই । 

শক্তি সাধনার চতুর্থ স্তরে শক্তির বিচার-শক্তি জন্মে । কোন্টি শক্তির চন্দন, কোন্টি 
শক্তির বিষবৃক্ষ, এই স্তরে তাহার ভেদাভেদ জ্ঞান হয়। তখন তাহার মত্ততা থাকে না_-তখন 
স্থিরত। জন্মে । কর্মের প্রবল বেগে তখন মানুষের অভ্যন্তর-চক্ষু উন্মীলিত হয় । তখনই 
তাহার প্রকৃত আদশজ্ঞান জন্মে। ইতিপূর্বের আদশজ্ঞান ভ্রান্ত ও চঞ্চল। এ স্তরের 
আদর্শজ্ঞান স্থির ও অচঞ্চল। শক্তির মোহ মদিরার মোহের ন্যায় । উহার শআ্োত মামষের 
মন, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি'শক্তিকে ভাসাইয়। লইয়। যাঁয়। কিন্তু যখন শক্তির মূল্য স্ধন্ধে হৃদয়ে 
প্রকৃত জ্ঞান জন্মে, সুন্ষম দৃষ্টিতে সাধক যখন শক্তি-প্রবাহের উৎপত্তি, গতি, ও পরিণতি দেখিতে 
পায় তখন সে শক্তির অসীম ধারার কোন্টি সাধনার জিনিষ, কোন্টি সাধনার সহকীরী পদার্থ 
এবং কোন্টটি আপাতমধুর হইলেও পরিণামে বিষময়ী উহ! বুঝিতে পারে। এ শ্রেণীর সাধকের 
কর্তব্য নির্ধারণের শক্তি আছে। ইহাদের কর্মগতিতে মনুষ্ঠসমাজ বিপদে পড়ে না; বরং স্থির 
ভাবে সত্যাদর্শের নিকটে ইহার! মানুষকে আহ্বান করিতে থ।কে । এই জাতীয় সাধক হইতেই 
শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মপন্থী &:০/৪০দের উৎপত্তি । 

পঞ্চম শ্রেণীর সাধকের স্থান আরও উচ্চে। উহার! শুধু সত্যের প্রকৃতি উপলব্ধি ও 
দর্শনে তুষ্ট হয় ন|। সত্যে উহাদের অন্তরচক্ষু বলদির| যায় না। বরং উহার! সত্য হইতে 
সাধনার পথনিদ্দেশের জন্য শক্তি আহরণ করিয়া আনে । উহাদের শক্তি অসীম । উহার! স্যঙ্ি 
বৈচিত্র্য, হৃষ্টিতত্ব ও স্থষ্টিশক্তি দেখিয়! তুষ্ট হয় না। জগতের গতি সহশ্র ৫বষম্য ইহাদে 
নিকট শুধু কয়েকটি স্বতন্ত্র ধারায় পরিণত হইয়া ধর! দেয়--এবং উহারা সে ধারার উপযু" 
সাধন! পথে মানুষ কি ভাবে স্তরে স্তরে চালিত হইয়া ক্রমশঃ অধ্যাত্ম-পথে অগ্র্ূ 
হইবে তাহীর জন্য বিধিবদ্ধ নিয়ম বীধিয়। যায়। ইহারাই সমাজের প্রকৃত রক্ষাকর্তা-? 
বাহজগতে যাহার! “মান্গষের উপকার”--?56905109 কি 010159188] 0:০08900909 নিয় টেঁচাই। 
বেড়ায় তাহারা নহে। এই স্তরের লোকের বিধিবদ্ধ নিয়মগ্ুলিকে আধুনিক লোকে মোহবশে 
£75180191 বা কাঠকুঠে। মনে করে-_অথচ ইহারাই মানুষের মুক্তির পদ-দর্শক; ইহারাই মনুন্ত 
সমাজের প্রকৃত “কবি” । ভারতের সাধনার পথগুলি এই শ্রেণীর মহাকবির বা মহাযোগীর স্ষ্টি; 
মানুষে প্রকৃত দেবত্ব দেখিয়া তাহারা মানুষকে দেবতা করিবার পথ বাঁধিয়া গিয়াছেন। তাহাদের দৃষ্টি 
সম্পূর্ণ বা 0900119%6 এবং নিখু'তি। তাই ভারতে যত জাতি আসিতেছে কালবশে তাহা 
ভারতীয় সাধনার : হস্তে ধর! পড়িয়া! .যাইতেছে ও যাইবে । ভারতের সাধনার চে 
খু অপেক্ষাও বড় খৃষ্ট, মহম্মদ অপেক্ষাও বড় মহম্মদ ওতপ্রোত ও অন্কনিহিত রহিয়াছে। তা 


দশাখ--১৩৩৮ ] কবীরের দৌহা। ৪০৯ 


ঙি 


ভারতের সাধনার মহটুশেল আন্দও অটুট, অক্ষত__অথবা সে সাধনার মহাসাগরের পবজ নীরে 
কালে পৃথিবীর সর্মর্ত' জাতির সমস্তবিভিন্নতা ডুবিয়া শান্তি পাইবে, সত্যদর্ীর। হৃদয়ে এখনো! সে 
আশ! দৃঢ়রূপে পৌষণ ' করে। সাধনার প্রকৃত শক্তি ভারতকে ধন্য করিয়াছে--কালে জগতকেও 
ধন্ত করিবে সন্দেহ নাই। 


ককী'রর দৌোকা 
অস্টবিকার-_-মান ও অহঙ্কার 


উ“চ1 কুল নীচা৷ মতা, নাহি” গশুরুসে হেত। 
হীন গিনে গুরুভক্তকো।, খালীখতা। অনেক ॥ ৯ ॥ 
কুলের গরম নীচমন্তি যার, গুরুপদে নয়ক রত। 
ভক্তজনে তুচ্ড গণে, ভ্রম করে সে অবিরত ॥ ৯ ॥ 
উ“চে কুলকে কারণে, ভূল! সব সংসার । 
_ তব কুলকী ক্যা লাজই হৈ, মহ তন হোবৈ ভার ॥ ১০ ॥ 
উচু কুলের অভিমানে, সব ভ্ুলেছে এ সংসার । 
কি হবে সে কুলের দশা, দেহ যবে হবে ছার ॥ ১০ ॥ 
হস্তী চরিকে জো! ফিরৈ, উপর বর ঢুরায়। 
লোগ কষ্ঠৈ স্থখ ভোগবৈ, সীধে দোজথ জায় ॥ ১১ ॥ 
যে চড়ে যায় হাতীর পিঠে, গায়ের কাছে চামব ঢুলায়। .. « 
লোকে কয় খুব স্থখে আছে, নরক মাঝে সোজ। সে মায় ॥১১॥ 
জৌন মিলা সে গুরু মিলা, চেলা মিলা ন কোয়। 
চেল। কো চেলা। মিলৈ, তব কুছ হোয় তো হোঁয় ॥ ১২॥ 
যেথ। যাবে গুরু পাবে, চেল। কেহ নাহি পায়। 
হয় যদি ত কিছু হ'বে, চেলার ঘণি চেল। পায় ॥ ১২॥ 
বড়। বড়াই না তজৈ, ছো'টা বহু ইতরায়। 
জে) প্যাদা ফরজী ভয়া, টেঢা টেটা জায় ॥ ১৩ ॥ 
ছে।ট থ।কে মনে ন'রে বড় বড়াই ছারে না। 
ব'ড়ে ঘেমন দাব। হলে, বাকা বাক ফেলে প। ॥ ১৩॥ 
উ“চে পানী ন। টিকে, নীচেছি ঠন্রায়। 
নীচ। হোয় সে। ভর পিয়ে, উ“চ পিয়াসে জায় ॥ ১৪ ॥ 


৪৮ এ. ভারতের সাধন! [২য় খণ্ড--পদ সংখ্যা: 


উচু ভাঙ্গায় জল না দাড়ায়, নীচে নেমে আর্সেই আসে । 
নীচু হয় ত প্রাণ ভরে খায়, উচু মরে ঘোর পিশ্বান্সে ৪:১৪ ॥ 
লেনে কো সতনাম হৈ, দেনে কো অনদান। 
তরণেকে। হৈ দীনতা, ভুবন কো৷ অভিমান ॥ ১৫ ॥ 
লতে হয় ত সংনাম লও, দিতে হয় ত অন্নদানূ.। 
দীনতা হয় ভ্রাণের উপায় মজতে হয় ত অভিমান ॥ ১৫ ॥ 
- শিবপ্রসাদ ৷ 


সতীত্ব 
(শত ক্ষ এটন। অবলগনে লিখিত ) 
অস্টম অধ্যায় 


ৃষ্টীয় সপ্তম ৪ অষ্টম শতান্দী হটে ভারতের বর্ণাএম পশ্মের উপর ঘে অমান্তযিক অতাচার 
আরম্ভ হইয়াছে তাহার ইতিবুন্ত ইতিহাসের পঙ্জে পত্রে লেখ। আছে । তাহার পুনরুক্তি 
নিশ্রয়োজন 7 সেই ভীষণ অতাচারের কলে ক্ষত্রিয় বৈঠ্য 9 শৃ্র নিজ নিজ ধম্ম পরিত্যাগ করিতে 
স্বাধ্য হয়েন। ইহাদের ষধ্যে ষে মহামতিগন সে অত্যাচার সহ করিয়! ধৈর্দোের পরাকা্ট। ও স্বধশ্ম- 
প্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখান তাহাদের সংখা। অতি মক্স হইলে০ ভারত ইতিহাসের তমস্াচ্ছন্ম 
আকাশে উজ্জল সুধা সপৃশ ; যদি ভারতের ব্রাহ্মণদের মধোদ অনেকে প্রাণের দায়ে পরধন্ম 
গ্রহণ করিয়াছেন। একের দৃষ্টান্ত স্বরূপে রাণ। প্রতাপসিংঃ, রাণ। রাজসিংহ, রাজ। প্রতাপাদিতা, 
ত্রপতি শিবাজী প্রভৃতির প্রাভংঃম্মরণীয় নাম উল্লেখ কর! যাইতে পাবে। অন্যের দৃষ্টান্ত স্বরূপ রাক্জু 
্রাঙ্গণ-_ধাহার অগান্থুষিক অত্যাচারে গঙ্গাবংশীয় উড়িগ্সার রাজন্যবর্গের অতুল কীঘ্ভি চিরদিনের জখ, 
ডুবিয়া শিয়াছিল; এবং হিন্দু ধর্মান্র গ্রহণে কতদূর অত্যাচারী হইতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত “কালা+ 
পাহাড়" নামে চির প্রপিঙ্ক হইয়। রহিয়াছে । মুরশিদাবাদের মন্নদে ঘিনি প্রথম বঙ্গ-বিহ [র-উভিঢার 
নবার হয়েন সেই মুরশিদ কুলী খাও ব্রাঙ্ধণের ধর্ম্ান্তর গ্রহণের আর এক দৃষ্টান্ত । ভারতের হিন্দুজাতি 
যে এখনও নিজেদের ম্বধর্ম অবলনন করিয়। আছে ইহ। একট। খুব বড় রকমের আশ্চর্যা ব্যাপার ।* 
সদানন্দ ঠাকুরের অপার যত্বে এবং সেই নারী-সঙ্ঘের আশাতীত সেবার ফালে আহত দন্থাগণ ক্রমে 
্স্থ হইয়। উঠিল। একদিন সন্ধ্যার পর এই দন্থাগণের মধো এইরূপ কথাবার্কা হইাতেছিল-- 








আপ এপাশ বিটি ৩ তল পি পথ শিপ পপ শিশিপপাপপত | পপ ওপাশ শীত পি | পপ পস্পিস 5 তি শপাশীতিল ৩৩৯৩ 
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ঘৈশা খ--১৩৩৮ সতীত্ব ৪১১ 


»১ম দন্থা। এই ত্রাঙ্মণট| বড় বদ্মাইস। কিন্তু কি আশ্র্যা শিক্ষা--আমাদের মত 
লোকেন্ও এইবূপে সেব। করিতেছে । দেখে মনটা কেমন খাটো! হইয়া আসিতেছে। 
২য়দস্থা। কাফের কি কোন ধর্বুদ্ধিতে এসব করিতোচছে? উহার! ভয়ে মরিতেছে। কি 
জানি যদি আবার আমরা মারামারি করি । কাঁফেরের ধর্শবুদ্ধি হতেই পারে না। 
ওয় দন্্য। এ ম্ীলোক গুলা দেখ অকাতরে আমাদের সেবা করিতেছে, অথচ 
আমর! এদের সর্বনাশ করিতেছিলাম 1 
১ম। যাই বল ভাই । এর ভিতর কি একটি! অতিশয় মনোভারী জিনিষ রয়েছে যেটা 
এত বড় যে আমাদের সকল বিচার 5 সকল জ্ঞানকে নীচ করে সম্মখে উচ হ'য়ে ঈাড়াচ্ছে। আমরা 
যে অন্যায় করতেছিলাম আমর! বে দের আততায়ীর কাজ করেছিলাম এই এত দিনের সেব।র 
মধো একটি কথা ৪ সে বিষয়ে এদেব কাহার ৭ মুখে শন। গেল ন। | বদমাইস ত বটেই--কিন্ক তবু 
কেন মনে এই ছর্ববলত|1 হে ঈগর । এ ভীমণ বিপদে কেন ফেলিতেছ ! এর! যে বদ্মাইস, এর| 
থে ভীরু, পদের মে মাহস নাই! 
১য় ৪৩য়। তবু ভীরুত ত বটেই। ভাল হলেই পদের আবার দেখ। যাইবে । 
আমাদের ভাত থেকে খাপরাখ ছিনাইঘ়। লইল  *:! কি আম্পর্ধী। ! ] 
ইতিমধো সন্ধার কার্যাদি শেম করিয়। সদানন্ধঠাকুর সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং 
দন্থযগণকে সগ্ধোধন কপিয়। বলিলেন, এভামব| এখন রেখ সুস্থ হইরাছ। ভি কলা এ স্থান 
পরিত্যাগ করিয়। নিজ নিজ উদ্দি্ট স্বানে গমন করিবে; কেনন| আমরাঞ এ স্থান হইতে শীঘ্রই 
অন্য যাইতে বাধা হইব ।” | 
_ দস্কাগণ তখন বলিতে লাগিল দে, তাহার! পরদিন রাক্রিনেষে স্থান তাগ করিয়া চলিয়! 
যাইবে, তবে ভীরুদের 'এই ছুধ্বিনীত বাবগারের প্রতিশোধ তাহার। লউবে। সদানন্দ হাসিয়। 
বলিলেন, তাহাদের প্রবৃত্তি অন্বধায়ী কাখা তাহার। আাচরণত করিবে এবং তঙ্জন্য “ভীরুগণ* 
কিছুমাত্র চিন্তিত নহে-_তাদের চিন্তার আর অনেক বড বিষয় আছে মানস সরসের শুদ্ধ অপাপ 
বিদ্ধ রাজহংস দেখিয়। দেখিয়! চড়ুই পাখীর রূপে তার| মুগ্ধ হইতে পারে ন।। খড় কুটো রুমি ময়ল।, 
কীটপতঙ্গ আহ।র করিয়। যে পাখী দিনে সাতবার টিম পারে তাদের চিন্ত! অপেক্ষ। মণ এজনে আম 
নাংসভোজী সিংহ ব্যান্বাদি পঞ্খ যাহাদের বার বৎপরে একট সন্ত।ন হয় তাদের চিনা ভীরুগণে 
অধিক করে। এই সময় পাগলিনী ছুটর। আনিয়! উপস্থিত হইল--তার কগে “নারী চায় 
প্রতিবিধিংসিতে" এই উচ্চ রব ও হস্তে ভ্রিশূল। দন্থাগণ দেখিয়াই চিনিল ঘে এ সেই রমণী ধিনি 
দস্াদের পরাস্ত করিয়। মেই ষোড়শী রমণীকে তাহাদের কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছে । সদানন্দ 
ঠাকুর তখন পাগলিনীকে সম্বোধন করিয়। বলিলেন, “তুমি এ সময় এখানে কি জন্য আগমন করিলে ? 
পাগ। চাই প্রতিবিধান। নর পশুপ্ুলির ছিন্ন মন্তক এই ত্রিশুলে বিদ্ধ করিয়। গৃহাস্থের, 
দ্বারে দ্বারে পশুদের কীঠি ৪ তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থ। কোন পথে তাহ। গান করিয়। বেড়াইব 17 
 সদ1। তুমি শান্ত হ$-_এ ব্যিয় চিগ্ত। করিবার এখন সময় নহেচল আগে সতী- 
'নাথকে রক্ষ। করিতে হইবে । পাগলিনী আর ব।ক)ব্যয় ন। করিয়। সদানন্দের পশ্চাৎ পম্চাৎ সেই 
 মারী-সঙ্ঘের আশ্রমেশঘেগানে সতীনাগ রহিয়াছেন সেই দিকে চলিতে লাগিলেন। 


৪৯২ | ভারতের সাধন৷ [ ২য় খণ্ড-৭ম সংখ্যা 


এদিকে দস্থ্যগণ ভাবিতে লাগিল-কি ভীষণ এ নাবী-চি্ 1 যাহাই হউক সদানন্দেব কথায় 
বোধ হুইল সেই ভীকুলোকটা--যে আমাদেব ক়জনকে কাহিল কবিয়াছিল--এখনও জীবিত আছে 
এবং নিশ্চয়ই সে সেই স্থন্দর মেয়েটাকে নিজের হাত কবিয়াছে। আচ্ছা! দেখা যাক--আমর! কি 
কবিতে পারি । 


নবম অধ্যায় 


একটী ছোট কুটাবেব মধ্যে সতীনাথ খয্যায বাধিত াছেন। ত্াহাব পার্খে সেই 
যোডলী রমণী বসিয়। পবিচর্ধ্য। করিতেছে । 

ঈভী। আমি প্রায় সুস্থ হইয্‌ছি । ঠাচুব শীত্বই এন্বন হইতে মামীকে অন্তন্ধ লইঘ। 
যাইবেন। তোমাদেব যত ও ঠাকুবেব অশেষ কৃপাঘ আমি এ যাত্রা বঙ্ষ। পাইলাম । 

যোড। আমাব সতীত্ব ও প্রাণবক্ষাব জন্য মাপনাৰ এই বিপদ ঘটিযাছিল। মামা 
জীবনেব যে কি বন্য তাছ। বলিতে পাবি ন|। 

সতী। তৃমি নাবী-সঙ্ঘে বিৰপে আদিলে--হুমি কি রিবাতিত। ? 

যোড। আমাছেব ঘবে ডাকাত পড়ে--মমাব তখন বযস ১২ বংমব। আমাকে 
ভাকাতগণ চুবি কবিয়। লইযা পলায । পথে এঁ পাগলিনী ও অন্যান্য বমণীগণ ঘোবতৰ সাহস 
দেখাইয়া দস্থাদের সহিত যুদ্ধ কবিয়! আমাকে উদ্ধাব কবেন। সেই মবর্ধি ইহ্থীব। আমাৰ বঙগণ|- 
বেক্ষণ কবিতেছেন। আমাব স্বামী কোথায় আমি তাহাব তান সংবাদ পাই নাই । 

সতী। বুঝিলাম তুমি বিবাহিত। ও এই তোমাব দ্বিতীষ বাব বিপদ । নাচ্ছ|। এ 
, পাগলিনী কে? কেই ত নাবী-সঙ্গেব পবিচালিক। বলে বোর্প হয_মখচ ৭ যেন এবটি। 
প্রকতই পাগল । 

যোড। এই নাবী-সঙ্ছগ উহা কবতলগত্ত যষ্টি মাত্র। উনি মাহ। বলিবেন তাহ গ্রতি- 
প।লন করিতেই হইবে । আমাব বোধ হয ন। উনি ঠিক পাগল । মাপনাব ঠাকুবেব সহিত এই 
পাগলিনীব বিশেষ কোন সংম্রব আছে । চেহাবাতে বমণী কিন্ধ কাষে উনি বীব পুরুষ-পুঙ্গব । 

সতী। আমাবও সন্দেহ ভইযা”ছ যে সদানন্দঠাকুব নাবী-সঙ্গজেব সহিত ঘনিষ্ট ভাবে 
সংঙ্িষ্ট। যেমন দেশ কাল ও পাত্র হইযাছে তাহাতে ভাবত ললনাগণ নিজেদেব বঙ্গা কবিবাব 
উপায় ও উদ্যে।গ ন| কবিলে তীহাদেব বঙ্ষাব শব উপাষ নাই। 

এমন সমঘ দানন্দঠাকুব পাগলিনীকে সঙ্গে লইয| সতীনাপেব কৃটিকে প্রবেশ কবিলেন। 
তৎক্ষণাৎ ষোডশী মে ঘব হইতে তডিংবেগে প্রস্থান কবিলেন। 

সু্া।' দক্থাগণকে আগামী কলা মন্দিৰ ছাডিষ! চলিযা যাইতে বলিষ। আপিলাম । 
এখন আমাদের শীহ্ব যাইতে হইবে । উতিপর্ধেই ষে বিলম্ব হইযাছে তক্কন্য অনেক ক্ষতি 
" ঘটিষাছে। 

মতী। আপনাব আদেশ হইলেই আমি এ কুটীব ত্যাগ কবিতে প্রস্বত । এখন আজি 
চলে ফিবে বেডাতে পারি । অঃব এই “নাবী-সঙ্জে" কন 'খকি।'. 

পাগলিনব। নারী ছিল বলেই বেঁচেছ-_অনাথ। কি হতে। বলা যা না। 


করৈশাখ-১৩৬৮ ] 'সভীত্ব ৭১৩ 
সদা। দন্থ্যগণের যেরূপ ভাব দেখিলাম তাহাতে যে তাহারা--অস্ততঃ তাদের মধো 
কেও কেও তাদের পাপসংস্কল্প একবারে ত্যাগ করেছে তা বলে বোধ হয় ন1। হয়ত তাহারা 
ষোড়শীকে আবার হ্যোগ পেলেই আক্রমণ করিবে । 
সতী। ( চমকিয়! উঠিয়। ) কি ভীষণ বিপদ! যোড়শীকে কি তবে রক্ষা করা যাইবে 
না? দন্থ্যগণের এ প্রবৃত্তি কেন? 
পাগ। এর ইতিহাস সংক্ষেপে তুমি ক্রমে ক্রমে জানিবে। নারী-সঙ্ঘের প্রত্যেক 
নারীই এ বিষয়ে তোমাকে কিছু না কিছু বলিতে পারিবে। 
সদা। দন্াগণ আর কেহ নহে? যে সব ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও ব্রাঙ্ষণগণ গ্রবল অত্যাচারে 
জীবন রক্ষার্থ ধর্শাস্তর গ্রহন করিয়াছিলেন ও এখনও করিতেছেন-_ইহার। তাহাদেরই বংশধর 
সতী। ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় ও টৈশ্য উরসে এই কুলাঙ্গারগণ কি করে জন্বোছিল ! এ যে বিশাস 
করিতে প্রবৃত্তি হয় না। 
সদা। আমি জানি ইহার। কে কোন্‌ বংশঙাত। তাই ওদের আমি কিছু বলি নাই। 
লতী। কি রহশ্ত-_সেই সব উচ্চ প্রবৃত্তির বীজ একবারে ধরবংস হইয়া এর! কি ক'রে এত 
নীচ হইল ? 
সদা। শষ্টি বিকারে । এর মধ্যে ভালও আছে--মন্দও আছে । ভাল গুণ গুলি প্রায় চাপ! 
থাকে-মন্দগুলি সহজে গজিয়ে উঠে । একমাত্র নীতি « ধন্মশিঙ্গার বলেই মন্দগ্ুণ গুলিকে দমিতত 
করিয়া চাপ। চাপ! স্স্মতর ভাল গ্রণগুলিকে জাগিয়ে তোল|যায়। দেনীতি ৪ সম্ম ভাল গু 
গুলির “পাট” করিতে চেষ্ট। করে সে নীতি ও ধম্ম চাক্ষুষ তত মনোরম বোধ হয় ন| | বিশেষতঃ ভাল 
গুণগুলি প্রবল উদ্মে ডালপাল। লইয়৷ সহজে প্রকাশিত হইতে চাহে না। কিন্ত একবার প্রকাশিত 
হইলে তাহাদের আর দমন করাযায় না। কিন্ মন্দগুলি সহজে তেজন্বী হইয়। উঠায়'যে নীতিতে 
তাহাদের “পাট” হয় তাহ! সহজেই মানবন্ৃদয় অর্পিকার করিয়! বসে । অতি অল্প সময়ের মধ্যেই 
উহার। ক্ষত্র চার হইতে প্রবল বৃক্ষে পরিণত হন। সহজ £তঙ্দ সগল থ।কায়, তাহার।' উদ্যম ও 
উৎসাহে আশাতীতরূপে বলবান হয় । এখন লহজ মনোহারী জিনিসের পাট.বড় ভাল লাগে । শুকর 
প্রতিপালনে গৃহস্থের অনেক নুবিধ।-দলে দলে শুকর জন্মে ছাগল পুদিলেলগ তাই । 
হরিণ ও ক্রিক মুগ সহজে পাওয়। মায় ন। এব” তাদের দ্বার তথনি গৃহস্থের সুবিধা হয় না। 
ইক্ষ চাষ ব| বেগুন চাষ বড় কষ্টকর-_কিস্ত্ব থেসারী ব। পেমাজ ফেলে দিলেই প্রচুর জন্মে। শুকর 
ব1 ছাগল মাংস ছুদিনে পচে যায়, হরিণ মাংস বহুদিন নষ্ট হয় ন|।' নষ্ট হলেও খঁঙিয়। যায়। 
বহুদিন যত্ব করিলে হয়ত একটি কন্তরিক! নাভি পায়! যায়। বেগ্রন বা আক একবার ক্ষেত্রে 
জন্সিলে তাহার মূল্য স্বরূপ অনেক পাওয়া যায়। খেঁসারী ব। পেজ অন্ন মূল্যেই, পাওয়। যায়। 
ঝিঞ1 ও ফিংঞ। পাখী অনেক কিন্তু মুত্তিকগর্ভের কাঠাল ও সারল পাখী অতি দুল'ভ। দন্থাগণ সে 
নীতি ও ধন্ম অবলম্থনে চালিত তাহাতে ভালর চাধ একবারে বন্ধ। এই তত্ত্বের অভিব্যক্তি 
ইতিহাসে সর্ধত্র দেখিতে পাইবে । 
পাগ। আর আমাতে-_একমন,ন্য়? 
সতী । ননয়্াচরিত্রের কি অছ্ুত গঠন। কিছুই বঝ! যায় না। 
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সদা। মনুত্ত চরিত্র বুঝা অতিশয় কঠিন। এরপ গুরুতর তন আর আছে কিন! সন্দেহ । 
_অন্তের ধন সম্পদ কি করে হস্তগত হইল--কত মানব হত্য। কর। হইল--কি প্রকার চতুরতা ও 
বিশ্বাস-খাতকত৷ করিয়৷ অপরের ন্যাধা সম্পত্তি কাড়িয়া লওয়া হইল ইত্যাদি বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়! 
তাহার নাম ইতিহাস দেওয়। হয়। যদি মানব চিত্র প্রথম হইতে কেমন করিয়া উন্নতি ও অব-. 
নতির দিকে যাইতেছে সে বিষয়ের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ হইত--তবে মানব-সমীজের প্রভূত মঙ্গল 
সাধনা হইত। রামায়ণ ও মহাভারতে যুদ্ধাদি আছে--আবার মন্তস্ চরিত্রের চূড়ান্ত বিশ্লেষণ ও 
উন্নতি ও অবনতির ইতিবৃত্ত ও আছে। কালের অনিবাধ্য প্রভাবে ভাল গুলির ধ্বংস হইয়াভে। 
মন্দগুলির আদর প্রচলিত হইয়। পড়িয়াছে। 
সতী। আমার বড় আবেগ হইভেছে--সংক্ষেপে সে ইতিবন্ত প্রকাশ করুন| 
 পাগ। ইতিবৃত্ত দ্রৌপদী, ইতিবৃত্ত কাশ্মীর রান্দমহিমীগণ, উত্তিরন্ত হাজার হানার 
€দেবদাসী--আর ইতিবৃত্ত “নারী-সঙ্ঘ”। 
সদা। বেদ পথের অধঃপতনে দেহাম্মবোদ নিরোধক এ অহিৎসামূলক দম্ম ও নীতির 
উৎপত্তি। সেই ধর্ম ও নীতির অধঃপতনে মন্দগুলির ব। পশুবুত্তি গুলির অপ্রতিহতরূপ “পাট” 
আরম্ভ হয়। পূরাতব পাঠে বুঝিতে পার! যায় এই বুহ্‌ৎ মন্তরা মণ্ডলীর প্রায় সর্বত্রই তখন এই 
পাটের এক চেটিয়! প্রভাব । এই অবস্থায় এই মন্দগুলির উন্ভতেজক কোন ধন্ম ও নীতি প্রচারিত 
হইলে যে তাহ। তংক্ষণাঁৎ হৃদয় গ্রাহী হইবে তাহাতে আর আশ্চগা কি? এ বিষয়ে বিশেষ বলিয়। 
দিবার কিছুই নাই। আলোচন। করিলেই বুঝিতে পারিবে । | 
এমন সময় কপা্টে কি একটা শব্দ হইলে । সকলে সেই দিকে তাকাইলেন। ফোশী 
দরজার পাশে দড়াইয়। দাঁড়াইয়। সব শুনিতে ছিলেন--হঠা* অন্যমনন্গ হ্‌দয়ায় কপাটে একখান। হাত 
লাগিয়৷ শব হইয়াছিল। .সদানন্দ মুখ ফিরাইর়। দেখিলেন সতীনাথ যোডশীর দিকে তখনও চাহিয়া 
রহিয়াছেন। মন্থত্য চরিত্র বিশ্লেষণ পট সদানন্দের মুখের উপর দিঘ। একট। চাঞ্চলোর চি্ণ প্রকাশিত 
হইয়। আবার লুকাইগনগেল। হঠাৎ ছুটিয়। আসিয়। ষোড়শী পাগলিনীর ক্লোড়ে পড়িয়। দীর্ঘ 
নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিতে লাগিলেন “তবে কি আমার রক্ষা নাই--আমার ঘে ভয়ে 
প্রণের ভিতর কেমন করিতেছে ।” এই ব লতে বলিতে যোড়শীর সংক্ঞ। হ!রাইয়। পড়িল। গতীন।থ 
যেন একটু ব্যস্ত হইলেন। পাগলিনী বলিল; “বাস্ত হইবার কিছুই নাই--ষোন্ডগীর আরও ১13 
বার ওরূপ হইয়াছে । ওর সংজ্ঞ। আপনিই হইবে 1” সদানন্দটাকর বলিতে ল/গিলেন-_-“রূপেই 
জগৎ মোহিত । রূপের জঙ্য মানুষ পাগল । ক্ষ্যদেবই রূপের আধার । শআথচ তাহার বূপ্রে 
কোন নিদ্দিষ্ট আকার নাই। ফে'যখন যেরূপ যন্ত্রে রূপ দেখিতে চায় শ্ুগ্যের রূপ তখন সেই 
যন্ত্র সাহাযো ঢসই.যস্ত্রের মতই প্রকাশ পায় । রূপের নিছ্ন্ব কোন বিভিম্নতা নাই । যঙ্রভেদে 
পৃথক পৃথক দেখায়। সংজ্ঞাপ্রদায়ক তোমার যে শক্তি তাহা তোমাকে রূপ হইতে পূথক করিয়| 
 রাখিতেছে। এ শক্তির প্রভাবেই তুমি রূপময় বাহ্‌ জগং হইতে পৃথক ভাবিয়। থাক। এ শক্তিটি 
একবার দূরে রাখিয়। কর্পন। কর দেখিবে স্থট্টিতে কেবল অনন্ত রূপরাশি। কাল ৭ পন্ধির যে 
সংযোটন তারাই রূপের বিকাশ । রামধন্ধ জলবাম্পে ুর্ধ্যকিরণের সম্বন্ধ হওয়ায় উৎপন্ন হয়। ইহ।. 
অনুভব করিতে চেষ্ট।করী। কতকগুলি পুত্তক পড়িলে বুঝ! যাইবে ন।। বিষয় গুরুতর কাজেই 
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ইহা বাক্যশক্তির গণ্ডীর বাহিরে । রূপ আবার পদার্থগুলির বাহ বিকাশ মাত্র_রূপের নিজের 
অস্তিত্ব নাই। বাহ বস্তগুলির অনুসন্ধান করিলে দেখিবে ছুট জিনিষের সাহচর্য এ বিকাশ-__ 
নে দুটি কালও শক্তি । কাল আশ্রয়--শক্তির বিকাশ-দেশ আধার । এই তিনই দক্ষিণাকালী 
মৃপ্তিতে পরিশ্ষুট । ম উন্মত্ত কিন্তু কাল জগংযোড়।--পড়িবার ভয় নাই। যখন আবার সব. 
ঠাণ্ডা হয় - সংক্কোচ শেষ হয়, তখনই বিন্রূপ। তাই সেন্ট আগষ্টিন বলিয়াছেন “যে বিন্দু বিশ্ব- 
স্থট্টিতে সর্ধত্রই মধ্যবিন্বু তিনিই ঈশ্বর |” তান্তিক তাই বলেন সতালোকে মহাক।লী চনকাকারে 
বিন্দুরূপে সংপুটা | 

বিশ্বনিয়ন্ক! কূপের মাভাষ দিয়া একটি পতল এইট সংসারে ছাঁড়িয়। দিমাচেন । মানুষ 
রূপের সন্ধানে তার পিছনে পিছনে ছুটিতেছে | যে যেজপ ভাব্যস্ত্র দিয়। পুতুলের রূপ খোলে 
সে সেই ভাবেই ড্ুবিয়। যায়। ভাবষস্কটি একনি ভাবে আরে।পিত হইলেই পুতলের প্রত 
রূপ মূ পরিগহ করে। ঘিনি কামদেবের দৃষ্টিকে শশ্ুচি জ্ঞান করেন-_তিনিই ইহলোকে দন 
ইয়েন । 

সতীনাথ কথাগুলি শুনিয়া! এফটু লঙ্দিত হইয়। শআাধোবদান বসিয়া রহিলেন। ষোড়শী 

জ্ঞানের উন্নেষের সঙ্গে সঙ্গে প্রলাপ বকিতে লাগিল জদয়ের দেবত। ) হে আধ্য। তুমি 
কোথায় জানি না। ভুমি জীবিত ব।মুত নাও জানি না। তুমি যেগানেই থাক-আমাব এই 
ক্ষুদ্র জদয় (তামার চিন্বে পরিপূণ এখানে আর দ্বিতীয় বিন্বুটিরও স্থান নাই | দেহট| লইয়। আমাব 
বিগদ। গামার এই দেছ কি সহানাখ (মহাদেব) রঙ্গ। করিবেন ন।?-শুনেভি সভীর সতীজ - 
[তিনি স্বয়ং রক্ষ। করেন ।” এবার সদাননদ গাধুরের সেই সঞ্চিত শন্ধকার ভাব সরিয়! গেল। 
তিনি হাল্গনদনে পাগলিনীকে বলিলেন--“এইরূপ নারী-রত্রকে রক্ষ। করিবার জন্তই--এইরূপ জাতি- 
পঙ্ষয়িত্রী ণুললক্ষীদের উদ্ধার কর্পেই ম্বামীজির ইঙ্গিতে আমি এই নারী-সঙ্গের প্রবর্ধন 
করিয়াছি । - পাগলিনী থাকিতে যোডশীর বিপদের সন্ভতাবন। নাই | "সতীনাথ । একথা এত 
দিন তোমাকে বলি নাই, কেন শ। প্রয়োজন হয় নাই । আজ ঘটনাচকে রহশ্তভেদ করিলাম। 
এই সঙ্ঘ আমার অলক্ষে থাকিয়। কাণা করিতেছে । ভুমি এদের মাহাধা করিবে । এদের গৌরবের 
চক্ষে দেখিবে। পাগলিনী এদের এখানকার নেত্রী, শ্বামিজী উহাকে বড় প্লেহু করেন ।” সভীনাথ 
সবই বেন নৃতন দেখিতে শাগিলেন। আজ ২০।২১ বহসর মো তিনি কোন দিন বুঝিতে পারেন 
ন।ঈ ঘে সদানন্দ ঠাকুবের মাবার ধন্পদ একট। কাপা চলিভেছে এবং ম্বামিজীর সহিত তাহার 
সপ্দ্দধ আছে। ঘাহা হৌক টপ করিয়। থাকিলেন। ষোড়শী এখন উঠিয়। বপিয়াছে । সদনপ্ন 
পাগলিনীকে ইপার। করিয়। তাহাকে বাহিরে লই বাইতে বলিলেন। পাগলিনীকে বিদায় দিয়! এবং 
সতীনাথকে বিআামের মাজ্ঞ। করিয়। তিনি ম্বরং মন্দিরে প্রতাগমন করিবার জন্য রণন। হইলেন । 

সতীনাথ শয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন_োডশী স্বন্দরী বটে। কিন্দ তাহ।র 
সৌন্দর্য কিসে-_নাকে, কাণে, চক্ষে, ভ্ধাতে, ওষ্টে, গ্রীবার়, অঙ্গে না চপনে £ এত দিন সে আমার 
মেবা করিল? তাহার প্রত্যেক মর্গ মি তন্ন তন্ন করিয়। দেখিয়াছি। কোনটিই সাধারণ নারীজ্াতির 
অঙ্গ হইতে বিশিষ্ট ভাবে পৃথক নহে । চক্ষুর গঠন-ন্ধর গঠন-একই ধরণের ॥ তবে মোড়মীকে 
এত স্থন্দরী দেখায় কেন? আঅ।র সাধারণ নারীগণনতে কেন একপ ভাবে স্দরী : দেপায় না! আগচ 


8১৬ ও স্ারতের সাধনা 1 ২য় খণ্ড-ণম- সংখ্যা 


প্রত্যেক রমণীরই নিজ নিজ একটা বিশিষ্টতা আছে তা৷ বেশ বুঝা! ঘায়। চিত্র-বিষ্ঠ। শিক্ষাকালে 
সদানন্দঠাকুর উপদেশ দিয়াছিলেন যে চিত্রের উৎকর্ষ লাভ-_অঙ্গের প্রত্যেক অংশের আপেক্ষিক 
স্থান নির্ণয় ও তাহাদের প্রত্যেকের আকার প্রকার স্থির করার উপরই নির্ভর করে। কি মহিমা- 
ময় সি! . প্রত্যেক হট বস্তটিই পৃথক ভাবে সাজান। ভাবের উপরই রূপ নির্ভর করে বটে। 
তবে কি আমার হৃদয়ে কোন মন্দভাব খেলা করিতেছিল-_নতুবা ঠাকুর এরূপ তিরম্কার করিবেন 
কেন! এইকপ ভাবিতে ভাবিতে সতীনাথ নিজ্রিত হইয়া! পড্ডিলেন। 


দশম অধায় রর 


কাশীতে গুপ্ডাদের মধ্যে আজ একটা মজলিদ বপিয়াছে। এধারান্।ে লকলে মিলিত 
 হইয়। এক প্রকাণ্ড দালানে বসিয়! ঘোরতর তর্ক বিতর্ক চলিতেছে । 

১ম ৪৩1) মরদ্‌ হোৌকে কাস। তোম লোক--আগরাৎ ক। পাশ বেইজৎ হোয়।! 

২য়। মহাবালেশ্বর থেকে পথেআমিতে তিন চারিবার চেষ্টা করিয়াও আমর! একট।' 
আওরাখকেও নিজেদের কবলে আনিতে পারি নাই । একট! পাগলী আমাদের সকল চেষ্ট! 
বার্থ করিয়াছে । ওঃ। কি ভীষণ ত্রিশুল ও সর্দ গ্রাসী মৃত । 

৩য়। আমাদের দলের কতলোক চিরদিনের জন্ত এ পৃথিবী ত্যাগ করিয়াছে । সেই 
পাগলিনী যেন রমণীর অবয়বে কোন এক মহা বীর পুরুষ । 

১ম) হাম দেখলেংগে । উন্লোককে। ঠিকান। বাতা ৪7 . 

২য়। ২৭নং সকরকন্দ গলিতে তার! বাস। লইয়াছে । কর্ধা, মত দোজ। ভাবছেন | 
লয়ৰ যেনারীর পল্টন তদের বিরে থাকে সে পল্টনকে এটে ৪ঠা দাঁয়। 

৩য়। মহাবালেখরের ঘ। এখনও ভাল করে শুকোয় নাই। সাকরেদট।, ভীরুদের সেব! 
দেখে ভুলে গেল__শুনছি নাকি সে ফকীর হয়ে ফকীরের দলে মিশেছে । এবার কর্তা কি করেন 
দেখ। যাক্‌-। 

এই কথ!.শুনিয়৷ সকল গু€1 একবারে রাগিয়। উদ্জিল এবং কর্ণার প্রতি লক্ষা করিয়া 
বলিতে লাগিল, তাহার! সকলে সাহাধা করিয়। "ভীরু বাঙ্গলকে।” জঙ্গ করিবে। তাহার মধো 
একট। খোড়! পুত খে রমধীদের আক্রমণ করিয়। ইতিপর্সে জ্রীবনের আন। ভাগ করিত বাধ? 
হইয়াছিল ও বহুকষ্টে বাচিয়াছে সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, “বাপ ' কি ভীষণ তেজ । কি ভীষণ 
মৃন্তি! কি শিক্ষা! পাগলিনী একাই এক লক্ষ বীরপুরুষের মত। রাখে । তার পর যেই জ্যান্ত 
রমণী ধরিবে অমনি সে গুপ্ত অঙ্গে তোমার দফা! শেষ করিয়। দিবে । কর্ত। এবার শিক্ষা! পাবেন। 
আর ধার! এখন লাফিয়ে বেড়াচ্ছেন তার। বুঝিবেন কি ঠেলা । এ পিছন ফিরে ঘোমটা টেনে 
দাড়ান আওরাৎ নয়, বাব! যে ধরলুম আর নিলুম্‌ এর! নিজেরা নিজেদের পায়ে দাড়াতে জানে। 
কিন্তু যাইহোৌক সেই সকলের চেয়ে খুব হুরুত রমণীটীকে দেখিলে আর ধধর্যা থাকে না।” 

যথ। সময়ে সিংহগড় ত্যাগ করিয়। সদানন্দ ও সতীন।থ কাশীধামে পৌছিয়া শ্রীশঙ্কর স্বামীর 
আশ্রম মিলিত হইয়্াছেন। সদানন্দের ইঙ্গিতে সেই রমণী-সঞ্জও অলক্ষে তাহাদের পশ্চাদছু- 
সরণ করিয়। কাহীতে সকরকন্দ গলিতে আড্ড। পাতিয়াছেন। ম্বামীজির আড্ডায় যত পতিত 


বৈশাখ--১৩৩৮ ] সতীত্ ২১৭ 


জটয়াছিল সকলেই অ!সিঘ' রমশীসঞ্গে। ণোগনান করিরাছে। গ্রমবনাথেব সহি সন্গীন গেৰ 
আলাপ পবিচয় হইন্নাছে। গোৌরীনাথ ৪ সেই আশ্রমেই থাকেন । সদানন্দ পিংহগডের বিপদ ৪ 
তথায় এবং পথে দশ্থাগশের অতাচাদরের কথ। সমস্ত বলিয়াছেন । নারী-সঙ্গের সেই অদ্ভুত 
কৃর্যাবলীধ কথ শুনিয়। গৌরীনাথেব মনে একটা প্রবল উহস্থক্য আসিয়াছে । তীহার ইচ্ড। --কি 
করে তাদের সর্দগে মিশিয়া তানের সাহানা করেন। কিন্তু সনানন্দের এমনি কৌশল যে কিছুতেই 
জানিবার ঘে। নাই থে সেই রমনী-সক্ কাশীতেই আসিযাছেন। 5] ছাড়া সে রমণী-সঙ্গ পুরুমের 
সংসগ রাগে না। 

প্রনথ | কাশী আনেকদিন থাকা হঈযাচে_এবাব হবিছ্ধ।বব দিকে গমন কৰিলে 
হম ন।? 

পদানন্দ। প্রামিজার উচ্চা হইলে হরিদাবে রওনা হওয়া মাইবে। 

প্রমথ | ম্বামিজীর নিকট এ গ্রন্তাৰ উ্খাপন করিলে »য় শ। 

সদ। | দ্বামিজী ইতিপূর্নেই €স বিষয় চিনু। বরিভেছেন। আমাদের এপন কিছ কলি 
হইবে ন।। নঘয়ে তিনি আমাদের হবিদ্বার পানান উপদেশ দিবেন | কাশীর বিপদ আগে একে 
খাপ, হারপর নডাচড!। 

পরম | কেন, এখানে খালার কি পিপপ মাতে আাকিশীবণবনার শি বকে হগীবী- 
ন[খেব শাহাধো নঙ্গ। পাইয়াতি । 

মদ বুনিবে। 

এএশ সম্য পাসিী শালির এমন গন কপিলেন। 

গৌরী । নারী সঙ্ঘের কাধাকলাপ শুনিয়া আমার গানে ঈচ্ছ। হইঘছে চাতাদের সহি 


ধামা। বিশখনাথেব ইচ্ভায় ভয় তমে হাদের শীঘ “দগিতে পাইবে এবং হম তখন 
£হ।মার জীবন নহতন গালোক প্রকাশিত হইবে । কাশীছে থে শন্যাচান আবি হইয়াছে 
গকলে সাবধানে থাকিবে; কখন কি মাসে বলা যায় ন।। 

এমন সম্য় একটি মাগগ্গক আসিয। মশানন্দকে প্রণাম কপিল পি সবাদ দিল ছে গদাগণ 
গলবদ্ধ হইয়। বনশী-সচ্ছের সর্বশান করিলে লপিখা গর্কলা বাদে পবামশ করিয়াচে | সদানন। 
“ণন পমই গাগঙককে চিনিতেন কাজেই নিশেম আশ্গাপিহ ন। হইস। চপ করির! রহিলেন। 
,গীণীনাথ একবাদে উত্তেজিত হৃইর। বলিলেন “রন্ণী-সঙ্ব কি কাশীনে এসেছেন আকি ৮” 

গাগ। ভারা কিছুদিন থেকে মকণকন্া গলিছে মাপিয়া বসলাম কবিতেছেন। 

/গীরী। আগামি ভাহাদেব সাহাব থাম দাহব | আাপনি অপেক্গা ককন। 

সামী । তোমাকে কিছুই কৰিছে হইলে এ, $মি উদ্ভেঙ্গিত হই৪ না| যান 
গীত! কতক । 

গৌরীনাথ শপ্রতিভ 5 
মর্গে সঙ্গে মাগন্ুকণ গ্তান ভা।গ করিলেন । ক্গানীজি পন গ্রমথনাথকে সঙ্গোপন করিম বলিতে 


»প কবিলে, সদান্তধ পামীদিব ইন্দিতে উঠিঘ। গেলেন। 


১৯৫ 


লাগিলেন - 


&১৮ ভাঁরতের সাধনা [য় থ€ড---৭ম সখা 


দেখ, সময় ভাল নয়-_মারীর উপর কখন কি অত্যাচার হয় বল! যায় না। মাধুরীকে 

লইয়| তুমি এখন কিছুদিন অন্তর যাইবে না । এখানে অবস্থিত'করিতে থাক যখন হুবিধা হইবে 
আমি তখন সদানন্দের দ্বার। তোমাকে জানাইলে তবে হরিদ্বার মুখে রওন| হইবে । আমরা আর 
কাশীতে বেশী দিন থাকিব না । শীঘ্ই উত্তরাখণ্ডে চলিয়। যাইব । এখন সদানন্দ আনিয়াছে, মে 
তোমাদের মঙ্গলামঙগল দেগিবে । ভয় করিও-ন।।" 

গ্রম। আপনার। কি ১৪ দিনের মপ্োই কাশীত্যাগ করিবেন। 

স্বামী। আমর। আগামীকলা সন্ধার পূর্দেই কাশীন্যাগ করিব । 

প্রমথনাথ । আপনার আজ! শিরোধাযা | 


সামুদ্রিক বিজ্ঞানের যৎকিঞ্চিৎ 
শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী জোণতিভ ষণ 


বছ প্রাচীন কাল হইতেই ভারতীয় কজোতিস জগদ্দিণা।ত। কাবণ প্রাচীনকালের 
মুনিধধিগণ মন্তিফ্কের চিন্তাশক্তির ক্রমবিক!শের দ্বার। ৭ “ধাগবলে এই এপার শান্সেব ঈণুশ উনি 
সাধন করিয়ছিলেন যে ঠাহাবা মুহন্ আবো ইঠাদ্বার। জগতের ভ, ভবিবাৎ এ বন্ধনাননর মাবশীয 
শুভাশুভ ঘটনাবলী এবং পরিব ক্ননশী মানব জীবনের জনা ত8 তা পর্যন্থ যানতাধ শুভ 
বৃত্তান্ত শির্দেশ করিতে পারিতেন | ঠৎকালে জ্যানিব শাঙ্গ রাগাবিবাজ হইতে আরন্তড পপিঘ। 
নির্জন কুটীরবামী দীনাভিদীন পধ্যন্থ সকলর নিকট গতীন আগরতের সহিত সমভাবে 
মাদৃত হইত । পুরাতন ইতিহাসে প্রমাণ পাগ্চর। বার ঘে পুবাকালে প্রার শকল রাঙ্জারই বাসভাম 
(জাতিষের মআলোচন। হইত এবং রাজোর শ্ুভাশ্ুভ নিণত্যর জনা স্াতির্দিদ পণ্ডিত থাকি । 
এই শার্ধের উপব আপামগ সাধারণের পূণমাত্রার় বিশ্বাস ছিল এবং শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীর খাগহও 
ছিল। ইদানীং প্রতিপদশেপ প্রতাঙগ ফলপ্রদদশকারা জোাতম শান্বের উপর বিশাসের মাত। 
অনেক শান হইয়। আসিয়াছে | ভাভাল কারণ এই অপার শাঞ্কের কেবল মা সারাংশ শিক্ষ। করিয। 
শেষ করাই এক জীবনে হইয়! উঠে না, তাহাতে আবার অনেক সমর শিক্ষাগুরুর শিক্ষা-কৌ টলো 
শিক্ষার্থীর অনহেল।র অথব। শান্ধ কাঠিন্টে ইহ। যথাধথ শিক্ষা কর। যায় ন।। শিক্ষ। কৌটিলাহেত 
সাঙ্ষেতিক কতগুলি বিধন পশিবী হইতে লুপ্ত হইতে বলিম্বাছে ! পরন্ধ শকম্মণা কতকপ্চলি €লোক 
সংল।র ক্ষেতে অভাব রাক্ষপীর কবল হইতে নিশ্তার লাভ করিবার জন্থা এই শাস্ধ্ের (দোহাই দির 
ভিত্তিহীন কথ! বলির। শাস্ট্ের প্রতি মানবের অগা বিশ্বাসের হাস করিয়া দিতেছে । এই হেতু 
অ।জ দগতে জ্যোতিষের ঈদৃশ ছুপ্দশ।। কিন্ত পুরাতন মূলগ্রন্থরাজি এখনএ সেই প্রাচীন কালের 
খাতি-প্রভিপত্তির শ্বভি হদয়ে পারণ করিয়। ভগনত বিদ্যমান রহিয়াছে । এখনও যদি 


্ . 
বৈশীখ--১৩৩৮ 1 :. সামদ্রিক বিজ্ঞানের যতকিদ্ছিগ ১১৯ 


যখ|ঘথভাবে এই শাস্্ লইয়া আলোচন। কর। যায় তাহা হইলে এই লুপগ্তপ্রায় জ্যোতিম-শাঙ্ক আবার 
জগতে সর্বজন সগাদত হইয়া 'প্রতিপদক্ষেপে প্রতাঙ্গ ফল দর্শাইয়া জগজ্জনকে চমংরুত করিতে 
পারে (১)। 

বন্মানে প্রমাণ এবং কারণান্পন্ধায়ী বৈপ্জানিক দ্গতে শাদিকালের লিখিত গ্রা।য়খঃ 
প্রমণাভ!ব ব। প্রমাণহীন বিষরগুলি সামুজিক শান্্ালোচনাকারীদিগের নিকটে তাপূশ আদুত হয় 
ন। বলিয়। নান! দিক্‌ দেশীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর নানাবিধ গণ্য হইতে মথাশক্কি কাবণ গ্রমাণ সংগত 
করিয়। এই শান্সের আলোচন। কর| ঘাইহুতছে। 

১। মনাদিনিধন পরমপিতা পরমেখর লোকপিতামহ ব্রদ্ধার হদয়ে বেদ (১) প্রকাশিত 
করেন। | ২) ব্রঙ্গ। হইতে পথ্যায়ক্রমে মুনিধিগণ কর্তৃক ই। মরজগতে সর্দন্র প্রচারিত হয়। 
[দ্রাতির্েদ মড়ঙগ বেন মধো মন্যনম শঙ্গ এবং ইত। বেদের চক্ষু স্বরূপ | (৩) সামুদ্রিক শা 


দ্াতির্দেদের একটী শাখা । 

১। সর্নাজগন্সিয়ন্থ। ভগপান জগান্নে কীটানিকণট হইতে গারপ্ত করিয়। আগম পর্ধান্ধ নানাবিব 
সান ৮ষ্ি করিয়! তাহাদের জীবন বা তদীয পষ্টির শেষ্ট জীন মানবগণকে পরিজ্ঞাত করাইবার 
নিমিত্ত প্রততোক জালের অঙ্গ পরত্ঙ্গারিতে নানাপিপ চিচ্গে চিক্গিত করিয়াছেন । উক্ত চিহ্াবলী 


আসক এ পাপা? 


[১] (ক) বিফলান্াগ্ত শাসাণি বিবাদান্তযু কেবলম। 
সফলং গ্োতিসং এাং ৮গ্াকে স্র সাক্গিনো ॥ 


|. | ।খ মন্যান্ত শাখেষ বিনাদমাত্রং, 
নতিষু কিঞ্ছিবিদষ্টমন্তি | 
চিকিংসিত 'কজ্াাতিষ তস্ুব।দ2, 
পে পদে পায় আনহা ॥ 
|১| (ক) মীন পরীর!তচ্ছেদেন ভগদ্বাকাম (স্তায় শাধন। 
(খ) ধন্প্রতিপাদকমপোরষেয় বাকাম বো শাধম। 
(গং বঙ্গামূখ নির্গ 5 ধন্মজ্ঞাগকশাপ্ম (পুরাশম ) 
(খ. ইষ্ট পপ্তানি? পরিহারলোরালীকিকমুপাযং যো বেদি স 71 
[১] গনচ্যন্ত যুচাতনৃয।দিতরত*০1খেঘভিজং খরাট 
তেনে বঙ্গলদ। ম আদিকবয়ে মুতন্তি বংনুরষত । 
োচো। বারিমূদাং যখ। বিনিময়ে। যর টিসগো৯মৃষ। 
ধান! খ্বেন সদ [নরম্ত কুহকং সতাং পরং বীনতি ॥ (ভাগ ঠম) 
|৩] ক) শিক্ষাঞ্জে। বাকরণং নিরুভ্ং জোতিব।ং গণঃ | 
লে [বচিভিরিভোেতৈঃ মাচঙ্গে। বেদ উচাতে ॥ 
(থ। ছন্দঃ পাঞ্গেতু বেদন্ত তশ্গো কজোতখ পঠানে। 
£উ[1৮যামকণং চচ্ছ [নরভং আোবমুচাচে | 
(শঙ্ষ। শ্বাণস্ত বেদন্ত মুখং বাকরণং হম । 
হশ্প।ৎ সাঙজমধীচোৰ ব্রঙ্গলোকে হচীযতে (শিক্ষা) 
গণি গণন শাশ্বং জ্যোতি । 


মি 


৪২০ ভারতের সাধন। [ য় খণ্ড--৭ম সংখ 


আর কিছুই নহে, কেবননার ভগবানের প্রীহন্ত লিপি (911 তবে আমর। উহ! পড়িতে পারি 
না কেন? ইহার কারণ, পারশী ভাম। যদি 'গামর| ন। জানি এবং উল্ত ভাষায় লিখিত কোন গন্থ 
যদি আমাদের দৃষ্টি পথে পতিত হয়, তাহ। হইলে গ্রস্থখানি যেরূপ আমাদিগের নিকট কতগুলি 
চিঞ্ের সমষ্টি বলিয়। বোধ ভর, সেইরূপ ভগবানের শ্রীহপ্ত লিখিত জীবের অঙ্গ প্রত্যঙগ্থ ভাষাও 
কেবল মাধ কতক গুলী চিক্ষের সমষ্টি বলিয়। বোধ হয়। কিন্তু সামুদ্রিক শাক্গভিন্ঞ গুরুর নিকটে 
শধায়ন করিয়। উক্ত:চিহ্ছাবলীর গুঢমন্্ অবগন হই পারিলে ইহার কাঠিন্য দরীড়ত হই! 
পরিণেষে অপ।র আনন্দ প্রদান করিতে থাকে | 

৩। সামুদ্রিক শান্স কি? সামুদিক শব্দের শর্থ দুইটী ঘগ। £-_ঘাহ। খুড্রাব (চিচ্ছের) সিন 
বর্ধমান এবং যাহ। সমুদ্র সঙ্বন্গীয় । এই শাস্বের মন্গন্দে বনুপ্রকার মত ভেদ আছে । কোন কৌন 
শান্সে প্রমাণ পাওয়। যায় ঘে, ধে শান্ন সমুদ্র কক কথিত হইয়।ছিল তাহাই সামুড্রিক শাঙ্গ (১) 
কোথা ৪ বা উক্ত আছে যে এই শান্ত দেবাদিদেব শিবের মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল (২) এব" 





৪। ক -বিধাত্র। লিখিত! যাতু ললাটেইক্মুর মালিক! । 
জ্।তির্ব্ত্াং বিজানীয়দ্ধোর! নিম্মল চিনুষ! ॥ 
খ--লল(টে লিখিতং যন্ত্র, যন্তীজাগর বাসরে । 


টি 
নৃহরিঃ শঙ্কর; ব্রঙ্গ।£ নান্যথ| কর্ণ মহতি। 
ঢু এ 44 
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ঘ-]70 89811] 177) 1709 100076 01 ৮৬৮ 1109), (1091 011 711021 01৮1570101৭ সাত (20011 ৬ 
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* হত্তের বিশেষত্ব সপ্ধন্ধে কয়েকটা প্রমাণ উদ্ধত কর! হইল :_ 
(ক) 41176 ৪1])0110৮ 01 70087118057 00 105 000 1ন11, (মক হিোন ) 


(খ) 71761780013 10179 01) 01 টোাচানও 1010 চো 1) 88101860110) যালিচ তত ]গযগোন। 011101 
৪111119 ন্ড98111. (4১118606190) 


(গ) ১৬০ 01151) ৮০811110017 11610 এল 02607121105 শেখা ।0ন৮60৮107007)90607681762116010)5 100 108 
৭141001111৮ 81100101160) 10) 11165 000011)0101)0 61101৭10100. (3171 00171141710 
| (১) সামুত্রিকম--সনুদ্রোন্ত শ্রীপুংলঙ্গণ গস্থঃ, তদ্দিবরণং যখ।-_ 
শাকুসং উবাচ--কীদুশঃ পুকষো বন্দোহবন্দো।ব। কীদশে। ভব্ৎ। 
কন্য। ব। কীদুণী শ-স্য। গহিত। বাপি কীদৃশী ॥ 
সঙ্ভেশ উপাচ -শণ বৃষ প্রবক্ষা।মি সমুদ্র বচনঃ মথ।-- 
লঙ্গণন্থ মনুষ্যাং একৈকেন বদামাহম ॥ 
বামভাগেতু নারীণাং দশ্গি'ণ পুকসস্য চ। 
নিদ্দিষ্টং লক্গণং ভেসাং সমুদেণ যাণে।দিতম ॥ 


[এন।ছং ভস্থসা মুদ্দং কররেখ। শুভ। আভম.| 
মস্ত বিজ্ঞ।ন মাতেন পুরুষে। নহি শোচতি | 
অজ্ঞত্ব। লক্ষণং ছোতং নরোবৈ কার্ধামাচারে। 
হল্মাৎ দুঃখমবাপ্রোতি সঙাং সহং ন সংশয়: ॥ 
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অন্মতে যে শাঞ্নের সাহাবো মানবের অঙ্গ প্রতাঙ্গের গঠন ও যাবতীয় চিহ্নাদি দষ্টে বর্তমান, 
অতীত ও ভবিপ্তৎ জীবনের শুভাশুভ ঘটনাবলী বর্মন কর! যায় তাহাই সামুদ্রিক শান্। 

১। অঙ্গ প্রতাঙ্গের গঠন ও চিষ্কাদি দেখিৰ কেন এবং রেখাদির উৎপত্তিই ব। হয় কোথ। 
হইতে? এই প্রপ্রের উত্তরে এই বল। যাইতে পারে যে, অঙ্গ প্রতাপের অল্প ব। অধিক সঞ্চালন 


হেতু ক্ষদ্রত্ব ব৷ রৃহব প্রাপ্ত হয় এবং চন্মের আকুঞ্ণন ৪ প্রপারণ হেতু চিহ্ন বা রেখাদির উৎপত্তি 
হয়। কারণ, আমর। দেখিতে পাই যে জগতের প্রায় সকল লোকই চিন্যাপ্রবণ চিত্ত; তন্মদো 
কেহ বা অধিক কেহ ব| অন্প। ইহ স্বাভাবিক নিয়ম যে চিন্তাকালীন জযগল ৪ কপাল কুঞ্চিত 
হইয়। থাকে । বাহার। অর্ধিক চিন্তাকারী তাহাদের ভ্রমুগল ও কপাল চিন্তাকালীন চম্মের আকুঞ্চন 
ও প্রসারণ হেতু অপিককাল ক্চিত থাকিতে থাকিতে রেণার গ্যায় চিহ্ছে পর্যাবসিত হয় । অতএব 
সাপারণতঃ এই চিক দ্বার। জান। ধার দে কোন নিদিষ্ট মানব চিন্াকারী কিন।। তাহ। হইলে 
কোন মানবের কপালে উক প্র্কার রেগ। দুষ্ট হইলে কেন তাহ।কে চিন্থাক।রী বল| নাইবে ন।? 

৫| গামুর্রের শান্সে উক্ আছে ঘে অধিক চিন্ত! করিলে অঙ্গুলীর অগভাগে অধিকতর র্ঈ 
সপ্ত হইয়। রক্তবণ ধারণ করে, অভ এব ইহা ও চিম্তাপ্রবণতাব চি5। 

৬। শারীরিক শস্বাস্থা ব। অগ্ত কোন কারণে রন্ধের মল্লত। হেত এরীর শিগিল ৪ শুদ হইলো 
করত:লর বুদ্ধাঙ্গুলীর মূলদেশস্থ পর্ন নত হইয়া পড়ে ও সমগ করতলের চন্ম কুধিত হইয়। যায় এধং 
এবশেষে রেখায় পরিণন্থ হয়। বে ঈনশ কাবণে উৎপন্ভিজনিত রেখার ফলাফল তাঁদশ 
মিলে ন।। 

৭। (পখাদির উত্পন্তি সপগচুদা সমধিক গঞ্কাদিতে আনেক প্রকার মতভেদ দুঈ হম। কেহ 
কেহ বলেন যে, জাতকের জন্মেগ পর হন্ছের আকুঞ্চন ৪ প্রসারণ হেড এবং হস্থদ্বার। কাজকম্ম 
সম্পাদন জন্য রেখাদির উৎপপ্ডি হয়, কিন্ বাহ্বিক তাহা নহে । ইহ| সতত পরিলর্গিত হয়, 
খে, দাতক করতলের রেগাদি সংই মাতগহ হইতে কমিগ হয় । মাতগজে হন্ত পর্চিত অবস্থায় 
এাক| হেত এপং বরততলর সটিত মাতিকের সরন্ধ থাক নিবন্ধন পিডিন প্রর অন্ত বিশিঞঃ 


জাতক বাভন্র প্রকার “রণাি সহই জন্াগঠণ করণে । 0১) ভবে ২৩ বহমর বঘস পান মানানের 
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1091 211 ০0100111) 2 080116, 06911005618) 0০০02 51) (7881 77787001)0285 20716] 800 17181066111 7021)190 হরচজান 5111. 
18117988707 01 (:6)1])108010৭ *৮1)101) 0011৮78116110)28 117 6000 10707108-7 

| (গ) ৮1615 ৮ সলা]1-]ত) আন) 0060 00790107686 21 100860১0056৭ 17) 0000 00800011000) 101 905 01100 
201 1 079 1১০59 81011 1 ৮৮ 190107)101569 20101006001 তি00)৭ 10000171700) 1)111628 1)981 000 11705101010, 
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৪২২ ভারতের সাধনা [ ২য় খণ্ড--৭ম সংখা 


্সীবনের গতি স্থির হয় ন। বলিয়। প্রধান প্রধান রেখার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হইতে দেখ। যায়। 
উক্ত বয়সের পর প্রধান রেপাদ্দির কচিৎ পরিবর্ভন হয়_ও সুপ রেখাদি কখন কখন করতলে নিপতিত 
হয় ব| লুপ্ত হয়। 

৮। হস্ত সামুদ্রিক, পদ সামু্রিক, কপাল সামুদ্রিক ইত্যাদি বহুবিধ ভাগে বিভকু সামুদ্রিক 
শান মধ্যে হস্ত সামুদ্রিক খণ্ড সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেন? মানবগণের মন্তিষ মধো নিতা নৃতন চিষ্কার 
আবির্ভাব হইতেছে এবং উক্ত চিন্ত। ছার। অন্প্রাণিত হইয়। মানব কশ্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছে। 
মন্তিদ চালনার সহিত করতলের বিশেষ সঙন্দ আছে। কারণ মন্তিক্ষ মদে ঘত গুলি বিভিন্ন স্থান 
আছে তাহার প্রত্যেক স্থানের সহিত সুষম চুক্স ন্নামুমগ্ডলী দ্বার। মূল ও স্থল স্বাযুর সহিত যোগ 
মাছে । এই মূল স্সায়ু মস্তক হউতে আরম্ভ করির! গলদেশের মধা দিয়! ক্রমশঃ শরীরের অধেমুপে 
গমন করিয়াছে। ইহার ছুইটী প্রধান শাখা ছুই কর তলাভিমুখে গমণ করতঃ বহু হুম্ষ সুক্ধ শাপা 
স্নায়ু মণ্ডলীতে বিভক্ত হইয়া সমগ্র করতলে বিস্তৃত হইয়াছে । গতএব শরীর ও মনের সাদশ 
অবস্থাই হউক ন। কেন সমন্তই মস্তিষ্ধে প্রতিফলিত হর এবং মন্তিঙ্গের সহিত করতলের পূর্বের, 
সম্বন্ধ নিবন্ধন করতলে সকলই পরিলক্ষিত হয়। (১) 

মস্তিষ্কের যে বিভিন্নাংশ যে সকল অঙ্গ প্রতাঙ্গের সম্বন্ধে বানজত হৃইর। থকে হাতার 
বিবরণ চিত্র শরীর বিক্ধানের বিবিধ পুস্তকে তাহ! দেখা যাইতে পারে । 

৯। মানবের আম্ম।রশন্তি, জীবনীশক্ষি এবং শারীরিক বল করতল পরীক্ষ। দ্র! নিরূপণ 
কর। যায় কিন।? মানবশরীরে বায়ু, পিত্ত এবং কক এই হিনটী যনক্ষণ সম আবস্থায় মাকে 





ততক্ষণ মন্ত্র স্ব শরীরে থাকে, কিস্ু উহার মধো একের বৈধমা হইলেই মানব ব্যাপিগ্রন্থ হয়। 
উক্ত বৈষমা জানত ব্যাধির লক্ষণ হস্তের নাড়ী ধরয়া বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত হওয়। ধায় এবং 
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বৈশাখ--১৩৩৮ | সামুদিক বিজ্ঞীনের বগুকিঞ্চিং ২৩ 


বৃদ্ধাঙ্গুলীটী দ্রঢ় করিলে নাড়ীর গতির বৈষমা ঘটে। ইহাতে দেখ। যায় যে হন্তের অন্যান্য অঙ্ুলা 
অপেক্ষা বৃদ্ধাুলীর সহিত এই নাড়ীর অধিক স্দ্দধ আছে। মৃত্যুকালে মানবদেহ পদতলাভিমুখ 
হইতে ক্রমশ: উষ্ধদিকে শীতল হইয়! মাপিতে থাকে, এবং থে পরাস্ত না গলদেশের নিক্ভাগ পথান্ 
শীতল হয়, সে পধ্ন্ত হস্তে নাড়ীর গতির বিশেষ প্রমাণ পাওয়। যায়। তৎপরে প্রাণবা নির্গত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাড়ীর গতি বন্ধ হইয়! যায় । অতএব প্রাণবায়ুর সহিত হস্তের নাড়ীর সম্থদ্, 
এবং নাড়ীর সহিত বৃদ্ধাঙ্ুলীর সম্বন্ধ থাকায় বৃদ্ধান্ুলীর আকুতি (বুহত্ব বা খর্বগথ) এবং অবস্থ। 
করতলাভিমুখে নত ব। উন্নত দৃষ্টে আত্মার শক্তি, জীবনীশক্তি 'এবং শারীরিক বল ইত্যাদির 
পরিমাণ নিরূপণ কর| যাইতে পারে । এবং উক্ত নিরূপিত বিষয়ের সাহাধো ময়ুও স্ুলতঃ 
নির্ণয় করা যাইতে পারে । ইহাদ্বার| ম।রও বুঝ| যায় সে, ঝ|হার। কথ! বলিবার সময় বদ্ধ।ঙ্ুলীটা 
মুষ্টিবদ্ধ করিয়! হস্তসঞ্চালন দ্বার| প্রাণের ভ।ব বাক্ত করিম। থাকে হাহাদের গানগিক শক্তি কম এব, 
তাহার। আগ্ম-নিভরশীল নহে । 

১০। আরও দেখ( যায় যে মগন বালক বালিক। ভুমি হয় হুখন তাহাদের শরীর ব। মানের 
এমন কি জীবনীশক্তির৪ কোন ক্গমত! থাকে ন। বলষ। বুদ্ধান্ধলী করমুষ্টির মনো সুষ্টিবন্দ থাকে। 
ক্রমে ক্রমে জীবনীশক্তির বুদ্ধির মহিন অন্যান্য শক্তিগুলি বদ্ধ পাইতে থাকে এবং হখসং 
বৃ্ধাঙ্গলীও ক্ূমশং মুষ্টির সীম। অতিক্রম করিয়। বহিভাগে আগমন করিতে থাকে । বুদ্ধাঙ্গুলী 
যদি জন্মের পর কিছ দিনের মণো মুষ্টির সীমার বাহিরে না শাসে কাঠ হইলে জাঙ্ক ক্ষীণজীবী 
হইয়া থাকে। 

১৯। ঘাহার। বিক মন্ডপ (পাগণ ) হাভাদের বুঙ্গাঙ্্লী দেখিছে আহাৰ ক্গীণ এবং দু্দিল 
হহয়া থাকে । প্রার়ণঃ তাহাদের রানীর আ।রুতিরপ সাপারণ বৈষমা ঘটে (১)। বুষ্ধাঙ্থুলী 
১৮ প১1লও পজকগুণি কিবদছ্ী নিয়ে প্রদভ হইল (১)। 


টক 


জীবনী এক্কির দিত হশ্টেব কোন সঙ্চদ গাছে বিনা? হস্ছমধো বদ্ধাক্সলীর সতিত 
ক্রীননী শক্তির ঘথেইঈট নৈকটা সঙন্ধ দু হর। কারণ পাদ্দপা বা শঙ্বাস্া হেতু গন জীবনীশক্তি 
হাসহ গ্রাপ্প হর তখন শ্রদ্ধাঙ্গুলীপ গমশত বঞ্জিহীন হইর। কনিচ্াঙ্গলীব মূলদেশানিমুশে গমন করিতে 
এক । উহার গ্রমাণ মৃতার পর প্রায় সকল লাচকরই নুদ্ধা্ুলী বরু ৮ইয়। কনিঠাঙ্গুলীর মূল- 
দেশাভিনুথে নত থাকিছে। দেখ। বায় | আহএব ঘদি কোন বাকির শরীরে বহিদরষ্টে কোন 
ন্বাস্থ্োর লঙ্গণ প্রক।শ ন। পার, 'এবং বৃদ্ধাঙ্গুলীটী করমধাভিমুখে শু হই! পন্ডে তাহা হইলে 
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৪২৪ ভারতের সাধন৷ [ ২য় খ€্--৭ম মংখা। 


কেন বল। যাইবে ন| থে উত্ ব্যক্তির শরীরে কোন স্প্ক কঠিন রোগের বীজ অক্করিত হইয়াছে এবং 
তদ্বার৷ জীবনীশক্তি হাস প্রাপ্ত হইতেছে (২)। 

১৩। বক্ষস্থলের সহিত করতলের কোন সম্বন্ধ আছে কিন!? এই প্রশ্নের উত্তর মৎপরীক্ষা 
ক্ষেত্রের একটী বিশিষ্ট উদাহরণ দ্বার। বিশেষ প্রমাণিত হইবে বলিয়। সন্নিবেশিত হইল । গত 
১:১৭ সালের ৬ কাণ্ঠিক তারিখে কলিকাতার অস্তর্গত হাটখোল। নিবাসী কোন পাট ব্যবসায়ীর 
কর্মচারীর হাত দেখিতে যাইয়। দেখিলাম উভয় করতল শরীরের আয়তন অস্ঠসারে ক্ষুদ্র, অঙ্গুলী 
পকল দীর্ঘ, উচ্চ গ্রন্থি বিশিষ্ট, মূলদেশ ক্ষীণ, নখ সংযুক্ত পর্দ ও নগ অতিবৃত, নখপ্ুলি 
দীর্ঘ, কচ্ছপপৃষ্টৰং এবং খেত চন্দ্র বিশিষ্ট । ( অন্তমান সাহাধো এতদূর বল! যাইতে পারে থে 
তার কনিষ্ঠানহুলীর নখ সাধারণ বৃন্ধাঙ্থুলীর নখ অপেক্ষা 5 বুহৎ |) আমি করতলের এরূপ অবস্থ। 
দেখিয়। চমতরুত হইয়। বলিলাম, «আপনার বক্ষস্থল সম্বন্ধী ব্যাধি হইয়াছে ৭ মানপিক শন্তির 
াস্ত শ্বানত। পরিলক্ষিত হইয়াছে ।'  উন্তার দক্ষিণ হস্তের নগ অপেক্গ। বামহপ্ডের নখ পিক 
বৃহস্ দৃষ্টে বলিলাম, “আপনার বকস্থুলের দগ্চিণভাগ আপেক্ষ। বানভান- অধিক দোম দুষ্ট হইয়াছে ।” 
ইহ। শুনিয়। তিনি বলিলেন, আপনি কোন চিনের সহায়তায় ই। স্থির করিলেন?" তদুত্তরে 
আমি বলিলাম, “আপনার নখের বৃহত্বই ইহার মুলচিঞ্ভ।” তহগন তিনি তাহার নখের বৃইঞ্জের 
রহস্ত ভেদ করিতে আরম্ত করিলেন। তিনি বলিলেন “মামি আম।র বালাবয়মে একবার কোন 
গাছ হইতে পড়িয়া মাই এবং মার বক্ষস্থলের বামদ্রিগের একগানি হা ভাঙিয়। যায়। আমি 
চিকিৎসার পর নারোগ হই বটে কি্ধ ব্যাধি আরোগ্যান্টে মামার করভলের অঙ্ুলীর নখ সকল 
+ অগ্রভাগ কমে কমে এইরূপ হইয়া ঘায়। আমার বিশেষ প্মরণ আছে থে বালাকালে বৃঙ্গ 
হইতে পতনের পূর্বে আমার হাতের অঙ্গুলী ব। অঙ্গুলীর নগ সকল এইরূপ ছিল ন| |” তখন তিনি 
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বৈশাখ_-১৩৩৮ সামুদ্রিক বিজ্ঞানের যকিঞ্চিং ২২৫ 


তাহার বক্ষস্থল দেখাইলেন। দেখিলাম, বামবক্ষের শুনচিহের পার্স্থ একখানি অস্থি ভগ্ন। 
উহার জন্য দুক্গিণ বক্ষস্থল অপেক্ষা বাম বক্ষস্থল কথপ্িৎ নিয় ভাব ধারণ করিয়াছে এবং উক্ত পতন- 
বয়স হইতে শারীরিক বল, মানসিক শক্তি ইত্যাদি ন্যন হইয়া আসিতেছে । ইহাদ্ধারা বিশেষ 
প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে বে, করতলের সহিত বক্ষস্থলের যথেষ্ট সগন্ধ রহিয়াছে । 

১৪। কোন রোগের সহিত করতলের সম্বন্ধ আছে কিনা? আংয়র্দেদ শাধাঈসারে 
কতগুলী ব্যাধির লক্ষণ করন্চলের বর্ণের ছ্বার। বিশেষ প্রকাশ পাইমা থাকে । যেমন, যাহাদের 
শরীরে পিত্তাধিকা তাহাদের করতল এবং পদভুল হইন্ডে সর্বাদাই ঘম্ম নির্গত হয় এবং তৎসহ 
করতলের বর্ণও অস্বাভাবিক রক্রিমান্ভ হইয়। থাকে; অতএব কোন ব্যক্তির করতলের ঈদ্বশ 
অবস্থা দষ্ট হলে নিশ্চয়ই নির্ণয় কর! মাইনে পারে যে উন্ত মানব পিভ্ভাপিকা-শরীর-বিশিষ্ট। 

১৫ মাহাতদর শবীর ঘরুৎ সপন্ধীয লোগগস্ছ ভাভাদেব মখ এবং চক্ষর বণ হরিদীভ হয়, 
'তংসঙ্গে করতালের বণনল হলিজাভ হউয়! থাতুল এবহ এমন কি অনেক সমর করুজলন্ত রেখাদিল 
বর্ণ ৭ হরিছা!ভ দু হঘ। শাভাএব রিদ[ভ করল লিশিষ্ট মাশব দুষ্ট হইলে উক্ত মানবের শলীবে 
যরুৎ সঙগন্দীয় বোগের প্রকোপ আছে" উচ। প্রার নিশ্চযতার মহিতই বল। যাইতে পাবে । 

১৬1 নআায়ুর্বোদ শান্মান্টসাবে বুদ্ধাঙ্গলীর এগ্রভাগ দ্বার বাতবাঁধির লক্ষণের নিরাকরণ 
হইঘ। থাকে এবং বৃদ্ধা্লীর চিকিংস। দারা উদ রোগের উপসম হইয়। থাকে । (১) 

১৭। প্রাচীনকালে বৃদ্ধাঙ্গ লীব চর্শদৃষ্টে আমামীদিগকে দোষী কি নির্দোষ সাব্যস্ত কর! 
হউত | আদর্দেদ শান্ববিৎ পণ্ডিত কলন্িলক মহামতি মিঃ ফান্সিদ গলটন বৃদ্ধাঙ্গ লী দ্বাব। দোধী কি 
নির্দোষ সাবাস্থ করিবার সহজ পন্থা উদ্ভাবন করিয়। লন সহববাসীদিগকে চমতরুত করিয়াছিলেন । 

[তিএব বুদ্ধাঙ্গ লীর মাকুক্িব সহি মানবের শ্ান্ছর শিঠিত দোদাবলীর৭ লিশেম সঙ্গদ্ধ "যাতে 
নিশ্চিত | 
১৮। কবতলের বিভিন্ন প্রকার বণের সহিত মানব ধাপারের কোন প্রকার সন্দ আছে কিন। ? 
করতলের বর্ণ বিভিন্ন প্রকার দু হয়। তন্যাধো বাক্কাছ, হরিদাভ এবং পাংশ্বর্ণাভ এই তিন 
প্রকারই পরপ!ন; করত্ঞলেন নর লিভিন্ন প্রকার হইবার কারণ লি? গ্ুথমাজত দেখা সাগ ৫8 
নাহ।দের শরীর স্থগ্থ, সবল এবং কোন প্রকার বাপিহীন হাহাদের করল স্বাভাবিক বক্তিমাভ। 
যাহাঁদের এরার আঅগ্থাস্থা হত রক্রুহীন তাহাদের করতলের বণ রক্তাভাবহে তু পাংশুবর্।ভ হয 
এবং শরীরের শ্রঙ্গতার সঙ্গে সঙ্গে বদ্ধা্গ, লার মূলদেশস্থ পর্ন নত ভয়! পড়ে । শান্সে নলে “্মাতাদের 
করতল পাংশু বনাভ হর ভাভাদের কোন কানা ঝরিতে ইচ্চ। হয় না এবং আহার আ্বার্থপর হয়” 


ইহার কারণ কি? এ প্রশ্নের উত্তরে এই বল। যাইতে পারে যে, ফাহাদের দেহ রকহীন তাহাদের 
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৪২৬ ভারতের. সাধনা [ ২য় খ--৭ম সংখা! 


মনও নিত্েজ। মন নিন্তে্ হইলে কোন কাধ্যই করিতে ইচ্ছ। হয় ম!, এবং কার্ধা না করিলে নংসার 
ধা নির্ববাহের পথিপার্খান্থিত অভাব রাক্ষপীর কালকবল হইতে নিস্তার লাভ কর! ন্ুকঠিন। 
কিন্ত পাংশু বর্ণাভ করতল বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মনের তেজের ন্যুনত। হেতু কার্ধা সম্পাদনে অনিচ্ছ। 
বশত: কোন কাধ্যের সামান্য অংশ করিয়া বা না করিয়াই তৎফল লাভ করিয়া জীবনবান্ধ। নির্বনাহ 
করিতে চাহে । এই অবৈধ উপায় অবলগন ক্বদ্যই তাঁহারা মানন সমান্তে ক্গাগপর বলিয়া পরিজ্ঞান্ 
হয়। (১) 

১৯। করতল দষ্টে মানব শরীরের বৈদ্বাতিক শক্তির আধিকা ব! নানতার নিরাকরণ কগ। 
যায়কিন।? মানব শরীর মধ পদের বৃদ্ধা লী, জমপ্য এবং ঠন্তের ত্ঙ্িনী এই তিন স্থানে 
বিছাতের সম্বন্ধ অধিক। ইহার প্রমাণ, যখন কোন মন্তগ্ত নিদ্র! বাধ হখন তাহার আধ 
লক্ষা করিয়া ( তাহাকে ম্পর্ণ না করিয়া ) তাহার জ্রমধ্োের সন্ধি সন্নিকটে কঙ্নী স্তাপন করিলে 
বিদ্যুতের স্বভাবসিদ্ধ আকর্মণ ও বিকর্ণণ গতি হেতু উন্তস্থান বারগার কম্পিত হইতে থাকে এ 
নিক্রিত ব্যক্তি চমকিত হইয়। উঠে এবং তংসহ তাহার নিত্রাও ভঙ্গ হইয়া ঘা । দ্বিতীয়তঃ উদ্যাপে 
ভ্রমণ কালে.যদ্দি আমর] কে।ন তরুণ ফল দেখিবার ব। দেখাউবার জন্য তঙ্জণী নিদ্দেশ করি তাহ। 
হইল উক্ত ফলটা বিছযাতের আকণ্ণ বিকপণাদি গতি সহ করিছে না পারিরা জীবনাশন্চিহান 
হইয়! ক্রমশঃ শুদ্ধ হইগ| যায়। ভতভায়তঃ আামর। দেখিতে পাই নে, সাধারন হা মাণর বণ গ্রনিষ্ঞ 
স্থচক, প্রমাণ চক অথব! কোন স্বভাবসিদ্ধ সতান্গচক কথা তর্কক্ষেত্রে বলেঃ বা ইঞ্জিন গঞ্জনা পি 
ঘারা কোন কথ। প্রকাশ করে, খন তক্জনী বাত গলা সকল শঙ্গ,লী মুষ্টিব্গ ক্রির। গ্রাণের হাব 
ব্যক্ত করিয়। থাকে । ইহাছার! সহনে্ প্রমাণিত হয় নে, ছজ্জনী গঙ্গলীট গাণের তে জপ্রকাণক। 
তঞ্জন গঞ্জনাদি কক্ষত্রে এই এগ, পাটি প্রপনন করায়! প্রাণের ছাল লাক পরা হম বলিনাহ বো 
হয় প্রাচীন শান্বকরগণ এই' " গ্গ শী টর মাম জঞ্জনা রাশির। ছিলেন । পে লাহ। হউক, তচ্গনা 
অঙ্গলীট কতী, সুগঠিত ও আরুরততিগত স্ব গ্রকার সুূলঞ্ষণ বুক হইলে পুধ্বোলিখিত প্রমাণ শাহ নে 
জাতকের শরীরে বৈদাত্তিক শক্তির ৪ প্রাণের ভোর আপিকোর লুচন! “কেশ করিতল ন।% 

২০। করতল বৃহৎ প। খর্ধ হন কেন 7 কর তলের পুহজ না খপ্নহ সঙ্গঙ্দী দেখ। মায় হি, 
মানবজাতি শরীর আধ্য যে অঙ্গ বা প্রতর্জ যতই অপিক পরিমাণে সঞ্চালন করেও এস আঙ্গ এ 
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বৈশাখ--১৩৩৮ ] সামুদ্রিক বিজ্ঞানের ঘ্কিপিওৎ ৩২৭ 


গ্রত্যঙ্গ ততই কর্মক্ষম হয় এবং আকারে বুহৎ হয়। অতএব যে ব্ক্তি হস্তপাঞ্জ। সত্বন্ধীয় শারীরিক 
পরিশ্রম যত অধিক পরিমাণে করে তাহার হস্তপাঞ্চা ততই কর্ধক্ষম ও অন্পাতান্থসারে আকারে 
বৃহৎ হয়। ইহ] দ্বার! স্থির করা বাইন পারে মে, বৃহৎ করহসবিশিই্ জাতক 'অধিক পরিমাণে 
হম্যপাঞ্গ। সম্বন্ধীয় শারীরিক পরিশ্রমী হইবে | 
২১। মানব জাতি বাক্য দ্বার। প্রাণের ভ।ব বাক্ত করিবার সহিত্র হন্সধালন দ্বারা ও ইঙ্গিত 
করিয়া প্রাণের ভাব বানু করিয়। বাকে । কথ! বলিবার সময় উঙ্গিত জনা ঘে হন্থের গড়ি তাহা 
দভাবসিদ্ধ। উহা দ্বার| বুঝা ধার ঘ মনের অবস্থার সহিত হন্তের বিশে সম্বন্ধ রহিয়াছে । 
বিশেষতঃ বোব। লোকদিগের পক্ষে কর সঞ্চালন দ্বার। প্রাণের ভাবের অভিব্যক্তি ভিন্ন গত্যস্তর 
নাই . অতএব “বাবা লোকদিগের পক্ষে এই হন্থুত বাকি, সম্পাদনের কশ্ম করিয়! থাকে | 
২১ | বুদ্ধাঙ্গলীর মূলদেশ এবং তঙ্জনণর মলছোশের মধাস্থান হইতে থে রেখা উদিত হইয়া 
বদ্ধাজ,লীর মূলদেশস্থ পর্ব বেন করিয়া মনিবন্ধাভিমখে গিয়াছে তাহাকে আমুরেখা ( মতান্তরে 








পিভৃরেখ। ব। কম্মরেখা বলে।_ এই রেখায় আয়ুবিচার করা হয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে স্ুলক্ঃ 
এই বলা মাইনে পারে যে বৃদ্ধাঙ্গ,লীর মুূলদেশস্থ পর্দ শরীরের রক্ধের অঅ অঙ্গপাতে স্কুল বা 
ল্ীণ হয়। এহ জভাই উতরাজীতে ইভাকে (21611. 7১1070 ৮৮৪৪৮| ব! (51:21, [05117)01 চা০ বলে। 
করতলের মধ্যস্থল সাধারণতঃ করতলের চতুম্পাশন্ স্থান আপেঙ্গী নিয় থাকে । যাহাদের শরীর 
সস্থতা হেত গনপাজ অন্গসারে স্কুল, তাহাদের বুদ্ধাঙ্গলীর মুলদেশস্থ পর্বা9 অন্পাত 'অম্পসারে 
খল ৪ উচ্চ । যখন করন্বল মুষ্টিবদ্ধ বর। হয় ক্ছগন বৃদ্ধীঙ্গলী করমধাভিমুখে 'আকপিত হালে 
উন মঙ্গলীর মপদেশস্ত পন্দ 'শাসিয়। করিলের মবাস্থলে পতিত হয় এপ উক্ত ছুই স্থলের মধ্য 
লে সীম! ধেখার স্যার 'একটী দাগ পাড়ে এবং রেখায় পরিণত হয়। সাধারণতঃ সাহার বৃদ্ধাঙ্গলীর 
মলদেশস্থ পর্ব মত উচ্চ হয় তাহার জীবনা এভির ভতউ আইধিকা গুকাশ পায়। এবং উপরি উক্ত 
কারণ জনিতত রেখ।এ দ্ধত বড হয়। অতএব স্লত; এভ রেখ! হারা আমু নিণয় করা যাইবে 
ন। কেন? যদি৪ মানব সন্দদ'ই মৃত্যুর গদীন, যখন ইচ্ছ| খনই কল কবণগ্রস্থ হইছে পারে, 
নথাপি জীবনী এক্তির বৃদ্ধি ব হাসহ হেতু শক্টমান সাঙাযো উক্ধ রেখার বৃহ ব। খর্দাঝ প্গে 
গণ দাঘার ব. গগ্গামু ঠহ। কেন আমর, গ্ি করিতে পরিব শ,? 

১৩। নানখ জাতির মধো পুরনের দক্ষিণ হপ্ত এলসস্বালোকের বান হস্ত বিনেধ, পঙ্গ্য 
করিয়া পেখ| উচিত কেন ৮ পরীক্ষা দ্বার। রণ! যায থে নরনারীর উভয় হন্তের রেখা প্রায় 
একরূপই থাকে, জুনে কপন কখন এই নিয়মের বিপধার্ও ঘটিয়! পাকে। কিন্তু স্বীর্লোফেন বাম 
গঙ্গ অপিক এক্ডিমান ৪ কম্মঠ এব পুরুষের দ্ষিণ আর্গ আসধিক শক্কিমান ৪ কর্মক্ষম বলিয়! 
স্ত্রীলোকের দগ্চিণ হন্তের রেখ! অপেঞ। বাম হস্তের রেখ। স্পট হয় এবং পুরুষের বাম হস্তের রেখা 
'াপেক্ষা দক্ষিণ হন্তের রেখা ম্প্জ হয় । এই জন্যই স্ত্রীলোকের বাম হন্তের রেখা এবং পুকষের 
দক্ষিণ হৃন্তের রেখ! দেখিয়! জীবনের ভুত ভবিত্াৎ ও বর্ধমানের ফলাফল বর্ণনা করা উচিত। €১) 

১। ক) বামস্তাগেতু নারীনাং দঙ্গিণে পুরুদস্ত চ। 
নিদিষ্ট: ক্ষণং চন" সমুজেন যখোদিচষ। 





নি২৮ ভারতের সাধন! [ ২য় খণড--৭ম সংখ্যা 


€ব সকল পুরুষ স্ত্রী-্বভাবাপক্ন তাহীপ্দিগের বামহত্ত এবং যে সকল স্লীলোকের শ্বভাষ পুরুষের ন্যায় 
তাছাদিগের দক্ষিণ হস্ত দেখিয়! জীবনের ফলাফল বর্ণন করা উচিত (১)। 

২৪। পাশ্চাত্য বহু খ্যাতনাম! পণ্ডিত তাহাদিগের সর্বজনলমাদৃত গ্রস্থাদিতে হন্ডের 
বিশেষত্ব দেখাইয়া বছ বিষয় সন্গিবেশিত করিয়াছেন । তন্মধ্যে কয়েকটা নিয়ে প্রদত্ত হইল । (২) 

ঈদৃশ আরও বহুবিধ প্রমাণ পাওয়া যায়, যাহা দ্বার! সহক্মেই বোধগম্য হয় যে, করতলের 
আকৃতির এবং রেখাদির সহিত মানব জীবনীর পূর্ণ মাত্রায় সঘন্ধ রহিয়াছে, এবং সাসুক্রিক শাস্ে 
অভিজ্ঞতালাভ করিলে করতলের আরুতি দ্ার। ও তন্মধাগত রেখান্দির সাহাধো মানবের ভূত, 
তরিব্যৎ এবং বর্তমান জীবনের যাবতীয় খুভাপগ্তভ ঘটনাবলীর বর্ণন করা যাতে পারে । 


পল্লীসেৰা 
( কবিবর জীযুক্ত রবীঞ্জনাথ ঠাকুরের নিকট পন) 


'পর্ীসেবা”, “দরিপ্রনারায়ণের সেবা” ইতাদি কথ! ইদানীং বেশ উলিতেছে | কিছ 
গ্রকৃত পল্লীসেবার কাজ যে কোথাও কিছু হইতেছে তাহার প্রমাণ পাই না! । গত ফাল্গুন মালের 
শ্রবাসীতে কবিবর প্রীযুক্ত রবীন্রনাথ ঠাঁকুর মহাশয়ের পপ্লীসেবা” শীর্ষক প্রবন্ধ পাঁঠ করিয়া আমি 
তাহাকে এক পত্র লিখিয়াছিলাম । তাহ .এই-_ 
বিনীত নমস্কার নিবেদনঞ্চ-_ 
আপনি জগতে বিধাতার একটা শ্রেঠ দান, এ ভাবেই মামি আপনাকে দেখি । আপনার 


পাশপাশি জকজপ পপ ৭ ক ০ শপ লং শি ৩ তি 








শখ ৯ পপি আপস পি পতি? পি পাশ ৩ পস্পস্প পি ০ শী শিপ পিশষপীিিত৯িত সা 


(খ। [6 01088199 1210708750 60৮৮ লও 0189 60919 8109 01 00৮17817100 07 9 010 01৮ 
1856 0৯50 800 9010880891617 5018 018 1১800. 1201 062)0198 (16 078০10160 0715৫ 1৮111) 1106 
16৮ ০ঘেড £11708 0৮9 05605] 09101600608 0 17,01110061905 (1006775৩ 01100611170, ) 

(গ) 15780) ০৫ এনটাড 5 0৩ 2182৮ 1801, লাশোতার লা ]াগেওট ৮ 88) 180৮ 161৮ ৯( খট, 19,08১) 

(ঘ) “11918161100 ৮৭770 016 1৮৮ 7৮08) 16) 079 টত7৮ 18109 0৮১0 আছে হা6০ 

(৬) 10910111701 চন 100৭1, 0০11116 17, 91)027)0 ১8100017101] 0০51060 0501) 01 0018 110, 
2৮১0 11১9 88181 85000 81) 1611 5৮0010৬11২8 81171601158 71107111151 ([বাসাদ 01 801০1711011 175100-8017হি-) 


-। নারদোক করাবলে!কনগ্রকারঃ যথ। ১ 
সিকে। বা করং বামে স্বছন্তেন্ন্ত বীক্ষাতে । 
যে। নর আ্ীপ্রক তকন্তং করে! বীঙাত বুধে ॥ 
দক্দিণাৎ বলবান বামই পুংসং স্ত্বীশীল শালীনং । 
নৃশীলায়াং স্বিষে। বাম।দ্‌ দক্ষিণে! বলবান্‌ ভবে! 


২) ক “81001500159 7038 18880 00 0055 10215059002 50) 0015 0৮105, (6, খাছ, ৭, ) 
থ। /186 51115 0 ঘঘ 159710 211 ( হিজাছে আম বি, ) 
গর ০79 19 9. 1211, ৮7015 08708, € ৪15৮ 10-) ূ 
ঘ$। "1 11 ৪92: 510 ট্রি (1001, 10801) 26 ৭. 01] 9219৭ 91118) 1001)09.1 (511৯8৮21776) 
৪1 যি 11686 177035) 11১6৩ ৪ 8০0০৮৭51811 ২7771808, € মী৮৩লজাে 0 
চ। ঠা ছাট টগ্মখট বি) পপ পাড় টটাতহত  টিজাটাগ তি 2) 


টবশাখ--১৩৬৮ ] পর্ীসেবা 9২ 


৮১ 


€ 


অনেক কথায় প্রাণ নেচে ওঠে, আবার “কান কোন কথায় হতাশ হই। সম্প্রত প্রকাশিত 
*পল্লীসেবা" শীর্ষক প্রবর্ধের অনেক উক্তি যে নিখুত সত্য তাতে সন্দেহ নেই? কিন্তু পল্লীভবনের 
যে চিত্র অ্নশতাব্ীর উপর দেখে আসছি ভাতে মনে হয় ইহার সমস্তটা দিকে শাপনার দৃষ্টি 
পড়ে নি। তাই করেকট! কথা লিখছি । 
পল্লীর ্বপয়বিদারক চিন্রসমূহ আনার আনের উপর যেন ঝাপিয়ে গড়ছে । কোনটির 
কাহিনী আগে বল্ব হাই ঠিক করতে পাবুছি নে। 'বহুজনের চিত্রধৃত্তির উৎকর্মসহথোগে নিজের 
চিত্তের উতকর্ম, বহুদছণের শন্ডিকে সংঘ কবে নিজের এন্টি, বহুজনর মম্পদকে সন্মিলিম করার 
বারা নিজের সম্পদ সুপ্রতিঠত করার" এতি শুনা পাবশ্থ! বল যুগখগা তর বাবে আমাদের পর্পী- 
সমুহে ছিল। বেশী দিনের কপ! নহে, ৪1৫০ বহসল পর্বে দেখেছি এক একটি গ্রাম এক একটি 
পরিবারের মতন ছিপ, প্রতিবেশী গামমমহকে পেগ তান ভাই বন্ধর পরিবারের মতন ॥ বি 
ব্রগণ পঞ্চিত হনে অর্থ ভাড়ী ণঞাম মুনলমান ৪ পন) ভামীদ।র ভাতে দীন ভিত পধাষ সকলেই 
ঘন এক পরিনার বল ভিপ, নিভিন বরের বিভিঞ্ সন্ম আাচার প্রথ। এ স্পৃহ্যাম্প শা বিচার শ্বাছিও 
পরম্পরে আম! বাপ ভি বোন, কাক ভাইপে! মাম! ভাগিনা! খটী মামী ইত্যাদি সদন্ধ পাতিত। 
এখনপ্ত তেমন সন্ধ্গ পাশ্চাছা প্রভাব থেকে দুরে অবস্থিত পরি পল্লীসমহে চল্তেই আছে। 
এধন ব্াঙ্গণপঞ্চিতের গুচ ছিল সকালের জানাচাোচমার শান, ধনীর গৃহ ছিল সেই ব্রাঙ্গণপপ্ডিতের 
শমসত্র, সঙ্গে সঙ্গে কাঙালদের সুরিভোজের বাবস্থাও সেখানেই হাতে] । তখন ন্বগ্রামের উৎকর্ষ- 
সাপনের জভাই বেত জানাহরণ ৪ কেত আথাহরণের উদ্দেগোে দেশ বিদেশ ঘেতেন | জমীদ।র, কুষক, 
শিল্পী, বানসায়ী ও চাপুবীজীবী সকলেরই লঙ্গা থাকৃন্ছে। নিজের একান্ত গ্রয়োজনীর কাধ্য যথাসঞ্তব 
দষ্লব্যয়ে সেরে উদ্বভ খের দ্বার এশাদিবানবল পজোতসন আদ্পার্বণ রাস্থাঘাটনির্মাণ দীঘি- 
পুকুর খনন যা কারো বাঙ্গণ প্রতিপালন, আঁস্মীয় বন্ধুর তপ্সিসাধন ও দীনচুঃখীর ভরণপোযণ 
নারে প্রুণা ৭ নশই আসন কথা । বিলাসভাগের দন্ত স্্ররম্য হম্মা, গ ন্ীজি নটে।র বিদ্দলির 


তন 


আে। কলের ছল পা জিন্বার লালনাভিপ্িপ জন্য পলা কালিঘ। কোম্ম। চপকাটলোটের আমসোঙ্গল 


উ।4। পরুতেন ন। | বর্ণা্ছলারে হই নীচ বা আখের হিমাবে যতই দন পরিজ হৌক্ত তখন উচ্চ 
খেধার কেহ তাহাকে রুষ্ট করুছে বটেপে রেখেতে এমন কৃথাছ শ্নন্েন ন। পীর বাড়ীর 


উতৎ্পর €ভগ করন! গারমর মকলে, কারে গধুম। রর টিকেট করবার গ্রয়োজন হা না! | 
দরিদ্রের বাড়ী « পুজকন্যার বিবাহে আমোদ উহসন হো পিস্ামানার মতে আজাদ হত।। 
সর্দোস্চ বাণ ব। মর্বেস্চ জমিবারকেপ আহার বাড়ীঙ্ে পায়! মেতে! সঙ্গতিনালীন গাল 

ধান পুররের মাছ, ক্ষেতের শাকসবজি পেতে হার বাধ। হাতে না। হখন যেই এ্রেণার 

সঙ্গতিখালী ৪ উপাজ্ছন্ষম লোকের। এইভাবে গ্রামের সকলকে এক শত্রে আবদ্ধ করে রাখশেন 

নাজ সেই শ্রেণীর লে।কের। যেন যোটবন্ধী হয়ে সমাকরূপে গ্ামের সম্পর্ক ভাগ করেছেন; কেহ 

বিলাতে, কেহ কলিকাতার, কেহ দিল্লীতে, কেভ রেঙ্গন, অন্যের! অগতা। হ্বগ্বাম হছে ১০১৭ মাইল 
“রবন্ধী নগরে গিখে বাস করছেন । মেয়েদের আ।গুনিক শিশ্ষ/বিপিপ তার মহার হয়েছে। ভ্াচার 

পাত বাংলা ও ইংরাজী পড়েই মালক্ত্রীরাও আর পরীবামে ভুপ নহেন , কলের ছল বিজ্জলির 'আলে। 

এবং সটোর ৭ সিনেন। ন! ভালে ঠাদেরো গাব চলে না। 


৪6৩০ ভারতের সাধন। | ২য় খত্৮-৭ম সংখ্য। 


আশী নব্বই বৎনর পূর্বে মাসিক দেড় শ দু'শ টাক! উপাজ্জন করে যিনি স্বীয় ভত্রীননকে 
নিত্য ব্রাঙ্মণপ্ডিত সাধুসন্যাসী প্রসুতির ভজন পৃজন সঙ্গীত কীর্তন ও কথকথায় মুখরিত রাখিতেন, 
গ্রামবাসী সর্বনাধারণকে তদ্বারা পরমানন্দ দান কর্তেন, ধার বিগ্যাবুদ্ধিপ্রভাবে শুধু একটি দু'ট 
গ্রাম নহে, সার! জেলাট। চল্‌তো, আজ তারই পৌন্রের। মাসিক চার পাচ হাজার টাকার অধিক 
উপার্জন করলেও ৪1৫টি কপর্দকও স্বীয় ভদ্রাসনের জন্য দেন না। আত্মীয় বন্ধু স্বগ্রামবাসীদের 
সহিত পরিচয়টুকু রাখার জন্যও দশ বিশ বৎনর পরে একবার গ্রামে আসাও কর্তব্য বোধ করেন 
না। আপনার উপমান্থসারে তার! ভদ্র হয়ে কোন দ্বীপে বান কচ্ছেন জান্তে পারলেও না হয় 
পল্লীবাসী তাদের অঙ্গকরণ করে কৃতার্থ হতো । কিছ্ছ পশ্চিমের হাওয়া তাদেরে যে কোথায় 
উড়ায়ে নিয়ে গেছে তার সন্ধানই যে পাই না। আপনার ভীষাত্তেই বলি “দেশকে মুভ্িদান 
করবার জন্য ধার! উৎকট অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়েছেন তারাই যে সমাজের মধো গুরুতর ভেদ্র 
কারণ, পক্ষাঘাতের ক।রণ। “ভীাদের দৃষ্টি সেখানে পড়বে কি করে? অল্লদিনমধ্যে এহ 
যে ছুর্ঘটনা-_যমের চরের আনাগোন।-আরম্ত হয়েছে, ইহার সর্ববাপেকষ। বড় ছিদ্র বণীশ্রমান্থায়া 
স্বধ্ণের প্রতি অবিশ্বাস ও অঅদ্ধা বলেই ত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তদ্দারাই দেশের লুপ থোগ- 
বন্ধন ক্রমশঃ ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে । ফলে অপরিপন্ধ মন্ডিপপ্র্তত পাশ্চাত্যভাবের নান। সন্দোলানে 
স্বাধীনতার নামে উচ্ছ লতা, স্বধশ্ম ও সদাচারের প্রতি শ্রদ্ধা, আহার বিহারে যথেজ্ঞাব £বং 
পরস্পরে বিষম বিদ্বেষ পল্লীবাসী নিরীহ নিরালম্ব লোকদের গ্রাস করে ফেলছে । 

মানব-সম্বন্ধের এই বিষম বিকৃতি যে আমাদের সমগ্র জাকিকে স্নানের পথে নিয়ে 
চলেছে ত৷ প্রত্যক্ষ করেও আপনি গ্রাম কয়েকটির আধো গ্রাণ উদ্বোধনের মর মরি করছেন 
এবং তেত্রিশ কোটার ভার নেবার যোগ্যতা নেই” বলে সার। ভারতবধকে বাদ দিচ্ছেন। ভগবান 
আপনাকে যেমন অসাধারণ শক্তিমণ্ডিত করেছেন, তেমনি যথেঃ ম্বযোগও দিয়েছেন । তার হ্থাবথ 
নিয়োগ ঘ্বার। পাশ্চাত্য যাবতীয় মোহকে এদেশ থেকে দূর করবাব চেষ্ট। করুলে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, 
আপনি শুধু ভারতের তেত্রিশ কোটার কেন জগতের দেড়শ কোটা লোকের মে!5 কাবার চন! 
করে যেতে পারেন । পল্লীর গ্রীণ উদ্বোধনের জন্য আপনি কিরূপ যজ্ঞ আন্ত করেছেন তে *শগ 
অবগত নহি। ক্ষু্ধের বৃ্গীত। মাক্জনা করলেন, যদি আপনার এই উদ্ভম 'এবেশের প্রাচীন বলা 
শ্রমান্থকুল সমার্জের বিরুদ্ধ ও স্বত্ কিঃ হয় তবে তা মার একট। ভেিদের চটি করবে মাজ। 
বিরাট পুরুষ বুদ্ধদেব থেকে মারও করে ধিনিই স্বতন্ত্র কিছ কর্তে গেছেন তিনিই একটা নৃত্রন 
ভেদের হষ্টি করেছেন । আর আহন্র কাপ এই যেগণ্চায় গণ্ডাম অবতার ও আনন্দযুক্ত স্বামীর চষ্টি 
হচ্ছে, স্পট দেখছি, তাদের 9 কাজ দাড়িয়েছে এদেশের মেরুদকে করে! টৃকরে। করা এবং 
দেশটাকে পশ্চিমের ঘুর্ণাবরে ঠেলে দে লয়। | 

|] (বনয়।বনত 

কালাশ্গ্কর দেবশর্শণ: । 
. গুচক্রুদ গা, পোঠ পলীয্জা চট্টগ্রাম) ১পত ক।গ্কন, ১৩৩৭ বাহ। 

কবিবর এই পত্রের কোন উত্তর দেন নাই। এজ তাহাকে অনুযোগ দেওয়ার কিছুই 

নাস | €কাথায় তিনি কমার কোথায় এ "ধম । শন্যান্ক নবা সংস্কারকর্দের লায় তিনিও 


বৈশাখ-- ১৬৩৮ |] দিগৃদর্শ্ ৪৩১ 


প্রাচীন প্রথাঙছদারে উপ্নতিসাধন কামন। করেন না, গথচ প্রাচীন কালের স্বখশান্তি সমৃদ্ধি সকলই 
পূর্ণ মাত্রায় পাইতে চটহেন। এক একজন নব্যসংক্কারক এক একটা ক্ষুদ্র গণ্ভীর হষ্টি করতঃ যে 
তাহারই অচির ধ্বংসের কারণ হইয়াছেন তাহ! প্রত্যক্ষ করিয়াও যে ইহারা শুধু ভাঙ্গিয়া গড়ার 
জন্য ব্যাকুল, ইহাই বিশ্ময়ের বিষয়। 

বাহার প্রাচীন প্রথাকে শ্রদ্ধা করেন, প্রাচীন প্রথা এখন জাতিকে ঝাচাইয়া রাখিয়।ছে 
বলিয়। তাহার সংরক্ষণ একান্ত আবশ্যক মনে করেন, আমার বিনীত নিবেদন তাহারাই 'একবার 
এই দিকে দৃষ্টিপাত কক্ষন। হিন্দু জান্তি মুমূর্ধ বটে, যথেচিত সেবা শুশষা করিলে এখনও তাহার 
বাচিয়। উঠিবার যথেষ্ট ভরস] মাছে । কিন্তু পাশ্চাত্য বিপ্লবের স্রোত যেমন ভীষণ ভাবে ইহাকে 
ভাসাইয়। লইয়! চলিয়াছে তাহাতে শুধু হা হুতাঁশ করিল চলিবে না। প্রাপমণ যথাসর্ধ্বন্দ লইয়া 


ঝাপাইরা পড়িতে হইবে ! কালীন চুল হি 


দিশা দর্শন 
'উ্মতির প্রহেলিক। 


মানব সভ্যতার সাদিম যুগের বিষয়ে সাধারণ ভাবে বিচার করিলেই বুঝিতে পারা যায় 
যে, আদ আমার! যে সভ্যতার গর্ধ করিতেছি--কি জ্ঞান, কি চরিত্র ইহার কোনও দিক দিয়াই 
আমরা সেই প্রাচীনকাল হইতে আঅন্নি গল্প দৃরই অগ্রসর হইয়াছি-_ হয়ত মোটেই অগ্রসর হই 


গা 


নাই গয়ালেল। 


ভাষার ঢাতৃরা- “প্রগতি” 


অর বাক) & পদ-বিশ্বাসের দিন! লোকে না বুঝিদ্ধাহ ইহা, প্রতারিত হইয়। 
চলিয়াছে। সর্বত্রই প্রতারণার রানতখ- বাক) এ হ্চার গদ-বিন্যাস তাহার অস্ত্র। ভাষা চিন্তার 
সেবক ন! হইয়া গ্রতৃর 'অ!সন গ্রহণ করিয়াছে । আজ উন্নতি ( 770£7688 ) বলিয়া যে কথাটা 
লোকের মূখে মুখে শুন। যায় তাহাও এই ভাঁষ। চাতুর্যের প্রকৃষ্ট ৃষ্টান্ত--“11)976 18 170 01 
18101) 18 10101৩ 0002)0)01)1) 980) 800 11১76 49 11017609055] 10981000806 ৮10000 28 
৪০ 01019 117708191009. 2০০19 298)818115 06১151127 70012011)হ 520 009 10988 00০দ91101 
&)0 9)027৮700 1)৮০৪990908 0০৬৫ চন ০১১80107761) 1200598) চ1918000 8805 ০0107 
83098510910 0৫6 6100 8০081 8159 70801) 18 110610 09160 ৮০৮ [0. ৪০৪৪ ]-মুল 4৮09£555 
কথার যদি এই দশা, তবে "তার অন্ধ "স্বাদে যে প্রগতির" স্ষ্টি ভার গতি কি ইতি জোহা । 


৪৩২ ভারতের সাধনা | ২য় খ&্--৭ম সংখা 
টা 4 দোষ পরিহণর 


ভার ভবনের অবস্থা হীন হইয়ছে। আঙ্গি কালি ইংরাজের। বিধি পৃর্নক, অবিধিপূর্ববক, 
সর্ব গ্রকারেই ভারতবাসীর নিন্দ। করিতেছেন । ভারতবাসী নিজেও জানিতেছেন যে, তিনি কলছ্ছে। 
মগ্ন, অস্য়াপরবশ, মিলনে অশক্জ, বিছ্যা।হীন, ধনহীন এবং স্বল্পাধু হইন্স। পড়িয়াছেন । কিন্ত দোন 
মাত্রই ধর্মহানি হইতে জন্মে । অতএব শান্গে কলিযুগে যে ধর্শহানির উল্লেখ আছে, তাহাতেই 
সমষ্টিভাবে এবং ব্যষ্টিভাবে সকল দোসের উল্লেখ হইয়াছে, বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ ভারত- 
বাসীর শান্গই ভারতবাসীকে সর্ব[পেক্স। ধিক তিরম্কার করিয়াছেন এবং শেহময় পিতার ন্যয় 
তিরক্কারের সহিত তিরস্কারের অবস্থ। হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায়9 নিদ্দেশ করিয়। দিয়াছেন । 
কলি হইতে দোষ হইয়াছে । কলি জয়েই দোষের পরিহার হইতে পারে ।-7ভঁদেব মুগোপাধ্যা 


শিক্ষা-সমস্থ্যায় 


(সাধনামূলক সংগঠন প্রস্তাব % ) 
মাস দেশের মণে নানাবিপ মমন্তা উপস্থিত ॥ এ জনা শান। উদ্দেশ্রে লেক নান। প্রকাব 

চেষ্ট! করিতেছে। 

এই মকল উদ্দেশ সফল করিবার নিমিভ এক বিশেষ প্রকার শিক্ষারঘতনের প্রয়োজন । 
গ্চলিত শিক্ষ। প্রণালীতে মন্গাঙের নিকাশ হম ন।, দাতীয় জীবনের আঘবগ্কত। পরিপূণ হয় মা 
এবং উহ। বিজাতীয় ভাব ও প্রভাবে দূযিত। সনয় সময় এদেশে জান্রীর শিক্ষার নামে যে সকল 
শিক্ষা়তন ব। বিদ্যাপীঠ প্রতি্গত হইয়াছে, তাহ! প্রায়ই কোনও সাময়িক উত্তেজনার বশে, আআআদশ- 
বাদের প্রেরণায় ব। সাম্প্রদায়িক স্বাে প্রতিচছগিত হইবাছে | (১) ০ 

সাম্প্রদায়িকতার সঞ্ষেচ ও সঙ্গাণতা হইতে শিক্ষাকে সু রাখিছে হইবে | উদার 
মানের (10751 1010100৮011 র ) দৃষ্টিতে, সমগ্র জাতির উন্নতি লঙ্গা রাথিরা, দেশীর ভাব ৭ 
সংক্কার--বিশেষতঃ ভারতীয় সাধনা ব| সংস্কতিতে থে উদ্াধ ডাব এ পরম সতোর বীজ নিহিত 


রহিয়াছে তাভার ভিন ₹৭- শিল্পকে সন্তান্ব-বিকাশের সাধন দনে করিয়।-রাছনীতি) সমাজ- 
নীতি, ধম্মনীতি প্র ্ ₹ সমুদর' (বিষয়ে শিক্ষার্থীকে উন্তমজপে (কার্ধাও সী ৪ বাবহারিক ভাবেঞ) 


শিশ্গিত করিয়!, পরস্থ নাঃ [মঘ়িক ০2172 উত্তিঙ্গনাষ তাহাদিগকে সং শিপু ন। করিয়।-৮বিদ্যার্থীদিগর 
দ্বার। এক মহান্‌ জাতীয় সম্পদের কৃষ্টি ও মহামানবীয়তার গৌরব বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্টে-এই 


চিনির 8 ছি 
্ ভারতী সাধনাঘূলক শিক্ষ।পরিনদেব পক্ষ হইতে ভারতের সাধন। প্রথম খণ্ড প্রথম সংখা। পৃষ্ঠ ১ শিক্ষা ও 


জাতীয় সাধন। | প্রবন্ধ দ্রঈবা। 
১ আার্াসমাজের গপকূল কাংগ্রী, সন।তনী হিন্দুদিগের খ বকুল হরিদ্বার, ৰাঙ্জলার জাতীয় শিক্ষ। পরিষদ বঙ্গ ভঙ্গের 
'আন্দেলন কালীন ); ও তদন্ত জাতীয় বিদ্যায় সমূহঃ অনহমোগ আন্দোলন সময়ের ভারতবা।পী অসংশা ভি সমূহ; 
স্ধালিগঞ্ড মুস্লেম উউচিভা।লিটী ইজ)াদি । 








বৈশাখ-- ১৩৩৮ শিক্ষা-সমগ্ঠায় ৪৩৩ 


শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে । স্থান ৪ আবস্থ। ভেদে এই নকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ গুরুকুল, 
ঝধিকুল, বিছ্যা শ্রম, শিক্ষাশ্র, আচার্ন্যাশ্রম, ত্রক্ষচষণাশ্রম প্রতি বিভিন্ন নামে কথিত হইতে 
পারে; স্থানের নাম ব। কোনও ব্যক্তি বিশেদের নাছমপ উহাদের অভিঠিত কর। যাইতে পারে । 

স্থশিক্ষার অন্তকৃল নানা অবস্থার ও বানস্কার এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলিকে সাফলামপ্তিত 
করিতে হইবে, ঘেমন- 

(১) সদ্নদ ।_ লিশেণভ আচাধা ব। প্ুক্দব সঙ্গে পাখিয়। তাহার চরিত্র প্রভাবে 
ছাবগণের চরিন গঠন, | 

গাচিনোতি চ দশ্মাগমাজ।রে স্থ।পধতাপি 
স্বয়মা9রতে ঘস্মভমাচাধাং প্রচঙ্ষছে 1" 
আাচ।ম্র এই'লক্ষণ সাথক করিল ছাত্র চরিত্র গঠন কণ।। 

(১) বঙ্গচনাপালন | রুগচ্য ভি] নান গড়িবাপ মৌলিক আপার ব। প্রান 
বল। ব্র্চধো দে আপাস্িক ও এভীছিক ভেজের নংগদিশ্রণ রহিয়াছে, তাহ। জগতে 'আজেয়। 

নজীবনে ঘন ভাবী সংপারপংগামের জগত প্রস্থত হইতে হঈবে, তন এই ব্রঙগচর্যোর সমাক 
পরিপালন ৭ পরিগোধণ একান্ত আগ্তক ; এজগ্সই ভাত্রঙ্গীবনের নাস ব্রঙ্গচর্মযাশ্রম | 

(1) ব্্ষতর্ধা প্রতিপালনের নিমি ককণ্ুসি বিশেষ নিরছদের বাবস্থ। করিতে হইবে 
বিশুদ্ধ পারিপান্িক অবস্থার লজন--সমাদ, গহ ও নিগ্যালয়ের সাধারণ হাবভাব ৪ বাধুমগ্ডল 
বিশ্বদ্ধ 9 পরি রাখিতে হউবে। নাট সহকারী না শন্তচর, দস দ।সী প্রভৃতির মপো কোনও 
রূপ দুনীীতির আচরণ ন| থাকে । কর্তৃপক্ষ, গুরু ব। শিক্ষক, পিতানাতা, অভিভাবক ব| তত্বাব- 
ধাঘকগণ এজন সর্পদ। সতর্ক দৃষ্টি রাগিবেন। 

(11) শরীরচচ্চ| ব। ব্যায়াম-সমুচির ব্ায়াম ব| শরীরচর্চদ্বার| ব্রঙ্গচমা রক্ষ। 
ইউর থাকে ॥ শাবীরপন্মের ইহ। একটা গুঢ কথা | শরীরের বিবিপগ্রকার উত্ভতেজন। বশে বর্গ 
চখ্যের হানি হর; শারীরক শক্তির মধো উণঘুক্ষ সামগত ন। খাকিলেণ বঙ্গগমো বাদাত ঘটে, 
এজন্য দেখ। ঘা দুর্দান ৪ অলস গ্রক্কতির লোকের মধো উনার অধিক আভাব। শারীরিক ব্যায়ম 
দ্বারা দৈহিক ততদ্দ ব| ০০1৮৮র একটী দ্দাভাবিক গতি নিগিঈগ হ বাধাম দ্বার। শরীর ঘট এ 
সবল হইলে শারীরিক এঞ্গের নপো একটা স্বাভাবিক সামরশ্যা৭ নিও হয়ত এ অবস্থ। 
প্র্গচনযসংরগ্গণেপ অনুকূল! এরীর চষ্চার নুবীলনে রত, বালক্ষ এ মুবকগণ ইভার এই ফল 
ভাগ করিয়। থাকেন । আনেক মাধু বা সন্গাসী সম্প্রদায়ের মপো 'এইজন্য ব্যায়াঘচচ্চা, কুষ্তী, 
'ন উত্যাদি নিহা কন্টবা বলিযর। বিহিত । হিন্দু সাবনায় শরীরচষ্চর ঘে সকল বিপ।ন মাছে 
শাসন, প্রণায়াদ ভত্াদি-্তাহ1€ ইহার অভ্কুল। 

(11) যম, নিনুমাদি--ঘাহ| আশ্রম জীবনের অনশ্য প্রতিপালনীয় ।--শারীরিক ব্যায়।ম 
যেমন ত্রহ্মচর্যের অন্কৃল শারীরিক অবস্থার উৎপাদন করে, ঘম-নিয়মাদি দ্বারা তেমনই উহার 
অনুকুল, এবং তদপেক্ষাও অধিক ফলপ্রদ, মানসিক ও আন্তরিক অবস্থা! উৎপন্ন হয়। 

(1%) আশ্রমজীবন ৪ টদনিক-কার্ধয প্রণালী__গৃছে বালক বালিকাগণের দৈনিক 
কন্মতালিক। এমন ভাবে নির্ধারিত করিয়া দিতে হইবে ঘে, তাহাতে ছাত্রগণ "অলসতা বা ভুষ্ট 


9৩৭ ভারতের সাধনা | ২য় খ€্ড--৭ম সংখা 


'আর্চরণেন অবকাশ না পায়। বিশুদ্ধ আনন্দের রসে তাহাদিগের চিন্তমন এমন অভিভূত করিয়া 
রাখিতে হইবে যে, কোনরূপ দূষিত ামোঁদ প্রমোদের দিকে তাহাদিগের চিন্ত ধাবিত হইতে 
পারিবে ন|। 

৮। নীতি বাক্যা্দির উপদেশ এবং সংনীতি, সদ্‌-সাহস ৪ আশ্ম-সম্মান-দুচক সদ্‌-কাহিনী, 
পৌরাণিক বৃত্তান্ত ও মহাপুরুগণের জীবন চরির্র ব্যাখ্যান।-_যাহাতে কেবল শ্রবণ মাত্রে নহে, 
পরন্ত বালক বালিকাগণের চরিরের উপরে প্রভাব পড়ে ও জীবন কাধ্যতঃ গঠিত হয়, এমন ভাবে। 

(৮1) ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ধশ্ম-ভ|বের প্রতিষ্ঠ। ।_-ধর্খে সকলেরই জীবন সংশোধন করে; 
এমন সংশোধক স'ধন আর কিছু নাই । শিশুকাল হইতেই বালক বালিক। দিগকে এতটুকু ধন্ম 
শিক্ষণ দিতে হয়, যাহাতে তাহাপিগের শরীর 9 মন বিশ্বদ্ধ থাকে | ভক্তি ও শ্রন্ধ। শিক্ষা দ্বারা মানব 
চরিন্মের অনেক দূমিত ভাব বিদরি-ত হয়। এসকল দ্বারা জীবনের গসাধারণ সংস্কার সাধিত হয়। 

৩। যুথ/সাধ্য প্রাকৃতিক আবহ।ওয়াতে স্বাবীন ও আনায়াসসাধ। শিক্ষা-প্রণালীর প্রবর্তন ।_- 
প্রাকৃতিক বস্থ সকলের পর্ধাবে্ষণমূলক শিক্ষ। পদ্ধতি অবলঙ্গন ; বুথ। পুস্তকের ভার ন। চাপান--কিন্ধু 
নিয়ম ও সংযমের মধো রাখিয়া শিশুদিগের ভিতরের শক্তি বিকাশ লাভের ব্যবস্থা করিতে হইবে । 
কোনওরপ পীড়ন ব| শাস্তির চাপে এ শক্তি নঞ্গ হইবার আশঙ্ক। থাকিলে কদচ তাহার বাবহার 
কর! হইবে ন1; কিন্তু পান বিশেমে উহাদ্বার। তাহার বিকীশ লাভের ন| সংশোধনের সন্তাবন। 
থাকিলে, তাহার যথোচিত প্রয়োগ করা পাইবে । 

৪। নৈমগিক প্রভাব সম্পন্ধ স্বান-নরীর কল, পর্দতগ্রান্থ ব। বিস্তৃত প্রান্ছুর পার্খে 
বিদ্যালয়ের স্থান হইলে ভাল হয়। 

৫ | আহার বা খাছের স্থবাবস্থা 9 শ্বাঙ্থারক্ষার উপনোগী গ্কান নিদ্ধীরণ ৪ আনা ভব্যব্! 
করিতে হইলে । ৮. 


সান্দহ ৪ বাবধ। 


দশের বনমান মবস্থ!ছে লোকের মি সহজে এইরূপ কাযোর দিকে হাকুষ্ট হইলে কি. 
ন।, গনেকে সন্দেহ করিত পারেন | নেশে এ্গণে শান। নিরোপী ভাবের তরঙ্গ খেলিতেছে_ 
পুব।রণ সমাজকে সম্পূর্ণ ভার্গিঘ। নৃতন সমাজ গ্াপন করিতে কাহ।র কাহারও চেষ্টা ; এদেশের 
প্রাচীন সভ্যতা বা সংস্কতিতে ইহারা কোনও গুণ দেখিতে পান ন|; পকঙ্গান্থরে পাশ্চাতা অর্থনীতি 
৪ ভোগ-বিল।স ও ্বাথ-নীতি-পর্ণ রাষ্ট ৪ সম।জতু্ছর দ্বার! প্রভাবিত হইয়া) ইহার! এদেশের 
যাবতীয় বিষয় উঠাইর! প্য়। পাশ্চাতা অবরবে নৃতন দেশ গড়িতে চাহেন। ইহাদের যাবতীয় 
আন্দোলন--্নত।প্বিকত।, ন।রীআ।গরণ, যুবকআন্দোলন প্রন্ততি সমুদয়ই পাশ্চাত্য পুস্তকের অপীত 
বিচ্যার ফল ও পাশ্চাতোর বাহক অনুকরণ মাত্র। আর বর্তমান এই অধঃপতনের অবস্থাতে 
আমাদিগের জাতীয় চরিত্রে বে সমুদয় দোষ আসিয়া স্পথিয়াছে,_বর্ধমান এই সামাজিক সঙ্কীর্ণত। 
ও ধিক ছুরবন্থ। এবং ত্ঞ্ষনিত নানাবিধ দুনশীতি দেশে ঘেইরূপ প্রসার প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা, 
দেখিয়াই ইহার। দেখের সভাভ। ব! শ্বকীর সাধন।র উচ্চ কিছু মাছে, এ বিষয়ে সম্পূর্ণ আস্তাহীন 
হইয়াছেন: এদেশের সমাজ্গ ও সংস্কৃতির অস্থরে ইহারা প্রবেশ করিতে চাহেন না-পারেনগ ন।। 


বৈশাখ ১১৩৮ ॥ শিক্ষাসমন্যার ৪৩৫ 


দেশের বাহিক কতকপ্তলি অভাব ৪ দোষের প্রতিকার এবং ভাবপ্রৰণ কোনও সাময়িক আদর্শের 
প্রতিষ্ঠা বাতীত ইহার। অন্ত কোনও গুরুতর বিষয়ের কথ। ভাবেনও না। দেশের দুরবস্থা সত্য 
করিয়৷ উপাটনের নিথিন্ত ব। সর্বনাধারমের অবস্থার স্কারী উন্নভিপ্ জন্য কোনও প্রত কারা, 
কম্মধার। ব। প্রেগেম ইহাদিগের কাধ্য প্রণানসীতে দেখিতে পাওয়। যায় ন। | ইহাদিগের কাধাক্রমের 
প্রতি কোনও লক্ষা না রাখিয়া, এক্ষণে ভারতীয় সাধন। ব! সংস্কতির শক্তির উপর সম্যক আস্থা 
স্থাপন পূর্বক তাহার অনগবায়ী এক ম্ুুশিক্ষ-পন্ধতে প্রচলন করিতে হইবে । তাহা হইলে জাতীর 
কলাাবের পথ পুনঃ উত্মুক হইবে । এই সাপনার প্রতি, ফপ ৪ উচ্চ 'গাদর্শ ভারতের সাধন।? 
পত্রিকাতে বিবিধ রূপে বিবৃত হইয়া আসিতেছে । 

ভারতীয় সাধনার ক্ষীণ স্পন্দন এখন হিশ্দুপ জাতীয় জীবনে স্প্ অন্তত হইয়। থকে; 
ছিন্দু সংস্কৃতির জীবণী-এর্তি সকগ লেকে পমভাবে স্বীকার করিয়া থাকেন । এক্ষণে হিন্দুর এই 
সাধন। শর্িকে অগত্েতের পারিপার্থিক অবস্থ। গন্গসারে পুনঃ স্ধীবিক্ধ এ সম্বদ্ধিত করিয়।, এই মুতকল্প 
সমাজক পুনঃ সধল করতঃ তাহাকে ভারতের কলাণ, জগতের হথ ও শান্তি এবং বিশ্ব-মান্বীয়তার 


চরি ভাথ হায় নিয়োগ করিতে হ হিন্-সাপনার এ মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের বাজ সমুহ বিদ্বামান। 
উহার প্রভাবে বনুমানকালের এ চি কা মূলক নান। কম্মপার। ও বৈজ্ঞানিক মন্ুষ্ঠান সমূহ চরমের 
লর্গো ভগবদমুখীন-হইতে পারে । তাহা হইলে দগতে প্রক্ুত অথ শান্তি বিরাজ করিবে, এবং 


ভারুতর এই সুবীরকালের সাধনাসঙ্গলি্ নান। অবস্থার নপা দ্যা প্রবহমান এই জীবন-ধার। 
সাথক হইবে । ভা টি স|ধন। মূলক সনাতন শিক্ষপ্রণাল্ীর পুনঃ প্রবন্ন দ্বার। উহার প্রথম 
সেপান নিম্মান করিতে হলে | 
উপঘু নিব কাবা আর হলে সহাগ প সহানক্কতির এভাব হহবে না। দেশে 
এর্সনে এক প্রকার নৃতন কন্টোন্মগীনভার পরিচয় পাপ! নাইতেছে। স্থানে স্থানে আম এ ক্ষয় 
তুনর “বগাপ!॥ ননৃহ গ্রত্ি্ঠিত হইছে | পকানদ কোনও পি বিশেম প্রতিঠা লা” 
করিয়। উঠিয়াছে-হরিদার ইুরুকুল, সাচি ব্রঙ্গচঞ্ন্খিম। দেএনর পাম পীঠ, ইত্য।দি । কি 
ইহাঁদের মনেকের মধো সাম্প্রদায়িক ভাব এত (প্রবল ও সমা্দ হইতে ইভার। এত বিচ্ছিন্ন যে 
দেশের থাহ। প্রক্তত ভাব, হা ইহারের দ্বার মিটিতেছে না। কোনও উদর শিক্ষ] পদ্ধতির 
দ্বার। ভারতীর সাননার মৌলিক নাতিগুলিকে আবলগ্গন করির। এমন এক সার্বজনান শিশ্ষ। 
প্রবীন ভ্র। আাবগ্াক দাহ। দেশের প্রত্োক গ্বানে বিস্তার লাভ ৪ সমাছেব উপর বারি 
ভবে মাপন প্রভ।ব বিস্তার করিতে পারে । 


রর 
কল্মা 
নবীন জাতীয় জাগরদে উ্মখ শিক্ষাতর।গা ৭ শিক্ষা বুনে ছীবন যাপন করিতে প্রশ্থত 
একদল কন্মী, শিক্ষাসেবক ব। গুরু আবগ্তক | ইহার! দেশের আর সনুদয আন্দোলন ৪ নে 
হইতে নিবুন্ত থাকিয়া, কেবলমাত্র শিক্ষাকেই আপন জীবনের শ্রত ও দেশ বা জাতির প্রতি 


একমাত্র কর্তবা বলিয়। গ্রহণ করিবেন। আমাদের যুবক-কম্ী ও সগাজ-সেবক্গণ নান! আদর্শ 
বাদের দ্বার। চালিত হইয়। কোন? নি্দি কর্ম করিয়। উত্তিন্ে পারেন নাঁ। সকল ক্ষোন্রেই কম 


৪৩৬ ভারতের সাধনা [ ২য় খণ্ড__৭ম সংখ্য। 


বিভাগ আবগ্তক | আাদরশ-বাদের দ্বারা মনের উদারত। ও প্রসার সাধন করিয়া কার্দ্যক্ষেত্রে কোন ৭ 
নির্দিষ্ট কশ্ম কেবল ক্রিয়াত্মক ও ব্যবহারিক উপযোগিতার দৃষ্টিতে গ্রহণ করিতে হইবে। আমর 
এই জন্ত একদল জাতীয় কন্ধ্ীকে কেবলমান্ধ শিক্ষার কর্শক্ষেত্রে আম্ম-নিয়োগ করিবার নিমিত্ত 
অনুরোধ করিতেছি । 

শিক্ষার ক্ষেত্রই আর অন্য সমুদয় জ।তীয় কর্্-ছুণির কেন্দ্র দ্বরূপ-_জাতীয়তার সুতিক। 
গৃহ। তাহাতে সফল ফলাইতে পারিলে তাহ। ছ।রা জাতীন্ব কণ্মন্ততার আর সকল দিক আপনিই 
উন্মেলিত হইয়। উঠিবে। আধুনিক ইতিহাসেও দেখ| যার থে, যখনই কোনও জাতি আপনার 
ভবিষ্ঠত গড়িয়। তুলিতে উদ্যোগী হইয়াছে, তখন দর্দাগ্রে তাহার শিক্ষার সংস্কার করিয়াছে। 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নেপোলিরন কর্তক বিবিস্ত হলে জারন্যান জাতি সর্ববাগে 
আপন জাতীয় শিক্ষারই সংস্কার করিয়। লইয়াছিল, আর সেই শিক্ষার শিক্ষিত সুবকগণের বলেই 
সমগ্র জ্যারম্যানদ্গাতি 9 জারগ্যান্সাশ্রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। আবার ফ্রার্ষো-প্রুশিদধান যুদ্ধে 
জ্যারম্যানদিগের দ্বার। পরাভত হইয়। ফরাসীগণ মর্দাগে আপন শিগন পদ্ধরিরই সংস্কার করিয়াছিল, 
তার ফলে ফ্রান্স জ্ঞান নিজানে শ্রেগ জাতির পদবীতে উঠিয়াছিল ; এবং বিগত ইউরো পীর মহাসমরে 
বিজয় লাভ করিবার প্রধান গৌরব ভাভারই হইরাছে। জাপান, চীন, থিশর, ভুব্ণী সকলেই 
অঙ্থ্যথানের মুখে সর্বপ্রথম জাতীর শিক্ষীর দিকে লক্ষা করিয়াছে । পঙ্গান্থরে আনাদের দেশে এই 
যে শোচনীয় অবস্থ(দিন দিন আমর| নে আধঃপতনের দিকে ঘাইতেছি, তাহার মুল কারণই 
স্থশিক্ষার অভাব ৭ বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাব । শ্লশিক্ষার গুণে সকল বস্তায় সকল প্রকার অভাব 
দূর করিয়। খাগ্ন প্রতিঞ। লাভ কর। মায়। দেশের অবগ্ক। বদলাইতে হইলে, প্রচলিত শিক্ষার 
গতি অবরে।ধ কৰিয়। জাতীর প্রতিগার মুশীভূহ জাতীর মাধনার আপার এবলন্বনে নৃতন শিক্ষার 
প্রবর্তন কর চাই। উপস্থিত শিক্ষাপদ্গতিতে আানবান শিক্ষকনপ্ুলী দ্বারা সে কাপা সংসাদিত 
হইতে পারে শ।। এসগ্য প্ররুহ জাতীয় ভালে প্রবৃ্গ নবীন কম্দী সম্পলারের প্রো ন | 

এই শিক্ষকমগ্শী পম্পূরকপেই এই শিক্ষার আন্দোলন আন্মনিয়োগ করিবেন উহ 
দিগকে অবলঙ্গন করিয়াই নূতন শিঞ্ষ-পদ্ধতি পরিচালিত ও দ্রাহীয় শিক্ষালর সগৃহ গঠিঘ। উঠিবে। 
এই শির্ষ।-বাবস্থা ৪ শিক্ষা- নিকেতন সমূহ ঠাহ।দিগের ঘাপন বিঘর হইলে, এবং তীহার। সম্পনজাণে 
ইহাদের হইবেন। এই সকণ জাতীয় শিক্ষকগণকে লইয়। এক বির!ট শিক্ষ। সংসদ ব। গ্রুপ 
মহামগুল প্রতিষ্ঠিত হইবে । 


গরুকুল কি? 


গরু ন। শিক্ষাকে গবলপ্ধন করির। বিদ্যাবী, শিত বা ছাবরগণের নে কুল বা বংখ ব। গোঙ্ী 
সষটি হয়, তাহাই গুরুধূল | গুরু এখানে প্রধান বা “কন্দ গ্ানীয়। তাহাকে আশ্রয় করিয়া! ব। 
তাহার প্রভাবে আকুষ্ট হইয়।, ছাত্রগণ আসিয়। মিলিত হইবে এবং তাহার চরিত্র গ্ণে চরিত্রগঠন 
করিয়। তাহার বিদ্যাশিক্গায় পাগ্ডিত্য লাভ করিবে । ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতিতে গুরুর চরিত্র প্রভাব 
আন্ান্ছ নহ্ত্বপূর্ন। এই শিক্ষার মূল স্তর এই বে, প্রাতাক লোকের অন্তরে পর্ণ মন্টঘান্ধের বীজ 


বৈশাখ---১৩৩৮ ] শিক্ষা সমস্তাঁয় মি৬৭ 


নিহিত রহিয়াছে ; উচ্চ গঠাক্ধের প্রভাবে ব। সংশ্রবে তার সম্যক বিকাশ সাধন হয়, আর এ 
অন্তনিহিত শক্তির সম্যক বিকাশ লাভ হইলে, যাবতীয় অধীত বিদ্যার ফল-_কলা, বিজ্ঞানা পির জ্ঞান 
ল1ভ--অতি সহজ হইয়া থাকে । এজন্য বিদ্যাপয়ে গুরুশিতোর অঙ্গাঙ্গী সঙদ্ধ 9 একর বপনের 
বাবস্থা, যেমন কোনও বংশের মূল পুরুম ৭ তাভার সন্থান সম্ধতিগণের মধ্যে হয়। বংশে শেন 
কান৭ বাক্তির ও তাহার সন্ভানগণের মনো এক রখাণিত পান গ্রবভিত খাকে, বিদলয়েও 
(সইরূপ গুকর আধ্যান্মসিক, টৈতিক € আানসিক জ্ঞান-নিহানরস ধার। শিষধা ব। ছাঘগণের আধো 
প্রবহমান থাকিবে । এদেশে চিরকাল গুরুপরম্পরার ভাব চলির। আ।শিতেভিল । ধন্ম সম্প্রদায়ের মধো 
তাহ। এখনপ আনেকট। বিনামান গাছে । শিশগ।াশোনে হাহ! আর গ্রবল ডিল প্রতোক শাঙ্গকার 
গণের গুরু-পরম্পর। নিদ্দিষ্ট গাছে : ব্যাস বশিগগ প্রভৃতি খমি পাস এরূপ কলনিঞ্েশক ; আজিও 
গোনেব নাগে মে বংশের পরিচয় ভইরা ণরকে, হাহ শিক্ষ। দাঙ্গায় শাপাজাতিব বিভিন্ন পরিবারের 
গ্ুরু-?পের নিেশ করিয়া খাকে। 
বিদ্াালয়ে গুক ব! শিশকের মানধিক। নৈতিক ৪ শাবাম্সিক জ্ঞান-পিজ্ঞান পার। শিষা ব। 
ছারগণের মণো প্রবহমান থাকিনে ২ হবেই বিদ্ালিয়ের নাম “গ্রকুটিল সাথক হয়। গুরুকুল বলিতে 
কোন প বিশেষ এক শ্রেণীর এ্বিল" বা সম্প্রবা বিশেষের বিদালয় বুঝিলে চলিবে ন।। গুরু "৪ 
শিযোর মপো ঘশি্গ সদন্ধ আবল্গনে শিক্ষার বানস্থ। কর! এদেশের ঘৌলিক প্রাচীন শিক্ষা-নীতি। 
গুরুকূল না ভি প্রাচীন--আারধুগের | ইদানীহ “গাযা সমাজ আপনাদিগেন সাম্পরাধিক ভাবে 
প্রাচীন নৈপিক যুগের শন্তবন্ধন করিতে গিয়, আপনাদের প্রনিত শিক্ষাপদ্ধতি ৪ শিক্ষাসংস্থান 
6 নাম “গুরুপুল” রাখিতেছেন। হরিদ্বাল, পুন্দান, &পঘর প্রভৃতি স্থানে ইহাদের *গুরুকুল। 
স্থাপিত ভইয়াছে ) পাঞ্জাবের বতৃস্থানে কন্য।-প্রকুকুলা এ শিশ্ু-প্ুরুকূল ?' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সম্প্রদায় 
বিখোসমর হে পড়িয। গ্র্কুল নামটা এখন আনেকট। সাম্প্রদাযিক সঙ্গীণতার গঞ্জভীর মপোও আ।মিয়| 
পাঁঢয়াছে | পনাতন হিন্দু সম্প্রনায় উতার নিরোপ কবিন্ছে গির। আনেক প্রতিযোগী শিক্ষা যতন-- 
“ঞিকুল” সনাতন ধশ্ম কলেজ" প্রভৃতি স্তাপন করিয়াছেন । ধলে গ্ররুপল নামটী এক্ষণে আনেক 
হিন্দুর কাছে, অপ্রির ৪ বিছ্বেঘঘূলক বলিঘ্ব। মুন হইঘা থাকে । কিছ বাস্থবিক এগুরুকুল? 
নামে সকল হিন্দুর সনান মপিকার | “গুরু নামে এদেশের সকপ লোকের শিখ, সন।ছননামী, 
আধাসখাজী প্রভৃতি, এমন কি মুনলমন পথ্যন্ত সকলে এক মতি উচ্চ 5 সম্মানাহ পা বঝিঘ। 
থাকেন । “গুরুট্রেনিং নামক শিক্ষক-শিক্ষার বাবস্থাছে, সরকার ব।হাদুরও “পর? নামের গুরু হ্বীকার 
করিয়ছেন, এবং উহ জাতি নিব্বিশেষে সকল লোকে মানিন। লইয়াভেন | শিক্ষকগণ থে বাস্তবিক 
পূজা বাক্তি ৪ সমাজের গুরু স্বানীয়, এই বাকাদ্বার। তাভার9 আভাস পাঞ্যা ঘাম। পে ঝহ| হউক, 
 গ্ুরুকুলশিক্ষাপদ্ধতিতে মে শিক্ষার মৌলিক তব নিহিত রহিয়।ছে, ভাহ। সকলেই মনিয। লইতে 
পারেন। হিন্দুগণ ৪ তাহা সর্বজনীন ভাবেই গ্রহণ করিতে পারেন ॥ অন্যথ| গ্ুরুপুলের মুল নাতি 
অবলম্বনে যে সকল বিগ্ভালয় গছিয়। উঠিতেছে বা উঠিবে, ভাঙাকে আশ্রম-নিগ্ভালঘের শর্থজ।পকক 
যেকোনও নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। 
গুরুক্ুলে বহুণ্চরুর সমাবেশ হইতে পারে । তাহাতে এক গুরুণ গল প্রতিষ্ঠিত হ্য়। 
প্রত্ক প্র আপন াপন ছানগণের ভত্বানপান প শাপন আশাপন বিমমের ন্সপ্যাপন। কবিনেন। 
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সকল বিগ্ালয়েই তাহ হইয়। থাকে; কোনও কোনও স্থানে কেবলমান্্র একছন গুরুর অধীনে এক 
পাঠশালা! বা গুরুকুল প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। থে খুরুকুলে বছুগুরুর সমাবেশ তাহার একজন 
অধিনায়ক থাকিবেন : সকল বহুজ্বনসমন্বযেগঠিত প্রতিষ্ঠানেই তাহ। করিতে হয়) গুরুকুলের 
প্রধান আধাঙ্গকে 'কুলপতি” বল! হইত। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে কুলপতি নাম 
প্রসিদ্ধ--কুলপতিকে এই বিশেষণ দেওয়! হইয়াছে__ 
মুনীনাং দশ সাহত্রং যোহনরদানাদি পোষণাৎ 
ধ্যাপয়তি বিপ্রধি রমৌ বুলপ্িঃ স্মৃতি ॥ 

প্রাচীন ভারতের আনেক খমির এই 'কুলপতি' ঘাগা! ছিল । অন্ন দশহাদরার সুনি-ছাএ 
তাহাদিগের গুরুকু্ ব। শিক্ষারতনে অন্নদান।দিতে পরিপোষিত হউম। বিদ্বালাভ করিত। ইন। 
হইতে বুঝিতে পার। যায় প্রাচীন ভারতে শিক্ষার কিরূপ প্রপার শাভ হইরাছিল। প্রাচীন ভারতের 
সাহিত্যে এই প্রাচীন “গুরুকুল' ৪ 'কলপন্তিগণের' উল্লেখ আছে । উহাকে অলীক বলিয়। উদ়্াইয়। 
দিবার চেষ্টা হইলেও, বৌদ্ধ যুগের শেৰ ভাগে নালন্দ।তে “বৌদ্ধ চীন যাত্রী হিউএন্সঙ, থে 
শিক্ষায়তন ব! বিশ্ববিছ্বালয় দেখিয়ছিলেন ৭ যেখানে তিনি নিজে কতককাল থাকিয়া অধারন 
করিয়াছিলেন সেখানেও ঘে এইরূপ দখ সহন্ত্ের গবিক ছাদ খাকিয়া শবাদন করিছেন। তাহা? 
চাক্ষুষ বিবরণ তিনি নিজ হান্তে দিনা গিয়াছেন। আর ভারতের দিগদিগন্ব € বহু নিন হাতল 
ছাত্রগণ মাপিয়া স্বথায় অধায়ন করিত। 

প্রাচীন ভারতের সমুদয় উন্নতি ও জান সম্পদের মল আদার ছিল গুরুকুলশিক্ষাপদ্ধতি। 
কেবল মুনি বা খমিগণই যে গুরুকুলে থাকিঘা শিক্ষ। প্রাপ হতেন, তাহ। নহে ২ িয়গণ ৭ উপযুন 
আশ্রমে থাকিয়া অস্্বিদা| ব ধছুর্বেদ শিক্ষ। করিহেন। মহাভারতে ছোণাচাধোর আরামে 
থাকিয়। কুরুবালকগণ অগ্কবিদ্য| শিক্ষ। করিগাছিলেন। এই আশ্রম গুরুকল বিশেষ । আবার বৈশ্য 
বা শিল্লীগণ ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্প-কারুকার্ধ্ে দক্ষ গুরুর নিকট থাকির।, নান। বিদ্া। শিক্ষ! 
করিত। অনেক সময় উহ। বংশগত হিল । এদেনে এট গ্ুরুন্গল শিক্ষা প্রথা চিরকাল বিদানান 
ছিল। বর্ধমান যুগের টোলগলি ভাহার ক্ষীণ আভাস মার। শিল্প এবং বাবসার ক্ষেত্রে শি 
কুল ব৷ জাতিগত হয়া পড়িয়াছিল এবং আাহাতেত বিভিন্ন জাতির কষ্টি হইয়াছে | উচ্চশিক্ষ। 
পশ্িতদিগের হন্ডে এব* বাবসার, বাণিদ। এবং শিরশিক। উপধূক্ধ পঞ্চ শির্পী ও বাবসায়ীদিগের 
ধার! সমাঙ্জে বিস্তারিত ভাবে চলিত। মোটকথ। সকল বিষয়েই গরুস্থানীয় উপঘুক্ষ বান্তির 
তত্বীবধ।নে থাকিয়। চরিত্র সর্দপ্রকার উৎকর সাপন পুন্নক অপীত বিদ্যার অপিকার লাভ কর। ছিল, 
প্রাচীন ভারতের শিক্ষার পছ্ছতি। | 

বন্তমান সময়ে প্রাচীন গররুকুল পঞ্ছতির সম্পণরূপে পুনঃ প্রবন্তন কর সম্ভবপর 
কিনা ঠাহ। বিবেচা বিস্য় ব্টটে। কিন্ত কালানুধারী পরিবর্তন করির। উহার মৌলিক প্রণ।লীর 
উপর সর্বকালেই আমাদের খিক্ষ। পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হইছে পারে) কারণ এই পদ্ধতির মূলে এমন 
কতকগুলি সন্ামূলক নীতি নিহিত মাছে যে তাহ! সকল মানবের পক্ষে সকল কালে প্রাধোজয 
তাহ! স্থির রাখিয়া! উহ্থার মাধার মূলে বন্তুমান কালের উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করিন্ছে' 
হষঈটবে। প্রাচীন শিক্ষা প্রণালীর গুরু শিল্বো একরমবস্থানমূলক শিক্ষ! যে এখন? প্রতিষ্ঠিত 
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হইতে পারে তাহ। পাশ্চাত্য দেশের বিখবিগ্ভালয়গুলিতে দেখিতে পাওয়! ষায়-__“পারিক স্কুল,” 
প্রভৃতি ও ছাত্রাবাস সঙ্গলিত (1১৫51196191) বিশ্ববিদ্যালয় প্রভতি--যেখানে ছাত্র ও অধাঁপক 
গণের একত্র অবস্থান, সেগুলি তাহার প্রমাণ। নিন্ক এই সকল বিশ্ববিগ্ঠালয় ব। বিগ্ভালয় সমূহ বাহিক 
বাবস্থা লইয়াই বাস্ত-__গুরু ও শিযোর আস্টরিক সম্বন্ধ দ্বার। মানব জীবনের মাভাস্তরিক প্রকৃতির 
দিকে লঙ্গয রাখিয়া! তাহার প্রক্কত উন্নতি করিবার থে নাবস্থ। তাহ। ইহাদের দষ্টিতে নাই । 

এদেশে গুরুকূল শিশ। পুনঃ প্রবন্টন কর! মে সহজ তাহার বিশেন হেত এই বে, ভারতে 
এক্ষণে ও হিন্দু-সংস্কৃতির ভাব প্রবল । সাক্ষাতে হউক্‌ ব। পরোক্ষ হউন, ইচ্ছা করিয়া ভউক্‌ বা 
অনিচ্ছায় হউক্‌, অজ্ঞাতসারে লোকে অল্পাধিক পরিমাণে উহ] মানিয়া থাকে । দেশের এবং 
লোকের প্রক্কাতিতে উহ! বন্ধমূল। হিন্দু বাতীত অপর জ!তির লাকেরা ৪ উহার প্রভাবে প্রভাবিত ; 
কারণ এদেশের মুন্ভিক ও সিরানানির সহিত উহার মগঙ্গ রহিয়াছে | অতি প্রাচীনকাল হইতেই 
ধনু বিদেশীর জাতি উহার শন্ন্কি হভর। রভিয়াছে | বকমান কাঁলে ঘদি কোন জাতি উহার 


টধ 


তে 


নদ্ধেন করিতে চাচে, ভবে তাহ। বাঞধিক ; শাম্থরিক উহার উদার গ্রকৃতির সহিত সকলেরই মিল 
মাছে | কালে সকলেই উহার অন্থকূক্তি হইয়। াইবে ; ইতিহাসের দৃষ্টিতে এই সিদ্ধান্তই করিতে 
হয়। শিল্ষ! বিনা [ঘ সকলেই উহার অন্তপরণ করিতে পারে ভাত] গবধারি- | 
অবগাত হিন্দু জাতির যে ভারতভীর সংস্কতিতে বিশেষ অপিকার একথ। বল। বাহছুলা। বাস্তবিক 

এ|রতীয় সংঙ্কতি হিন্দ-সংস্ককি দেশে নিদেশে সকলে এই ঢুউকে একবস্থ বলিয়া গনে করে। 
কিন্ধ ভিন্দুগণ ভারতীয় ধম্ম না সংশ্কতির প্রধান রক্ষক ব। আপিকারা হহলেও তাহা।রই বর্তমান কাল 
প্রভাবে বা মবগ্থায় উছ! হইতে গপিকতর বহিভূত হই! পন্ডিযাছে। পাশ্চাতা শিক্ষার প্রভাবে 
হিন্দুগণ খেক্ধপ আপনাদের জীতীয় আদর্শ হারাইতে বসিয়াছে এমন আার কেহ নহে । সর্সত্র তাহারা 
মাপনাদিগের ধন্ম সাধন। ব। সংস্কৃতির বিণঘে দিন দিন অধিক উদাসীন হইতেছে । শিক্ষা পদ্ধতি 
হইতে উহারাই পম্মাকে গপিকতর নিপর্গন দ্য়চ্ে | এজনা দেখ। ঘাদ থে ভিন্দুদিগের মধো বসতি 
মনন্গা বাক্িগণ ৪ ব্ধম্ম-বঞ্চিত | 

হিন্দমজাতির মধো বিশেষতঃ বার্দালা গতির শিক্ষাপদ্ঘত্চিতে এইরূপ বিকুত ভাব প্রদল 
হইঘাছে বলিয়। হাহার প্রতিকার কল্পে এদেশের গুরুনূল শিক্ষ টি বা! ভাবনীম সাধন। মূলক 
শিক্ষ। পদ্ধতি প্রবন্কন কর। আ।র৭ অধিকতর গ্রায়জন হহয়া নি | 

এই ভংরীয় সাধনার আন্বায়ী শিশীাপগতি নিযঙ্কন করা কিছ মা কঠিন বিষয় 
নহে । কারণ শিক্ষার তি উচ্চ আাদশউভ ভারতীয় সংস্কতিতে শিকাশ লাভ করিয়াছিল | 
আশার মামর। মূল হঃ এখনহ (সেই ভাবনায় সাধন! ব! সক্্ষতির আবলক্ঘনে দণায়মান রহিয়।ছি । 
সেই সভাত| ব। সংস্কৃতির প্ররূতি ভাল রূপে বুঝিয। আমাদের সকল প্রকার তীয় কম্মধারা ব। 
অনুষ্ঠান তদন্সারে পরিচা লত করিলেই তাহ।দিগের হ্বাভাবিক বিকাশ লাঁভ হইবে | এ সং্কতি ব 
সঞ্ডাতাই আমাদের জাতিগত স্বাভাবিক সম্পদ । বর্ধমান কালের নানা প্রকার বিজাতীয় প্রভাব ও 
বিরুত ভাব হইতে রক্গ। পাওয়ার 'একমাত্র উপার আমাদের সেই সংস্কৃতির অন্থদায়ী জাতীয় সকল 
প্রকার কশ্মপন্ধতি ব। সাধন প্রণালী নিয়ন্ত্রিত কর। | শিক্ষ। ক্ষেত্রে ইহার সনুচিত প্ররোগ করিতে 
পারিলে আমাদের জাতীয় শিক্ষায়তন সমূহ আপন। আপনি গড়িয়! উদ্রিবে। এজন্য সর্বোপরি ভারতীয় 
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থিন০ ভারতের সাধন! [ ২য় খ&--৭ম সংখা 


ধন্ম ব! হিন্দুর সংস্কৃতি ঘে ম।নবের চরম উতৎকর্ম ও পরম লাভের নিদান এই ভাব দটরূপে মনে 
বসাইতে হইবে ; ইহাতে অটুট বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে । লোকের মনে. এক্ষণে এবিষয়ে 
একটা বিশ্বতি আসিয়াছে বিজগাতীয় শিক্ষ! ও বিজাতীয়দিগের নানারূপ বিদ্বেষমূলক প্রচেষ্ট। উহার 
প্রতি অশ্রদ্ধ। জন্মাইয়া দিতেছে । এবিষয়ে ইহাদের মনোবুন্তি বুঝিয়। আমাদের আরও সাবধান 
হইয়া চলিতে হইবে । এ বিশ্বাস মনে দুঢ হইলে লোকে উহার অন্তযায়ী শিক্ষার জন্য উদশশীব 
হইবে। কারণ শিক্ষ। & সংস্কৃতির অনচর মাত্র। 

বর্তমান যুগ ভারতীয় সাধন। ব। পধশ্বের পক্ষে এক সাংঘাতিক সময়; এবং তাহাতে অতি- 
মাত্র ত্রস্ত ও বিহ্বল হইয়া একদল লোক ভারতীয় সাধন।র উপরে সমুদয় প্রতায় হারাইয়াছে। ইনার 
পুনরুদ্ধার বা জাতীয় কর্শধারায় উহার কোনরূপ কার্দাকারিত। ব। উপযোগিত হইতে পাবে এ 
সন্ধে নৈরাস্ঠে আসি! উপস্থিত হইয়াছেন, ভাতা দেখ! গিয়াছে । কিন্ত ভারতীয় সাধন। ব! 
ধর্টের স্বরূপ ও শক্তির বাস্তবিক পরিচয় ঘটলে এরূপ কোনও টনরাগ্ঠোর কারণ জা না। ভারতের 
ধর্ম নৈরাগ্রমূলক নহে । বর্তমান সময়কে একদিকে যেমন মহা ছুঃখ ও সপ্চটের কাল বলিয়। মনে হর, 
অপর দিকে উহাতে এক শুভেরও স্থচন। দেখ। যাইতেছে ॥ যেন ভারতের সংস্কৃতি আপন সন্কোচ ৪ 
হাসের অবন্থ। হইতে এক প্রতিক্রিয়'রূপী প্রসারণের দিকে অগ্রসন হইতেছে। জগতের পারি 
গার্থিক অবস্থাও একদিকে উহার মম্গকুল। জাতিতে দিতে সংস্পর্শ, মানবীয় জ্ঞানের বিকাশ, 
ভারতীয় সাধন। ব| সংস্কৃতির প্রতি সকল দেশের লোকের শ্রদ্ধ। দিন দিন বুদ্ধি পাইয়া আসিতেছে ২ 
জগতের যেই রাষ্ট্রনীতি ও এহিকতামূলক শখনীতি এক্ষণে ভারতের সাপন। ও অপর সকল অবস্থার 
ঘোর বিরোধী সেই রাষ্ট্রও অর্থনীতির ক্ষেত্রেই নান। প্রকার বিশঙ্খল-ত। ৭ পরিবপ্ভন ঘটিয। 
আসিতেছে । এ অবস্থাতে ভারতের সনাতন দন্ম ৪ স হামূলৰ মাপন। জগতের আনেক গুরুর 
সমশ্তার মমাধ।ন করিতে পারিবে ভারতের মুক্তি ৭ জগতের কলাণ ভাহ। দ্বার। সংসপি হইবে ২ 
'এবং সংসারময় উহার প্রতিষ্ট। বাডিয়। উঠ্টিবে | স্বামী বিবেক!নন্দেব আনিচীব কাল হইতে 
ভারতীয় সাধনার এই নব সম্প্রপারধের কানা আরম্ত হইয়াছে বলির। মনে কর। যাইতে পারে। 
আমাদের জাতীয় কশ্খবাব! এক্ষণে উহার অনুকূলে পরিচালিত করিলে সিদ্ধিল;ভ হইঈনে নিশ্চিজ। 
উপস্থিত দেশের শিক্ষানীত্িকে উহার ভিন্তিতে পরিচালিত করিতে পারিলে সকল কাগা 
সহজ ও স্থফলপ্রদ হইবে। 

শিক্ষাব ক্ষেত্রেই বনমান সমর ভারতের জাতীয় ভাব 9 সাপনার উপর সর্দাপেক্ষ। প্রতর মাথা 

পড়িয়াছে। একট। বিল্লাতীর ভাষায় রাজকীর বাপার পরিচালিত হয়, পেজ কহকগুলি মবঞ্ন 
কর্মচারী ও কেরাণী *ঠ্টি কর। একালের এই শিক্ষার উদ্দেঠা ভিল , এই গোটা কয়েক চাকুরার 
লোভে, আপন স্বাভাবিক জাতীয় খাদশ পরিত্যাগ করিয়া লোকে অন্ধেব মহন ছুটিয়াছে। থে সকল 
উপায়ে দেশের শিক্ষার পদ্ধতি পরিগালিক হইন| মাপি ভিন, ভাহার। সকলই চন! গিনাস্ছে | 

শিক্ষাই জাতীয় সাধনায় সিদ্ি লাভের প্রধান উপায়: সেই শিক্ষ। উহার বিবাদী হইলে, 
তাহাতে যত প্রকার কুফল ফলিকে পারে, এই অভান্নকাল মপোই আমাদিগের তাহা ভোগ করিতে 
ইইতেছে। দিন দিন শিক্ষার বাঠিচ।র বাড়িয়া চলিয়াভে | শিক্ষার সংক্কার, কমিশনের উপর 
কমিশন বাসূতগে কিন্ত কোন ফল পাভ হইতেছে না) বন্তমান সময় বাঙ্গলা। দেশর 
প্রাথমিক শিক্ষ। [বুল এই জাতীয় সাধন।বিবোবী-শিক্ষ।পন্ধতি আরও ভাল করিয়। প্রকাশ 
পাইয়াছে । বন্তমান যুগে যে সকল সুবিধ। ও স্থযোগ উপস্থিত হইখাছে--জড়বিদ্য।, যন্ত্রবিদ্া, বিভিন্ন 
জাতির সন্মেলন, যাতায়।তের স্বিধ। মুদ্রাঘন্ব, রেলপথ ইতাদি- তাহাদের সহায়তা লইয়।, ভারতীয় 
শিক্ষ। দীক্ষার আপারভত প্রাচীন সেই সাপনার ভাব (001687৮ না1৮) জাগাইয়। তুলিয়া, 
ইহ[দের সমধিক উন্নভিসাধন পূর্বক জাতী জীবনের কালোপযোনী সাথকতা সম্পাদন 
করিতে হইবে । ইহাই বন্তমান যুগে এদেশ বাসীর প্রধান কর্টব্য। এজন্য সর্বে।পরি ভারছের 
এই সাধনার ভিিতে শিক্ষানিধি পরিচালিত করিতে হইবে । ( রুমশ:ঃ ) 


আঁলোচন' 


[পত্িিকার অগগত বিষয় প্ম্ম। এক ঝ| বিচার সাদরে গৃহীত হইয়। থাকে । পুস্তকাদির মযালোচন। ও ভারতীয় 
নাধনার় সম্পকিত বিষুয়র পর্ম্যালোচন! সনত্বে কর। ছয়। ভারতীয় সাধনার খপ নির্ণয় ও জাতীয় জীবনের বিভিপ্ন কেত্রে 
তাহ।র প্রযোগ-প্রণালী যাহ। ভারতের সাধনার এক বিশেষ লঙ্গা _ মনল সাধারণের শ্রদ্ধা, আগত ও আলোচনাসাপেক্ষ ] 


পুত পজিচিক্স ।--( ১) ন্বমি-শিয়া-প্রপঞ্গ, শ্রীমাদ দামী ফবানন্দ গিরি প্রণীত, 
প্রথম এণ্ড দ্বিতীয় সংঙ্গরণ | মূল্য হয় আানা মান। প্রাপ্তি স্কান শ্রিশীভালানন্দ সম্মযাসী সঙ, 
ল।লতারা,গ, হরিদার। জ্গামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের সাক্ষাৎ উপদেশ।বলীর সংগ্রহ 
পুস্তক | যাহাদের সাক্ষাতের মহাপুরদেব সরল ও হৃদয় স্পর্শী উপদেশ শরবণ করিবার স্থযোগ 
ও সৌভাগ্য হয় নাই, তাহার ঘরে বসিরা তাহ। শুনিয়। আধ্যান্সিক জীবনের উত্কপ সাধন করিতে 
পারিবেন। গৃহস্থ জীবনের অনেক অমুলা উপদেন গন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ব্যবহারিক জগতের 
অত্যাব্ক মূলাবান কথ।৪ সন্গিবিশিত রহিয়াছে । সঞ্চলন কন্ঠ অধ্যাম্মতবে একটী অনতি- 
দীর্ঘ সারবান বিরতি ভখিকাছের সংযোজন করিয়াছেন । এ প্রশ্তক বঙ্গে সর্দার আদত হইবে, 
অন্ন সময়ের নধো পুনঃ সংগ্করণ হ পয়ানেই হাহার প্রমাণ । 


ত্বত্ত জিদ্ছিজি।- (১) পরমহংস পরিরাজকাচার্দা বঙ্গগৌরর শীঘন্‌ সপুকদন 
সরন্ব্ী বিরচিত অনদ্ধত পিদি নামক শ্বেত পিক্ছান মুলক মমূলা গন্থের মূল, টীক!, আতপধ্য ৪ 
মতবাদ সহ অভিনব সঙ্গীর সংগ্গরণ। ন্কবাদক পণ্থিত শ্রীযুক্ত যোগেন্গনাখ তর্ক নীথ । সম্পাদক 
মগ্যকার বঙ্গের দার্ঁনিক লেখক দিগের মবো ভপবিচিত পপ্দিত শাধুক রাজেন্দনাথ ঘোষ মহাশয় 
পূশ্থকে স্ান্ধ চারিশত পষ্টার একটী ঈণিকার সংঘোজন করিয়। প্রশ্থক খানিকে আধুনিক পা1ঠবেখ 
পক্ষে গ্রন্থ পরিচখ, গরঞ্ছকারের জীবন বুক্তান্থু, গঞ্চের গ্ররতিপাদা বিষর, অভিপ্রায়, গ্রথপ[সের ফল, 
ইত্যাদি বিষয়ের শ্ুবিস্তত বিবরণ দির! অন্সন্দিংন্ন পাঠকের পক্ষে গরন্থখানিকে এক অতি গ্রয়োঙ্গনীয় 
৪ মুলাবান বিষয়ে পরিণজ করিয়াছেন । বিশেষ কৃরিয়। গরন্থকারের পরিচর দন প্রসঙ্গে ক্ছিনি 
ভারতের অটদ্বত চিন্বাসারার নে ইতিহামছ তাহার আনিভাব কালের যে বিবরণ দিয়ছেন, তাহাতে 
থে পাণ্ডিতা, অধাব্সায় ৭ অন্সন্দিংসা প্রবণ পরিচর দান করিয়াছেন। তাহ। আজকালকার 
প্রান করণ প্রবৃত্ত অন্গবেশন কারী গলার সমার্জগে দুলভি। পরিখেষে স্যায়ামান গ্রন্থের 
( প্রতিবাদ কলে অট্ধিত সিদ্ধির হস্ত, তাহার মূল ও অন্বাদ গরগ্থের ) পবিশিঞ্ লংখেজন 
করিয়! দেওয়ায় পুস্তকের উপধোগিত। বৃদ্ধি পাইয়াছে। পুস্তকের প্রথম ভাগ প্রকাশিত । প্রথ। 
৯০০ শত পষ্ঠ, মূলা ৫২ পাচ টাকা; প্রাপ্তিস্থান কলিক।ত| নং পাশিবাগান লেন, প্রকাশকের 
নিকট । 
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তর্কাব্তরণ 
“নাশায় চাশুভ-ভয়ম্ত মতিং করোতু”। 


সর্দ*্মঙ্গলময়ী অদ্থিক। অশ্তুভ ভয় হইতে আমাদের রক্ষ/ করিতে বন্তবতী হউন। চৈত্র 
সংখা! ভরতের সাধনার ৩৮২ পৃষ্ঠায় যে “কল্পন।” শীর্নক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা পাঠে 
এখন বুঝা গেল লেখক মহোদয় দ্বাশবর্ষ হইতে যে কোনও সময়ে গর্তীধান করাই স্থশ্শতের 
ব্যবস্থা এই সিদ্ধান্তের একাস্ত পঙ্গপাতী। শীঙ্কের পাঠ কি এবং তাহা ভুল কি না ব| কগন 
কন্যার বিবাহ হওয়। উচিত এসব বিষয়ের আলোচনার সহিত আমার লিখিত মূল প্রবন্ধের কোন 
সন্বন্ধ নাই। বস্বত: এই তর্কের সুত্রপাত একটি অবান্তর কারণ হইতে । সেটি বোধহয় বিবাহ 
ঘটত নূতন আইনটির বিরুদ্ধ/চবণ। সে সন্ধে আলোচন। করিবার কোন হেতু আমার মুল 
প্রবন্ধে নাই । কাজেই এই প্রতিধাদের উত্তর দিবার কোন চেষ্ট। আম।র ন1 থাকাই উচিত-_কিছ 
জানিয়।9 সৃত্যর অপলাপ চেষ্টার প্রশ্রয় দেওয়। কোন হিন্দু সম্থানেরই উচিত নহে আছি অক্ষম 
হইলেও যখন ভিষক মহাশয়গণের মধো কেহই কথা বলেন নাই--হখন নিশ্ললিখিত করনি কণ! 
পাঠক মহোদয়গণের নিকট উপস্থিত করিতেছি । উদ্দেশ্য বিসয়টর সা নিরূপণ চেষ্। মান 

এই তর্বাবতরণের মুখা উদ্দেঠ “উনমোড়শ” পাঠ শুদ্ধ কি “উনদ্বাদশ” পাঠটি শু 
এইটি ঠিক কর|। ব।কী যে মব কথ। ভাতা আমার পক্ষ হাবাস্থর । আমার ব্রা লঙ্াদোখের 
পুস্তাকে থে “উনঘোড়শ” পাঠ দেখ। ঘার তাহাই মূল পাঠ; “উনদ্বাদশগ পাঠ গ্রক্িপ ।  প্রতিনাদক 
মহাশয়ের মতে “উনদ্বাদশ” পাঠিই শুদ্ধ, যুক্তিযুক্ত এবং ভজ্জন্যা তিনি পৌন সংখা! গার 
সাধনার ১৮৫ প্রঃ হইতে ১৯০ পুঃ পর্ধান্ত বাপী একটি গ্রমাণ্যুজ প্রবক্দ বাহির করেন আমর। 
সেই প্রবঞ্ধের প্রমাণ গ্রলি শইযাই এখন বিচার করিতেছি । প্রথম হশাতর উদ্ধ £%1চ12. 
গুলির বিষয় দেখ! যাকৃ। ভ্রশতের ১৪ পায় শোনিস্ক বর্ণনা লিখিত । আশ রসের 
উৎ্পন্তি বলিয়। বলিতেছেন-_ 

“স খন্বাপ্যোরসে! ঘককং প্লীহ। “নী প্রাপা রাগং উপতি" অথাৎ রস বরুৎ প্রহার শংসগে 
আপিয় রঞ্মিত হয়। -ার পর বলিতেছেন রঞ্চিত। স্েজসাভাপঃ শবীরস্থেনদেহিনাত অব্যাপনাত 
প্রসগেন রকমিত্াভিদীয়াতে | রসােন সিরা ব্ধং রজঃ সঙ্গং প্রবীতে তদ্ববাদ্‌ দ্বানখাদৃদ্ধং নাতি 
গঞ্চাখতঃ ক্ষয়ং অথাৎ রম জাব খরীরস্ত হপে হ্ৃস্থু অবস্থা পরিণত হইলে তাহাই রক মানে 
ঘভিহিত হর়। স্বীলোকদ্র পক্ষে সেই রক হইতে রজঃ হ্য় এবং “লই রজঃ দ্বাদশ বশ হছে 
প্রস্তত হই আরম্ত হন পঙ্টানে ক্র পায়। তার পর স্থশত রল্ত হইছে শরীরের উতন্তরোও? 
ধাতুর এ পরিখতির কথ! বলিতেষ্েন। এখানে গর্ভাপান সন্ধে আলোচনার কোন প্রয়োজন 
নাই এবং থাকিতেও পারে ন।। যদি স্ুশত আমার মত প্রবন্ধ লেখক হইতেন তবে এরূপ 
উপহাসাম্পন একট।| প্লোক জুন্ডিম। দিতেন কিন্ত তিনি বৈগ্-শান কর্তা । বৈগ্য-শাস্্র বেদের অংশ 
ভাই তিনি বয়সের বৃদ্ধির সঙ্গে স্বীপুরুষের কিরূপ চিঞ্চাদ্ির প্রকাশ পায় তাহার বিষয় উল্লেখ করিয়। 
বলিতেছেন - বালানামণি বয়ং পরিশামাৎ শুক প্রাছুভাবে। ভবতি রোমরান্্যাদয়োইথা্রবাদয়ণ্ঠ 
(বিশেম। নারীনাং রঙ্গ চোপ চীয়মনে শন: শট স্থন গঠাশয় যোন্যভি বুদ্দি-ভততি । অগা 
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বালক বালিকার বয়সের পরিণাম ক্রমে শুক্রাদি ৪ শার্ঠবাদি ভয়। বিশেষ নারীদের রং পুষ্টি 
হইতে থাকিলে ক্রমে স্তনোদগম ও গন্ঠাশয়ের ৪ যোনির আমতন বুদ্ধি পাইতে থাকে । 
এর পর পঞ্চদশ অধ্যায়ে শশ্রুত দোষ ধাতু মলক্ষয় বৃদ্ধির কথ। বলিতেছেন । “দে! ধাতু 
মল মুপগংহি শরীরং তম্মদেতেমাং লক্ষণ মুচাম।নমুপধারয়।” তার পর রস কি করে--রক্ত কি করে 
ইত্যাদি দেখাইয়া বলিতেছেন--« রক্ত লক্ষণ মান্ববং গর্ধুরুচ্চ | গর্তো গর্ভ লক্ষণং 1 অর্থাৎ রক্ষ 
অমল ও বিশুদ্ধ ধাতু কি ন। তাহ।] জানিবে কি করে--না আরব দেখিয়া এবং তাহ! গর্ভরুৎ কি ন।। 
আর অছুষ্ট গন্ত জাণিবে গঞ্ঠু দেখিয়।। ম্শত শাস্ব কণ্তা কাজেই ছেলেদের মত এক নিঃশ্বাসে 
গন্তের অবিধেয়তার কথ। এখানে আ।লোচন। করিব।র প্রয়োজন দেখেন নাই । সেটা বহুপরে 
বথাস্থানে ক্করিয়াছেন | পার দোষ গুণ বিচারে গন্তাধানের কথা থাকিতে পারে ন।। তাই 
ভিনি পাতু ঘটিত সমত। ও অসমতার কথ। বলিয়া অধা।য় শেষ করিয়।ছেন £-- 
দোমাদীনাহ ভ সমতামন্তঘানেন লক্ষয়েহ। 
অপ্রমমেন্সিয়ং বাগ পুরুষ কুশলোভিঘক্‌ ॥ 
সনদদনঃ সমগ্নিন্চ মমব!ভ মলটিকিরণ | 
প্রসম্নাপ্পেন্দ্িরিসনত ম্বছু ভাভিসীয়তে | 
হ্বগুন্য পঙ্গণং বৃষ! শঙ্ুস্থন্ তু বৃদ্িমান 
শপয়েদ বৃতহয়েচ্চাপি কলাম পাত মলান ভিযক। 
ভাবগাাবদরাগঃ ল্গানধে। রাগ সমন্িত ॥ 
৩৫ ম্পায়ের প্রথমে কোন রোগী দীর্ঘানু এবং কে মধামাষ তাহার পরীক্ষার বিষয় বলিতেছে ন--- 
গুট সন্ধি সিরা স্সামুঃ সংহত!গগ স্থিবেল্দিয়। 
উন্ভরো ভর ল্েতে! নং স পীঘাগকুচাততে ॥ 
গন্থাৎ পগ্রড়তা রোগে। ধই এনৈ: সমগচীয়তে 
শরার জন বিজ্ঞান: স পীর্ঘাগ সমাস ॥ 
এগ্াং ঘা শবীরগন্থি শীর। জার সংহত, ইন্দিন স্থিগ 9 ক্রমে ক্ুমে সদে5 প্রাপ্ত হইয়াছে হিলি 
দীর্ঘগু। বিনি গঠু হঈজেই রোগ এবং নক্ষঘ্তা খর কমে কমে শরীর ইন্দিয়াদি বিপিমত্জ পুষ্টি 
পার ছিনি দীর্ঘায়ু । ার পর নাহ্া শলীরের পরিমাণাদির দ্বানা শামর বিশেষ বিচার উপদেশ 
দিক্েছেন | ভার পর বলিততিছেন 25 
পঞ্চবিংশে ততো বষে পুমান নারী ষোড়শে। 
সমহা গতনীগো তে। জানিয়াঁশ কশলো ভিষক্‌। 
দেহঃ দৈরদ্গ লোরেম উইত্যাপি | এই সকল উপাদেশ এখ।যুষে। বিজ্ঞান বত । 
এই প্রসঙ্গে একটি কথ। বলিয়াছেন “ভমেকান্থে নোপক্রমেঘ"। এইটি শরীরের মাপাদি 
আস্ত করিয়। আয়ুর বিশেষরূপ ( বিজ্ঞনার্থং ) জান সিদ্ধান্তের পূর্বোই বল! হইয়াছে । কেন না 
সমস্ত এঙ্গের পরীক্ষা কারব।র ন্যবস্থ! রহিয়াছে । একাম্থ পরীক্ষ। দরকার । এই পরীক্ষা শেষ 
হইবার পর কি হইবে ন! পদ্দি পুরুষ রোগী পঞ্চবিংশ বয়সের হয়েন এবং নারী রোগী মোড়শ বর্সের 
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হয়েন তবে ভিষক বুঝিবেন প্রোক্ত পুরুষ রোগী ও নারী রোগী শরীর ও অঙ্গ প্রতাঙ্গ গঠনে সমত্ব 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার প্রমাণ পূর্বোক্ত অঙ্গ প্রতাঙ্গাদির পূরণত্ব প্রাপ্তি । এরূপ রোগী দীর্ঘামু 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে ও মহৎ বিভ্তাি লাভ করেন । তদন্যথ| মধামে মধাম ও অধমে অবর লাভ হয়। 
এখানে গঞ্তের বিষয় আলোচনার কোন প্রসঙ্গ থাকিবার কথ! নয় এবং স্থশ্রত তাহার অন্যথ! করেন 
নাই। তিনি স্থৃচিন্তাশীল খধি উচ্ছঙ্খল ভাব তীহাতে স্থান পায় নাই । তবে এইটা স্পষ্ট বলিয়াভেশ 
যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির পূর্ণ পরিমাণ পুরুষে পচিশ বৎসরে হয় আর নারীতে যোল বছরে হয়। মুশ্রত 
আবার বয়সকে তিন ভাগ করিয়াছেন “বয়স ভ্িবিধং_১ | বালং ২। মধাৎ ৪ ৩। বুদ্ধং। ভাহার 
মধ্যে “বাল” উনষোড়শ বংসর ব্যাপী । আবার বালাউনযোডশবংসরকে তিনি-তিন রী 
করিয়াছেন যথা--১। ক্গীরপঃ ২। ক্ষীরন্নাদা ৩। অন্নদা। প্রথমটি এক বংসর, দ্বিতীয়টি দু 
বংসর, এবং তৃতীয়টী ১২ বংসর ও পরবর্তী অথাৎ ১৫ বংসর পর যাবৎ জীবন ভাব কাল রর | 
ষোল হইতে সপ্ততি বখসর মধাম আমু। ইহার ঘি বাতায় হয় তবে বুঝিতে হইবে ঘৌবন- 
গঠনে সম্পূর্নতার হানি হইয়াছে। তত্রাবিংশতে বৃদ্ধিরাত্রিংখতে। বৌবন মাচজারিংশতঃ সর্বাধাজিন্দির 
বলবীর্ধ্য সম্পূর্ণত। ৷ অর্থাৎ কুড়ি হইলে বুদ্ধি আরস্ত হয়_-গার প্রিশ হইতে যৌবন প্র!পি হয় 
এবং ৪ বদর হইতে সকল ধাতু ইন্দিরাদির সম্পর্ণতার শেম ঠয়। এখানে পংঙ্ষেপে আমর! 
পাইলাম পনর বংসর বয়স পধান্ত বাল্য বয়স। পুরুষের “বাড়" ২৫ বৎসর পণ্যন্থ যাহ। হয় নারীর 
“বাড” ১৬ বংসরেই ততট। হর । শ্ষতরাং পুরুষ পচিশ ও মারী ১৩ ইহার! সমতগত বাঁগা 
যথা । এখানে বীর্সা শরীরের পণতাকে বলিতেছে | শারীর খানের প্রথম অধায়ট “সর্দভঁল 
চিন্ব। খারীরং" « তাহার পর “প্রক্কতি পুরুষের মাসন্ারৈপশ্মের ব্যাগা।। শরীর স্নের 
দ্বি্ীয় অধ্যায় শুরু শোণিত শুদ্ধি নাম খারীরং | ভতীর অন্যায় গন্থাবপণন্থি শারীরহ, এগ গত 
বাংকরণং, »ঠ প্রত্যেক মন্ম ও ভাহার স্থান নিদ্দেশ, ৭ম মিরাবনূন বিভ়্ি, ৮ম পিরাবাপবিবি, 
৯ম পমণী বাকরণ এবং দশম গন্ধিণী বাকরণ। এই অধ্যায়ে ভঙ্কত গহিণী এ প্রন্থতির কন্তব। 
বিষয় বলিয়া নবাগত কুমারের বিষয় আলোচন! করিয়াছেন । এবং শিশুর রোগ বিচারাদি পরে 
করিবেন বলির। বলিতেছেন বে কুমার শক্তিনন্ত হইয়াছে জ্ঞাত হইঘ। তাহারে বিদ্যা প্র 
করাইবে। তারপর তাহার পচিশ বংসর বয়প হইলে দ্বাদশ বর্ষের পরীকে প্রাঞ্ধ করাইবে । 
“দ্বাদশ ব্দীং পত্রীং আবহে পিত্রাধন্মাথ কামঃ প্রজ।ঃ গ্রাপন্ততি” এই পত্থী গহণ করাইবে কি জন 
ন। ভবিগতে পিতৃ সদন্ধীয় ধশ্মাখ কাম প্রচ পুর লাভের জন্া। তার পরই সুত্ষত সাবপান করি! 
দিহেছেন এ বলিতেছেন 

উনযোডখ বায়ান প্রাপঃ পঞ্চবিংশ্তি 

যগ্চাধন্তে পুমান গং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে | 

জাতে। বান চিরং জীবেজ্জীবেদ। দুর্ববলেন্দরিয়ঃ 

তন্মাৎ অত্যন্ত বালায়াং গভাধানং ন কারয়েহ ॥ 
শারও বলিতেছেন “অতি বুদ্ধায়াং দীর্ঘ রে(গিণ্যামন্তেন ব। বিকারেণোপ কষ্টায়াং গঠাধানং নৈৰ 
কী । পুরুষন্তাপোবংবিধশ্ত ত এব দোষ|ঃ সম্ভবস্তি। অর্থাৎ বলিয়া দিতেছেন যে পচিশ 
বংসবের প্রক্কষকে ১২ বংসরের নারীকে ভবিরতে পু লাভের জন্য গ্রহণ করাইবে বটে কিন্ক মনে 


৩ 
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রেখো উনষোড়শ বনের নারী ও অপ্রাপ্তপঞ্চবিংশতি পুরুষের সংযোগে থে গর্ঠ হয় তাহার বিপদ 
আছে। আমর! ইতিপূর্বেই স্থশ্রুতের মতে পবালা”র বয়স ১৫ পধ্যন্ত ইহা! দেখিয়াছি । এবং 
কুড়ি হইতে বৃদ্ধি ও ভ্রিশ হইতে যৌবন। ২৫বর্ে পুরুষ যে শারীরিক ও ধাতব গঠন পান নারী 
১৬ বংসরে তাই পান। কাজেই সৃশ্বত উনযোড়শ পাঠনা দিয়া উনদ্বাদশ দিতেই পারেন ন', 
গিলে সমস্ত গ্রন্থে একটা অসামপরশ্ট মতের বিঃতি আসিয়া পড়ে। ছাদশ বধে আর্চবের উদ্ভব হয় 
এ কথা স্ুশ্রতের, তাহাও পূর্ব্বে বলিরাছি ; তা হলে নারী একাদশ পর্যন্ত আর্কবহীন। এ অবস্থায 
“অত্যন্ত বাল।' একাদশ বধে ন। দ্বাদশ হইতে পঞ্চদশ বধের মধ্যে ইহার বিষয় বোধ হয় আর বিচার 
করিবার দরকার হয় পা। “আবহে২* দিলেন উনদ্ধাদশ হইলে “প্রাপস্ততি” না দিয়া প্রাপয়েৎ 
থাকিত। এইত গেল নুশ্রতের বৈগ্ত-শাক্্ন মত। হ্বশ্রত শাস্্ কর্তা । তাহার গ্রস্ব সমস্ত হিন্দ 
দর্শন বেদ ও শ্রুতি প্রভৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। শাস্ত্র বিরোধী কোন সিদ্ধান্ত তথায় লিপিবদ্ধ হওয়। 
অসম্ভব । এখন ধর্ম-শাগ্ধ এ বিষয়ে কি বলেন তাহাও সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি । 

১ম॥ দশ বংসরের বুমারীকে অপরাজিতা, এগার বৎসরে কুত্রাণী, বারয় ভৈরবী, তেরয় 
মহালক্ষ্রী, চৌদ্দয় পীঠনায়িকা, পনরয় ক্ষেত্রজ্ঞা ও ষোলয় 'অস্থিকা বলা হয়। কেহ বা চৌদ্দ বংসরে 
কুমারীকে নায়িক। বলেন এবং নোলতে চচ্চিকা বলেন। আবার" পাচ হইতে বার পর্ধান্তই 
অব্যাকৃতা কুমারী । আবার দশ হইতে ১৬ পর্যন্ত কুমারী যৌবন বিকারের অধিকারে থাকেন । 
ভার মধো ভ্বাদশ হইতে দ্বাবিংশতি বয়স পর্যান্প যেনারী তিনি স্থুকুমারী বলিয়া! আখ্য।তা.। 
অপরাজিতা কুলকল! * রুদ্রাণী কুল-বধুরূপা ও সম্তান বীক্ষের অস্কুরধারিশী। উৈরবী অনুষ্ট 
সমুদ্ধি দায়িশী যোগেগরী ভুবনদোষগ্র।। মহালম্কী সাক্ষাৎ অদৃট সবদ্ধিদা ও কুলক্ষোভহা। 
গীঠ নায়িক! সর্ব হিতকারিনী আনন্দ রূপিণী ত্রিভুবন ছায়া দ্বারা আচ্ছাদিত পরমেশ্বরী। ক্ষেত্র 
মদন বিহ্বলা কৃলবতী আত্ম পরোগ্দম। মহা ভৈরবী । অস্বিকা সপ্পূর্ণ বিধুবন্মুশী কমল মধ্য সভ্ভাবিনী 
অযুত পর্ণ দেহ । (১) উশ্বর্ধা (২) অনৈ্বর্যয, (৩), বৈরাগ্য, (৪ ) অবৈরাগা, (৫) ধর, 
(৬) অধশ্ম, (৭) জ্ঞান ও (৮) অন্ধান এই আট পীঠ। এই আট বুদ্ধির ধর্ম |. বুদ্ধিতে ই.. 
সেই পরাশক্তি গুতিষ্ঠিতা। কাজেই চৌদ্দ বসরের আগে কুমারী অপরিণত বুদ্ধি সম্পয্পা।-. 
আগে নিজের পীঠকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিবার ক্ষমত। দেওয়া চাই-_তারপর তিনি ক্ষেত্রক্ঞা হয়েন। 
স্ুশ্রতও প্ররূতি পুরুষ বিচার কালে এই ক্ষেত্রজ্জার কথা বলিয়াছেন । ক্ষেত্রজ্জার পর অস্থিকা 
অর্থাৎ জননী । চণ্ডীতে যে মহিষান্থর নিধনের কথা আছে তাহাতেও দেখা যায় ব্রন্ধা বিষণ রুদ্র 
ইন্দ্র গ্রভৃতির যা! যা শক্তি ত সব দিবার পর একটি সম্পূর্ণ তেজোময়ী নারী মৃ্তি উৎপন্ন হয়েন-_ 
তিনিই অস্থিক! অর্থাৎ পূর্ণ শক্তি ধারিণী। উনষোড়শ বর্ষে ক্ষেত্রজ্ঞা মাত্র । ৰ 

২য়। গর্ভস্থ প্রানী চৌদ্দ দিন পর্য্যন্ত জলাবস্থায় থাকে । নারীর আর্কব যোল দিন । চন্ের 
যোল কল! । ষোল বংসর পর্য্যন্ত বালককে শাসনে রাখিতে হয়। দীক্ষায় কাল যোল বংসরে। 
যোড়শোপচারে পূজা, যোৌলটি বিকার, সাতটি বিকৃতি, তারপর পরা প্ররুতি, তারপর পুরুষ পঞ্চ- 
বিংশতি তম তত্ব -এক্সপ অনেক জিনিষের তত্বে উনযোড়শ পাঠের সামপন্ দেখিতে পাওয়া যায়। 


* কাত্যায়নী দামন্দান্ধি মো ঘুদ। সর্ববাচ্ছ দিততেজ।! 


৪8৪৬ ভারতের সাধন। [ ২য় খণ্ড--৭ম সংখা। 


ওয় । বাঁল্যেশ্েশ্সা, যৌবনে পিত্ত ও বৃদ্ধাবস্থায় বাধু। পিত্ত জীবের অগ্নি বা তেজ। 
তেজই হিঙ্গুর প্রাপ্য বস্ত। উনযোড়শ বর্ষে পিত্তপ্রধান সন্তান পাওয়। যায় না। যৌল হইতে 
বাইসের মধ্যেই স্থকুমারী নারী হ্ুসন্তান-জননী হইতে পারেন । 


গর্থ। যখন কুমারী অস্বিক। ব! চ্চিক। হয়েন তখন তাহাকে জননীত্বে আনয়ন করিতে 
'হুয় ইহা শান্ত বিধি। ণনোদ্বাহেৎ পিত। বালাং।” পূর্ণ ষেল বৎসর না হইলে গর্ভীধান নিষিদ্ধ 


এবং ধর্মনীতি পতিসেব। প্রভৃতি জ্ঞান যে কন্যা লাভ করে নাই-_তাহাতে জননীত্বারোপ চেষ্টা 
ভূয়োডুয়ো নিষিদ্ধ । 


আর প্রবন্ধ বাড়াইতে চাই না । ঘাহা বলিলাম বোধ হয় সত্যানুসন্ধিৎসুর পক্ষে সত্য 
তত্বের উপলব্ধি বিষয়ে ইহাই যথেষ্ট । যদি এতেও ন! হয়, তবে বলিব এদিকে কিছু হবে না। 
ভার! যে পথে যাচ্ছেন সেই পথে চলুন। অত:পর আর এ সম্বন্ধে আমি পৃথক ভাবে আলোচন। 
করিব ন|। স্বমত শোষণার্থ শাঙ্ের অংশালোচনায় সত্য কিরূপে অপলাপ প্রীঞ্ট হয় তাহা যেমন 
এই আলোচনার জানা গেল তদ্রপ বহু শ্রুতি ও দর্শনের সত্যার্থ অপলাপে কিরূপে হিন্দুর ধর্ম আন 
অতল জলে ডুবিধ। গিয়াছে, প্রমাণ প্রয়োগ ও ইতিহাস লইয়। ভাহ। দেখিবার চেষ্ট। আমি “ভিক্ষুকের 
ঝুলিতে” করিয়াছি । ত্রদ্ের কল্পনাকে ঈক্ষণ বলিয়। শ্রুতি বলেন। কল্পন। এই টবৈরাজ হষ্টির মূল। 


ব্রহ্ম সত্য তার কল্পনাও তাই সত্য। অনান্ঠানিকের কল্পন। অসত্য-ে কল্পনা অলীক ও 
অনিবার্ধ্য ভাবে ধবংসমুশী । ইতি-্পভার্গব | 


জঙ্ষ অগপ্পোন্ম ।_ গ্রীঘুক নরেন্্রনাথ শেঠ মহাশর “রটনা-প্রপাগা্ড? প্রবাদ 
লিখিয়াছেন, “ট্টগ্রমের প্রাচীন সংবাদপত্রমেবী.*... প্রচলিত গর্ভরোধ সাপক্ষের মত নহ 
বললিয়। তাহা কোনও সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন নাই ।” বিগত ডিসেম্বর মাসে জলগীও নগরে 
আমি তীহাকে & কথ। বলিয়াছিলাম । কিন্ত “অমতবাজ।র পদ্ধিকার” সম্পাদক মহাশয়ের সহিত 
সাক্ষাৎ করত উহীর গুরুত্ব বুঝাইয়া দেণয়াতে কিনি তাহা পরে প্রকাশ কবিয়াছেন | 

প্রীকালীশঙ্কর চরুবত্তী 

কুক্তননা।--“ভিক্ষকের ঝুলি- আগামী জোট মংগা। হইতে ভারতের সাধনায় 
“ভিগ্ষুকের ঝুলি' নামক প্রবন্ধটী পুনঃ প্রক।শিত হইতে থাকিবে । বিশেষ কোন বিবেচনাধ উত্ত 
' প্রবন্ধ গ্রকীশ কর। কক সময় স্থগিত ছিল । ভীঃ সঃ 


ভা'স্কাতেক্স সাঞখন1-হিন্দীত্তে ।বাগলার বাহিরেও “ভারতের সাধনার প্রচলন 
আছে। এ সকল স্থামের গ্রাহকগণ সকলেই বে বাঙ্গালী তাহ। নহেন। যুক্ত প্রদেশ ও বেরারের 
কতিপয় শ্ব-নাঙ্জালী হিন্দী ভাষাভামী গ্রাহকের "ভারতের সাধনার' প্রতি অঙ্গরাগ দেখিনা আমর। 
সবিশেষ আনন্দ বোধ করি। কতক দিন তইল লক্কৌ নিব।সী পণ্ডিত শ্রযুক্ত জগন্ধাথ প্রসাদ শুর 
মহাশয় নিনি এখন এনিয়।টক সোসাইটী অব বেঙ্গলৈ কোনও গবেষণার কার্যে নিযুক্ত আছেন, 


এই গরিকার হিন্দী-সংস্করণ প্রকাশ করিবার জন্য সনির্নর্দ মন্থুরোধ করিতেছেন ॥ এক্জন্ এক 
উতগাগ চলিতেছে । 


ফি ভাবে ইহা কারো পরিনত কর! যার তাহার সলোচনার ফালে, একটা প্রস্তাব এই যে, 
“পুথক ভাবে অন্ত একখানি পত্রিক। মুণ্দুত ন। করিয়া “ভারতের সাধনা বঙ্গীয় সংন্করণের 
সহিতই এক অংশ হিন্দীতে মুদ্রণ করা যাইতে পারে)” আমরা এখনও বঙ্গদেশের মণ্দো পত্রিক। 
খনির সমুচিত ভাবে প্রচার কার্য সম্পন্ন করিতে পাবি নাই। এ জন্য এত শীঘ্র কার্যান্তারে 
হস্তক্ষেপ করিতে ইতত্তত:ঃ করিতেছি । গ্রন্তাবিত যুন্র-হিন্দী-বাঙ্গল। সংস্করণ বিষয়ে সহৃদয় 
গ্রাহকগণের মতামত পাইবার জন্য আমরা একান্ত অভিল্াধী ; আশ। করি তীহার। এ বিধনে সত্ব 
ভাহাঁর। তাহাদিগের সটিদ্িভ শভিনভ জানাইর। মঙ্হীত করিনেন। সম্পাদক 


২ সপ পাপন জপ জজ 


মাস-পঞ্জি-- বৈশাখ ১৩৩৮ 


কলিকাতা করপরেশনের নৃতন মেয়র নির্বাচনে ডাঃ বিধানচন্ত্র রায় কংগ্রেস কর্তৃক 
মনোনীত প্রানী হইয়াছেন -পর্তগ[লে বিপ্লববাদী দিগের শক্তি বৃদ্ধি হইতেছে । লর্ড 
ও লেডী আরউইন নৃতন দিশ্লী পরিতা।গ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করিলেন- এংগ্লো-অষ্টরেলিয়া বিমান 
পথের প্রথম রথখানি অন্য দমদমে আপিয়। পৌছিয়ছে (২র।)-_ভারত্বীয় শিল্পের টবভাঁনিক 
প্রণালীতে উন্নতি সাধন নিমিত্ত একটী গবেষণ।-মন্দির স্থাপনের নিমিত্ শ্তার পি, ভি, রমন এক 
প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন--ম্পেনীয় বিপ্রবের ফলে রাজ! এনফেন্জে। সিংহাসন ত্যাগ করলেন, 
রাজতন্ত্রের স্থানে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল --মহাম্ম। গাদ্ধী ভারতে খুষ্টান মিশনারী দিগের 
কার্যাকল[পের তীব্র সমালোচন। করিয়৷ এক মন্তবা প্রকাশ করিরাছেন বলিয়। এতদেশীয় 
মিশনারী সমাজে বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে--করাচির রায়ত-সভ! জমিদারদগকে প্রাপা করের 
হার কমাইয়। দিবার জন্য পীন়াপীডি করিতেছে-ব্রিটএ সামাজিক অর্থ নীতির উন্নতি কল্পে 
কানাড।তে আগামী বর্ষে এক কমকারেল বসিবার আরোজন হইতেছে-দিলীতে গান্ধী- 
মারউইন.সদ্ধি স্ভে সোলাপুরের দিত বাক্তিদিগকে কারাবাস হইতে নক্তি দেওয়া হইল-_ 
বোস্বাই হরে মহাস্মু। গান্ধীর সহিত ভাইম্রযর লর্ আবউনেএর আর একবার মিলন হইল---লঙ্কায় 
ভীষণ বাড় হইম।ছে--ভাবী ভাইস্রর আল” ৪য়েলিংডন বোশ্বাইতে আঁপিয়। পৌছিলেন (৪1) 
মহাম্ম। গান্ধী ও শন্ান্য কংগ্রেস নেতৃবুন্দ বোম্বাইর কাপড়ের কলওয়ালাদিগের সহিত পরামর্শ 
করিতেছেন বে কিরূপে ভারতে আমদানী বিদেশীয় বন্্ পুনরার বাহিরে রপ্ঠানী কবিয়। দেওয়! 
যার__বিলাতের বেকার সনশ্য। আন্দোলনে পালেমেপ্ট মৃহাসভায় সরকারের 'প্রতি তীব্র ভৎগন! কর। 
ভইয়াছে-_লর্ড ও লেডী আরউইন অদ্য বোগ্াই বন্দর হইতে জাহাজঘাত্র। করিলেন (৫ই )-- 
রিটএ সাম্বাজোর শাভান্রিক বাণিজ্যের পক্ষ সমর্থনাথ্ধে ইংলগু হইতে কানাড। রাজ্যে একটী মিশন 
খাইতেছে_দ্িল্লীর প্রাচীন রাজপ্রতিনিধি-নিবাস দিল্লীবিশ্ব বিদ্যালয়ের জন্য প্রদত্ত হুইল বলিয়। 
প্রকাশ-_দক্ষিণ ভারতে প্রাচীন লৌহ যুগের ভাতার কতিপর প্রাচীন কীন্ঠির চিঙ্গ আবিস্কৃত 
হইয়াছে_-লক্ষৌতে নিখিল ভারতীয় জাতীয় মুদলমান সম্মিলন হিন্দু-মুপলমানর যুক-নির্বাচন 
প্রণালীর পক্ষে প্রস্তাব পাশ করিলেন (৮ই )--ভারতের টৈন্যদিগের জন্য একপ্রকার নুতন রাইফেল, 
বন্দুক ও বেয়নেট বাবহারের নিরম নির্ধারণ হইল--পর্ভগ।লে বিপ্লব প্রশমিত হইয়৷ আসিতেছে 
ব্লিয়। প্রকাশ, মাদেরায় পর্ভূগীজ উপনিবেশে ব্রিটিশের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট 
ঘষে চেষ্ট। করিতেছেন, পল্ভগী জগণ তাহাতে বিশেষ প্রভাবানিত-হৃত-সিংহাসন ম্পেনরাজ এলফন্জে। 
ইংলচগ বিপুল সংবদ্ধন। পাইয়াছেন ; উই গুর্গার কেন্লে তিনি র।জ| ৪ রাণীর অভার্থন। পাইয়াছেন 
(৯ই )- ভারতের রাজনৈতিক মাঁন্দেলনে মহিল। দিগের প্রশংস। করিয়। লগুন সহরে এক মহিল। 
সভার প্রস্তাব পাশ হইয়াছে__কাণপুরের দাঙ্গীতে পুলিশ সমুচিত কার্ধাতৎপরতা দেখায় নাই বলিয় 
সরকারী অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইতেছে--কপিকাত। সহরে বাস কর। দিন দিন আতঙ্কের কারণ 
হইয়াছে । অগ্ঠ ছুপ্রহরে বিমানচন্্র বন্গ নামক একজন এডভোকোটের বৃদ্ধ। মাতীকে নিশ্বাস বন্ধে 
হতা করিয়! একদল আাততাযী গৃহের মূল্াবান দ্রব্যাদি লইঘ| গিয়াছে; রাত্রিকালে ভূতপূর্বর 
প্রতাপচন্্র মন্ছুমদার মহাশয়ের অশীতি বরীয়া পন্তীকে কে হত্য। করিয়াছে (১০ই )--কলিকাতার 
স্ূতপূর্বব পুলিশ কমিশনার নার রেজিলাগু ক্লার্ক ভারতীঘ পুলিশের বিশ্যর প্রশংস। করিয়া এক 


৪৪৮ জাক়্তের .াঙ্গনা [২য় খণ্ড --৭ম সংখ্যা 


বন্কৃত! করিয়/ছেন-_কয়লা হইতে কেরোসিন প্রস্তত নিমিত্ত বিলাতে নানারূপ চেষ্ট। চলিতেছে-- 
ক্লাজপুর প্রিন্স-সব-ওয়েলস্‌ দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমনান্তর প্রত্যাগমনূ কালে পঞ্ভগাল লিস্বন নগরে 
পদার্পণ করিরা আ:সতেছেন--গুঙজরাট প্রদেশে বিদেশী বস্ত্র বর্জন পূর্ববাপেক্ষা অধিকতর হইতেছে 
--বিগত রাউ্ড টেবিল কন্ফারেন্সে আত্মরক্ষপের (বিডি 078118) যে যে সর্ত ইংরেজ রাজ সরকার 
দিয়'ছেন মিঃ গান্ধীকে তার সমুদয় গুলিই মানিয়া লইতে হইবে বলিয়! মিঃ চাচ্চহ্শল জোরে 
প্রপেগা গা চালাইতেছেন, রক্ষণশীল দলের প্রায় সকলেই তাহার সমর্থনে আছে--জেনেভার সর্ক 
জাত-সঞ্জের নিকট এক অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে যে অচিরে যেন ইউরোপের ব্বপ-প্রদর্শনী 

8৮00 সি) 01810) গুলি বন্ধ করা হয়, করণ তাহাতে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়! হয়। 
কলিকাতা৷ সংরের নালী সমূহের (07817529 ) যে অবস্থা তাহাতে অনুর ভবিষূতে সহর 
বাণীর বিপদের আশঙ্কা আছে বলয়া প্রধান ইঞ্জিনিয়ার বি, দে ও ডেপুটা এক্জিকিউটিভ অফিসার 
মত প্রকাশ করিয়াছেন--মেদিরার বিপ্লব চেষ্টা দমনার্যে লিসবন হইতে যুদ্ধ জাহাজ প্রেরিত 
হইতেছে--কলিকাত। মুসলমান দিগের একটী খাস গোল টেবিল বৈঠক বসিবার প্রস্তাব হইতেছে 
--সীমলাতে একটী নৌ-বৈঠক (910170017% 0০0767870 ) বসিতেছে--প্যারিস সহরে 
একট আন্তর্জাতক কার্পাস-সম্মিলন (0176577086301)5] 1 00607 9৩151 0011679199) 
বদিতেছে, তাহাতে ২২টী দেশের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিবেন- পাঞ্জাবের গভর্ণর সার জিওফী 
ডি মন্টেগমরী তৎ প্রদেশের চরমপন্থীরাজনৈতিক কর্খীদিগের প্রতি তীব্র সতর্কত! বাণী 
প্র্গাশ করিপাছেন--ভারতীয় রেল পথ সমূহে একট! সর্বজনীন ধর্মঘট আশঙ্কা আছে বলিয়া 
প্রক্কাশ -চট্টগ্রামে কোনও বিপ্লব প্রচেষ্টার সম্ভাবনা! আছে বলিয়া সরকার বিশেষ সাবধানতা 
অবগঞ্ধন করিতে"ছন--মহাত্সা গান্ধীকে এক প্রাপ্ত পত্রের জবাব দিতে হইয়াছে যে তিনি সরকারের 
সহিত যোগ দিয়! জাতীয় আন্দোলনের মূলোচ্ছেদ করিতে বাইতেছেন--ভারতে একটা বিমান্‌- 
দেনা-বিভাগ খুলিবার কল্পনা ইংলগ্ডের কতৃপক্ষ করিতেছেন--ভারত গভর্ণমেন্টের বর্তমান অথ- 
নৈতিক কাধা গ্রবালীর প্রতিবাদে বিলাতের ল্যানহ্কশায়ারের বস্ত্রব্যবসায়ী গণের মধ্যে বিশেষ 
বিংকাভ উপস্থিত হইয়াছে ।--রুশদেশে ভূমিকম্প হইয়া ৪০০ শত লোকের প্রাণহানি ঘটিয়াছে। 
রে মানিয়ায় রাষ্ট্-সঙ্কট উপস্থিত--উত্তর পশ্চিম সীমাস্তপ্রদ্দশর জন্য শানন সংস্কার সমিতি গঠিত 
ইল - চন্দন নগরের মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন নগর বাসীগণ সম্পূর্ণ বঙ্জীন করিয়ছেন-_ফ্রাঙ্সের 
র্ধ মন কমিউনিষ্ট দল গীর্জায় গীঞ্জায় লাল পতাকা উড়াইয়াছে-_রুষের নবরাষ্টরের নির্বামিত নেত: 
ট্রট্নকি স্পেনে যাইয়া বাস করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন--আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের 
রাজকোষে বহু টাক।র অনটন-_চীনের সহিত ইংরেজের নূতন সন্ধি প্রস্তাব কার্যে পরিণত হুইল 
না--অর্ধের অনটন হেতু এবারের সেনসাস বা লৌক গণনার তালিকা সমূহ খব্বৰীকৃত কর। হইবে 
বলিয়া ভারত গভর্ণমেন্টের আদেশ --কাণ্ট।র বেরির আচ্চতিশপ জানাইতেছেন ষে ভারতে থুষ্ট।ন 
চার্চ সমূহের শক্তি বন্ধমূশ বিবার জন্য চেষ্ট। হইবে--কলিকাত। কলেজ স্্বীটের প্রকান্ট স্থানের এক 
পুস্ত চালর অধ্াক্ষ ভোলানাথ সেন তাহার ছুইজন কর্মচারী সহ দিন ছুপ্রহরে কতিপয় মুসলমান 
আততাম়ী দ্বার! হরিকাধাতে নিপ্ধ দোকানে হত হইলেন ২৪শে )--রাজ। পঞ্চম জঞ্ঞের ২১শ বর্ষ 
রাজস্ব কাল পূর্ণ হইল (২৫শে)--কবিবর রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর বোলপুর শান্তিনিকেতনে তাহার 
৭*শজন্ম বাধিকী উৎসব সমাপন করিলেন ( ২৬শে )--মহাত্মা গান্ধী সীমলাতে বড়লাট সহ 
সাক্ষাৎ জন্ত ঘ ইত ছেন--শ্বীধুক্ক পি, শেষাত্রি জেনেভার লীগ-অব-নেশনের তত্বাবধানে অন্থুঠত 
বিশ্ব শিক্ষা-মণ্ডলে ভ।রতের প্রতানধিরপে ধাইতেছেন-_লগ্ুন সহরের একজন পাক! বিমানচারী 
মি গ্রিক্রনার তাহার প্রধম বিমান ষাক্রার ৪*শ বাধিক উৎসব সমাপন করিবেন ( ৩*শে )- 


মঃ তুমার ফ্রাসীর রাষ্ট্রনায়ক নির্বাচিত হুইলেন-_মীমল| শৈলে ভাইস্রয় গোল টেবিলের 


ঞ্ চা 


রাষ্ট্রগঠন-উপ-স'মর্তির সভাগণ সহ সংঙ্গাপ করিতেছেন (৩১ শে ]1 


(টান; 
* ভুস্১, এস১৫-১১ ০ ৫-৯ ১৫৯ গা ৯ এগ ৬খাল ৫৮ ০ ক ০০৯ 


স্ ভারতের মাধনা %& 1 
শু) 


চট. ধশিশ্িউ ও 





গা ৯১৫৯ 
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চা 


অভ্ভ/চঙ্গম্ গু ন্িনি2শ্রেন্সত 


চে উরি টিলি ৮ পপ বিলিন পাত পিপি সি 


৯৭ 
পাট সপ সপশীশপাশিিস্পি শ্পীবািশাতি তশ্পী তত 


শি সিস্ট পা পা পা তি পাতি ও পিপল প্৯িপীপিশা শা সপ্ত পা পপি ০৮ পাশা পিস ৮ পিপিপি? শালি স্পা সি বস ্ 
ন্‌ শা ৮৮ পিতা পপ সস ১ সম এটি লা টি তি সিরাজ 5 স্পা ০ পাপিসতি সলিসপপাসিপ পািপিকটিগা ৭ তাপিস পা তি সপ জট 


সাধনারপথে 


থেই কারণেই হউক আমর। 'সাধন। শব্দকে মোটা মোটি পাশ্চাত্য ভাষায় প্রচলিত 
কালচার'--0101907৩--শবের এক পর্যায়ে ধরিয়। লইয়াছি। কিন্তু ভারতের সাধন। ব| [77019 
রিতা 001997৪ এর এক বিশেষ তাৎপর্য আছে। এই পত্রিকাতে ইহার 
কি আলোচন। হইয়াছে এবং আরও হইবে। সাক্ষাৎ সঙ্দ্ধে ,৯সম্পক্কিত 
বিহার হকার বলিয়াই এ বিষয়ে অনেক প্রশ্ন ও বিতর্কের সম্ুখে আমাদের পড়িতে 
হয়। আঙগ কাল আমর। অনেক কথাই ইংরাজীর ভিতর দিয়। ধরিতে ব৷ বুঝিষ্টত চাই ; আমানুর 
শিক্ষ। দীক্ষ। ও মনোবুততির উপর ছুরম্ত দাস-ভাব এমনই প্রভাব বিস্তার, করিয়। বসিযাছে যে, 
স্বাধীন ও মুক্ত ভাবে অনেক কথ। বলিতে গেলে কেবল যে বাছছিরের বন্ধনের ভয় তাহা! নহে, 
ডিতয়ের শৃঙ্খলেও আটকাইয়া ঘায়। প্ররূত কোনও আত্মশক্তির উদ্বোধন করিতে পারিলেই 
ইহা হইতে উদ্ধার আছে, নচেৎ নহে । ব্যাপক ভাবে আমাদের সে শক্তি রহিয়াছে- সর মাত্র 
ভারত বর্ষের নিক্জ সাধনা ব! “কালচারতে” । উহার প্রকৃতি অবধারণ করিম! তাহার দৃষ্টি ও বলে 
জাতীয় জীবনের দকল দিক -_ শিক্ষ।, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলেই. প্রকৃত মুক্তি 
সম্ট বপক, এ কিন্ধ একথ। এ স্থলে বক্তবা নয় । 
এ 'কচার শব্দকে পাশ্চাত্য হুকল *দেশেই ঠিক এক অর্থে ধরে নাই; কাল্পচ।র 
(9৯180) সভ্যতা! ( ০1%1119800) )র প্রধান অঙ্গ; পাশ্চাত্য সভ্যতার আজিও কোনও 
" নিশ্চিত নীতি স্থিরীকত হয় নাই, এই পার্থক্য তাহাই নির্দেশ করিয়! থাকে । ঘে ইংরাজী ভাষার 


৪৫০ ভারতের সাধনা [ ২য় খণ্ড--৮ম সংখ্যা 


প্রভাবে আজ আমর। আমাদের সমুদয় ভাবসম্পঙ্গ, লইয়! ডুবিয়া যাইতেছি, তাহাতে %০016৮০ 
বাঁধার বছদিন কোনও ব্যবহার ছিল না । আই, শবাটা সর্বপ্রথম দেখটট.দেয় ইং রেজমনীষার একজন 
প্রধান অধিকারী ফ্রান্সিস বেকনের লেখাতে ।৯. "স্কুল পূর্বতন, কালের প্রচলিত জ্ঞানরাশি ও 
ভাবদারাকে কুসংস্কারের জঞ্জার রলিয়া৷ ত্যাগ ক্রিক ন্রবাঁন, ,জ্ীনালোঁকের পথ প্রদর্শন করিয়। 
গিয়াছেন বলিয়া গ্রদিদ্ধ, এবং তিনি “কালচার অর্থে এই জ্ঞানালোককেই বুঝিতেন। এই অর্থে 
মানবের “কালচার' হইল মনের বিকাশ ; লোকের মনের-শক্তি ও জ্ঞানলাভের কৌতুহল তাহার মূল। 
এই.হিসীবে কোনও বিশিষ্ট জাতি ব! ব্যক্কি স্বাপন আপন প্রতিভ। দ্বারা কি কার্জ করিলেন ব। 
কি আদর্শ সংস্থাপন করিলেন, তাহার পরিচয় 'লীভই “কালচার” _ সেই কন্দদ বা আদর্শের অন্তরালে যে 
জাতীয় প্রক্ুদ্তি বা সাধন! রহিয়াছে, তাহা নয়। মোটের উপর ইহার! বর্তমান যুগের 
জ্ঞানাদর্শের অন্থ্যায়ী যে শিক্ষিত্ত জীবন তাহাকেই “কালচার বলিবেন। শিক্ষিতের মনোবৃত্তি যে 
যে ভাবে বিকাশ লাভ ক:র--সাহিত্য কল! দর্শনাদির চর্চা--ভাহাই “কালচার*। সাধনা. 
সভ্য বা “কালচার' যে নামেই বল! যাউক্‌ না কেন, উহ! যে মানৰ ধন্মের কোনও প্রকর্ষ লাভ 
তাহাতে দ্বিধা থাকা উচিত নয়। এই প্রকর্শ কেবল মনোবৃত্তির বিকাশলাভেই নিবদ্ধ কি 
না, তাহাই প্রশ্থ। আমাদের বর্তমান শিক্ষিত সমাজের কথা, ভাব ও বক্তৃতাদিতে কিন্ত এই 
বীর অর্থই ধর। পড়ে। আমর যেরূপ ইংরেজী ভাবে অচ্ছন্ন তাহাতে এরূপ না হইয়া আর 
_কি,হইবে! 
, *. ভারতের সাধন। ব। 1101) 0816010 বলিতে অন্য কথ! বুঝিতে হইবে । জগতের 
অস্তনিদ্ধিত কোনও সতা-নীতি আছে, এই বিশ্বস ভারতীয় ধর্ষের আস্তিকতার মূল। উহাতে রত 
থাকিয়৷ ব। সংযোগ রাখিয়া চলিবার অধিকার মান্গষের আছে, এবং তাহাতেই মন্ধ্য জীবনের কতার্থত| । 
ইহা উপলব্ধি করিয়৷ ব্যক্তিগত জীবনে তাহার অন্গবস্তিতায় মানবধর্ের বে উৎকর্ষ হইতে পারে, তাহ! 
বাধন! বং সাধনা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিক্ষা! পরম্পর ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত। "খুঁষিদিগের ৃষ্ট 
ত্য ইহংরমূল ভিত্তি % এবং ফুগে যুগে ভারতের মহাপুরুষগণের প্রদিত পথ তাহার গতি নির্দেশ 
ঝরে। এঁতিহীপিক (পরপর! ও দার্শনিক বিচার স্বার। তাহার স্বরূপ বুঝিতে পারা ঘায়। বিশ্বের খত বা 
সত্য নীতির উপর খঁতিষ্টিত বলিয়া! ভারতের সাধনা সর্বমানবেরও সাধন|। উহা! কেবল মনের বিকাশ 
মাঁ্ নহে, সত্যেরই এ্রক্ষশৈ।... এই সাধনাকে প্রচলিত “কালচার' কথার সহিত এক পর্ধ্যায়ে ধরিতে 
হইলে সাধনাকে “কালচারে'র অন্থগামী ন! করিয়, “কালচার'কেই সাধনায় অঙ্্বর্তী বলিয়া ধরিতে 
হইবে। “কালচার” শব্দে এইরূপ উচ্চতর ভাব পাশ্চাত্যের কোনও কোনও ষনীষীও 
ভ্বীকার »করিয়াছেন__ফরাসী চিন্তাবীর ভলটেয়ার মনে করিতেন, জ্ঞান ও চিন্তা (মনের 
কক্রিয।) লোকের লাধনা বা দিদ্ধির (০8168৩এর ) বড় অঙ্গ নহে, কর্মমই, উহার প্রধান অবয়ব। 
এজন্ত লোষ্টকর চিন্ত।, বর্জন করিয়া কেবল কর্ম করিয়া যাওয়। উচিত, .তাহাতেই দিদ্ধি বা 
রঃ মানবীনৈর পরিণতি । মনন্ী গেটের ( জাুরম্যান ) মতে মহুস্তজীবনের বহি্ভার্গ.ও 'অন্করঙাগের 
মধ 'মিল বা? সামগ্রন্ত স্থাপন করিয়া যে উৎকরধ শ্লাভ' হয়, তাহাই “কালচার? । এইকধপ 
মতবাদের পশ্চাতে “কালচারের কোনও ্থিরততর ভিত্তি ব| নীতিম্থত্রের দৃষ্টি থাক। চাই--ভারতীয় 
 স্লীধনাতে ভাহ। স্ম্পৃষ্। 


জ্যৈক্ট--১৩৩৮ ] _ সাধনারপথে ৪৫১ 
বীর ্রান্মণ 


-.. এই অতিঅল্প সময়ের মধ্যে দুইজষ্ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মৃত্যু হইল, তাহাদিগকে ভূলিয়। 
গেলে চলে না। পণ্ডিত বামাচররগ'ন্যাযাচার্ক পূর্ববঙ্গের একটা ব্রাহ্মণ পল্লীতে জন্মগ্রহণ 
করেন, এবং বাল্যকাল হইতে বারানসীতে অধ্যয়ন ও পরে অধ্যপন! করিয়। কাশীধাষেই দেহত্যাগ 
করিয়াছেন। বাঙ্গলার কেহ বড় তাহাকে দেখে নাই, জানিতও তাহাকে অতি অল্প লৌকে। 
কিন্তু কাঁশীতে তাহার সম্মানের সীম! ছিল না। ন্যায়শান্ের শ্রেষ্ঠ আসন তিনি অধিকার 
করিতেনু। পণ্ডিত লক্ষণ শাস্ত্রী দ্রবিড় দক্ষিণ ভারতের ত্রাঙ্ষণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন, 
কাশীতে তীহার জন্ম ও শিক্ষা । অদ্বৈত বেদান্তে তাহার অসাধারণ অধিকার ছিল। তাহাতে আকুষ্ট 
হইয়! কলিকাতা! বিশ্ববিগ্ভালয়ের কর্ণধার স্তর আশুতোধ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহাকে কলিকাতাতে 
আনয়ন করেন । বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্কৃত কলেজে তাহার প্রতিষ্ঠা অ ত অল্পকালের মধ্যেই গ্রতিষ্টিত 
হইয়। বাঙ্গলার সর্বত্র বিস্তার লাভ করে । বাঙ্গলার মধুক্ছদন ( সরম্বতী) যে অদ্বৈতসিদ্ধি নামক 
অমূল্য গ্রস্থ রচন। করিয়া আজ চারিশত বৎসর পূর্বে এ যুগে বেদান্ত শাঙ্ত্রে নায়ণের কার্দ্য করিয়া 
গিয়াছ্েন, তাহার পঠন পাঠন বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল না। শান্ত্রী মহাশয়ের চেষ্টায় তাহ! এখানে 
আরস্ত হইয়াছে, এবং তিনিই অধ্যাপক রূপে উহ।র শিক্ষার্থীরও স্প্্রি করিয়াছেন; কলিকীত। সংস্ৃতি- 
পরীক্ষাবোর্ডের বেদান্ত উপাপ্ধি পরীক্ষা উহাকে অবশ্য পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট ক্রাও ত্াহারই প্রত 
হইয়াছে । 

কিন্ধ এ পরিচয় ঈহাদের পাণ্ডিতোর ঘৎ-সামান্য মাত্র। ব্যক্তিত্বের পরিচয়ে তাহাল্ের 
ইহ! আরও কম। তাহার! নিজ বাক্তিত্ব, হিন্দুত্ব বা ব্রাক্মণত্ের যে আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহ! এ 
যুগে ছু ভ।. হিন্দু বাচিবে কি মরিবে, ব্রাঙ্গণের কোনও মূল্য আছে কিনা এবং প্রকৃত ব্রাহ্মণ 
কে- অছ্াকার ভারতের নান! বিপদ পাতের মধ্যে যে অসংখ্য সমস্যার উদ্রেক হইয়াছে তাষ্বীর মধ্যে 
ইহা ও একটী গ্রশ্স। এবং এ জন্য যে সকল সংঘর্ষ ব| সমরায়োজজন চতুর্দিকে হস! আসিতেছে, "তাহাতে 
হন্দুর আত্মরক্ষণের অধিকার ও প্রয়োজন এই ছুইই আছে। কারণ হিন্দু € লাঁপ পাই ল কেবল 
ভারতের নহে, জগতের ও মানবের ক্ষতি আছে । বাস্তবিক হিন্দুত্বের প্রশ্নই আজও 'ভারতের অপুব 
সমুদয় সমশ্য| অপেক্ষ। গুরুতর | ভারত চিরকাল নান। প্রকারের অবস্থা ও বিভিন্ন সংঘের মধ্ো একমাত্র 
ঠিন্দুত্ব রক্ষা! করিয়াই স্ব প্রতিষ্ঠিত _-জগতে “হিন্দৃস্থান বলিয়। পরিচিত । এ হিন্দৃত্ব ভারভের প্ররতির 
সহিত "অভিন্ন । এজন্য সমুদয় বিরোধী শক্তিও ইহার প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া থাকে । অগ্যকার 
জগতের রাগ্্রিক ও আথিক প্রতিকূল শক্তিসমূহ ভারতবাসীকে যতদূর নির্যা/তিত করিয়া ঝু্রিয়াছে, 
ভারতের ধর্ম”বা হিন্দস্বও তেমনই ভিতর বাহির চতুদ্দিক হইতে নিপীড়িত হইতেছে। , এবং 
বাহিরেরু প্রভাব ও ছাপে যেমন ভিতরে ভার তবাসীর মধ্যে নান। প্রকারের পার্থক্য ছন্দ হিংস! 
দ্বেষাদির-্চৃটি ইয়াছে ভারতীম়- সমাজও ও তেমনই নৃতন নৃতন বিরোধ ও বিদ্বেষেক কাট | 
হইয়াছে--এজন্য ' দেখিতে পাওয়। বায়, হিচ্দি ও মুঘুলমানে বিরোধ, নৈষ্ঠিক হিন্দ ও সং স্কারবাদীর 
বিরোধ, ব্রাহ্মণ ও অব্রাঙ্গণে বিরোধ-_ অন্ন লইয়। বিরোধ, আচার লইয়। বিরোধ, আইননকানুন 
ব। রাষ্ট্রবিধি সমুদক্স লইয়াই বিরোধ 


৪৫২ ' ভারতের সাধন [ ২য় খণ্ড--৮ম অসংখ্য 


হিন্দ,ধর্ত্ের মূল শক্তি ব্রাঙ্মণত-্মানতরু বু ধর্তেরও তাহাই, তবে যে দেশে যে আকারই তাহ। 
'াকুক না কেন। ভারতে তাহা যে ভান্ে প্রাতিটিত হইয়া আদ্রিয়াছে, এমন আর কোথাও হয় 
নাই। একথ| সর্ববাদীসন্মত। সে ব্রাহষপর্জুজ কাঞ্চনূল্যে বিক্রিত ও নিঃশেষিত-প্রায়। 
তাহাতে ভারতের ও জগতের রুল্যাণ কি অকল্যাণ-হইর্বে সে বিচার ভবিষ্যত ইতিহাস করিবে। 
কিন্তু এ অবস্থায় যদি কেহ. ব্রাক্ষণত্বের আদর্শ লইয়া বর্তমান সমরাঙ্গণের কোনও স্থানে অবতীর্ণ 
হয়, তবে তাহাকে লক্ষ্যের বাহিরে রাখিলে চলিবে ন1। * 

দেশ এখন বিজাতীয় ভাবে আচ্ছন্ন; বিদেশীয় রাজশক্তি কেবল দেশের ক্ষার্জ শক্তিরই 

বিলোপ সাধন করে নাই, বাহিরের ভোগ এ্রশ্বর্ধ্য ও চাক্চিক্যের মোহে দেশের আত্মশ্নক্তি-- 
্রা্মণত্বকেও বিভ্রান্ত করিয়াছে। এ কালের অনেক প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ তাহা হইতে 
অব্যাহতি পান নাই--স্তাহাদিগের পশ্চাতে চলিয়া দেশ উঠিয়াছে, কি পড়িয়াছে, তাহা 
ভাবিবার সময় আসিয়াছে । সাধারণ ব্রাঙ্গণ যে সে জালে পড়িয়া! আত্মমধ্যাদ। ত্যাগ করিবে, স্বার্থপর 
হইবে, নিজ সরল সতেজ স্বভাব ত্যাগ করিবে, তাহাতে আশ্চধ্য কিছু নয়। এমায়। ছিন্ন করিয়। 
আজিও ষে দাড়াইতে পারিবে, দেশের অন্তপ্রকতি তাহার সহিত নাচিয়া উঠিবে। তপন্বী ব্র্গ- 
বার্ধব যে দিন বিজাতীয়ত মাত্রকেই পাপ বলিয়৷ পরিত্যাগ করিয়া দেশের কুসংস্কার (?) কেও 
ঝআকড়াইয়া ধরিয়। থাকিতে বলিয়াছিলেন, সে দিন বাংলার অন্তরে যে শক্তির সার দেখ দিয়াছিল, 
তাহা ্রাঙ্গণত্তেরই প্রেরণ।। তাহ] নিক্ষল হইয়! যায় নাই। প্রঞ্কত ব্রাঙ্গণের কোনও ভাব লইয়া যদি 
কেহ দাড়ায় তবে তাহার শক্তির পরিচয় আজও সকলে দেখিতে পায়। ৃ 

অছুত-উদ্ধার আন্দোলনে যখন সমুদয় দেশ প্রভাবিত এবং সংস্কারবাদী হিন্দুিগের 
সহিত কফাশীর প্রধান পণ্ডিত ও ব্যক্তিগণ বাস্তবিক নানাবিধ কাধ্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, 
তখন পণ্ডিত বামাচরণ টনষ্ঠিক (0191,4৬--গৌড়। নহে) হিন্দুর পক্ষে তাহার বিরোধ 
করিতোদগ্ডায়মান হন? আর সন্দার বিবাহআইন ধখন বিধিবদ্ধ হইতে যায় তখন হিন্দুর ধশ্ম- 
বিধানে, প্রচণ্ড আঘাত,লাগিল বলিয়! লক্ষণ শাস্ত্রী মহোদয় সরকার-প্রদত্ত সর্ববশ্রেষ্ট উপাধি ও আপন যথ। 
সর্ব ত্যাগ করিয়।.সমুদয় ভারতবর্ধব্যাপী আর এক আন্দোলনের হুত্রপাত করিয়াছেন। ইহাদের 
কার্ধে/র ফল ঘা! প্রকৃতির আলোচন। এস্থলে উদ্দেশ্ট নয়__যে সমুদয় খবরের ও বাহিরের প্রবল” 
ধিরোধী শক্তির বিরুক্ধে ইহার! দপ্তায়মান হ্ইয়াছিলেন তাহাতে শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 

সমুদয় জাতীয় ব্যাধির প্রাতিকারকল্পে বিশুদ্ধ শিক্ষার আবশ্যকত। ইহারা উত্ভয়েই উপ্রলব্ধি 
' করিয়াছিলেন, এবং এজন্য ছুই পণ্ডিত কাশীতে এক সংস্কৃত বিশ্ববিদ্ভালয় সংস্থাপনের- চেষ্টায় 
নিয়োজিত হন। এতদ্‌ সম্পর্কে ইহার। উভয়েই একত্র কলিকাতাতে আগমন করিয়াছিলেন। ওখন 
ভারী সাধন1-মূলক শিক্ষ। পরিষদের পক্ষ হইতে দুই একব/র উহাদের নিকট- যাওয়। এবং 
ও আলাপ দি করিবার পৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল। তখন অন্যান্ত পণ্ডিত গণের মুধো এই 
ছুই ব্রাদ্ষণের ছুইটী বিশেষ গুণ দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়। পারা যায় নাই-»ছুই জনাই খোলা আচু- 
্টাশিক ও নিঈাবান। পণ্ডিত বামাচরণ বালকের স্তায় ঈক্ধল ও নিশ্মল-_দেহকাস্থি, আচার, ব/বহার 
ও কথু। সমুদয়ই তদন্থরূপ। মূনে হইল, এ ব্রাঙ্ষণ এক ঘোর ছুপ্দিনে তাহার এই নরল-সহজ নীতি 
চরিত্র দ্বার সমাজ্জে অম্থত্রস দান বরিয়াছিল, আজ তাহচুর কত অভাব! পশ্ডিত লক্ষণ শান্্ী 
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মহাশয়ের সহিত অনেক কথাই হইল, তাহাতে এক কর্মী, তেজন্বী ও তীক্ষবুদ্ধি,মহাপুরুষের সমন্বয় 
দেখিতে পাইয়াছিলাম। যতদূর মনে হয় ত্াহীর:কথ| গুলি এই-_কালের প্রভাবে ব। কলির প্রভাবে 
দেশের ও ধর্মের এই দুর্দশা উপস্থিত ( কথ! হইতেছিল অনৃষ্ট ও পুরুষকা'র লইয়! ) হইয়! উঠিলেও 
ইহার প্রতিকারের প্রযত্ব সর্বদাই কর। যাইতে পারে যেমন ছুঃসহ গ্ীঙ্ষের সময় আরামের জন্য 
লোকে দাজ্জিলিং যাইয়! থাকে । 

-- শিক্ষা পদ্ধতি হইতে ইংরেজী শিক্ষাকে একবারে বাদ দিলে স্থুশিক্ষা হইতে পাবে, 
নচেৎ নহে। তাহা করিলে আমাদের ক্ষতি কিছুই নাই । সংস্কৃত দ্বার। শিক্ষার যে মূল উদ্দেশ্য তাহ। 
স্থসিদ্ধ হয় এবং মন্গ্যত্ের অঞ্জন হ্থুসম্পন্ন হয় ; ইংরেজী পড়িয়া বাধিক কতকগুলি আবর্জনার জ্ঞান 
হয়, অভাব জ্ঞান বাড়ে ও জীবনের দুঃখ মাত্র হয়। প্রাচীন আদর্শের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও তাহাদিগের 
অসাধারণ মৌলিক প্রতিভা ও বুাৎপতন্তি আর এখন হয় না, কারণ ইংরেজী শিক্ষ| | 

দুইজন ব্রাহ্ষণ তাহাদের প্বাস্থ্য, জ্ঞান ও চরিত্র সম্পদকে অবহেল! করিয়। বর্ণাশ্রম রক্ষার 
ঘোর সংগ্রামে প্রবুত্ত হইয়। অকাল কাল গ্রামে পতিত হইয়াছেন--ব্ণীশ্ম থাকিলে ক্ষপ্তিয় 
তাহাদের নাচাইয়। রাখিত । 


ধন-সঙ্কট 


আজ চতুদ্দিকে অর্ধ-সঙ্কট উপস্থিত । কেবন ভারতে হইলে আরও অনেক কিছু বিপদ 
পাতের ন্যায় ইহাকে অপৃষ্ট বণির। ছাড়িয়। দেওয়| যাইত। কিন্তু এ সক্ট সমুদয় পুথিবীব্যাগী-- 
চতুর্দিকে হাহাকার উঠিয়াছে। ৃ 

কবে কোন্‌ জাতি মুদ্রার ৮টি করিল, তাহ। লইয়। সভ্যতার ইতিহাস গণন। হয়|: তার 
পর স্বর্ণ, রৌপ্য, তামর, লৌহ, সীপা, রাঙে আপিয়। পরিণত হইয়। এক্ষণে কাগজের আকারে অর্থ 
[বিশ্বজগত ছাইয়। ফেলিয়াছে। তবও ন্মাজ অর্থের অনটন কেমন করিয়! হইল, তাহাই বিচিত্র 
বিষয়। * 

ভারত অর্থকে অনর্থের মূল বলিয়া ঠেলিয়। রাখিয়াছিল--অপ্রীপনীয় বলিয়া নহে, 
ধর্ম মোক্ষ ও কামে/র সহিত সামঞ্রস্ত রাখিবে না বলিয়! | পশ্চিম উহ্ারই মূলে সভ্যতার বুনিয়াদ 
গড়িয়াছে। ধর্ম ও নীতিকে উৎপাটিত করির। ধেদিন পাশ্চাত্যের মনীয। নিজ ইন্জিয়-জ্ঞানকে 
জীবনের প্রধান অবলম্বন ও ইন্দ্রিয-ভোগকে জীবনের দর্ধন্ব করিয়। বসিল তখন হইতে নবীন যুগের 
নব পৃথিবীর হষ্ি, আজ ইহারা তার গর্ষে গৌরবান্িত। অর্থনীতি হইল ইহার প্রধান তন্ত্র ও 
সংহিত। । মিতাচার, সুশৃঙ্খলা বা! উত্তম গৃহ পরিচালনার নামে প্র।চীন কালে ষে কথার ( 12০0।০- 
010 )-সটি হইয়াছিল, তাহাই আজ ধন-বদ্ধন-শাস্ম নামে (1০11৮ 9৭) 05007000193) প্রসার লাভ 
করিয়। সমুদয় সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়। বসিল। তাহার চূড়ান্ত ফল ফলিয়াছে-- 
সকল দেশের রাষ্ট্রশক্তি উহার সেবায় নিয়োজিত, এবং সে জন্ত আর সকলের উৎসাদ সাধন করিতে 
বদ্ধপরিকর; এজন্যই জগতের সমুদয় আয়োজন চলিয়াছে। ধন-সাধনার সর্ববতোমুখী জয় শীত্রই 
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জগতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ-_বৈশ্যশক্তি ব্রাহ্মণ ও ক্ষাত্রশক্তিক..উপরে অধিপত্য করিয়া বসি়াছে 
দেবগুরু মাথা হেট করিয়াছেন-_বশিষ্ট বিশ্বামিত্রের নিকট পরাজিত-- প্লেটো, ক্যাণ্ট ও হেগেলকে 
এডামৃন্মিথ ও মার্শেলের নিকট অবনত হইয়া থাকিতে . হইয়াছে । সকল কথা৷ বলিবার 
প্রয়োজন এ স্থলে কম। তবে অর্থ যে অনর্থের মূল তাহা এ বাজারেও স্পষ্টই দেখ। দিয়াছে__ 
কয়েক বন্ত। কাপড় ও ছুরি কাচি রং বিক্রী করিয়া অর্থ লাভের প্রতিযোগিতায় অত বড় 
ইউরোপের ধ্বংসকারী যুদ্ধটা হইয়! গেল! বণিকের স্থশোভিত বন্দর পষ্টন হাট বাজার আজ 
শুদ্রের হাতে লণ্ড ভণ্ড; আর শেষ এই বিশ্বব্যাপী অর্থের প্রচণ্ড অনটন ! 
পোকের বাহিক অভাব স্থ্টি করিয়া দিয়া সভ্যতার প্রসার বাড়াইয়৷ দেও-_এই হইল এই 
নব্য হত্ের যুক্তি। অন্তরের অভাব বোধের তাড়নায় উদ্বিগ্ন হইয়! মানুষ যে ধর্ম ও নীতি জগতে 
স্থাপনা করিয়া গিয়াছে তাহাই বাস্তবিক সভাতার ভিত্তি হইয়৷ রহিয়াছে। অপরের অভাব 
হত্রি করিয়৷ আপন স্বার্থ-সিদ্ধি ও অর্থ-লাভ করিবার যে প্রয়াম তাহা সভ্যতার প্রসার নহে 
সয়তানের কীত্তি। অপরের ভোগ ও বিলাস বৃদ্ধি করিতে গিয়া নানা অভাব স্জন করিলে, নিজ 
বিস্া বুদ্ধি কল! কৌশল জ্ঞান সমুদয় ভার সেবায় নিয়োজিত করিলে--উদ্দেশ্ত অর্থলীভ করিয়। 
ভোম্বীর নিজ আরও বিস্তৃততর অভাব ও ভোগের তৃপ্তি সাধন করিবে । অর্থ আসিল, তাহ। গোল।- 
জাত করিলে, রাশি রাশি ব্যাঙ্কের সঙ্টি হইল--তাহাতে সে অভাব শ্মষ্টির কাধ্য আরও শত গুণ 
চলিতে লাগিল- প্রতিযোগিতা বাড়িল, লড়াই হইল, পৃথিবীর একভাগ ধ্বংস প্রাপ্ধ হইল, গৃহ শ্মশান 
হইল, তঞ্চাপি বিরাঙ্গ নাই। অপরের বিনাশ-শোণিতে সে লোলুপ লালস৷ আরও বাড়িয়াই চলিল। 
দুরস্ত আকাঙ্ষার তাড়নায় গোলাজাত মূল ধনের সমুদয় নিঃশেষ করিয়। অন্টের অভাব পূরণের জন্য 
অসীম পরিমাণ দ্রব্জাত প্রস্তুত করিয়। ফেলিলে, এবং আরও করিতে যাইতেছ। কিন্তু সমীম 
লোকের সীমিত আকাঙ্জা বাস্তব অবস্থার সীমার মধ্ো নিবদ্ধ ; তোমার ধনাকাজ্ষার সহিত তাহার 
মিল বা! লামপ্বন্ত ব্লহিল না । তুমি ঘরের ধন খোয়াইয়। বসিয়া! প্রতিদানে তা৷ ফিরিয়া পাইলে ন! 
--ঘোর অভাবে ন্র্দিশাহার। হইয়া পড়িলে; হাতে হাত ধরিয়া দলে দলে পড়িয়। মরিলে! এই 
গেল এক দিক। আরও কত দিকে এরূপ বিভ্রাট ঘটাইয়! বসিয়াছে। যে দানবীয় মায়াতে এ 
$গালক.ধাধার হুষ্টি হইয়াছে তাহাতে সে অপরকে আবদ্ধ করিয়াছে, আপনিও জড়াইয়াছে। 
আজ সে ইন্দ্রজাল ভাঙ্গিতে বপিয়াছে। এ ভেল্কীতে ভারত - কতখানি আত্মহারা, নির্যাতিত 
"ও বিলুস্তিত-সর্বস্থ হইয়াছে, তাহাই আজ বুঝিতে হইবে এবং ধীরতা৷ অবলম্বন করিয়া, আত্মস্থ 
হইয়া, আত্মশক্তির উদ্বোধনের নৃতন উদ্যোগ করিতে হইবে। ব্যাপাক ভাবে সে শক্তি 
ভারতের নিজ সাধনার স্তরে স্তরে সংস্পৃক্ত রহিয়াছে। সে সাধনাই ভারতের গৃহ, বাট, গ্রাম 
সমাজে এবং ধনী, নির্ধন, রাজা, প্রজ! জমিদার, উচ্চ নীচ সকলের মধ্যে নূতন বল সঞ্চার করিতে 
পারে। ভারতের সমাজ-নীতি সমাজের অর্থ-সাম্যকে চিরকাল প্রপান স্থান দিয়া আসিয়াছে-_ 
জাতি-ভেদ ও বর্ণ-বিভাগ তাহার নীচে । . ভারতের সেই সনাতন নীতির সমাজ-বাবস্থায় 
নৃতন সমাজ-সংগঠন. সম্পাদিত হউন । গ্রাম-সংগঠনের দিকে লোকের মতি ইতিপূর্েই 
প্রতাবৃত্ত হইয়াছিল। একালের এই আন্থরিক অর্থনীতির বশেই গ্রাম বিধ্বস্ত ও ধ্বংস মুখে 
পতিত হইয়াছে | পরের শৃষ্ট ভোগ-বিলাশের প্রবাহে ভাসমান দেশের ধনী ও জমিদার-প্রেণী গ্রাম 


জ্যৈক্ঠ--১৩৩৮ ] সাধনার পথে 8৫৫ 


ছাড়িয়া সহরে বাস করতেছেন, প্রজার শোণিত-সিক্ত অর্থ সহরের আড়গ্গর ও অপব্যয়ে উড়াইয়া 
দিতেছে । ভারতীয় সাধনার রীতিতে মিতবাযী ভূম্যাঁধিকারীর সমুদয় অর্থ প্রজার মঙ্গল ও আনন্দ 
বর্ধনে ব্যয়িত হইত। অন্যদিকে ব্যবসায়ীকুল বিদেশীয় বণিকের লাভ ও ধনপু্টির নিমিত্ত বিদেশীয় 
পণ্য যথেষ্ট লাভে নিরীহ গ্রামবাসী দিগের উপর চাপাইয়! দিয়া দেশকে নিঃস্ব করিয়া দিতেছে ; 
আবার আইন আদালতে অর্থের বিনিময়ে বিচার বিক্রীত হইতেছে, তাহার ছায়াতে থাকিয়! হাকিম, 
উকীল ও নানাশ্রেণীর হীনপ্রকৃতি, আইনের দালালগণ মৃত সমাজ দেহের অর্থ-শোণিত লইয়া নিজ 
দেহের পুষ্টি-সাধনে ব্যন্ত। সে অর্থও বায় হয় সমাজের বাহিরে নানাবিধ মপচারে। ভারতীয় সাধনার 
দৃষ্টিতে সমাজ ব্যবস্থায় এ সকল অপচারের স্থান নাই__সর্ধবসাধারণের মধ্যে মৈত্রী ও সামা ভাঁৰ এবং ' 
পল্লীসমাজের স্বাধীন শাসন-বিধিতে ভারতের সমাজ স্বপ্রতিষ্ঠত ছিল, সর্ধসাপারণের উদার ও 
সরল নীতিক্জান তাহার সকল দিকে রস ও বল সঞ্চয় করিত। অগ্যকার এই বিজাতীয় অর্থের 
বাজারে আগুন ধরতে আবার সকলের দৃষ্টি সেই দিকে নিক্ষিপ্ত হইতে পারে ।.অর্থের এই আস্রিক 
তাগুবত। ছাড়িয়া, সমাজ আবার সুর পুরীতে আবর্তন করিতে থাকুক । ভারতের সে মহ।- 
সাধনার মহাশক্তির উদ্বোধন মন্ত্রে কেবল ভারত নাই, জগত জাগরিত হইয়া! উঠিবে। অগ্যকা্চ* 


এই তম্সাছন্ন সঞ্কটকে (সে উদ্বোধনের পৃর্গামিনী মগছালয়।র স্থযোগ-রজনী বলিয়। বরণ করিষ। 
লই হইবে । 


রাগু-ভাষা-_সমস্তা 


কলিকাভাতে এবার হিন্দী সাহিত্য সম্মিলনের বিংশ বাধিক অধিবেশন হহঁয়া গেল। 
হিন্দী ভ'ষার পরিপুষ্টি নাপন এই সম্মিলনের উদ্দেশ্য | হিন্দী ভাষা সর্বসাধারণের রা ্টীন্-ডাষা হইতে 
পারে, সে জন্যও এই সম্মিলন চেষ্ট। করিয়। আসতেছে । সাহিত্য হিসাবে হিন্দী আঁধার তেমন 
উন্নতি ন। হইয়। থাকিলেও প্রচলিত কথিত ভাষারূপে হিন্দীর প্রচলন সর্বাপেক্ষা অধিক। হিন্দী 
ভাষার পরিপুষ্টি সাধনের নিমিত্ত কতকগুলি অন্কুল অবস্থা৪ বিফ্যমান রহিয়াছে। হিন্দীসাহিত্য- 
সক্সিলন ও নাগরী-প্রচারিণী সভা এবং আরও অনেক বিবিধ প্রতিষ্ঠান হিন্দী সাহিত্যের উন্নতি ও 
হিন্দী প্রচলনের নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়। আসিতেছেন ; ইহাদের প্রধত্বে অনেক পুস্তক অন্যান্য 
ভাষ। হইতে অন্ুবাদিত হইয়া হিন্দীতে প্রকাশিত হইয়াছে; পরীক্ষ। পুরস্কার-বিতরণ ও বিশেষ কোনও 
পুস্তক প্রণযুন বা অনুবাদ করিবার নিমিত্ত ইহাদের বিশেষ বিশেষ পারিতোধিকাদির ব্যবস্থ। আছে। 
হিন্দী ভাষার সহায়ক অনেক ধনী ও শ্রে্ঠা লোক এবং কতিপয় রাজ। ও জমিদার রহিয়াছেন-! অনেক 
অনুরূত স্থানের স্থানীয় চলিত ভাষার সহিত হিন্দীর অনেকটা মিল থাকাতে, এ স্থানের লোকদের 
শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উহার! হিন্দী পুন্তকাদি অধায়ন করে, এবং আপনাদিগের ভাষাকে 
হিন্দী ভাবাপন্ন করিয়া! তুলিতেছে, এইরূপে অনেক স্থানের কথিত ভাষা, স্থানের প্রকৃতি অনুসারে 
পুথক হইলেও, রাজকাধ্য ও ব্যবস।-বাণিজ্যাদির কার্য ও শিক্ষায় হিন্দীতে চলে। হিন্দী ভাষাতে 
মনের ভাব-+বিশেষ করিয়া আবেগপূর্ণ ভাবের কথা শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশ পায়--বাঙ্গল! দেশে দেখ! যায়, 
এবং শুনিয়াছি গুঞ্জরাট ও মহারাষ্ট্েও রূপ হয়-.লোকে রাগের ভরে অমনিই ছুই একট! হিন্দী 


৪8৫৬ ভারতের সাধন! [ ২য় খণ্ড--৮ম সংখ্য। 


কথ। বলিয়। ফেলে । হিন্দী ভাষাতে লোকে শীঘ্র শীঘ্র অভ্যান্ত হইতে পারে। সর্বশেষে বলিতে 
হইবে যে বর্তমান রাজনৈতিক জাতীয় আন্দোলন হিন্দী ভাষার বিশেষ সমর্থক হইয়া দাড়াইয়াছে__ 
'মহাআা গান্ধী হিন্দীকে ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা হইবে বলিয়া ঘোষণ! করিয়াছেন ও বিভিন্ন স্থানে উহার 
গ্রচারের জন্য কার্ম্যতঃ চেষ্ট! করিয়৷ আমিতেছেন। অনেক জাতীয় বিদ্যালয়ে হিন্দীভাষী ব্যতীত 
অপরের মধ্যেও হিন্দী শিক্ষার হুচন! হইয়াছে এবং হিন্দীকে ভারতের রাষ্ট্র-ভাষা করিবার নিমিত্ত 
সর্বসাধারণের সমর্থন পাওয়। যাইতেছে । | 

বাছ্িক আয়োজন এবং স্থৃবিধ। ঘটিয়। থাকিনেও কিরূপ ভাবে হিন্দী বান্তবিক সমগ্র ভারতের 
ভাষ। বলিয়! গৃহীত হইতে পারে, তাহার নিশ্চিত উপায় কিছু এখনও নির্দারিত হয় নাই। এখনও 
 ৬হা৷ দূর অভীগ্সিত বন্তর স্ায় স্থ-কল্পন! মাত্র । প্রধান অন্তরায় এই যে ইংরেজী ভাষ! দেশের বুকের 
উপর এমনই দৃঢ় আধিপত্য বিস্তার করিয়৷ বসিয়াছে যে, স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলেও শীঘ্র উহাকে 
অবসারিত কর। যাইবে ন1; আবার হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা! বলিম্ব। প্রচলিত করিবার সময় অন্য ভাম।- 
ভাষী গ্রদেশীয় লোকদিগের মধ্যে তাহার বিরোধ করিবার আশঙ্কাও আছে । আবার কোনও ভাষাকে 
গ্বে্বশর প্রচলিত অপর ভাষার উপরে প্রতিষ্ঠ। লাভ করিয়৷ বলিতে হইলে তাহার নিজ ভাবসম্পদ 
বা সাহিত্যের গৌরবই তাহাতে প্রধান সহায়ূত। দান করিতে পারে। এ বিষয়ে ভারত্তের অন্যান্য 
কয়েকটা প্রাদেশিক ভাষ| হইতেই হিন্দী এখনও পশ্চাৎপদ রহিয়াছে। পরিশেষে বন্তবা এই ঘষে ভাষ। 
লোকের কায়৷ ও চিন্তারন্তায় আপনিই আপনাকে গড়িয়। তোলে, বাহিরের অবস্থাতে তাহার সাহায্য 
করিতে পারে মাত্র, কিন্তু প্রকৃত প্রসার ব। উদ্নতির কাধ্য ভাষার নিজেরই হাতে-_তার নিজ 
অন্তঃশক্তির উপরু তাহ নির্ভর করে, কেহ জোর জুলুম করিয়া কিছু করিতে পারিবে না। ভারতের 
সকল প্রার্দেশিক ভাষ। ম্বভাবতঃ আপন আপন রূপ পরিবঞ্ঠন করিয়। চলিয়াছে--জীতীয় জীবনের 
. অন্থান্ত দিকের$সহিত ইহার অবগ্যই ঘনষ্ট সম্পর্ক আছে। আজ ভারতের জাতীয় জীবন যেমন সকল 
দিকে সমষ্টিগত্ত' একটী একতার দিকে চলিয়াছে, তাহাতে দেশের ভাষার কোনও একাভিমুখিনী 
গতি হওয়া স্বাভাবিক । এ গতিতে অন্থান্ত সকল প্রাদেশিক ভাষা যে কেবল হিন্দীর লক্ষ্যেই চলিবে 
তাহা নহে--হিন্দীকেও অপর সকল ভাষার সহিত সেই এক অনিদ্দিষ্ট লক্ষোর দিকে রূপ বদলাইয়| 
চলিতে হইবে। হিন্দীতে এই রূপান্তরতার ভাব অন্য অনেক ভাষার অপেক্ষা! মহজ-সাধা ইহা ঠিক" 
: এবং বর্তমান চলিত হিন্দী সেই বূপান্তরতারই মহজ পরিশাম। সকল ভাষাকে এই এক লক্ষ্যে চলিবার 
পক্ষে"্যে সকল বাধা বিদ্ন আছে তাহ। অপসারিত করিয়৷ দিলেই উদ্দেগ্ত সহজে হুলিদ্ধ হইতে পারে। 
এজন সর্ব প্রধান প্রতিবন্ধক বিভিন্ন ভাষার লিপি-পাখক্য। ভারতের সমুদয় ভাষাগুলিকে এক 
দেবনাগর অক্ষরের পরিচ্ছদে স্থসজ্জিত করিলে, ইহাদের পরম্পরের ভাব বিনিময় ও সংমিশ্রণের 
এক অপূর্ব স্থযোগ সংঘটিত হইবে এবং তাহাদের পরস্পরের ভাবসম্পদের সমন্বয়ে ভারতের ভাবী 
রাষ্ট্রভাষ। সহজে সংগঠিত হইয়। উঠিত্ে পারিবে । সে শষ্রি স্বাভাবিক; কিন্তু তাহা কালের অপেক্ষা 
বাখে। 


কন্মতত্ত 
( পূর্বানবুক্তি ) 


প্রাচীন দার্শনিক মত 


সাংখ্য ব্যতীত প্রাচীনকালের বিশুদ্ধ দার্শনিক মত-- এদেশে ন্যায় ও বৈশেধিক এবং 
পাশ্চাতাদেশে গ্রীকদের কোঁন কোন দর্ণন। ন্যায়, বৈশেষিক মত প্রসিদ্ধ এবং এস্থলে উত্থাপন কর। 
অনাবশ্ঠক। টেবশেষিকদের একপ্রকার পরমাণুবাদ আছে ; তাহারও বিশেষ কথা বল। অনাবশ্টক ; 
যেহেতু বক্ষামাণ পরমাণুবাদের উহ। অন্তর্গত। গ্রীকদের মধ্যে ডিমুক্রিটাসের (৩ তৎ্পরে 
এপিকিউরাসের ) পরমাণুবাদ প্রসিদ্ধ । তন্মতে (১) পরমাণু ও শুন্য অবকাশ এই ছুইটি সত্য পদার্থ 
আর সব অলীক মত মাত্র (২) পরমাণু অসংখ্য ও তাহারা অসংখ্য আকার বিশিষ্ট (৩) তাহার! 
অনন্তশুন্যে কেবল পড়িতেছে ব। পতনক্প গভিবিশিষ্ট (3) উহাদের আর একগুণ সামগ্িক গতির 
হস ব| পার্খথগতি (011700)) ) 1 তাহাতে তাহার। পুষ্ী$ত হইয়া দ্রব্য উৎপা দরুষ.ফরে । 
(৫) ৯০) নামক আম্মারও অণু আছে । তাহার। অগ্নির অণুর মত সুক্ষ, চিকণ, গোল সর্বাপেক্ষা 
গতিশীল, এবং সর্বশরাঁরে অপ্রতিহতভাবে প্রবেশ করিতে সমর্থ । এইরূপ পরমাণুর দ্বার। দেব 
মন্যাআদি সমস্ত নিশ্মিত। ইহ। গ্রাকদের প্রাচীন জড়বাদ। বল। বাহুলা ধে এইসব থিওরী 
কেবশ কম্মন।ম্ূলক এ যুক্তির ভিওরহিভ (£570001 01১9979 ). খাহ নাই ব| শুন্ত তাহ। বস্বরূপে 
কল্পন। কর। অসম্ভব । মালোক অন্ধকার বা অন্ত ইন্ছিয বিষয় ব্যতীত শুদ্ধ ফাঁক কল্পন। কর! 
সাধা নভে, সুতরাং উহ! বাক্সাত্র বিকল্প জ্ঞান। আর এ পরমাণু কিসেরু দ্বার নিশ্দিত? তাহ। 
এবিশাক্গ কেন ?--তাহ। এই প্রণালীর দর্শনে নির্ণেষ নহে (এখনও যে অণব. বিময বৈজ্ঞানিক 
জগতে হান লাভ করিাছে তাহা ৪ ধে কি তাহ। সেই দৃষ্টিতে জেয় নহে )। 
তবে ডিমক্রিটাস ঘে বলেন - শুন্য হইতে শুগ্ত হয় ব। কিছু ন। হইতে কিছু হয় ন। (নাসতে। 
বিগ্ভতে ভাবঃ) ; যাহ1 আছে তাহা কখনও শুন্য হয় ন। 7) ন। ভাবে। বিছ্বাতে সতঃ); কিছু নিক্ষারণে 
হয় ন।; প্রত্যেক খটন। কারণের পন্ম।ঈসারে খটে এই সব নিয়ম অতি সতা এবং সাংখ্যের সম্যক 
অন্ুমত। 

প্রাচীন গ্রীসে ছুইটি মত লইয়া ছুই পাশনিক সম্প্রধাস প্রবঠিত ছিল । তন।ণো 
হেরাকলাইটাস্‌ (1167801760৭) প্রবন্তভ মতে “হর!” ব। সবক্রিয়। (০০০))।)2) বস্ত্র (219091)0 
এর ) মূলতত্ব। এই বাদে পর্িতের! বলেন ; যখন সমশ্ুই নিয়ত পরিবন্তনশীল প্রবহমাণ ভাব 
তখন সার্বত্রিক “সব্বক্ষিয়াই" প্রকৃত সত্য । যখন সবই বদলাইয়। যাইতেছে তখন রোন কিছুর 

সদন্ধে ঠিক করির। বল। যায় ন৷ । অগত)। চুপ করিয়। থাকা ইহাদের অভিমত হইয়া দাড়াইয়াছিল। 

হেরাক্লাইটাসের 'শগ্া ক্রেটাইল[স্কে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তিনি শাত্র অঙ্গুলি নাড়িতেন 1* 


* জৈনদের স্তদ্বাদ মত অনুসারে দ্রব্যের গুণ অন্ত হতর।ং সর্ব দ্রব্য সন্ধে জব বল। যায়। প্রশ্ন কারলে 
সর্ব দ্রব্য সন্ধে “-ন্তাৎ” ব। হইতে পারে এরূপ বলাই বুক্ডিযত্ত। » 
উক্ত শরীক মতের সত াসুদারে কিছু না বলাই মিন । সনদের মতে সমস্ত বলাই সিদ্ধান্ত । . বস্তুত এই ছুই 


৪৫৮ ভারতের সাধন। [ ২য় খণ্ড-৮ম ঈং খ্যা 


(ছ) গ্রীকৃদের দ্বিতীয় প্রধান দর্শনের গুরু পার্মেনাইডিস্‌ ( 298108701068 ) সাহার 
মতে সত্ব। (99128 ) সর্ববভাবের মূল তত্ব । এই ছুইবাঁদের মধ্যে যাহা সত্য তাহ সমন্বয় করিলে 
সাংখোর মধোই আসিয়! পড়ে । বস্তৃত “হওয়া” ব। সত্বক্রিয়াও যেমন মূলতত্ব, “আছে” বা সত্বও 
সেইরূপ মূলতত্ব। ক্রিয়া হইলেই জ্ঞান, আর জ্ঞান হয়__“আছে* এমন কিছু বা সত্ব লইয়াই। 
হওয়াকে” ও “যাহা হয়” তাহাকে অর্থাৎ সত্বক্রিয়াকে ও সত্বকে বিষুক্ত করার যো নাই। উহারা 
অবিনাভাবী পদার্থ। স্থতরাং উভয্বেই তুল্যরূপে মূলভাব। উহাদের সহিত পূর্ববপ্রদশিত 
জড়ত! লইলে সত্ব, রজ, ও তম-রূপ তিন মূল ভাবপদার্থলন্ধ হইয়া দর্শন সম্যক হয়। গ্রীকৃদের 
অন্যতম প্রধান দার্শনিক প্লেটে! ও এরিস্টট্‌ুল্‌, মন ও ভূত এই (পূর্ববকথিত ) দুইবস্ববাদী 
( 88186), প্লেটোর পদার্থ বা ০%৮৪৪০৪ মধ্যে গ্রধান - 89177) 19৪৮ 800 [10010 বা সত্বা, 
স্থিতি ওগতি, ইহ। সত্ব রজ তম এই তিন গুণের প্রায় কাছাকাছি। 

থৃষ্টাকের তৃতীয় শতাবে যে নব প্রেটে। বাদ ( ৪০-1)1%0071917 ) প্রচলিত হয় (মিসরের 
ালেক্জান্দ্িয়ায় ইহার উদ্ভব ) তাহ। ভারতীয় দার্শনিক মত হইতে গৃহীত। উহার প্রাচীন 

.আর্চাব্যি প্রো টিনাস্‌ ভারতীয় দর্শন শিক্ষার জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন; কিন্ত ঘটনাক্রমে পারেন নাই 
'বলিয়া কথিত হয়। আলেকজাগারের সময় হইতে (ব৷ পূর্ব হইতে ) ভারতীয় দর্শন পাশ্চাত্য 
দেশে প্রসারিত্ত হয়। তাহাতে প্লোটিনাস্‌ ভারতীয় দর্শনের বিষয় নিশ্চয়ই বিজ্ঞাত ছিলেন নচেং 
ভারতে শিক্ষার জন্য যাইবার উদ্যম করিবেন কেন? দুর্ভাগ্যের বিষয় প্লোটিনাসের মূল গ্রন্থসকল 
এক খৃষ্টান সম্রাটের আদেশে ধ্বংসীকুত হয়। তবে অনেকে স্বগ্রন্থে তাহার লেখ। উদ.ত করত 
তাহার মত অনেকট। জান। যায়। উপনিষদের মতের ন্যায় অনেকট। তাহার মত। তীহাদের 
্রন্ম উপনিষদের ব্রর্ধের মত নিগুপ, অমনা, অনণু, অদীর্ঘ (1010006 ৪01001৭, 0701181)1 
8100 1778018101806 ) ও তিনি মূল কারণ। জীব ব। “2008” ব্রন্দের অবভাস (81708110111) 
ধ্যাকনর দ্বার| জীব শুদ্ধ হইলে ব্রদ্ধত্বে যান ব। ব্রঙ্গবং হন। ধ্যান বা যোগ ও তংপরে সমাধি 
(€03088) ) ইহাদের প্রধান সাধন। অহিংস।, ব্রক্ষচর্ধয আছিও ইহারা পালন করিতেম। 
এইরূপে সাংখাযোগীদের ও ইহাদের কন্মনীতি সদৃশ । ইহাদের পদার্থ এইরূপ--১ম অদৃশ্য পদার্থ 
যথ। (১) আদিপুরুষ ব| 3181১791009 1061078 ( ২) জীব ব। আত্ম। (৩) মন। ২য়--জডজগং। 
ইহাদের "100,9৭* ( এই শবের সাধারণ অর্থ বুদ্ধি ) যাহ। অ।দিপুরুষের আভাস-্বরূপ তাহা ভারতীয় 
দর্শনের বুদ্ধিতত্ব মহতত্ব ব। জীবের সদৃশ, মহতত্ব যেমন ব্যক্তপদার্থের মৃঙ্গ কারণ তেমনি “১০৪” ও 
সমস্ত গ্র্থ পদার্থের মূল কারণ (87010019 91 911 63130111% 0)0101£5 )। প্যানের ছারা যে 
অলৌকিক শক্তি হয় এ বিষয়েও তীহার। ভারতীয় দর্নের লহিত একমত । প্রার্থনা মাত্র সঞ্চল 
খৃষ্টানদের মতের সহিত ইহাদের এই নাধনসাধ/ মত অত্যন্ত বিরুদ্ধ ছিল বলিয়া শেষে থুষ্টানদের 


পা পারদ কার এ পাপ ৮ ৬৮ ৭ পক এ এপ পপ এ জট ৬ হি পা এস 


মতই এককপ। ক.রণ জৈনমতের “নব বল।' মর্থে প্রকৃতপক্ষে কোন বিশেষ কিছু ন। বল! ; আর শ্বীকমতে অনংখ্যপ্রকার 
বক্তব্য হইতে পারে বুলিয়। কিছু ন| বলা। 

“বিচি না'বলার্থ। স্তর হইতে পারে' £'বল। দশমিক হিসাৰে নিরর্থক । এরপ দৃষ্টিতে অগত্বত্ব বুঝিতে হইবে 
যাতে মূল পর্য্যন্ত ধক়্িত তসবার্তীবা ফাকে -তাঠাই প্রকৃত দর্শন ম্বমত বদি অবচনীয় হয়; তবে পরকে জ।নাইবে 
কিরপে? 





০-পশাশশিশীশিশীিস্পীট তিশা 


€জ্যত-*-১৩৩৮ ] কম্মতত্ ৪৫৯ 


দ্বারা ইহা বিলুপ্ত হয়। ইহা সাংখ্যযোগাদি ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য ০186০ আদির মিশ্র মত। 
ইহাদের তাই 95019069ও বল! হইত | 

(জ) বিশ্বের মূল সম্বন্ধে প্রাচীন ও আধুনিক দার্শনিকেরা কতদুর উঠিয়াছেন তাহা 
দেখান হইল। বিশ্বের আর এক মূল যে জষ্ুরূপ হেতু আছে--যাহার বিষয় অব্যবহিত পরেই 
বল! হইবে-_তদ্বিষয়ে পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা৷ কিছুই জানেন না। তাহাদের 977, ৪০৪1 প্রভৃতি 
পদার্থ সাংখ্যের রষ্ট পুরুষ নহে । ৪[১8£০ বা৷ ০| পদার্থ ঠিক দার্শনীক পদার্থ নহে । উহার লক্ষণ 
ঠিক যে কি তাহাও কেহ বলেন না। যেন প্রসিদ্ধ পদার্থের মত উহা! ধরিয়। লওয়া হয় ও 
স্বেচ্ছান্ছুসারে নানারকমে উহ| ব্যবহার কর। হয়। কেহ কেহ বিতর্ক করিতে করিতে সাংথটীয় 
'পুরুষের' কিছু নিকটে গিয়াছেন বটে কিন্ধ প্ররূত ন্যায়সঙ্গত দ্রষ্ট পুরুষের ধারণার অনেক দুরে 
আছেন। 

লাইবনিট্‌স্‌ ( [১1901১112 ) যে 1801 নামক অণু-আমিত্বের কথ। বলেন তাহার 
কতক অংশ প্রকৃত পথে অগ্রসর হইয়াছে । আমর। অনুভব করি “আমি এক, অবিভাজা, অশেষ . 
প্রকার জ্ঞানযুক্ত * অশেষ প্রকার ক্রিয়ার আধার। এইরূপ এক একটি আমিত্বেই 10)0778] আগু $ 
ইহার। অসংখা দেখ। যায় বলিয়। অসংখা । জড় ব। 8১76০ পদের দ্বার। যে বিজ্ঞান হয়, ইহা 
কাষে কাযেই তাদৃশ পদার্থ নহে। এই বাদের যতটুকু বল। হইল তাহ। বেশ অন্ুতুয়মীন সতা 
পদার্থ । অজ্ঞেয় অখচ জ্ঞেয়, কাল্লনিক 18০9 নামক পদার্থের € 001809[)৮এর ) হ্যায়-ম্যাটারের 
অবয়ব ূত অগুবিভাজ্য হইলেও তাহাকে অবিভাজ্য কল্পনা করার ন্যায়,_অকল্পনীয় শুন্থ কল্পনা 
করার ন্যায় এই আমিত্ব অণু (07 11)% £&0) বাদে ন্যায়বিগহিত, স্বোক্তিবিরুদ্ধ কথ। বলিতে হয় 
ন। | এই বাদে ঈশ্বর সর্বগ্রধান  ( 481১76009 ) 1010)811 তিনি সর্বজ্ঞ । মানুষ, পঞ্ ও ভূত 
( 81677)81)03 01 11)%668। ) সকল অপেক্ষার ত ক্রমশঃ মলিন জ্ঞান (195 ) যুক্ত 180001)10 1 | 

এই বাদের সহিত ভারতীয় সাংখ্য বেদান্ত ও বৌদ্ধ মতের অনেক দূর পর্যন্ত এক 
আছে। সাংখ্য বেদান্যের প্রতোক জীব ৪ বৌদ্ধের পঞ্চস্বন্ধযুক্ত সত্ব এরূপ 170180। আর 
সাংখ্যের সর্ধবিদ্‌ সর্বকর্ণ। হিরপ্যগর্ভ, বেদান্তের সমষ্টি জীব হিরণ্যগর্ভ, বৌদ্ধদের সর্ববজ্ঞসত্ব (আদি- 
বুদ্ধ আদি ) এরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞানমুক্ত মন্যাড্‌ (179089)। নিজের আমিত্বরূপ মন্যাডকে জানিলে 
যে বিশ্বের জান হয় (30 01018 18 91970810109 01))58786 £1)01956813 16৪ 0096019 8170 
0781) এ বিষয়েও ভারতীয় দর্শন একমত | ইহার পর এই মন্যাডকে বিশ্লেষ করিয়৷ সাংখ্য 
দেখান, ইহার কোন অংশ অবিভাজ্য এক, এবং কোন্‌ অংশ বিভাজ্য; কোন্‌ অংশ অন্ুৎপন্ধ ও 
কোন্‌ অংশ উৎপন্ন ; কোন্‌ অংশ নির্বিকার ও কোন্‌ অংশ বিকারী। তন্মধ্যে উৎপর্, বিকারশীগ 
অংশের মূল কারণ থে নিত্য, বিকারন্বভাব ত্রিগুণ, তাহ। দেখান হইয়াছে। পর প্রকরণে নির্বিকার 
দ্রষ্টার বিষয় বিবৃত হইতেছে । 

প্রাগুক্ত দ্বিতীয়, তৃতীয় ৪ চতুর্থমতে যে যে ঈশগরবাদের থিওরী আছে তাহাতে সর্বব- 
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৪৬০ | ভারতের সাধন। [ ২য় খ&--৮ম-সংখ্য। 


মনোযুক্ত ঈখর শ্বীকৃত হন। মনের উপাদান এ প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি এই তিন স্বভাবধুক্ত দ্রব্য 
এসতএক, এ & ৃতও সাংখ্যীয় সিদ্ধান্তের অনুগত হইল । 
| র। শুদ্ধ এই প্রকাশ ক্রিয়! ও স্থিতি স্বভাব উপাদান দ্রব্য দিয়। যে আমি নির্মিত উহাই 
ধেআমিত্বের সব তাহাঁও বল। যায় না । কারণ প্রকাশ অর্থে বুদ্ধ হওয়! স্থৃতরাং তাহা অচেতন 
ব! দৃপ্ত, এক ভাব হইতে আর ভাবে যাওয়।--এইরপ স্বভাব ব৷ ক্রিয়াও অচেতন এবং উহাদের 
স্থিতিষ্বভাবও অচেতন। শুদ্ধ অচেতন দ্রব্যের দ্বার। সচেতন আমিত্ব নির্মিত এইরূপ চিস্তা ন্যায়" 
সঙ্গত হইতে পারে ন|। অন্ভবও হয় “আমি জ্ঞাত। অতএব এই অন্কৃভূতিকে বিশ্লেষ করিয়! ন্যার 
সঙ্গত গিদ্ধান্ত করিলে বলিতে হইবে এঁ অচেতন উপাদান ছাড়। আমিত্বের এক চেতন হেতুও আছে। 
সব ভ্রব্যের-উপাদান ও নিমিত্ত দুইরকম কারণই হয়। আমিত্বের সচেতনতা এ চেতন হেতু- 
যোগে হইবে । অতএব এ চেতন হেতুকে পূর্ণ চেতন ব প্বতঃসিদ্ধ চেতন বলিতে হইবে অধাহ 
তাহা আমিত্বের মত অন্য চেতন যোগে চেতনবস্ত নহে । খ্বতঃসিদ্ধ চেতনের নাম ভ্রষ্তী বা চিৎ বা 
টচৈতন্য। ন্যায়ান্থমারে লক্ষণ করিতে হইলে চৈতন্যকে অচেতন দৃ্গধর্শশৃনা জব্য অর্থাৎ নির্বিকার 
রষ্টা বলিয়। লক্ষিত করিতে হইবে। 
শঙ্ক! হইতে পারে দ্রষ্ট! ও পূগ্ঠ যখন সপ্পূর্ণ বিপরীত-দ্রষ্ট। যখন নির্বিকার, স্বয়ং প্রকাশ, 
চিদ্রপ, দৃষ্ঠধন্মহীন তখন তাহার যোগে বিকারী, অচেতন, দৃশ্ঠা, জিগুণ কিরূপে সচেতন বা চেতন।- 
বং হইবে। ভ্রষ্ট। ও দৃশ্য কিরূপ পদার্য তাহা উত্তমরূপে বুঝিলে এই শঙ্ক। নিরসিত হইবে এবং ইহার 
অবকাশ থাকিবে ন।। প্রথমত দেখিতে হইবে এ উভয় পদার্থকে_দ্রষ্ট) ও দৃগ, চেতন ( খ়ং 
প্রকাশ ) ও অচেতন, চৈতন্য ও জড় এই যে সব নাম দেওয়। হইয়াছে তাহার অথ কি ও কেন 
দেওয়া হইয়াছে। পর।- বিজ্ঞাত।। দৃগ্ভ-বিজ্ঞেয়। চেতন» ্বত:বোধ। অচেতন বোবা ; চৈতন্য » 
চেত।; জড়-*চেতয়িতব/। অতএব এই নাম সকল পরম্পর সাপেক্ষা অথাছ দ্রষ্ট। বলিলেই 
পৃগ্ঠ থাকিবে) থতঃবোব খাকিলে বোধ্য খাকিবে। এপ সাপেক্ষ নাম দিবার বা অভিকষণন। 
করার কারণ কি? উত্তরে বলিতে হইবে অন্থভন কবি বশিয়।। আমব। অনুভব করি যে “আসি 
জ্ঞাত।” আবার হহাও অঙ্গভব করি থে আমার সব ঞ্োত। নহে, কতক জেয়। “আমি” এই 
বোধে থেখন জ্ঞাত থাকে সেইরূপ শরীরাধি জড়ভাবের অভিখানও থাকে । অতএব আমিং 
চেতন ও অচেতনের মিশ্রণ, ইহ। অগ্ুতূয়মান মত্য । আমিখের শুদ্ধ “জ্ঞাত।” অংশ চেতন দ্রষ্টা, 
অন্য অংগ অচেতন ঝ| চেতয়িতব্য দৃশ্ত । আরও অনুভব করি এ ছুইভাব পৃথক হইলেও উহ্থার। 
মিলিয়া থাকাতে আগিত্বের অচেতন অংশ চেতনবৎ হইতেছে । “আমি শরীরবান্‌” ইত্য।দি 
ভাব ইহার উদ্াহরণ। এই সকশ তথ্যের উদাহরণ দেখিয়াই বলি দৃশ্যের নিশ্চয়ই প্রকাশ নামক 
, অগ্ঠতম অংশ খাকিবে/ প্রকাশ অথে বোধ ।॥ সমপ্ত বোধই কোন বোদ্ধার দ্বার। প্রকাশিত। 
বোধের অগ্ত উধাইরণ নাই বলিঝা অগ্ত বোধও শাই। কোন খিওরা ব। সম্তটবপর হেত দিয়। 
বুঝাইবার জন্থ বলি না “চেতন সম্পূর্ণ পৃথক অচেতনকে চেতনাবৎ করে (যাহাতে অনভিজ্ঞ 
লোকে: ক 'আসে ) কিন্তু অনুভ্ভব্ত কার বলিরাই উহ! বলি ( আমিত্বের উদ্বাহরণে )। দ্রেষন 
সরব খাইমা বলি ইহাতে চিনি ও জল আছে তেমন আমিত্রের মধ্যে অবিভাজ্য একত্ব ও বহ্ত্ব, 
নির্ধিকারত্ ২৪ বিকারতব, জাতৃত ও জেয়ত্ব দেখিয়া বল অখণ্ড এক, নির্বিকার, জ্ঞাতা ও বিভাজা, 
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বিকারী জেয় দ্রব্য আছে । আর এ ছুই দ্রব্য মিলিয়। অছে বলিয়। বলি উহার। মিলিবার ধীব্য। 
মিলনও যে কিরূপ তাহা অঙ্গভব করিয়া বলি এক প্রকাশক ও অন্য প্রকাশ্ঠ ; এক স্বগ্রকাশ ও 
অন্য প্রকাশ্ঠ হইবার যোগ্য প্রকাশ বা এক বিজ্ঞাত। ও অন্য বিজ্ঞান । 

সংযোগজাত পদার্থমাত্রেরই কারণ থাকে । ভ্রষ্টী চিৎ ও দৃশ্য ত্রিগুণ ৮ ইষটি-্রম 
বিশ্লেষ বা 0101777869 85)915519 বলিয়া কারণহীন পদার্থ । যাহাদের কারণ নাই তাহা! নিত্যকাল 
স্ব-স্বভাবে বর্তমান বলিতে হইবে। 

ঞ। অতএব জান। গেল অনাদি বন্তমান নির্বিকার দ্রষ্টী ও বিকারী গুত্রয়প দৃশ্টের 
যোগে আমিত্ব নিশ্মিত। এখন প্রশ্ন হয় কত কাল হইতে আমিত্ব নির্মিত হইয়াছে? উত্তরে 
বলিতে হইবে অনাদি কাল হইতে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের যোগ (“আমি জ্ঞাত।” এরূপ জান ) আছে। 
কারণ অযুক্ত অনাি দ্রষ্টার ও দৃশ্টের হঠাৎ যুক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। অতঞবৰ আমিত্ব নামক 
জ্ঞান অনাদি কাল হইতে চলিয়। আসিতেছে 1* উপাদানের বিকার স্বভাবহেতু সমস্ত জ্ঞানই 
বিকারী বা ভেঙ্গে ভেঙ্গে হয়। অতএব আমিত্ব জ্ঞানও বিকারী। অর্থাৎ “আমি জ্ঞাতা” 
এইরূপ জ্ঞান “আমি জ্ঞাতা” “আমি জ্ঞাত” এইরূপ ভাঙ্গার ও উঠার প্রবাহ ম্বরূপ। তজ্জন্ 
এইবূপ অনাদি পদার্থকে প্রবাহরূপে অনাদি বল] হয়। আমিত্ব অনাদি হইলে আমিত্বের কর্মমও 
অনারি। অতএব সিদ্ধান্ত হইল ষে কম্ম অনাদি । 

আরও জানিতে হইবে মূল উপাদান প্রধানের ক্রিয়। স্বভাব, দ্রষ্টার দ্বার। প্রকাশিত 
হওয়াই কম্মের পরম মূল। অ্ব-প্রকাশ দ্রষ্টার স্ব প্রকাশ স্বভাব ও দৃশ্ঠের প্রকাশষোগ্যত। স্বভাব 
মিলিয়। একটি জ্ঞান নামক প্রকাশ হয়। তাহ। হইবামাত্রই দৃশ্তের অন্যতম স্বভাব যে ক্রিয়। তাহ। 
তাহাকে (জ্ঞানকে ) ভাঙ্গিয়। আবরণের দিকে লইয়া যায়। সেইবপ ক্রিয়াম্থভাব আবরণ স্বভাকেও 
ভাঙ্গিয়। গ্রকাশের দিকে লইয়। যায়। ইভাই মৌলিক কন্ম। ইচ্ছাদির! জ্ঞানেরই অন্থগামী ও 
প্রবল ক্রিয়ার জ্ঞান মাত্র । স্থতরাং মুল জ্ঞানগত ক্রিয়া হইতে অন্য সব কম্ম হয়। 

ট। এক্ষণে বিচাধ্য কি লইয়! কম হয়। ক্রিয়। হইলেই তাহ। কোন বিষয় লইয়। 
হয়; অতএব করশ্মেরও বিষয় চাই | ইহার উত্তর সহজবোধ্য | শব্দ, স্পশ, রূপ, রগ ও গন্ধ এই 
পঞ্চগুণযুক্ত পদার্থ লইয়। যে কণ্ম হয় তাহ। সকলেরই বোধগম্য আছে। শব্াদিগুণক দ্রব্য লইয়। 
প্রাণশক্তি শরীর গঠনাদ্িরূপ কম্ম করে; কর্খেন্দিয় শক্তি, শরীরকে, শরীরস্থ দ্রব্কে ও শরীরবাহ্ 
দ্রব্যকে স্বেচ্ছাপূর্ধবক চালিত করে; জ্ঞানেস্ট্রিয় শক্তি উহাদিগকে জানিতে থাকে; অন্তঃকরণ শক্তি 
উপরে থাকিয়। এ তিন প্রকার শক্তিকেই নিযুক্ত করে। 

পূর্বে দেখান হইয়াছে থে বিষয় সাধারণ স্থুল এবং হুক্ম এই দুই প্রকার। শব্দাদিবিষয় 
যে অত সুষ্্র হইতে পারে তাহ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেও স্বীকার্ধ্য হয়। অতএব সেই 


+ জান্মন দাশনিক ৪০1১6111)8 বলেন “10010 ঘি 2) 9৮979 07) 21961780756 1006 0758 19897 আা1056 
9819 1707) 151] 61631101% ”? হহ1 খুব সত্য কথা। 

জড়বারদী 8৯৩০৮৪। বলেন বস্তু ৪/1১5877০০ যেমন ণিস্ভ তেমন বস্ত হইতে বাহ! যাহ। হইতে পারে তাহারাও 
নিতা অথাৎ কাধ্যতঃ বপ্কর জাতি নিত্য (বাক্তি নহে) ইহাও ই একট প্রকাৰু যুক্তি। 


৪৬২ ভারতের সাধনা [ ২য় খণ্ড-৮ম সংখ্য 


হক্ব বিষয় লইয়| করণ শক্তি সকল ুম্ত্র দেহ ধারণ করে; স্থুলশরীর নিরপেক্ষ চালনাদি কাধ্য করে 
এবং স্কুল বিষয় জ্ঞাত হয়। | ৃ 

এইরূপে দেখ|.গেল কর্ম কি, কর্ম কাহার, কি লইয়। কর্ণ এবং কর্মের মূল কি? এক্ষণে 
বিচাকর"কর্শের নির্ধা্তি হয় কি না? শঙ্ক| হইবে যদি ক্রিয়াই আমিত্বের মূল উপাদানের স্বভাব 
তবে কর্খের নিবৃত্তি হইবে কিরূপে? উত্তরে বক্তব্য শুদ্ধ ক্রিয়। মূল উপাদানের স্বভাব নহে। 
প্রকাশ ও স্থিতিত তাহার স্বভাব। প্রকাশ ও স্থিতি ব আবরণ পরস্পর বিরুদ্ধ । ক্রিয়। অর্থে 
এস্কলে ( দেহীর কর্ম্দতে ) হয় প্রকাশ নয় স্থিতিকে বাড়ান অথব| কমান। প্রকাশ ও স্থিতি যদি 
সমানবল হয় তবে ক্রিয়। লক্ষ্য হইবে না। ম্বতরাং প্রকাশ ও স্থিতিকে তুল্য বল করিতে পারিলে 
ক্রিয়। অলক্ষ্য হইবে। ইহার নাম গ্রণসাম্য। গুণসাম্য করার উপায়ের নাম যোগ ( যোগদর্শন 
্ষ্টব্য )। অতএব যোগের দ্বার কর্দের নিবৃত্তি হয়। “বিনিষ্পন্গসমাধিস্্ব মুক্তিং তত্রেৰ জন্মনি। 


প্রাপ্ধোতি যোগী যোগাগ্নি দগ্ধকর্্মচয়োহ চিরাৎ |” বিষ্ণপুরাণ । ৬।৭৩৫-_কপিল মট হইতে প্রাপ্য । 
( 'ঞ্মশঃ ) 


সভ্যতা! 
শ্লীবলাই দেবশশ্মা 


নিথিল বিশ্বের অনন্ত বস্থ সভার আপনার সবাতেউ সভ্য নভে ও শর্াথ বার কোন 
বিশেষ উপধোগীত। নাই, লিল কেবল সলিলের জন্যই নহে, ফুলের প্রস্টন যে. একট। গত 
বাপার তাও নয়। লৌর জগতে স্থধ্যকে কেন্দ্র করিয়াই বেমন গ্রহ উপগ্রহ অনন্ত নঙ্ত্র রাজি 
নিরন্তর ঘুরিতেছে তেঙ্গনই বিশের এই অণণা বস্বরাশি ফুলফল গন্ধগাম আলে! বাতাস একটা 
বস্থকে কেন্দ্র করিয়াই বিরাজিত। সে বস্থটি আম্ম! চৈতন্য বিশিষ্ট গ্রাণখন্ছি । 

বিজ্ঞানের ঈক্ষণাগারে শনিল লোকই প্রাণের 'গ্রজ হইতে পারে, কিন্থ ইহার। থে 
প্রাণকেই তুষ্ট করিতে, পুষ্ট করিতে সষ্ট হইয়াছিল, এ কথ। ধব সত্য। 

উষার ললাটে রক্তিম সবিতা রক্তোজ্জল জ্যোতিতে" উদ্দিত হইত । কে তাহার 
ভাঙ্বর দীপ্দি পুলকবিশ্ফারিত নঘ্ননে দর্শন করিত? বদন্থের শোভন স্বপ্ন পুপ্পনরিমগ্ন আত্ম- 
দানের জন্য আক্ল হইয়। বেটাইত; কে সৌরভে আমোদিত হইত? যে বেণুখণ্ড আজ 
মুরলী হইয়। কত উচ্ছৃনিত আশায়, কত শ্বগীয় স্বপ্নে, কত গাঢ় করুণার ঝঙ্কারে বাজিতেছে, প্রাণ 
না থাকির্লে কে তাহাকে জীবন সঞ্চার করিত? অন্ন্দর শব্দকে সুন্দর করিয়া তুলিত? প্রাণের 
নাস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির৭ বিনাশ । কাহার জন্য স্বস্তি? স্থখের রমা উপকরণ ? 
সৌন্দধ্যের শ্রি্ধ বিকাশ ! প্রভাতের জাগরণ সম।রোহ, রঙ্গনীর শুধাংশু স্থষম। কাহার জন্যই বা। 

এই নিথিল বিশ্বরাজোর অধিশ্বব আত্ব।। আব এই অনন্তর পকতিব' এশা সম্পদ 


শান্ম(রই প্রীতিপৃূজ।উপকরণ। 


জ্যৈঠ-_-১৩৩৮ ] সভ্যতা নি৬ 


বেশ দেখ! যায় প্রাণের অন্থুমোদনেই বস্তর মূল্য। যে গরল সাক্ষাৎ মৃত্যু স্বরূপ, তাহাই 
আবার সাগ্রহে বাবহৃত হয় প্রাণকে বক্ষ। করিবার জন্য । দারুণ গ্রীষ্মে যেজল অমুতোপম ক্গান 
করিয়া, পান' করিয়।, সারাদিন বাবহার করিয়াও সাধ মেটে ন!; শিতকালে সেই *্মলিলই ভয়াবহ, 
সামান্য স্পর্শ করিতে ত্রাস হয়। কেন? প্রাণ যখন স্বীকার করিল তখনই হইল' ভাল, যখন 
অঙ্গিকার করে না, তখনই তার মধ্যাদ। গেল। বস্ত্র কোন নিজস্ব মাধুধ্য নাই। 
প্রাক্কত এবং কৃত্রিম, স্বাভাবিক অথবা হৃষ্ট যে সকল পদার্থ আজ জীবনের চারিদিকে 
জম। হইয়াছে, তাহারা উহার ঘ:রে চাপিয়। পড়িয়াছে এমন বল। যায় না। বরং পিপীলিকা যেমন 
একটি একটি করিয়া ধুলিকণ। সংগ্রহ করিয়। বল্সিকন্তপ রচনা করে, তেমনি করিয়াই সে তার 
প্রয়োজনীয়কে একত্র করিয়াছে । ্‌ 
প্রাণ থে দিন প্রথম ধরায় আবির হইয়াছিল সে দিন সে সম্পূর্ণ নিঃস্ব, নিঃসঙ্গ, নিরাবলম্ব, 
একমাত্র উলঙ্গ শরীরই তাহার আশ্রয়। তার পর দীরে ধীরে জীবনের ক্ষুপধ। বাটিতে লাগিল, 
আর সে আপনার উপযোগী পদাখ আহরণ করিতে মারস্ত করিল। এই প্রাথমিক সঞ্চয় অতান্ত 
সীমাবিশিষ্ট ছিল একেবারে মাপাঘোপ।ঘতটকু দরকার ভার বাহিরে একতিলও নহে । ইহ! 
প্রাণের প্রাথমিক জীবন কথ।। ইহ অনন্ত অবস্থা । 
হারপর কত যুগ বহির। গিয়াছে, এই বনুঘুগের সঙ্গে সঙ্গে আবশ্ঠকীয়ও বিশাল হৃইয়। 
উঠিযাছে । শাজ প্রয়োজনীয়ের সীম। নাউ, তার মণ্ধো স্বাদ ৭ শিল্প, শুক ও বৃহৎ বিবিধ ব্ষিয়ই জম। 
হইয়াছে । পূর্বের সহজ এব" সাধারণ ৪ ছিপ প্রয়ে রনীয়, অগ্যকার কুত্রিমও আবশ্যকীয় । একের 
মধোর ছিল সহজ জ্ঞান, অনোর মধ্যে আছে চৈতনোর আদেশ। কিন্ধ মূলতঃ উভয়ে বেশী পার্থক্য 
শাই। 
কেবলমাত্র ভোগবাসন। সাধারণ জীবন্বভাবেরই লক্ষণ । ইহাতে শাস্মমর দৈনা ঘোচে ন।, 
অঞ্জানতার কালিম। বিছুরিত হয ন।। সর্বববিধ কামনার মধ্যেই অকল্যাণ নিহিত আছে । অসভ্য 
অদ্ধনগ্র আমমাংসভোনী মন্য়োর মধ্যে যে কুপ্ররন্তি, হিংস।, দ্বেদ, অপ্রীতিরভাব ছিল, বর্কঘানে* 
শিল্পী বৈজ্ঞানিক সহত্র হুথ হথবিধায় অ্রষ্ট। মাহষের ঠিতরেএ যদি সেই কদর্ধ/তা থাকে, তবে 
পরস্পরের মাঝে প্রভেদ কোথায়? 
হ্থধুই বাহ বিষয়ে সাতার প্রকাশ নহে | অধমৌনশি প্রাসাদ, হিরক কণক মুক্তার 
অধিশ্বরই মুলভা, আর কুটীরবাসী নিঃন্বগল কণ্ভবাপরায়ণ গৃহস্থ, দেশসেবক, কবি, কিছ্ব। সর্ব 
ত্যাগী অশিক্পী অবৈজ্ঞানিক বিশ্ব-সেবক সন্গ্যাপী_তাহারাই মে অভদ্র তাহাও নহে। 
মাস্মার প্রয়োজন শান্তি । জর-জগতেই হউক, অথবা ভাব.রাজ্যেই হউক, যেখান 
হইতেই ন্িগ্ধ, মিষ্ট অনুভব দিলিবে তাহাইত মুশ্যবান। দেখ! ঘায়, কাহারে! তুষ্টির জন্য কেৰল 
জড়-পুপ্ধেরই প্রয়োক্সন; রস্ত, অলঙ্কার ভোগ্য পেয় বিবিধ বিলাস দ্রব্য, আর কেহ বীণার আলাপনেই 
বিভোর হইয়া আছে, কেহ একখানি পুস্তকে অনাবিল আনন্দ পাইতেছে। 
স্থথই সভ্যতার আদি দাস। বিশ্ব মানব যাহা করিয়াছে, যাহ! করিতেছে, অনাগত 
কালে যাহ। করিবে, সমস্তই প্রাণের প্রীতির জন্য ৷ কাধ্য ও শিল্প -নীতি ও ধর্শ__-তপন্। ও ঈশ্বর, 
এ সমুদয়ে একান্ত আবশ্তক ত। নাই, যদি ন। সমন্ত শান্সার সন্থেয হয়। 
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যত জড়সর্ববন্থ ইহপরায়ণই হউক, সকলের উপর ঈশ্বর আছেনই। কিন্তু আত্মার উর্দে 
ঈশ্বরও নহেন। এশ্বরিক প্রয়োজনও আত্মার কল্যাণের নিমিত্ত ।-২আত্ম৷ অসীম শাস্ত ক্ষীণশক্তি, 
মুহুগুহ ক্লান্ত হইয়া“পড়ে ; দুঃখ হইতে ক্ন্ে উপায়েই পরিত্রাণ পায় না স্থথকে প্রাণপণেও আয়ত্ত 
করিতে পারে ন|) যাহাকে তৃপ্তির মনে করিয়। নিবিড় আগ্রহে আ্াকড়াইয়া ধরে, তাহাও হস্তচ্যুত 
হইয়। যায়, তাই সে চায় যে অনন্ত শক্তির অভিব্যক্তি বিশ্ব ও প্রাণ, তাহারই শক্তিতে শক্তিমান 
হইয়া, ত্বাহারই সত্বায় সত্বান্বিত হইয়া আপনার দুর্ধলতা দুর করিতে। মানবমন যদি 
বুঝিত ভগবৎ শক্তির সাধ্য নাই এ ক্রটীর নিবারণ করিতে, ছুঃখ হইতে মুক্তি দেওয়! এশ্বরিক শক্তির 
অতীত, তবে মানুষের কাছে দশটা ছোট জিনিষের মত ঈশ্বরও ছোট হইয়। থাকিতেন। 

আমার অনুভূতি সভ্যতার আদিম উপহার হইলেও তাহার চরম আশীর্বাদ নহে। সত্য 
সভ্যতা চিন্তবৃত্তির প্রদ্ষ রণে, মনুতত্বের প্রক্ষটনে, হৃদয়ের বিশুদ্ধতায়। 

সাধারণ জীব-প্রক্তি তমোভাবাপন্ন মলিন। তার স্থখপিপাস৷ সর্বগ্রাসী; সে শুধু চায় 
আপনাকেই । আনন্দের বিমলতা, ভোগের সাত্বিকতা, ত্যাগের মহত্ব, গ্রীতির প্রফুল্ল সৌন্দধ্য__ 
অজ্ঞান আত্মার কাছে এ সব অজ্ঞাত । এই মোহাচ্ছন্ন জীবপ্রকতি ভোগ করে প্রবৃত্তির উত্তেজনায়, 
কিন্ত তার ভবিষ্যত ফলের সম্থন্ধে কিছুই জানে না। সে মঙ্গলও জানে না, অমঙ্গলও বুঝে না। ষে 
সখের লালসায় সে লালায়িত, তাহ হয়ত মৃত্যু স্বরূপ, এ বিচার বুদ্ধি তার নাই। সহজ জ্ঞান 
অজ্ঞানেরই নামান্তর । অজ্ঞান সর্বপ্রকার অকল্যাণের হেতু। 

সর্ধেশ্বর “আমি” । তবুও নিখিল সংসারে এই “আমি” একটা স্বতন্ত্র ব্যষ্টি হইলেও 
অন্ত “আমিত্বে” তার নিগুঢ় মিলন আছে। আমার সুখ অপরের স্থখের দিকে চলিবে আমার 
তৃপ্তি অন্যের তুষ্টির পরে, আমার স্বাচ্ছন্দ্য পার্খ্ববন্তীকে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখিয়াই--এই সংযোগ জ্ঞানেই 
সভ্যতার প্রথম অঞ্কুর। অজ্ঞান যেখানে আপনাকে ভরাইবার জন্য সকলকে বঞ্চিত করিয়। 
আত্মবিল।সের পথ প্রস্তত করিবে, মন্তঠত্ব সেখানে প্রীতির দ্বারা সর্বকে শ্িগ্ধ করিয়। শাশ্বত 
কল্যাণের অধিকারী ইইবে? 

সভ্যতার শেষ পরিণতি আত্মজ্ঞান। মহত বৃত্তিগুলির মপোও ভোগের অংশ জড়িত আছে 
বলিয়। তাহাও ছুঃখের কারণ হইতে পারে । পরের বেদনায় বাথ। অন্গভব কর! মহাপ্রাণতার লক্ষণ; 
এই বেধন। বোধেও আমাকে অভিভূত করিয়া! ফেলিতে পারে । ইহাতেও আত্মার মোহ আসে। 

আত্ম! মুক্ত স্বরাট্‌ 'এই জ্ঞান আম্মবিজ্ঞান । ভালবামিব, করুণ। করিব, বিশ্বের বেদনায় 
কার্দিব, অমৃত পান করিব, কিন্ত আমাকে হারাইয়। নহে ; আমি বিভু সর্ধেশ্বর হইয়!। যাহ। কিছু 
আমারই চরণের তলে। আমি কখনও যুচ্ছিত হইব না, মোহিত হইব না, পরাজিত হইব না, 
দ্রাসত্ব করিব ন।॥ এই মুক্ত ভাবই চরম আত্ম-বিজ্ঞান। সকল সুখ ও সভ্যতার উৎস, শাশ্বত 
শান্তির জননী । আমি আনন্দের জন্ম আমাকে টলাইব না, পীড়িত করির না। তৃপ্তিকে জয় 
করিয়।, তাহাকে দাসত্ব করাইব ; কগনও তাহার পিছনে পিছনে ছুটিয় আমাকে ক্লান্ত আস্থ 
করিব ন। 

ভারতবধ এই আত্মত্তত্বের জন্তই সাধনা করিয়াছে । 
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কারণ আত্ম! যদি বদ্ধ ও মোহ্‌মুঢ থাকে, তবে স্থখের ফ্লোন সম্ভাবন। থাকে না; সে 
ভোগ্যের দায় 'কুইয়। পড়ে। &- 

ঠিক এই ব্যাপারটা বর্ধমান সময়ে ঘটিয়াছে । এউুধন সভ্ভাত। জীবনের সেবক না রর 
জীবনই সভ্যতার দাস হইয়। পড়িয়াছে। মান্ধষ যেমন সাতার কাটিতে গিয়া নিজ বাহুবলের 
পরিচয় ন! বুঝিয়া অধিক দুরে গিয়৷ ক্লান্ত শরীরে নিমজ্জিত হয়, এখন সভাতার ঠিক সেই দশা 
হইয়াছে; উহ! প্রাণের সহায়ক না হইয়। উহার হস্তারক হইয়াই দ্রাড়াইয়াছে। মানুষ সভ্যতার জন্য 
উন্মত্তভাবে ছুটিতেছে. কিন্ত তাহা ভীষণ অশান্তির কারণ। ইহা দাসত্ব নহে ত কি? 

আত্মজ্ঞান স্থখাতীত বিরক্ত কিছু নয়। কিন্ত এই ভারতবর্ধীয় স্থখ বস্ততান্ত্রিক নহে 
আধ্যাত্মিক । জড়ভোগের ভিতর তৃপ্তি নাই, অশেষ অশান্তি । পিপাসা বাড়িম্াই চলে, শিৰৃততি 
হয় না। পিপাসাইত দুঃখ । তাই ভারতবর্শ উদার কঠে ঘোষণ। করিয়াছিল £--. . * 

“ন জাতু কাম্ঃ কামানাৎ উপভোগেন শাম্যতি । 
হাবষ। কুষ্চবত্সৈব ভয়এবাভিবদ্ধতে ॥” 

প্রকত আনন্দ জড়সাপেক্ষ না হইঘ়াও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া হাস্স। ভালবাসিয়। যে 
অগ।ধ তপ্চি, ইহ। সর্ঘপ্রতাক্ষ; অথচ এই আন্যাত্মিক উপভোগের তৃষ্। শ্রান্তিজনক নহে। 
শ্েহে সখ সেবায় যে অগাধ আন্ম-প্রনাদ মন্তধ্য মাত্রেরই তাহা অগোচর নহে, কাব্য সঙ্গীত 
বস্থতান্ত্রিক ন। ভইয়।ও শিষ্ট-ন্খজনক | 

তবে সভাত।র স্থখ আপ্যাঝম্সিক বাপার হইলে যে তার সহিত বাহিরের জড়ের কোন 
সন্বদ্দই থাকিবে ন। এমন নয়। শিল্পি-কলা, বিলাশ-সৌষ্টব এ সকলও সভ্যতার বিশিষ্ট অঙ্গ । 
"জনের যে আনন্দ তাহা সম্পূর্ণ আধ্যান্সিক। আবিষ্কার করিয়।, উদ্ভাবন করিয়া, রচন| করিয়। 
মে হর্ন, তাহাও আন্ম।র শুদ্ধ বিলাস । চিতবৃত্তির প্রবণত! যেমন ভালবাগার দিকে, তেমনি 
জ।নিবার দিকেও । সে প্রাঞ্চতিক পদার্থকে উপভোগ করিয়! যেমন পুলকিত হয়, আপনি স্জন 
করিয়াও তেমনি তৃপ্তি বোধ করে। তাই সে ব্যোমযানে অসীম আকাশের দিকে ছুটিতেছে, 
বিজলী পরিয়। গৃহকে উদ্ভাসিত করিতেছে, অগণা পণা-শিল্প প্রস্থত করিয়। ্জনানন্দ ভোগ 
করিতেছে । & 

ধাহাই হউক, ব।হির কিন্ক ভিতরের শীগে নহে ; যদি বস্থগত পুলক আধ্যাত্মিক আনন্দকে 
ছাঁপাইয়। চলে, তবে তাহ ওবিয়্াত অমঙ্গলের কারণ হুয়। 

মোট কথা, সভ্যত। আত্মঙ্ঞানে ; মন্ুন্যব্দে উহার বাস্থ প্রকাশটি মোহ্হীনতাম এবং লীতি 
মৈত্রী ও সন্তোষে। ঘযেস্বগ ভোগ করে অথচ তার বশীভূত নয়, যে বিশ্বকে ভালবাসে, গাঢ় 
মমতায় বক্ষে ধারণ করে এবং সাত্বিক আনন্দে প্রসন্ন থাকে, তাহাই সভা জীবন । 

ইহার পহিত বস্তর সম্পর্ক অতি সামান্য । জীবন রক্ষার জন্য ধতট্রকু দবকার, বস্্ব তার 
বেশী না হইলেও সভ্যতার হানি হয় ন।। 

আস্মগ্জঞানেরও অন্তরঙ্গ আকাহ্খ। শান্তি । জাগ্রত বোধ-শক্তির দ্বার! পরিপূর্ণ রূপে, অবিচ্ছিন্ন 

ভাবে অমৃত উপভোগের জন্যই আত্মজ্ঞান। সর্বশেষ কথ! আত্মার কল্যাণকর স্থথ। 

আধ্যাত্মিকতায় অথবা! জড়-পুণে--যাহাতেই হউক, সভ্যতা দি সেই স্থথের স্বরূপ ন। 


৪৬৬ ভারতের সাধন। [ ২স্ক খণ্ড--৮ম সংখ্য 


হইয়৷ অন্থখেরই কারণ হয় তত্ব সভ্যতার প্রয়োজন কি? আমার উপরে ত সভ্যতা নয়! ব্যোমজান 
ও জাহাজ,,বৈছ্যাতিক হাওয়। এবং মালে। এ সব যদি মানুষের চিত্তকে অশান্ত স্িয়াই তোলে, 
“তবে সে সকলের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করায় আত্মার মৃঢ়তাই প্রকাশ পায়। 
বিবেচনা কর| উচিত্বু কিসের জন্য জীবন ! সভ্যতাকে পুষ্ট করিতে, জড় পদার্থের সমৃদ্ধি 
সাধন করিতেই কি মানব জীবন? দাস যেমন প্রভর সেবায় নিজ স্থখ সাধ বিসজ্জন করিতে বাধা । 
মানব কি সেই প্রকার সভাতার দান যে আপনাকে দলিত করিয়া 'প্রপীড়িত করিয়াও সভ্যতার 
শ্রীবদ্ধি করিবে ! 
এই যে বর্তমান সভাত।, ইহার স্বপক্ষে যতই অন্তকূল মত অচ্ছেছ্য তর্ক ও যুক্তিজাল 
থাক, ইহ। একট। ভয়ঙ্কর টৈনাশিক নেশ। | মান্মাকে মোহগ্রন্ত করিয়া সর্বদাই জঙ্জরিত 
করিতেচ্ছে। 
কাজ নেই এক দিনে কাশী বা উত্তর মেরুতে পৌছান, নক্ষরলোকের সহিত পরিচয়ে 
কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, সমুদ্রের তলে ডুবিয়। যাওয়। কিন্ব। যোজনান্তব্যাপী কথ বার্তা কওয়া__ 
প্রয়োজন নাই- কারুখচিত কাচের পেয়ালায় নৈপুণা-রচিত সঙ্জাআভরণে, যদি আত্মার শান্তি 
ন।থাকে। 
সভাতায় শান্তিও হইল না, মন্ত9গতও জাগিল ন।। দেই অভাব অনাটন আকাজ্ক। 
রহিয়াই গেল; বরং রাঁড়িতেই লাগিল । অন্য দিকে9 পাশবিক প্রবুন্তি দ্রদ্দম হইয়াই রহিল, 
তন্ে সভ্যতা হইল কিসে? 
বিখ-জগত যদি বড় গল। করিয়। সমস্বরে বলে যে যাহার। শতক্রোশগতি গোল। 
ছুটাইতে না পারে তাহার! বড়ই অসভ্য, তবে আনন্দে সে অপবাদ গ্রভণ করিয়। প্রতাপ্তর 
দিতে হইবে-__নখাদন্হীন মানবপশুর উহা নথ দন্ত । মাশুম সিংহ ব্যাগ নয়, সারিবার যন্ত্রে তার 
শষ্টত্ব নয়, মানুষের পরিচয় হৃদয়ের ।বকাশে। 
| মাঙ্ছষের জুখ পিতার স্থথ, মাতার তৃপ্সি, মহাপুরুষের আনন্দ । ভালবাসিয়া, মমত। 
কবিঃ, আত্মদান দিয়, অনন্ত বিশ্বপ্রকৃতির সহঙ্গ সৌন্দধ্য উপভোগ করিয়াই মাচষ আনন্দ পাইবে। 
স্থসভা ম্িষের স্বরূপ সে বকের টানে, স্নেহ করিয়।, ত্যাগ করিয়।, পরের জন্ক কাদিয়!। 
ভারতবধ মন্ধ দান করিয়াছে “মাত্মানং বিদ্ধি” । ইহ! কেবল ভারতবর্ষেরই সাধনা নয়, 
সমগ্র জগতের সমহান তপশ্চষা। । 
্‌ আত্ম! খন জানবেন,ম্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবেন, তখনই মানুষ যথার্থ সুসভ্য হইবে। 
সত্য অমুতেব আম্মা পাইবে । তার আগে হৃখও নাই, মভ্যত।ও নাই । 


ক 


কবীরের ফেৌছা 
অষ্ট-বিকার--কপটতা |” 
কবীর তই ন জাইয়ে, জা কপট ক।হেত। 
জানে। কলী আনারকী, তন রাতা মনসত ॥ ১ ॥ 
কবীর পেথ। যেও নাক ধেথা কপট বাবহার 6 
ঘেমন রাও ডালিম খোল।, কিন্ত শাদ। ভিতর ভার ॥ ১॥ 
কবীর তই ন জাইয়ে, জা ন চোখা চিন্ত। 
পরপুটা অবগুণ ঘনা, মুড়ে উপর মিস্ত ॥ ২॥ 
কবীর মেখ। যে নাক, নাইক যেথা খাটী প্রাণ । 
নিন্দাবাদ অবর্কমানে, সম্মথেতে গুণগান ॥ ২ ॥ 
চিত কপটা সবসে মিলৈ, মা্ঈী কুটিল কঠোর । 
ইক ভ্র্জন ইক আরসী, আগে পীছে গর ॥ ৩ ॥ 
কপট মেশে সবার সনে, মনের মাঝে কুটীল অতি 
ছুর্জন আর আরসী ছুয়ের, ছুদিকে ছুই প্রতিক্ূতি ॥ ৩ ॥ 
হেত প্রীতিসে জৌ মিলৈ, তাঁকো। মিলিয়ে ধায়। 
অন্তর রাখে জে! মিলে, তাসে মিলৈ বলায় ॥ 
যে মিশে গীত প্রণয় নিয়ে, সঙ্গ কর তাদের সনে। 
ভাভার সঙ্গে মেলায় অল্গণ, প্রভেদ মার। রাখে মনে ॥ ৪ ॥ 
শিব প্রসাদ । 


পপ 


ভারতের কষক--অভিজ্জছের অভিমত 


ভারতীয় ক্ধককূলের কৃষিপ্রণালী আদ্িমজনোচিত ও অগ্নন্নত বলিয়। যে ভুল ধারণ! 
আমর। পো।ষণ করিয়। আসিতেছি, তাহা আজ আমি নিঃসন্দেহে পরিত্যাগ করিলাম ; আর এই 
কথ| বলিতে চাই যে এই পধ্যন্ত সরকার এদেশের কলূষককে রুমি শিখাইবার যত চেষ্ট। করিয়াছেন 
তাহার দে প্রায় সমুদয়ই ব্যথ হইয়াছে তাহার কারণ এই যে, ভারতের রুষক তাহার এই ভাবী 
শিক্ষকদিগের অপেক্ষা, কি প্রকারে ও কি অবস্থাতে তাহাদের কৃষিকাধ্য করিতে. হইবে তাহা অনেক 
ভাল বুঝে ।_-ভাঃ ভয়েলকার ( ভারত গভর্ণমেণ্টের নিযুক্ত নিখিল-ভারত কৃষি-পরিদর্শক ) 

_ভারতের রাইয়তকুলের তাহাদের পিজ নিজ কাজের এতটা জ্ঞান ও ব্যবহারিক 
নিপুণতা৷ আছে যে, তাহ। কোনও বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের থাকা সম্ভবপর নয়__শ্তর হেন্রী কটন। 

--ভারতের কলুষকগণ নিরক্ষর হইলে ৪ অনভিজ্ঞ নহে । বাল্যকাল হইতে সযত্বে তাহার! 
পূ্ববপুরুষদিগের ধর্শমানষ্টান ও রীতি-শীতিতে শিক্ষ। লাভ করে, সরল মাতৃভাষায় তাহাদের প্রাচীন 
মহাকাব্য গুলির ( রামায়ণ, মহাভারত ) কথ! শুনিতে পায়। পঙ্ু, পক্ষী, চাষ, আবাদ, জমি ও 
শস্যাপ্দির সন্বদ্ধে তাহার জ্ঞান-ভাগ্ার পূর্ণ ।--স্তর উইলিয়ম হোল্ডারনেস্‌। 


৪৬৮ ভারতের সাধন! [ ২য় খণ্ড--৮ম সংখ্যা 


__-ভারতীয়” কৃষকরা নর্থ নহে, জগতের আর সকল চাষাদের ন্যায় তাহাদেরও খর্বতা 
আছে, কিন্ত তাহাদের নিজ নিজ পল্লী ও প্রতিবেশীদিগের গণ্ডতীর মধ্যে তাহান্ধী খুব চতুর ও 
কাধ্যপটু ; আর যদি ইংলগ্ডের গ্র্ণম্য চাষীদের মহিত তুলন! কর! যায় তবে বলিতে হইবে যে, এই 
দুইএর মধ্যে ভারতের কৃষকর। অধিক তীক্ষবুদ্ধি__স্যর হারকুট রিজলী। 





ইতিহাসের ইজিত--সহর ও সভ্যতা 


সহরে বাস ব। নাগরিক জীবনের সহিত সভ্যতার ঘনিষ্ট সন্বন্ব--সভ্য অর্থ নগরবাসী-- 
আজকালকার সভ্যতাভিমানী লোকদিগের এইরূপ ধারণ। হওয়াই স্বাভাবিক । সে সভ্যতার তাড়নায় 
আজ দেশ শুদ্ধ লোক গ্রামের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়! সহরের দিকে ছুটিয়াছে ৷ কলিকাতা, দিল্লী, ঢাক। বা 
আগড়৷ প্রত্ভৃতি বড় বড় সহরে গিয়! থাকিবার যাহার স্থযোগ স্কৃবিধ। ঘটে, সে ত তাহাই খু'জিতেছে, 
তদভাবে অন্ত লোকের৷ নিজ নিজ গ্রামের নিকটবস্তী বা আপন আপন জিলায় গিয়া বাস করিবার 
উদ্যোগ করিতেছে । বর্তমানে বিজাতীয় সভাতার রাজ বিধানে নগরহ্প্টিও অগণিত হইয়াছে 
ও হইতেছে । 

কিন্ত নগর সভ্যতার সম্বদ্ধক নহে--উহার বিনাশক ৷ ইতিহাস তার উজ্জল সাক্ষ্য দান 
করিতেছে । নগর-রচনা ও নাগরিক জীবন-যাপনের ভাব এরূপ ভাবে প্রথমে উদ্ভাবিত ও সম্বদ্িত 
হইয়াছিল প্রাচীন এশিয়ামাইনরের চতুম্পার্ববন্তী স্থান সমূহে । তাহাই আধুনিক সভ্যতার শিশু শষ্য।। 
সেখানেই বাণিজ্য-বৃত্তি সর্বপ্রথম বর্তমান বাণিজাপ্রধান সভ্যতার অঙ্কুর উৎপাদন করে__- 
ফিনিসীয়গণ বাণিজ্যের কেন্জ্র বন্দরাদি ও ইলিরিয়গণ রাষ্ট্র-ছুর্গাদি রচনা করিতে সিদ্ধ-হস্ত ছিল। 
ইহাদের হইতেই ভবিধাতে বিভিন্ন দেশের নাগরিক ভাব প্রসার লাভ করে ও কালক্রমে বাবীলন, 
আথেন্স ও রোমের ন্যায় নগর সমূহ গড়িয়াউঠে। প্রাচীন বাবীলন, গ্রীক ও রোমান সভ্যত। প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল সম্পূর্ণই নগরকে কেন্দ্র করিয়। $ বাবীলন নগরের গঠন ও এরশ্বধ্য স্বর্ণ-লঙ্কার ন্যায় আজিও 
উপকথার বিষয়ীতৃত হইয়া রহিয়াছে । বাবীলনের নামেই পে কালের একট। বিশাল সভ্যতা কথিত 
হুইয়। থাকে, গ্রীসের নগরগুলির নামে বিভিন্ন রাষ্্র ও ধিভিন্ন রকমের সভ্যতার কথ। শুন! থায়, আর 
এক মাজ্জ রোমের নামে সমুদয় ইতালী এবং পৃথিবীর সর্ববাপেক্ষ। বৃহৎ একট। সামাজ্যকে বুঝাইত ; 
সে প্রভাব আজও বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্ত এই নগরকে কেন্ত্র করিয়া 'যে সকল সভ্যত। গড়িয়। 
উঠিয়াছিল, আজ তাহারা কোথায়--সমুদয়ই সমূল ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, চিহ্ন মাত্র নাই। 

সঙ্গে সঙ্গেই আর দুইটি-সভ্যতার কথ। মনে আইসে--তাহ] চীন ও ভারতবধের। ভারতের 
প্রাচীন সভাতা আজও বর্তমান, চীনেরও তাহাই । ইহার! জগতের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত । ইহার 
একটা বিশেষ কারণ এই যে, এ উভয় সভ্যতার প্রাণ-বস্ত নিবদ্ধ ছিল গ্রামে-_-সহরে নহে । নাগরিক 
সভ্যতা যে ছুনীতির বিষ হষ্টি করে এবং সমাজে ভেদাভেদ ব৷ বৈষম্য আনয়ন করে, তাহাই উহার 
বিনাশের কারণ হয়, কালে মে আপনিই বিনষ্ট হইয়া যায়। কারণ নৈতিক বলই সমাজের প্রকৃত 
শক্তি আর সাম্য উহার সংরক্ষক । সমাজ ক্বস্থ ও সবল থাকিলেই সভ্যতা খ্িরত। থকে । তদভাবে 
সভ্যত। মত দেহে প্রাণের মত অস্থায়ী হইতে বাধ্য ।- দর্শক। 





শিক্ষা-সমন্ত্যায় 


সাধনা-মুলক সংগঠন প্রাস্তাব 
( পূর্বানবুত্তি ) 
শিক্ষায়তন ও তাহার পরিচালন৷ 
প্রাথমিক শিক্ষা 


অতি প্রাথমিক অবস্থ। হইতেই জাতীয় শিক্ষার প্রবন্তন করা আবশ্কক। এ দেশেত 
গর্তাধান হইতেই লোকের “সংঙ্কার' অর্থাৎ শিক্ষার স্ছচন। হইবার বিধান আছে। তদবধি জন্মকাল 
হইতে বিবিধ সংক্কার শিক্ষার সহযোগী শান্ধীয় বিধান মাত্র । এই সংস্কারের কথ। ছাড়িয়। দিলেও 
পিত। মাত। বে জন্মকাপ হইতে শিশুরদিগের শরীর ও মনের স্ুস্থত। সম্পাদন ও সম্যক বিকাশ লাভের 
উপায় সকল করিয়। দিতে পারেন, এবং অনেকে তাহ। করেনণ্ড তাহাতে সন্দেহ নাই। মোটের 
উপর শিশুর পালন ও পোষণ সম্পর্কে যাহ। কিছু কর। তাহাতে_তাহ। যে শিক্ষার অঙ্গ মার--এই 
বিষয়ে বিশেষ লক্গা রাখিতে হইবে । ইহাই তাহার শৈশব-শিক্ষ। ॥ গুহের পারিপার্থিক অবস্থ।, পিত। 

[তার চরিত্র ও পারিবারিক জনবগেঁর বাবহার দ্বার। তাভ। নিয়ন্ত্রিত হয় 

পঞ্চম বন হইতে এদেশে বিগ্যারস্তের রীতি আছে | এক বৎসর কাল নান। আমোদপ্রদ 
উপায়ে বালক বালিকদিগেব নিকটবগ ব্যক্তির পরিচয়, বন্্-পরিচয়) আগ গ্রতাঙ্গাদির নাম, আশ্মীয় 
জানব নাম হতা।পি মৌখিক নক্ষা দেপ্ুয়। চলে। 

ষষ্ঠ বংসর হইতে উপযুক্ত গুরুর অধীনে শিক্ষা আারস্ত হওয়া উচিত । গুরুকুলের ( অথাৎ 
ভারতীয় সাধন।-মুলক শিক্ষ। পদ্ধতির) এক সাধারণ শিগ্চ-পদ্তি ও কার্য প্রণালী নির্ধারিত করিম। 
পল্লীতে পল্লীতে পল্ী-গুরুদিগের অধীনে গ্রুকল পাঠশাল।সমৃহ প্রতিষ্ঠিত হইবে । প্রাথমিক 
শিক। (12170187৮79 1500070 মোটামোটি ও বংসব কাল--এই গ্ুরূঞ্ুল পাঠশালাতে পদ্ধি- 
চালিত হবে । জেলার বিভিন্ন গ্রামে ও সহরের পর্ীতে পল্লীতে পুকুঝুল পাঠশাল| গড়িয়। উঠিবে । 
বিশিষ্ট লোকদিগের চণ্ডীনগ্ডপে ব। বাহিব বাড়ীর কোন গুঠে তাহার স্থান হইবে। গ্রামের 
চরিত্রবান ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে আস্থাবান ব্যক্তিগণ স্বতঃপ্রবুন্ত হইয়াই গুরুকুল শিক্ষাপদ্ধতি 
গ্রহণ করিদ্। তদন্ুসারে স্থানীয় অবস্থার অন্তকূল এই নকল পলী-পাঠশ।ল। সমূহ স্থাপন করিবেন । 
অথব৷ গুরুকুল মহামগুলের ( পরে জুষ্টব্য ) পক্ষ হইতে গুরু নিযুক্ত করিয়! ব। উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে 
পাঠাইয়।, তাহাদিগের দ্বার। বিভিন্ন স্থানে এই সকল পাঠশাল। স্থাপন করিতে পারেন। 

প্রাথমিক শিক্ষা সকল কালক ও বালিকার জন্য অর্থাং সার্বজনীন করিতে হইবে। রা 
আইনের বিধান ব। ব[ধ্যত] ন। হইলেও জনমত ব। সমাজমত কচ করিয়। তাহ! করিতে হইবে। 
পাঠ ও শিক্ষ। গুরুকুল মহানগুল (.ব তঙ্জাতীয় কোন শিক্ষ! পরিষদ্েব ) নির্ধারিত নিয়ম 


৪৭০ . ভারতের সাধন। [ ২য় খণ্ড-_৮ম সংখ্যা 


অনুমারে হইবে ।* বালক বালিকাগণ প্রমথ ছুই বৎসর কাল এক সঙ্গে শিক্ষা পাইতে পারে । 
পরে বালিকাদিগের জন্ী রি প্লাঠশালার ব্যবস্থা করিতে হইবে । বালক বালিকাগণ নিজ নিজ 
গৃহ হইতে আপিয়া পাঠশালাঁতে পাঠ করিয়া যাইবে । তবে প্রথম হইতেই যাহাতে তাহাদিগের 
চরিত্র গঠন হয়, এবং তাহাদিগের শিক্ষা ধর্ম ও জাতীয় সাধনা বা ভারতীয় সংস্কৃতির অনুকূল হয়, 
তত্প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে ; এবং গুরু ব। শিক্ষকগণ এজন্য বালক বালিকাদিগের গৃহের 
বাবহারাদ্দির অনুসন্ধান বা তত্বাবধান করিবেন ; এবং যাহাতে এই প্রণালীর শিক্ষার প্রভাব বালক 
বালিকাগণের গৃহেতেও প্রসার লাভ করে, তত্প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন | 

পল্লী পাঠশাল। ব। প্রাথমিক শিক্ষায় বালক বালিকাগণের বয়ঃরুমে সাধারণতঃ ৬ হইতে 
১০ বৎসরের মধ্যে থাকিবে । আদ শিক্ষার ব্যবস্থাতে প্রত্যেক হিন্দু বালক বালিকার এই শিক্ষা- 
লাভের অধিকার থাকিবে । সর্বত্র পল্লী-গুরুকুল সমূহ গড়িয়া ন। উঠিলেও প্রত্যেক গৃহস্থ আপন 
আপন গৃহে বালক বালিক। ব! শিশু সন্তানগণের জন্য এই শিক্ষার বাবস্থ। করিতে পারেন। 

যাহাতে প্রত্যেক বালক বাপিকার অন্তরে প্রাথমিক জীবনোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই মহান্‌ 
মনতম্যত্বের আধারভূত ভারতীয় সংস্কৃতি, ধন্ম ব। সাধনার মৌলিক বীজ সমূহ নিহিত হইতে 
পারে, তাহ। প্রাথমিক গুরুকুল শিক্ষা-পদ্ধতিতে বিশেষরূপে লক্ষ রাখিতে হইবে । তঙপঙ্গে মাতৃ- 
ভাষায় লেখন, পঠন ও সাধারণ গণিত, ইতিহাস ও দেশের মৌলিক এবং ভৌগোলিকতব, 'মাগ্িক 
জ্ঞান ও কম্মশীলতাবিকাশ সাধনের প্রীতিপ্রদ উপায় সকল বালক বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে । 

[প্রাথমিক গুরুকুল পাঠশালার শিক্ষ। সমাপনান্থে বালিকা ও সাধারণ শ্রমছীবি দ্িগেখ 

বালকগণের জন্য আর অনিক বিদ্যালয় শিক্ষার বাব! আপাততঃ কর। হইবে না। বালিকাদিগের 
এই পাঠশালার শিক্ষ। আরও ২।১ বংসর নুর্দি করির। দেণয়। মাইতে পারে । শ্রথজীবি ৭ দেশের 
সর্কসাধ(রণ অনগণেব দন্ত “জন শিক্ষা ৪ শ্ীদিগের অন্ত শী-শিগগাব বিশেষ বাবস্ত। কবিতে 
হইবে । | 


ম্ধাশিক্ষা 


চ্ী 


এক ব। ভতোপিক আশ্রম বিদ্যালয় (18811010110) স্থাপিত হইবে, উহা তত ২ স্থানের 
নামানুসারে অমুক “গরু নল” অমুক “আশ্রম, বা বিষ্ভাভবন' আদি নামে অভিহিত হইবে । ব্যক্তি 
বিশেষ ব। ঘটন। বিশেষের স্থতিকল্পেও উহাদের নামকরণ হইতে পারে । বিগ্যার্থী ছাত্রগণ এখানে 
ছম বংসর কাল (সাধারণতঃ ১১শ রি ১৬শ বর্ষ বয়স পথ্যন্ত ) গুরুগণের' সহিত একত্র বাস 


চি ০ কাত শি ৩ ন্‌ সি ক 2 আপদ ক চে মে শত পিপল ৮৮ ৮ পাপী শেপ পাপা ০০ আজ 
পাতাল পিস শা শিশিকি নি 





এপ 4 


** সম্পতি নক্দেশে যে প্রাখফ্ক শিক্ষ।র আইন প্রচলিত হইতে যাইসজেছে তাঁহ। ভারতীয় সাধনার - বিশেষ 5 
হিনু বালক বালিকাগণের প্রকৃত শিক্ষার ফ্িরপ প্রতিকূল ও বিরোধী তাহ। বিশেষ করিয়। ভাবিয়। দেখিবার বিষয় 
হইয়াছে । কিন্তু ছুঃপের বিষয় এই সাধন। ব। ০1101 এব [িষয়ে হিন্লুগণই আঁতান্িকা উদামীন। সময়াস্তরে ইহার 
বিশেষ আলোচন! হইতবে। এই বিলের নিয়া ও বিশ্ববিদ্যালছের স স্কৃতশিক্ষ।-বিরোধী কাধ প্রপৃযুলী ংইতে রক্ষ। পাইৰার 
স্বন্তই আরও ভারতের নিজ সাধন।-মূলক ( খাঁটি ০9100) শিক্ষ। প্রণ। লীপ্রবার্থীর ক্ধর আঁবস্তক | 


জ্যৈষ্ট-_ ১৩৩৮ ] শিক্ষাীমস্তায় ২৭১ 


করিয়া মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করিবে । এই আশ্রম জীবনে ছাত্রগণের শারীরিক, নৈতিক ও 
আধ্যাত্মিক জীবন গঠন ও ব্রঙ্গচর্ধা ধশ্ৰের প্রতিপালন প্রতি বিশেষ লক্ষা রাখ! হইবে । 

পাঠ-পদ্ধতিতে প্রথমতঃ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সমুহের ম্যাটি, কুলেশন পরীক্ষার সমতুল 
অধিকারী বা প্রবেশিক। পরীক্ষার পাঠামান পধান্--গুরুকুল আদর্শের অন্রযায়ী বৃদ্ধি বা সক্কোচ 
করিয়া-_শিক্ষার ব্যবস্থ! থাকিবে | এই ছয় বহসরের মপা-শিক্ষার আশ্রম সমূহকে গুরুকুল “বিদ্যালয়” 
নামে অভিহিত করা৷ হইবে । বিষ্ঠ।লয়ের' ছাত্রগণকে এই প্রথম সংস্কৃত ও ইংরেজী শিক্ষা দিতে 
আরম্ত কর! হইবে । সংস্কৃত শিক্ষায় বিশেষ জোর দিতে হইবে, যেন লিখন এ কথন,অনায়াসে আয়ত্ত 
হইতে পারে । অল্প সময়ে ও মঞ্স আমে ইংরেজী শিক্ষার বিশেষ বাবস্থ! করিতে হইবে । ছাত্রগণ 
ইচ্ছান্থসারে ইংরেজী শিক্ষায় মন ন| দিয়া কেবল সংক্কগত শিক্ষায় ব্রতী থাকিতে পারে £ ইহারা 
গুরুকুলের শিজ পরীক্ষা! ও তৎসঙ্গে রাষ্ট্রের প্রচশিত ব্যবস্থার আছ্য মধ্য ও উপাধি পরীক্ষ। দিতে 
পারিবে । আবার ইংরেজী শিক্ষায় বিশেষন্পে মনোনিবেশ করিয়। ছ।ত্রগণ বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ম্যাটি,, 
ধুলেশন পরীক্ষাদিতে ও উপস্থিত হইতে পারে ; এজনা বিগ্চালযের শেষ ছুই বৎসর কাল ছাঁত্রগণকে 
বিশেষ রূপে প্রস্থত করিবার বাবস্থা খাকিবে। গুরুকুলের সাধারণ শিক্ষার পাঠবিধি প্রচলিত 
ন্যাটিকুলেশন পরীক্ষার পাঠ-বিপি অপেশ। অপিকতর বিস্তত ৭ প্ররু্জ (পাঠ বিধিতে দরষ্টব্য--ভাম। 
শ বিজ্ঞানাদি লইয়। ) থাকিবে এবং গুরুণুল বিষ্ঠালয়ের সাধারণ শিক্ষাব সঙ্গে সঙ্গে সর্বদাই কোনও 
ক্রিয়ান্মক বা কাধাকরী শিক্ষার ব্যবস্থা! থাকিবে; ঘেন ছারগণ বিগ্ভালমের শিক্ষ। সমাপনান্তে 
(কোন পর্ধপ পাষো ব্রতী হইয়। জীবিক। নির্নাহের উপায় করিতে পারে । 

গুরুনল বিঘ্ালযের পাঠ সমাপন!শ্ছে বিদ্ভা্থীগণ আর ছুই বৎসর অধায়ন কবিষ। 
সাধ!রণতঃ মাধানিক শিক্ষ। পরিসমাপ্ণ করিবে । এইজন্য কোন? কোনও বিগ্ভালয়ে অধিকারী পাঠ" 
পিপি আরও গৃদ্ধি করিয়। লইতে হইবে । এই সকল শিক্ষালম্ন গুরুণল “মহাবিদ্যালয়” বা শ্মন্য কোনও 
ননী মভাবিষ্ঞলয় নামে অভিহিত হইবে । তাহাতে শাম নিয়ম ও কার্ধাকরী শিক্ষার উন্নতির 
গর্জে সঙ্গে প্রচলত বিশবিগ্ঞালয়ের মাধামিক পাগা (170077016611069 900৭৮ ) পর্যন্ত এবং কোনও 
কেনিগ বিষয়ে তদপেক্ষ। অধিক পাঠা সমুহ পড়ান হইবে । উপরন্থ গুরুণলের স্বকীয় সংখ্তাদি 
শিক্ষার সগুচিত বাবছ। পা্িতবি। পাঠা হিসাবে সাঠিতা এবং পল। 9 বিঞ্ঞান (41194 ০101)06) 
এই উভয় দিকে যুথ। সম্ভব শিক্ষার পবিসমাপি এই নহাবিগ্ঠালমে হইবে; এবং বিশেষ করিয়। 
কোনও কাপাকরী শিক্ষ। ( চিকিৎস।, কৃদি কারুকামাদি ) এমন গাবে পূর্ণ হইয়। আসিবে, যাহাতে 
ছাত্রগণ প্বাদীন ও সন্মানাহ ভাবে কোন জীবনোপায় করিয়। লইতে পারিবে। 

অতঃপর ছান্রগণকে সাধারণ সমাবন্তন নিদশন পর দিয় আশ্রম জীবন হইতে মুক্কি দান 
কর। হউবে, মাহাছে পরিপক্ক সংস।বী হইম়। ভাহার। সংসার পর্ম পরিপালন করিছ্ে পাবে। 


উচ্চ শিক্ষা 


অতঃপর বিশেষ বিগ্ভাচঙ্ছার নিমিন্ত গুরুক্ল মহানঞ্লের অদীনে দেশের কোন বিশেষ 
স্থানে একটা গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত ধাকিবে । বিদ্যালয় ব। মহাবিগ্ভালয়ের উন্ধীর্ণ উপযুক্ত মেধাবী 


৪৭২ ভারতের সাধনা | ২য় খণ্ড-_৮ম সংখ্যা 


ছাত্রগণ উপযুক্ত সময় অবস্থান করিয়। এখানে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের অধ্যয়ন ও গবেষণা! করিবেন 
এবং গুরুকুল পরিষদের যাবতীয় উচ্চ জ্ঞানচর্চার কাধ্যে যোগদান করিবেন । এই সময় প্রত্যেক 
বৎসর বিগ্যার্থীকে আপন" আপন কার্যের বিবরণ ও তত্প্রতিপোষক এক একটা নিবন্ধ প্রস্তত 
করিতে হইবে। ইহার প্রথম দুই বসরের ফল দেখিয়। বিগ্যার্থীদিগকে প্রাথমিক একটী উপাধি, 
এবং দ্বিতীয় দুই বৎসরের ফল দেখিয়! অন্য বিশেষ কোনও উপাধি দান করা হইবে । অতঃপর 
আরও অধিক কার্যের জন্য উর্ধতন উপাধির ব্যবস্থা থাকিবে । এই বিভাগের ছাত্রগণের জন্ত 
বিশ্বগ্চিলয়ের উচ্চ পরীক্ষার ব্যবস্থা ও হইতে পারে। 

আশ। করা যায় যে, দেখের চিন্তাধার। যেরূপ পরিবদ্ধিত হইয়। আসিতেছে এবং রাষ্ট্রে 
যেরূপ উদার ভাব দিন দিন প্রবেশ লাভ করিতেছে, তাহাতে প্রস্তাবিত এই জাতীয় সাধনা-মূলক 
শিক্ষা! পদ্ধতি যথাথরূপে কাধ্য করিয়! সমাজ ও দেশের প্ররুত কল্যাণের পথ প্রদর্শন করিতে পারিলে, 
এই শিক্ষ।-পরিষদ্‌ দেশ মধ্যে একটী স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান লাভ করিবে । এবং অন্যান্ট 
বিশ্ববিদ্যালয়গুপির সঙ্গে সঙ্গে ইহা আপনার গুণগত বৈশিষ্ট্য লইয়। একটী বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয় ব। 
শিক্ষা-পরিষদ বলিয়। সর্বত্র স্বীকৃতি ও মান্য পাইতে থাকিবে । শুনতে পাওয়। যায়, এক টোকিও 
সহরে জাপানের কয়েকটা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশ্ববিগ্ভালয় বিগ্ভমান। ভৌগোলিক বিভাগ ন। মানিয়। 
কেবল গুণ ও মতগত ব| শিক্ষার আদর্শডেদে বিভিন্নত। লইয়। সব্দত্র ধূপ খিভিনন শিক্ষ। প্রতিষ্ঠান 
ব। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে । কেবল ইহাদের আদরের মহত্ব ও কান্দের প্রয়োজনীয়ত। 
থাক। চাই। আশা কর! যায় ভারতের সাধনার বা প্ররুত 11011) 01110016 এর অন্তরাণী বাক্তি 
মাত্েই আজ এইবপ আপন আদশাভখাধী শিক্ষাধতনেব প্রতিষ্জাব নিগিত্ত তৎপর হইবেন । 


গঠন প্রণালা 


শার তীয় সাধন। বা সংক্কতির মূলো শক! ও লাতীয় কন্মব।র! পরিচালন করিবার উদ্দেশে 
'৬ারতীয শিগগ। ও সংস্কৃতি পরিষদ, ভারতীয় সাধনা ও শিশ প্রচার সমিতি, ভারতীয় সাপন।- 
মুলক শিক্ষ। গ্রচাব সমিতি” “ভারতীয় শাধন। সংসদ ব। অন্য কোনও সাধারণ নাষে একটী মহাসমিতি 
প্রতিষ্ঠিত হইবে । উহা! ১৮৬০ মালের ২১ আইন অন্মারে বেজেষ্টরী কর! ও তঙচ্জন্য উহার আবশ্যক 
নিয়মাবলী, প্রকৃতি প্রন কবিতে হইবে । 

এই পরিষদ 

১। গুরুনুল আদশের বিদা।লয় সমূহ স্থাপন করিবেন । 

২। গবেষণ। মন্দির এ পুশ্ুকালয় সংস্থাপন করিবেন। 

৩। সাময়িক পঞজিক।!, সমালোচনাদি প্রচার করিবেন । 

৬ পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করিবেন এবং তগ্চন্ত আ্াবন্তক্ক বোধে এ সামর্ধযা্স।রে 
মুদ্রণ মন্ত্রীদি স্থাপন কবিবেন। 

৫ প্রচার-ম্গুলী সংগঠন কবিবেন। 


জ্যৈক্ঠ--১৩৩৮ ] 1 শিক্ষা-লমন্ঠায় 8৭৩ .. 


৬। ভারতীয় সংস্কৃতির মৌর্পিক সামানীতি মূলে সমাজ সংগঠন (ধ্বংস নহে) ৪ জন- 
গণ মণো অর্থনৈতিক* সামাজিক সঙ্গ, পঞ্চ।য়ত, সমবায়াদি গঠন ৪ স্থাপন করিবেন । 

-৭। অর্থসংগ্রহ ৪ আয়ের উপাক্ন নির্ধারণ করিবেন ও তাহার সমুচিত ব্যবহারের 
স্বব্যবস্থ। করিবেন। 


৯ 
$ 


বিছ্ালয় গঠন শ্রণলী 


গরুপুল গনি 


১। পল্লীপাসশাল। 170১) কোনগ একজন গুরু ব। শিক্ষকের প্রবরে এই পাঠখাল। 
স্থাপিত ৪ পবিচালিত হইতে পারে । প্রাথমিক গ্ুরুর্ণল পাঠশাল। ব। প্রাইমারীর সমুদয় চারিটা 
পাগেব ব্যবস্থ। এই পাঠশালাতে নাল থাকিতে পারে মান ছুই একটী শ্রেণীর ছা লইয়। এই 
“পাঠশাল! চলিতে পাবে। 

(২) কমেনজন প্র একজ হইয়। এই পাগশাল। প্রতিচিত ৭ পব্চািলিত কবিতে 
পারেন । 

(৩) গ!মেব লোকে সদপ্রবুন্তি বশে একন হইয়! উপঘক্ত গু শির্ববাচন করিয়। তাদের 
অধীনে এই পাসশাল! গ্কাপন ও পরিচালন করিতে পাণেন | পাই পরবিচালক-সমিতির মপো গুরু, 
গণেন বিশেষ স্থান খাকিবে। 

(9) প্রাদেশিক গ্ররুকুল নামল ব। প্রধান শিক্ষা্পবিমদের পক্ষ হইতে স্থানে স্থানে 
এই সকল পা5শাল। স্থাপিত ঠইতে পারে | 

২। গ্ুরুকুল নিদাালয় ৪ মহাবিদ্যালয় |- এই সকল বিদালয় ন| মঞ্গাবিদ্যালয় স্থাপন ৭ 
পরিচালনের গিখিত্ত প্রতাক জেল। ব| নিশিষ্ট স্থানে (ঘেমন কলিকাতাকে একটী জেল! রূপে পরিয়। 
তথায়) এক ব| ততোধিক গুরুকুলমণ্ডল ব৷ স্থানীয় সমিনি প্রতিঙ্গিত থাকিবে । প্রধান সমিতির পঙ্গ 
হইতে স্থানে স্থানে এই পকল স্থানীয় সমিতি গঠনের পক্ষে সভায়ত। কর। হইবে | কিন্ধ প্রধানতঃ 
স্থানীয় লোকের চেষ্টা, উদ্যোগ ও মাগহেই এই সকল গ্বানীয় সমিটি ও বিদা।লয় সমূহ গছিজে 
হইব । এক একটী স্থায়ী স্থানীয় সমিতি এই সকল বির্যালনের পরিচালন। কবিবেন, গুরু ব। 
শিক্ষকগণের তাহাতে বিশেষ স্তান ৪ অধিকার থাকিবে । 

৩। প্রধান গবেষণ। মন্দির ব। উচ্চ শিক্ষার স্থান প্রতি প্রদেশে 5 বিশি্গ কোন ৭ স্থানে 
( যেমন ভরিদ্বার--তব্ব-গশ্দির ) একপ গবেলণ। মন্দির বা উচ্চ শিক্ষাকেন্্র সমূহ প্রতিঙ্িত হইবে। 
ইহার পরিচালনের জন্য একটা প্রাদেশিক প্রধান সামতি থাকিবে । সম্প্রতি মূল গ্রপান পরিষদ ইহার 
কাধ্যভার গ্রহণ করিবেন । 

এই মনুদয় বিন্য[লঘ্, শিক্ষাকেন্দ্র বা পলীপাসশাণ। সমূহের গঠন্প্রণালী আদি মুল পরিষদের 
গঠন, কার্ধা৪ নির়মাবলীর সহিত এক ধোগে প্রস্ত হইবে। ( ক্রমশ: ) 

_ সম্পাদক, ভারতীঘ সাপন। মূলক শিক্ষ। পরিষদ । 


যঙ্ষের ধন 
( সাহিতা-সেবীর সংগ্রহ ) 
বুটিশ শানে ভারতীয় শিল্পের অবনতি 


৬রমেশচন্দ দণ্ত 


১৩০৮ 


জীবিক! উপাজ্জনের জনা পৃথিবীর নকল জাতিই প্রপানত: ছুইটি উপায়ে উপর নির্ভব 
করে। একটি র্ৃষিকর্শ্,-'্সপরটি শিল্প । যদি কোনও জাতি এই দুইটি উপায়ের একটি হইতে 
বঞ্চিত হয় তাহা হইলে সে জাতির অতান্ত দুর্ভাগা । যে জাতির শিল্প নাই শুধু রুষকর্খমই অবলঙ্গন, 
তাহাদের উপাঞ্জনের অন্দপরিমিত উপায় ত বন্ধ । শস্যোৎ্পাদনই জীবন পারণের এক মান্র উপায় 
হইলে, যে বংসর ভাল শন্ত হইল ন| পে বংসর উপবাস ত ধর। কথ|। ন্সামাদের দেই "অবস্থাই 
হইয়াছে, বিগত চল্লিশ বৎসরে দশবার দ্রভিক্ষ দেগ। দিয়াছে, এবং দে কোট মনা শনান্গাবে 
প্রাণত্যাগ করিয়াছে। 

বড়ই আক্ষেপের বিষয়, ইংলগ্ের সংকীর্ণ শাসননীতিই আমাদের শিল্পহানির একটি কারণ। 
ইংরাজ. শিল্পজীবী জাতি-_-আমাদের শিল্প বত ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে,-ইংলগ্ডের শিল্পের পক্ষে ততই 
স্থবিধ।_-ততই অধিক কাটন্তি। বহু শতান্দী বরিয়। ভারতবধ রেশম ও তুলার বন্ধের জন্য বিথ্যাত 
ছিল। ইহ। ছাড়। আরও বন প্রকার শিশ্ন গান, সমস্ত এসির! গ£ঞ্ড এবং ইউরোপের তাবহ প্রধান 
নগরে, বিক্লয়লাভ করিত । কিন্ধু ভারতের শাননভার বূটিশ হছে শান্ত হইব! মাত্র ভীহারা ভারতীয় 
শিল্পের অবনতিসাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন । 

১৭৬৫ সালে বাঙ্গলার রাজন্ব সংগ্রহে ভার ইতরাজের হস্তগত হয়। চারি বসব পরেই' 
স্পঅর্থা ১৭৬৯ সালে -কোম্পানীর ডিবেকীবগণ ্টাহাদের ১৭ই মাচ্চ তা'রাখের পান্জে কম্মচ।রি- 
গণকে আদেখ করিয়। পাঠাইলেন “বঙ্গের রেশম প্রস্থাতের বাবসায়কে উৎসাহিত এবং বেশম 
বয়ন শিল্পকে নিরুৎ্সাহ কর। হউক ।"- ঘার9 মাদেশ হইল *“মাহার। রেশম কাটে, তাহাদের 
সকলকে কোম্পানির কল কারথ'নায় কাধা করিতে বাধা কর হউক। যদি কেহ এ আদেশ লঙ্ঘন 
করিয়। অনান্ত্র এ কাধ কর, তবে সে কঠিন দণ্ড পাইবে" ।* ৰ 

হাউস্‌ অব কমন্সের নির্বাচিত সভাগণের মতে, এই আদরের ফলে- শিল্পজীবী ভারত- 
বর্মের সমগ্র মুদ্তি পরিবন্তিত হইয়া, গ্রেট ব্রিটেনের কলের জন্য উপকরণ দ্রবোর (সন্ত! ইত্যাদি ) 
উৎপাদন ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল । ৭ 
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জ্যৈষ্ঠ _-১৩৬৮ ] রা লক্ষের ৪৭৫ 


ভারতের "নুতন রাজা, শ্বার্থলোভে ভারতের সম্বন্ধে ঘে অবিচাব্পূর্ণ নীতি অবলগ্থন 
করিলেন, তাহা ভীহাদের ঈপ্সিত ফলও প্রন্নব করিঠ।: রেশম ও তুঁল।র বঙ্ব বয়ন ভারতে স্বাস 
প্রাপ্ত হইল যে.জাতি পৃর্ধে অনাজাতিকে বন্স পরাইত, সে জাতিকে নিজের লঙ্জা নিবারণের 
জনা ইংগণ্ডের, শরপাপন্ন হইতে হইল । ১৭৯৪ হইতে ১৮১৩ সাল পর্ধান্ত কি পরিমাণ মুলোর বন | 
ঈংলপু * হইর্জে ভারতে প্রেরিত হইয়াছিল, সাহার শস্কপাত নিয়লিখিত্ কালিকায় দেওয়। গেল। 


বর্ম শেষ €ই জান্তয়ারি 


১৭৪৪ ১৫৬৮ টাক। ১৮৪৪ €3৩৬ৎ টি!ক। 
১৭৯৫ লিড, ১৮০৫ ৩০৯৪৩০ 9৭. 
১৭৯৬ উড 7 ১৮০ ৬ 9৮৫১০ ১১ 
১৭৯৭ ১৫০১০ ১, ১৮০৭ 9৬৫৪৯৪ 9) 
১৭৯৮ 99৩৬০ ৭, ১৮০৮ ৬৯৮৪১০ ৯১ 
১এনন ২৩১৭০ ১২ ১৮০ নী ১১৮৪৭৮৭ 5, 
5৫ ১২৫৭৫০ ১, ১৮১৭ বা. 
১৮০ ১ ২১১৭০০ ১, ১৮১১ ৯৯১৪৬৪৯০ 9১ 
১৮০২ ১৬১৪১০ 5 ১৮১২ ১০455৬০ & 
১৮০৩ ১৭৮ ৭৬০ ১৮১৩ ১৭০৮৮৭২৪০ )) 


উনবিংশ শআাবীর প্রথম।ংশের “ইগ্িয়ান বুবুক” গুলিব পান্তা উপ্টাইলে,- নববিঙ্গীজ 
প্রজ্জাগণের মধো ন্বীধ শিল্পবিশারকল্লে নতন বণিকরাজের শসাধারণ মাগ্রহ দেখিলে চমতরুত তইতে 
হয়। এই বহিগুলির মধো একখানি অন্ভীব কৌতৃহলগ্রদ ॥ ১৮১৩ সালে হাউন্‌ শব কমন্সে এক 
বিশেষ সভ| মাঠত হইয়াছিল । সেই সভায় ওযারেন হেষ্টিংস, সার্‌ জন মালকম, সাবু টমাস্‌ মন্রে। 
প্রতততির মত সাঙ্গীগণ সাক্ষা দিয়াছিলেন । এই বংসরের পূর্বে «৭ বৎসর দরিয়া ভারকে 
বারগার দুিক্ষ হইয়াভিল। এই সভায় অস্রপসন্ধানের বিষয় কি ছিল? ভীরতবাসীর কিসে 
উন্নতি হই'ব, পুরান লুপ্বপ্রায় শিল্পাদি কিসে পুনরুজ্জীবিত হইবে, কি উপায়ে ছুর্িক্ষ দমন ৪ 
গ্রজাপুঞ্ণের প্রাণরক্ষা হইবে,সএই সকল কি? না-ইভার কিছুই নয। বরং ঠিক ইহার 
বিপরীত ।-প্রার় প্রাতাক সাক্ষীকেই ছিজ্ঞাস। করা হইয়াছিল, কি হইলে, কোন্‌ উপায় 'অবলগ্ন 
করিলে, ভারতব।সী স্বকৃত শিল্পের পরিবন্ধে বিলানী শিঞ্পজাত নাবহ্ার করিতে আারস্ত করিবে। 
এ ব্যাপারটা ঘদি আমাদের প্রাণ লইয়। টানাটানির বিষয় না হইত, তাহা হইলে এই লাক্ষোব 
অনেকগুলি প্রগ্নোভর পাঠ বিশেষ আমোদেব কাবণ হইতে পারিত 1--ওয়াবেন হৃষ্টি'সকে প্রশ্ন 
করা হয় ;-- | 


রঙ 
সপ পাশ পিপল পি পপ ৮ - চে স্‌ টি ্ ০৮০ ত্র ৫ - নম ৮ ৩ স্পা পাওিি্ষ্ণ পা পা 


৮ সি স্ধ 
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৪৭৬ ভারতের সীধনা ' [২য় খ্ড--৮ম সংখ্যা 


২. ধতুমি ত ভারতঘ।সীর চরিত্র ও অভ্যাসের বিষয় ভাল্রূপ অবগত আছি, তোমার কি 
'মনে হয় ভারতবাসী নিজের ব্যবহারের জন্য বিলাতী খাল খরিঁ করিবে?" . ও 
ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংম্‌ উত্তর করেনঃ 4 

“প্রয়োজন সাধন কিস্ব। বিলাস চচ্চার জন্যই লোকে পণাদ্রবোর ব্যবহার কবরে । ভীরতের 
দরিদ্র লোকের বলিতে গেলে কোনই প্রয়োজন নাই । প্রয়োজনের মধ্যে তাহাদের বাসস্থান, 
খাগ্য আর যৎসামান্ বন্ধ; এ সমস্ত দ্রবাই তাহাদের পদতলের মৃন্তিক। হইতেই প্রাণ্ধব্য।” 

সারু জন্‌ ম্যালকম ভারতবাসীর সম্বন্ধে যেরূপ অভিজ্ঞত। লাভ করিয়াছিলেন, অদ্যাবধি 
বোধ হয় অতি অল্প ইতরাজই সেরূপ অতিজ্ঞত। লাভে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি অভি সহদয়তার 
সহিত ভারতবাসীর নান! সদগুণের বিষয় সাক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, “সমগ্র উত্তর 
ভারতব্যাপী মন্তগ্সগণ শুধু মে শারীরিক টৈর্দা ( ইউরোগীর়গণ অপেক্ষা! ইহার। বরং দীর্ঘতরই হইবে ) 
এবং বলষ্ঠ গঠনের জন্য বিখ্যাত তাহা নহে, তাহার! অনেক উচ্চখ্রেণীর মানসিক গুণেরও 
অধিকারী । তাহার। সাহসী ৪ সহ্ৃদয়,-তাহাদের সত্যপ্রিয়তা তাহাদের সাহসেরই মত বিশিষ্ট 
রূপে উন্নত।"-_-ভারতবাসীর বিলাতী মালেব বাবহার সম্থন্ধে বলিয়াছিলেন £-বিলাতী দ্রবোর 
ক্রেত। হওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে । একেত তাহাচদর জীবন প্রণালী মতি সাদাসিপ। | 
যদি বা তাহাদের এ সব দ্রবা প্রয়োদন৪ হই, তাহ! হইলেও হাহাবা কিনিতে পারি না, কারণ 
সে সামর্থা তাহাদের নাই ।৮ 

গ্রেম মার্সার নামক ব।ক্তি অনেক বহসর ভাবতবধে ডান্তারি করিয়াছিলেন । রাজ 
৪ শাসন বিভাগেও তিনি কিছুকাল কম্ম করিয়াছিলেন। সাহার সাক্ষো প্রকাশ, তদানীস্ন 
গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্লি বিলাত্ী শিল্প বিস্তার কল্পে রোহিলথণ্ডে এক হেলা বসাইয়। 
ছিলেন. সে মেপায় বিলাত্তী পশমী দ্রবোর এক প্রদশনী ছিল । পল বাঞুলা ভারতীয় শিল্পছাতেব 
প্রসারত। বুদ্ধির জন্য গয়েলে্লি ব।/কান৭ ইংবাজ শাসনকহারই এতদরূপ উদ্ভমশলত। দেখ। 
যায় নাই। 

উল্লিখিত সমন্ত সাক্ষর মধ্যে কর্ণেশ মন্রোর সাক্ষাই নপবপেক্ষ। প্রণিধানযোগা ( কর্ণেশ 
মন্রো কালকমে মাদ্রাজের শাসনকর্ধী হন এবং স্যার উপাণি প্রাপ্ধ হন )। তৎসাময়িক বা পরবন্তী 
কোন৪ ইংরাজই বোধ হয় ভারতবাসী সগন্ধে মন্রোর মত অভিগ্চত। সঞ্চয় করিতে সমথ হয় নাই । 
তাহার দেমন ভারতব।সীর প্রতি বথাথ সহান্তভূতি ছিল, এমশ শ্ার কাহার ছিল? ভারতবাপীর 
উন্নতিকরে তাহার মত ফত্তরমীলত। আব কে দ্েপাইয়াছেন ?ইতরাজ সাধারণের মনে ভারতবাসী 
সঙ্ধন্ধে একট। চিরকুসংস্কার বদ্ধমূল শাছে,_হাউদ্‌ অন কগন্সের সভ্যগণও মে হুসংস্কার হইতে মুক্ত 
নহেন। এই সঁভাগণ মন্রোকে জিঙ্জাস। করিয়াছিলেন “ভারতে রমণীর। স্বামীর ক্রীতদাসীবৎ 
নহে কি?” মন্রো ক্রদ্ধভাবে উত্তর করিয্বাছিলেন-_-“না,-ত'হাদের অবস্থ।তাহাদের স্বামীর 
জ্রীতদাসীবৰৎ নহে। পরিবারবগের আধো তাহাদের ক্ষমতা, এ দেশীয় রমশীগণের অপেক্ষ। 
কিএমাত্র অর নহে!" ভারতবাসীকে সভা কর। সম্ভব কিনা জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর করিয়াছিলেন 
“ঘদি নিপুণ রুষি প্রণন্লী, শিল্প কৌশল, সণ স্বাচ্ছন্দযের উপায় উদ্ভাবন ক্ষমত, লিখন পঠন ও অন্ধ, 
শিক্ষার জন্য গ্রামে গামে বিগ্ভালয স্থুংপন, মতিগিসৎকার, দয়াধশ্ম, সর্বোপরি স্বীজাতির প্রতি 


জ্যৈ্ট-_-১৩৩৮ ] যক্ষের ধন ৪৭৭ 


বিশ্বস্ত সম্মানপূর্ণ আচরণ-_-এই গুলি সভ্যতার চিহ্ন হয়, তাহা হইলে হিন্দুরা ইউরোপীয় জাতিগণ 
অপেক্ষা হীন নহে । যদি ছুই দেশের মধ্যে সভাতার আমদানি রপ্তানিরই প্রম্নোজন হয়, তাহা 
হইলে আমার ধারণা আমদীনিতেই আমাদের দেশ লাভবান হইবে ।” 

ভারত-সামাজ্যরূপ ষে ন্ুদৃঢ অট্টালিকা আমর এখন দেখিতে পাইতেছি--এই সকল 
বাক্তিগণই এ অট্টালিকার ভিত্তি খনন করিয়া ছিলেন। ইঠাদের উক্তি ও লেখা প্রভৃতি হইজে 
একখানি স্থুপাঠা গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। সে পুস্তক আজি কালিকার ইংরাজদের অনেক কাজে 
লাগিবে। পূর্বে ইংরাজর! ভারতে যথার্থ বাস করিতেন--এখন তাহারা প্রবাস করেন মাত্র । 
এখন অতি অল্প সময়ের মধো ভারতে পৌছান যায় এবং প্রতাবন্তন করা যায়। দেশের লোককে 
তাহার! ভাল করিয়৷ জানেন না--জানিতে চাহেন৩ না। একটা বাহিরের--অফিসগত' যোগ 
আছে মাত্র--অন্তরের যোগ নাই ;_ম্ৃতরাং সহানভতিও নাই। 

প্রবন্ধের আলে।চা বিষয় ছাড়য়। আমরা পথান্তরে পর্যটন করিতেছি ।_-বাণিজ্য প্রসার 
সম্বন্ধে মন্রে। উত্তর দিয়াছিলেন £-- 

“আমার মনে হয়, ভাবতে বিল।তী দ্রব্যের বিক্রয় সন্থন্ধে, মূলাধিকা ছাড়! আরও 
কতিপয় বিদ্রজনক কারণ বর্তমান আছে । এই কারণগুলির মধ্যে জলবায়ুর প্রভাব, ধর্মগত ও 
জাতিগত অভ্যাসবিভিন্নতা এবং সর্বোপরি তাহাদের নিজ শিল্পের নৈপুণ্য প্রধান ।” 

কিন্তু বশিক-রাজ উত্সাহ হারাইলেন না। বিলাতী মাল ভারতে প্রচলিত করিতে 
তাহার। বথাসাধ্য যত্তর করিতে লাগিলেন । ইংলগু হইতে যে সকল দ্রব্যজাত ভারতে প্রেরিত হইবে, 
তাহাতে অতি যতসামান্ শুদ্ধ বসান হইল । অপর পক্ষে, ভারতের রপ্তানির উপর বিলক্ষণ শুদ্ধ 
চাপান হইল । মারে রাজ। রাখে কে,_রাজ। যখন এই রকম করিয়া ভারতীয় শিল্পের গল। টিপিয়া 
খরিলেন, তখন সে শিল্পকে কে রক্ষা করিবে? এই নীতি অবলম্বনের ফল কিরূপ হইয়াছিল তাহা 
দশ ব্সর পরে, অর্থাৎ ১৮২৩ সালে,-কোম্পানিরই একজন ডিরেক্টর, হেনরি সেণ্ট জঞ্জ টকার 
নিশ্নপ্রকার ভাষায় বর্ণন। করিয়াছেন-_ 

“ভারতের সংশববে আমর! কি বাণিজ্যনীতি অবলম্থন করিয়াছি? ভারতের রেশমীবস্ত 
এবং তুলামিশ্রিত বস্াদি বহুদিন হইতে আমাদের বাজার হইতে নির্ববাসিত। তুলার বস্ত্র কতদিন 
ভারতের একটা প্রধান শিল্প বলিয়। পরিগণিত ছিল। তাহার উপর শতকরা ৬৭২ টাকার শুন্ক 
বসাইয়।, এদেশে যে প্রবেশ নিষেধ করিয়াছি তাহ। নহে,-উত্কষ্ট কলের সাহায্যে স্থলভে মাল 
তৈয়ারি করিয়! ভারতে পাঠাইভে আরম্ভ করিয়াছি । এই প্রকারে শিল্পজীবী ভারতবামিগণ' 
কুধিজীবীতে অবনত হইয়াছে । কিন্তু তাহাতেই কি আমরা ক্ষান্ত হইয়াছি? ইহাদের ভূমিজাত 
শন্ষের পরিবর্তে, উহাদিগকে আমাদের শিল্প দিয়াই কি ক্ষান্ত হইতেছি? না, ভারতবর্ষে ষে চিনি 
উ্খপন্ন হয়, তাহার প্রস্তুতের খরচার উপর শতকরা ২০০২ টাকার শুন্ধ চাপাইয়া দিয়াছি। চিনির 
ব্যবসায়কে দমন করিবার উপায় অবলম্বনে, আমরা তুল! উৎপত্ভিরও বিশেষ ব্যাঘাত জন্মাইতেছি। 
আমর! ষেন ্ৃম্পষ্ট ভাষ।য় আমাদের এসিয়াবাসী প্রজাগণকে বলিতেছি “আমরা তোমাদিগকে 
যাহ! পাঠাইব, তাহ। তোমর! ক্রয় করিতে ও ব্যবহার করিতে বাধ্য। আমর! কিন্তু কয়েকটা! 
জিনিষ ছাঁড়। তোমাদের কোনও দ্রব্য ক্রুদ্ধ করিব ন।।' আমর যদি ভারতের রাক্জ! না হইতাম, 


৪৭৮ . ূ ভারতের সাধনা [ ২য় খণ্ড--৮ম সংখ্যা 


এ ৮০ 
ঙ্ র্‌ 


যদি ক্রয় বিক্রয়ের সম্পর্ক থাকিত তাহু। হইলেও এ ব্যবহার অতি অদ্ভূত বলগিয়। বিবেচিত হইত। 
রা্জ হইয়া ধখন এরূপ ব্যবহার করিতেছি তখন ইহা অদ্ভুতত্ব্বের চরমসীম11”* 
ভারতের এতিহানিকগণও এই অবিচার সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়াছেন । মিলের 
ইতিহাস সম্পূর্ণ করিতে গিয়া, অধ্যাপক এইচ. এইচ্‌, উইলসন লিখিয়াছেন £_ ৃ 

“ভারতবর্ধ যে দেশের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, সে দেশ কর্তৃক তাহার অনিষ্টনাধনের ইহ। 
একটা দুঃখজনক দৃষ্টান্ত। (১৮১৩ সালের ) সাক্ষ্যে প্রকাশ, সে সময় পর্য্যন্ত, ভারতীয় রেশম ও 
তুলার বস্ত্র, লাভ রাখিয়্াও, তৎশ্রেণীর বলাতী মালের অপেক্ষা শতকরা! ৫০২ হইতে ৬০২ নিক্মূল্ে 
বিক্রয় হইঁতে.পারিত। ন্বতরাং বিলাতী মালকে রক্ষা করিবার জন্য, ভারতীয় মালের উপর 
শতবরী' ৭০৮২ টাকা শু বসান প্রয়োজন হইল! তাহা যদি ন। হইত, এই নিষেধস্থচক 
শুষ্ধ যদি না বসিত, তাহ! হইলে পেস্লি ও ম্যানচেষ্টারের কলগুলি আরস্তেই বন্ধ হইয়া যাইত, 
এবং সেগুলিকে ঈ্লীমের বলেও, পুনরায় চালান কঠিন হইত । ভারতীয় শিল্পের বলিদানে এই 
কলগুলির জন্ম। ভারত ঘি স্বাধীন হইত, তাহা হইলে সে প্রতিশোধ লইত। সেও বিলাতী 
মালের উপর নিষেধস্চক শ্ুন্ধ চাপাইয়। দিত। এই উপায়ে সে নিজের শিল্পজাতকে বিনাশ 
হইতে রক্ষ। করিত ॥ এই আত্মরক্ষার কাধ্যটুকু ভারতবর্ষ করিতে পাইল ন,_বিদেশীর রুপায় 
তাহার নির্ভর । শুধ্ধহীন বিলাতী মাল লইতে সে বাধা হইল । বিদেশীয় কারিগর রাজটনতিক 
অবিচারের হস্ত ব্যবহার করিয়! প্রতিযোগীকে দমন করিয়। রাখিল এবং শেসে তাহাকে গল। টিপিয়। 
মারিল। ন্যায় যুদ্ধ হইলে তাহার জয়লাভের কোনই আশ! ছিল ন।।"৭ 

উনবিংশ শতান্দীর মাঝামাঝি, মপিকীংশ প্রাচীন ভারতীয় শিল্পেরই অবনতি দেখ গেল। 
তাহার পর রেলওয়ে খলিতে আারন্ভ হইল । নন পৃথিবীর সন্দর, সেইরূপ ভার5৪, রেলওয়ে 
প্রন্থুত উপকার সাধন করিয়াছে। পূরহকে ঠাস করিয়াছে, ভ্রমণকে সহন্গ সত্বর ও সলভ করিয়াছে । 
ত| হইলেও, এই রেলওয়ে দ্বারা মামাদের অনেক আনিষ্ইও ঘটিঘ়াছে! আনেক সময় রাজকোম 
হইতে নৃতন রেলওয়ে নির্শিত হইয়া থাকে; যৌথ কারবারের মহাজনের! রেল খুলিলে, 
তাহাদের লাভের অল্লত। ঘটিলে রাজকোষ হইতে তাহ। পূণ করিয়! দে৭য়। হইয়। থাকে । এই কাগা 
প্রণালী হইতে যে শার্ণিক অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহার প্রতি চক্ষু বুজিয়। থাকার কোন9 ফল নাই। 
প্রথমত:,_রেলওয়ে রাজকোষে র্থক্ষতি আনয়ন করিয়াছে । €* কোটি টাকারও অধিক, এই 


চন 


লোকসান পূরণের জন্য রাঁজকোম হহাতে বাহির হইয়। গিয়াছে । বাধিক লোকসান এখনও 
চলিতেছে ।ণ* দ্বিতীয়তঃ, মালবহনের বাবসায়ে পর্বে লক্ষ লক্ষ গোরুর গাচীওয়ালা, মাঝি 'গুভৃত্তি 
প্রতিপালিত হইতঈ্তাহাদের অশ্ন গিয়াছে । লভ্যাংশ ইংলচ্ডের শংশীদারগণের আয়বুদ্ধি করি- 
তেছে। তৃতীয়ত রই রেলওয়ের সাহাযো ভারতের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে বিলাতী পণাজ!ত 
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গিয়া পৌছিতেছে,__ন্থুতরাং দেশীয় শিকল্পাদির অবনতির পথ খুব প্রশস্ত হইয়াছে । ১৮৯৮ সালের 
ছুভিক্ষ কমিশন মত প্রকাশ করিখাছেন, ষে পরিমাণ রেলওয়ে ছুভিক্ষ নিবারণ কলে খোলা 
প্রয়োজন, তাহা খুলিয়াছে।ণ* তথাপি ভারতগবর্ণমেন্টের শাস্তি নাই, _লাভ-আশা-হীন নৃতন 
নৃতন রেল খুলিয়৷ চলিয়াছেন। ইহার কারণ অন্বেষণ করিতে অধিক দূর যাইতে হইবে না। 
ইংলগ্ডের ধনী ও সওদাগরগণ পার্লামেন্টে ভোট দিবার অধিকারী । ভারতবাসীর সে অধিকার 
নাই। এখন যদি গভর্ণমেন্ট ধনীমহাজনের হপ্তে রেল নিষ্মাণের সম্পূর্ণ ভার দিয়া নিশ্চিত 
হন, তাহা হইলেই ন্যায়সঙ্গত কার্শা হয়; কিন্ধ ভোটের ক্ষমার উপর ন্যায় কৰে য়লান্ড 
করিয়াছে ? ক ২ 
_ পৃথিবীর যে দেশেই হউক, দাহাদের শিল্পজাত সমাক্‌ উন্নতিলাভ করে মাই?০তাহীধণ। 

উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্ট। করিতেছে, তাহাদের শিল্প যাহাতে রক্ষা পায়, সে জন্য যথাযোগ্য 
যত্র করিতেছে । অপর পক্ষে, ভারতের শিল্পকে কখনও উৎসাহিত করা হয় নাই ব| ্তাহার' 
রক্ষার জন্য কোনও উপায় অবপম্বন কর! হয় নাই । ধিলাতী মুলপনের লাভের দিকে অতি সাবধান 
মনোযোগ সর্বদাই দেখ। যাইতেছে । অসংখ্য কমিশন বসিয়। তুলা, নীল, কাঁফি, চা. চিনি সম্বন্ধে 
রিপোট করিয়াছে,-কি উপায়ে বুটিশ মূলধন নিয়োজিত হইতে পারে । ভারতের শিল্পের উন্নতি 
কল্পে কণনও কমিশন আগত হয় নাই । 

ভারতবাপিগণ প্রতোক প্রতিকূল শবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে । বিগত অর্ধশতান্দীর মধ্ো, 
গান ও কলের সাহায্যে পাশ্চাত্য প্রণালীতে স্বীয় শিল্পের উন্নতি করিতে ঘত্ব করিয়াছে । বোম্বাই 
৪ বঙ্গে তুলার কল খোল। হানে ; এই কলের উৎপন্ন মাল ভারতে এবং বাহিরে কিছু কিছু 
বিক্রয় হয়। এই নূতন উদ্যমের মঙ্গলকল্পে পার্লামেন্টে কোনও রাজকীয় সমিতি বাঁ কমিশন 
আঠত হয় নাই। যদি কোনও মন্ত্রীসভায় রাজন্বে এরূপ কমিশন আহত হইত, তাহ। হইলে 
মচিরাৎ সে সভার মন্ত্রিগণ ভোটের বলে স্থানচ্যুত হইতেন। কলতঃ লাঙ্কাশায়ারের ভোটদাতাগণ 
ভারতগভণমেণ্টকে এবপ শুদ্ধ শ্রাউন প্রচার করিতে বাধা করিয়াছে,-যেরপ আইন প্রচ্গ। 
হিতাকাজ্ফষী কোনও গভর্ণমেণ্ট পাস করিতে পারিত ন।। | 

এই প্রকার প্রতিকূল অবস্থায় ভারতীয় শিল্প বিপন্ন । লোকে ক্রমশঃ অর্দিকতর পরিমাণে 
কুঘির উপর নিভর করিতে বাধ্য হইতেছে ।--ল গুনের ইপ্চিয। মফিসের খরচ থোগাইব।র জন্যত_ 
ভারত হইতে অবসর প্রাঞ্ধ কম্মচারিগণের পেন্সনের জন্য,--বিলাভী মহাজনের মূলধনের সুদ 
যোগাইব।র জন্য,_ রাশি রাশি ভারতীয় দ্রবাজাত ই*লগে পাঠাইবার প্রয়োজন হইতেছে । নিযে 
একটী ভালিকায়, পণো ৪ নগদ টাকায় ভারত হইতে কি পরিমাণ নর্থ বিলাস প্রতি বৎসর 
প্রেরিত হয়, এবং বিলাত হইতে ভারতেই বা কি পরিমাণ প্রেরিত হয়, তাঙীরঞ্াক্ষপাত নিন 
গেল ক: ” সি 
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৪৮০ ভারতের সাধন! [ ২য় খখ্ু-৮ম সংখ্যা 
ইংলগ্ডেের সহিত ভারতের বাঁধিক গড়পড়তা আমদানি ও রণানি ৃ 
ৰাধিক গড়পড়তা ভারতে আমদানি ভারতে হইতে রঞ্ধানি রপ্তানি অপেক্ষা আমদানির 


মাল ও সোণ! বূপ|। ” মাল ও সোণা রূপা । আধিক্য অথবা! ভারতের 
| _. বাধিক শোষণ। 
১৮৫৯-১৮৬৩ ৪১ কোটি টাকা ৪৩ কোটি টাকা ২ কোটি টাকা 
১৮৬৪-১৮৬৮ ৪৯ )) €৭ 9) ৮. £ 
১৮৬৯-১৮৭৩ ৪১ ১) রগ. ১৬ % 
১৮৭৪-১৮৭৮ ৪৮ রঃ ৬৩ ২), ১৫ 
১৮৭৯-১৮৮৩ ৬১ ৮০ ১ ১৪ ৮ 
১৮৮৪-১৮৮৮ ৭৫ ৯০ ২১ ১৫ রঃ 
১৮৮৯-১৮৯৩ ৮৮ ১, ১০৮ . ১) ২৩ ৃ 
১৮৯৪-১৮৯৮ ৮৮ রি ১১৩ রর | ২৫ 


ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, ভারত হইতে বাধ়িক অর্থশোষণ, বিগত ৪* বৎসরে ২কোট 
টাকা হইতে ২৫ কোটি টাকায় ্াড়াইয়াছে। এ টাকার অধিকাংশ দরিদ্র রুফক ও শ্রম্ভীদির 
উপার্জন,-_এ টাকা কোনও আকারে আর তাহাদের বাবসায় বা পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করিতে ফিরিয়া 
যায় না। বৎসর বৎসর ইংলগ্ডের আয় ও মূলধনের পরিমাণই বৃদ্ধি করিতেছে । ইংলগ্ এ 
ভারতবর্ধ, ছুইটি দেশ একই রাজার শাসনাধীন । এক দেশের প্রজা তাহাদের বিপুল ও বর্দনশীল 
মূলধন পৃথিবীর কোথায়. কিসে খাটিবে সেই চিন্তায় বাতিবাস্ত :__অন্য দেশের প্রজ। নিরন্ন-- 
উপায়হীন;--চারি বৎসর অন্তর একবার করিম দুষ্ডিক্ষের প্রকোপে ছারখার হইতেছে । একি 
দৃশ্য ! 

*« ভারতের সমগ্র রাজন্বের সহিত তুলন। করিলে উপরোক্ত সংখ্যাপাতের অর্থ আরও ভাল 
বুঝ! যাইবে । ভারতীয় বায় সম্বন্ধে সমপ্রতি রাজকীয় কমিশনের যে রিপোর্ট বাহির হইয়াছে, 
তাহাতে প্রকাশ, ভারতের রাজন্ব বাধিক ৫৭ কোটি টাকা। স্থতরাং ভারতীয় সমগ্র রাজান্দর 
প্রয় একার্দ ভাগ পরিমিত ধন, বংসর বংসর ভারত হইতে শোধিত হইতেছে" অথচ তাহার 
বিনিময়ে ভারত এক কঠুদিকও পাইতছে না। এ টাকার ২৫ কোটি ভারতবাসীর সম্বংসরের 
আহারের সং স্থান হইতে পারে । যে দেশ হইতে এই ভয়ঙ্কর শোষণ হইতে থাকিবে, সে দেশ 
অন্ধ শতাকীর ফর : ফুঁদিত হইবে ন। দুর্ভিক্ষ পীড়িত হইবে না, ইহা কিসম্ভব? ভারতবাসীকে 
ভোট হইতে বুিত রাখিয়। তাহাদের যে শাসন করা হইতেছে_-ইহাতে ভারতের কি :মুল্লল 
হইতেছে, ন! তাহ! কখনও হওয়। সম্ভব ? 


ভিক্ষুকের ঝুলি 
বিদপ্ডী ভার্গব 
( পর্বানবুত্তি ) 


মুখোপাধ্যায় । পুরুষ গুক্তে শৃদ্রের উল্লেখ থাকায় নেক পণ্ডিতগণ চারি জাতি যে 
আদিম কাল হইতে আছে তাহার প্রতিবাদ করিবার পক্ষে মহ। গোলমালে পড়িয়। বলিয়। বসেন 
যে ওসব [1)667101%0107| কিন্তু জেনে। ব্রাগ্গণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূত্র চির দিন আছে ও থাকিবে। 
এখনও সর্বত্র এ জাতি বিভাগ বর্ধমান । তবে শুদ্রের সংখ্য। পরবর্তী কালে 'প্রচুর পরিমাণে 
বাড়িয়াছে। “আমার জন্মভূমি” বলিয়। ঘে গানে আজ তোমর। উন্মত্ত তাহ! কত মিষ্টি ৪ 
উতসাহপূর্ণ | 

শ্রী। কিন্ধজাতি বিভাগ কখনই বংশগত হইতে পারে ন। এবং বংশগত ভ পধাব জন্যই 
নমামাদের এত অধঃপতন । 

মু। তুমি এট। বড় বুদ্ধির কথ। বলিলে ন।। বুত্তি যদি বংশগত ন। হয় তবে চারিবর্ণের 
€ে বেড়। তাহ। খাকে কি করে বল দেখি? সমাজের চরম উতকর্ম লাভ যর্দি তোমার উদ্দেশ্য হয় 
তবে বু্তি পুরুষা ক্রমে চারিবণে ন। থাকিলে উন্নতি অসম্ভব নয় কি? বুস্তি গুলি গ্রহণ কর। 
কাহারও ইচ্জাধীন ছিল ন|--বর্ণ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে বুস্তি নিদ্দি্ই কর। হইয়াছিল। খধথেদে 
আছে যে পুল্র তাহার পিতার বুত্তি গ্রহণ করিবে । এবং ধষি ও ঞমিপুল্রগণ তাহ। প্রতিপালন 
করিতেন । এখনও দেখ রাজবংশ ব। বনিঘদি বংশ সর্বর সেই বংশ পরম্পরার পরিচয় দিতেছে । 
মুরশিদাবাদের নবাব কৰে চলে গেছেন কিন্ত এখনও আমর! তার বংশধরকে নবাব বলি এবং 
বিশেষ সপ্ম দেখাই । রাজপুন্রকে রাঙ্জারতুল্য দেখি । স্বরুন্থিনিঃ হওয়াই শার্যোর মূল শ।সন। 
ঈহ| পরিতা।গ করিয়। মার্ধয মভত। বুঝিতে চেষ্ট। কর। বাতুলত। মান। 

শ্রী। ত। হলেকি এক বর্ম অন্ত বণের বৃন্তি গ্রহণ করিলে একবারে মহাপাতক গ্রস্ত 
হইবে? সীতানটকে দেখ যায় শ্রীরামচন্্ নিজে ব্রাঙ্গণের আজ্ঞার শুদ্রকের মন্তক ছেদন করেন, 
পরা সে বেদচচ্চ। ও বেদসাধন। করিত। 

মু। ন্বগীয় রমেশচন্দ্র দণ্ডের পুস্তক পাঠ করিম়। তোমার ভীষণ, উল" .ধারণা হইয়াছে 
দেখিতেছি। সত্যকাম, জাবাল, কবীর প্র্ৃতির ইতিবৃন্থ স্পষ্টাঙ্ষরে দেখা ইয়াঁ দিতেছে মে উদার 
আর্য-ঞধিগণ কত মতর্কে এই ব্যতিক্রম স্বীকার করিতেন। জনক রাজধি হইয়ছিলেন কিন্ধ 
তাকেও ব্রাঙ্গণ্যবুন্তি দেওয়| হয় নাই । তাঁর বংশপধরগণ সকলেই ক্ষত্রিয় ছিলেন মথচ জনক--পষি । 
পাছে বংশত্ের 180176101) হইয়। চরম উতৎকর্পের বিস্ব হয জ্জন্য দূরদর্শশ পমান্-রক্ষক ত্রাঙ্গণ তি 
সাবধ।নে ব্যতিক্ম স্বীকার করিতেন। শৃদ্রকের বিনাশ এই সমাজ বন্ধনের দুঢতার পরিচায়ক 
মাত্র। যদি ফাপির হুকুম ন। থাকে তবে হত্যার সংখা। বাড়ির। মগ্যসমাজ নষ্ট হইয়। যাইবে ॥ 


৪৮২ ভারতের সাধন৷ | ২য় খণ্ত-্”্৮ম সংখ্যা 


যে য| ইচ্ছা সেই বৃত্তি গ্রহণ করিলে লম।জের সামগ্রস্য অযস্তব, তাহা তুমি নিজ চক্ষে ইদানিস্তন 
কালে দেখিতে পাইতেছ। এই বর্ণ ও বৃত্তি বিভাগ চিরদিন আছে ও থাকিরে । ইহা প্রার্কতিক 
নিয়ম। হাজার চেষ্ট! করিলেও কোনরূপে না৷ কোনরূপে ইহা! থাকিবেই । ওশেনিয়া অঞ্চলের আদিম 
মনুধা [০১1০৭, [19৬২ 2%:81)983 এবহ 47708098 এই চারি জাতির মধ্যেও মিশ্র বিবাহ ছিল 
না--এবং &108%০9৪ প্রায় আমাদের দেশের শৃদ্রের মত। ০11 এবং 2৮61) দুই জাতির মধ্যে 
পার্থক্য আছে। কচ্ছ জাতির মধ্যে তিন শ্রেণী আছে এবং নিজ শ্রেণীর মধ্যে শোণিত বিনিময় করিতে 
পারে না। টঙ্গী দ্বীপে তিন শ্রেণীর মানব আছে-_মাতাবুঃ মোয়। এবং তোয়া-_ এবং তাহাদের 
[9৮০০ 108115978, 1381081 এবং 01)111 0৮:৮৪ এর কাধ্য ছাড়া সকল বৃত্বিই বংশান্ক্রমে আচরিত 
হইয়া থাকে । প্রেসকট সাহেব বলিয়াছেন যে পেরু দেশে "411 ০০০01780107)5 679 1)915৭191) 
8১0 098 0১9 011%18101 01 019688 ৬৪৯3 গন [0190138 ৪৭ 68 1910 81809 11 [010011- 
961)%1) &০ 1780100, ১০17৪ 0 [016808 ৪0 01268 17711611690 1109 0606 01 0161" 0৮018018 নি 
010 0116 480181)085-16817160 100617-- 115 5725--311918 & 1009 7)0110110 19111901819, 
'0111919 ৮88 9, 81170187 8980690) 17 119%1005 70001011)% 060 218110৮, জাম্মাণ দেশেও জেনোসেন 
স্যাপটেন, ধ্যাভেরষ্।গু, বর্গোকুষ্টাগ প্রভৃতি জাতি বংশগত । রুষ দেশের এই জাতি বিভাগের স্বন্দর 
ইতিবৃত্ত তুমি [00891%1) 9019 01 ৭৮০৭ ?%70101 নামক গন্থের নবম পর্যায়ে যে ১৬০০ নিয়ন 
আছে তাহা পড়িলে দেখিতে পাইবে । প্যালগ্রেভ সাহেব তাহার 18607 91108 1186 8171 
170%1988 01 01)6 19101181) (01861680101 নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে প্রাচীন বুটেনের 
0911981% 019190018+ এই জাতিবিভাগ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। খিওডোপিয়ান কোড পুন্রকে 
পিতার বৃত্তি গ্রহণে বাধা করিয়াছিল। ইহুদীদের মধো৭ জাতি বিচার বেশ ছিল। পেটিসিয়ান 
ও প্রীবীয়ানদের মধ্যে (রোমে বা গীসে) ছুই জাতির কন্তার "দান প্রদান ছিল ন|। 
এখনও সকল জাতি সকল দ্রব্য আহার করেন ন।। ব্রীটনে পূর্বে শুকর মাংস ব। মুরগ মাংস 
চলিত ন।। ইন্ুদী ও আরবীয়গণ ধদিও তাহাদের বিধবার বিব।হ দিত না, কিন্ত 976 00869%1 ০1 
160611)0 ৪00৭. 000001) ৮110৬ন00৮ 60811 10108007008 07 ম0]| ৪8 0103181) অ)ঘ৪৭ 
1১) ৮101১০10116 সা [065৯]খ00807785 00101771681 অন্থের দ্বাবা প্রুন্থাইপাদন 
অনুমোদিত ছিল]। উচ্চ ইহুদীগণ কখনই নীচ ইনুদীগণের জল গ্রহণ করিতেন না। গুতরাং খি 
তুমি পূর্বতন জাতিগণের ইতিবৃত্ত একয়ে সংগ্রহ কর এবং বুদ্ধির সহিত আলোচন। কর দেখিতে 
পাইবে সেই পুরতন আর্য জাতির সমাজ আচার বাবহার ইতাদি নান! প্রকারে নানা দেশে 
অবস্থিত ছিল। সর্ব বিষয়েই দেখা! যায় মানব জাতির আদিম মূল (সই আধানমি ও আর্ধা 
জাতি । তাহার! পরবর্তীকালে যথায় গিয়াছে তখায় নিজেদের জাতি আচার বিচার ইত্যাদি লইয়! 
গিয়াছে । দেশ কাল ও অবস্থায় পড়িয়। সব ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিবত্তিত হইয়াছে। 

শ্ী। তবে কি পৃথিবীটা এক সময়ে সকলের জান। ছিল? আদিম জাতিরা কি 
পৃথিবীর ভগোল-তত্ব জানিত ? 

মু। তুমি কিজান না যে গ্রীণলাও বা এসেনিয়ায় প্রায়ই এক রকম লিজেগুং এক রকম 
ইনিক্টিটিউসন, এক রকম ব্যবহার ও আচার, এক রকম ভাস্কর্া, এক রকম মিণ, প্রভৃতি বর্তমান 


জ্যৈষ্ট--১৩৩৮ ] তিক্ষুকের ঝুলি ৪৮৩ 


ছিল। তুমি কি বলিতে চাও এই সমস্ত ঠিক একই সময়ে সর্বত্র উদ্ূত হইয়াছিল? পুরুষ 
স্থক্তের [8০7৫ গুলি কি ঠিক একই ভাবে সর্ব দেশের মানুষ দ্বার! প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল? 
রামের চৌদ্দবসর বনবাস, সীতাপহরণ, লক্কাধ্বংদ এবং হেলেনঅপহরণ, চৌদ্দবসতরযুদ্ধ ও 
উয়নগর ধ্বংস প্রভৃতি কি ঠিক একই নিয়মে এক সঙ্গে হইয়াছিল? এগুলি কি বিস্ময়কর ব্যাপার 
নহে? অঙ্ক শাস্ত্রের দশমিক জ্ঞান কি ঠিক একই সময়ে গ্রীণল্যাগ্ড প্রভৃতি দেশে উদ্ভূত হইয়াছিল? 
তীর, ধন্ু, শড়কী, কোদালী প্রভৃতি কি একই সময়ে সকল স্থানে প্রস্তত হইত ? মালেগাপী দেশে 
কি ঠিক একই নিয়মে একই সময়ে জাতি বিচার প্রচলিত হইম্নাছিল? আর্কলজিষ্টগণ বলিয়। থাকেন, 
44001 10911106 ঠা %-05901011)510900, 0156 8 ০07 02051106019 10110818100 1001768 
(10৮ [707০9891900 ৮০17৪ 17907181061) ০০০ 9017)611)11)% 12706711570 10958110] 91)91161) 
০ ০9৪ 07 811811091) 8001765 715661 ) 0116 601861৮1186 9 00/৮788 1011)0 01 01901) 21061 
9980)9861070101) 01 81)107)18 50761007051) 11) 08100907909) 009 ৮০ 1909 ৪.০ 
( ৭৯০০ হইতে ১১০০০ বৎসর খৃষ্টপূর্বেব কাপড় শেলাই ব। পশুপালন ইউরোপে প্রচলন ছিল) 
৪111 (0170 01)8 0911%]9 10 7180. 2৮0] 0109 (001)050101000 91)107818 জা6: (801) 9018) 1) 
০1117858 01 4১81% ( এই পশু পালন এসিয়। হইতে আসিয়াছিল ), 1)15 19867) 0)) 91১08 01180 
01511188110) 9 01161) 4৮০ % 80006 8801)01101 60 6178৮ 07, 9%, [0100 [৪1910089180 11 
8130 6198 ৮ 1990 ০0111519001) 00১ 515৬ (1000 18510056801) 18008৯115৮০ 00709 0001 
৪ 00111001) 11018)8 ১/161) 8088) 01111900101) &0/৮01)60 01761 81001 017৮ 00100170017 1701109 
৬4৪ 90709 1১06 01100100 6) 4918) %1)819 18111701615 81001 08171017 76 180010121, (গ্ীম 
প্রধান এশিয়া খণ্ড হইতে সব প্রচারিত হয়)। 11)9 90106007108) 00180 009 [01 19910) 
11 (100 16169 1087 ০৬ 007198188 1110001 000 11190 (076969 18 8810 017০8 50,000 
39815 911 (নিউ অলীননদেশে যে মনুষ্য কঙ্কাল পাওয়। গিয়াছে তাহ! পঞ্চাশ হাজার বৎসর পুর্ব্বের) 
0175 761781175 7000 08110011017 09001000115 091)0916 10918) 0109 15 019-5)90818051108 1) 
1176 (17018590068 011১০066675 (0101)0 199 017, 91119017110 10915 91 0120 ৬161) 88118 &5 61591 
81000 0176 00৭0 01 1241111918179 8২0111১64 6901) 01190919 7770 (১08০-চ১110091)9 
[9০71019, ১3০ 61016 7৮5 9011) 01911190191) 0591) 70 01806 0)০7100 &6 9601781)1)1081 
01901110181101) 1801090 1510৮6 (1091) 1)100 ৪501) 1১০1018110৮ [07190 11 ০6 01. 00601081418 
৪071) 01056 10 ৪ 11) 008 916101৮) 071077708910 89 01156 27015 89 00101760660 111 
9০901011-10%51 8০150 [9187605 15 611 78 101) 4১171088180 991১8190 ০10 0178 217211)8 
1800 01815 100 5. 011%101)91 0905/0811 13117781868 65161 0179 [06001চ7), ৮11)118 010916 5৪ 
01 18100 17) [1701 16 58৪ 01097 58705 861)15090 0000 40105 810 909 [5151705৬০1৩ 
1017)90 69 609 170811) 15700 01 2815 10 84) 01১71795551 01 006 97810106] 8% & 1861 1)91)00, 
মানব শাখ। ভারত হইতেই নান! দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল । এই পিতৃভূমি মধ্য এসিয়াতে হইতেই 
পারে না, তাহ। অতান্ত শীত প্রধান । তথাকার 7০7% কখনই মানুষের প্লীতিকর হইতে পারে ন|। 
পুরাবৃত্তে কথিত জল-প্লাবনই শতপথ ব্রাঙ্গণোক্ত মন্তর জলপ্লাবন। এই সব তত্বপ্রতিষ্ট। কর। অতিশয় 


৪৮৪ ভারতের সাধনা | ২য় খণ্ড--৮ম সংখ্য। 


গুরুতর | ভূৃতত্বাবদ পণডিতগণ ব। এন্থলজিষ্ট পণ্ডিতগণ এখনও এ বিষয়ে বালক মাত্র । তাহাদের 
এই অত্যাশ্তরধ্য সত্যঅ্ান মানব জাতিকে চিরদিন কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রাখিবে। কেন ন। 
--আধ্য জাতির এর চেয়ে গৌরবের আর কোন জিনিষ নাই। মানুষ-মনের অভ্যুদয় কি প্রকাবে 
হইয়াছিল তাহার ইতিহাস প্রতিষ্ঠ। করাই মানুষের লক্ষা হওয়া আবশ্ক-_কোথায় কোন্‌ যুদ্ধে কে 
জিতিল, কে হারিল তাহ! লইয়! মাষের ইতিবৃত্ত প্রস্তত হয় না । স্যষ্টি কর্কার অপার মহিম! সে 
ইতিহাসে জান! যায় না। বিভিন্ন সভ্যতার আলোচনা যে সকল ম্হাপপ্ডিতগণ করিয়াছেন ও 


করিতেছেন সকলেই প্রাণে প্রাণে বুঝিবেন যে “০10 90০৭৪ 9 ৮1808 01 80756 
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“ব্রা” । আমাদের সভাত। পূর্বের সহিত মিলে ন। বলিয়| সে সভ্যত। ছিল ন। ব। ভাল ছিল ন৷ 
একথ। বল। উপযুক্ত নহে । আজ যে বিদ্যুৎ ব। ঘে বাম্প এত প্রয়োজনীয় বোধ হইতেছে হয়ত 
তাহ! দু একশ বর পরে ব| ২০** বৎসর পরে হটেন্টট জাতি দঘখন সভা হইবে তখন দরকার 
হইবে ন।। তখন পে জাতি ভাবিবে আঙ্গকালের সভ্যতা ভাল ছিল না, ইত্যাদি । 

শ্রী। লোকমান্য তিলক তাহার আার্টিক হাম নামক গন্থে প্রমাণ করিষাতেন যে আরা" 
গণের আদিম বাস উর মেকুতে ছিল । 

মু। মতুয়ারী বুদ্ধির লেপ। আল।দ। আর সত্য প্রকাশের জন্য কলম ধর| পৃথক জিনিষ । 
ভারতের পুজনীয় তিলক মহোদয় জেলে অবস্থিতি কালে এই গ্রস্থের স্থচন। করেন । তীহাৰ 


ন৮৬ ভারতের সাধন৷ [ ২য় খণ্ড-৮ম সংখ্যা 


মতুয়ারী বুদ্ধি ফল লাভ করে ও তিনি ভট্ট মোক্ষমূলরের সহায়ে জেলদণ্ড হইতে মুক্তিলীভ করেন। 
অপশালার নিকট মৃত্তিকা স্তপগুলি আছে এবং তাহার ইতিহাস নাই বলিয়। আর্ধাজাতির আদি 
বাসস্থান তথায় ছিল এই সকধান্ কখনই সমীচীন হইতে পারে ন।। অগ্রি ও নূর্ধ্য দেখিলে 
আহ্লাদের সহিত তাহার উপাসন। কর! হইত এই প্রমাণ দ্বার। বৈদিক কুত্রগুলির অপভাত্য কর! 
সতোর অঙ্থসন্ধান নহে। প্রধানত: ফলমূলাশী আধ্যগণ-_চীর-বন্ধলধারী পিতামহগণ-__কখনই 
উদ্তিজ্জহীন__অত্যন্ত শীত প্রধান দেশে এইরূপ একট। মহান্‌ বিশ্ব-মানবের সভ্যতা তৈরী করিতে 
পারেন নাই । তুমি ব্রাহ্মণ সম্তান_তুমি বুদ্ধির অংশ__সকল বিষয়ের তথ্য উদঘাটন করিতে চেষ্টিত 
হইবে। 
এখন আর বকাবকি ন। করে বল দেখি “মামার জন্মভূমি” বলিয়। থে গানে আদ 
তোমর। টার ত কত মিষ্টি ও উৎসাহপূর্ণ। 
পরিমল । জন্মভূমিকে সকলেই ভালবাসে । “আমার” কথ। বড মি । 
বিনয়। আবার সেই জন্মভূমি দি গীবু্গিতে লোভনীয়. হয-_তবে ভাহ। ভোল। 
যায় ন|। ্‌ 
মু। যুধিষ্ঠিরের মত ধর্শশীল রাজা কেন কৃরুক্ষেত্্ের যুদ্ধে ইন্ধন যোগাইয়াছিলেন ! 
প্রী। পৈতৃক রাজত রক্ষ! করিবার জন্য। ভীষণ লোভপরবশ ছুর্ধোধন গে গাংশ 
বাপারের মূল হেতু। 
মু। ত| হলে সমক্ষিশীলী পৈতৃক সম্পত্তিতে লোভ মতি গ্রাকুৃতিক_কেমন নয়? 
তোমার পৈতৃক বাস্ব ও পৈতৃক সম্পত্তি যদি তোমার ভাই স্থথে ভোগ করে এবং তুমি ঘি 
ঘটন! চক্রে খৃষ্টান হইয়। গিয়) অন্যত্র উঠিয়া যা 9 কষ্ট পা, তবে কি তোমার পৈতৃক দনে 
লোভ হইবে না? তুমি তাহা পুনরায় লাভ করিতে চেষ্ট। করিবে ন।? 
শ্রী। নিশ্চয় করিব-_অন্কতঃ যতট। পারি কেড়ে নিতে চেষ্ট। করিব । 
মু। প্ররূতির প্রিযপুভ্র-_মাগা পিতামহগণ এইরূপ বিপদে পচিয়াছিলেন। ঠাহাদের 
যে সব শাখা হিমালয়ের উপতাক। ভূমি পরিভাগ করিয়। পারস্য, আরব, মিশর, গ্রীস প্রতি 
দেশে চলিয়। যান-+সেই সকল জ্ঞাতি 9 স্সান্ধীয়গণ দ্বার বারংবার শ্াক্রান্ত হযেন। ইহাদিগকে 
অশৃর অর্থাং নাধাবীর বলিয়া অভিহিত কর। হইয়াছে । স্থান মহাক্যো (0100001৮010 00101160080) 
এই সকল শাখ। মণ্ডলী প্ররূতির সে দয়। পান নাই-যাহ। তাহাদের অন্ত শাখাগণ জন্ম ভুমিতে ত বাপের 
ফলে পাইয়াছিলেন। এক দিকে প্রচুর কলম্লাদি ৪ উদ্িজ্জগণ বিরাজিত পিতৃরাঙ্জা, অন্য দিকে 
বিভিন্ন প্রকার উৎকট তু প্রভাবে প্রভাবিত-_মান্ধষের প্রাকৃতিক খাগ্যহীন ক্ষত দেশ। পর- 
স্পরের মধ্যে এই বিরোধ দীর্ঘকাল চলিয়াছিল এবং উভয় পক্ষেই জয় পরাজয় ইতিবৃত্ত দেখ। যায়। 
এই দীর্ঘ বিরোধের ফলে কতক কতক ম্বদেশ-ত্যাগী পূর্ব-তভ্রাতাগণ পিতৃ-ভূমিতে থাকিয়। যান-_ 
এবং বোধ হয় ভাহাতে পরবর্তী কালে চতুর্থ শ্রেণী শূ্রের সংখা! বৃদ্ধি পায় । অনেক মাধ্য পিতামহ- 
গণ হিমালয প্রদেশ ভাগ করিয়। ব্রগ্গাবর্ধে ও মধাদেশে নামিয়া মাসিতে বাধ্য হয়েন। এবং 
ই$(র।ও নিজেদের আচার অভ্যাস প্রভৃতি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। 
. ছদ। এই জন্যই অনেক পুরাত্তত্ববিৎ বলিষ। থাকেন-7016 চ6781085, 60০19111818) 
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(119 99701018819) 1106 ()10171680 ৮10 0708৮)9 06106) 7063 11511000800 0109 00111701৮16 
1 [07019, 6:68 0176 01108 [00010880110 1619 6119 8167181)08  0% 61৪ আ)-স0108 
7১19 10700110%01690 011 01081) 19 0০ 01100100 0117)5698, 01 00617 90100101786 
[০৮৪ 0970170 99108 01750 0116 10010101010 ৭ 7700 1)10731081.” এখন আমরা 
দেখিতে পাই-_-এই বঙ্গদেশের মধোই যখন ইদানীম্ভন কালের যানবাহনাদি ছিল ন| তখন কুচ- 
বিহার উত্তর বঙ্গ পূর্বব ও পশ্চিম বঙ্গের সমাজে আচার বিচার কত পথক ছিল। 

পরিমল। 1109 09800010001 005 3172)10108 01 ঠি9105] 0010102068 আ1)0 
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মূ। তা হলে জলবায়ুর প্রভাব কত প্রবল তাহ। কিঞচি২ বঝা গেল। এখন থে 
“এদেশেতে জন্ম আর এই দেশেতে মরি" এই কথায় কিছু সতা মাছে তাহ। জোমর। বুঝিতে 
পরিলে। এখন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয় মন্টুক পার। মায় দেখ। যাকু। 

এই পরিক্ষার খাকার প্রথ। উচ্চ তিন শ্রেণীর মণো বেশী প্রচলিত- বিশেষতঃ ব্রা্গণগণ 
আচার প্রতিপালনে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন । ইহার। প্লান করেন নিজেদের পরিহিত বন্বীি 
ধৌত করেন। কেহ কেহ দুইবার কেহ ব। তিন বার করিয়! ল্লান করেন। এমন কি মলম 
পরিত্যাগের পর, স্নান, বঙ্গ পরিবর্তন ইতাদি নান! প্রকার পরিষ্কার থকিবার বাবস্থা ঈহাদের 
মাঞ্ছে । ব্রা্ণের গৃহ পরিষ্ব।'র ও পবিত্রতার মুদ্তি। তাহার পারুগৃহ একটি দেবতাঘ্‌ মন্দির তপ্য। 
গভীর গোবর ও পবিত্র জাক্কবী মলিল তাহার আদরের 0191706000৮)? জ্রবা | | 

লী। সেই জন্যই গোবর ছড়। দে ৪য়।, সেই জন্যই যেখানে ময়লার সম্ভবন। তথায় গোবর 
দল ঢাল।, সেই জন্যই জলে ময়ল। নিক্ষেপ নিষিদ্ধ, সেই জন্যই গুনে অপবিন্ধ দ্রবা নির্গিপ কৰ। 
মহাপাপ বলির! পর্ব | 

মুখে।। এখনক|র মতে ময়ল। জিনিষ পোড়াইয়। ফেলাই বাব কিন্ব আর্ধ্যগণ তাহা 
করেন নাই 1 তীাহার। দেখিয়।ছিপেন যে গপবিভ্র দ্রবা দগ্ধ হইলে তাহ।র স্কুল মনিষ্টকারী শক্তি-- 
আিশয় শ্প্ বীছে পরিণত হুইয়। শদৃশ্ত বাস্পাকারে চড়ঃপাশ্বস্থ স্থানগুলি বিমাক বীজানিতে 
পরিব্যাপ্ত করিয়। ফেলে । সমাজ প্রতিবেশীর মনিষ্টেব হেতু হয আমাদের সবাত সমান ভাই 
ঈদের সব কাজ বিএমঙ্গলের জন্য । 

পরিমল । গোবর ত পরিত্যক্ত জিনিষ_-তাহার এত পবিবত। কিসে? দেখিলেই স্বণ। হম । 

মু। গোবরে কিআছে তাহ। কাধ্যক্ষেত্রে গেবর বাবহারে জানা যায়। গোবর ৪ 
গোমুত্র ( গাভীর ) বিষাক্ত বীজান্র পরম শক্র। রাসায়নিক পণ্চিত সে বিষয় আলোচন। করিতে 
পারেন। সাদা চোখে আমর। দেখিতে পাই গরু যেখানে থাকে তথায় বিষধর কালসর্প? মায় 
ন।। বিষধর সর্প দৈবাৎ গরুকে দংশন করিলেও গরু মরে ন|। ভীষণ যক্্াগ্রস্ত রোগী গে। 
সেব। ও গোয়াল পরিধ্ণারাদি কাধ্যে আত্মনিয়োগ করির। সন্ভ ঘমের হাত হইতে বঙ্ষ। পায়, উহাও 
দেখ! গিয়াছে । গোমৃত্র ব্যবহারে দেগ। গিয়াছে চম্মরোগ এমন কি কুষ্ঠরোগ আরোগা হইয়ছে। 
আধা জাতি মূর্খ ছিলেন ন।--তাই গরুর এত খত্বের বাবস্থ। করিয়াছিলেন 
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শ্ী। আচ্ছ। পরিধণার পরিচ্ছিন্নতা রক্ষাঞ্ষল্পেই কি একে ইয়ে না-ওর কাছে বসিও ন| 
»-আ'র একজনের প্রস্থত খাস গ্রহণ করিও না-_-এইবূপ ব্যবস্থার উৎপত্তি হয়। 
মু। ঠিক তাই। এ বাবস্থার মূলে ঘ্বণ। ব। অবহেল।র লেশ মাত্র নাই। এখনও দেখ। 
যায়--বসন্ত বা বিহ্মচিকাগ্রন্ত রোগীকে পৃথক রাখা হয়। এখনও ব্রাহ্মণের পত্বী মাসে মাসে ও 
সন্তান প্রসবের পরে ঠিক ডোমের মত পৃথক থাকিতে বাধা হয়েন। কোন রোগে মৃত্যু হইলে সেট 
পরিবার শুদ্ধ লোক পৃথক থাকিতে বাধা হয়েন। সেই পত্বীকে_-সেই আত্মীয়গণকে ঠিক অম্পস্ঠ 
জাতির ন্যায় গণন। কর। হয়। তাহাদের পৃষ্ট আ হার্ধ্য গ্রহণ করাও নিষিদ্ধ। তবে কি তুমি বলিতে 
চাও--সেই পত্ধীকে-_-সেই নিজ পুন্রকে ব্রাহ্মণ ঘ্বণ। বা অবহেল। করেন! তাহা অস্বাভাবিক। 
ডোমকে যে ছু'ইতে দেওয়। হয় না ব। তাহ।র সঙ্গে এক আসনে বস। হয় না বা তাহার হস্তদ্বার। 
প্রস্তত আহার্্য গ্রহণ করা হয় না তাহার মূলে এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নত! রক্ষার বাবস্থ। | ইহাতে 
দ্বিধ। ভাবের লেন নাই । 
“619 2) 17170161চ) 56017 100 00011 দ1108 000০0098600) 01116170801 017 
888899. [17011009117 9 0287) 11100 179 €%66111211) 88077111187109 019/চ7 201019 50186) 
810 00০0. 001)0%11) 09178 1)101 17087 1006 80601 17177) 0006 0780 86০6 9687৪ 1151ধি 
11 0109791)0 61111018861) 8180 00001088010. মন্ু্া ৪ পঙ্খতে শোৌচাচার লইয়। পার্থক্য । 
পশুদের শৌচাচার নাই । তুমি ঘদি নেপাল প্রভৃতি পার্বতা প্রদেশে গিয়। থাক তবে দেখিয়াছ__ 
তৎ তত বাসী ব্রাঙ্গণ ৪ খেতরীগণ একবারে শৌচ।চারবজ্জিত হইলে এখনও তাদের আধিতর 
নেশ। টুকু মাভে-__তাহার। মলমূত্র জ্বীগের পর জল বাবহার করে । কিন্ধ অন্য জাতি সতা সতাই 
একেবারে শোৌচাচার-বিবচ্জিত। 
শ্রী। পরিষ্কার হইতে এখন ত সাবান প্রভৃতি মানেক ডাল জিনিম ব্যবহৃত ভঘ, ভবে 
মার কেন গোবর ব। মাটী আমর। বাবহার করি? 
মু। গোবরের গুণের কথ। পূর্বেই কিছু বলিয়াছি। উহার বিষয় জানিতে চা 
রসারন বিগ্ভার সাহাধা লইতে পার। আমি রামাধনিক পঞ্চিত নহি | মাটীব কথ। তোমাকে সংকগেণে 
নলিতেছি । আগে শাঙ্ষে কিৰপ মাটী বাবহারের বিধি আছে তাহ। ভাবিযা দেখ । যে মাটা 
পচ। ব। যাহ। অপবিত্র, যেমন মুধিকোহগাত বন্দীকবৃক্ষমূলস্থ শশানস্থ ৪ শৌগ্িকালয়স্থ মু্তিকা, 
তাহার ব্যবহার নিষিদ্ধ। যেমাটীতে বাকর বা পাথর থাকে তাহ! পরিতাজ্য | মহ্ী সর্দ্ব 
শক্তির বীঙ্জান্থ ধারণ করে । শষ্ট প্রকার মগী দিয়৷ দেবপৃজার বাবস্থা । 
শরীর যদি মন্তীজাত দ্রবোর শক্তিতে (উদ্িজ্জাদির মপা দিয়) পুষ্টি পায় তবে পূর্ণ 
শক্তির বীজান্ত যে মহী ধারণ করে মেই পির মহী ব্যবহারে যে ফল সেই ফল কি তোমার সাবান 
বাবহারে লাভ কর! যায় । হাত প। ব। গ! জাল। করিলে তন্িবারণার্ধে হাতে পায়ে ৪ গায়ে কত 
রকম মালিষ দেওয়। হঘ। হাত ৪ পায়ের চেটোতে স্নায়ু যস্কের বাহ প্রকতির শক্কি গ্রহণের মুখ 
গুলি মাবদ্ধ।  তদ্বার! সহজে বাস্থ শক্তি রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। যদি মালিষে রোগ বাইতে 
পারে তবে মহীর সর্ববোধধি-শক্তি কেন ঘে মানব শরীরে আকৃষ্ট হইয়। উপকার করিতে পারে ন।__ 
তাহা আমার মাথায় ঢুকে ন।। দ্বাদশবারম্হী বাবহারের ব্াবস্থা-ক্ষুত্র ক্ষুদ্র আচার গুলির ভিতর 
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প্রাকৃতিক ধতের মে স্ুষ্ক বৈজ্ঞানিক আইন মান্য কর! হয় ভাহ। আনর। বিবেচনা খক্কিহীন 
হইয়া বুঝিতে পারি ন|। তোমাকে একট। সত্য ঘটন। বলিতেছি। এক গলিত কুষ্ঠ রোগী সর্ব 
চিকিৎসায় আরো গ্যলাভে বঞ্চিত হইয়।_-হতাশ হৃদয়ে মুার অপেক্ষ! করিতে থাকেন। হঠাৎ 
এক দিন এক অপরিচিত সাধু আসিয়। তাহার দুঃখের হেতু শুনিয়। উপদেশ দেন যে বিশুদ্ধ গঙ্গাগবু- 
জাত মৃত্তিক| আনিয়। তাহ! তুলসী বৃক্ষের নীচে রাখির! দির। অন্ততঃ মাসাবধি কাল পরে সেই 
মৃত্তিকা গান্রে লেপন করিলে রোগ আরাম হইয়া যাইবে । লোকটি সাধুর বাক্ান্ুসারে এঁবপ 
গঙ্গামুত্তিকা নার বংসর বাবহারে একবারে বোগ মুক্ত হয়েন। 

মাটীর শক্তি অসীম যদি9 তাহা তোমার ট্টিকনাইন্‌ ইনাজেকসনের মত আশু তীব্র 
ফলদায়ী নহে । রোগ এক দিনে হয় না--সেরূপ তাহার একদিনে এক মুকর্তে আরোগা চেষ্টাও 
অবৈজ্ঞানিক। প্রকৃতি দীরা কিন্ধ অপ্রতিহতগতি । তিনি রাজরাজ্যশ্বরী চিরযৌবন।-_শস্ত 
নিশুভ'নিধনকারিণী--রক্তবীজ-নাশিনী_উল্লাসিনী। এক দিকে তাহাকে তুমি অবমানন। 
করিলে তিনি জীহব! বিস্তারে শত বিস্তারে শত সহ্শ্র দ্রিকে তোমাকে ধবংস করিবেন । এ সঙ্ন্ধে 
এখানে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নাতে । ইচ্ছ। হইলে তৃমি আয়ুর্বেদ বিধান ও মুত্তিকা বাবহার 
বিধান দেখিতে পার। 

পরি। আঘমুর্বেদ শান্ব ত কে'ন বৈজ্ঞানিক ভন্ব গ্রকাশ করে না। [400]. ত,এ. 
[1211791 1৪০4], 81. 5. বলিয়াছেন £-- 
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01৮০ ৭11£1)6650 99719 ৮ 9০101)0150) 10136 ৮1৮ 0110-0 01) 07751101017 80111 9111)678611161), 
অর্থৎ বৈগ্য-চিকিৎসার কোন ৪ টজ্ঞজানিক শুন নাই । কতকগুলি প্রচলিত কথার উপর ও ক'তক 
গুলি ভ্রমপূর্ণ কিন্বদন্তির উপর উহ। প্রচলিত | ্‌ 

মু। সবই এখন পরের মুখে ঝাল পাণয়ার ঘত চলিতেছে ॥ বৈগ্যশাঙ্থ বেদের অংশ-আ যুর্বেদ 

অথর্ব বেদের অংএ | বেদের এক মংশ সতা অন্য অংশ মিথা। একথ। ধাভার। বলেন তাহাদের বুদ্ধির 
টৈন্যতাই প্রকাশিত হয়। 917 7501)01 0787168, 106 1, 8.9, উত্তরে বলিয়াছেন £_ 

[ 9) 01510 16188017069 9010 ৮17৮5 0116 1510) 000801081 901017061078801090 6০ 
00)011981860 ৮1৮৭ 860 81161 19107610011) 9) 5007 60015 0 8070811 18207617001 0109 16980 
(15191) 1) 01021 (চরক ) অথাৎ আমি মাঈ। বলিতেছি তাহ! ছুই হাঁজার বৎসর পূর্বেকার 
মার্যজাতিব ব্যবস্থার পুনরাবৃন্তি নান্র। চরকের অতি ক্ষদ্রাংণ মা আমি বলিতেছি। ডাক্তার 
40191109801 1)8180611)1)1% বলিয়াছেন ১11 076 00075910187)8 01 07000768678 155 50016 
1101) 0০0) 0158 10178010055001)9615 81] 08000006101) 01198 8770 010917010818 800 01986 61911 
[020191008 8000101100 00 077917180170015 ০0101001915 07816 01110100108 ৮0110 00171118001 
8678 87)0 06৮/০1 01)701)10 11)581108 11) 0116 ৬$০0810- অর্থাৎ তোম।র পাশ্চাভা চিকিৎস। এন 
তুলিম়| দিয়। ঘি চরকের মতে চিকিৎস। প্রচারিত হয় তবে পুথিবীতে মৃত্যুর সংখা। এবং এ 
চিরকুপ্ন চির-অকম্দণা লোকের সংপ্যা কমিয়। যায়| ডাকার &, [১ 0, 12767781681, 41 61010), 
06. ][, 8, ভারতের চিকিৎসাকে লক্ষ করিয়। বলিয়াছেন £-- 


৪৯০ ভারতের সাধন! [ ২য় খ€্ড--৮ম সংখ্যা 


“৮০১৪৮1% 16 ৮111 00109 83 8 8181107889 60 1080) 8910 010 (0 08911 6০ 
0880067 056 ৪1001010 01 80086017108] 1011015185 1101) ৪ 01901086010, 00 0৭ ০0৫ 
609 65111680 0)801091 দা10015 01 11019, [165 63681)0 2100 200111805 &:9 81110118110% 
৬1091) 918 5110 (01 01791: 88110 ৪2০, [১০108)1) 01১9 661) 99000810078 01707806801 
9061 [060011911080)008 9£095016101-_আশ্চর্ধ্য হইবার কিছুই নাই। প্রাচীন ভারতের 
শারীরিক বিগ্ভার আলোচন। দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয় । 

যে জাতি দিবা দৃষ্টি বলে কোন্‌ নাড়ী কোথায় থাকে তার হুষ্ক্ মুখে কি শক্তি এই সকল 
লিপিবদ্ধ করিতে পারিয়াছিল--সে জাতি শরীরের চিকিৎস। জানিত ন। একথ। বলাও য। আর 
একটি নিছক মিথ্যাবাদ প্রচার তা। নিজের জিনিষের অন্রসন্ধান চেষ্ট। হারাইলে এইক্নপ ফল 
অবশ্থস্ভাবী হইয়া পড়ে। | 

শ্রী। আমি বহু রোগীর সেব। করিয়াছি । বনবিষ্পুরের শেষ রাজ। রামরু্জ সিংহ্মল্ল 
দেব যখন মার! যান তখন বড় বড় ডাক্তার আন! হয়। বাকুড়। হইতে সিভিল সাঞ্জেন মহোদয়ও 
আগমন করেন। সকল ডাক্তারগণই আশ|। করেন রাজ। হঠাৎ মার। যাবেন না। কিন্তু বুদ্ধ 
বৈদ্ ন্বর্গগত হলধর কবিরাজ মহাশয় নাড়ী পরীক্ষ। করিয়৷ বলেন যে রোগী সেই দিন (নিদিষ্ট 
সময়ে ) মারা যাইবেন। সেই কবিরাজেরই বাক্য ফলে সত্য প্রমাণিত হইয়াছিল । আর এক ৭৭ 
বৎসরের বুদ্ধ স্াঙ্মণ রোগীর কলিকাতায় চিকিৎস। হয়। সে ঘটনা ১৯২২ খুঃ অব্ধে হয়। সক্ষম 
আত্মীয়গণ কলিকাতার বড় বড় ডাক্তার আনেন । সকলেরই মত--রোগী অনেক দিন ভুূগিবে। 
ভাহাকে গঙ্গা-যান। করন উচিত নহে । কিন্ধ একজন ক্ষুত্র কবিরাজ কে আহ্বান করিয়া দেখান 
হয়। তিনি নাড়ী পরীক্ষা! করিয়। বলেন যে আরও ৩।৪ ঘণ্ট। পরে তিনি পুনরায় নাড়ী পরীক্ষ! 
করিয়া মত প্রকাশ করিবেন। এ দিগে রোগী নিজে ডাক্তারের মত অগ্রাহ করিয়া 
বলিতে লাগিলেন-্ডাক্তারগণ কিছুই বুঝেন নাই । তোমর। আমাকে গঙ্গাতীরে লইয়। চল 
আমি আজই মার। যাইব । সন্দিগ্ধ আত্মীয়গণ কবিরাজ মহাশয়ের মতামত জন্য অপেক্ষ। করেন । 
ষথ। সময়ে কবিরাজ মহাশয় পুনরায় আগমন করি নাড়ী পরীক্ষা করেন । বলেন ফে থে 
পরিমাণে দেহের ক্ষয় হইতেছে তাহাতে অনুমান হয় যে রোগী সেই দিন অপরান্ছের মধ্যেই 
মারা যাবেন। এবার মাম্সীয়গণ তাহাকে গঙ্গায় লইয়। যান এবং রোগী সেই অপরাহ্ছেই 
মারা যান। 

একপ আনেক খটন। মামি প্রতাক্ষ করিয়াছি । কত রোগী ডাক্তারদের অবিবেচনায় 
মার। গেছেন, কতজনে আবার চিরতবে স্বাস্থ্য হারাইয়াছেন । এক একট! রোগীর বিষয় ভাবিশ্সে 
সামার মন পাগল হুইয়। উঠে । কি বিষম ভুলে যেরোগীর জীবন চলিয়! যায় তাহার বিষয় 
ভাৰিলেও আর স্থির থাকিতে পারি ন|। 

পরিমল, তুমি বুদ্ধি হারাইয়। ডাক্তারদের কথ। বেদবাক্য বলিয়! সর্বদ৷ স্বীকার করিলে 
অধিকাংশ স্থলেই.ভীষণ বিপদে পড়িবে । ধন ত যাবেই--প্রাণও যাবে । সাবধান । 

পরি। উত্তম দ্রবা দিয়। সাবান তৈরী করিয়া তাহা দ্বারা মাটী অপেক্ষা ত শতগুণে 
উপকার পীওয়া যাইতে পারে । 


জ্যৈক্ট--+১৩৩৮ ] ভিক্ষুকের ঝুলি ৪৯১ 


মু। স্বাভাবিক শক্তিসম্পন্ন দ্রব্য হইতে যে বিশ্তদ্ধ ও অবিরূত শক্তি সহজে পাওুয়। 
যায় তাহা কখনই ৪8০00181 ৪01০6 হইতে পাওয়া যায় না। মন্ষ্তকৃত জিনিষ আপাততঃ যতই 
গুণশালী হউক্‌-_তাহা-প্রাকুত জিনিষের সমান নহে । উন্ুক্ধ বাতাস ও কুর্ধযালোক ঘত স্বাস্থা দেয় 
তত স্বাস্থ্য পাখার বাতাস বা বিদ্যুৎ আলোকে দেয় ন|। সদ্য গব্য দুগ্ধ যে শক্তি ও স্বাস্থ্য দেয়₹- 
তাহা 90180610880 10110 পাওয়| যায না--অথচ পদার্থ হিসাবে উভয়েই এক। ধরিক্ী 
আমাদের ধরে আছেন বলিয়াই তিনি ধরিঘী__-মামরা তার পীঠে চড় আছি বলে নয়-তিনি 
আমাদের বাচিয়ে রেখেছেন । 

এখন আমর। অভ্যাস ৪ সংসগের বিষয় সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্ট। করি । অভ্যাস কাকে 
বলে তাহ] ভাবিয়। দেখ । 

শ্বী। যাহা আমাদের স্বভাব ও মহজ নয় এমন জিনিষ প্রায় শিজের সত 'যাহ। দ্বার! 
হয় তাহাকেই অভ্যান বলে। যেমন কেহ অভ্যাস বলে বিষম থাইয়। হঙগম করেনশ্পকেহ ব। 
মভ্যাসের ফলে পানদোষ ছাড়িতে পারেন ন।। অভ্যাসের প্রভাব অতি প্রবল। ইহা প্রায় 
স্বভাবে মিশিয়া ঘায়। অভ্যাসে সত স্বভাব প্রায় ডুৰিয়। যায়। অভ্যাসে লোক কুস্তক করিয়। 
প্রায় মৃত্যু জর করে--প্রকৃতিকে উল্টে দেয় । 

মু। তবে অভ্যাস সম্বন্ধে সাবধান হওয়। অতিশয় প্রয়োজনীয় ইহ] স্বীকাধ্য । দ্বিজ 
জাতিদের এই অভ্যাসের জন্য বিশেষ বিধি-নিষেধ পিতামহগণ করিয়।ছিলেন। তাহাই আচার 
9 তপশ্য। নামে অভিহিত । অভ্যাসের বিষয় দৃষ্টি না! রাখিলে শরীর-সমাজে অসামঞ্জন্য আসিয। 
পড়ে। এ বিষয়ে তোমর। ইংরাজী গ্রন্থে অনেক উপদেশ পড়িযাছ। এখন সংসর্গের মত! ভাব, 

ংসর্গ অতি প্রবল । ভাল সংসর্গে ভাল হয় মন্দ সংস্গে মন্দ হয়। সাধুও চোরের কাছে থাকিয়। 

চোর হইয়। পড়ে। অসৎ সংসর্গকে কাল সপ্পের ন্যায় দেখিবার উপদেশ শাস্ত্রে আছে এবং তোমাদের 
পাশ্চাত্য গ্ুরুগণ ৪ এ বিষয়ে অনেক উপদেশ দিয়াছেন । তাহার পুনরুক্কি করিয়। আর সময় নষ্ট 
করিব ন|। 

এখন পৃর্ববোক্ষ কথ! মনে কর। একটি সম্পূর্ণ মানব তৈরী করিতে হইলে তাহ।র কি কি 
দরক|র ? 

হা । শরীরের ও মনের ঘধো 750001111)11108) বা সামা-স্থাপন অতাস্থ গ্রয়োজনীয়। 


দিগ দর্শন 


লোকসংখা-সমঞ্ঞ। 


গত ২১এ মে তারিখের পষ্টেট্স্ম্যান" সংবাদ পছ্ধের সম্পাদক ভগ্জানক চিন্ত/খিত হইয়। 
ভারতের লোকসংখা! বৃদ্ধির ছুর্ভীবনায় মাকুলতা প্রকাশ করিয়! ফেলিয়াছেন । সাধারণ লোকে 
“ষ্টেটস্ম্যান্কে যে চক্ষে দেখে, সেট। যে খুব সমীচীন বুদ্ধি তাহ! বলিতে পাবি না। যখনই 


৪৯২ ভারতের সাধন। [ ২য় খধ্--৮ম সখ্য 


“ট্রেটস্ম্যান” কোনও বিষয় লইয়া কোনও একটী গবেষণ। করে, তখনই আমাদের ভয় হয় যে আবার 
বুঝি এই ভারতের কোনও উপকারক উপস্থিত। গত ত্রিশ বৎসর প্রত্যেক মাসেই তাহার পরিচয় 
পাওয়া গিঘাছে। আবার দেখ। যায়, আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের অনেক বৌলই 
এই “্রেট্স্ম্যানেশ্র মন্তব্যের পুনরুক্কি। কাজেই বাাপারটাকে লইয়। আলোচনা করা উচিত 
বলিয়। মনে হয । মম্বাটী ইহাই £__ 

“গত দশবৎসরে ভারতের লোকসংখ্য। শতকর। দশজন হিসাবে বাড়িয়াছে (বাঙ্গলাদেশে 
শতকরা ৭জন বাঁড়িয়াছে ) আদম স্ুমাবির গণনায় এই সংবাদ পাওয়। যাওয়াতে অনেক লোক 
আকুল হইয়া উঠিয়াছে। প্রায় তিন কোটি লোক নাকি বাড়িয়াছে। শশ্য তৈয়ারির জমি কিছুই 
বাড়ে নাই, আর শস্যের বিঘ। পিছু উৎপাদন পরিমা৭ও বাড়িয়াছে বলি! কোন? প্রমাণ নাই । 

“ভারত দরিদ্র অস্বীকার কর। যায় ন। । ভারতের রাজনীতিকের। মরকারকেই তজ্জন্য দোষী 
করে। নব্য ম্যালথুসিয়ানদের মতে গভর্ণমেণ্টেরই দোষ, কেননা তাহার। শান্তিরক্ষ। করিয়াছে, ডাক্তার- 
ভাক্তারখান। যোগাইয়াছে, হাসপাতাল করিয়। দিয়াছে, আরও পরমায়ু বৃদ্ধির সুবিধা করিয়। দিয়াছে | 
পুরাকালে যুদ্ধ ফেসাদ, মহামারী ও ছুিক্ষে লোকসংখা। হ্রাস করিত । ভারতের ভিতরে সুদ্ধ বিগ্রহ 
বন্ধ হইয়াছে, উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় রোগ কমিয়। গিয়াছে, জলসেচননালী ও রেলপথের দরুন ঢিশ 
নাই বলিচকাই হয় । মোটের উপর একশত বৎসর পূর্বে দেশের যে অবস্থা ছিল তদপেক্ষ। অবস্থ! এখন 
খুবই উন্নত। কাজেই লৌকসংখা। খুবই বাড়িয়াছে।” “খুবই” এই কথার ইরাজী প্রতিশক 
বাবহত ভইয়ীছে-_ 818117)108819 অথাৎ ভীতিজনক ভাবে । 

“ষ্টেটস্মান” সম্পাদকের মন্তব্য লিখিবার পূর্ন "উপ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেট"-এ একজন 
ডাক্তার এ বিষয় লইয়া এক প্রবন্ধ বাহির করেন । উপবোক সমঞ্ত মন্থবাই সেই ডাক্তার লেখকের 
মতের প্রতিধ্বনি । ডাক্তার ও ্রেটসম্যান সম্পাদক উভয়েই যেন ভারতের লোকরুদ্ধিব ভাবনায় 
একেবারে দিশাহার।। ডাক্তারটার ভাবনারও আর৪ কিছু নমুন। দেওয়। ভাল ।-- 

“লোকসংখা। আহাধ্োর অনুপাতে হারাহারি ভাবে ন। থাকিলে, প্ররূতি ধয়ং অনাহার 
ও রে।গের সনাতন পন্থায় কাজ সারিবে। শহামারী হইলে কেবল যে শিশু ৭ নুদ্ডাবুন্ডী মবে 
'তাঁহ। নহে, বলবান স্বাস্থাবান পরিবার-প্রতিপালকগ যে মার। পডে। সেই কারণে সগ্চোজাত 
শিশুর জীবন রক্ষার উপায় উদ্ভাবন চেষ্টা বাঞ্চনীয় নহে । তাহাকে মাতষ করিবার খরচ। তখন? 
বায়িত হয় ন।, আার শিশুর বঙ্কণাহীন মুত্তা দীর্ঘ রগী বমঙ্গের মস্ত্রণাদায়ক মুত্যু অপেক্ষা! বাঞ্ধণীয 
নহেকি? কিন্ধু এসৰ ভাবন। ভাব! যায় ন। বে লোকপংথা। কমাইবার উপায় কি % 
'আয়র্লযাণ্ডে পুরুষ ৪৭ বৎসর বয়সের পূর্বের বিবাহ করে না| অন্যান্য পাশ্চাতাদেশে জন্মাবরোধ পশ্থ। 
কাজ করিতেছে । ফ্রান্সে  পন্থ। মৃট। লইয়। গিয়াছে, ভারতে বহু বহু যুগ তাহার কোন ৪ ভয 
নাই । ভারতে স্দ-আইন এ বিষয়ে লোক চেতনা জাগাইতে পারে, মহীশুরে জন্মাববোধ বাবস্থাগ।র 
একটা সময়োচিত কাজের কাজ, মাদ্রাজে “নবামালথুলিয়ান লীগ" বেশ শিক্ষিত লোক করকই 
গ্রতিটিত হইয়াছে । জন্লাবরোধই প্রকৃত উপায়।” 

“ষ্েটস্ম্যান”ও এই পরামন “তথাস্? বলিয়াছে । ডাক্তার লেখক বলেন এই কাজের 
জন্ত একটী কমিশন বসান হউক । এষ্রেটস্ম্যান” বলে- উহাতে বড আশ। নাই । বারবার দেখ। 
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যাইতেছে কমিশনে যাহ। খরচ হয় তাহাতে কিছুই লাভ হয় ন।। ষ্টেটস্যানের পরামশ নৃতন 
রাষ্্রবাবস্থ! প্রবন্তিত হইলে নবরাষ্ট্র এই সমন্ডার সমাধান যেন সঙ্জর করে। 

জানিবার উপায় নাই যে “ইগ্ডয়ান্‌ মেডিকেল গেজেটের” ডাছুণর লেখকটা “ষ্েট্স্‌- 
ম্যানের” কোনও কিছু হন কিন।? কিন্ধ এষ্েট্স্মান” কেবপমান্ন সম্পাদকীয় মস্তিষ্ক 
পরিচালন! করিয়া নিশ্চিত রহিল না। তাহার পর কলিকাতার “প্রসিডেন্গী কলেজের অধ্যক্ষ 
অর্থনীতিবিদ কয়াজীর মত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ্্বনীন্িবিদ ডাক্গার প্রমণনাথ বানাজ্জর্শর মত 
্টেটুস্ম্যান সংগ্রহ করিয়। প্রকাশিত করিল । 

কয়াজীর মত ১ংশেপিতঃ এই 

১। চাষীর লোক পিছু জমিব পরিমাণ কিয়া ঘাইিছে। 

২। কৃষিয় উন্নতি করিতে ভইলে বভদিন ৪ এছ এন কোড টক! দরকার । পৃথিবীকে 
টাৰকাটার বড়ই অনটন। 

৩। রব্রিটশ রাজনের পরবে ঘরে ঘরে যুদ্ধ ফেসাদ লাশিয়।ছিল, ছুম্তিক্ষ ছিল, মহামারী 
ভিল, জাতিভেদ ও ধশ্মবিধি ছারা একামনত্তী পরিব!বে বান্তিবিশেষের বিশিষ কিছু চিন্তার বিষয় 
ছিল না। ব্রিটিশ শ।সন সেই সামাবস্থা (€0.10111১1)2) ) এলট পালট  কবিয়! দিয়াছে । 
কাজেই তংকালান তোকসংখা! মনের বাবস্থার পরিবর্কে এখনক।র জন্মাবরোধ বাবস্থ। বাঞ্চনীম 
হইয়াতে | 

৪। ভদ্রলোকেব সমন্ড: লোকবদ্দিসমক্জা অপেক্ষা 5 অটিলনর | ভড্লোকের জমির 
সম্পর্ক রাখা উচিত ছিল । 
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১। জন্বাবরোপ শিশ্িত সমাদের পঙে আনম্মণাভী নীতি | 

১। লোক বৃদ্ধির সঠিত খাগ্য যোগানের সমন তত খুরুনর নহেেলেো!কসংথা।র 
সহিত পনের সম্পর্ক য্ট|। 

৩। কৃষি ৪ শরমশিক্পের উদ্গনিভ এবমার 


তা 
্ 


আমাদের বলবা 


১।| এবরকার আধমনগম।রির অঞ্চ বিএামথাগা 2/5 1 একদল অভি বুদ্ধিমান (লক 
মদন স্থুমারিতে সাহ্াঘা কর। সরকারের সহিত সহখোগ কর। বলিয়! প্রচার করিয়!ছিল। গার 
একদল লেক ঘোষণ। করিল লোক সংখ্যার অঙ্গপাতে ভোট সংগা। যখন নি্চারিত হইবার কথ। 
হইতেছে, তখন যে বাহার সম্প্রদায়ের লোকসংগা। বাড়াইয়। দাও । লোকসংখ্য। রদ্ধি দেখান 
যাহাদের উদ্দেশ তাহ|রাই ছুইদল লোককে দুইরকম কাধ্যে যি লাগাইয়া খাকেন বলিয়। প্রকাশ 
পায়, তবে তাহার সন্তিক খবর পাইলে আমর। বিস্মিত ভইব না। কাধ্যতঃ প্রত্যেক সম্প্রদায় 
লোকসংখ্যা বন্ধিত কারয়! লিখাইয়াছে | শতকরা! দখজন লোক দখবৎসরে বন্ধিত হওয়া এমন 
কিছু শসন্বাভাবিক নহে, যে তচ্চন্ত বিশেষ কোনও চিন্তার বিষয় আছে। কিন্ধ প্ররুতপক্ষে 


৪৯৪ . ভারতের সাধন। | ২য় খণ্ড--৮ম সংখা। 


শতকরা! একজনও বাড়ে নাই; কিন্থ বলিবার জে! নাই, আদন হথমারিতে একমাত্র ফল নিদ্দেশ 
করিতেছে যে উপরোক্ত তিন পক্ষ পণ্ডিতরাই ঠিক। অর্থাৎ “ইগডিয়ান্‌ ম্যাডিকেল গেজেট" ডাক্তার 
ঠিক, *ষ্রেটস্ম্যানের” সম্পাদক ঠিক, “কয়াজী” ঠিক। ব্রিটিশ শান্তি, রিটিশ রেলপথ, ব্রিটিশ জলসেচ, 
ব্রিটিশ স্বাস্থা-বিধান এ হেন দরিদ্র দেশেও শতকর। দশজন লোকবুদ্ধি করিয়া দিয়াছে । সর্দা- 
আইন দেশের প্রতিনিধির সমর্থনে পাশ হওয়াতে পারিবারিক ছুঃখ ছুর্দখার মৌলিক নিদান 
বাল্য-বিবাহ বলিয়! মানিয়। লওয়! হইয়াছে । আর লোক বৃদ্ধি প্রমাণিত হওয়াতে সামাজিক 
দুঃখ দুর্দশার মৌলিক নিদান দেশের লোকের কামাশক্তি। 'অধিকন্য দেশের কোনও প্রকার 
দারিদ্রোর জন্য পরাধিকত রাষ্ট্রশক্তি দায়ী নহে। 

২। যদিও ডাক্তার লেখকটা দয়! করিয়। দ্বীকার করেন ঘে বৎসরে ৫০1১০ লক্গ লোক 
_শিবার্ধ্য ব্যাধিতে মরে, আমাদের দেশের লোক যদি জন্মাবরোধ চালায় তবে চাই কি নিবাধা 
ব্যাধিতে ষাহার। মরে তাহাদের ব্যাপি নিবারণের স্থবিদা হইতে পারে। ১৯০৯ সাশের ছবন 
মাসের লান্সেট পত্রিক। ( বিলাতী ডাক্তারদের প্রধান মুখপত্র ) ছুঃখ প্রকশ করেন থে উনবিংশ 
শতাবীর দশ বৎসরে ইংরেজের ভারতীয় প্রজার ১ কোটি ৯০ লক্ষ লোক গাদ্যাভাবে আার। যায় ৪ 
১০ লক্ষ লোক প্রেগে মার। যায়। ১৮৮০ খষ্টাব্ ীতিহাসিক হাণ্টার সাহেব বাম্িংহামে বলেন 
যে ভারতেয় ৪ কোটি লোক খাগ্যাভাবে আছে । ১৮৯৩ খুষ্টান্দে পাইগনিয়র পিক গা জেলায় 
দশ লক্ষ লোকের অভাব গ্রস্ত অবস্থ। দেখিয়া লেখে__ভারতে প্রায় দশ কোটি শোক দারিপ্রোর 
শি্তম শুরে অবস্থিত। এখন অতীতে যাহা। হইবার তাহ। হইয়। গিয়া্ডে। জন্মাবরোধট। 
বৈজ্ঞানিক মতে পরীক্ষিত হইলে ইহার পূর্বেই ভারতের দ্য বাবস্থ। কর। হইতে পারিত। এখন 
যখন এতগুলি লোক উপায় উদ্ভাবন করিয়। ফেলিয়াভে, তগন ই একই উপায়ে ভারতের আনীত 
আগত ও অনাগত দুঃখের অবসান কর! উচিত। 

৩। ডাক্তার লেখক ৪ সম্পাদক ছুই জনেই “নবা মালপসিয়ানগদের কগ। উত্থাপন 
করিয়াছেন । বাঞ্গলার পোকে ছুভাগা বশত; অনেকেই হয়ত এখন৪ এই গভীর চিন্।বান্‌ অভিনব 
তাত্বিকের কথ! জানেন ন। | এজন্য তাহাদের দিবা দৃষ্টির জন্য কথঞ্চিং পরিচয় দিতেছি । ম্যালথস 
নামে কেঘি,জের পণ্ডিত ১৮২৪ সালে ৬৮ বংসর বঘসে পোকান্করিত হন। তিনিউ প্রথম গতিঘান 
কলিয়। দেখেন ঘে মান্টষের জন্মের হার খাগ্যবুদ্ধির হারের অপেক্গ। দুঢতর গতিতে বাড়িঘ। 
চলিয়াছে। উপায়ঃ তিনি বলেন লোকের কশ্মক্ষেত্ বিস্তুত করিয়া দা9, উপনিবেশ সংস্থাপন 
কর আর গিতামা তাকে9 সন্তান পালনের দায়িত্ব শিখাও। অর্ধাৎ সংযমের দ্বারা সন্তান সংগা! 
শিয়মিত কর। ব্রিটেনিয়। বিশ্বকোষে লিখিত আছে --8৫810)1008 13 11) 00 ৪ 199])017817)13 
(00 6109 1101001%1 01)0110৭ 7১011118110 00107160080. 9101) 1718 77817)... 015101708 800]1০- 
৮৪0 01 02017 0789 177901১9701 80111)6 016 [১00186100 009381011, :108176)]0া, 
10071 8011-986111)6, [বস 81112]3 [0500]06 1 71007006171 610] 3007710859৮ 
1811 [)7091)6০06 01 911)1১0711 & 01)119.* ম্যালথুসের নামে যে সকল দুর্নীতিপূর্ণ মতবাদ চলি- 
তেছে তাহার জন্ট মা'লথস দায়ী নহেন। তাহার সমর্থিত একমাত্র পন্থা সংযম--“ঘতদিন ন। একটী 
পরিবারকে যথাসম্ভব প্রতিপালন করিবার শক্তি, অঙ্জন কর, ভতদ্দিন বিনাহ করিও ন।।” ইতলগের 


জ্যৈষ্ট---১ ৩৩৬৮ ] দিগ্দশন 


৪১৫ 


লোকের তাহার উপদেশ কতটা মানিয়াছে তাহ! ভাবিবার কোন৪ আবশ্তাকতা আমাদের নাই। 
“নব্য ম্যালখুসিয়ান এ মত মানেন না| । বিশ্বকোষের ১৯২৯ খুষ্টান্দের সংস্করণে কেন্িজ বিশ্ব 
বিগ্ভালয়ের অর্থনীতির অধ্যপক ক্লড গিলিবড লিখিঘ়াছেন “970 ৮1৯8 1৮00 10180170903 805০00৪৯580. 
05 01910009017) 10111010915 01 80)]1 81)10163, 9170 0১]] (17017501505 টব ৩০-৯1%101)0 01518 
10010 13859 26991%8910001)11)% 0106 ০৮000707)81100) 707) 31810-ণনবা মালথুসিয়ান” 
নামধারী ক্ষুদ্র পরিবারের সমর্থকর। যে সত ব। উপার (জন্মাবরোধকে অঙ্গই বল্‌! হইয়াছে ) 
প্রচার করেন, সে সমস্ত ম্।লথসের কাছে তিরস্কার ছা আর কিছুই লাভ করিত না। ইতরাজী 
১৯৩০ খৃষ্টাব্দে কাণ্টারবাবীর পন্মঘাজকর! থে ল্যান্গেখ সন্মেশনের পিদ্ধান্ত প্রচার করেন, তাহাতেও 
গভাবরোপ ব্যবহ।র স্বাস্থা-বৈজ্ঞানিকের পরামর্ণ বাতীত বাবহার একেবারে অতান্ত গর্হিত বল। 
হইয়াছে । ইত্র।জের নিজের দেশেও প্রক্কত সংপথের বাত়। যতটণ গতবতসর পর্যযস্ত জানিতে 
পার। গিয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় “দ «য়। গল | হবে ভারতে ভুমগের ভীবনায় যাহার! আকুল 
তাহাদের কথ! ্বতন্ত। 

৪। ভারতের দারিদ্র্য? তাভার ইতিহ।সেন গুনরুক্ধি করিয়া নিজেদের পরপ্রত্যয়নেযতার, 
পরনি-্রত্ীর, পরপদলেহনের, পরান্চিকীর্ধার € গরকে আপন কর।র শঙ্জাহীনতার অন্ষতাঁমস আর 
ঘনাইয়। তূলিতে চাহি না। পচিশ বংসর পর্বের বযকট ও স্বদেশী আজও মানিত হইলে বাঙ্গলার 
৭ ভারতের কপ হয়ত অন্ত রকম থাকিত। ভারতের অথনীতিবিদ্‌ পণ্ধিত বলিতেছেন 
_ জমে লইয়। টান।টিনি বডিয়। চলিয়ছে। ১৮৫৭ সালে ভারন্ের নৌ-বহব ছিল ৩৪১৮৬, 
১৮৪৯ সালে তাহ। ২৩০১এ দাড়ায় ৪ পর্বৃত্পারে তাহ ১৬৭৩৩ ঠেকে । ২৭২৮ বধ্সর পরে তাহার 
পুনঃ প্রত্িগার জন্য উপকূল বাণিগা রক্ষার র আইন আপিলে, সেই আইন পণ্ড করিবার জন্য দেশে 
বিদেশে কিবিরাটি আন্বোজন 1 বাঙ্গালীর পরসাঘ় দাতাল পরগণার চারি পাচটী সহরের প্রতি?, 
সার সেই জেলার হাজার বিঘা উর্দর। জমিতে বাঙ্গ।লীর অপিকার জন্মিতে শ্রন্থবিধার জন্য 
রেগ্ুলাশন । জমি লইয়। টানাটাণন হণ্ঘা বিচিন কি? গভানরোদ চাঁল।উলে লোক কমিয়। 
গেলেউ টানাটানিও কিয়া যাইবে । 

৫1 যাহার| এই ভারতের লোকবুদ্ধির ভাবনায় এ দেশে গভাবরোধ প্রচলন করাইব।র 
জন্য দুশ্চিন্থা গ্রস্ত তাতাদের আশাস দিতেছি মে ভাবন। নাই, গভাবারোপ প্রচারের আর আবশ্বাকত। 
নাই। বিনা প্রচারে উহ। যথেষ্ট চলিয়ছে এবং চলিবে। ঠিক ঘে কারণে নারীর 
ভোটাপিকার চলিয়াছে, দে কারণে স্ধা-মাইন পাশ হইয়াছে মে কারণে বিবাহ-বিচ্ছোদ 
আইনের প্রার্থন। জাগিয়াছে, দেই কারণেই গর্ভ বরোপ ৃবশ্যন্তাবী। নারী-প্রগতির কান টানিলে 
মাথা আপিবেই আসিবে । উহ! অ।মাদের কাহারও দুরদৃষ্টিলন্ জ্ঞান নহে । নারী-্গ্রগতির পার 
ডোর। রাসেল, ব্রিকন্ট, সামুয়েল ম্মলহৌসেন প্রভৃতির প্রচারিত মত। উহার একট| বাদ দির 
অপরটীকে আন। চলে না, চলিতে পারে না, চলিবার নর । ঘযাভার। সে স্বপ্ন দিখে তাহার। 
বাতৃল কিন্বা একেবারে আ কাট মূর্খ | যে 7808 515101019 ব। জাতির আত্মহত্যার কথ! ডাক্তার 
প্রথ বন্দ্যোপাধায় উত্থাপন করিয়াছেন এ কথাটাই বিখ্যাত মার্কিনী-নেত। সভাপতি রুজ্ভেপ্ট 
প্রচলন করেন-_যুক্ষরাষ্ট্রের সভ্যতম্‌ প্রদেশ গুলির “নখের” শ্রেণীর সন্তানাভাব দেখিয়। প্রচার 


৪৯৬ ভারতের সাধন। | ২য় খধ--৮ম সংখ্য। 


করেন। ডোর! রাসেলের স্বামী বাগ রাসেল ও ইংলগ্ডের “সখের” শ্রণীয় সম্তানাভাব দেখিয়। 
& আশঙ্ক। লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । এ দেশের তথাকথিত শিক্ষিত লমাজের “সাহেব কৃষ্ণ সাহেব 
বিষু, বোম ভোলানাধ বিলিতী” কিছুতেই ঘুচিতেছে ন1। কাজেই আদর্শের অনুকরণ অবশ্থাস্তাবী । 
মারা ষ্টোপেস্‌ বাচিয়! থাকুন, শীঘ্রই এদেশের সভ্যাদদের নিকট হইতেও গর্ভনিস্তারিণী কবচের দরখাস্ত 
ঠিক তথাকারই মতন হাঙ্গারে হাজারে টাহারই নিকট পৌছিবে। হ্কতরাং প্রচারের মার 
আবশ্গকত! নাই । 

১। এই. রকমই পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক বার হইয়াছে । এই একই কারণে বেবিলন, 
থীবস্‌, ক্রীট, আলেক্জান্জ্িয়।। রোম, কাথেজ, বাইজান্তিয়ম্, উজ্জয়িনী, কনৌজ, পাটলীপু ৪, 
বোগদাদ শ্শশান হইয়াছে । আজ ছুইট। বা চারিট। কলিকাত, বোগাই, মাদ্রাজ, আমেদাবাদ, 
আর ন! হয় দিল্লী ব। এলাহাবাদ সেই পথে না যাইবে কেন? সমুদয় ইংল ও ফান্স ইউরোপের 
একজন প্রধানতম মনীষীর মতে “সভাতার বন্ধাত্” রোগের প্ররুষ্ট উদ্দাহরণ। শগভিবান্ভি-বাদের 
সত্যও যদি মান! যায় তবে দেখা যায় যে মানুষের চরম পরিণতি এই আত্মধাতী নীতি | শীকারী- 
মান্ছষের সভ্যতার স্তরে প্রথম ধাপ হইল কৃষি । তখন মানষ প্রথমে প্ররৃতির নিকট হইতে রপাগ্ুনে 
কষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। তখন প্ররুতিকে মাতৃরূপে দ্রেখিল তাই নিছেব সন্ভতি ও 
বিস্তৃতি মাকে দেখিয়! মস্তক অবনত কাঁরল। কিন্ধ যেমুছুত্তে গ্রাম ছাড়িয়া সহরের বুদ্ধিজীবী 
হইল, সে ইতিহাস রচিল; কিন্ধ সে ইতিহাস সহরের কীন্ি নিচয়, বৃ্তি হউল বুদ্ধির পেশির কি্ছ 
সে বুদ্ধি গ্রামকে গ্রাম্য বলিয়া দ্বণা! করিতে শিখিল, নাটক লিখিল--তাহা নাগর নাগরীর 
প্রেমবিরহের ঘাতপ্রতিঘাতে, উপন্তসে আরুষ্ট হইল--তাহ। মানব মানবীর জদয় লহয়। বুদ্ধির 
খেলায়, টাক! চিনিল-_যাহ। বাক্কি-ম্বাতঙ্ক্রের একমাঞধ অবলগ্ন ও শাস্সেতর সকপকে হেয় 
করিবার অমোঘ অস্ত্র, আর সর্বোপরি গড়িল রাষ্র-_-যাহ। পুরুষের বর্তমানের ক্রীড়াক্ষেত্র € প্রেরণ। 
শত্তির আধার কিন্তু যাহ। মানবতার চিরশ্কন শাশ্বত সভাকে ভুলাইয়। দেয় ঘেনাবী মাতুরূপে 
প্রকৃত ইতিহাস, পুরুষ রক্ষী ও যোদ্ধারূপে সেই ইতিহাস গড়ে। সেই মাত হইল সর্ধবশক্তির 
সমগ্বয়, সর্ব সৌন্দমধোর আলয়, সর্ব আর্তের ঘ্রাণ । স্ধখন তাহার পরিধন্ডে দেখ। দেয় নাগরা 
(ইউরোপ ইহাকে বলে ইবসেনী শাবী)। মাকিনে এই নারী একটী প্রমোদ-মেল' 
হারাইতে চায় না, ফান্সে এই নবী প্রেমাস্পদের একটী নিশিও বকল করিতে দেয় না, ইংলছে 
এই নারী ছয়টা স্বামীকে অসঙ্গব বোর করে নাও প্রাচীন ভারতে এই নারীর নসৌন্দর্ষা- 
মধ্যাদায় বৈশালী নগরীতে বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়।ছিল। কে ন| জানে খে, বিশ্বনারীর বহুপুলে 
পিত। একজন যাত্রার সং" % এই অবস্থায় সকল সভ্যতায়ই লোকসংখ্য। হ্বাস প্রাপ্ত হর-_ভাহ। 
কেহ রোধ করিতে পারে নাই, পারে না, পারিবে ন।। সম্রাট অগষ্টস রোমে পারেন নাই, খুষ্ট- 
পূর্ব তৃতীয় শতাবীতে চীনে সম্ভব হয় নাই, সম্রাট অশোক স্তন্ভে বিধিনির্দেশ করিয়া কিছুই করিতে 
পারেন নাই, কজভেপ্ট “জাতিধাতী" চীৎকার করিয়! কিছুই করিতে পারিতেছেন না। ইহাই 
বাঞ্চনীয় । কেন না, লক্মী-নাবায়ণের সংসারে নারীত্বের ও মাতৃত্বের এত বড় অপমান ষে নরপণ্ডর। 
ভোগাড়ম্থরের দস্তে মেধাসাহাযো করিতে পারে, তাহার! বিষুুশক্ির মর্যাদা নষ্ট করে, তাহার। 
ভুলিয়া থাষু “ন মেপয়া, ভাগেনৈকেন 'সমৃতত্বমানপ্র: কাজেই তাহাদের দ্বংস বাঞ্চনীয় । তাহার। 


জ্যৈ্ট--১৩৩৮ ] সতীত্ব ৪১৭ 


আমাদের দেশেরই হউক বা অন্য দেশেরই হউক তাহার! মানবের শত্রু, দেবতার শবক্র, বিশ্বত্র।স 
অন্থর। যুদ্ধ, মহামারী, ছুভভিক্ষ অপেক্ষ। এই আত্মধাতী-নীতি প্রকৃত মানব কল্/ানের জন্ত অধিকতর 


বাঞ্চনীয়। ইতিহাসে তাহা বাড়ম্বার ঘটিয়াছে ও আবার ঘটবে । তাই হিন্দু লোকঃ্ি লইয়া 
ভাবিত হয় না ।--শ্রীনরেন্্রনাথ শেঠ। 


সতীত্ব 
। সত পপ খটন! অবনশান | 
( সমাপ ) 


সদানণঠাকুব এরূপ বাবস্থ। কবিযাছেন ঘে সতীনাথের সহিত মাধুবীর দেখ! হিয়ার 
সম্টাবনা ছিল না। প্রায়ই মাধুরীকে সদানন্দ সঙ্গে রাখেন । সতীনাথ কোন ক্রমেই মাধুরীকে চক্ষের 
সম্মথে দেখিতে পান ন।।  এইরূপে দিন চলিয়া! যাইতে লাগিল। সদানন্দের ইচ্ছান্তসারে 
গৌবরীনাথেব সাহাযো কমে কমে প্রমথনাথ কাশীধামের সমস্ত বিধা।ত তীর্বস্থানগুলি দর্শন করিতে 
লাগিলেন । গৌরীনাথ তীখ-দর্ণনে "তা লাভ করায় প্রমথনাথের বিশেষ ম্ুবিধ। হইয়াছিল। 
আজ গৌবীনাথ ৭ প্রমথনাথ প্রাতঃকৃতা সমাপন করিয়া তীরথ্স্কান দর্শনে বহির্গত হইবার সময় 
সতীনাথকে সঙ্গে লইলেন। প্রথমে মণিকর্ণিকার ঘাটে ন্ান করিলেন । মণিকর্ণিকার মহাশ্মশানের 
ইতিবৃত্ব সংক্ষেপে গৌরীনাথের নিকট শুনিলেন। তারপর দশাশ্বমেধের নিকট রাজ। মানপিংহ 
প্রতিষ্ঠিত অবজারবেটারী-_-এখন নষ্ইপ্রাথ। কিছুদিন পূর্ববে গডনমেণ্ট উহার পুনঃ সংস্কারকল্প 
প্রকাশ করিলে কাশীর পুত স্থুধাকর দ্বিবেদী উঠ| মাটীর যন্ত্রের সাহাযো সংস্কার করিয়। দিতে 
প্রস্থত হয়েন। কিন্তু তাহা কাধো পরিণত হয় নাই । ভারতের দ্রতাগা । পরে তাহাব। দুর্গাবড়ী 
৪ ভাঞ্চরানন্দের শ্রম দর্শন করিলেন । গগৌরীনাথ বলিলেন--ভ্া্বরানন্দ স্বামী উলঙ্গ থাকিতেন 
৪ শ1কসিদ্দ খাইয়। জীবন ঘাপুন করিতেন । তৈলশ্গম্বামীর মৃ্তি দেখাইয। গৌরীনাথ বলিলেন- ইনি 
হঠবোগসদ্ধ সাধু ছিলেন । ইহাদের জীবন চরিত শ্াছে। টৈলগগ স্বামী জলে ভালিতেন এবং 
অনেক অলৌকিক শক্তি দেখাইতে পারিতেন। প্রকাশানন্দের স্থান দেখাইয়া বলিলেন এইখানে 
ভক্তির অবতার শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখিয়া সহন্ত্র সন্নযাীর প্র আন্বতীর পণ্ডিত প্রকাশানন্দ তাহার স্তব 
করিয়াছিলেন । যেপানে দমানন্দ ও তারাচরণের তর্ক হয় সেই স্থানে আনিয়া তারাচরণের অতুল্যমেধ। 
ও বুদ্ধির কথা সতীনাথ ও প্রমথনাথকে শুনাইয়। দেন। তারপর রাখালদাপ ন্যায়রত্ের ( ভার।- 
চরণের জ্াষ্ঠের ) বাসস্থানের নিকট দিয়। যাইবার সময় বলিলেন যে ন্যায়রত্র বিদ্ভার জাহাজ 
ভিলেন__ভিনি শেম বয়সে শঙ্করের মায়াবাদ খপ্ুন করিয়। গন্থ লিখিয়। গিয়।ভেন। এইরাপ নান। 
স্থান পরিভ্রমণ করিয়। £গীরীনাথ ৪ অপর দুইজন বাসায় ফিরিবার সম্য ঠিক করিলেন যে. সন্ধ্যার 
সময় বিশ্বনাথ ৭ অন্পপূণাব আরতি দেখিবেন। 


৪৯৮ | ভারতের সাধন! [ ২য় খণড--৮ম সংখ্যা 


ম্থ। সময়ে তিন জনে বিশ্নাথের আরতি দর্শনার্থ মন্দিরে উপস্থিত হইলেন । আরছি 
'মারম্ত হইল-_মন্দির নিজ গাভীরধ্য ধারণ করিয়া_-“ব্যোম্ত “ব্যোম” শবে মুখরিত হইয়া উঠিল। 
কোন অজানিত দেশের সংবাদ ঘেন ব্যোম্‌ ধ্বনি জীবের অন্তঃকরণে উদয় করিয়া! দিতে লাগিল । যেন 
“ব্যোম্‌” শব্দ আর কোনও বিশেষ মধুর শব্দের সহিত যোজিত--অথচ তাহ। যেন ধর! যায় না। 
মন্দিরের ভিতর যখন মানবগণ এইরূপে নিবিষ্টচিন্ত, তখন হঠাৎ একট। হৈ হৈ শব্দ বাহির হইতে 
কাণে পৌ,ছল। সকলেই চকিত হই! বাহিরের দিকে এগিয়ে দেখিতে আঙ্গিলেন। একটি 
নারী ছুটিয়। আপিয়। উচ্ছাসের সহিত বলিতে লাগিল যে গুগ্ার৷ একটি যুবতী নারীকে ধরিয়া 
লইয়া যাইতেছে । এক পাগলিনী ত্রিশুল হস্তে গুপ্তাদের কর্ভীকে জখম করিয়া! ফেলিয়াছে বটে 
কিন্ত অনেকগুলি গগ| থাক।র যুবতীকে অন্য গুপ্ডার। ধরিয়। ফেলিয়াছে । ছু তিনজন সন্যাসিনী৪ 
মার| পড়িয়াছে । 
এই কথ। শুননয়া গৌরীনাথ উত্তেজিত হইয়। পড়িলেন এবং নিমেষ মধ্যে তীরবেগে ঘটন। 
স্থলাভিমুখে ধাবিত হইলেন । প্রমথনাথ ও সতীনাথ তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন বটে-_কিন্ধ 
গৌরীনাথের সঙ্গ রাখিতে পারিলেন ন।॥ গোৌরীনাথ ঘটনাস্থলে আসিয়া দেখেন এক পাগলিনী 
ত্িশুল হস্তে গুণ্ডাদের কবল হইতে যুবতীকে উদ্ধার করিতে চেষ্ট। করিতেছেন_ কিন্ধ গুপ্তার। 
খ্যায় বেশী থাকায় পারিয়। উঠিতেছেন ন|। এক গুপু। পাগলিনীকে হতা। করিবার জন্য ছোর৷ 
তুলিয়াছে এমন সময় গৌরীন।থ লপ্ দিয়! তার ঘাড়ে পড়িয়। তার ছোর। কাঙিয়। লইয়। তাহাকে 
ভূতলে পতিত করিলেন। এবং ছোড়ার সাহাযো থে গুপ্তার। মুবতী নারীকে ধরিয়।৷ ছিল তাদের 
আক্রমণ করিলেন। বহু চেষ্টার পর গ্রপার! ভীষণ ভাবে আহত হইয়। রমণীকে তাগ করিল। 
কিন্তু গৌরীনাথ৪ আহত হইয়। মৃচ্ছিত হইয়। পড়িয়। গেলেন । ইতাবসরে প্রমথনাথ ৭ সতীনাথ 
তথায় আগিয়! পড়িলেন। গৌরীনাথ ও স্বীলোকটি উভয়েই তখন মৃচ্ছিত। দুইজনে সমবেত জন- 
মগুলীর সাহাযো মূচ্ছিত পুরুষ ও নারীকে বহন করিয়। আশ্রমে ফিরিলেন। কর্তী-প্ুগা সেই- 
খানেই পঞ্চত্ব পাইয়াছিল -অন্য গুপ্ার। পলায়ন করিল কিন্ধ পাগলিনী তাদের পিছনে ছুটিল। 
অনেক সপ্নাসিনী তাকে বহুকষ্টে ফিরাইয়। আনিল। পরে জান গেল গুরগ্ডার কাশী ছাড়িয়। 
পলাইতেছে । 
| নাশ্রমে আনয়ন করিয়। ছুই পৃথক ঘরে ঢুই আহত জীবের দেবার বাবস্থ। সদাসন্দ করিয়। 
দিলেন। প্রমথনাথ গৌবীনাথের এনং সতীনাথ রমণীর সেবার ভার প্রাপ্ণ হইলেন । সন্গ্যাসিনী 
গণ ও পাগপিনী সঙ্গন্ধানের ফলে সেই আশ্রমে মাসিয়। যোগ দিল। তাহারাও পাল করির। 
সেবার সাহাযা করিতে লাগিল । 'কিন্কু তাহার। কেহই সদানন্দের আমে বাস কবিত না। 
ক্রমে ক্রমে গৌরনাধ্ের চেতন। ফিরিয়া আসিল। তিনি শুনিলেন যে, ষে রমণীকে 
উদ্ধার কর। হইয়াছে, তিনি পাশের ঘরে আছেন। জীবনের কোন ক্ষতি হয় নাই, এখন 
বেশ ভাল মআাছেন। গৌরীনাথের বড় ইচ্ছ। তাহাকে একবার দেখিবেন--কিস্তকু ছুর্বলতার জন্য 
সদানন্দের মাঞ্জায় তার শধাত্যাগ নিষিদ্ধ। মাঁধুরী প্রায় সেই রমণীর কাছে থাকেন। 
এক দিন একান্থে য্রন কেবল মাধুরী ও সেই রমণী ঘরে মাছেন সেই সময় দুইজনে কিছু আলাপ 
হহল। 


জ্যৈন্ট--১৩৩৬৮ ] সতী শ্ং 


মাধুরী । আপনি খব শ্ন্দরী দেখছি এবং আকার প্রকার দেখে মনে" হয় কোন 
ভদ্র ঘরের লোক, তবে একাকিনী কেন? 

রমণী । আমার অদৃষ্ট। আমার কথ। শুনিলে তোমার কষ্ট হইবে । আমি দস্থাহন্তে 
প্রায়ই এইরূপ অবমানিত ও লাঞ্কিত হইতেছি। কেবল ঈশ্বর কৃপায় এই সব মহাবিপদ হইতে 
রক্ষা পাইতেছি। এখন আর বাচিতে ইচ্ছা নাই । 

মাধুরী । এই সন্মযাসিনীদের দলে কি করে মাপিলেন % 

রমণী। শুনিবে__-এই বলিয়া পূর্ব ঘটন। সমস্তই স+ক্ষেপে মাপুবীকে শুনাউন। দিলেন | 

নাধুবী। আপনার নাম? 

রমণী | ফোড়শী। 

মাধুরী গৌরীনাথের ইতিহাস পূর্বেই শুনিয়াছিল এখন সে বুঝিল এই রমণীই গৌরীনাথের 
অপন্ৃতা পত্তী। কিন্ত কিছু না বলিয়। অন্য কথ। পান্ডিল। এমন সময় সদানন্দ আসিয়। মাপুরীকে 
ডাকিয়। লইলেন ৷ পাগলিনী রম্নীর ঘরে প্রবেশ করিলেন । 

পাগলিনী কিরূপে গুগডাদের মার। হইয়াছে_-কিদপে গৌরীনাথ রমণ্ণীকে উদ্ধীর 
করিয়াছেন তাহ। বর্ন। করিলেন । সোডশী শুমিয়। কুতজ্ঞতায় কাঁদিয়া ফেলিল। পাগলিনী 
বলিল-_লেই মুবক৭ এই আশ্রমে এখন শষাশার়ী-_তবে শীদ্বই আাবোগা হইবেন । 

মোডশী। তিনি দেখিতে কিরপ ? তার নম কি? 

পাগ। নারীসজ্ঘের রমণীদের সে সংবাদে প্রয়োজন নাউ । 

মোঢশী। আপনাদের ন। থাকিতে পারে_কিন্ধ আমার আছে ? 

পাগ। তুমি কি এপন৪ তোমার পঞ্তির আশ। কর নাকি? 

যোড়। নিশ্য়ই | তিনি জীবিত ব! মত আমার তাতে মায় আসে ন।। জীবিত থাকেন 
ভালই | যুবকের নাম যেন শুনিলাম গৌরীনাথ । আমার প্রহর নামও তাই | সেই জন্যই একথ! 
জানিবার ইচ্ছ।। 

পাগ। যদি এযুবক সেই তোমার পতি গৌরীনাথই হয়েন তবে তুমি কি করিবে? 

মোডশ্রী। কি করিব তাহ। ভিজ।স! নিষ্প্রমেজন । পতি-পত্তীর সগন্ধ অচ্জে্কা। 

পাগ। £স পাতিব্রত্া আর নাই! তা হলে আমাদের শারীসঙ্গের প্রয়োজন হইত ন।। 

যো। পতিন্রতা ন| থাকিলে সংপাঙী বিলয় প্রাপ হইত । সংসার আছে--কাজেই 
পতিব্রতীও আছে । 

পাগ। মামাদের মদপো সকলেই পতিবরত। কিন্ধ পতিগণ মামাদের সে ব্রত গ্রান্ক করেন 
নাই। তাদের অবহেলাতেই আমাদের এত কঠিনহদয় হইতে হইয়াছে । 

, ষোড়। সকলেই সমান নহে । আমি আমর পতির ছুদয়ের পন ছিলাম । তিনি পরঙ্গীর 

মুখ দেখিতেন ন।। 

পাগ। শুনেও সুখী হলেম। তবে তিনি তোম।কে রঙ্গ! করিতে পারেন নাই কেন? 

যোড়। তাহার ক্ষমতার অতীত ছিল। ভিনি আমাকে হারাইয়। পাগলের মত 
গৃহভ্যাগী। | 
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পাগ। হয়ত আবার বিবাহ করিয়। তিনি সুখী হইয়াছেন। 

যোড়। ফণিনীর মত গঙ্জিয়। বদিল--এ কথ! বলিও ন।। আমার পতি-ত্রত তারও 
পত্বী-ব্রত। তিনি কখনই আম।র স্থানে অন্ত রমণীর চিত্র গ্রহণ করিতে পারেন ন|। তাহার নিকট 
যাহ। শুনিয়াছি তাহাতে হিন্দু পতি-পত্বীর জীবনের গুরুত্ব তিনি বেশ জানেন। হিন্দুর চক্ষে 
বিধবার বিবাহ যেমন অসঙ্গত ও অমাঞ্জনীয় বিপত্ত্রীকের বিবাহও সেইরূপ । রাম স্বর্ণ-সীত। গঠন 
করিয়! অশ্বমেধ সমাধ। করেন--অগ্ঠরুদ্ধ হইয়াও দ্বিতীয় দার গ্রহণ করেন নাই | পতি-পত্্ীর সঙ্বন্ধ 
কেবল রক্ুমাংসের সম্বন্ধ নহে । 

পাগ। তুমি তবে ত পরম সৌভাগাবতী দেখছি ! 

যোড়। নিশ্চয়ই । আমার হৃদয় দুয়ারে এখন শক কপাট পড়িয়ছেভিনবে ধুপ পুনাব 
আরতি চলিতেছে । সেখানের দেবতা--সেই পতি । 

পাগ। ভাল-_দেখে নেণয়। যাক্‌ হিন্দ্ত্থের কি প্রভাব । 

এমন সময় প্রমথনাথ প।গলিনীকে ডাকিলেন। সেও বাহিরে চলিয়। গেল। গ্রম্থনাখ 
বলিলেন, সদানন্দটঠ।কুরের আদেশ পাগলিনী ও তার সঙ্গিনীগণ এখন সেস্থান ত্যাগ করিয়। নিজোদদের 
আশ্রমে গমন করুন এবং আব ন| ডাকিলে যেন ন। আসেন । পাগলিনী ৪ অন্য রমণীগণ চলিষ। 
গেলেন। 


একাদশ ধায় 


কবিগণ বাস্তব ঘটন।--উপশ্থিত ব| অতীত--লইয়। কাবা লেখেন । অথব! অলীক কল্পনাব 
সাহাযে। মধুরতার হ্ষ্টি করেন। কিন্তু মহাকবিগণ ভবিঠাৎ বাস্তব ঘটন। যাহ। ছশ্ম চৈতন্য-জগতে 
বন্তমান তাঁহ। লইয়। তাহাদের মহাকাবা লিখিয়। থাকেন। কৰি ও মহাকবিতে এই পারক্য। 
ধিনি অতীত ও উপস্থিত ঘটনাবলীর সমগ্য়ে বিরট মহাভারত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তিনি কবি-_ 
আর যিনি চৈতন্য রাজো বন্তমান ভবিধাৎ ঘটন। অবলগ্বনে অপূর্ব রামায়ণ গ্রন্থ রচন| করিয়াছিলেন 
তিনি কেবল 'আদিকবি? নহেন মহাকবি ৭ বটেন। কবি সীমাবদ্ধ ও অনিতা বাস্তব ঘটনার সমাবেশে 
লোক চরিন্বর উপর আশ্রিপভা বিস্তার করেন_--মহাকবি অনন্ত ও নিতা চৈতন্ত রাজোর সংবাদ 
লিপিবদ্ধ করিয়। লোক চরিন্ররের উপর প্রভাব রাখিয। যান। একের চরিজ্রাঙ্কন অপেক্ষাকৃত জটল 
কাজেই সাধারণ লোক-চরিত্রের উপর ক্ষণস্কামী প্রন্তাব বিস্তারে সামথ্যবান হয় মাত্র ; অন্যের চিত্রাঙ্কন 
জলের মত মরল এবং দর্বলাধারণ লোক চরিত্রের উপর চিরস্থায়ী ভাবে কার্য করিয়! থাকে । রামায়ণ 
যত দিন হইতে রচিত হইয়াছে 'তত দিন হইতে উহা! পাঠ করিয়া যতলোক কাদিয়াছে ও এখনও 
কাদিয়। থাকে তাহাঙ্গের নয়ন জল এক স্থানে ধরিলে একটা সাগর জন্বায়। যাইত । পরম্ মহাভ'রতের 
প্রভাব সেরূপ হয় নাই। ই'দানীন্তন কালে বাঙ্গলার বস্কিম্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কেবল 'সাহিত্য 
সম্রাট” ছিলেন ন।, ভিন মহাকবি9 ছি?লন। ত্তাহাব অ।নন্দমমঠ, চন্দ্রশেখর ৭ সীতারাম প্রভৃতি 
গ্রন্থ মহাকাবা। এই মকল গ্রঞ্থের চরিন্ব-লিণন চৈতন্ত-গত্ত হইতে আনীত । এক মানন্দ মঠের 
প্রঠাবে আক্জ ভারত মাতিন। উঠয়াছে, অন্তান্ত গ্রন্থের প্রভাব এখনও তেমন দেধ। যায় না| কিন্তু, 
শুক্গুভাবে তাহাদের অক্ষিত চিন্রগুলি চিরকাল কাজ করিবে। 
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আমর! এই ঘটন। বিবৃতির উপসংহার কালে বস্কিমের চন্দ্রশেখর গ্রন্থের তব্বানেমণের 
দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ ন। করিয়। পারিতেছি না। শৈবালিনী কেন পাগল--প্রতাপ কেন পাগল 
তাহার নিগুঢ় তত্বের কিঞ্চিং আভান এই ঘটনাবলীতে পাই । সতীত্বে ও পাতিত্রত্যে “গ্রভেদ 
বিস্তর” তাহা বুঝিবার জন্যই এই ক্ষুত্র চেষ্টা। বঙ্ধিমের প্রতাপ যুদ্ধে যাইবার পূর্বের কেন রূপসীর 
নিকট বিদায় গ্রহণ করেন নাই এবং তক্জন্ত তাহার বড় অপরাধ হইয়াছিল ইত্যাদি রকমের 
আলোচন! করিয়া তরুণ ও তরুণী যুগলকে ভুলাইবার প্রচেষ্টা এখানে নাই। চেতন্ত রাজ্যের 
সনাতন চিত্র দর্শন করিবার ক্ষমত। সব্ধত্র থাকিতে পারে না, কাজেই আজকালের সাহিতোর 
অধিকাংশ স্থলেই কিছু ন। কিছু একট| বিশেষ জানোয়ারের গাত্র-গন্ধ পাওয়। যায়। একদিন" 
খধিতুল্য মানবগণ “কবি কালিদাস” বলিয়াছিলেন আজ আমব। রাম। শ্ামাকেও কবি বলিয়া 
উচ্চরবে চীৎকার করি। এক সময় 'ক বিচক্ষণ বাক্তি বলিয়াছিলেন “পুরাণ সন্দেশ কিছু মিশাইয়। 
ক্ষীর । বদন ময়রা করে সন্দেশ বাহির ।” আমর! পচ। সন্দেশ খাইয়াই কবিত্ব রসের ঢেকুর 
তুলিয়া বেড়াই । বিশুদ্ধ সন্দেশ দুর্লভ হইয়। পড়িয়াছে । 
এখন গৌরীনাথ বেশ স্ুস্থ হইয়াছেন । তাহার প্রবল ইচ্চা মোড়শীকে একবার দেখেন । 
নিন্ধ সদানন্দ ভাবিতেছেন, এখনও তার সময় হয় নাই | এক স্থানে থাকিয়৷ কি করে ঘে গৌরীনাথের 
এই তীব্র মকাল্ষ। দমন কর। যায় তাহা ঠিক করিতে পারিতেছেন না। এক দিকে মাধুরীকে 
সতীনাথেব চক্ষের অন্তরালে রক্ষ। কর। অন্য দিকে আবার মোঁড়শীকে গৌরীনাথের দর্শন পথে হঠাৎ 
সিতে ন। দেওয়--ঢইউ কঠিন হইয়। পড়িতেছে | 
প্রমথনাথ । গৌরীনাথ সন্দেহ করে_ ষোড়শী তাহার আপহ্ৃত। পত্বী। তর 
মানসিক উত্তেজন! ক্রমে বুদ্ধি পাইছেছে 1 এমন কি প্রায় ভুর্দম্নীয় হইতেছে । সে পাগল হইয়। 
থাইবে। 
সদ | উহ। ম্বাভাবিক কিন্ব-_মার একট বিলগ্গ ন। করিলে সমস্তই পণ্ড হবে । 
গ্রম | মামি | কতকটা বুঝি । কিন্ধ আমার মনে ভয় গার বেশী দিন এক৭ ভাবে 
রাথ। যাবে ন]। 
সদ|1। এগনও অনেক বাকি । হবে ঈশ্বর ইচ্ছায় দেখ কি ভ্য়। 
এমন সময় সীনাথ ম্মাসিয়। বলিলেন, গৌরীনাের ভীষণ জর আসিয়।ছে তিনি মাতন।ঘ 
ছট্ফট করিয়। চীৎকার করিতেছেন । সদানন্দ ৭ প্রমথনাথ সীনাথের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ গৌরী- 
নাথের পরে গমন করিলেন । 
সদ! । কি মাতনা হহতেছ বাবা। 
গৌরী । এ কি দেখি_নরমাল।-বিভ্ষণ। কাঁলী-__কি ভীষণ ! কি ভয়ঙ্কর ! ও কি দেখি-- 
বাঘ্বচশ্মে বিভ্ুষিতা তারা! ও আবার কি ! ষোড়শী--এ আমার ষোড়শী ।--ধরিব--ধরিব !'৪কি-- 
ভ্বনেশ্বরী ? চলে যাও_-চলে যাও 1 ওকি ভৈরবী? চলে বাও! আবার কি ছিন্নমন্ত। ? কি ভীষণ! 
প্রাণ যায়--অসম্ভব সম্ভব নাকি : ওকি সর্বনাশী ধমাবতী ! চলে ষাও--ছেড়ে দাও ! একি বগল।? 
মেরে! না ! ওকি মাতঙ্গী ? কি মৃধি_কাল কেন? ওকি কমলা-_-মা-এবার কি জালাতে সহ 
কলম জল ঢালিতে এলি? নায় তবে আয় মার জলে মরিব না ! 
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সদা । দেখছি--পাগল হয়ে গেল নাকি! কি হচ্ছে বল দেখি, গৌরীনাথ ! 
গৌ। আমার শরীর জলে গেল--কেবল জাল৷ ! কেবল জ্বাল! ! ভীষণ বিভীষিক। চক্ষের 
সম্মুখে নৃত্য কর্ছে। মনে হচ্ছে- ষোড়শীকে এনে দলে আমি বীচব--নতুবা এ জাল। আমাকে 
ধ্বংস করবে । 
সদ|। কি দেখিতেছ। 
গৌরী ॥। বেশ বুঝিতেছি সতীর দক্ষষজ্ঞে গমনকালে কেন দশমহাবিদ্যার প্রকট--কেন 
সতীর দেহত্যাগ |. আর দেখিতে চাই না__ষোন্শীকে এনে দিন । 
সদ|| তা হলে কি জাল! যাবে? 
গৌরী। নিশ্চয়--এ জাল।র শেষ তাহার সহিত মিলনে | 
সতীনাথ। আমর পূর্ব-দৃ্ট স্বপ্নের এক মংশের উত্তর পাইলাম বলে বোধ হচ্ছেঃ প্রাডো ! 
আর এক অংশের উত্তর পরে পাবো । এখন আর ৰিলগগ না করিয়। ষোড়শীকে এনে গৌরীনা “কে 
দেখতে দিন। : 
সদ।। তোমার কথাই রক্ষিত হউক । প্রমথ । তুমি যোৌড়শীকে এই ধরে লইয়। 
আইস। 
ধীরে দীরে সেই অনিন্দা স্থন্দরী ষোড়শী গৌরীনাথের ঘরে প্রবেশ করিলেন_-গৌরীনাথ 
অনিমেষ নয়নে তাহার দিকে নিবদ্ধ/দৃষ্টি! কথা নাই জড়বৎ অবস্থিত! 
সদানন্দ বলিতে লাগিলেন, এই তোমার অপহৃত পত্রী ফোনশী-_ইনি অগ্রির য় পবিত্র 
আছেন। 
গৌরী। কি হ্থন্দর__ইনিই কি মামাকে এত বিভীমিক! দেখাইতেছিলেন । আধো 
আমি ত তোমাকে অবহেল। করি নাই । ঘটনাচক্রে তোমানে হারাইয়। আমি বিশ্বপথের সন্গাসী_ 
ভিথারী--তোমার চিন্তায় ভোল[নাথ। আমকে বৃথা কেন ভয় দেগাইতেছ ! তুমি ছাড। থে 
আম।র অস্তিত্ব নাই | 
ইতাবপরে সদ।নন্দের ইঞ্চিতে প্রথথনাথ ও নতীনাথ ঘর তাগ করিয়। পীরে ধীরে চলিয়। 
গেলেন। ফোডশীর মুখে একটাও বাকাক্ষট হইল ন|--গৌবীনাথের কগে গিয়। রহহারের গায় 
ঝুলিয়া পিলেন : সদানন্দ তৎপর হইয়। তাহাকে ধরিতে গিয়্। দেখেন রমণী মুচ্ছিভ। ! সদানন্দের 
চক্ষে কেহ কখন অঞ্র দেখেন নাই, আজ তাহার দুই চক্ষুতে জলধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। 
তিনি উন্নত প্রায় হইয়। প্রমথ ও সতীনাথকে ডাকিয়া বলিলেন_-এসে দেখে নাও সতীর দক্ষষজ্জে 
দেহত্যাগ কত সতা ! দশমহাবিগ্া। কত সত্য ! 
হায়! হায়! কোথায় সে সতীত্ব! আর কলম চলে না । 
প্রমথ ও সতীনাথ দেখিলেন গৌরীনাথ ও ষোড়শীর জীবন দেহত্যাগ করিয়া চলিয়। 
গিয়াছে । সতীত্বের রহশ্য প্রকট করিয়। জীবকে শিখাইয়। দিয়। গেল--সতী কে? এবং 
পতব্রত।র সহিত তার কত প্রভেদ। যাহাদের সতীচ্ছদ অক্ষুপ্ন তারাই সতীত্বের কথ। উচ্চ।রণ 
করিবার অধিকারী, অন্তে নহে । কুমারীপুজগার প্রকৃত রহস্য উদঘারটিত ন! হইলে “আছে একমাত্র 
সতী (বিশচর।চরে" এর ভাব হ্বদয়ঙ্গম হওয়। অসম্ভব । নিমিষে মতীনাথআবিষ্ট হইয়া! পড়িলেন-_ 
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তাহার সম্মুখ হইতে পরদার পর পরদার নিবিন্ আবরণ সরিয়। গেল। দেখিলেন_+বুঝিলেন--ব। 
শুনিলেন--কে তাহাকে বলিতেছেন 

_-সতীনাথ, তোমার পূর্ববজন্ম ম্মরণ করাইয়া দিতেছি । তুমি দশমহাবিগ্যা ও দক্ষব্জে 
সতীর দেহত্যাগ বিশ্বাস কর নাই । সেই জন্য তোমার জ্ঞান প্রকট করিবার উদ্দেশ্যে আমরা উভয়ে 
পৃথিবীতে মানৰ দেহ ধারণ করি । হিন্দু দাম্পতা জীবনে আবদ্ধ হয়া কিরূপে সেই মহ। সতা প্রকাশ 
করে তাহাই তোমাকে দেখান হইল । আবার আমর! হর-গৌরী ভাব তোমাকে দেখাইব তাহার 
আয়োজন পর্ব্বেই করিয়াছি । শীঘ্রই তোমার যে অপর ভ্রম তাহাও অপসারিত হইবে । শান্ব- 
বাক্য পব তা । তোমার বুঝিবার অধিকার হয় নাই বলিয়। শাঙ্বকে অবজ্ঞ| করিও না। সতী ও 
সতীপতি অনন্তকালস্থায়ী চির-দাম্পতো আবদ্ধ--তথায় বিচ্ছেদ নাহ । তাহাই থিবলিঙ্গ_-তাহাই 
পার্ববতীপরমেশ্বর--তাহাই রামপীত। -তাহাই শ্রীরাধারষ্*__তাহাই কালী ৪ মহাকাল । রতি-কামের 
পৃষ্ঠে নৃতা করিয়। আমরাই ছিন্নমস্ত!__রতি ও কামের অধিকারে থাকিলে ইহা! অবোধা । ইহা শুদ্ধ 
চৈতন্য রাঙ্গোর অনন্য লীলাখেল। | পঞ্চভুঁত-প্রধান দেহ লইয়া কেবল পাণ্ডিভোর সাহাযো ইহার 
সন্ধান পাওয়। যায় না । আনষ্টানিক ভাবে ধন্ম-রত হইলে তবে আমাদের কৃপায় ইহ! পরস্কুট হয়। 
সংসঙ্গ কর। সদানন্দ ব্রাগণ-_-তার কাতর প্রার্থনীতেই তোমাকে ইহ! দেখান হইল । ব্রাঙ্গণ ন। 
হলে এতন্ব হৃদয়ঙ্গম কর! অসম্ভব। ব্রাহ্ধণ হণ | অপর প্রশ্নের উত্তর পাইবে । 

সতীনাথের পূর্বস্থতি জাগরিত হইয| বিষধর সর্পের দংশনের ন্যায় জালা দিতে লাগিল। 
তিনি সদানন্দের পদতলে পড়িয়। প্রার্থন। করিলেন মে তাহার বিবাহ দেওয়। হউক । প্রমথন।থ 
মকল বাপার দেখিয়। নিজের পাণ্ডিত্য ক সীমাবদ্ধ তাহ] ভাবিয়! মৌন ভাবে রহিলেন। 

সদ।। এত দিনে সতীনাথ, তোমার চক্ষু খুলিল। এখন বুঝিতে পারিলে যে ব্রাঙ্গণ 
ন। হলে কিছুই বৃঝ| যায় ন।। ব্রাঙ্গণ হতে হলে বিবাহ দরকার । পিতৃখখণ শোধ দিতে হবে তবে 
পিতৃভক্তি পাবে । যাঁর পিতৃভক্কি নাই সে দুষ্ট আইনে অভিযূক্ত এ দণ্ডিত হয়_কাজেই অদৃষ্টি ও 
মশন্ত আইনের নিকট পরিতাঙ্গা, সেখানে যাবার যে। নাউ । 

সতী] মার বলিবেন ন।। মকলই আমি দেখিতে পাইতেছি । আর বিল না কবিয়। 
আমর বিবাহ দিন। 

সদ।। ভার আাযেজন পূর্নেই করির।ছি । ভুমি মাপুরীকে দেখিছে। চাহিলেছ দেখিতে 
দিই নাই। আজ তুমি বিবাহের অধিকারী হইলে গাজই তোমাকে মাপুরীকে দেখাইবার বাবস্ব। 
করিব এবং সেই সঙ্গে বিবাহ-সংঙ্গার কার্ধা শেষ করিব । তুমি এখন এ ঘর পরিত্যাগ কর। 

মতীনাথ বাহিরে চলিরা আপিলেন । 

প্রম ॥ এই ছুই পরি দেহের কি সকার হইবে ? 

সদ।। এর সৎকার তুমি শামি করিতে অনধিকারী। এই সন্তীর অঙ্গের প্রতোক 

ংশই মহ। পবিত্র--ইহ। পঞ্চভূতের অতীত পদার্থ । শ্টির রক্ষক সুদশনপারী বিষুণর ইহ। নিক 

ধন। তিনি এই সতীদেহের মালিক, তার বাবস্থ। তিনি করিবেন । সতীত্ব শষ্টি রক্ষার প্রধান 
বীজ-_সে ধনের অপ্নিকার ধাহাকে পালন ভার দেওয়। হইয়াছে তাঁর; তিনি সে বাঁজ পৃথিতলে 
ছড়াইয়। দিবেন | সেই বীজ যেখানে পড়িবে তাহাই পীঠস্থান হইবে । গৌরীনাথের 
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ধ্বংস নাই, দেখ গৌরীনাথের চাক্ষুষ দেহ আর ওখানে নাই । সে ভশ্মশেষ হইয়া! চলিয়া গিয়াছে! 
সতীর দেহ কাধে লইয়। রুদ্র মৃদ্ঠি নৃত্য করিতেছেন । বিষ্ণু তাহ! খণ্ড খণ্ড করিয়া মহাধ্বংসের পর 
স্থট্রি রক্ষ| করিতেছেন । 
প্রম। দক্ষষজ্ের লীল। নিতাও চিরস্থায়ী । নতৃব। হষ্টি লৌপ পাইত। 
সদ|। নিশ্চয়ই । বৈষ্ণবের ভাষায় বলি 
“অগ্যাপিও সেই লীল। করে গৌররায় 
কেহ কেহ ভাগাবান দেখিবারে পায় ॥” 
আশীর্বাদ করি--সতী ও সাতীনাথ-মহাদেবের সেই লীল। তোমার হৃদয়ে প্রতিভাত 
হউক। ৯. 
এমন সময় পাগলিনী তথায় আসয়। গোলমাল আরস্ত করিয়। দিল। 
সদ।। তুমি এখন এখানে কেন? 
পাগ। আর অবসর নাই _আমার আর কাজ নাই- আমি আপনাক নিকট বিদায় চাই । 
সদ|। কিপাগল! তোমার জালায় ঘে অস্থির হইয়। পড়িলাম। তোমার এখন ঢের 
কাজ বাকী। এখন যাবে কোথা? তোমার সঙ্গের আশ্রিতা রমণীগণ যাবে কোথ। ? 
পাগ। তার! যে কাজে এসেছিল তাহ। যতদূর সম্ভব (প্রচার কর। হইয়াছে । এখন 
নারীগণ নিজেদের কর্তব্য কিছু কিছু বুঝিয়াছেন। এর বেশী এ জন্মে আর হবার আশ] নাই । 
আপনারও কাজ প্রায় শেষ-_এখন আগে আমি ষাই তারপর আপনি আমিবেন। 
| সদ|। ওট1 ঠিক নয়--আমার কাজ শেষ হয় নাই। অনেক বাকি। তা ছাভ। মহাম্মাগণ 
আদেশ ন| করিলে আমি যাইতে পারি না। তোমার যাওয়। কি এখন সম্ভব ! 
পাগ। আমার কাজ হয়েছে । আপনি থাকুন--আমাকে ছেড়ে দিন। আমার সঙ্গের 
রমণীগণ পূর্বেই চলে গেছেন। তাহাদের আম্ম। এপন হিন্দুর নারীগণের ভিতর অন্প্রবিষ্ 
হইতেছে । এর পর তাহ! প্রবল বলশালী হইয়া হিন্দুসমাজে এক মচিস্থিতপর্বব-শক্তি আনয়ন 
করিয়। বিশ্বকে বিমোহিত করিবে । নতুব! হিন্দুতই মিথা| | 
সদ|। ভুমি মঙগষ্য শরীরে ন। থাকিলে ব্রাঙ্মণ, নারী ৭ গে। কে রক্ষা করিবে ? 
পাগ। রামদাস স্বামীর আজায় আমি আপনার সাহাধাথ নারী দেহে আসিয়াছিলাম । 
আমার এখন মার দরকার নাই? যখন দরকার হবে তখন আবার ব্রাঙ্গণ রক্ষার জন্য আিব। 
সদ।। সবই বুঝিতেছি । কিন্ত শ্শঙ্কর ন্বামীর মন্ুজ্ঞ। এখনও পাই নাই । | 
পাগ। রাম্দাসস্বামী শ্ীশঙ্কর হ্বামীকে পূর্বেই বলিবনাছেন যে আমার আর থাকার 
দরকার নাই। 
সদা । দণ্ডের জন্ত তোমাকে আনা--দণ্ড ন। থাকিলে অস্থরগণকে কে শাসন করিবে । 
পাগ। নারীর হৃদয়ে সে দণ্ডের অঙ্কুর জাগরিত করিয়া! দিয়া গেলাম । সেজন্যই আমি 
এব।র নারী দেহে আবিভৃত হই । নারীজাতি এবার থেকে দণ্ড দিতে পারিবে এ ভরসা রাখি। 
সদা। তুমি গেলে সে আমি সহায়হীন হইয়। পড়িব । 
পাগ। সে ভয় আপনার করিতে হইবে না। চণ্ডী এবার ভয়ঙ্করী হইয়াছেন । ভিনি 


জ্যৈক্ট--১৩৩৮ | সতীহ্ ৫০৫ 


আপনাকে রক্ষ। করিবেন । কেবল দেবতাগণের তপস্যা এখনও পূর্ণ হয় নাই, তাই যাহা কিছু 
বিলম্ব হইতেছে। 

মদ| | ধম্ম-রক্ষ।কি করে হবে? 

পাগ। হিন্দুর বিশ্বাসই তাহার ধশ্-রক্ষক । সেই বিশ্বাস অপঘাতে লুগ্তপ্রায় হইয়। 
পড়িয়াছিল--আবার তাহা পুনজীবিত হইতেছে এই আশা। কর। যায়। 

সদা। সে বিশ্বাস কি আসিয়াছে? ৃঁ : 

পাগ। সকলের না ছোক-_কাহার৭ কাহার৪ এসেভে । তবে তপন্ঠা। শেষ হয় নাই। 
হলেই সব পূর্ণ হবে । - 

সাদ।। মহাত্ম(গণ কি আভাল দিতেছেন ? ৰ 

পাগ। তীর! শুধু হিন্দুর নহেন। সকল জীবের। সর্বসামঞ্ন্ত তাহারা অপেক্ষা 
করিতেছেন । সময়ে সকলই হইবে । 

সদ । তবে আমর। আশ। করে কাঙ্জ করে যাউ। 

পাগ। আমার বোধহয় পেই আভাসই আপনি শ্রীশঞ্চর স্বামীর নিকট হইতে পাইবেন । 
মামি গার থ।কিতে পারি ন|--রামদাস ম্বামী ভাকিতেছেন। এই বলিয়। পাগলিনী মাটিতে 
পড়িয়! গেল । প্রমথনাথ ত্রস্ত হইয়া! তাহাকে ধরিতে গিয়। দেখেন ভাব প্রাণ দেহ তাগ কবিষা 
চলিয়। গিয়াছে ॥ হঠাৎ আকাশবাণী হইল-_ 

রামনাস স্বামীর মাজ্ঞায় আমি নাবীদেহে গিষাছলাম-াবার প্রয়োজন মৃত শ্সিব | 
তোমার! কাধা করিয়। যাঁল। 

প্রমথনাথ বলিলেন কি আশ্চবা--এই নারী দেহে কোন বীরাশ্ব। আসিয়াছিলেন 

(দেখছি | 

সদ।। শ্বিবজীর আাগ্র। গাসিযা সতীত রক্ষার জনতা চেষ্ট করিয়। গেলেন। শিবঙ্গী 

অমর--যখন সময় হইবে ভখন আবার (দেখিতে পাইবে । 
দঃ শাণন্য প্রন্মাঃ সর্না। দ€ এব (িরক্ষতি | 
দ%: হপ্রেষু জাগি দপং ধন্মং বিছুবুধি: | 


দ্বাদশ অধায় 


আাঙ্জ সতীনাথের সহিত মাধুরীর বিবাহ । বিশেষ কোন আয়োজন নাই। বৈদিক 
কার্ধযটি যাহাতে হয় তাহার জন্যই সদানন্দ ব্যাকুল। যথ। সময়ে বিবাহসংস্কার হইয়। গেল। বিবাহের 
প্রন্তোক বেদমন্্গুলি সতীনাথ বুঝিয়া লঈলেন। শুভদুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সবই শুভ হইয়া উঠিল। 
মাধুরীর পাত্তিব্রত্যে সংসার স্থখময় ভাবে বহুদিন কাটিয়া গেল। 

সদানন্দের প্রক্কত পরিচয় ক্রমে প্রমথনাথ বুঝিতে পারির। নিজ সৌভাগ্য চিন্তায় আকুল 
হুইয়। পিতামহের ভচরণে গড়াইয়। পড়িলেন। তাহার অভিভাবকত্ধে থাকিয়া সতভীনাথ গার 
জীবন সমাপন করিয়া পুত্রের উপর মাধুরীর ভার দিয়া সদানন্দের সহিত বানপ্রস্থে গঙ্গন করিলেন। 


৫০৬ ভারতের সাধনা [ ২য় খইি৮ম সংখ্যা 


গ্রমথন্নীথ ও তাহাদের সঙ্গে গেলেন । উত্তরাথগ্ডের এক গ্রহবায় তিনজনে নিজ্ম নিজ জীবনেব 
'ভিজ্ঞত। লিপিবদ্ধ করিয়! দিন কাটাইত্ে লাগিলেন । মহাত্ম/গণের কপায় প্রমথনাথের পূর্ব-স্থৃতি 
জাগরক হইল। তিনি দেখিলেন পূর্বব জন্মে তিনি সেই পণ্ডিত ছিলেন যিনি দক্ষ যজ্ঞ ও দশ 
ঈহাঁবিষ্তা বিশ্বাম করিয়! সীন্মাথের নিকট অবমানিত হয়েন । সতীনাথ সেই পণ্ডিত ধিনি তাহাকে 
জ্মরমাননু| করেন। সতীনাথও সকল বুঝিয়! প্রমথের চরণতলে পড়িয়া! রহিলেন। সতীনাথ 
বলিলেন, আমি. ঞ/ত দিনে আমার প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তর পাইয়াছি। আমার পুত্র হওয়ার পর 
বুবিয়াছি-"ন্ব্ে কেন্ন হরগৌরী ও গণ্শে দেখি । ষোড়শী যেই অগ্নি শিখার মূল- মাধুরী সেই 
অগ্নিশিখার নিবারক।, ষোড়শী সতী ও দশমহাবিগ্য।-_মাধুরী গৌরী বা উমা ও পতিব্রতা। 
যোড়শীর সতীত্ব গৌরীনাথকে পাগল করে-কাম ভক্ম করে-__ম্হাদেবকে নিদ্রিত করে। উমার 
গাঁতিব্রত্যে কামের স্বতুল দেহ ও গণেশের জন্ম । গৌরীনাথ ও ষোড়শী জীবদেহ ব্যবধানে দেহান্তে 
পূর্ণ হরগৌরী দেহ লইয়া পূর্ণাবয়ব যুগলমৃত্তি। এক মুগ্ধ ষ্টিতত্বে অসম্পূর্ণ_-অন্য পরম স্থন্দর পূর্ণ-তচ্চ, 
এক রসহীন--অপর আনন্দময় তন্তু । একের জ্বালাই ধর্ম অন্যের শান্তি পুরষ্কার । এক পাগল-_- 
অপর স্থষ্টির পিতামাতা__“জগতঃ পিতরৌ পার্বতীপরমেশ্বরৌ ॥ এক হষ্টির বীজনাশী-_-অন্য স্টির 
প্রতিষ্ঠাত। । এক সৌন্দর্যা ও আনন্দের অতীত-_অন্য সৌন্দর্যের এ আনন্দেব পর্ণ খনি। এক 
' অব্যক্তঅবাচমনসোগোচর-_অন্য জীবের আরাধ্যধন, জীবন্ত বুগলমুন্তি । বঙ্কিম মহাকবি__ 
চন্্রশেখর ও শৈবলিনী সেই গৌরীনাথ ও ষোড়শী-_এবং প্রতাপ ও বূপসী আমাদের সতীনাথ ও 
মাধুরী। তফাং__প্রভাপ ও রূপসীর সঙদ্ধ অসম্পূর্ণ, সতীনাথ ও মাধুরীর সঙ্গন্ধ সম্পূর্ণ । 
সতীনাথ মাধুরীকে শরীর সম্বন্ধ দিয় পতিব্রত। করেন-_প্রতাপ মহান চরিত্র হলেও রূপসীকে সতী 
বাখেন। চন্দ্রশেখর জলে মরেন-_-শৈবলিনী পাগল হয়েন। প্রতাপ পরকিয়। ভাব লইয়া! শিজে৭ 
জলে মরেন বূপনীকেও জালান। যে বিষ খায় নাই সে একথা নঝিবে না । দাম্পতা জীবনে 
“ শরীর সম্বন্ধ ন| ঘটিলে অফুরন্ত নিতা বুদ্ধিশীল জ্বাল।-_-তাহার শেষ নাই । বস্কিমের দুই নায়ক নায়িক 
তজ্জন্তই জ্বাল। পূর্ণ_-উভয়েই শরীর স্দ্ধ বঞ্জিত থাকায় তাহার অবশ্ন্তাবী ফল--ছুই দম্পতিতে 
গঙ্গাবারি পতিত হয় নাই। এবীর পরিলে শরীবধর্শ পালন কৰিতেই হয়। এই জন্তই ব্রা্গণা- 
ধন্ম এত বছ--এত মহান ।-- 

গণ্ধ সমাণন হইল ॥ বদি প্রবৃত্তি হয় পাঠকমহোদয়গণ আমাদের সঙ্গে বলুন £- 

গ।ভিবিপ্রৈশ্চ বেদৈশ্চ সতীভিঃ সত্যবাদিভিঃ | 
_অলুন্ধৈর্দানশীলৈশ্চ সপ্তভিঃ দাধ্যতে মহী ॥ 

অর্থাৎ গে, বিপ্র, বেদ. সতীনারী, সত্যবাদী, অলুব্ধ, দানশীল এই সপ্র পদার্থ ই পৃথিবীকে 

পাবণ করিখ। রাখিছে। হুতরাং এরাই ধন্ম। 


আলোচন। 


[পত্রিকার অন্তর্গত বিষয়ে প্রশ্ন, শঙ্ক। ব। বিচাঁর সাদরে গৃগীত হইয়। থকে । পুস্তক।দির সমহালোচ্। ও ভাগতীয় 
সাধন'র দম্প্িত বিষয়ের পর্ধ্যালোচন। সযতে কর। ছয়। ভারতী সাধনার স্বন্ধপ নির্ণর ও জততীক্জ জীনের বিডির ক্ষে্চে 
তহ।র প্রয়োগ-প্রণ।লী সন্বপ্লাধারণের আগ্রহ ও আলোচন। সাপেক্ষ 'ভারছের সাধনার ইছ/ এক .বিশেস কষা 1 
আলোচন।কাগীগণ যখ।সম্ভব মবান্তর কথ। পরি ত্াগ করিবেন, এই শনুরেধ--ভাং সং] 


হন.শ্ুজন্তে গঙ্ভঞাঞান্সেন্কা স্তন ।- হুশ্রতের গভাধানের বয়স ষোড়শ অথবা 
দ্বাদশ--ইহ। লইয়। কিছুদিন হইতে আলোচন। চলিতেছে । ন্ুশ্রুত সংহিতা কোন কোন পুস্তকে 
“উনষেড়শ” এবং কোন কোন পুস্তকে "উনদ্ধাদশ"--এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়। যায়। প্রথম 
পাঠ ঠিক হইলে যে সকল স্্ীলোকের বয়স ১৬ বৎসরের কম তাহার। গর্ভাধানের অনুপযুক্ত । 
শেষোক্ত পাঠ ঠিক হইলে দ্বাদশ বংসরের কম বয়সের স্ত্রীলোক গভাধানের অনুপযুক্ত । শ্রীযুক্ত 
নরেন্জনাথ শেঠ মহাশয় ন্ৃশ্রুতে “উনষোড়শ বর্মায়াং" ৪ “উনদ্বাদশ বর্ধায়াং” এই ছুই পাঠের মধ্যে 
“উনদ্বাদখ বণায়াং" পাঠই বিশ্বদ্ধতর মনে করেন । তাহার মতে দ্বাদশ বর্ম বয়সে বালিকার গর্ভাধার্ন 
দোষাবহু নহে । আমর! সকলেই এই মতই যুক্ষিসঙ্গত বলিয়। মনে করিয়া থাকি। সর্দা বিলের 
প্রতিবাদ সম্পর্কে আমি অয়তবাছজ।র পর্রিকাতে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম ও /£০ ০1 001)988)0 
€3.)775)106০৪র নিকট যে 36৮21091 পাঠাইয়াছিলাম - তাহাতেও এই মতেরই পোষকত। ছিল । 
যদি উনদ্বাদশ বর্দায়াং” এই পাঠটা শ্রদ্ধ বলিয়। গ্থির হয় তাহ হইলে “উনমযোডন বনায়াৎ” এই 
পাঠটা দুষ্ট বলিয়। মনে করিতে হইবে । 

সমগ্র আমুর্ধেদ শাঙ্সেই দ্বাদশ বর্প বয়সেই বালিকার গর্ভাধান হওয়া উচিত-_এইমতের 
সমর্থন দৃষ্ট হয়। গত বৈশাখের “ভারতের সাধনায়” “ভার্গৰ' এই কল্পিত নামধেয় কোনও লেখক 
“উনছ্।দশ বর্ধায়াং" এই পাঠটার দোষ দেখাইয়্াছেন । তিনি বলেন, স্শ্রতের মতে স্নীলোক ছ।দশ 
বর্ বয়সে বিবাহিত ৪ এঁ সময়ে খতুমতী হইলেও ১৯ বৎসর বয়সের পুর্বে স্বামিসহবাসের ৪ গর্ড- 
ধারণের অযোগ্য! । এই মত সমর্থনের জন্ত তিনি মে সকল কগ। বনিয়াছেন-সে সকলের সবিশেন 
আলোচন! ন। করিয়। কেবল মাত্র স্ত্রুত অস্থসারে স্ত্রীলোকের ন্যুনকল্পে কত বয়সে গর্ভধাবণেব 
যোগাত। ঘটতে পারে- সংক্ষেপে তাহাই আলোচন। করিতেছি । 

১। স্কক্রুত অন্তসারে সাধারণত: দ্বাদশ বর্ম বয়সে বালিকা খ্তুমতী হইয়! থাকে__ 
তদবনাদ্‌ ছ্বাদশাকালে বর্ধমান মহ্ক্পুনঃ'-উতহাদি ( শরীর স্কান ততীয় অধ্যাঘ )। 

২। তাহার পর স্ুশ্রুত অনুসারে ধতৃুমতী বালিকার কি লক্ষণ তাহাই দেখ। যাউক 

এন্রকাম।*- ইত্যাদি অথাৎ রজস্বল! বাল। স্বামি সংসর্গ কামন। করিয়া! থাকে । 
| (“শরীর স্থান তৃতীয় অধ্যায়” ) 
৩। এইব।র রজন্বল। স্ত্রীর প্রতি তার স্বামীর কর্ণব্য কি--তাহাই দেগাইতেছি। 


৫০৮ | ভারতের সাধন৷ | ২য় খ&--৮ম সংখ্য। 


(ক) “পুষ্পকালে শুচিস্তম্ম।দপত্যার্থী সিং ব্রজেং৮_ অর্থাত স্্ী রজন্বল। হইলেই তাহার 
স্বামি অপত্যার্থা হইন্াা পবিত্র ভাবে তাহার সংসর্গ করিবে । ( “শারীর স্থান তৃতীয় অধ্যায়” ) 

(খ) “দর্ভসংস্তরশায়িনীং করতলশরাবপর্ণান্ততমভোজিনীং হ্বিষ্ঠং", ত্রাহঞ্চ ভরত 
সংরক্ষেৎ। ততঃ শুনধন্াতাং চতুর্থে অহন্যহতবাস সমলঙ্কতাং কতমঙ্গলম্বস্তি বাঁচনাং ভর্ভারং 
দরশয়েং” ( ২য় অধ্যায় শারীর স্থান )। ইত্যাদি বচন হইতে জানা যাইতেছে থে ক্ুশ্ুতের মতে 
রক্মস্থলা স্বী মাত্রেরই চতুর্থ দিনেই স্বামীর নিকটে যাঁওয়। উচিত। তাহার পরে এ স্থানেই কুশ্রত এই 
বিষয়ে আরও স্পষ্ট করিয়। বলিয়াছেন :__«“টভলকিগ্ধাং তৈলমাষোর্ভরাহারাং নারীমুপেয়াদ্রাত” _ 

নুক্রুতের উল্লিখিত বচন সমূহ হইতেই স্পষ্টই বুঝ। যাইতেছে যে তাহার মতে (১) দ্বাদশবদ 
বয়সেই সাধারণতঃ বালিক। রজস্বল! হইম়। থাকে, (২) রজন্বল। হইলেই তাহার রত্যন্থরাগ আপনা 
হইতেই হইয়া থাকে, ও (৩) রজোদর্শনের চতুর্থদিনে গ্লীলোক মাত্রেরই ভত সংসর্গ বিপেয়। এইবপ 
স্থলে “উনদ্বাদশ বর্ধায়াং” এই কথ।ই স্ুক্রাতের অভিপ্রেত ছিল, ইহা নিঃসন্দেহে বল। যাইতে 
পারে। আমুর্ধ্বেদের অন্তান্ত গ্রন্থেও এই মতই সমর্থিত হইয়াছে । এরপ ক্ষেত্রে “ন্থশ্রুত উনযোড়শ 
পাঠ না দিয় উনদ্বাদশ দিতেই পারেন ন।”-_ভার্গব মহাশয়ের এই'মত আামরা যুক্তিসঙ্গত মনে 
করি না। ক্শ্ুত “অত্যন্ত বালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েং” লিখিয়াছেন। স্থৃশ্রত এ অন্ঠান্য 
ৃ আধুর্বেদ গ্রশ্বকারগণ “বাল!” অর্থে দ্বাদশ হৃইীতে ষোড়শ বংসর বয়সের স্ত্রীলোক বুঝিয়াছেন" 
রুক্রেতের মতে “অতান্ত বালায়াং” অর্থে দ্বাদশ হইতে কম বয়লের স্ীলোক ইহাই বুঝিতে হইবে । 
আযুর্ব্বেদের অন্যান্য গ্রস্থেও এই মত সমর্থিত হয়! সম্প্রতি এ সণন্ধে বিস্তত আলোচন! করিবাব 
: প্রবৃত্তি নাই । 


রলাচাধ্য কবিরাজ- শিভদেব মুখোপাধ্যায়, এম-এ (টিপ্ল) সাংখ তীর্থ, 


ম্মনুসপ্ধাণ 


গত চৈন সংগা। “ভারজের সাধনার' ৩৪১ পুঃ লেখক মহোদ্য মচাভারছে একট গ্রসঙ্গ 
আছে বপিয়। আরপ্তভ করিয়। ৩৪২ পৃঃ নিগ়োদ্ধত উপদেশটি ব্যাসদেব কথিত বলিয়। উদ্মেগ 
করিয়াছেন--'মহারাঙ্জ! ধশ্মের তত্ব বড়ই রহশ্তময়। দেখুন -অধাশ্মিকের সহিত সংঘর্ষে অধশ্ম 
অবলম্বন করাও ধর্ম এবং ধার্মিকের সহিত সংঘবে ধর্ম অবলম্বন করাই ধর্ম্ম। কুঁরুপক্ষ অধর্মাকে 
ধর্মজ্ঞান করিয়। তোমাদের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাই তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধে তোমর৷ 
বাধ্য হইয়া কিঞ্চিৎ অধশ্ম অবলম্বন করিয়াছিলে, আর তাহারই ফলে তোমাদের জয় হইয়াছে । 
তোমর। সম্পূর্ণ ধর্মপথে থাকিয়! বুদ্ধ করিলে কখনই দ্রয়ী হইতে পারিতে না ।” 

প্রোক্ত প্রঙ্গটি মহাভারতের কোন স্থানে আছে তাহা আম্‌র দেখিয়। লইতে পারিলাম 
না। মহাভারত বৃহৎ গ্রন্থ হদি লেখক মহাশয় অস্থতঃ কোন পর্বে পাওয়! যাইবে তাহ। প্রকাশ 
করেন তবে বিশেষ উপরূত হইব । 

হিন্দুত্ব সম্পূর্ণরূপে স্বধর্ম গ্রতিপালনে নিবদ্ধ। ্বধশ্ম গ্রৃতিপালনে একমুখী গতি অতিশয় 
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প্রবল! হইয়া ব্যক্তি বা জাতিকে চরম পরিণতিতে লইয়। যায়। তদ্বিপরীতে ইতোহ্রষ্ট তত্োনষ্ট। 
দেশ ও কালের উত্তর গতিতে আমর। যে তাড়নার প্রভাবে ধশ্মকে সময় বিশেষে ত্যাগ করিয়। 
অধর্থকে আশ্রয় করিতে অদ্য উপদিষ্ট তাহা নিশ্চয়ই আমাদের পূর্ববহতনগণ্্জর নিকট উন্মুক্ত ছিল। 
কিন্তু হিন্দুগণ স্বধশ্ম বলবান জানিয়। তাহ। ত্যাগ করিয়। কষুপন-নুদ্ধির ন্যায় পরধর্ম আশ্রয় করেন নাই। 


অবগ্ঠ মহাভারত শান্তি ও অন্থশাসন পর্বে পুণ্য ও পাপ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। 
ঘুধিষ্টিরের মনে হিংসাজনিত জ্ঞাতি ও কুট্ক্ববধ জন্য পাপ চিন্তায় উদ্রেক ও তাহার মীম।ংস! কল্পে 
সেই সকল কথার অবতারণ। ৷ কিন্ত ধম্মত্যাগ করিয়! অধশ্মকে প্রশ্রয দেওয়! কথ। আমাদের চক্ষে 
পড়ে নাই। সতা প্রতিষ্ঠা ঘর্দ হিন্দুত্ধির লঙ্গা হয় তবে অসত্যাশ্রম করিবার উপদেশ অহিন্দর 
তাহাতে সংশয় নাই । অন্শামন পর্ব দশম অধায়ের শেষে যে উপদেশ রহিয়াছে তাহ! এই-- 

“বিশেষ বিবেচন। ন। করিয়। অন্যকে উপদেশ প্রদান কর। কখনই কর্তবা নহে ॥। কারণ 
উপদিষ্ট ব্যক্তি যদি বা উপদেষ্টার বাকঠান্ুসারে পপ কার্যোর অনষ্টান করে তবে উপদেষ্টাকে 
নিশ্চয়ই সেই পাপে লিপ হইতে ভয। পশ্মততব্বক্জ বিজ্ঞবাক্রিদিগের পক্ষে বিবেচন। করিয়। কার্ধা 
করাই বিধেয় | 


ক্ষত্রিয়ের ক্টবা সঙদ্ধে ভুরি ভুরি উপদেশ মহাভ।রতে আছে যেমন, কোন স্থানেই 
ক্ষার্ধয়কে কপটতার আশ্রয় করিয়া স্বধন্ম ত্যাগ করিবার উপদেশ নাই । 


হিন্দুর নিকট ক্গা্র-ধম্মই সর্বশ্রেষ্ঠ । সে ক্ষত্রিয় বদি স্বধম্ম-ত্য।গে উপদিষ্ট হয় তবে সমাজ 
অসতো ধাবমান হইয়। প্বংসের মুখে প্রবাহিত হয়। এই বাটি ও সমস্থি বিশ্ব নান। প্রকৃতি বিশিষ্ট । 
যখন ষে প্রক্কতি যে বাহারূপের সহিত মিলিত হয় তগন দুষ্টিও তদভিগামিনী হইতে বাধ্য হয়। 
অনুরূপ দষ্টি হইতে অরূপ ধন্মের উৎপত্তি অনিবাধা প্রাকৃতিক নিয়ম । আবার অন্তন্ধপ ধর্শ হইতে 
অনুরূপ কর্মের আয়োজন হয়। দৃষ্টি যখন ইহলৌকিক বিষয়ে ছুটিয়। মায় তখন তাহ।কে লৌকিক 
ধম্মাচরণ ৰলে আর ঘখন তাহ। কেবল পরলোক প্রধান হয় তন তাহাকে প।রলৌকিক ধন্ম বলে। 
এই লৌকিক ও পারলৌকিক দৃষ্টি ও ধর্মকে সামঞ্তশ্ত করিতে না পারিলে, দৃষ্টকে অদৃষ্টের অস্ক-শায়িনী 
ন। করিতে পারিলে, ধন্ম 9 কশ্মের পূর্নন্বলাভ অসম্ভব হইয়। পড়ে। যাহ। প্রাকৃতিক স্থতানলগের 
অনুকূল তাহাই বিখনীতির অভিধেয় তক ও সৎ এবং মাহ। তাহা নয় তাহ। অসং। সত্যই 'প্রক্কতির 
স্ববূপ। কাজেই হিন্দুর। সতাকে কোন অবস্থাতেই ছাড়েন নাই । পরবস্তীকালে বিকার ধরিলে 
প্রকৃতির সহিত একতানত। লোপ পায়। ভেদজ্ঞানের বিষম মোহে আজ হিন্দু সম্ভান আপনাতে 
একট। ভীষণ কৃত্রিম প্ররুতির আরোপ করিয়। তাহ।তে ডুৰিয়। রহিয়াছে । কাজেই সর্বদ। মিথ্যার 
সঞ্চার হইতেছে ও প্রক্কতির প্রয়োজন হানি ও হিন্দু সন্তানের মবিরাম স্বভাবচাতি হইতেছে । 
অধোগতির ইহাই সংক্ষেপতঃ কারণ | নষ্টরাজ্য অসত্য পথে বা অধশ্ম পথে উদ্ধার হয় ন।। চণ্ডী 
গ্রন্থে তাহ। বিবৃত। মিথ্যাচার নৈমিত্তিক নিয়মে এখন স্ত,গীকৃত__এখন প্রারৃতিক অনিবার্ধ্য 
নিয়মে একট বিপ্লব উপস্থিত হইতে বাধা-নতুব। ভগবানের বাকোর সার্থকঙা থাকে না 
যধ। যদাদি ধর্্স্য প্লানিরর্বতি ভারত ! 
অভ্্যুখানমধশ্মন্য তদস্ম।নং »জামাহং | 


লিন 
সি 


৫১০ ভারতের সাধন 1 ২য় খ&-৮ম সংখ্যা 


জাতীয় অধ:পতনের ইতিহাস অতি বিস্তৃত ও মহাজটিল ব্যাপার । তাহার আলোচন। 
প্রবন্ধে করা অসম্ভব। ইতি-__অহ্ুসদ্ধিৎথ হিন্ছু। 

(১) প্রতিবাদ ।--বৈশাখ মাসের “ভারতের সাধনায়” শ্রীযুক্ত ভার্গব কথিত 
সন্ধ্যোপাসনা' প্রবন্ধটী পড়িতেছিলাম। উহার শেষদিকে প্রবন্ধকার লিখিয়াছের “ঠৈতন্তদেব বিশুদ্ধ 
্রাহ্মণ সন্তান হইয়াও কায়স্থকে গুরু করিয়াছিলেন; যবনকে ব্রান্ষণ পদবী দিযাছিলেন, সম[জের 
ক্ষণস্থায়ী বন্ধন ভাঙ্গিয়। দিয়াছিলেন।” 

আমি প্রবন্ধকারের এই তিনটা টৈতন্যদেবের বিরুদ্ধে মিথা। আরোপের তীব্র প্রতিবাদ 
করিতেছি। তিনি কখনও কোন কায়স্থকে গুরু করেন নাই, কোন যবনকে ত্রান্গণ পদবী দান 
করেন নাই, অথব। সামাজিক প্রতিষ্ঠিত শান্ীয় নীতির কোনও অপলাপ করেন নাই। আমি 
জানি কায়স্থ-কুল ধুরদ্ধর কোনও কোনও মহাত্মা, চৈতন্যদেবের সন্াসের গুরু কেশব ভারতীর 
মুখের বিনয় নাক্য “আমি ক্ষুদ্রাধম” এই শবটীকে “আমি শুদ্রাধম” এই শবে পরিবপ্তিত করিয়। 
কেশব ভারতীকে কান্বস্ক করিবার বহুতর চেষ্ট। করিয়াছেন; তাহাদের সেই চেষ্ট। বিফল হইয়াছে । 
আমার এই প্রতিবাদটী আপনার প্রত্রিকায় প্রকাশ করিবেন । আমি দারুণ ব্যাধিতে শষাগত 
 নড়িবারও ক্ষমত! নাই। দি শ্রীগ্ুরু কপায় বাচিয়া উঠি, তবে যথেষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করিধ। 
দেখাইব যে. শ্রীচৈতন্থদেব কায়স্থকে গুরু কর! দূরে থাকুক তিনি কোন কায়েস্থের গৃহে ভিক্ষ। 
পর্যাস্ত গ্রহণ করেন নাই। বর্ণাশ্রম ধর্মের তিনি একজন একান্ত পরিপোষক ছিলেন । যবনকে 
্রাহ্মণ পদবী দেওয়। ত্তাহার পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব । নিবেদন ইতি ।-__ 
স্বামী কিরণটাদ দরবেশ। (বারানসী ) 
(২) মীমাংসা ।__বিগত ফান্তুন সংগা। ভারতেব সাধনায় প্রক'শিত 'রুধণাবতরণ, প্রধন্ধের 
এক খানি অতি তীব্র সমালোচন। পাওয়। গিয়াছে। বেদে কষ্ণ-তত্ব আছে-_ইহাই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য 
বিষয়, অথচ লেখক মহাখয়র দুই একটী স্থানে বৈদিক খধিগণের প্রতি অলতফ্ধিত কটাক্ষ 
করিয়াছেন-_-“টবদি ₹ খধিগণ কিরণারণো পথ ভুলিয়া বেড়াইতেছেন । আলোকের অতল অকূল 
সাগরে ডুবিয়। মরিয়! অমুত হইতেছেন । কৃষ্চকে তাহার! কেমন করিয়। দেখিবেন ?” “বেদ-সংহিত্র। 
ও উপনিষদাি জ্ঞান-চৈতন্যের যে ভাব-উমি হইতে সমছত হইয়াছে--তাহাতে কৃষ্ণের প্রকাশ 
অনপ্ঠব, রুষাঙ্গ জ্যোতির প্রতিভাই বেদ। বেদ রুষ্ণগর্ধা প্রকাশের পূর্বগামী বিশ্বব্যাপী অরুণ।- 
' আল[ক।”...ইতাপদি বাক্ছ।র! প্রবঙ্ধে সাহিতোর ভাব-বিলাদই অধিক-__তত্বের দিগ্র্শন কম 
দেখ। ঘায়। ইহাতে সমালোচক মহাশয় অভ্যধিক বিচলিত হইয়াছেন বলিয়। মনে হয়। 
সকল বৈষ্ণব।চাধ/গণ ও প্রহুপাদ গোম্বামীগণ এক বাক্যে বেদের প্রমাণ্যত। ও সর্বাধারতাগু্বীকার 
করিয়াছেন। ধিনি কষ্ণ-তত্ব জগতে প্রকট করিয়া গিয়াছেন তিনিও খষি- বেদ-সংহিতার হষ্টি 
কারক । সে রুষ্ণ-তত্ব ও বৈদিক-তত্বে কোন বিরোধ নাই । বৈষ্ণব ধন্মের অতিরিক্ত অঙ্গরাগ 
বশতঃ এক দিকে খধিদৃষ্টিতে যেমন অবজ্ঞ। আসিতে পারে, পরবস্তী বৈষ্ণব ধর্ধের প্রতি অশ্রদ্ধ।' 
বশে তেমনই আর্দ-পঙ্থীদিগের বিদ্বেষ দেখ! যায়| * ভারতের সাধনার ধারাতে ইহাদের সামঞ্ন্ত, 
আছে। সময়ান্ঠরে তাহার প্রকাশ করিবার আকাজ্ষা রহিল। 





মাস-পঞ্জি-- জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮ 


'মহাত্ম। গান্ধী ও পণ্ডিত মালব্য সিমলাতে ভাইসরয় সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ( ১লা)-- 
বিলাতে ভারতমন্ত্রী মিঃ ওরেজউড. বেন দীল্ি চুক্তিসর্ভের সম্্থন করিয়। বক্তৃতা করিতেছেন- লর্ড 
আ'রউইন বিলাতে পৌছিয়৷ ভারত সমন্তার ব্যবস্থার জন্য এরূপ কোনও চুক্তির আবশ্বকতা 
প্রতিপাদন করিতেছেন-__মিঃ চাচ্চহিল বলিতেছেন যে, দীল্লির চুক্তি ইংরেজের পক্ষে ঘোর বিপদ 
ও অপমান জনক “4 07986 21878191" %1)0 17110011508 ব্রহ্মদেশের মেমিও সহরের নিকট 
কর্ণেল মরসেদ নামক একজন সৈনিক কম্মচারীকে নিহত অবস্থায় পাওয়। গিয়াছে_-ম্যানচেষ্টারের 
বন্গব্যবসায়ীগণ সমবেত ভাবে কাপড়ের দাম কমাইয়া ভারতের বাজার দখল করিবার চেষ্টায় 
আছেন-_ফান্সে সোয়। লক্ষ বন্্রশিলী ধম্মবটে লাগিয়াছে--সীডনীতে সর্ব প্রথম বিমানপোত 
পৌছিল (৬ই )-_ব্রিটিশপররাষ্ট্রসচিব মিঃ আর্থার হেগারসন জেনেত্রীর নিরঙ্করণী সভার 
স্ভানায়ক হইবেন--লগুন সহরে থে ঘুক্ত-ভারত রাষ্ গঠনের উপসমিতি বসিতেছে (7789871| - 
৪01100710 ৭11১-01)1017)1008৪) তাহাতে উপস্থিত হইবার জন্ত আমণ্নের উত্তর মহাত্ব। গান্ধী 
দিয়াছেন, তাহার মন্ধম সাধারণে অদ্জাত--কলিক।ত। সহরে জল-নিকাসের যে অস্থৃবিধা হয়, তাহার 
প্রতিকারের নিমিত্ত করপোরেশন তৎপর হইতেছেন বলিয়া প্রকাশ--কলিকাতার দুইজন অধ্যাপক 
স্যর জাহাঙ্গীর কয়াজী এ ডাঃ প্রমখনাথ বন্দ্যোপাধা য় ভারতবর্মে লোকবুদ্ধি ও খাণ্ সমস্ত! লইয়! 
মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন-__মেদ্িনীপুরের পেডি-হত্যার অভিযুক্ত পাচজন যুবককে আদালতে খালাস 
দিয়। পুনঃ বঙ্গীর অডিন্টান্স দ্বার। ধৃত কর। হইয়াছে ।-_মামুদাবাদেব মহারাজার মৃত্যু হইল (৯ই )-_- 
বঙ্গীয় কংগ্রেস-্দলাদলি তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে-_-ভারত গভর্ণমেণ্ট সরকারের খরচ শতকরা ১০ 
করিয়া কমাইয়। দিবার প্রস্তাব করিতেছেন-_-ইতালী রাষ্ট্রনায়ক সিগনর মুসোলিনী ঘোড়া হইতে 
পড়িয়। ঈষৎ আহত হইয়াছেন-_-ডাঃ পল বোয়ার এর নেতৃত্বে একদল বেভিরিয় আরোহী এবার 
কাঞ্চনঝঙ্ছ। আরোহণের চেষ্টায় আসিয়াছেন, গত ১৯১৯ সনে উহার। আর একবার এ চেগ্রায় ব্যর্থ 
মনোরথ হইয়ছিলেন-_সিন্ধু দেশে ভীষণ গরম পড়িয়াছে. ভারতবর্ষে এ যাবত আর কখনও আমন 
গরম পড়ে নাই-_মহাত্ম। গান্ধী বারদৌলীতে শ্রীযুক্ত পেটেলের মহিত স্থানীয় অবস্থা সন্ধে আলোচনু] 
করিতেছেন € ১৩ই )- মিস্‌ কেথেরীন মেয়ে। তাহার ' মাদার ই্ডিয়।' পুস্তকের আর এক পরিশিষ 
পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে এদেশের বাল্যবিবাহাদি বিষয় লইয়। নূতন কুৎসা প্রকাশিত হইয়াছে 
_-অষ্ট্রেঞ্ীয়াতে অবিবাহিত পুরুষগণের উপর অতিরিক্ত কর ধাধ্য কর। ও গভর্নমেল্টের কর্মচ(রী- 
গণের বেতন হ্বাসকরিবার প্রস্তাব চলিতেছে-_জাপানে মন্ত্রী হ্বাস করিবার প্রস্তাব হইয়াছে__রানী 
মেরির ৬৪ বৎসর বয়ক্রম শেষ হইল- স্পেনের হ্ৃত্ব-রাজ্য রাজা এল্ফঞ্রের ফরাসীর রিভিয়ের! 
তে বাস কর! স্থির * হইল-_পর্ভ,গীজ- -পূর্ব-আঁস্টিকাতে বিপ্লবের *স্থচন। দেখ। যায়--সিগনোর 
' মুসোলিনী ইতালী হইতে “ক্কি মেশনরী” তুলিয়। দিতে মনুস্থ-.করিয়াছেন-্রঙ্গদেশের গোলমার্লে 
হাজার হাজার ভারতবাশী ব্রঙ্গ ত্যাগ করিয়। ,আসিক্তেছে--আগামী ৫ই সেটেম্বরের মধ্যে 
ফেডারেল স্ত্বীক্চার সবকম্টির বৈঠক সমাপ্ত কম্মিতেই হইবে-_সিমলান্কে ভারতীয় সৈনিক 


৫১২ ভারতের ্াধন। £স্থা ২য় খশ--৮ম সং 


শিক্ষা (শ্যাণ্ডাষ্ট) সমিতির বৈঠক বসিয়াছে--তথায় শিক্ষার্থী ছাত্র গণের অন্ুমোদনাদি হইতেছে 
জারমেনির পররাষ্রচিব লগুন পরিদর্শনে যাইতেছেন, মহাযুদ্ধের পর ইংরেজ রাজ সরকার 
এইরূপ ব্যাপার এই প্রথম অনুমোদন করিলেন-_সীমান্তপ্রদেশের খিখগণ স্ব-রক্ষণের বিশেষ দাবী 
ফরিতেছে--বাঙ্গলার রাজনীতিজ্ঞদের দলাদলি সালিলীতে মীমাংসা করিবার-সাস্ট মহাত্মা" পান্বী-এক 
বশেষ সংবাদ পাঠাইয়াছেন--শ্রীযুক্ত ভিঃ জে; পেটেল মহাশয় বিলাতে ব্রিটিশ নীতির তীব্র সমা- 
লাচন৷ করিয়া বন্তৃতাদি করিতেছেন-_লর্ড ব্রেপ্টফোর্ড মিঃ চাচ্চহিলের আরউইন-বিরোধী মত 
নমর্ধীন করিতেছেন--ইজিপ্তের নির্ব/চনব্যাপার লইয়! সমগ্র দেশময় সৈনিক-ছাউনী বসিয়াছে__ 
ব্ীমূ শিক্ষা-বিভাগে পরিচিত অধ্যাপক জেমসের মৃত্যু হইল-_বিলাতে ও ভারতে নৃতন উপাধিবর্ষণ 
ইয়া গেল-_ম্পেনীয় নৃতন রাজসরকার আভিজাত্য সম্প্রদায়ের সকল উপাধি কাড়িয়া লইয়ান্েন__ 
হীশূর রাজ্যে স্ত্রীলোকের উত্তরাধিকার সত্ব লইয়া! এক নৃতন আইন পাশ হইয়াছে_-সর্দাআইন ভঙ্গ 
[ইয়। নোয়াখালীতে দুইটা মোকদ্দম! উপস্থিত- চট্টগ্রামে ০8৮1০ ০117 ব। রাত্রিতে দীপনিবারণী 
বধি জারী হুইয়াছে-*ইরাক-রাজ ফৈজল ইউরোপ ভ্রমণে যাইতেছেন-_ত্রক্ধ রাঁজসরকার নৃত্তন 
পুলিশবল বৃদ্ধি করিয়াছেন-.ম্যর অক্রলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জেনেভার জাতি-সঙ্ঘের সম্মুখে ভারতের 
₹ষির দুর্গতি স্ঘন্ধে এক ভাষণ করিয়াছেন-__মন্ত্রী রাম্সে মাক্ডনাগ্ড ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেগ্ডারসন . 
জারমেনী যাইতে আমন্ত্রিত হইয়াছেন--বিলাতে সংবাদ প্রকাশ যে মহাত্ম। গান্ধী লগ্ডন হইতে 
আমে রকাতে বেতারে কথা বলিবেন-__দেশয় রাজন্যদ্দিগের কেহ কেহ ভারতের একরাষ্ প্রতিষ্ঠার 
(89180) 1 60811) ) প্রস্তাবে আপত্তি করিতেছেন বলিয়! প্রকাশ-লাহেরির' যমন 
মামলাতে পুলিশ একজন ১০৮৪? তৈয়।রী করিয়াছিল বলিয়। আদালতে অভিমোগ হইয়ানে _ 
মুসলেম্‌ নায়ক মি: জিল্ন! ভারতে ফিরিয়। আসিতেছেন-জগতের বাণিজাক কবনতিতে আট- 
লান্টিক্‌ মহাসাগরে গঙ্গনশীল জাহাঙ্জের সংখা। কমাইয়। দেওয়। হইয়াছে-_ভারতে বাণিঙগা ন। চলায় 
মাসগোর একটা প্রাচীনতম কাপড়ের কল বন্ধ করা হইল । 

-হিমাচলের কেমাত ঘাত্রীদল প্রথম গন্তব্য স্থানে পৌছিয়াছেন বলিম্। সংবাদ অপিয়াছে-_ 
কানপুরের জেলামেজিষ্টেটকে বদলী করিয়! দেওয়! হইল--রুমানিয়াতে পঙ্গপাঁল পড়িয়াছে। 
ভাহাতে একটী প্রদেশ উতৎসন্ন যাইবার আশঙ্কা পনর হাজার রুমষক দল বান্ধিয়। 
তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে সমরায়োজন করিয়াছে-_বাঙ্গলার কচুরীপন। এবারের বর্ধাতেও পূর্বববহ্-বুদ্ধি 
পাইয়া চলিয়াছেৎ- বোম্বাইতে নিখিল ভারতীয় দেশীয় রাজে।র প্রজাবৃন্দেব এক সভ। হইয়া গিয়াছে 
তাহাতে সর্ব দেশের জন্য প্রজ।প্রতিনিধি-মূলক শাসনতত্ত্রের দাবী কর! হইল-_ভূপালে মুসলমান 
সভার যে প্রস্তাব হইয়াছিল তাহ। এখন স্থগিত রহিল-_ইটালীতে ক্যাথলিক-ধশ্মবিস্বেদী দিগের 
প্রতাপু বাড়িয়্াছে-_যুক্ক দেশের রাজসরকার এই বংসর কোনও ছাত্রকে* বিদেশে পড়িবার 
সাহাধা করিবে ন। বলিয়। মনস্থ করিয়াছেন-শর্মঃ সি, এফ. এগুস্‌ লাক্কাসায়ারের বয়নকারখান। 
গুলি পর্ধাবেক্টণ করিঘ। স্ধসিগীছেন স্যার হি ভীষণ অর্থসস্কট উপস্থিত, ১০০০০০০০০ 
পাউণ্ডের অনটন 1৯ 
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পরী ৫০. ২০ 8.৮ িম্রার্কার্রা র্যা রা রা রা, 


অবভ্ঞ্যঙশ্্ শু ন্নিশ্রেন্সতন 


দ্বিতীয় বর্ষ ] আষাঢ--১৩৩৮ [নবম ২ সং খা 


সপ আলা লে পতি তি 


রি _ সাধনাঁরপথে 


এক বন্ধুবর লিখিম্বাছেন_-চারিদিকে লোকের মনোবৃত্তি দেখিয়। নিরাশা আসিয়া গড়ার 
কোনই কারণ দেখি না। কারণ ভগবানের রাজ্যে সত্যটাই ক্রমশঃ প্রক্ষটিত হয়, ইহাই বিশ্বজনীন 
নিয়ম। আমাদের ভারতবর্ষে তাহাই হইতেছে । এক্ষণে এই £9181889)09 যুগে ভারতের 
কৃষ্টি নব কলেবর ধারণ করিতেছে । এই চেষ্টাই চারিদিকে চলিতেছে । এক্ষণে যদি একদল 
লোক আসিয়া ইহাকে বাধা দিয়া তাহাদের মনগড়া ভারতের সাধনা গলার জোরে প্রতিষ্টিত 
করিতে চাহেন, তাহাদের কথা যর্দি কেহ না শুনে তাহ। হইলে দোষ দিবেন কাহাঁকে ?--লেখকের 
কথার মধ্যে এমন একটী প্রশ্ন আইসে যাহা কেবল ভারতের সাধনার অনুধাবনীয় নহে, জগত্তত্বেরও 
চরম বিচারের বিষয়। ভারতের সাধনায় ইহার আলোচনা অনেক বার হইয়াছে। পুনরুক্তি 
হইলে তাহা কখনও অতিরিক্ত হইবে না। এস্থলে প্রশ্চ এই, এই ফেখ 
16171950009 (স্লুপ্ত বস্ত্র নব জাগরণ ) এর লক্ষণ*ভারতের সাধনার 
ধারাতে ঝর দিয়াছে_-তাহা কি চারিদিকে লোকের যে মনোবৃত্তির কথা বলা হইয়াছে তাহার 
সহিত এক-বস্ত, নাঞ্চাহার বিরোনী? আর থে ভগবানের রাজ্যের সর্জ্বস্তটা চিরকাল প্রতিষ্ঠিত 
(প্রক্ষুটিত?) হইয়া আপিতেছে তাহাও কি এই*মনোবৃত্তির সহিত অনন্ত? আমরা একবার 
বলিয়াছি যে ভারতের সমধনার ধারা মহুয্তের চঞ্চল; ধন্োবুতির বিকাশ মাত্র নহে,-উহ বিশ্ব- 
জগতের অস্তনিহিত চিরস্থির সত্যেরই প্রকাশ। এ সত্যের প্রকীঞ কেবল একই,রূপে _সমান ভাবে, 
এক-টান! চলে না-” বর্তমান মঙ্ুত্তের মনোবৃদ্ধিতে যে তাহার সরল স্হজ স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ 


চরম প্রশ্ন 


৫১৪ ভারতের সাধনা [ ২য় খর ৯ম সং খ্যা” 


আসিয়। পড়িয়াছে তাহা বল। চলে ন।। জাগতিক গতিতে ক্রম-বিকাশের (/০%01061020 ) সঙ্গে 
ক্রম-লয়ও ( £0৮০100101 ) রহিয়াছে--হষ্টির সহিত প্রলয়ের সম্বন্ধ আছে।. বিরুদ্ধ ভাবকে 
অতিক্রম করিয়াই জগং-স্থিতি সংরক্ষিত ও ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া আসিতেছে । অসত্যের সহিত সংঘধে, 
যুগে যুগে লোকের মনোবৃত্তির বিরোধিতার মধোঃ সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় ।--যেমন অশ্ব গাত্র-লোম সকল 
কম্পিত করিয়া তাহা হইতে ধূলি প্রভৃতি অপসারিত করতঃ পবিজ্র হয় এবং চন্দ্র যেমঙ্গ রাহু-গ্রীঁস 
হইতে নির্শক্ত হইয়া স্ব-প্রভায় দীষ্ষটিমান হয়, সেইরূপ আমি সকল প্রকার অপবিভ্রতা পরিত্যাগ 
করিয়। সকল অনর্থের আধার স্বরূপ পাপ-সন্ধন্ধ ত্যাগ করতঃ কৃতকার্ধ্য হইয়া নিত্য সত্যলোক প্রাপ্ত 
হইতেছি *__-ভারতের সাধনার ধারার ইহাই স্বরূপ। উহা কেবল আধুনিক মনোবৃতি-প্রস্থুত 
কৃষ্টির কলেবর নহে । 


বিরামে বিড়ম্বনা 


ছুর্দশার ঘোর পীড়নে দারিদ্রের নিম্পেষণে ব। হীন দাশ্যবৃত্তির অবিশ্রাস্ত শ্রম-কাতরতায় 
মান্ছষকে যেমন অকর্ম্ণ্য করিয়! ফেলে, শাস্তি ব। সংঘর্সের বিরতি হইতে সময় সময় তাহা 
অপেক্ষ! কম অকশ্মশ্যত| আসে না বিশেষ করিয়। যদি তাহাদের কোনও স্থির লক্ষ্য ন। থাকে, 
কোনও উচ্চ আদর্শ অন্তরে ন্থপ্রতিষ্িত না হইয়! থাকে, অথব। নিজ শিক্ষ। ও সাধনা-বলে কোনও 
স্থির কণ্দ-পদ্ধতি জীবনে স্থান লাঁভ ন! করিয়া থাকে । বাঙ্গলার জাতীয় আন্দৌলনের ইতিহাসে 
ইহার একটা উজ্জল দৃষ্টান্ত আছে । এ কথ সর্ধববাদী-সত্বত থে বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে বঙ্গদেশে যে 
জাতীয় ভাবের উন্মেষ হয়, তাহীই আজ ভারতের সর্বত্র স্ঞ্ধিত হইয়। বিশাল ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছে, 
ব্বাদ্দেশিকতা ছিল সেই আন্দোলনের প্রাণ শক্তি ; স্বদেশ-প্রীতি, দেশীয় শিল্পের প্রচলন ও 
বদ্ধন তখন জাতির কর্মধারাকে উত্তমরূপেই বাঁড়াইয়। চলিয়াছিল। কিন্তু এ আন্দোলনের সাময়িক. 
কারণ বঙ্গ-ভঙ্গের রাজবিধান যখন রহিত হইল, তখন জাতীয় নেতৃবর্গের নিদদেশ অনুসারে স্বদেশী 
আন্দোলনও স্থগিত হইল। তদবধি বাঙ্গলার আন্দোলন নান! দিকে পরিচালিত হইলেও 
স্বদেশী? বলিতে তখন স্বদেশীয় শিল্পের উদ্ধার ও তাহা দ্বর। জাতিকে আর্থিক সম্পদে বলীয়ান 
করিবার যে স্থির পন্থ। প্রবপ্তিত হইয়াছিল, তাহ। স্থগিত হইয়া গেল। পরে যখন ইউরোপীয় মহা- 
সমরের সময় সেই স্বদেশী ব্রত উদযাপনের এক মহ। সুযোগ উপস্থিত হয়, তখন বাংলা ঘুমের ঘোরে 
'্নিমঞ্জিতই থাকে। সেই অবসরে বিদেশীয় ও পর-প্র্দেশীয় লোকের। ব্যবসা, শিল্প ও বাণিজো 
বাঞ্গলার বুকের উপর আরও দৃঢ়রিপে প্রতিষ্ঠিত হইয়। বসে ; আজিও তাহার বিরাম হয় নাই-_বড় বড় 
কাজ কারবার হইতে ছোট খাট দোকান পশার পর্যন্ত আজ বাঙ্গলার প্রায় সকল বিষয়ই বাঙ্গলার 
বাহিরের লোকের হাতে চলিয়! গিয়াছে ও আরও যাইতেছে । এই কলিকাতা সহঢুরর বড় বড় হৌস 
 ক্কীরখানা ও কারধারের স্থান, নৃতন নৃতন বৃহৎ অট্টালিকা ও প্রাসাদ, মটর বাস রিকৃস! ইত্যাদি ষান 
বাহন, নূতন প্রতিষ্ঠিত মুদী দোকান, খাবারের, দোকান। এমন কি মহস্য ও তরকারীর দোকান 
পর্যন্ত ট্হার প্রমাণ দিতেছে । আর থে চরখা-আন্বোলন বাঙ্গালী তখন আরম্ভ করে তাহা পরবর্তী. 


ছালে।গ) ১৩1৯ 


'আফাঢ়-”১৩৩৮ ] সাধনার পথে ৫১৫ 


খদর-আন্দোলনে পুনঃ গৃহীত হইলেও আজ বাহিরের আমদানী খদ্দরের দ্বারাই বাঙ্গলার বাজার 
চলিতেছে । মুল আন্দোলনের বিরাম হইতে বাঙলার ভাগ্যে এতট। বিপর্ধ্যয় ঘটিয়াছে। 

. আবার সুদীর্ঘ এক বৎসর কাল অভাবনীয় জাতীয় সংগ্রামের পর বিগত গান্ধী-আরউইন 
চুক্তির ফলে কংগ্রেস-পক্ষ কংগ্রেস হইতে সে সংগ্রামের বিরন্কি ঘোষণা করিয়াছেন এবং সেজন্ত 
এতদিনের পরিচালিত গণ-আন্দোলনের কাধ্য এখন স্থগিত। সকলের দৃষ্টিই এক্ষণে আগামী গোল 
টেবিল বৈঠকের দিকে নিবদ্ধ। সেপ্টে্র মাসের প্রথম সপ্তাহে লগ্ডন সহরে পুনঃ এ 
বৈঠক বসিবে-_মহাত্ম। গান্ধী ও তাহার অঙ্বর্তী দেশ নায়কগণ দিল্লীর চুক্তির সর্ত রক্ষার নিমিত্ত 
বিভিন্ন প্রদেশের আন্দোলনের গতিকে সংহত করিয়াছেন। মহাত্স। যখন দিল্লীর চুক্তিতে আবদ্ধ 
তখন কংগ্রেসের স্থুন/ম রক্ষার জন্য গোল টেবিলে ন। হউক্‌, “দায়িত্ব-সম্পন্ন ব্রিটিশ রাজনীতিক 
দিগের বৈঠকে তিনি কংগ্রেসের বাণী শুনাইবার জন্য" লগ্ুন গমন করিতে প্রস্বত। এবং বলেন, 
“দেশের ছুঃখ ও ছুর্দশাকর অপর আর একটী সংগ্রামে জাতিকে আহ্বান করিবার পূর্বে যাহাতে 
সম্মান জনক ভাবে স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হয়, তাহাই তাহার আম্করিক কীমন। |” 

অপর দিকে দীল্লির সন্ত অন্ঠমঘায়ী মনোভাবের পরিবর্ধন কিছু দেখ! ঘায় না, এ অভিযোগ 
সর্বদাই শুন। যাইতেছে । বিলাতের এক পক্ষ যেমন ইহার সঘর্গন করিতেছেন, অপর অনেকে 
ইহার বিরোধ এবং প্রতিবাদে বান্ত। এ অবস্থাতে গোলটেবিল বৈঠকে যে বিশেষ কোনও ফল 
লাভ হইবে এ আশ।| ন। করিলেই চলে । বরং আশঙ্ক। এই যে, অদূর ভবিস্ঠতে আরও :ভয়াবহ 
একটা জাতীয় সমন্তার স্চন। হইবে । উপস্থিত বিরামের প্রতিক্রিয়ায় তাহা হয়ত অতিশয় ভীষণ 
আকারই ধারণ করিবে। কিন্ত গোল টেবিলে আশাম্থরূপ ফল কিছু লাভ হইবে, এ ভরসাতেও 
জাতীয় কর্ম্পণ্যতাতে বিরাম আসিতে দেওয়া সঙ্গত নহে । গোল টেবিল শাসন-নীতির কোনও 
পরিবর্তন করিতে পারে--শাসন-চক্রের কিঞ্চিত অদল বদল হইতে পারে, কিন্তু তাহাতেই 
জাতীয় কর্্মধারার পরিসমাণ্থি হইবে ন।। জাতিকে প্রকৃত শ্বর।জ্য-সাধনার অনুকূল করিতে হইলে 
এই বিরামের সময়ে অনেক কম্মই করিবার রহিয়াছে । 

জাতীয় খণ 

ভারতবর্ধ আজ যে সমুদয় নাগ-পাশে আবদ্ধ হইয়। অর্ীনতার চরম অবস্থায় নিপতিত 
রহিয়াছে, জাতীয় খণ নামক এক অস্বাভাবিক খণের বোঝ! তাহার অন্ততম॥। কেবল মাত্র 
পর-রাষ্ট্রের শাসন নহে, শিক্ষ। দ্ীক্ষ। আচরণ ও সভ্যতার বিভিন্ন ব্যবহারে পরকীয় বাধনে ভারত 
এক্ষণে ওষ্টে পৃষ্ঠে ললাটে স্থদুটরূপে আবদ্ধ এবং দিন দিন অধিকতর অন্তঃনার-শৃন্ত হইয়। 
পড়িতেছে। বর্তমান বণিক-বৃত্তি-প্রধান শাসনকর্ত। দিগের হস্তে পড়িয়। ভারত” অর্থ-নীতিক্ষেত্রে 
কিরূপে কতখানি নিঃস্ব ও নিঃসহায় হইয়াছে, এই তথা-কথিত জাতীয় খণ তাহার একটা বিশেষ 
ৃষ্টাস্ত দেখায়। মহাত্ম। গান্ধী ভারতীয় রাষ্ট্রের কতক গুলি বান্তব অবস্থার প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া! 
লোকের চাপান দৃষ্টি খুলিয়া! দিয়াছেন; কতকদিন পূর্বে লবণ-কর রূপ অন্তায় আইনের অনঙ্গতি 
দেখাইয়া! অনেকের চৈতন্য সম্পাদন করেন, শাসন-কৃর্তৃপক্ষকে তক্জন্য মাথা নত করিতে হইয়াছে,। 
পরে তিনি এই জাতীয় খণের প্রতি লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করি! এ দেশের রাই শা . 
ততোধিক আর এক অন্থায়ের স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। 


৫১৬ - ভারতের সাধনা [ ২য় খণ্ড --৯ম সংখ্যা 


এতাবৎকাল এ সমুদয় অন্যায় ব! অনঙ্গতি লোকে মানিয়াই চলিয়াছিল---প্রবল পরাক্রান্ত 
বুটিশ রাজশক্তির কোনও কাধ্যে প্রশ্ন করিবার শক্তি কাহারও ছিল না। ' দেশের অধিকাংশ লোক 
অজ্ঞতার অন্ধকারে বাস করিত। কিন্তু এক্ষণে দেশে নৃতন জাগ্রতি দেখা _দিয়াছে, জগতের 
পারিপার্থিক অবস্থার বিপুল পরিবর্তন আরম্ত হইয়াছে। তাহাতে শাসক সম্প্রদায়ের মনোবৃত্তিতেও 
পরিবর্তন না আপিয়। পারিতেছে না। এমতাবস্থায় জাতীয় খণের প্রকৃত অবস্থা কি তাহা বুঝিয়। 
শাসক ও শাসিত উভয় সম্প্রদায়ের লাভ আছে । ইংরেজ যে সময় এ দেশে এই জাতীয় ঞ্ণের 
প্রবর্তন করেন, তখন এক নির্বাধ শ্বেচ্ছা-চালিত রাঁজশক্তির বলেই তাহ। করিয়াছিলেন,- যদি 
ইহারা মুখে আপনাকে ভারতের ন্যাসী বা! ট্রাষ্টী বলিয়া থাকেন, প্রকৃতপক্ষে তাহারা ভারতের 
হর্তা কর্ত। বিধাতাই হইয়া আসিতেছেন। কিন্তু আজ ভারতীয় রাষ্ট্রের এই জাতিয় খণ প্রভৃতি যে 
সমুদয় কুট প্রশ্নের মীমাংস। করিতে হইতেছে, তাহাতে বিশ্ব'দরবারের সম্মুখেও তাহাকে জবাবদ্দহী 
হইতে হইতেছে। 
সময় বুঝিয়াই মহায্মার প্ররোচনায় বিগত জাতীয় মহাঁসভ1 করাচিতে এই খণ বিষয়ে 
এক তদন্ত-সমিতি স্থপন করেন। সম্প্রতি এ সমিতি তাহার তদন্তের বিবরণ প্রকাশিত 
করিয়াছেন; তাহাতেই ভ।রতে ব্রিটিশ শ।সন-নীতির এই বিশিষ্ট রূপটি প্রকাশিত হইয়াছে। 
গ্রায় সকল রাঁজ্যেরই জাতীয় খণ আছে । যে দেশের শাসন-সংস্থ। প্রকৃত জ্বাতীয় ভাবে 
প্রতিষ্ঠিতও জাতিয় স্বার্থে পরিচালিত, সে স্থানেই বাস্তবিক 'জাতীয় খণ” কথার সার্থকতা আছে। 
কারণ ইহার! খণের টাক! দেশবাসীর কল্যাণে নিয়োজিত করে ; এবং অনেক স্কলে এ টাকা মূলধন 
রূপে খাটাইয়া৷ দেশের সম্পদ বৃদ্ধ করে। জাতীয় ধণের দ্বার] প্রতিষ্ঠিত শাসন-সংস্থার এক 
বিশেষ লাভও আছে-_জাতীয়খণের অনেক ট।ক। দেশের ধনী ও সঙ্গতি-পন্ন লোকদিগের হইতে 
লওয়। হয়; ইহার! খণ'দান করিয়! গভর্মমেন্টের স্বার্থে স্বার্থবান থাকে; এবং প্ররূত জাতীয় 
শক্তির সহিত প্রতিষিত রাজসরকারের বিরোধ হইলে, ইহার! নিজ টাকার মমতায় জাতির বিরুদ্ধে 
রাজসরকারের সাহাযো দণ্ডায়মান হয়। এ ক্ষেত্রে জাতীয় খণ জাতির পক্ষে আত্মঘাতী হইয়! থাকে । 
যে প্রকারেই হউক্‌ ভারতের ঘাড়ে এক্ষণে যে খণের বোঝা চাপিয়া৷ আছে, তাহার 
পরিমাণ সরকারী হিসাবেই ১১০০ কোটি টাকারও অধিক। যেদিন হইতে ইরেজ এদেশে রাজ্য 
প্রতিষ্ঠিত করিয়। বসিয়াছেন সেদিন হইতেই এই জাতীয় খণও বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে । এবং 
সে জন্য শত শত কোটি টাক! তাহ।র স্থদ স্বরূপে দিয়! আমিতেছে। ভারতের অভাবনীয় দারিক্রোর 
এক কারণ এইু-জাতীয় খণের :ইতিহাস হইতে পাওয়া যায়। এই খণের অধিকাংশের সহিত 
ভারতের লাভাক্গভের কোনও সম্পর্ক নাই, উহা কেবল ইংলগ্ডের স্বার্থে কত; অপর কতক 
ংশের সহিত ভারতের অল্লাধিক স্বার্থ বিজড়িত। কংগ্রেস-তদস্ত-কমিটি দেখাইয়াছেন যে, এই 
॥ বিপুল খের মধ্যে অন্ততঃ ৭২৯ কোটি টাকাই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ক্ত। ইষ্ট ই্ডিগ কোম্পানীর 
রাজত্বকালে আফগানযুদ্ধ, বর্ধ। যুদ্ধ এবং ভারতের বাহিরে যেখানে যুদ্ধ হইয়াছে তাহাতে 
ই/রেন্ডের সাশ্রাজ্য-বৃদ্ধির কার্ধযই নংসাধিত হইয়াছে--ভারতের স্বার্থের সহিত তাহার কোনও সস্ক 
নাই ? “কিস্তু ভারতের জাতীয় খণের প্রারস্ত এই সকল ব্যাপারে আবার । ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর 
রাজত্ব ব্রিটিশ রাজ-মুক্টে হত্যাস্তর করিবার কালে তাহার প্রাপ্য অনেক ট!ক।, সিপাহী রিদ্রেহের 
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দমন খরচ বহু কোটি টাক! এবং সাক্ষাৎ ব্রিটিশরাজের শাসনকালে এ. যাবত কাল অবধি আবি- 
সিনিয়ার অভিযান, দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ, মিশরের যুদ্ধ, উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত যুদ্ধ, ব্রদ্মের যুদ্ধ ও ক্রন্ম 
অধিকার প্রভৃতির খরচে সে খণ ত বাঁড়িয়াছে--তদতিরিক্ত বিগত ইউরোপীয় যুদ্ধের দান ও তাহার 
খরচ বাবদ ভায়তের ফ্ঈণ বিস্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ তদতিরিক্ত রেলপথ-বিস্তার, মুদ্রা-বিনিময়ের 
অব্যবস্থা, ইগ্ডিয়। আফিসের খরচ, পারশ্য চীন এডেন প্রভৃতি স্থানে বাণিজা-প্রতিনিধি-সংরক্ষণ, 
ইত্যাদিতে অসংখ্য টাকা খণ হইয়াছে। কংগ্রেসের নির্ধারণ অনুসারে এরূপ সমুদয়ে মোট 
৭২৯ কোটি টাকা ভারতের দেয় নহে__ইংলগ্ডের স্বার্থে গৃহীত । এ খণের হিসাবে অবশ্যই সামরিক 
বিভাগে যে অত্যধিক খরচ বংসর বৎসর হয়, তাহা ধরা হয় নাই। উহারও অধিকাংশ কেবল মাত্র 
ভারতের স্বার্থে রক্ষিত হয় না। তদন্ত কমিটির হিসাবে এই সামরিক ব্যয় হইয়াছে এ যাবৎ ২১১২৮ 
কোটি টাকা; ইহার মধ্যে খুব একটা মোট! অস্ক ভারতের ফিরিয়। পাওয়! উচিত। সর্বশেষ এই 
বিপুল খণের যে অংশের জন্য ভারত প্রকৃত পক্ষে দায়ী নহে, কিন্তু তাহার যে সুদ ভারত এ যাবৎ 
কাল যোগাইয়৷ আঙদিতেছে, তাহার পরিমাণও বহু শত কোটি টাকা হইয়াছে । 

এই দুরন্ত খণ-ভারে ভারত দিন দিন দীন হইতে দীনতর হইয়া পড়িয়াছে_ এককালের 
ধনশশৈরধ্য-সম্পন্ন বিপুল অর্থের অধিকারী ভারত--যে ভারত শেষ কালেও তাজমহল ও মধুর 
মিংহাসনের মত সম্পদের লক্ষণ দেখাইতে পারিয়াছিল, সে আজ এই কয়েক দশকের শামন- 
পীড়নে দৈম্যের চরম সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে - তাহার বিরাট জন-সজ্যের তেজ, বল ও 
জীবন-শোণিত ভ্রুতগতিতে নিঃশেষ হইয়! গিয়াছে । 

আজ ভারতকে পুনঃ সঞ্জীবিত করিবায় নিমিত্ত কেবল ভারতবাশীর নহে--জগতবাসীর 
প্রয়োজন আছে। আধ্যাত্মিক বা পারমাধিক দৃষ্টিতে একথ। বল। হইতেছে না--জগতের আর্থিক 
ও এহিক সুখ-বৃদ্ধির নিমিত্তই ভারতের বাচিয়া থাক আবশ্তক-- ভারতকে ধন ধাম্য ও এরশ্বর্ষ্যে 
শসম্পন্ন করার প্রয়োজন । এই গুরুতর খণভারের মত গুরু বোঝ। ভারতের বুকের উপরে চিরতরে 
চাপা থাকিলে, ভারতের সে এশ্বর্ধ্য ফিরিয়। আসিবার সম্ভাবনা! নাই- অপর সকল বিষয়ে স্বাধীন 
হইলেও নহে। আর্থিক অধীনতাই আজ ভারতের পক্ষে আর সর্বপ্রকার অধীনতা হইতে কঠোর। 


অহিংসার ব্যতিক্রম 


মহাত্ম। গান্ধী সংসারের এক বিষম বিপদ্‌্পাতের অবস্থাতেই ভারতে অহিংস সংগ্রমেক্ 
উদ্বোধন করিয়াছেন। অহিংস| ভারতের ধশ্দ ও সাধন।-গত নীতি-অমর ক্জষিদিগের পরি 
চরম অধ্যাত্ম-তত্বের সহিত উহার সম্বন্ধ । ভারতীয় দৃষ্টিতে উহা! কোনও সাময়িক নীতি-চাতুর্ধ্য নহে 
--পরম ধর্ম__ভারতীয় সাধননা-গত জীবনের সহিত উহার অচ্ছেছ্য সন্ধ। যুগে যুগে ভারতের মহা” 
পুরুষগণ এই অহিংসা-নীতির প্রচার করিয়! সমাজকে দুর্নীতি ও ধ্বংসের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া- 
ছেন। লৌকিক ভাবে গৌতম বুদ্ধ যেই রূপে উহা জগতে প্রচার করিয়া! গিয়াছেন, তাহা 
ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে -“অহিংসা পরম ধর্ম ভারতের চিরাগত এই নীতি-হত্র তাহার 
নামে চলিতেছে । আরও এক গুরুতর সমন্তার সময়ে--যখন বৈদেশিক আক্রমণ ও বিধর্মীদিগের 
উৎপী়নে দেশের শক্ি ও সমাজ বি-বস্ত, ধর্ম বিলুপ্তপ্রায়, তখন “মেরেছে বেশ করেছ, তবু যুখে 
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হরি বল' এই বলিয়! বাঙ্গলার চির-গৌরব নদীয়ার যুগ-পুরুষ নিতান্ত ছুদ্ধর্ধ আততায়ীকেও “কোল 
দিয্লাছিলেন' ; এবং এক অপূর্ব মৈত্রী-বন্ধনে শত্রমিত্র সকলকে একত্র সম্বন্ধ করিয়। নিরুপম প্রেমরসে. 
সমুদয় দেশকে প্রাবিত করিয়াছিলেন। তদবধি বাঙ্গলাতে উচ্চ-নীচের ভেদ আর তীব্র হইতে 
'পারে নাই, শাসক ও শ।সিতের পার্থক্য চলিয়া! গিয়াছিল, অছু'ত বলিতে বাঙ্গলাতে কিছু নাই 
বলিলেই চলিত। তার পর টৈববশে ভারত পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে গিয়া ক্রমে তাহার করাযত্ত 
হুইয়৷ পড়িয়াছে ! বৈদেশিক শোষণ নীতিতে সমুদয় দেশ নিঃস্ব । তাহার মধ্যে আবার শিক্ষা, অবস্থ! 
ও পদগৌরবে কতিপয় সংখ্যক লোক উন্নতি লাভ করিয়া দেশেয় অপর জন সাধারণ হইতে 
এক বিষম পার্থকা ও বিরোধের স্থ্ি করিয়া বলগিয়াছে। চির প্রচলিত সেই প্রাচীন সাম্য ও মৈত্রীর 
স্থানে বিষম বিদ্বেষ ও পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়। আসিতেছে । রাজনৈতিক কারণে শাসক ও শানিত 
সম্প্রদায়ের মধ্যে আরও তীব্র কঠোর ভাবের উদ্রেক হইয়া আসিতেছে । এক অভাবনীয় দন্ত, 
চুর্দশ! ও বিদ্বেষের বিষ সমুদয় দেশ ছাইয়! রহিয়াছে-_-এই অবস্থাকে এক সয়তানী কাণ্ড বলিয়! 
তাহার নিরোধ-কল্পে ও তাহার বিরুদ্ধে মহাত্মাজি অহিংসার নীতিতে এক অভিনব সংগ্রামের 
আয়োজন করিয়াছেন ।-_পৃথিবী সকল লোকের চক্ষু আঁজ তাহার প্রতি নিক্ষিপ্ত । ইহাকে 
কেবল ন্বরাজ-সংগ্জাম বলিলে চলে ন।-_বান্তাবিক উহ! দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্থনীতির, ছুরাচারের বিরুদ্ধে 
সদাচাঁরের, হিংসার বিরুদ্ধে নিরাবিল অহিংসার, নিধ্যাতনের বিরুদ্ধে অক্লান্ত সহন-শীলতার 
লমরায়োজন। এক কথায় অস্থর ও অনাধ্যভাবের প্রতিরোধে স্থবরজনোচিত আধ্য ভাবের 
সংগ্রাম। এই সংগ্রাম কেবল কোনও রাজশক্তির বিরুদ্ধে নহে-ইংরেজের বিরুদ্ধে নহে-- 
কোনও সম্প্রদায় বিশেষের সহিত নয়--ধনী ও উচ্চ বর্ণের কাহারও সঙ্গে নয়-_বিদেশী বণিকের 
সহিত নয়--ভোগ বিলাস ও জড়বাদের নান! ব্যভিচারের বিরুদ্ধেও নয়; জগতের অন্তরালে 
যে সত্য ৪ খত নিহিত রহিয়াছে তাহার ব্যতিক্রমে সংসারে যে অনৃত ও পাপাচার সময় সময় 
বৃদ্ধি পাইয়া স্থিতিতে অতিষ্ঠত। আনিয়া ফেলে, তাহারই বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম । জগৎ্-হ্্টির প্রারষ্ঠ 
হইতে যুগে যুগে স্থরাহ্থরের এই সংগ্রাম চলিয়াছে। পাপের সহিত পাপের সংঘর্ষে__ছুন্শতির 
বিরুদ্ধে অপর ছুরিতের বিরোধে--অসত্যের সহিত মিথ্যার সংগ্রামে--পরিণামে পাপাচার ও মিথ্যারই 
প্রসার বৃদ্ধি পায়_--ধবংস আইসে । অসতোর বিরুদ্ধে--পাপের প্রতিকূলে - দুর্গীতির প্রতিরোধে, 
কেবল মাত্র সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে--নিফ্লস্ক নীতির প্রসার লাভ করিলেই মাত্র, 
সত্যের জয় বা! পাপের পরাভব হইয়৷ থাকে । সে সত্য ওন্ঠায়ের প্রতিষ্ঠা জগতে ছুল্পঙড হইলেও 
ভারতের ইতিহাসে--ভারতের সাধন! বলে-_তাহ! যুগে যুগে ঘটিয়াছে ও ঘটিবে। 

»  ম্হাত্মা গান্ধী ভারতের জাতীয় সংগ্রামে আজ যত দূর বিজয় লাভ করিয়াছেন, তাহার 
ব্যক্তিগত চরিত্রের উচ্চ নীতিই যে তাহার একমাত্র কারণ, একথ। কাহাকেও বলিতে হয় না। 
অহিংসাকে তিনি এই সংগ্রামের প্রধান অস্ত্রূপে বাছিয়। লইয়্াছেন-_অহিংসাই এ ক্ষেত্রে সত্য ও 
ধর্দের গ্রতীক। 

,  ম্হাত্মার ব্যক্তিগত জীবন ও কর্-নীতিতে অহিংসার ভাব এত দুয় দৃঢ়বন্ধ ও প্রবল 
হইলেও, আজ দেশের সকল লোকে যে সেই নীতিকে তেমন সম্মানের চক্ষে দেখিতে পারিতেছে 
না তাহার দৃষ্টান্ত সর্ধজ দেখ] গিয়। থাকে। ভাংশিক ভাবে ও পরোক্ষে অহিংসার ফল 


জাধাঁঁ--১৩৩৮ 1]  . সাধনারপথে ৫১৬ 
স্থানে স্থানে দেখা গিয়া থাকলেও ব্যাপক ভাবে তাহা এখনও দেখ। ধায় নাই--সর্বত্র তাহা কখনও 
হইবে কি না, তাহাও সন্দেহ-জনক। হইলে জাতীয়তার প্রত্যেক স্তরে তাহার লক্ষণ দেখা 
যাইত ; বিরুদ্ধ পক্ষীয়েরাও তাহাতে প্রভাবিত না হইয়া থাকিতে পারিত না। কারণ অহিংসা ও 
করুণা কেবল এক পক্ষকেই মহিমা-ম্ডিত করে না__বিপক্গকেও ধন্য ও আশীর্বাদ দান করে। 
মহাত্মার অহিংস।-নীতি সেরূপ সফলতা লাভ করিতে এখনও কালের প্রতীক্ষা করিতেছে । (উপযুপরি 
নান। দিকে সংঘটিত নান। প্রকারের ঘটনাতে এই আশঙ্ক। আইসে। 
কানপুর ও ঢাকা ব। কিশোরগঞ্জে যে বীভৎস কা হইয়। গিয়াছে তাহার উল্লেখ এখানে 

নিপ্রস্নোজন । এই অল্প দিনের মধ্যে কলিকাত। নগরীতে যে কয়টা ঘটনা ঘট্টিল তাহাতে, যে পাপ 
পশাচিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহ উপেক্ষ। করিয়া চলিবার বিষয় নহে। ছুই বৃদ্ধা সন্থাস্ত 
মহিলা! আপন জরা-শধ্যায় শায়িতা_-এই নগরীর ন্যায় জনাকীর্ণ স্থানের বক্ষের উপর সামান্ঠ 
মাত্র কিছু দ্রব্য ব অর্থের লোভে আততায়ীগণ তাহাদিগকে শ্বাস-নিরোধে হত্যা কবিয়া গেল--- 
হিৎস! ও ক্র-ড়চিত্তত। কত দূর পর্যন্ত লোকের স্বভাব-সিদ্ধ হইয়া গেলে এরূপ কাণ্ড সম্ভব, তাহ 
ভাবিয়া! পাওয়া কঠিন! 

বাবু ভোলানাথ সেন কলিকাতার পুস্তক প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতাগণের মধ্যে একজন-* 
বিশেষ সম্ত্বান্ত ও প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি। কাহারও মনে কোনওরূপ দুখ বা রোষ জন্মাইতে পারে, 
তাহাকে যে একবার দেখিয়ছে সে ভাবিতে পারিত না। তাহার সদা গ্রীতিকর ব্যবহার, মুখ ও 
মনের ভাবে অগ্রীতির কোন ও কারণ কেহ কখনও দেখিতে পান্ন নাই। কিন্তু জগতের সর্বাপেক্ষ অগ্রীতি 
ও দুঃখের উদ্দেগ্ত-বস্ত্ব তাহাকে হইতে হইঘাছে_-অতি নিক হীন নির্দয়তার রোষ তাহার উপর 
বধিত হইয়াছে । দিবা! ছুপ্রহরে যখন আপন দোকানে বসিয়। ব্যবসায়ে নিবিষ্টমনা ছিলেন, তখন 
দুরদেশের অপরিচিত দুইজন মুসলমান অতকিতে আসিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া গেল; সঙ্গে 
তাহার দুইজন কর্মচারীকেও ছোড়ার আথাতে 'প্রাণত্যাগ করিতে হইল । এ ব্যাপারের অস্তরলে 
যে হিংস। ও নৃশংসতার চিত্র লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা সমাজের অ'র এক শোচনীয় অবস্থা জ্ঞাপন 
করে--বিচারাদালতে প্রকাশ, ভোলানাথ তাহার এক প্রকাশিত পুস্তকে হজরত মহম্মদের একখানি 
চিত্র সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন, ইহ! মুসলমান ধশ্মের বিরোধী বলিয়! উত্তর-পশ্চিম পাঞ্াব-সীমাস্ত 
হইতে আগত এই হস্তারকগণ প্রতিশোধ লইয়াছে। সংবাদাস্তরে প্রকাশ ছিল--কলেজ স্ত্াটে 
গুপ্তা ও গাট-কাটাদিগের অত্যাচ।র সর্ধবদা চলে, ভোলানাথ বাবু তাহার ছুই একটা লোককে 
ধরাইয়! দিয় প্রতিকারের ব্যবস্থ। করাইতেছিলেন- সেই আক্রোশে এই কাণ্ড ঘটিয়াছে। ইহার 
কোন্টা বাস্তবিক সত্য তাহ! নির্ণয় কর! সর্বগ্রে আবগ্ঠক--কারণ জগতের একটা প্রধান প্রচপিত 
ধন্ম তাহাতে নিষ্কলঙ্ক হইবে । তবে এই ছুই কারণেই যে এরূপ নিশংস কাণ্ড ঘটিতে পারে" 
অন্যকার এই সমাজের অবস্থায় তাহাতে সংশয় করিবার কারণ নাই। ধর্শের নামে অনেক 
নৃশংস ব্যাপার একালে ঘটিয়াছে ও আরও ঘটিতে পারে, এ সকল ঘে প্ররুত ধার্মেকর কর্ম 
নহে--পাপাচারীদিগেরই কাধ্য-একথ। সকলেই স্বীকার করিবেন। আবার গুগামী, গুণ্রহত্যা। 
গুধচুরি এ কালে যে বাড়িয়াই চলিয়াছে, কলিকাতার মত সহরে তাহার প্রমাণ নিশ্্রয়োজন। 
র্দের ন্্মে যাহার। অধর্ধাচরণ করে, তাহারও যে এই শ্রেণীরই লোক তাহাতেও সন্দেহ নাই; 


৫২4 ভারতের সাধনা [২য় খণ্ড__৯ম সংখ্যা 


সকল দেশে সকল সময়েই এক শ্রেণীর লোক এইবপ দুস্কৃতির সংস্কার লইয়] জন্পগ্রহণ করে--রাষ্ট্রের 
স্বব্যবস্থায় ইহার প্রত্কার হইতে পারে-স্থশিক্ষা ও সদাঁচারের প্রটলন দ্বারা ইহার! সংযত 
হইতে পারে; অর্জাবের পীড়ন ও অন্নকষ্ট ন! থাকিলে এরূপ অপরাধের মাত্রা কমিয়৷ যায়? 
আর এই সকল ছুবন্ত প্রকৃতির লোকদিগকে বাছিয়া বাছিয়৷ আটক রাখিলে বা সামরিক বিভাগে 
লইয়া গিয়া শিক্ষাদান করিলে, ইহাদের প্রকৃতিতে একপ্রকার সংশোধন আসিতে পারে-__সমাজ 
তাহাতে সাক্ষাতে পীড়িত ন! হইয়া পরোক্ষে উপকৃত হয়। অগ্যকার ভারতের রাস্ত্ীয় ব্যবস্থায় এপ 
আবশ্টক ও সদ্‌ বিষয়ের বিবেচনার অভাব। তাই কলিকাতার কলেক্জ স্ত্রটের মত প্রকাশ্য 
স্থানে দিনের দুপ্রহরে হাজার হাজার লোক চক্ষুর উপরে এরূপ কাণ্ড ঘটিয়াছে এবং প্রতি পদ 
শ্িক্ষেপে সর্বদা এপ্গপ ঘটিতে পারে। যেরূপ বিরুদ্ধভাব ও বিপরীত অবস্থায় আজ অহিংসাকে 
জগতে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রযত্ব হইতেছে, ইহা তাহার আর এক উদাহরণ । 
আবার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাষ্ট্রক্ষেত্রেই হিংসার কয়েকটা গুরুতর ঘটন! ঘটিয়া গেল । উপযুণপরি 
কয়েকজন উচ্চ রাজকর্মচারী হিংসানীতির চূড়ান্ত দৃষ্টান্বে_দেশপ্রেমিকতার বিফল উন্মাদন।বশে 
কয়েকজন যুবকের হস্তে গ্রাণ-দান করিয়াছেন ; আর কয়েক জনের উপর এরূপ হননের চেষ্টা বিফল 
হইলেও তাহ। যে হিংসানীতির প্রসারের পরিচয় দিয়। থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই । আজ সমাজের 
নানা- দুরাচার ও ব্যভিচারের সঙ্গে সঙ্গেই এই হিংসা ও অত্যাচারও যে সর্বত্র বাড়িয়৷ চলিয়াছে, 
তাহার প্রতি লোকের দৃষ্টি সহজে আকুষ্ট হইতেছে না__রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে হিংসা ব1 অহিংসা 
তাহাই সকলের মনে।রাজ্য অধিকার করিয়। বপিয়াছে। যিনি অহিংসাকে রাজনৈতিক সংঘর্ষের 
প্রধান অস্ত্র বলিয়া ধরিয়া চলিয়াছেন, তাহার কম্মপদ্ধতিতে যে হিংসার লেশ মাত্র নাই-_তাহ। 
কাহাকেও বলিয়া! দিতে হয় না। যেবিশ্বাস. আশা বা! আস্তিকতা সেই কর্নীতির মূল, আজ 
যাহার! তাহার ব্যতিক্রম করিতে যাইতেছে, তাহারা তাহা হহতে বিচ্যত। তাহাদের শিক্ষা--দীক্ষা 
-. দৈনন্দিন জীবনের অবস্থ।__সমস্তই:সেই কম্ম-নীতির বিরোধী । আজ অহিংসা নীতিকে কতথানি 
বিরোধী অবস্থার মধ্যে কাজ করিতে হইতেছে, ইহাদের দ্বারাও তাহাই প্রকাশিত হইয়া পড়ে । 
অহিংসাকে জয়মগ্ডিত করিয়া সংসারকে ম্বর্গধামে পরিবর্তিত করিবার আর এক সহজ 
উপায় রহিয়াছিল শাসন কর্তৃপক্ষের হাতে-_ইহার! ঘি সত্য সত্যই অহিংসাকে মাথায় তুলিয়া 
মানিয়া লইতে পারিতেন-_নিজ ব্যবহারেও অহিংসার করুণা হিংসার উপরে বর্ণ করিতে 
পারিতেন, তবে বুঝি আজ হিংসার যে বহ্ধি নানা স্থানে লেলিহমান হইয়া উঠিয়াছে, তাহ। 
সমূলেতেই নির্বাপিত হইয়া যাইত। তদভাবে আজ দীর্ঘ কাল ধরিয়া নির্যাতনের হিংস! হিংসার 
পাপকে--বদ্ধিত করিয়া না চলিলেও--কমাইতে পারে নাই । রাষ্ট্রের সাধারণ অবস্থ। ইহার সাক্ষ্য 
গান করিয়া আপিতেছে । নীতিও ন্যায়ের নামে সে অহিংসাঁর পূর্ণ সমর্থন হয়ত কেহ করিয় উঠিতে 
পারিবেন না--কর্তব্য ও সাহদিকত।র নামে হিংসার পীড়নের মন্দাস্তিক দুংখকেও ইহার! সহিয়া 
লইবেন কিন্তু দেশের সাধারণ অবস্থায় সর্বব্র যে কুশিক্ষাও ছু্নীতির প্রশ্রয় আজ বহুদিন ধরিয়া হইয়া 
আসিতেছে, তাহাতে দেশের ভবিষ্যত যে নানা রূপেই আরও অন্ধকাঁরময় তাহা ভাবিবার সময় 
আলিয়াছে। 





কমমতর 
| পূর্বান্তবুত্তি ] 


কম্ম যে করণশক্তির চেষ্ট। তাহ। বল। হইয়াছে এবং করণসকলেরও উল্লেখ কর! 
হইয়াছে । অধুনা কম্মতত্ব বুঝার জন্য করণসকলেরও যথাবশ্যক বিশেষ বিবরণ এবং জাতি আয়ু 
ভোগরূপ কম্মফলের সহিত সম্বন্ধ বাক্তব্য। প্রথমত প্রাণের বিষয় জ্ঞাতবা। শরীর ধারণের জন্য 
প্রথম কম্ম আহারকে সমনয়ন কর। বা শরীরের উপাদানরূপে পরিণামিত কর।। দ্বিতীয় কর্ম 
নিরোজ ব! প্রাণহীন মলসকলকে সর্ধশরীর হইতে পুথক করা । তৃতীয় কম্ম সমনয়নীকৃত দ্রব্যকে 
(রস ও রক্তকে ) ও পৃথকৃরুত মলকে চালিত করিয়! যথাস্থানে লওয়।। এই সমস্ত কম্মের জন্থ 
বোধের আবশ্যক; কারণ বোপহীন শরীরাংশ মৃত হয় কোন কার্ধা করে ন।। অতএর সমনয়ন, 
অপনয়ন, ও চালন যন্ত্রসকলের নপাস্থ বোধযস্ত্র ও 'প্রণধারণের চতুর্থ মূল কারণ। সেই বোপ দ্বিবিপ 
_ এক ধাতুগত বোধ ও অন্য বাহ্যোন্তব বোধ (ক্ষুধা, পিপাস! ও শ্বাসোদ্ধার বোধ) এই পঞ্চশপ্ডিই 
যথাক্রমে সমান, অপান, ব্যান, উদান ও প্রাণ । বুঝিয়। দেখিলে দেখিবে ইহা ছাড়া আর প্রাণশক্তি 
নাই। আধুনিক প্রাণবিগ্ভ! এই শক্তি সকলের অনেক অবান্তর বিশেষ ও তথ্য অ|বিঙ্কার করিয়াছে 
বটে কিছু ভ্তাহা চিকিৎসকদের জন্ই 'মাবগক ।* দার্শনিকদের এ কয়টা শক্তি সমাক লক্ষণে লক্ষিত 
কিয়! বুঝিলে কাধ্য সিদ্ধ হইবে । এই প্রাণশক্তি সকলের নিয়ত কার্য হইতেছে । কোন প্রধান 
অথশের চেষ্ট। রুদ্ধ ব| বিকৃত হইলে সর্বশরীর মত হয়। অতএব প্রণশক্তির চেষ্টা বা কর্ম শরীর- 
পারের হেতু । এইস্জপে শরীর ধারণরূপ 'প্রণের কর্ধের এক ফল জাতি বা দ্েহ। প্র।ণক্রিয়া সহজ 
হইলে দ্বাস্থ্য স্থখ হয়, বিরুত হইলে গীড়। বা ছুঃখ হয়। ইহার! এঁ কর্মের ভোগ নামক ফলা 
সেইরূপ ক্রিয়। খতকাল স্বসামর্্যান্তসারে চলিতে পারে ততকাল শরীর থাকে ইহার নাম আমুফ'ল। 

মপর করুণশক্তির মধ্যে কশ্েন্দ্িযগণ সেচ্ছাচালন ধন্ধ। প্রাণকে অন্তত করিয়। 
ভন্তাদিশ্ডি স্ব স্ব মন্ত্র গঠন করিয়া কাম্য করে । প্রাণ যেমন উহাদের সহায়, উহ্ারাও সেইরূপ 
প্রাণকে সহায়তা করে । কারণ সমস্ত করণশক্তির উপরে এক নিয়ন্তা আছে যাহার নিয়ন্ত্রণে সকলে 
একযোগে সমঞ্জসভাবে কাধাকরে । বাক পাণি আদি কন্মেক্দ্িয়শক্তিগণের কন্মে প্রাণধারণের 
সহায়তা হয়; উক্ত স্বাস্থ্যাদি ছাড় অন্য স্থখ হুঃখভোগ হয় এবং প্রাণধারণ কালেরও হবাসবৃদ্দি হয়। 

কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের কম্মেরও এরূপ ফল। বহিঃস্থিত শব্দাদি ক্রিয়া ইন্জিয়মধ্যে আগমন 
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৫২২ ভারতের সাধন! সর ২য় খ--৯ম সংখ্যা 


করিয়া ইন্দরিয়গণকে সন্ত করিলেই শব্দাদি জ্ঞান হয়। কর্ণাদি শক্তির দ্বার! শরীরের কর্ণাদি ইন্দ্রিয় 
নির্মিত বা জাতি হয়। আর শব্দাদি জ্ঞানের দ্বারা যে স্থখদুংখভোগ ও আয্রক্ষা হয় তাহা প্রসিদ্ধ 
বিষয় । 
অন্তঃকরণ শক্তির ক্রিয়ার দ্বার! মস্তিষফাদি শরীরাংশ (জাতি) নির্মিত হয়, আর প্রধান যে 
মানস স্থখ ও ছুঃখ (ভোগ) তাহা সংঘটিত হয় এবং আযুক্কীলও নিয়মিত হয়। এইরূপে দৃষ্ 
কশ্মের দ্বার জাতি, আয়ু ও ভোগ যে নিশ্পন্ন হয় তাহ। প্রতাক্ষত দেখ যায়। 
কর্শতত্বের প্রধান বিষয়--পূর্ববে- আচরিত কোন কর্মেদ্ধার কিরূপে পরে এ 
তিন প্রকার ফল হয়। সংস্কারের দ্বারাই উহ। হয় । শরীরেন্দ্রিয়ের যে কোন কর্ণাই হউক ন! 
কেন তাহার স্ফুট ব। অস্ফুট অন্ুভব হয়। অনুভব হইলেই তাহার একক্প ছাপ করণশক্তিতে ধর| 
থাকে। তাহাই সংস্কার । কোন জ্ঞান হইলে পরে তাহার স্মরণ হয় দেখা যায়। সংস্কারের 
জ্ঞানই স্মরণ জান। তেমনি কোন চেষ্ট। করিলে ( চেষ্টা সব বোপমূলক ) সেই চেষ্টা পরে সহজেই 
করাযায় বা স্বতই হইয়া যায়। ইহা সংস্কার হইতে হয়। কারণ শক্তি না থাকিলে চেষ্ট। 
হইবে কিরূপে? অতএব জ্ঞানের ও চেষ্টার শক্তিবূপ অবস্থাই সংস্কার । অনুভব ঘটিলে 
অস্তঃকরণে যে পুন: সেই অনুভব হইবার স্থপথ হয় তাদুশ বিশেষত্ের নামই সংস্কার (ছাপ কথাটা 
বাহ্‌ ব্রব্যের উপমায় বল! হয়। অন্তঃকরণ কার্পব্যাপী দ্রবা, তাহার ছাপ যে বাহ্য দ্রব্যের মত 
নহে তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে । অন্তভব যত প্রবল ( তীব্রতায় বা পুনঃ পুনঃ ঘটাতে ) 
হইবে সংস্কারও তত প্রবল হইবে । উহাঁও দৃষ্ট বিষয়। উপযুক্ত কাবণে সংস্কারের স্মৃতি উঠিলেই 
২স্কার অভিব্যক্ত হয়। অভিবাক্ত হইলেই শরীরেন্দ্রিয়ে ও মনে ক্রিয়া হয়। সেই ক্রিয়া হইলেই 
শারীর ও মানস মুখ দুঃখাদি ঘটিবে (কিরূপ সংস্কারে কিরূপ দল হয় তাহা সবিশেষ বিবৃত 
'হইবে )। এইরূপেই পূর্ব কন্ম হইতে পরে ফল হয়। এই ভবিয় কশ্মফলের কারণ-কা্সা-ঘটিত 
নিয়মন্পসকল বিবৃত করাই কম্মতত্বের বিষয় । 
| যদি ইহজীবনই একমাত্র জীবন হইত তবে কম্মতত্বের বিশেষ আবশ্যক হইত ন। 
( একেবারেই যে হইত না তাহ! নহে )। কিন্ত ইহজীবনই থে একমাত্র জীবন ইস্ক। দাশনিক মুক্কির 
নিকট বিন্দুমাত্র স্থান লাভ করিতে পারে ন। | নিতান্ত মৃঢদী বাক্তিরাই অন্য জীবন নাই এরূপ 
অকল্পনীয় বিষয়ের আবিল কল্পনা মাত্র করিয়া থাকে, এ বিষয় অন্যত্র ( সরল সাংখ্যে ):বিশেষভাবে 
আলোচিত হইয়াছে ; এখানে সংক্ষেপে বল! যাইতেছে । জন্মাস্তর (যাহাকে পাশ্চাত্যের 10001418), 
035০0181818 বা 0৮191001807 7) 068০0] বলেন) কোনরূপ 07701 নহে বা অন্ধ বিশ্বাসও নহে। 
উহ। শ্থদুঢ় দার্শনিক যুক্তির ভিত্তিতে স্থাপিত তথ! মাত্র ।* “আত্মা” সম্বন্ধে ইহা ছাড়া যে সব মত 
আছে তাহা থে অন্ধবিশ্বাসমূলক তাহ! পূর্বেধ দেখান হইয়াছে। জন্মান্তর বিষয়ে এইগুলি প্রধান 
যুক্তি: ১) যাহ! আছে তাহা বরাবর কোন না ?কান অবস্থায় আছে । আমি আছি” বলিয়া 
ষকলের অবাধিত বোধ হয়; অতএব আমি বরাবরই কোন এক ভাবে আছি। 


ঈ এ (বিষয়ে 77017১9 বলেন, 51756691775 0110817 বা জঙ্মাস্তরবাছ 1৪ 1080 0701 £10030086921511570 
878৮972 117)1018 220)11050)))75 00810 910 21৩ বলেন, ১০৯ চে ১ 15 010৫ ০9108 ০ 
90019 স)90 1 ১7৬] 250), 63 ৪110১০৮৮101 80170095856৮ ও এইরূপ বলেন | 


আবষাট--১৩৩৮ ] কর্ম্মতত্‌ নি 


চি 


জড়বাদীরা বলিবেন উহা! সত্য বটে কিন্ত "আমি" ম্যাটারের বা ভূতের অথবা বিশ্ব-বনস্তর 
দ্বারা নিশ্মিত; অতএব “আমি” ম্যাটাররূপে বা বিশ্ববস্তরূপে ছিলাম ও পরে সেইঙ্ঈপে থাকিব। 
আমি যে ম্যাটারের দ্বারা নির্শিত তাহার কোন প্রমাণ আছে ? জড়বাদীরা তাহার কোন প্রমাণ 
দিতে পারেন না, কেবল উহা। 9০877 রূপে লইয়। অন্কবিশ্বাস করেন । বস্ত্রত ম্যাটার যে কি 
তাহাই যখন অজ্ঞেয়, তখন ম্যাটারের দ্বারা আত্মভাব সমস্ত নির্মিত এই মত নিতান্ত ন্তায়-বিগহহিত। 

(২) প্রাচীন কালের লোকায়তরা বলিতেন জড়ের গুণ চৈতন্য ; এখনকার জড়বাদীরাও 
( 01)1)0151 প্র ভতিরা ) বলেন 0015918£] 81)১০),০৪ ব। বিশ্ববস্থর একগুণ 39115010॥ ব। বোধ । 
বোধ মানে কি? সকলকেই বলিতে হইবে, শবস্পর্শাদির ব৷ স্থখ দুঃখাদির অনুভবই বোধ । বাহ- 
বোধ কোন উদ্রেক পাইলেই হয়। উদ্রেক (শবাদি ক্রিয়া. স্তোকে স্তোকে হয়; হতরাং বোধও 
গড খণ্ড রূপ হয়। বোধের স্বরূপ কি? “আমি সুখী” “আমি ছুঃশী”, «আমি এই শব্ধ জানলাম”, 
ইত্যাদি এক একটি অনুভব । এই সব অনুভবের “আমি নামক এক কেন্দ্র ব। গ্রতিসংবেদী ব৷ 
প্রতিফলক (1৪159০৮ ) হইতে সমন্ত প্রাণীর প্রতিফলিত ক্রিয়া (7€0..% ৪0110।। ) সংঘটিত হয়| 
থেমন মানুষের পিঠে লাঠি পড়িলে মানুষ কাদে. পলায়, কুকুরাদি ইতর প্রাণীর পিঠেও লাঠি পড়িলে 
তাহার। মান্গষের মত আচরণ করে। স্থাবর প্রাণী উদ্ধিদেরও এ প্রতিফলিত ক্রিয়। হয়। আলানের 
দিকে লতার গমন ( প্রথমে আলানের বোধ, পরে গমনরূপ প্রতিফলিত ক্রিয়। ) উহার উদাহরণ । 
* ফলে প্রাচীন ভারতীয় দাশনিকের! এবং অধুনিক বৈজ্ঞানিকের৷ সকলেই বলেন থে মান্থষ হইতে 
উদ্ছিদ্‌ পথ্যন্ত সমন্ত প্রাণীর প্রাণধারণ প্রক্রিয়ার মৌলিক পার্থক্য নাই (পাশ্চাত্যদের মত পরিশিষ্টে 
দ্রষ্বব্য )। প্রাণধারণেব জন্য বোধ আবণ্যক ; অতঞবৰ সর্ববিধ প্রাণীর বোধ আছে। 

আমার বোধ আছে ও তাহা কিরূপ তাহ। আমি নিজেই অঙ্ুভব করিয়া! জানি । অন্ত 
ব্যাক্তর যে বোধ আছে তাহ। আমি অনুমানের দ্বার। জানি । অন্মান করি সাদুশ্ঠ দেখিয়।। ইহাতে 
সমস্ত মন্তুত জাতির থে আমার মত আমিত্ব বোধ আছে তাহা জানি । প্ররুত দার্শনিকের। সর্বব- 
প্রণীর মৌলিক সানৃশ্ঠ দোখয়। সর্ধপ্রাণীরহই আ.মত্ববোধ স্বীকার করেন। বস্ততঃ ইহ। ছাড়। আর 
গত্যন্তর নাই। পাশ্চাতাদের অনেকের পক্ষে ইহ ( ইতর প্রাণীদের আমিত্ব স্বীকার) এক দুরুতার্ধয 
বিষয়। যদিচ নিরপেক্ষ কেহ কেহ ইহ] স্বীকার করেন ( যুক্তিযুক্ত বলিয়। )। কিন্ত উত্তমরূপে 
বিচার করিলে ভারতীয় মত ছাড়। ঘে গত্যন্তর নাই তাহা স্পষ্ট হইবে । পূর্বেই বল। হইয়াছে যে 
জ্ঞান হইলে যে ভাব হয় তাহা ভাষায় “আমি জান্ছি” এইরূপ বাক্যের দ্বার! ভ।ষাবিৎ, মচুগ্টের। 
প্রকাশ করে। উহ! ছাড়। অন্তরূপ বোধ যে আছে তাহ। কেহ কল্পনাও করিতে পান্তর না; স্থতরাং 
তাহ। নাই। যদি বল আছে, তবে দেখাও তাহ কিরূপ; যদি বল তাহ। থাকিত পারে, তবে 
দেখাও তোমার বোপ ছাড়। কিরূপ বোধ হইতে পারে ॥। “সোনার পাথর বাটার উহা অনীক 
অকরনীয় বিষয়, স্থ তরাং দার্শনিক বিচারে উত্থাপ্যই নহে। 

তোমার দুঃখ ঘটিলে “আমি ছুঃখী” এইরূপ বোধ হয় । আর এক কুকুরের ছুংখ ঘটিলে 
তাহার উহ। হয় না একপ বলার কিছুই হেতু নাই। কুকুর ভাষ। জানে না যদি বল তাই উহার 


' অধ্যাপক জগদীশচন্্ব ৰন্গ ইছ। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার দ্বর। টিনিদাকাহগ্ | (ক্রিয়া গত প্রতিক ব। 1329 
৪০6০% এবং বোধ ও প্রতিবৌধন্এই ছুই ভাব সমস্ত জৈব কা্যের সমতুল্য লক্ষণ। 





৫২৪ & 4 ভারতের সাধন৷ [ ২য় খণ্ড ৯ম সংখ্যা 


ওরূপ জ্ঞান ন। হইতে পার্রে। তাহাতে ব্যক্তব্য এই যে, শিশু ও এড়মুকগণও ( কালা বোব।) ভাষ। 
জানে না; তাহাদের দুঃখবৌধ কি তোমা-অপেক্ষ। অন্যরূপ ? “আমি জানি” এই বাক্যের যাহ। অর্থ 
বুঝ তাহা ছাড় অন্যরূপ যে বোধ হইতে পারে ইহা অন্তত কল্পনাও যদি করিতে পার তবে বলিতে 
পার যে উহা ছাড়া বোধ হইতে পারে । নচেৎ “সসীম অনন্ত থাকিতে পারে” এইরূপ কথার 
ন্যায় “অন্যরূপ বোধ আছে” এই কথ। অলীক । 

অবশ্ঠ ভাষ।বিৎ ব্যক্তির কোন বোধের সহিত ভাষাজনিত বিজ্ঞান ( ০90001$ ) সম্প্রযুক্ত 
থাকে, কিন্তু মূল বে!ধ সর্ধপ্রাণীরই এক, ইহ চিন্তাকর। ও স্বীকার কর ব্যতীত গত্যান্তর নাই। 

(৩) “জড়ে চৈতন্য আছে” ব| “বিশ্ববস্তর (৪00861)00এর ) মধ্যেও 860880107) 
ব। বোধধম্ম আছে” এইরূপ কথ| বলিলেই বলিতে হইবে সেই চৈতন্য বা বোধ «আমি জান্ছি" 
এইরূপ বোধ ।* “আমি জান্ছি” এই জানা সংহত্যকারী বা অনেক যন্ত্রের মিলিত ক্রিয়া । শরীর 
মন আদির| যে বহু অঙ্গের মিলিত এক যন্ত্র বা ০:৫7 তাহ সর্ধমতেই প্রসিদ্ধ আছে। অতএব 
বোধ বা ৪91)87%107 বলিলেই বলিতে হইবে উহ। সংহত্যকারী এক যন্ত্রের কাধ্য ব! 0127571800 
1১911)[এর কার্য । অতএব “বিশ্ববস্তর ধন্ম বোধ” (অর্থাৎ জড়বাদীদের 017159৮5] 91179907101 
এর এক ধন্ম 8918%610) ) এরূপ কথ! বলিলে প্ররুত পক্ষে বলা হইবে-বিশ্ববস্তরর মংহতাকারী 
বোদ্ধ। ব্যক্তিদের (যাহার। “জানে” ) সনষ্টি মাত্র । অতএব জডবাদীর। ঘে বলেন “আমি পূর্কে 
ম্যাটার "ছিলম পরে ম্যাটার হইয়া থ(কিব"_-একথ!। বোপা হইলে ইহার অর্থ কি হইবে? 
মাটার যাহাদের মতে অজ্জেয়। ভাহাঁদের মতে তই কথার অর্থ হইবে “আমি অঞ্জেয ছিলাম 
ও পরে অঞ্জেয থাকিব” ইহ| বিচারের পূর্বেরই শঙ্কা, সিদ্ধান্ত নহে । আর বিশ্ববস্তবাদী 
যাহাদের মতে বিশবস্তর ধন্ম ম্যাটার, ক্রিয়া ও বোধ-তাহাদিগকে বলিতে হইবে “আমি 
পূর্বে 'বিশ্ববস্থ ছিলাম পবেও বিশ্ববস্ততে মিশিয়া যাইব |” কিন্তু বিশ্ববস্থর এক ধশ্মবোপ 
এবং বোধ মানে “আমি জান্ছি” এইরূপ “জ্ঞানের বাক্তিত্ব |” স্ৃতরাং তল্মতে অগত্য। বলিতে 
হইবে “আমি পুর্ব্বে বিশ্ববস্তর অংশভূত একবোদ্ধা ব্যক্তি ছিলাম পরেও এক বোদ্ধা ব্যক্তি হইব" 
অর্থাৎ আমি" নামক বোধবাক্তি (01৮1৭100017) যাহ! সর্ব প্রাণীতেই বোদ্ধরূপে লভা 
ভাহ। অনাদিকান হইতে আছে ও থাকিবে । এই জন্যই ভারতীয় দাণনিকের। জীবকে অনাদি 
বলেন। (3) নদীর ব।লী যেমন ঘর্পণ!দি কারণে প্রত্যেকে বিভিন্ন আকার বিশিষ্ট ও তাহাদের 
আকারক্প্রতি মুহর্তে এ এ কারণে বদলাইয়া যাইতেছে, সেইরূপ এ বোধবাক্তিদের বা দেহীদের 
আকার প্রকার প্রতিমুহর্তেই কম্মকপ কারণে পরিবন্ঠিত হইয়া যাইতেছে ও প্রাতোকে বিভন্ন। 
'বোধবাক্তি অ্কল্'দেহরূপ যন্ত্রের দ্বার বোধ-চেষ্টাদি করে দেখ| যায়: কিন্তু দেহ্যস্ত্র কিয়ুৎকাঁলমাত্র 
স্থাণী হ্বতরাং অনাদি বিষ্যমীন দেহী অসংখা দেহধারণ করিবে । 
(₹) দেহধারণের প্রকিয। দেখিলেও ইহ স্পষ্টই নিশ্চিত হয় যে দেহের নিম্মাণ, বদ্ধন 


-্্জ 


* 9০59210৯১ _গ্রহ্ণ গ্রাহা নহে । জাড়বাদীর। ৪০1১38090% ব। কোধকে শব্দাদি ধন্দের স্থায় যে গ্রাহধর্মা মলে 


করেন ত'হ। নিতান্ত ভ্রান্তি । "গ্রহণ শক্তির ও গ্রাহামূলের সংযে!গে ষেজ্ঞান তাহাই শব্ধাদি ও কঠিব, তরল, ব্যাপী 
আদি শ্রাহ্যজঞান। বে'ধ বুঝিতে হইলে অ.মি জান্ছ” এইরূপ বাক্যের দ্বার! বোধরগ 


আবাঢ---১৩৩৮ | কর্মতত্ব ৫২৫ 


বং পোষণ, এক উপরিস্থিত শক্তির দার! নিপ্পন্ন হয়। প্রাণী ক্ষুত্র দেহরীজ লইমা নি দেহ 
প্রথমে গঠন করে, পরে বর্ধন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে পোষণ করিতে থাকে ।* 
পাশ্চাতাছের সুক্ষ গ্রাণবিছ্যা পর্যযালোচন। করিলে এক উপরিস্থিত শক্তির উদ্দরেকে যে 
শরীর নিশ্দিত হইতেছে তাহা অবস্ত স্বীকার্ধ্য হয়। একজন প্রসিদ্ধ শরীরতত্ববিৎ শরীরনির্খাণ 
বিষয়ে বলেন--407 710811১2107] £1০81)15 16 1১ 79৯3):8019 6০ 1১০96051519 1756 80178 
(0৩৩ ৪০ট৭ (00 ৮১০৪.১১ অর্থাৎ শরীর নিশ্মাণ বিষয়ে শরীরের ক্রিয়। তত্ব অনুসারে দেখিলে 
বলিতে হইবে যে কোন এক শক্তি টনি হইতে ক্রিয়া করিয়া শরীর নিশ্দাণ করে। গান 8 
111156011৮9 10108 10১01) 1710:6661,” অর্থাৎ প্রাণ মাটারের উপর নিয়ন্ত্রণ-শক্তি-- জড়বাদীদের 
একথ। বুঝিতে হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে দেহধারণের পূর্বে এক নিয়ন্ত্রণ-শক্তি থাকে যাহার 
নিয়ন্থণে দেহ নির্মিত হয়।৭, 
বস্তত পক্ষে প্রাণবিদ্য। অন্পসারে দেখিলে দেখ! যায়, দেহের সর্বপ্রথম অবন্থ। একটি 
ক্ষু্দঘ কোষ (110010১0616 0518) তাহ সম্বগত শক্তির দ্বার! ছ্ই হয়ঃ সেই দুইটি পুন 
ছুইভাগ হইয়! চ'রিটি হয়, এইরূপে কোধসকল বিভক্ত হইয়। সংখ্যায় বদ্ধিত হয়। বর্ধিত 
কোষমকল, যেরূপ শরীর হইবে তদনুসারে মূল হইতেই উপরিস্থ শক্তির দ্বারা সঙ্জিত হইতে থাকে। 
প্রাণীর শরীর হইবে এরূপ কোষনসকলও আছে এবং স্বয়ং প্রাণী ম্বাধীন কোধসকলও আছে। 
স্বয়ংপ্রাণী কোষনকলও বিভক্ত হইয়া বদ্ধিত হয় কিন্ধ তাহার! ওর্প সঙ্জীভৃত হয় না। বনুকে 
একমঙ্ধে যন্ত্রীভূত করিবার জন্য উপরিস্থ নিয়ামক একশক্তি চাই । সেই শক্তি কিরপ তাহ তাহার 
কাধ দেখিয়ই বুঝ। যায়। অর্থাৎ মেকপ হন্তপদাদি ইন্দ্রিয়, যেরূপ মন্তিক্ষ, যেরূপ হৃদয় ফুস্ফুম্‌ আদি 
মন্ত্রগণ নিশ্মিত হয় (সেই শক্তি তাহার অনুরূপ । সেই শক্তিতে এ সব মন্ত্রনিশ্মাণের শক্তি সমাহৃতভাবে 
অনভিবাক্ত অবস্থায় মাছে, ক্রমশঃ তাহ। যন্ত্টালকরূপে যন্ত্রনিশ্নীণ করতঃ অভিব্যক্ত হয়। রটকণিক। 
হইতে এক বুহৎ বটগাছ হইল । কাহাকে ন। বলিতে হইবে যে সেই বটকণিকায় পূর্ণ 'বটবৃঙ্গ 
জননের শক্তি অনভিবাক্তভাবে নিহিত ছিল। তেমনি প্রতোক বাক্ির প্রকৃতি এ শক্তিতে নিহিত 
ধাকে; তদভসারে তাহার মস্তিষ্কাদি হয় ও তেই মন্তিক্কাদি লহয়। এ শক্তি নিজের অঙ্গদ্ধপ 
কারা কর। দেহধারণের £হতুম্বরূপ এই পূর্ববস্তী শক্তির শ্বরূপ কি হইতে পারে ? শক্তির ক্রিয়ার 
ূর্ববাবস্থ। ব। যাহ! হইতে ক্রির। হয় তাহাই শক্তি । অতএব এ শক্তি মানম ক্রিয়ার শক্তি ও 


ক 817 0115০ 1,910 এ বিষয়ে হুদাব কথ। বলেন । তিনি বলেন --" 11১07 সানি জি (00151011721 0127৮" 
9819176 [১০১৮০। আা।)101) 1১06 070৭7050098 09806590700 00619 ০৪ 0৮ 018010809 7709 ০01 18808 & 1১905761- 
1] 100500119 ০0740081115 79818790 71701 ০0৮৮৮০506০৫ 717100881005]5 8৮ 85 1036 00950 আনি 8১০ 0079 100550- 
00%), 69 5081 ০6 6179 01110 ডা [0079 01) 673 টোঠাওদাল 9100 [08765 819 619 9011 01 089 1980171৮9,/ 
ইস ঠিক ভ।রতীয় মতের অবিকল অনুরূপ । 
11708016601 005 8066105৮ 05 25ঠি ৪ & 50051916811, 16 181 177000851019 0 25০10 6159 7961151 
(৮5৮ 15) হারালে ক 16 00176887187 ৪৮8৮ 08, 1515990 00001 20007886000 0116 দন 00065 10108 67 
৪৪10604৬04৪ ৪৮৮7 880) 010 দা ৪৮9 10000 60 0900100৩ 61866 168 807060015 চি 8501) 07866 09082175 
6৮৩ ৪৬৪ 18 0০058665115, ক * ৮050 20৪6 10 5010৭ আঞ 90068170 166 ০0719800100807 5001৮, 
যু ০০1৪৮ 0705, 0৬ 9778108881802 71086 ৮9 1650) 05909115৪00 006008 17006 51720015 হি ্য 9৪ 
88800185307 ০% 691]5. 7, সিক.0০5১715 ৪6০7 ০৫ 1710915 219000801৭0) 05 141. 


৫২৬ | ভারতের সাধন! [ ২য় খণ্ড--৯ম সংখ 


জানেন্তরিয়াদির ক্রিযাশক্তি। ত্তরাং উহাই জীব ব! দেহী। এইরূপে দেহধারণ বিষয়ে বিচার 
প্রয়োগ করিলে তাহার হেতুভূত পূর্বস্থিত এর প্রাণী সিদ্ধ হয় যাহাতে তন্নির্মিত দেহের আকার, 
প্রকার, জান, চেষ্টাদি সমন্তের বীজ বা সংস্কার নিহিত থাকে । স্শ্রুত বলেন “ক্ষেত্রজাঃ 
শাশ্বত! শ্েতনাবস্তে। লোহিতরেতসোঃ সন্গিপাতেঘভিজায়ন্তে” অর্থাৎ শাশ্বত চেতনাবান্‌ বোদ্ধা 
প্রাণীরা পিতৃমাতৃবীজের সন্গিপাতে বা মিলনে অভিজাত হয়। 

এই জন্মাস্তরবাদ ভারতবর্ষের সর্ব্ব সম্প্রদায় গ্রহণ কারন। প্রাচীন মিশর ও গ্রীসেও 
ইহা গৃহীত হইয়াছিল। এমন কি খৃষ্ীয় প্রথম দ্বিতীয় শতাৰে থৃষ্টানেরাও অনেকে এই মতাবলম্বী. 
ছিলেন । 139০-9156০718৮রাও ইহ। মানিতেন। কিন্তু ভারতেই ইহা সমাক্‌ দার্শনিক ভিত্তিতে 
স্থাপিত হয় এবং সর্ব সম্প্রদায়ের ধশ্মাচরণের ইহ মজ্জাম্বরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। জন্মান্তর বাদের 
দার্শনিক তত্ববিষয়ে অজ্ঞ কেহ কেহ মনে করেন ইহাতে ছুইটি সাংঘাতিক আপত্তি (12881 ০০৪০- 
61978) আছে ।* তাহা ঘথ| (১) স্থৃতির উপরই আমিত্বের ব। ব্যক্তিত্বের একত্ব নির্ভর করে ; কিন্ত 
যখন আমর! পূর্বজন্ন স্মরণ করিতে পারি না তখন “সেই আমিই যে এই আমি” তাহা কি 
করিয়। বুলি? 

(২) ৪8০৪1 নামক “আত্মা” যাহাই হউক ন| কেন, তাহার ধশ্মসকল শারীর ধশ্মের 
দ্বারাই বিশেষণীয় । একট! কুকুরের 5০1 যদ্দি একট| মান্ঠষের শরীরৈ আসে (এরূপ অসম্ঠবচকে সম্ভব 
কল্পনাও যদি কর) তবে ই “সোল” এত পবিবদ্তিত হইবে যে তাহ। আব কুকুরের «“সোল্উ 
থাকিবে না। | 

ধাহার] পূর্বলিখিত বিষয় সম্যক আলোচন। করিয়। বুঝিয়াছেন, তাহাদের নিকট এই 
আপত্তি নিঃসার বোধ হইবে। প্রথমত 9০1 নামক আত্মা! এবং ভারতীয় দর্শনের “সংসরণশীল 
জীব" অতান্ত পৃথক পদার্থ । “জীব” একট। 77001)1)810%। ৫৭5০150০ নহে ; কিন্তু 1985010111- 
0৯ 801 [01081017810 ৮] 077016) অর্থাৎ অন্তঃকরণ, জ্ঞানেন্দরিয়, কর্শেন্িয় ও প্রাণনামক শক্রিযুক্ত 
“আমি”। বিশ্বৃতির কারণ থাকিলে বিশ্বৃতি হয়। যখন দেখ! যায় শৈশবের কথ। বিস্বৃত হওয়া যায় 
ব।প্রবলরোগ বিশেষে লোকের পূর্বকথার বিশ্বৃতি ঘটে, তখন এক নূতন শরীর ধারণে থে 
বিস্বৃতি ঘটিবে ইহ। খুবই ন্যায়সঙ্গত । তথাপি কোন কোন লোকের পূর্বজন্মের স্থৃতি যে প্রকাশিত 
হয় তাহ! সর্বদেশের লোকের মধ্যেই খ্যাত আছে। আমাদেরও অনেক এরূপ স্থৃতির বিষয় 
গোচরে আসিয়াছে। এবিষয়ে 1404£9 ও [9০319 এর উক্তি দ্রষ্টব্য । রোগজনিত বিশ্বাতি 
হয় বলিয়। ব। শৈশবের কার্ধোর ম্বৃতি থকে ন| বলিয়। কি বলিতে হইবে যে তখন এক ৪০1 ছিল 
আর পরে-অন্ত এক ৪০১ হইয়াছে? কোন কোন লোকের এবপ আত্মবিস্বৃতি ঘটে যে ভাহার৷ 
নিজের নাম ধাম ভুলিয়। যায় ও নিজের নাম অগ্ত মনে করে এবং ঘর বাড়ী ছাড়িয়া সেই নামেই 


টিবি 28 7725278ী 
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আযাঢ---১৩৩৮ 1.  কর্তত ৫হ৭ 


জীবন যাপন করে (পরে হয়ত হঠাৎ পূর্বকথ! স্মরণ হয়)। এরূপ মস্তিকষ-বিকৃতি মধ্যে মধো 
কাহারও কাহারও ঘটিয়। থাকে তাহ। চিকিৎসা! জগতে প্রসিদ্ধ আছে। তাহাতে বলিতে হইবে 
কি যে এরূপ ব্যক্তির ৪০এ। বদলাইয়! যায়। এ সব ক্ষেত্রে বিশেষ স্থৃতি না থাকিয়া সামান্ 
স্বতি থাকে কেবল বদ্লায় বিশেষ কোন জ্ঞান। তাহার সশক্তি আমিত্ব-স্থতি ঠিক থাকে কিন্তু 
আমিত্বের নাম আদির বিশ্বৃতি ঘটে। অতএব বিশ্বৃতি ঘটিলেই যে ৪০৪] পৃথক্‌ হইবে এরূপ 
পিদ্ধাস্ত ন্যায্য নহে। 

আর পাশ্চাত্যের ৪০। অর্থে যাহ। বুঝেন, তাহাতে কুকুরের ৪০) ও মাহষের 8./8| 
পৃথক্‌ বস্ত হইতে পারে । কিন্তু ভারতীয় দর্শনে জীব মানে যে পদার্থ তাহার শক্তির ও বিকাশভেদ 
আছে বটে কিন্ত মৌলিক ভেদ নাই। কুকুর নামক দেহীও অন্ত:করণ জ্ঞানেজ্জিয়, করেনি ও 
প্রণ এই নব শক্তিমান্‌ সত্ব, মান্ষও তাহাই । কেবল এ এ শক্তি সকলের বিকাশের তারতম্য মাজই 
ভেদ । কুকুবের দর্শনশক্তি ও মাঞ্গষের দশনশক্তির আকারাদিগত ভেদমাত্র আছে, মৌলিক ভেদ 
নাই। জীবত্বের লক্ষণ জ্ঞান, চেষ্ট। ও ধুতি এই তিন শক্তিমান্‌ সত্ব। মানুষ হইতে উদ্ভিদ পর্যন্ত 
সকলেরই এ কার্য দেখ। যায়। ভেদ আকারের ও তারতমোর | যেমন একই ধাতু দ্রাবিত করিয়। 
ন।নাবিধ ছাচে ঢালিলে নান। আকারের ও নান৷ ওজনের হয় কিন্ত সেই ধাতু একই থাকে, এক্ষেত্রেও 
ঠিক সেইরূপ । কুকুরের দশনশক্তিও মানুষের চক্ষুর ছণাচে ( বাসনায় ) প্রবেশ করিলে মান্ুষ চক্ষু 
হইবে । ছাচের দ্বার। থেমন ধাতুর পরিবন্নুন হয় না, শরীরের দ্বারাও সেইরূপ জীবত্তের 
পরিবন্তন হয় না। অতএব উক্ত আপত্তিকাবীর যুক্তি নিঃসার এবং প্ররুত বিষয়ের অজ্ঞভ। 
হইতে সন্ত্ুত। 

পাশ্চাত্যদের মধ্যে অনেকে জন্মান্তরবাদ গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু তাহার। পণ্ড হইতে 
মনুযাূপে অভিব্যক্ত হ ওয়। (৪৬4৮8 ) বুঝেন, কিন্তু মঞ্চের পণ্ড হওয়। (17150108107) বুঝিতে 
অনিচ্ছু। তাহাদের দৌষও নাই ; কারণ এই বিষয়ের উত্তম প্রকরণ গ্রস্থ (যাহাতে উহার তত্ব 
বিবৃত আছে, এপ্সপ ) প্রচলিত নাই । . পশ্ড ও মনুপ্তে ভেদ কেবল শক্তিবিকাশের তারতম্য মাত্র। 
যেমন পশুর মন গ্ঞানেক্ত্রিয়াদির বিকাশ হইয়। মন্ুয়দেহধারণ সম্ভব তেমনি মনুষ্টের এ এ শক্তির 
বিকাশের অভিভবে ব। পাখব শক্তির বিকাশে পশুদেহধারণ সম্ভব হয়। জীব অনাদ্িকাল হইতে 
আছে, স্থতর!ং অসংখ্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছে । অসংপ্য অর্থে যতপ্রকারের দেহ হইতে পরে তত- 
প্রকারের অসংখ্য দেহ । অতএব সেই নব দেহের সংস্কার (যাহার নাম বাসন। ) প্রত্যেক জীবেই 
আছে। কাটে মন্গ্যদেহের বাপন। আছে; মনুস্তেও কীটদেহের বামন। আছে । সেই বাসনাই 
ছাচস্বরূপ। উপযুক্ত কারণে তাহ অভিব্যক্ত হইলে, করণশক্তিসকল মেই আকারবান্‌ হয়। পশু 
এরূপে মানুষ এবং মান্ধষও এরপে পশু হইতে পারে। 

ধ্দি জীবের আদি থাকিভ তবে এরূপ বিকাশের ব। বিকাশবাদের ভিত্তি থাকিত। 
অনাদি জীব যদ্দি অন।দিকাল হইতে অভিব্যক্ত হইতে হইতে আসিতেছে, তবে সর্ধগ্রাণীই এতদিন 
অভিব্যক্তির শেষে যাইত । আর যখন অনাদিকাল হইতে অভিব্যক্ত হইতে হইতেও অনেক জীব 
এখনও অভিব্যক্তির শেষে যাইতে পারে নাই--অত্যন্ত নিয়ন্তরেই আছে, তখন কখনও অভিবাক্ির 
শেষে যাওরার সন্ভাবন! নাই । অভিব্যক্তির দিকেই ব1! কেন সব জীব যাইবে, অনভিব্যক্তির দিকেই 
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বা কেন যাইবে ন। তাহার কোন হেতু নাই। অতএব অনান্িকাল হইতে যখন জীব আছে 
তখন যথাযোগ্য কর্্মরূপ হেতুতে কখন জিডিগাকি ও কথনও ব। অনভিব্যক্তির দিকে চলিয়াছে-- 
| ইহাই ন্যায়সঙ্গত দর্শন । 
কেমন করিয়। প্রাণীর দেহ প্রথমে নন হইল এই বিষয়ে অনেক থিওরী আছে। 
পৃথিবী প্রথমে অতুযুত্তপ্ত ছিল; স্থতরাং বর্তমানের ন্যায় প্রাণীর বাসের অনুপযোগী ছিল। শীতল 
হইলে প্রানী আবিভূর্ত হইয়াছে ইহা নিশ্চয়। কিন্ত কেমন করিয়। প্রথমে প্রাণীদেহ হইল তাহার 
কিছুই ইতিবৃত্ত নাই। একমতে ঈশ্বরের বা প্রজাপতির হচ্ছা হইতে প্রাণীদেহ হইয়াছে । আবার 
স্বতঃই বা! অনুকূল নিমিত্ত পাইয়। প্রাণীরা দেহধারণ করিতে পারিয়াছে, ইহ।ও প্রাচীন শান্তে পাওয়। 
যায়। আধুনিক বিজ্ঞানে এবিষয়ে অনেক থিওরী চলিতেছে । কিন্ত কিছুই স্থির হয় নাই। তবে 
অনেকে মনে করেন গ্রথমে এককৌধিক প্রাণী অথব।, ৯০1০ 1001)91% আদি এককৌধিক 
জীবেরও পূর্বব অবস্থার জীব কোন'এক অজ্ঞ।ত কারণে স্বতঃই উৎপন্ন হইয়াছে; পরে বাহ নিমিত্ববশে 
ক্রমবিকাশ ক্রমে উচ্চপ্রাণীর দেহ উৎপন্ন হইয়াছে । কিন্থধ এ বিষয় প্রমাণিত সত্য নহে; বিতর্ক 
বা 87699018611) মাত্র । এককৌষিক প্রাণীদেহত্ত বহুকৌধিকের ন্যায় সুষস্ত্রিত দেখ! যায়। যদি 
তাহা স্বতঃই উৎপন্ন হইতে পারে তবে বহুকৌষিক প্রাণীর দেহও স্বত হইবে না কেন-_-এই প্রশ্নের 
সদুত্তর দিতে ন! পারিয়। কোন কোন বৈজ্ঞানিক ত মতে আবস্থ। স্কাপন করেন না। এককৌধিক 
দেহ যেবগেই হউক পরে উহ! হইতে অভিব্যক্ত ব। ০৮০1৬ হইয়া যে উচ্চপ্রাণীদেহ ( বংশ- 
' পরম্পরাক্রমে ) হইয়াছে ডারউইনের এই মভিবাক্তিবাদ (916০1 ০1 01901) ) পাশ্চাতা 
বিষ্যায় খুব প্রসার লাভ করিয়াছে । শীতোষ্ জল, বায়ু, গাছ্চের অভাব ব। প্রাচ্ধ্য ব! ভিন্তা 
আত্মরঙ্গ। প্রভৃতি বাহা পারিপার্থিক (০1)51750079176) কারণে প্রাণীদের যে নুতন কন্ম করিতে হয 
তাহাতে তাহাদের শরীরও পরিবপ্তিত হয় এবং তাহাদের বংশও সেইরূপ প্রিবন্তিত আকারে হয়, 
এইরূপে বহুকালে মন্য্যশরীর পর্যান্ত হইয়াছে--ইহাহ এই বাদের নার । মুক্তি স্বরূপ এই বাদীর 
প্রাণীদের ক্রমিক পরিবর্তন দেখান। প্রত্রপ্রাণিবিগ্ঠ! (1)%179018601985 ) হইতে দেখান যে পৃথিবীর 
এক অবস্থায় যে প্রাণীর। ছিল পর অবস্থায় তাহার। পরিবন্িত আকারের হইয়াছিল। যেমন এক 
তৃস্তরে পর্ধাঙ্কুলিযুক ঘোড়। পাওয়। যায়। পরবন্তী (বহু লর্গশ বৎসরের পর) কালের স্তরে যে 
প্রন্তরীভ্ূত অশ্বপঞ্জর পাওয়। যায় তাহাতে অঙ্থুলিসকল অবিকাশের দিকে পরিবহিত €দখ| ধায়, 
পরে আধুনিক অশ্বের অঙ্গুলিহীন পদের বিকাশ হইয়াছে । যুক্তির দ্বার। এঁ বাদ স্থাপিত করার 
চেষ্ট। করেন এবং ইমু:রাপে ইহারই প্রাবল্য । 
আমেরিকায় কিন্ত এ বাদের বিরুদ্ধ এক প্রবল সম্প্রদায় হইয়াছে। তাহার! ঘলেন ভূতব্বের 
পর্ধ্যালোচনায় এমনও দেখ। যায়, বহু বহু লক্ষ বৎসরব্যাপী নান। তূম্তরে একই প্রকার প্রাণী দেখ। 
গিয়াছে; যেমন ( 7৮৪:০৭৪০%)1৩.) টেরোভাক্টাইল বা পক্ষাঙ্ছুলি প্রাণি বিশেষ.। আরও তাহার! 
যুক্তি সহকারে বলেন ধে বাহুকারণে (প্রাগুভ) প্রাণীদের দেহ পরিবপ্তিত হয় ঘটে, কিন্তু ভাহা অতি 
অল্পমান্র এবং বংশপরম্পরায় যে তাহ! সব চলিতে থাকিবে তাহার স্থিরতা নাই [*1£ ৪০, £০৭০1-. 
৮৪৭ 0178180661৭ 819 05808082957019 (৪ 9০9০৮০। 70806 )] [9] 4, 9. 62789 
বলেন--” [1৩ [৪১6০৮৪ 01 9+010010)) ০9 5০9 09 1)801)19897505 ০০৪ 615915 18 16819 ০0৮ 1১০ 


আবা--১৩৩৮ ] কর্্মততব ৫২৯ 


97708109 01১90 01181861170 ৪1)1001071)0100 00598 8081১0159 59118110198 0 81301) 8 16210 
61796 08৬ 81980198 879 197000080, 4510107818 8090)8 01১9778০169 6০ 91)81701)1081)0 ১) 
01771221105 00087 8787927 01 8061510168, 10006 81001) 16819010868 15 £]207517015 1117700601 
170:836106 001 011৩ 11010876110 [90891001116169 01 ৮০7160101) 8179%019 16১80 012 80871 
48101177819 150 87680 000%915 01 8081/511601) 60 01051101061)0) 00060101506 0010ুনাণ। 
৩8/0110 ০101)880 0) 16৮ অর্থাৎ__পারিপা শ্বক বাহনিমিত্তবশে প্রাণীরা কিছু বদলায় বটে কিন্ত 
তাহাতে এক নূতন জাতি উৎপন্ন হয় না। কোন এক প্রাণিজাতির মধ্যে কতকটা পরিবন্তিত 
হইবার স্বাভাবিক শক্তি থাকে বটে কিন্ত তাহার দ্বারা তাহাদের মৌলিক পরিবর্তন ( যেমন গাধা 
হইতে ঘোড়। হওয়া) হয় না। 
আর এই অভিব্যক্তিবাদের (971০017 ০1 188097)0 ) প্রধান প্রমাণ যে অল্লে অল্লে 
ক্রম্পরিবর্তন, তাহারও উদাহরণ পাওয়! যায় ন। | মানুষ বা বোড়'কে ক্রমশঃ পূর্ব পূর্বব জাতি হইতে 
পরিবপ্তিত হইয়! বর্তমান জাতিতে উপনীত হইতে হইলে যত ক্রম (11010) থাক উচিত ছিল তাহার 
কিছুই পাওয়া যায় না বলিলে হয়। 101. 4.0 90170ি11 বলেন-- ৬০09৮ ৪ 229 র্‌ 
185 106 191) 0107 01670 0100 100138112 11000159501776 861977085 01 009 187 
191 (189 92019691009 0€ 01111071610 00 %1)819, [0] হঃগা) 6০ 10959 068০961090 1107) 009 
৪7১9 01010 76011179 0701111009 01 7985 10 % 100100760110169 8100 01 ৪001 (18819 18 1720 
180010. 1106 1) 0৮০০, এই সব কারণে 170068108) ১9070 বা হঠাৎ অজ্ঞাত কারণে 
জাত্যন্তরের আবির্ভাব এই বাদ প্রচলিত হইতেছে । বানর হইতে “নিয়াগ্ডারথল” মনু, পরে প্রায় 
লক্ষ বৎসরের পর ““ক্রোম্যাগ নো” মনুম্ত, পরে বর্তমান ইউরোপের মন্থত্ত-_-এই সকলের মধ্যে যে 
বিশ।ল ফাক আছে তাহ পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা নাই । ৮৮০ 112" 910810010 বলেন”-৮ ৫5 605 
13896, ৪7711):00191869 019 60 0709 01১9 0861) 00201710181] 6০0 ব991709161)%1 1781), 
(010) [৭571010701581 [0 00010177701) 8750 6০ 090 [07989150 10000671) 1090 * ৯ 
[15970 15 9৬ ৮৪0 £811090%/061) 00) 11018169 11118 11) 0109 0769-6008 181) ' 180 ৪ 
091)00 91 180811) 1109 271] 13981709700] হাঃ) স110117609 1719 1)0089 1) ৪ 08৮6, 1017091 
96990 (1১০ 089 01 1163, 109 17077 0189101 110)])1917061)066 210 110 80০00100186 69 8017), 
8%10910, 79610172890 09790501015] 09700১71608) 00)91705 % 8৪6 01669797909 19৫0৮/991) 
[36909610891 1081) ৮10 180770160 0101088)7 95৩ 001986 ঘা10) 1015 ০070. 91916 130101178 
0010) [91091626510 0109 ৪0901990 79816101), 119 1071963 81%18)8 81121)019) 1091)0 ৪7৫ 
19-১01810 :09179261) 1718 10980 790890106 9100]1 000 1770061) 0181), ঈ % [0 606 
0886 01 08০ 08069/101) 11১9010 ৩ 819 0008৭ 60 1001: 01901) 10081) 9৪ & 8170061) 01980107 
11) 80 19১880 0170 88786 01 0) আআ. 
অন্মদীয় কর্দদতত্বের সহিত অভিব্যক্তিবাদের বিশেষ সম্বন্ধ নাই এবং বিরোধও নাই। 
অভিব্যক্তিবাদ একরূপ দেহের বংশপরম্পরাক্রমে অন্যর্ূপে পরিবর্ভনের কথা মাত্র বলে। কন্মতত্বের 
তাহ! অবাস্তর কথ।। যে শক্তির দ্বার] দেহধারণ হয় ও হইতে পারে এবং তৎসহ নুখদুঃখাদি 
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ভোগ হয় তাহাই কর্দশতত্বের প্রতিপাপ্ত বিষয়। একট। প্রাণিদেহ যে বাহৃকারণে বা দৃষ্টকর্টে 
 পরিবর্ঠিত হইতে পারে তাহ! কর্দবাদের অনভিমত নহে। বুকপীলিত মন্ুষ্যশিশুয়। এ বিষয়ে 
উদাহরণ । দৃষ্ট জন্সবেদনীয় কর্মের দ্বারা অনেক পরিবর্তন হইতে পারে । কিন্ত এরন্ধপেই যে 
পৃথিবীর সমস্ত প্রাণিজাতি হইয়াছে তাহার প্রমাণ নাই ও তাহা সম্ভবও নহে । এ বিষয়ে 
000686100 বাদ বা হঠাৎ উৎপত্তিবাদ অধিকতর যুক্ত। কর্দতত্ব অন্ুলারে অনার্দিকাল হইতে 
অসংখ্য প্রকারের জীবনামক সচেতন শক্তি আছে; তাহার! উপযুক্ত উপাদান পাইলেই দেহধারণ 
করিতে পারে। ইহা কর্্মবাদের মত, স্ৃতরাং কর্মববাদ 68107 বাদেরও বিরোধী নহে। 
অতঃপর সংক্ষেপে কন্মতত্বের বিবৃত সিদ্ধাস্তসকল উক্ত হইতেছে £-- 

(ক) নিত্যত্রষ্টা ও দৃশ্ত ত্রিগুণ প্রাণীর মৌলিক নিমিত্ত ও উপাদান । প্রাণী অন্তঃকরণ, 
জানেক্িয়, কর্শেক্রিয় ও প্রাণ এই শক্তিসকলের সমগ্টি। তাহাদের ক্রিয়াই কর্ম । 

(খ) দ্রষ্টা ও দৃশ্ত ত্রিগুণ নিত্য হওয়াতে তাহাদের সংযোগভূত দেহী জীব অনাদিকাল 
হইতে আছে। সুতরাং কর্ম অনাদি। 

(গ) কর্ম করিলেই তাহার সংস্কার হয়। সেই সংস্কার রে অথবা তৎসহায়ে পুনশ্চ 
কর্ধ হয়? এইরূপে কর্ধপ্রবাহ চলিয়া আসিতেছে । 

(ঘ) কর্ণ করিতে হইলে দেহ বা করণশক্তির অধিষ্ঠান চাই ; দেহ কিয়ৎকালস্থায়ী স্থৃতরাং 
অনাদি জীব অসংখ্য দেহধারণ করিয়াছে । দেহমকলের জাতি অসংখ্য প্রকার ; অতএব জীৰ 
অনাদদিকাল হইতে দেহধারণ করিয়া আমিলে অসংখ্য প্রকারের দেহধারণ, সংস্কার বা জাতিবাসন। 
আছে। যথাযোগ্য কারণে তাহা অভিবাক্ত হইলে জীবের করণশক্রিসকল সেই আকারের হইতে 
পারে। অতএব দেহী সর্ববিধ জন্ম গ্রহণ করিতে পারে যদি তছুপযুক্ত কন্ধেরদ্ার। কোন জাতিবাসন। 
উদ্রিক্ত হয়। 
| (৩) কম্মসকল ছুইপ্রকার--(১) পূর্ব সংস্কারবশে যাহ। কর| যাঁয়। উহ।কে ভোগত্তত 
কর্ম বলে। (২) সংস্কারের বিরুদ্ধে তদ্বরুদ্ধ সংস্কারের সাহাযো যাহা কর যায়। ইহাকে 
পুরুষকার বলে । ধর্মশাঙ্ষের বৈধ ও নিষিদ্ধ কর্মসকল পুরুষকার । র্‌ 

(চ) করণ চেষ্ট)সকল অবাধ ব। অন্ুকুলভাবে হইলে তাহাতে সুথবেদন। হয়, আৰ 
বাধিতভাবে হইলে তাহাতে দুঃখবেদন। হয়। সুখ ইষ্ট বলিয়। ও দুঃগ অনিষ্ট বলিয়। দেহী স্থখের জন্য 
ও ছুঃখনিবুত্তির জন্য কণ্ম করে। পূর্ববসংস্কারবশে যে স্থুখ দুঃখ লাভ হয় তাহার অন্যথ| অর্থাৎ স্থধের 
বঙ্ধন ও দুঃখের হাস করিতে হইলে পুরুষকার চাই । সংযমমূলক সমস্ত ধর্মকর্মই তাদৃশ পুরুষকার । 

(ছ) মন্্ত এতৎসন্বদ্ধে যে সব আলোচন। করিয়াছেন তাহার বিবরণ দিয়। কম্মবাদর 
এবং ততবদরশন ষে সর্ব্বাপেক্ষ। যুক্তি-যুক্ত তাহা দিত হইয়াছে। ইন্থা যে 066 10175108] ৪1090018- 
0, মাত্র নহে তাহ! স্বরণ রাখিতে হইবে । সাংশীয় তব্বদর্শন ৭1১60801,10) ব। বিতর্কমাত্র নহে 
( যঙ্থার! বুদ্ধির কিছু ধার বাড়ে এরূপ নহে) 'কন্ধ সমাক্‌ কার্যকর বিজ্ঞান। ইহার ছারা দুঃখ- 
নিবৃদ্ধির আরচণ বিষয়ে প্রাণী নিঃসংশয় হইয়া তদদীচরণে  সোৎসাহে চলিয়া প্রতিপদে ফললাভ 
করিতে থাকে । | : | 


দূর্য্যালোক 
৬ব্লাইটাদ মল্লিক 
“আরোগাং ভাস্করাদিচ্ছেৎ" 


.. সর্ববিধ ব্যাধি হইতে পরিমুক্ত হইবার জন্য প্রাগেতিহাসিককাল হইতে. আধ্যগণ 
হুর্য্যদেবের আরাধন। করিয়া আসিতেছেন। বৈদিক খধিগণ “স্র্টা আত্ম! জগতত্তস্থুষ্চ” ( খখেদ 


১ম ম» ১১৫ স্থ)-স্থাবর জঞ্গম সকলেরই আত্ম হুরধ্য-_এই সত্য জগতে ঘোষণ! করিয়াছেন, এবং 
কি উপায়ে সেই সতাকে লাভ করিতে পার! যায়, তাহার স্থগম উপায়ও উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। 


গায়ত্রী মগ্ জপ করিয়৷ এই সবিতৃ দেবের বরণীয় ভর্গ ধ্যান করিয়৷ বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করিস 
আমিতেছেন, এবং তাহার দ্বারাই আত্মতত্ব লাভ করিতেছেন। ভারতবাসীর নিকট এ তত্ব 
নৃতন নহে। স্থখের বিষয় এই তত্ব পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও এক্ষণে স্বীকার করিতেছেন-- 
11708001৮00) 5108 10091011645 প্রমুখ মনীধীগণ ইহাদের মধ্যে প্রধান | ভা9001)718) 
একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ ফরাসী পগুত। তিনি গণিত-জ্যোতিষ সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন, 
শেষ বয়সে তিনি, মৃত্যুকালে এবং মুত্যুর পূর্বের ও পরে জীবের কি অবস্থ। ঘটে এই সম্বন্ধে 
বৃহৎ বৃহ্ত গ্রন্থ রচন। করিয়াছেন। তাহ। অনেকেই আলোচন। করিয়াছেন । 0০19961 ৮৪%1)8 
1691)1)90) তাহার ৪0016 861 4১111500006 41019100810 12660080 81901)01985 (1831) 
ন[মক গ্রন্থে এই বিষয়ের বিশেষ আলোচন। করিয়াছেন--শেষে বলিয়াছেন -10715 9551070, 909 
381) 13 (১1 0910153 18891১ 01851) 0109 1619 10811 017 11588 1707) 0179 56৮ ০ 9591 0079 
| (14) 0০ 1)659101)6199৭, (1) 11 3101) 98189 88 8, 8917)1)61 8150 10 ৮7855 01090 ৪0১)১০। 
$()1018 91109365109 6186 901)1)1191)6 01১80851109 10059 78)8858088090 11) 019 801,1 
__“এই সবিতদেব ব। সা, যিনি সমুদ্র ব পর্বত শিখর হইতে উদিত হন, ইনি কেবলমান্ধ অগ্রি 
(পিগের ন্যায় াহ। দেখিতে পাই তাহ। নহেন--পরন্ধ প্রকৃত পক্ষে সুর্য একটী প্রতীক মাজ, তিনিই 
পরমাজ্মার মৃধ্ি, এই স্থধ্যের ভিতর দিয়! সেই পরমাস্রার শক্তি প্রকাশিত হইতেছে ।” 

(কন্ধ বর্তমান সময়ের বৈজ্ঞানিকগণ যেরূপ ভাবে ইহার উপকারিত। লাভ করিতেছেন, 
তাহাই আমর এস্কলে আলোচনা করিব। প্রথমেই আমর। ডাক্তার রোলিয়ারের । (1) 
/:0111৩£) কথ! উল্লেখ করিতেছি--তিনিই প্রথমে “স্ধ্যালোকের” দ্বার। রোগনাশ হুইয়। থাকে, 
এ বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ণ করেন, এবং এই উপকারিত। দেখাইয়। তিনিই “ন্ুইজারলাগ্ডের, 
বোইপিন্‌ নগরে *সৌরকিরণের চিকিৎসালয়” স্থাপন করেন। বিগত ২৫ বৎসর ক্ু্্যালোক দ্বার! 
আমাদের শরীর সম্বন্ধে কি কি উপকার লাভ করিতে পারি তাহার পুত্ধানপুঙ্খ গবেষণা! তথায় 
হইয়াছে । 

প্রথমে ক্ষয়রোগ চিকিৎসার জন্য “ক্্ধ্যালোক” ব্যবহার কর! হয়। ক্ষয়রোগ, বিশেষতঃ) 
শিশুগণের ঘারের “কীচী” (গ্রন্থী ) এবং হাড়ের ও সন্ধিস্থলের অংশ-বিশেষ রু্ হইয়। পড়ে, সেই 


পি 


৫৩৭ ভারতের গাধন৷ 5 [২য় খণ্ডস৮ম সংখ্যা 


সকল স্থলেও হূর্ধযালোকের উপকারিতা বিশেষ ভাবে লক্ষিত হুইয়াছে। এই উপকারিতা 
দেখিয়। ডাক্তার রোলিয়ার বিশেষ ভাবে হৃুর্য্যালোকের বিষয় সুক্্রভাবে পধ্যবেক্ষণ করেন, 
যদিও এখনও পর্য্যস্ত তাহার গবেষণ| শেষ হয় নাই, তথাপি «রৌদ্র চিকিৎসা” এবং “রৌদ্র স্নান” 
আমাদের মন্ুয্ধদেহের কিরপে রোগের বীজাণু নষ্ট করে এবং কত রকমে আমাদের উপকার করে, 
তাহ! দেখিয়া তিনি এই চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন। 

রৌদ্রন্গান__ আমাদের শরীরের বিশেষ উপকার করে। কিন্তু কিবূপে রৌদ্র-স্নান করিতে 
হয়, তাহাও জান। আবশ্বক । আমাদিগের শরীরের উপর সাক্ষাৎ ভাবে রৌদ্র লাগাইতে হইবে-_ 
কাচ প্রভৃতির ব্যবধানও থাকিবে না, এবং ঘরের ভিতর হইলেও চলিবে না। সাক্ষাৎ ভাবে মুক্ত 
বাতাসে, হ্ধ্যালোক সর্বাঙ্গে ধারণ করিতে হইবে । কাচের ভিতর দিযু! স্র্যযরশ্শি দ্বারা আমাদের 
সম্পূর্ণ উপকার হয় নী, ত'হার কারণ সুর্ধযরশ্মির মধে [0177-51166 বর্ণ আমাদের শরীরের পক্ষে 
বিশেষ উপকারী-_সাধারণ কাচের মধ্যে স্থধ্যরশ্মি আসিলে সেই 0167৮-৮101০6 বিকৃত হইয়া যাষ 
সেই জন্ত আমর! সাক্ষাংভাবে স্্যালোক ধারণের শ্টাষ তাহার গুণ ও উপকারিতা লাভ করিতে 
পারি না। 

জাম! কাপড়ের ভিতর দিয় আলোক ধারণ করাও সেই জন্য উচিত নহে । তাহাতে ও 
এইরূপ উপকার হইতে আমর! বঞ্চিত হই । 

এইরূপ খালি গায়ে মুক্ত স্থানে সাক্ষাৎ ভাবে ন্র্যালোক ধাবণ কর।ব সহিত আবে।ও একটি 
ক্কার্ধ্য করিতে হইবে । তাহাতে স্বাস্থ্যের বিশেষ উপকার হয়। 

--এই অবস্থায় অবস্থিত হইয়। দীর্ঘভাবে ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে হইবে । দীর্ঘ শ্বাস 
প্রশ্বাস লইলে, শরীরের ক্রিয়া! যাহ] অস্বাভাবিক 9 মন্দীভূত ভাবে চলিতেছিল তাহ। বেশ সতেজে 
ও ম্বাভাবিক ভাবে চলিতে আরস্ত কবে, এবং আমাদের জডত। দ্ূব হইয়। বেশ সজীবিতা 
সম্পাদন করে। রক্তচলাচল বেশ সতেজ ভাবে চলিতে আরম্ভ করে । এবং তাহার দ্বার। অন্যান্য 
অঙ্গের কার্ধা স্ুশৃঙ্খলায় চলিতে থাকে । শরীরেব বাহিরের চম্ম এই ূর্যাযালোকের সঙ্গ ও 
শ্বাসের সাহাঘা পাইয়।, তাহার কার্ধা প্রাকৃতিক নিয়মে পূর্ণভাবে করিতে থাকে । আমরা যেমন 
শ্বাম গ্রশ্বান দ্বার। বাহিরের আকৃমিজেন গ্রহণ করিয়! থাকি সেইরূপ আমাদের চশ্ম দ্বার! ও বাহিবেব 
নিশ্মল বাষু গ্রহণ করিয়া খাকি । ইহাতে আমাদের শরীবন্থ অগ্নি উদ্দীপিত হয়। ইহাতে ক্ষুধা. 
মান্দ্যাদি রোগও অপসারিত হয় । 

ইহার দ্বারা আরও একটী বিশেষ কার্য সাধিত হয়। যে মনকে আমর! কিছুতেই স্থির 
করিতে পারি না, তাহাও স্থির হইয়। যায়। আর শরীরের যেরূপ ব্যাধি আছে - মনেরও সেইরূপ 
সাধারণতঃ ব্যাধি আছে, শরীর যেমন পরিশ্রমাদিতে নিস্তেজ হুইয়। পড়ে, পরিশ্রম করিতে পারে 
না-মনও সেইরূপ কোন বিষয় চিস্ত। করিতে পারে ন।-মনও নিন্ঠেজ জড়ভাবাপন হইয়! পড়ে। 
ইহাকে সাধারণতঃ “ভ্তান” বলে । এ মানমিক জড়ভাব ও স্র্যালোক গ্রহণের ফলে দূর হইয়। যাষ। 
এবং আয়ও হৃইসা যায়। 

শাস্কেও এ বিষয়ের উপদেশ অনেক আছে। তাহাতে ইহার পূর্বে তত্ব-বিষয়ক সাধকের 
জানও দিজ্জনবাস এবং অন্ত (দ1ষ পরিত্যাগের কথার বিধান আছে যখা-_ 


রত 
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বৃদ্ধতত্বেন ধীদোষ শুন্যেনৈকান্তবাসিন। । 
দীর্ঘংপ্রণবমুচ্চাধয মনোরাজ্যং বিজীয়তে ॥ 
জিতে তম্মিন্‌ বৃত্তিশৃন্যং মনন্তিষ্ঠতি মুকব | ৪৩। 
ঘিনি তত্ব অবগত হইয়াছেন এবং কাম ক্রোধাদি বুদ্ধি দোষও পরিহার করিয়া একাস্তে 
নির্জন বাস'করিতেছেন তিনি যগ্যপি দীর্ঘ প্রণব অভ্যাস করেন, তাহা হইলে তাহার মন বশীভূত 
হয় মন বশীভূত হইলে বৃত্তিশৃন্ত ও স্থিরভাবে অবস্থান করে। 
নিয়মিত ভাবে, প্রাতঃহ্যালোক সেবন করিলে শরীরে বলাধান, সৌন্দযা ও আমু 
বুদ্ধি হইয়। থাকে । এ বিষয়ের অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারা যায়। বেন্জামিন্‌ ফ্রাঙ্কলীন তাহার 
স্বরচিত জীবন বৃত্তান্ত মধ্যে মুক্তবায়ু এবং স্্যালোকের উপকারিতা অতি স্থন্দর ভাবে বর্ণন 
করিয়াছেন । অন্ঠান্ত লোক যেরূপ প্রাতঃকালে শীতে কাতর হইয়া! পড়েন, বেনজা'মিন্‌ সেইক্ধপ 
কাতর হইতেন বটে কিন্তু প্রতিদিন তিনি নিয়মিত ভাবে 'প্রাতঃকালে বালমধ্যের আলোকের সেব। 
করিতেন--আপন বাটীর প্রাঙ্গণে তিনি ধশ্মানুষ্ঠানের অঙ্গ রূপে, এই রৌদ্র সেবা করিতেন তাহার 
ফলে তিনি সমস্ত দিনই কঠে।র পরিশ্রম করিতে পারিতেন এবং বৃদ্ধ বয়সেও রোগ তাহাকে বিশেষ 
রূপে আক্রমণ করিতে পারে নাই । 
খতুর পরিবপ্তনের সহিত স্য্যালোকের উপাদানেরও ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। সম- 
শীতোফমগ্ডলে (79778108299 ) ও গ্রীত্ম এবং বসন্ত কালে [010% 1০186 ( ধূমল্বর্ণের 
অতীত বন) অধক পরিমাণে বিকীর্ণ হইয়। থাকে দেখিতে পাওয়। যায়। সেই জন্য আমর। যখন 
বংসরের মধ্যে কধ্যালোক অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হই, সেই গ্রীশ্মকালে 10757910 £18)0এ আওডাইন 
অধিক পরিমাণে নিঃসারিত হইয়। থাকে । 
শীতকালে ধাহার। ঘরের ভিতর অধিক সময় অতিবাহিত করেন, বাহিরে প্রায় বাহির 
হয়েন ন। তাহাদের শরীরে রক্তহীনতার ভাব স্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাওয়। যায়। আবার ভাহার 
সহিত যদি তাহাদের কোন শারীরিক পরিশ্রম ন। থাকে বিশুদ্ধ বযু সেবনের স্থৃবিধ। ন। থাকে এবং 
সর্বে(পরি তাহাদের স্বাস্থাকর মাহার্ধ্য গ্রহণের ব্যবস্থ। ন। থাকে ভাহ। হইলে নিশ্চযই তাহাদিগকে 
অনেক প্রকার অন্থথ ভোগ করিতেই হইবে । 
হিন্দুশান্থে রূপকভাবে সৃর্ধ্যালোকের বিষয় এইরূপ উক্ হইয়াছে ।-_ 
“সপ্চাশ্বররথমারূং প্রচণ্ডৎ কশ্ঠপাত্মজম্‌। এক চক্রধরং দেবং তং স্ষ্যং প্রণম।মাহম্‌ ॥” 
-_ যিনি সপ্ত অশ্বদ্ধার। বাহিত এবং এক চত্রযুক্ত রথে আরোহণ করিয়। রহিয়াছেন, ধাহাব 
তেজ অতিশয় প্রচণ্ড, সেই কশ্তপাস্মজ স্ধ্যদেবতাকে আমি প্রণাম করি । 
সপ্ত অশ্ব, সপ্তবর্ণ এবং এক চক্র শ্বেতবর্ণ। ধূ্নল (লীন ঘোর শীল) ঈষৎ নীল হরিৎ হরির 
পাটল রক্ত এই সপ্ত বর্ণ। এই সপ্ত বর্ণ পর পর রাখিয়। সেই গুলি চক্রাকারে বেগে ঘুরাইলে এই 
সাত বর্ণ একমাত্র শ্বেত বর্ণে পরিণত হইবে। 
বেলোয়ারী ঝড়ের কলমের মধ্যে কুর্ধ্যরশ্মি পড়িলে, দেওয়ালে তাহার যে প্রতিবিশ্ব 
পতিত হয় তাহাতে পূর্বোক্ত সাতটি বর্ণ ই দেখিতে পাওয়া যায়। এবং বর্ণগুলি পুনর্ববার একাধারে 
বিস্তম্ত করিলে পুনরার় দাদ| রংয়ে পরিণত হইয়া থাকে । এই সাতটি স্বতন্্ব বর্ণই সাত প্রকার 
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স্পন্দনে স্পন্দিত হয়। এই জন্টে প্রত্যেক বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন ফল হইয়। থাকে । এই সাতটি রং 
যেমন আমর। চক্ষু দ্বার দেখিতে পাই, তাহারই কার্ষ্য ব| স্পন্দন আমর! স্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাই, 
, সেইরূপ আমর! থে সকল বর্ম দেখিতে পাই ন।, আমাদের পক্ষে অনৃষ্ঠ-_তাহাদের ক্রিয়া আমাদের 
শরীরের উপর হইয়। থাকে । ইহাই ত্রিবিধ ভাবে হইয়। থাকে । কতকগুলি উত্তাপ, কতকগুলি 
যৌগিক (60871681 ) এবং কতকগুলি রাসায়ণিক ভাবে আমাদের শরীরে ক্রিয়া করিয়া থাকে। 
পূর্ব্বে যে 010 101/র কথা বল! হইয়াছে, তাহা আমাদের শরীরে বিশেষ অভ্যন্তরে কোন 
ক্রিয়া করে না, সাক্ষাৎ ভাবে এ বর্ণ আমাদের কেবল মাত্র তশ্ম পর্য্যন্ত ভেদ করে মাত্র । কিন্তু এ 
রশ্মি আমাদের ত্বকের কোষাণুর উপর ক্রিয়৷ করিয়া থাকে । 

সুূর্যালোকে শরীর উন্ুক্ত রাখিলে শরীরে শক্তিও বদ্ধিত হয় এবং শরীরে দুঢত। সম্পাদন 
করে। মনের জড়তা দূর হয় এবং অধিক কার্য করিতেও সক্ষম হয়। তাহার সঙ্গে আশ। উৎসাহ 
এবং জীবনের সুখময় ভাব বুদ্ধি করিতে থাকে । 

ডাক্তার সিউইও (1). ৪০)17.9) বলেন “নূর্যযালোকে স্গান করিলে পুনজ্জ্খীবন লাভ হয়-- 
জীবন ভারবোধ ন। হইয়। স্থখকর--জীবনধারণ সফল বলিয়া মনে হইবে। মানসিক প্রফু্নত। লাভ হয়। 
সৌরন্নানের আরও বিশেষ ফল এই যে, শরীরের মধো যদি কোন আভ্যস্তিকক অঙ্গে রক্ত বিশেষ- 
ভাবে জমিয়া যায় এবং রক্তের চাপ যদি অধিক হইয়। পড়ে, তাহাও প্রথমন করিয়া দেয়। রক্তের 
রক্তবর্ণ কোষাণুও বৃদ্ধি করাইয়। দেয়। মুত্রাশয়ের ক্রিয়। অতি উত্তম ভাবে চলিতে আরম্ভ করে, 
শ্বাসের গভীরত।৪ বুদ্ধি করে, এবং রক্তমধো অক্সিজনের মাত্রাও বৃদ্ধি করাইঘ। দেয়। এই সকল 
ক্রিয়াই স্বাস্থোর অন্থকূল এবং প্ররুতিরও অন্ুকুল। 

পূর্ব যে 0107 ৬10190র কথ। বল! হইয়াছে তাহ। শরীরের মপো কোন অঙ্গে লাগাইলে? 
সকল শরীরেই তাহার দ্বার। উপকার হৃইঘ! থাকে। ্ুরধ্যদেব আমাদের শরীরের উপরিভাগে 
চণ্মের মধো প্রবেশ করিয়। রক্কের মনো রাসায়ণিক পরিবন্ঠন অতি আশ্চর্য ভাবে করিয়। থাকেন, 
তাহার ফলে সর্শরীরই বিশেষ উপকার পাইয়। থাকে । ইহা এক্ষণে পরীক্ষ! ঘ্বার। প্রমাণিত 
হইয়াছে, যে সৌরক্নানে রক্তের মধো কাযালপিয়ম্‌ ( 089101)01) ), ফম্করাস ( 71)9911)011৭ ) এবং 
লৌহেব ভাগ বৃদ্ধি করিয়। থাকিয়। তাহার দ্বারা আমাদের শরীবে রক্ষহীনত। দূর হয়! থাকে। 


সৌর্যালোক 


সৌর কিরণের আরও একট বিশেষ গুণ এই বে আমাদের রোগের মূল যে সকল জীবানু 
(১77) ) মেই জীবানু সকলকে (০,873) ও নাশ করিয়। থাকে । রোগের বীঙ্জাণু, অন্ধকারে, 
আর্দ্র এবং উত্তপ্ত স্থলে বৃদ্ধি পাইয়। থাকে । কিন্ধ সৌর কিরণে তাহ। নষ্ট হইয়। যায়। এমন কি 
যন (119270019819 )র বাজাণু কয়েক ঘণ্ট। সৌর কিরণের মধো সাক্ষাভাবে রাখিলে নষ্ট 
হুইয়! যায় । ফুস ফৃসের প্রদাহ ( £1)60017)0181% ) সম্বন্ধীয় জীবাণুও এবং অন্যান অনেক রোগের 
বীজাণু যাহ। আমর। বুঝিতে পারি না, ভাহাও নষ্ট হইয়! যায়। এই জন্য সকল দেশে, বিছান। এবং 
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.পরিধানের বঙ্গাদি রৌদ্রে দিবার ব্যবস্থা অনেক দিন হইতে প্রচলিত রহিয়াছে । কেবল 
পরিধানের বন্ত্রাদি নহে, আমাদের ব্যবহার্ধা সকল দ্রবাই, রৌদ্রে দেওয়া উচিত, তাহাতে কোন 
গ্রকার রোগের বীজাথুর প্রভাব থাকে না। ধৈসকল ক্ষত বাঘা অনেক দিন রহিয়াছে, কোন 
প্রকারের গধধে ভাল হয় না, তাহ। ও স্থ্যাকিরণে অ(রোগ্য হইয়া! থাকে । অনেক চর্মরোগ ও 
বিশেষত; ব্রণাদিও মৌরালোকে আরোগ্য লাভ করিয়। থাকে। 

বর্তমানে পাশ্চাতা দেশ হ্র্যযালোকের আরও একট প্রধান বিষয়ের উপকারিতা জানিতে 
পারিয়াছেন। ভারতবর্ষে আতুড়ের শিশুকে স্ধ্যালোকে রাখিয়। দিবার প্রথ। প্রচলিত আছে, 
তাহার দ্বার। শিশুর অঙ্গ পুষ্টির বিশেষ সহায়ত। করিয়া থাকে । কোনও রূপ শিশুরোগে আক্রান্ত 
হয় ন!। সাধারণতঃ শিশুগণের রিকেট (18196) রোগ ইধুরোপে বিশেষ প্রবল | ক্থর্ধযালোকের 
অভাব এবং ভূমিষ্ঠ হইবার পর শিশুকে রৌদ্রে ন। দেওয়। “সেকতাপ"” ন। দেওয়ায় ইহ] প্রায় ঘটিয়। 
থাকে। গ্রীম্মমগুলে (9৮7198 ) প্রায়ই এরোগ দেখিতে পাওয়। যায় না--তাহার কারণ গ্রীক 
প্রধান দেশে শিশুগণকে প্রান রৌন্দ্ে প্রতিদিনই রাখিয়। দেওয়া হয়। তাহাতে এ সকল রোগ প্রায়ই 
হয় ন1। প্রথর সূর্্যালোকে শিশুগণকে এবং বালক বালিকাগণকে খেলিতে দিলে, অপকার ন1 হইয়। 
উপকারই হৃইয়। থাকে । খাগ্ভাভাবে যেমন শরীর রক্ষ। হয় ন। সেইরূপ হুর্যালোক অভাবে শরীরের 
স্বাস্থ ও রক্ষা কর! যায় না। ঘে নকল ছেলে সহরের ক্ুর্্যালোক বিহীন ঘরে বাস করিয়া, সেইরূপ 
স্থানেই খেল। করিয়। থাকে তাহাদের সহিত যে সকল ছেলে প্রদীপ্ধ হূর্যযালোকের সঙ্গ পাঁয় এবং 
শুক্র বায়ু ও সেবন করিতে পায় তাহাদের স্বাস্থোর তুলন। করিলেও বুঝিতে প।রিবে ন|। 

কালরংয়ের ব। মোট! রকমের কাপড় বাবহার কর। ভাল নহে । তাহা ভেদ করিয। 
শম্]লোক শরীর মধো প্রবেশ করিতে পারে ন-বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে সহজ সাদা হান্ধা কাপড় 
বাবহার করিলে উপকার হইয়। থাকে ! সকলের গক্ষে সাদ। কাপড় ব্যবহার কর! উচিত। ঈমৎ 
নীল বা! ফিক। নীল ব! পাশুটে রং বরং ব্যবহার করিলেও চলিতে পারে । কিন্তু এইটি সকল সমস 
মনে করিতে হইবে যে স্থধ্যের তাপ আমাদের উপকার করে ন। কিন্তু স্তধ্যের আলোকেই আমাদের 
সর্বব্ধ রোগ ধংস করিয়! থাকে । 

প্রথমে ক্ালে।ক পাচ মিনিটের অধিক সময় করিবে ন। এবং শরীরের মধো পাদদছয় 
হইতে শভ্যাস করিবে । তাহার পর সময়ও শরীরের অন্যন্য অবয়বের মাত্র! বুদ্ধি করিয়। শেষে তিন 
ঘণ্ট| বা অধিক কাল অভ্যাস করিতে পারা যায়। মধ্যাহ্ন শয্যের আলোক গ্রহণ করিবেন ন।- 
প্রাত: সমোর আলোক গ্রহণীয়। | 

চক্ষৃদ্ব্ ও মস্তক রক্ষা! করিদ্। আলোক ধারণ করিতে হইবে । তাহাতে চক্ষর জ্যোতি 
. বুক্ষ। করিয়াই উহ! ধারণ করিতে হইবে । 


দৃষ্টির সাধনা 
অধ্যাপক-শ্রীযুক্ত স্লীব চৌধুরী, এমএ, বি-এল্‌ 


( নেপাল ) 


সাধনার পথ অসংখা । কত লোক যে বর্ণমান যুগে মাধনার কত পথে অগ্রসর হইতেছে 
তাহার ইয়ত্ত। নাই। কাহারে। পথ অথ-সাধনা, কাহারে। পথ রাজ্য-সাধনা, কাহারে। পথ বিজ্ঞান- 
শাধন।, সাহিত্য-সাধন! ও নীতি-সাধন। । আবার অন্য কাহারে। পথ ইতিহাস-সাধনা, রাজনীতি- 
সাধনা, ধর্্-সাধন! ব| মুক্তি-সাধনা। যে যে পথের সাধক সে দে পথকে সত্যপথ, উন্নতির পথ, 
আপনারও জগতের কল্যাণের পথ বলিয়া ধরিয়। নিতিছে। তাহার সাধনার পথ তাহার নিকট অক্ষত, 
অবিমিশ্র ও অনাবিল বলিয়! মনে হইতেছে । সকলেই প্রকারন্তরে শক্তি সাধন! করিতেছে। কিন্ধু সে 
শক্তি কি জাতীয়, কোথায় তাহার পরিণতি সে দৃষ্টি তাহারা করিতেছে না । সে বিচারের দিকে 
ভাল রকম দৃক্পাতও করিতেছে না। অর্থের যেমন মোহ আছে, ক্ষমতার যেমন মাদকতা আছে, 
“সাধনা” কথাটিরও তেমন মাদকতা আছে। সাধন! বলিলেই যেন মনে একটা শ্রদ্ধ। আসে । স্থতরাৎ 
যে জাতীয় সাধনাই হউক ন৷ কেন, তাহার ছু' পাচট। আপাত মধুর সফল দেখ। দিলে মান্থুষ মন্ত 
হইয়া প্রবৃত্তির অনুসারে সে পথে ছুটিয়। যায়। ইহাই আধুনিক জগতের রীতি । এবং এই ক্ষুতর 
[ঠির জন্তই বর্তমান জগতে এত উঠাপড়।, এত গোলমাল এবং চ০1%151) ব। সম্পর্ব-নীতির 
দোহাই দিয়! বিভিন্ন মতের এত সমর্থন । 

এই চাঞ্চল্যের জন্য দায়ী কে? কি কারণেই ব| আধুনিক জগতের এই অহরহ: মতি- 
পরিবর্তন ? প্র 1)01))901%0) ব। গণ-তঙ্ছের দিনে রাজতন্ত্র প্রশংসার স্বর আবার ইংলগু 
হইতেই বাজিয়। উঠ্ঠিতেছে ) (6111516) র ব। সম্পর্কনীতির কর্ত! চ01786511) বৃদ্ধবয়ুম আবার 
$১801018।১ এর দিকে গ।' ঢালিতেছেন, বিজ্ঞানচচ্চায় পুষ্ট নরধ্বংশী মহান্বগুলি [15871080060 
08770975710৪ এর হস্তে আত্মসম্মান হারাইতেছে এবং এতকাল পুষ্ট ঘোরতর (1, শীতি 
0). %15191106এর কাছে লজ্জাঙ্কর পরাজয় স্বীকার করিতেছে এবং আরে। কত কি হইতেছে ॥ এ 
মমুপয় বৈষমা কেন? আমাদের বিশ্বাস এই বৈষমোর হেতু মানুষের “দৃষ্টির সাধনার” অভাব । 
দৃষ্টি-লাধন। মানুষের আদি সাধনা নহে বলিয়--এবং প্রকৃত দৃষ্টির সাধনার পূর্বে মানুষ কোন ন। 
কোন গ্রকার স্বাধনার মোহে ধর। পভিয়। যায় বলিয়।, মানব সম।জের এই ঘোরতর নিতা পরিবর্তন- 
শীল নীতি-সমূহের উপাসন| এবং তাহাদের পায়ে অসংখ্য মহ্বাপ্রণের অনথক আত্মবলিদান। ইহ! 
ব্যতীত দ্বিতীয় কারণ আমাদের চক্ষে পড়ে না। 

কথাটি আরে! কিছু পরিদ্ধার করিয়। ন। বলিলে হয়তো স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে ন1। 
একদিন হঠাৎ কলিকাতা 99109 1)9886এর সায়ে কোনও এক লব্ধ-প্রতিষ্ট 0০০৪০: ০01 5011108 , 
এর সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি লেখকের বাল্যবন্জু। ন্বদীর্ঘ গীয়ের ছুটিতে বাড়ী না যাওয়ার 
ক্কারণ জিজাস। করাতে তিনি বলিলেন, তিনি 8৪০৪101) করিতেছেন । আমি বলিলাম 119898101, 
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তো ভাই! সার! বৎসরই কর। ছুটিতে একবার পিতামাতার চরণে গিয়া ছুটিমাস কাটাইয়া 
আস না৷ কেন?” তিনি ইঙ্গিত করিলেন, 9০1070 পৃথিবীর উপকার করে-_স্থৃতরাং সে সেবা 
ও সে সাধনা বহু উচ্চে। বিজ্ঞান সাধনার মূল্য যে আমার জ্ঞাত নহে তাহা ঠিক সত্য নহে। 
তবুও চিন্তা! করিয়! তাহাকে একটি প্রশ্ন করিলাম, "10০ 708 75811) 1000জা চ13960)61 7001 80191)09 
[৪ ৪ 06৮11 01" ৪ £00. 081) 700 81797/51 000 01186 16 18 1] 000 0010 ?” তিনি একটি 
জবাব দিলেন। সে জবাব হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম থে বহু আধুনিক তথাকথিত প্রত্বতত্ববিৎ- 
গণের ম্যায় আমার বন্ধুও একটি জিনিষ নাই--সেটি “দৃষ্টির সাধন1।” “দৃষ্টির সাধনার” শুর 
তিনটি । প্রথম স্তর সত্যের অবয়ব-দর্শনয দ্বিতীয়পম্তর তাহার মন-দর্ণণ, তৃতীয় স্তর তাহার 
আত্মা-দর্শন । 

মানুষের যেমন অবয়ব, মন ও আত্ম! আছে মত্যের ও তেমনই অবয়ব, মন ও আত্ম! 
আছে। মাঙ্গষের মধ্যে যেমন অবয়ব, মন ও আত্মার দিক হইতে পার্থক্য আছে, সত্যেরও 
তেমনই প্রকারের পার্থক্য আছে । কোন মানুষকে চিনিতে হইলে যেমন শুধু তাহার অবয়ব 
দেখিয়া! চেন। যায় না, তাহার মন প্রাণের দিকে দৃষ্টি থাক। চাই, সত্যের জগতেও নে বিচার খাটে। 
নত্যের অবয়বে মুন্ধ হইলে ত্য দর্শন হয় ন।। মাকালের অবয়ব অত্যন্ত স্থন্দর+ ব্যাপ্রের অবয়ব 
সৌন্দধোর দিক্‌ হইতে দ্বণ্য নহে ; স্থন্দর মান্ষটি দেখিলে প্রথমতঃ তাহার প্রতি দৃষ্টি আকুষ্ট 
হইতে পারে বটে, কিন্ত কিছুক্ষণ আলাপ করিয়। দেখিলে কিছুক্ষণ মিষিয়। পরীক্ষা করিলে হ্যতে। 
বুঝ। যাইবে যে মোণ।র রঙে সর্বদ। সোণার মন থাকে ন।। সত্য সাধনার পথেও ঠিক এই 
বিচার অত্যাবগ্রক। সত্যের মনপ্র।ণ ন। দেখিয়া শুধু অবয়ব দৃষ্টিতে মুগ্ধ হইয়াছে বলিয়া আজ 
তথাকথিত অত্যুন্নত দেশগুলিরও এঁহিক পারন্রিক হিনাবে এই ছুরবস্থা! ; তাহার। যেন কোন এক 
অজান। দেশে গিয়। উপস্থিত হইয়াছে--শাস্তির ও তৃপ্তির আশ। করিয়। সে দেশে আলিয়াছে সত্য, 
কিন্ত সেখানে শান্তি নাই, তৃপ্তি নাই । সেখানে শুধু শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক উপদ্রব 
( অথব। সোজ। কথায় বলিতে গেলে সেণানে শুধু “নরক” । । 

পঞ্চ জাতীয় মত্য-সাধন। আধুনিক জগতে প্রবল--প্রথম বৈজ্ঞানিক, দ্বিতীয় রাজনৈতিক, 
তৃতীয় নৈতিক, চতুর্থ কলাবিগ্যাসন্বন্ধীয় এবং পঞ্চম ধর্মসন্বন্ধীয়। শুধু অবয়ব দেখিতে গেলে 
বৈজ্ঞানিক সাধন। অত্যন্ত মঙ্গলঞ্জনক। কেনন। বিচ্ছান প্রকৃতির আশ্চর্য শক্তি থানজষের নয়ন 
পথে আনে-বিজ্ঞানে জগতের লোক একে অন্যের নিকটে আসে ও পরম্পরকে ভালরকম চিনিতে 
পারে- বিজ্ঞানে মানুষের সুণের বস্ত্র আধিক্য হয় ও শারীরিক ক্লেশের অপনোদন হয়। কিন্তু 
অভ্যন্তর দেখিতে গেলে দেখ। যায় তাহাতে যে সর্বনাশী শক্তি নিহিত করে তাহার লংযন ন! 
হইলে শুধু কয়েক বৎসরে ধরিত্রী মানবশৃন্ত হইতে পারে-_বিজ্ঞানে একজাতীয় লোক অন্য জাতীয় 
লোকের উপর অনীম অত্যাচার অবিচার করিতে পারে বিজ্ঞানের সুখবস্ত ও স্থুখলিগ্প! যান্থুষকে 
নৈতিকপথ ও ধন্মপথ হইতে সম্পূর্ণ বিচলিত করিতে পারে এবং বিজ্ঞান মানুষের অভ্যস্তরের 
সংপ্রবৃত্তি গুলিকে শুধু ৮118 এর দিক্‌ হইতে দৃষ্টি করিয়। তাহার উচ্ছেদ সাধন করিতে পারে 
( 19605907800 ব। গ্রজাতন্ত্র ও তদ্রপ । “মানুষ ভাই ভাই একের অন্তের উপর অত্যাচারকারী 
অন্যায় যে যাহার স্বাধীন ইচ্ছামত রাজনীতি ক্ষেত্রে বিচরণ করুক-_বর্ভমান লমাজকে ভাঙ্গিয়। 


রি ভারতের সাধন! [ ২য় খ€--ঈম সংখ্যা 


সকল লোককে সমান স্থযোগ সুবিধার অধিকারী করিয়৷ দাও--সকলেই স্থুখে থাকুক এ সমুদয় 
প্রঙ্জাতন্ত্রের আদর্শ। ইহার! বড়ই আপাতমধুর । কিন্তু সাধকের দৃষ্টি সাধনা "তাহাকে বঙ্গিয়! দেয় 
যে এ সমূদয় 1)92০০::6০ সত্যের শুধু অবয়ব। তাহার মন নহে-_আত্মা ত নহেই । এত শ্রদ্ধার 
প্রজাতন্ত্রের অভ্যন্তরে ও এমন বিষবৃক্ষের বীজ নিহিত আছে যে দৃষ্টি ঠিক না রাখিয়া, সংবমের 
দিক পুষ্ট না রাখিয়া চলিলে অবিমিষ্র প্রজাতন্ত্র পৃথিবীতে মনুস্তের মধ্যে ভীষণ মুযয-ভ্রোহিতার হট 
করিতে পারে এবং তাহাতে আবার মানুষ রাজতন্ত্রের জন্য উন্মত হইয়৷ রাজতন্ত্রকে আদর্শ মনে করিয়। 
তাহারই জন্য আবার কয়েকটি কুরুক্ষেত্রের রক্তপাত করিতে পারে এবং যেই ছাপাযস্ত্রগুলি মননের 
এত আদরের তাহার! তীব্র বিভেদের বীজ রৌপণ করিয়া মানুষের সর্ধনাশের পথ স্থগম করিয়া 
রাখিতে পারে । এইত গেল রাজনীতির কথ।। অবয়ব দেখিয়! সাহিত্য-সাধন। যে কত সর্বনাশী এবং 
মান্থষের মনকে কত অধঃপাতে নিতে পারে, তাহার পরিচয় বর্তমীন আমেরিকা ও ইংলগ্ডের উপন্যাস 
এবং আমাদের জনপ্রিয় বাংল! উপন্যাসগুলি। প্রাণহীন “অবয়ব-দৃষ্টি”-প্রস্থত সাহিত্য-সাধনার 
বিষময় ফল মান্থষের চক্ষে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে এবং শীঘ্রই হয়তো উহ। সার্বজনীন বিশ্বাসের 
ক্ষেত্র পাইবে । 

আধুনিক জগতের নীতির দৃষ্টিও “অবয়ব দৃষ্টি” এবং অতাস্ত দুঃখের সহিত বলিতে 
হইতেছে যে ধর্খের দৃষ্টিও “অবয়ব দৃর্টিতে”্ই পধাবমিত। আঙ্ কাল আমর। নীতির “প্রাণ” দেখি না, 
“মন” দেখি না-_দেখি শুধু অবয়ব । ৬॥ভ্রমে কত সনাতন সর্বমঙ্গলময়ী নীতিকেই যে আমর। 
বিজ্ঞান ও ভাবপ্রবণতার জান দ্বার! সমর্থিত ন। হওয়াতে ত্যাগ করিতেছি তাহার ইয়ত্তা নাই। 
আবার ধর্ম-সাধন! তে। খধির ও সাধকের হাত ত্যাগ করিয়। কবির এবং রাজনৈতিক ভাব- 
প্রবণতার হাতে পড়িয়া কত লাঞ্চনাই ভোগ করিতেছে তাহার ঠিকান! নাই । তাই এযুগে চাই সকল 
সাধনার উপর “দৃষ্টির সাধন।” | মানুষ বুঝুক, বিশেষতঃ এ ছুর্দিনে আমাদের ভারত বুঝুক, যে “দৃষ্টির 
সাধনাই” মানুষের আদি সাধন! । যাহা অটুট সত্য বলিয়। স্থল দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হইতেছে মানুষ 
উন্নত আত্মদৃষ্টির দ্বারা সে সত্যোর “মন ও আত্মা” দেখিয়া তাহাকে সাধনার ' উপযুক্ত মনে কবিলে 
সে সাধনায় প্রবৃত্ত হোক, ইহাই আমাদের ক।মন। ৷ মানুষের হৃদয়ে সত্যের অন্তঃদৃষ্টির সাধন জাগ্রত 
হউক এবং মানুষ প্রথমে “দৃষ্টি সাধনা” করিয়। পরে “সত্যসাধন।”র পথে অগ্রসর হউক--ইহাই 
আমাদের প্রাথন। ৷ 


কবীরের &ৌহা 
অফ্ট-বিকার--আশা। 


আস। জীবৈ জগ মরৈ, লৌক মরৈ মন জাহি । 

ধন সঞ্ে সোভী মরৈ,, উবরৈ সোধন খাহি ॥ ১ ॥ 
জগৎ মরে আশা থাকে, মানুব মরে মনটা যায়। 
সেও মরে যে জমায় পুঁজী, থাকে যার! অর্থ খায় ॥১ ॥ 


আসা বেলী কম্মবন, বাঢত মনকে সাথ। 
রিন্না ফল চৌগান মেঁ, ফল করতাকে হাথ ॥ ২॥ 
আশালত। কম্মবনে, বাড়তে থাকে মনের সাথে । 
আকাজ্ফার ফুল সে বাগানে, ফলটী থাকে বির হাতে ॥ ২॥ 


জে! তু চাঁহৈ মুঝকো॥ রাখো ও'র ন আস। 
মুঝহি সরীখা হৈব রহো, সব স্থুখ তেরে পাস ॥ ৩ ॥ 
আমাকে তুই চাহিস যদি, রাখিস্ঠিক অন্য আশ।। 
আমার মত হ”য়ে থাকিস, মকল স্থুণ তোর কর্বে বানা ॥ ৩ ॥ 


অ'স বান জগ ফন্দিয়া, রহ! অরধ লপটার। 

নাম আস পুরণ ক'রৈ, সকল আস মিটি জীয় ॥ ১ ॥ 
আশ! তৃধগার ফাদে প'ড়ে, জগৎ অঞ্ধ বিজডিত। 
পূর্ণ করলে নামের আশ।, সব আশ। ভয় দূরীত ॥ 


আসন মারে ক্য। ভয়া, মুই ন মন কী আস। 
তেলীকেরা বৈল জৌ'যা, ঘরহী কোন পচাস ॥ ৫ ॥ 
আপলন করে কি ফলোদয়, মনের আশ। নাহি মরে। 
কলুর বলদ ঘরের ভিতর, ছুকুড়ি ক্রোশ যেমন ঘোরে ॥ ৫ ॥ 


কবীর জগকেো। কহাকহু', ভবজল বুড়ে দাস। 
সতগুরু সম পতি ছোঁড়িকে, করৈ মনুষ কী আস ॥ ৬॥ 
জগংজনে কি কব আর, ভক্ত ডোবে ভবের নীরে । 


সহগ্ুরুবূপ পতি ছেড়ে, আশা রাখে মানুষ পরে ॥ ৬ ॥ 
_শিবগ্রসাদ । 


দিগ দর্শন 
প্রগতি কি প্রনাশ 


“অনবগ্ত। পতি জুষ্টেব নারী” বেদে পতিব্রতা নারীর বহু শ্রেষ্ঠত। গ্রতিপা দিত হইয়।ছে। 
ধথ্থেদ অগ্সি কিরূপ পবিত্র এবং শুদ্ধ হয়েন তাহার উপম! দিতে গিয়। বলিয়াছেন--অনবদ্যা। পতি 
জুষ্টেব নারী। হিন্দু সাজ এক একটি হিন্দু সংসার লইয়া গঠিত। সংসারের সুখ, শান্ছি, এশা 
ব। প্রবৃদ্ধি যাহ। কিছু ভাবিতে পার। যায় সবই নারীর সতীত্বের উপর নির্ভর করে। এক কথায় 
সতীত্ব সংসারের মহাভিত্তি। এই জন্ হিন্দ,-শাস্ের সর্বত্র সতীতের আদর বণিত হইয়াছে। 

হিন্দর বিবঃহ ধর্-সংস্কারগুলির মধ্যে একটি প্রধান সংক্কার। কেননা হিন্/,সম্তান 
“পিত্র্য ধন্মার্থকাম প্রজাঃ” হইয়। বিবাহ করেন। তাহার নিকট পত্রী ইহও পরকালের সঙ্গিনী । 
হিন্দূর পত্ধী হিন্দ, সন্তানের নিকট কেবল ইহ জন্মের নহে জন্ম জগ্নান্তরের ধর্্মাচরণ বিষে 
সঙ্গিনী। তাই হিন্মুসন্তান নারীর সতীত্ব রঙ্ষার জন্ত এত ব্যাকুল ও এত কাতর। শান্গকর্চ। 
ঝধিগণ এ বিষয়ে নান! বিপি ও শ(সন লিপিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেন। পত্রী গৃহ-স্বামিনী এবং পরম 
প্রণয়িনী। পুরুষ ও নারীর দেহ ও মনের পবিভ্রত। রঞ্ষিত ন। হইলে সংসার ধণ্ম অকপটে 
আচরিত হওয়া অসস্ভব। এক। পুরুষ ব। এক! নারী অর্জ জীব; পুরুষ 9 নারীর মিলনেই পূর্ণ জীব 
হয়। (১) স্থত্ুরাৎ পুরুষ ও নারী যাহাতে অনন্তগতি ও অনন্যমতি হয় তাহার জন্যই হিন্দ, 
লালায়িত। 

এখন পাশ্চাত্য সম|জ ও সংসারের দিকে দৃষ্টি করিলে প্রোক্ত পুরুষ ও. নারীর সম্বন্ধে কি 
পাওয়। তাহা সংক্ষেপে দেখা যাক । সেখানে স্ত্রীর সতীত্ব বিষয়ের আবশ্তকীয়ত। ও শাসন ধশ্ম- 
দৃিহীন, ইহকালের আদান প্রদানে নিবদ্ধ ও আত্মন্বার্থ সিদ্ধিতে পধ্যবেশিত। স্বামী ভাবেন 
আমি যখন খাইতে দিতেছি ও পরিতে দিতেছি তখন আমার পত্রী কেন সতীত্ব রক্ষা! করিবেন 
ন।। পত্বী ভাবেন আমাকে যখন স্বামী প্রতিপালন করিতেছেন তখন আমি তেন সতীত্ব রক্ষা 
করিব না, ইত্য।দি। তবে যদি উভ্য়েই মত করেন তবে উভয়েই পখান্তর গ্রহণ করিতে গারেন। 
সুতরাং পাশ্চাত্যের সতীত্বটুকু চুক্তি-মুলক। সেখানে স্বামী ও স্ত্রীর সঙ্গদ্ধ সাংসারিক চূক্কিঘূলক। 
ব্যবহারের একটু এদিক ওদিক.হইলেই !ববাহবন্ধন ছিন্ন করার হেতু উদ্ভৃত হয়। এ ক্ষেত্রে সতীত্ব 
ভঙ্গ করিলে কিয় পরিমাণে নিন্দপীয় হইলেও হিন্দ,র ন্যায় একবারে হেয় হয় না। পাশ্চাতোর 
বিবাহ ভঙ্গের কারণ উদ্ধৃত হইলেও সময়ে মিট মাট, হইতে পারে কিন্ধ হিন্দ,র সতীত্ব নষ্ট হইলে 
সেখ নে মিট মাট, হইতে পারে ন|। ূ 

রাবণ অরঙ্ষিভাবস্থায় দীতাকে পাইয়া! ভাহাকে হরণ করিয়। লইয়া যান। রাম পত্রীর 
উন্ধারকল্পে অনাধা সাধনে প্রবৃত্ত হইয়। রাবণ বংশ ধ্বংস করিয়। পত্বীত্ব উদ্ধার করেন। এত কষ্টেও 


(১) ্বত্মাবিভিক্নঞ্চেতি দবৈ নৈব রেমে তশ্মদেকাকী নরমতে স দ্বিতীয় মৈচ্ছং। সইৈতাব(নাস যথা” স্ত্রী 
পুমাংসৌ সম্পরিধক্কৌ ন ইমমেবাক্খনেং দেখ পঁয়েখ ততঃ পতিশ্চ পত্রীচ-ভবতাম্‌. € বৃঃ আ। ১৪:৩) 
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সি 


কিন্তুনীতাঁর সতীত্ব দুষ্ট হইয়াছে কি ন সে সন্দেহ নিরাকরণকল্পে রাম সীতার অগ্নিপরীক্ষ 
করেন। অঅগ্রি স্বয়ং মৃর্রিমন্ত হইয়। সার্টিফিকেট দিলে তিনি নীতাসম্বন্ধে নিঃসন্দগ্ধ-চিত্ত হইয়। 
সীতাকে গ্রহণ করেন। পাশ্চাতা পৌরাণিক চিত্রে দেখ। যায় মাঠ্লিদ্‌ হেলেনকে দ্বিধা শূন্য 
হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছিলেন। হেলেনও সতীত্বভঙ্গজন্য ব বহুকাল পরলহবাস জন্য কিছুমাত্র 
লঙ্জিতা হয়েন নাই। পাঠকবর্গ ওডেসীতে হেলেন ও টেলিমেকসের মধ্যে যে কথা বার্তা হয় 
তাহ। দেখিতে পারেন । গ্রোটের ইতিহাস-পাঠে লতীত্বের এইরূপ মূলা অনেক স্থানে দেখা যায়। 
পাশ্চাত্য পৌরাণিক গ্রপ্থপাঠে দেখ। যায় যে কাহারও স্থন্দরী পত্ী থাকিলে যদি অন্ত কেহ তাহাকে 
উপভেগ করিতে চাহিত তবে সেই স্ীর স্বামীর নিকট তদ্ঘষয়ে আবেদন করিতে হইত। একব্প 
আবেদনে স্বামী গর্বিত হইতেন। প্রণয়ের অধিষ্টাত্রী দেবী আফ্লোদিতি ব্যভিচারিণী। সতীত্বের 
দেবী দীয়ান।র ক্রমে এগ্ডিমিয়ন, পান ও ওরি ওয়েনের প্রতি আশক্কি 9 রতি ॥ হিন্দুর রতির্দেবী 
কামদেবের ধ্বংসে তপন্ত! প্রভাবে স্বামীর অতন্ুদেহলাভ করেন-_মন্য পতির চেষ্টার চেষ্টিত হয়েন 
নাই। শচী বহুবার অপহ্ৃত। হইয়াও অন্থুর পতি গ্রহণ করেন নাই । একুস্তল। পরিত্যক্ত। হইলেও 
পত্যন্তর গ্রহণ করেন নাই । গ্রোটে বলিয়াভেন-- ৭ 1)01৯01/5]9601706 07015810085 মে 
৮19 10816 01 0100 10113106100 10001)0 80170000)50701)) 8180 101)6-781)051)0. 1০177717594 
17100101, 111011110)) ১0708610004 700156]9 ০0090017005 090700)1170068107) 015 1ম? ৫) 
|) ৮116. অর্থাত স্বামী পত্তীর অসতীতব।চরণের সহাঘ্বত। করিতেন। আর হিন্দর আচরণ 
সম্পূর্ণ পুধক। রাবণ বধ, বননান্থর বধ, কীচকবধ প্রশ্ৃতি তাহার দৃষ্টান্ত । 

লাইকারগাম্‌ জাতি ও সমাজ গঠনোদ্দেশে যে সকল শিম্মম প্রচলন করেন তাহার মধ্যে 
একটি নিয়ম এইঃ_- 

পুরুষ বিবাহের পর অবিচ্ছিন্ন ভাবে সী সহবান করিতে পারিবেন ন।ঃ যে কিছু সহবাস 
তাগ। চুরি করিয়। করিবে যেন অন্য কেহ তাহ! জানিতে ন। পারে। 

ইহার স্বাভাবিক ফলে নারীগণ পুরুষের বেশ ধারণ করিয়! সন্গযা।সীর আখডায় গিঘ। 
স্বামী সহবাস করিয়। আসিত। ইহারই পবিণতি অধুনাতন কালের ক্লাব ও নৃত্যার্দির শভিনয়। 
গুটার্ক বলিয়াছেন এই সকল রমণী পোষাক হিলাবে প্রায়ই উলঙ্গবং থাকিতেন। কাজেই আমরা 
এখন ক্লাব প্রভৃতিতে নারীকে উলঙ্গই দেখিতে পাই । (১) 

হিন্দুশাস্থ্ে বলেন পতি ভাধা(র রক্ষণানেক্গণ করিবেন- পত্বী সাধবী ও পতিরত। থকিলে 
তাহাকে মাতার ন্যার প্রতিপালন করিবে ৪ কখনই তাহাকে রুষ্টবাক্য ব। প্রহার করিবে না। 
ঘোর কষ্টে পড়িলেও সাধ্বী পত্রীকে পরিত্যাগ করিবে ন|। স্বীয় ভাধ্য। বন্তমানে কদাপি কুভাবে 
ব। দূষিত স্বদয়ে পরস্ী স্পর্শ করিবে ন।। পর নারীর সহিত নির্জনে বাস ব| শয়ন করিবে ন|। 
কোন স্ত্রীকে অধুক্ত কথা বলিবে না। স্থবুদ্ধিব্ক্তি উৎসবে, লোক যাত্রায় তীর্থে এবং পরণৃহে 
পুল্র বা বিশ্ষে আস্মীয় সথভিব্যাহারে ন| দিয়! কদাপি একাকিণী পত্বীকে প্রেরণ করিবেন না। 
আর পত্রী সর্ধতোভাৰে স্বামীর সেবা করিবে । সর্ভোভাবে পত্বী পতীর আজ্ঞবদ্িণী থাকিবে । 


(১) 219 80হ98) 0৮০ছদ0]র 8600 00565 ছা0) £ি 1181) 11010) ০৮/৮০০৪) ৬৮ 0009 9৮118, 
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্ত্রীগণ অন্য পুরুষের মুখ নিরীক্ষণ করিবে না। অন্যের সহিত সম্ভাষণ করিবে না। যাহাতে অন্ত 
পুরুষ শরীর দেখিতে না পায় এরূপ সতর্কভাবে থাকিবে । শ্লী বাল্য পিতার, যৌবনে পতির ও 
বার্ধক্যে পতি-বান্ধবের অধীনে থাকিবে । কোন কালেই তাহার স্বাধীনতা থাকিবে না। (২) 
পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রচারে আজ আমর! উপদেশ পাইতেছি যে স্ত্রীস্বাধীনতার একান্ত 
প্রয়োজন এবং যত দিন ন1 হিন্দুনারী স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রানির্বাহ করিতে শিখে ততদিন 
ভারতের উন্নতি নাই। আমরাও অবিচারে তথাস্ব বলিয়া ছুটিতেছি। কিন্তু ইহাতে লাভ কার 
ও লোকসান কার তাহা একটু ভাবিয়া দেখ যাঁক্‌। পাশ্চাত্যের লাভ-_ন্বামী গোলাম--পত্বী আয়া । 
প্রভৃত্বের পরিণতি ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে তাহ! ধারণ! কর! ছুঃসাধ্য। পাশ্চাত্য 
সভ্যতা-মুগ্ধ হিন্দ-নংসারের লাভ ত নাইই--লোকসান-সমূহ । পুরুষ বাভিচারী হইলে সে আপদ 
বাহিরে থাফে-পত্বী ব্যভিচারিণী হইলে বাহিরের আপদ গৃহে আসিয়! উপস্থিত হয়। সুতরাং 
পাশ্চাত্যের অনুকরণে গৃহের মধ্যে হিন্দ,র যেটুকু স্থখ-শান্তি এখনও আছে তাহার ধ্বংস করিবার 
জন্য উন্মত্তবৎ ছুটিবাঁর পূর্বের প্রত্যেক হিন্দ, সন্তানেরই বিবেচন। কর! কর্তব্য । ছিন্দ,র সবই 
গিয়াছে কেবল গৃহের সথখটুকু এখনও অনেক সংসারে আছে--তাহার মূলে কৃঠারাখাত করিবার থে 
চেষ্ট! চলিতেছে তাহা দেখিয়! হৃদয় কম্পিত না হইয়! স্থির থাকে না। 
নিয়মেই বিশ্বন্ততি। এই ক্ষ্টি নিয়মের বাধ্য। এ স্থপ্টিতে স্বাধীন কেহ নহে । 
সকলেই নিয়ম ব। শাসনের অধীন । ভূত-জগৎ আত্মার বা চৈতন্য-শক্তির অদীন। লঘু গুরুর 
” অধীন, নীচ উচ্চের, ছোট বড়র, দরিদ্র ধনবানের, অবাচাল বাগ্ীতার, সরল কপটের এবং অজ্ঞানী 
জ্ঞানীর অধীন। শুষ্টিতত্বে যখন নারী পুরুষাপেক্ষা হীনশক্তি--তখন নাবীর পুরুষের শাসনে 
থাকাই বিশ্বশীসনের অন্থকুল গতি। হীনশক্তি উচ্চশক্তির অধীনে চলিলেই পূর্ববোক্তের উন্নতি 


এপাশ পাপা িপিপপ ৮ িিিশিশীিটিশি শাশীশাশাি শা এপনপ্পীত ০ টা তর শী 


(২) লোকানস্তাং দিবঃ প্রাপ্তিঃ পু পৌত্র পরপৌক্রকৈঃ। 
হ্মতল্মাৎ স্বিঃ সেব্যাঃ কর্তব্যাশ্চ সুরক্ষিত। ॥ ( যাঁজ্ঞবন্ধ্য ) 
গৃহস্থে। ৫গাপয়েন্দারান্‌ বিদ্যা মভ্যাসয়েৎ সুতান্‌। 

ন ভাধ্যাস্তাড়য়েৎ ককাপি মাতৃবৎ পালয়েখ সদ | 

ন ত্যজেৎ থোর কষ্টেহপি যদি সাধবী পতিব্রহ। ৷ 

স্কিতেন স্বীয় দ।রেষু স্িয়মন্তাং ন সংস্পূশে ॥ 

দুষ্টেন চেতস। বিদ্ব।ন্‌ অন্তথ। নারকী ভবেং॥ 
বিরলে শয়নং বাসং ত্যজেত প্রাজ্ঞঃ পরস্থিয়। | 
অযুক্ত ভাষণঞ্চেব স্্রিয়ং শোর্ধাং ন দর্শয়েৎ। 

উৎসবে লোকধাত্রায়াং তীর্থেস্য নিকেতনে । 

ন পত্রীং প্রেষয়েৎ প্রাজ্ঞঃ পুজ।মাত্য বর্জিত্তাম্‌ ॥ 

ভর্বেব যোধিতাং তীর্থঃ তপোদানং ব্রতং গুকঃ। 

তন্ম।ৎ সর্ববাজ্মন। নারী পতিসেব।ং সমাচরেৎ। 

নান্ বন্তং নিরীক্ষেত নাস্তৈ২ সম্ভাবণঞয়েখ। 

ন চাঙ্গ, দর্শযেদপ্যান্‌ ভর্তরাজ্ঞানুসারিণী। 

তিষ্টেং পিত্ডোব শৈ বাল্যে ভর্ত : সম্প্াপ্তযৌবনে । 

বার্ধক্যে পতিবভ্ধুনীং ন স্বতন্ত্র। ভবেৎ কচিৎ॥ ( মঃনিঃ তঃ) 
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ও উভয় শক্তির মিলন আকাজ্ফিত ফল লাভ হয়। যখন হীনশক্তি স্বীয় ক্ষমতার বিষিয়ে 
জ্ঞানহার। হইয়! ভ্রান্তমতি হয় এবং উচ্চশক্তি স্বীয় শক্তির প্রাবল্যহেত উদ্ধপ্ত হয় তখন তাহার 
ফলে সেই উদ্দপ্ত উচ্চশক্তির প্রবল অগ্নি হীন শক্তিকে দগ্ধ করে এবং উচ্ছ জ্বলতায় প্রলয় কাণ্ডের 
অভিনয় হয়। উদ্দৃপ্ত দৃর্যযোধন ও ছুঃশাসন ক্ষীণশক্তি দ্রৌপদীর উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়। 
কুরুক্ষেত্ররূপ প্রলয় কাণ্ডে আর্ধ্যভূমিকে শ্মশানে পরিনত করিয়াছিল। ক্ষাত্রশক্তি তখনও একবারে 
ন! লোপ পাওয়ায় সে উদ্দাম উদ্দপ্ধতাকে শাসনে আন সম্ভবপর হইয়াছিল । এখন আমর৷ সম্পূর্ণ 
ক্ষাত্রশক্তি-হীন। আমাদের এ অবস্থার বিষয় আর লিখিয়া বলিবার দরকার নাই । প্রতোক 
দৈনিক ঘটনাবলী তাহার পক্ষে মশ্মতেদী দৃষ্টান্ত । আমি সে দিনের একটি ঘটনার উল্লেখ এই 
প্রসঙ্গে করিতেছি । একজন ভদ্র বঙ্গবামী তাহার সুন্দরী পত্ভীকে লইয়! এক সেকেওুক্লাশ রেল 
গাড়ীন্তে গমন করিতেছিলেন। এক ষ্েশনে ছুই শ্বেতাঙ্গ পুরুষ সেই গাড়ীতে প্রবেশ করিয়া সেই 
রমণীর প্রতি কটুক্তি প্রভৃতি আরম্ভ করিল দেখিয়। সেই বাঙ্গালী ভদ্রলোক বাহিরের থেকে যখন 
গাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতে চাহিলেন তখন শ্বেতাদ্দ পুরুষের মধো একজন আসিয়া তাহাকে 
প্রবেশ করিতে দিল ন৷ । অনেক কাকুতি মিনতি যখন ফলদায়ী হইল না তখন অগত্যা সেই ভদ্র 
লোক পার্ধস্থ প্রথম শ্রেণীব এক পাশ্চাতা রমণীর সাহাযো সে দিন সে বিপদ হইতে উদ্ধার পান। 
শত শত বঙ্গবালী পুরুষ প্র্যাট ফরমে দাঁড়াইয়। মজ! দেখিতে থাকেন এবং বুলিতে লাগিলেন যে 
যেমন কর্ম _সেকেগু ক্লাসে বৌ নিয়ে যাচ্ছেন! ইত্যাদি । এক সময় ব্যারেকপুরে আমার এক 
আত্মীয়ের পৃত্বী পুকুরে নাইতে যান-_ দুর্ভাগা ক্রমে “সই সময় দুই গোর! তাহার প্রতি ধাবিত হয়। 
ক্ষাত্রশক্তিহীন জীবসজ্ঘ বর্তমানেও সেই আত্মীয়। পুক্ধরণীর জলে ঝাপাইয়। পড়েন। পুধরণীর 
মধাস্থলে অগাধ জলে সাতার কাটিয়া আত্মরক্ষা করেন । গোরার। সাতার জানিত না বলিয়া 
ঈশ্বর সে নারীকে রক্ষী করেন। এরূপ ঘটন। অনেক দেখ! যায়। 

সট্টি কর্তার হৃষ্টিতত্বে নারী প্রকৃতি হিসাবে পুরুষ অপেক্ষা! অনেক শ্গীণ। প্রতিই 
মন ও বুদ্ধির হেতুভৃতা। অধুনাতন সমাজে দেখ! উচিত-_পুরুষ কতদ্রর কর্ণবাপরায়ণ ও পাপ 
বিরত এবং তাহার। কতদূর পশ্ম ও নীতিপরায়ণ। মণ্টেইন একট। কথা বলিয়াছেন “প্রত্যেক 
মানুষ যদি সরল ভাবে আপন আপন মনের কথা প্রকাশ করে তাহ! হইলে নিশ্চয়ই প্রতোককে 
পাচ ছয় বার ফ্াসী কাষ্ঠে ঝুলিতে হয়।” আডিসন বলিয়াছেন মে-যদি আমাদের মনট। ব।হিরে 
বিছাইয়। দেওয়। যেতে। তবে দেখ! যেতে। সর্বত্রই সেই একই প্রকার ভাব তরঙ্গ খেল। করিতেছে । 
এ অবস্থায় আত্মিক ব। চৈতন্য শক্তি যদ্দি অস্কুশরূপে কার্ধা ন। করে তবে পুরুষ কি ন। করিতে 
পারে ভাহ। বল। দুঃসাধ্য । যদি প্রবল শক্তি পুরুম এইবপ হম তথায় হীনশক্তি নারীর কথ। সহজেই 
বোধগম্য । পুরুষ তবু নারী অপেক্ষ। কি মনে, কি বুদ্ধিতে, কি জ্ঞানে অধিক শক্তিবান- পুরুষ 
পঞ্চবিংশতিতম্‌ তত্ব । সে কিছু ঢাক! দিয়! চলিতে পারে । আর নারী--যার অধিকার অধঃব্তন চতু- 
ব্িংশতি তত্ব--যদি সে পুরুষের ন্যায় স্বাধীন। হয় তবে সে কত অধিক পরিমাণে ভুষবন্মাস্থিত। হইয়। 
পড়ে ভাহ! আর বলিতে হয় ন।। নারী ভাবপ্রবণা--ভাব একবার কুভাবে গড়াইলে তাহাকে 
ফেরান অসম্ভব--তার নিজের সে ক্ষমত। নাই। এমত ক্ষেত্রে যদি পুরুষ সেই ভাব প্রবণতায় 
দ্বতাহুতি দেয় তবে ত আর বক্ষ! পাকে ন।। অতএব 'ঘত দিন ন1 পুরুষের ঠনতিক জীবন গঠন 
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ধার! নিজ কর্তব্য পালনে একনিষ্ঠ হয় ততদিন স্ত্রীর স্বাধীনতা দেওয়ার ৫ চেষ্টা একট। ভাণ মাত্র। 
তাহার ভিতর ভীষণ পরোক্ষ স্বার্থ বর্তমান। ঞীমেরিক। ইউরোপ প্রভৃতির সমাজ ও গৃহচিত্র 
প্রতাহ তত্তদ্দেশের সংবাদ পন্ধে ব। পুস্তকে বাহ। প্রকাশিত হইতেছে বা হইয়াছে--তাহ। দেখিলেই 
এ বিষয়ে চক্ষু ফুটা উচিত। স্বর্গীয় এক মহ। সাহিত্যিক বলিতেন--ভাঁরতের সব ভাল, সব ভাল-_ 
কিন্তু তথায় বেকন জন্ম গ্রহণ করে নাই--বেকন চাই, বেকন চাই। অথচ বেকনের মত চরিজ্রহীন, 
ঘুষখোর ও কদাচারী লোক বোধ হয় ইংলগ্ড জন্মায় নাই। অধুনাতন ভারতেও অধিকাংশই 
এখন মেফিট্টফিলির অবত।র | ফষ্টরকে ভমে ফেলিতে একা মেফি্ফিলিতে রক্ষ/ ছিল 'না--এই 
ঘোর কলিকালে ভারতে শত শত মেফিষট্ট-ফিলি দপগ্তায়মান। চৈতন্য ও ধন্দের অন্তিত্বে বিশ্বাস 
নাই। কেও কাহারও কথ। শুনিতে চায় না । সবাই পরিচালক ব। গুরু। কিন্ধ আশ্চর্যের বিষষ 
এই যে সেই মেফিষ্টফিলির দল "পাচজনের” শিষাত্ব স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করে ন।। 
যদি ব্ক্তিত্বগত জোট্টত্ব লাভই তাহাদের আন্তরিক ভাব হইত তবে এরূপ অসামঞ্ষন্যের উদ্ভব 
হইতে পারিত না । ফলকখ। উক্ত পাচ জনকে বুদ্ধান্ুষ্ট দর্শন করাইয়া পরোক্ষ স্বা্থলাভই উদ্দেশ্ট | 
বাহিরে “পাঁচজন” যাহ। ভাল বলিয়! ঘোষণা করেন তাহাই তৎকালে কর্ধবা বলিয়। স্বীকৃত হয় 
অথচ ভিতরে বুঝেন ঘে সেই প/চজনও একই প্রকার জীব লইয়। গঠিত। যাহার! অপাত্র ৪ 
অখাততির কারণ তারাই সুখাতির জন্য লালায্িত। তাদের নীতিতে স্খাতি কেনাও যায়__-পয়স। 
থকরিলেই হইল সকলের নীতি ও ধশ্ম এখন কঠগত ও বনে প্রকাশিত । অন্তদ্দর্ণন ভিন্ন যে 
দুরদর্শন হয় ন।-_-৬। কথ! এ জাতীয় লোক ন্বীকার করেন না। তা হলে ত পাচজনের একজন হর! 
যায় না। সকল সময়েই নির্বাক ভাব কার্ধা-ক্ষমতার এবং বচনবাগীশত। অকম্মার লক্ষণ । ঘষে ক্কুব 
ডাকে-_সে কামড়ায় ন।।' যে কামড়ায় সে ডাকিবার অবসর পায় ন|। ভীতুরী, কাপটা, অপত্য ৪ 
প্রগল্ভত৷ ভীরুর আশ্রয়। সারলা ও সত্য বলের চিগ্চ। কৌশল ুর্বলের অবলম্বনীয়। প্ররূত বলের 
চিহ্ন বাহ! তাহা কোথায় চলিয়া গিয়াছে-ছুর্বলতাই এখন প্রশংসনীয় । ম্বাধীনত। এ তেজন্থিত। 
এখন আত্মসম্ান জ্ঞানের ছোপে- উচ্চ আ্বলতাকে বেশ ঢাক। দিয়াছে । কোন ধন্মধবজী জাতি 
নাশের ধবজ। উড়াইয়। রাজ! রাজড়ার সমদ্ধি করতলগত করিতেছেন; কেহব। নিজের প্রথম 
জীবনের ছুর্নীতিপূর্ণ কারা গুলি বেশ সুন্দর ভাবে ঢাক! দিয়া কবিতা ব। সাহিতাচচ্চায় দেশমান্য 
হইয়। উঠিতেছেন ; কেহব। আজীবন ইন্দির়পরতন্্ব থাকিয়৪ বাহিক সংকার্যাদি করিয়। দয়।র অব- 
তার বলিয়। নাম কিনিতে,ছন ;.কেহব। দেশ দেশান্থর তইতে পোষাক পরিচ্ছদ ৭ খাগ্যাদি সরবরাহ 
করিয়।, মিটংএর সময় খদ্দর পরিয়। জন-নায়কতব লাভ করিতেছেন; কেহব। নিজের পুর কন্ঠার কদণা 
আচরণগুলি লেকলোচনের অন্ুরালে রাখিয়৷ সমাজের পরিচালক হইতেছেন; রেহছবা আজীবন, 


পরস্বাপহরণ ও স্ত্রীলোকের সতীত্ব হরণ করিয়! অস্তকালে পৃজ। পাইতেছেন। কেহব। অর্থ বলে অন্টের 

সারে আগুণ জালাইয়! দিয়! দেখ-নায়কের পদে অধিষ্ঠিত হইতেছেন ; কেহব। আজীবন এ ফলে 
লে ফুলে উড়িয়। বেড়াইয়। সতী শিরোমণি হইতেছেন ও নারীর কর্ভব্যের উপদেশ দিতেছেন : 
কেহব। শিবের সংসারে আততায়ীর কাধ্য করিয়। আশ্রমগ্রতিষ্ট। করিতেছেন; 0 কহব। ধনী শিম্যগণের 
মন্ত:ক হাত বুল।ইয়া গ্ররুপৃজ। পাইতেছেন; কেহবা শিয্/কে বুদ্ধাঙ্ু& দেখা ইয়! কোম্পানীর কাগজ 
করিতেছেন। যখন ভারত মমাজে পুরুষের নৈতিক জীবনের এই চিত্র,তখন নারী-আাগরণের 
ফলে কি ফল ফলি.ব তাহ! কি 'অ।র বলিয়। দিতে হইবে! ( «৬২ পুষ্ট দ্রষ্টব্য। ) 


ভিক্ষুফ্ণের ঝুলি 
( ত্রিদণ্তী ভার্গব ) 
 পূর্ববান্তবৃত্তি ] 


মুখো। এখন তুমি পিতামহগণের ব্যবস্থ। ভাব । আমি একট ব্রাপ্দণ শ্রেণীর সন্তানের 
বিষয় প্রথম ধরিব। ব্রাক্গণের সন্তান জন্সিবামান্্র তাহার সংস্কার আরম্ভ হয়। সংস্কারের সোজা 
অর্থ যা তাই বুঝ। অর্থাৎ তাকে মাঝ! ঘস! করার ব্যবস্থা হয় পাছে কোথাও মড়চে বা দাগ লাগে। 
শরীরের সপ্তধাতুকে সমান ভাবে পুষ্ট রাখিবার বানস্থা জন্মাবস্থা হইতেই চেষ্ট। করা হয়। যড়রস- 
বঞ্জিত আহার--কষ্ট-সহিষ্ণতার মধ্যে পালন প্রকতির আইনের যতট! সম্ভব অনুকূলে বদ্ধন-_- 
কুচিন্ত| ও কুমংলর্গ পরিত্যাগ--আচার্যোর শাসনে শাদিত ও শিক্ষালাভে আত্মদান ইত্যাদি বেড়।র 
মধ্যে ব্রাহ্মণ পুত্র মানুষ হয়। এইরূপে ২৪ বৎসর কাটিয়া গেলে ছেলের শরীর-ধন্দে একট। অচিন্তিত্ব 
সামপ্রন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। রক্ত বেশী হইয়। মাংস বৃদ্ধি করে না- মাংস বুদ্ধি না হওয়ায় মেধা বৃদ্ধি 
পায় ন।__নেধ বৃদ্ধি ন। পাওয়ায় অস্থি ক্ষীণ হয় ন।-অস্থি ক্ষীণ ন। হওয়ায় মজ্জা পুষ্ট হয়--মজ্জ। 
সতেজ থাকায় শুক্র ম্বাস্থাবস্থায় রক্ষিত হয়--শুক্র রক্ষিত হওয়ায় সাঘু-য্ত্রের স্বাস্থ্যলাভে এজ লাভ 
হয়। ওর উপরই মন ও বুদ্ধি। | 
শরীর-সমাজে এরূপে সামগ্ুস্য হইলেও তাহ! পূর্ণ উন্নতি লাভ করে ন।| “এইরূপ »৪)। 
07851018001) লইয়। ব্রাঙ্গণ দিগবিজয় লাভের আশায় প্রবৃত্ত হয়। সেই দিগ্বিজয়ের প্রধান 
সেনাপতি পত্তী ব৷ দার । ব্রঙ্গচর্ধ্যান্তে ব্রাঙ্গণ-সন্তান বিবাহিত হয়েন। ব্রচ্দেণের সেই অপূর্ব গৃহস্থ- 
ধম্মপালন তোমাকে মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে বলি। অল্পে সন্ধথষ্ট-চেত। সেই গৃহী আর্ধা- 
শাঞ্জের বিধি ব্যবস্থ। মানিয়। সেই শাসিত রক্ত মাংস প্রভৃতি টসন্যগণকে 185019% যোগাইয়। বিশেষ 
ভাবে পরিপুষ্ট করিয়। লয়েন। তারপর সেই পরিপুষ্ট ও সামঞ্তশ্-লক্ধ শান্তশরীর মন ও বুদ্ধি লইয়া 
বানগ্রস্থে রওন। হয়েন। এই বানপ্রস্থ রূপ অভেগ্য দুগে বপিয়। রাজ রাজ্োশ্বর বিশ্ব-ত্রক্দাণ্ড পতির 
দুর্গের তে'রণ দ্বার ভাঙ্গিয়। ফেলেন । “নায়মাস্ম। বলহীনেন লভ্যঃ"-এ কথাব অর্থ এত দূরে কিছু 
বুঝ। ঘায়। 
. শ্রী। আপনি পূর্বে বলিয়াছেন ঘে শুক্র রক্ষ। করিলে স্বাস্থ্য ও তেজ পাওয়। যায় ও মানুষ 
অনর হয়_£তবে ব্রাঙ্গণের দার পরিগ্রহে ত তাহার ব্যতিক্রম ঘটে 
মু। ঈষ্তির মধ্যে কোন জিনিষই নিরর্থক নহে । শুক্ুও নিরগ্থক »ই হয় নাই, তাহারও 
উৎকর্ষ সাধন প্রয়োজন । সেই শষ্টি স্থিতি ও লয়ের বিষয় ভাব। আর্ধ্য প্রবর্ঠিত বিবাহ ও গাহস্থ, 
বিধি-নিষেধ প্রতিপালন করিয়। চলিলে শুক্রের উন্নতি সাধনে বুদ্ধি বৃত্তির শক্তি বৃদ্ধি হয়। এবং 
অবান্তর ফল স্বরূপ পরমেশ্বরের অভিপ্রেত হুষ্টি রক্ষ। হয়। সৃষ্টি ইচ্ছ! ব। কাম মনোর্জবৃত্তি । মনের 
আধার ্গাযুমগুলী। স্সান্-মগ্ুলীতে আখের রসের মত এই শুক্র ওতপ্রোত ভাবে মিশ্রিত। মনোজ 
প্রভাবে গা যন্ত্রে যে জাঁলন পরিচালন হয় তাহারই ফলে বিন্দু নির্গম। শরীরের শ্রাবৃ্ি যে নিয়মে 


৫৪৬. ভারতের সাধনা ঠা হয় খ---৯ম সংখ্যা 


ব্যায়াঙ্কের ছার] হয ঠিক সেই নিয়ুযপ “মামু যস্ত্রেরও শ্রীবৃদ্ধি করিতে ্িযসত্িত ভাবে কাম ব্যবহার 
আবশ্্ষ | ০5৪78076189 ফেল, শরীরে বলাস্ট্ক্য, না. করিয়। ছূর্বল করে তন্দরপ "সায় যে 
ব্যায়ামাধিক্যে বস্ত্র ও ঘস্ত্রীধিগতি ন্‌ দূর্বল হইয়! পড়ে । আবার ব্যায়াম না করিলে শরীর 
শুধু দুর্বল হয় ত| নয়, তাহাতে রোগ প্রভৃতির দ্বার! জড়ত্ব প্রাপ্তও হয়। (১) স্সাম়বিক যন্ত্ধ জড়ত্ব 
*লীভ করিলে তাহার সষ্টি নিরর্থক হইল-_অথচ ঈশ্বরের স্থষ্টি নিরর্থক নহৈ। | 
ব্রাক্ষণের জীবন গঠনের অতিশয় কঠিন ব্যবস্থ। গুলি বেশ আলোচন। করিয়া দেখিলে 
বুঝ! যায় ্রাঙ্মণের, সর্ব কার্ধ্যই, দেবোদ্দেশ্টে--এমন কি যাহা বুদ্ধির অভাবে আমর। অঙ্গীল কম 
ভাবি তাহাও কি মনোহারিত্বে পরিণত হইয়াছিল তাহ! শ্রুতিমন্ত্রে বুঝ। যায় । আমি একটা মাত্র মন্ত্র 
বলিতেছে-_ 
“পৃষ। ভগং মে সবিতা দদাতু । 
কড্র স্তুষ্ট। মে কল্পয়তাং ললনামুগ্রম্‌। 
তুষ্ট। রূপাণি তেজে। বৈশ্বানরো দদাতু 
গর্তন্ষেহি সিনীবালি গর্তন্কেহি পয়ন্থতি ! 
বিষণ যোনিং কল্পয়তু তষ্টা রূপানি পিতৃ 
আসিঞ্চতু প্রজাপতিধণত। গর্তং দপাতৃতে ।” 
বাঙ্লা কর!র দরক।র নাই । তুম এরূপ সর্ধত্র দেবতার উদ্দেশে সর্বব কার্ণ কর। আর 
' কোথাও দেখাতে পার? যদি ন। পার তবে ব্রাঙ্গণের জীবন গঠনের একটি। বিশেষত তোমাকে 
স্বীকার করিতেই হুইবে। 
শ্রী। দেবতা যানে ত প্রারৃতিক ধত সতা তপশ্ত। । আর্ধা সন্তানের য। কিছু -কম্ম 
সবই এরূপ দেবতার নামে কর! হয়। পর্থী দেবত।, বাধু দেবতা, অগ্নি দেবতা, বরুণ দেবত। 
ইত্যাদি সকল 11180817 [00৮61 দেবতা! । 
মু। ইহা ত তোমাকে পূর্বেই বলিম়াছি । তেত্রিশ কোটী দ্রেবত। এই পৃথক পৃথক ঞত 
ও সত্যের নাম.মাত্র। ব্রাঙ্ষণ সন্তান এই দেবতার অন্থকুলে চলিয়। দেবতার দেবত। সাধ্যগণকে 
জয় করিতেন। সাধাগণও ব্রাঙ্গণের এই ৪] 0:%101500 9:49 র নিকট পরাভব স্বীকার 
করিয়।ছিলেন। যাত্রার গান শোন নাই--ম| দশভূজ। বলিতেছেন--“শুট! যে আমার সাধের ছেলে, 
ভোলানাখ ! কি ভূলে গেলে হে, মজেছ কার বিশ্বদলে ওহে ও দেব ত্রিপুরারি ! প্রাণে মরি ।” 
দেবতাকুলকে পরাভব ব। জ্য় করিয়া পরমেশ্বরের তোরণ দ্বারে উপস্থিত হইলে জয় বিজয় 
বার রঞ্ষকঘয় পরম্পর চাওয়া-চায়ি করে-_জ্ঞান ও কর্মে ইসারা চলে - ইতিমধো মু অলক্ষিতে 
তোরণ দ্বারের অর্গল খুলিয়। দিয়। সাধের ছেলেকে ধার নাম নাই, ধার কামন। নাই, ধার সবই আমি 
ও তুমি--তীহার নিকট লইয়। যান। সেখানেও সেই সর্বববলে বলীয়ান ব্রাদ্ষণ যুদ্ধার্থী হয়--.পরা জয়" 
স্বীকার কর--না,হয় বক্ষে পদাঘাত করিব। ব্রাক্ষণেব নিকট-_আসামী সর্ধেশ্বর পরাজয় স্বীকার 
করিয়৷ থাকেন,। প্রহনাদের নিকট হিরণ্য কশিপুর, লবকুশের নিকট শ্রীরামচন্দ্রের পরাজয়-_ 
বক্রবাহনের নিকট পার্থ পরাজয়, ইত্যাদি পরবর্তী পৌরাণিক ব কথ। ইহারইস্ম]ভাষ মাত্র । : 
0৯) হশ্রত চরক প্রস্ৃতি গ্রন্থ রথ পাঠ করিলে ইহার সবিশেদ তত জ্ঞাত হওয়া যায় ৫% 


আঁষাঢ--১৩৩৮ ]. ভিক্ষুকের ঝুলি ৫৪৭ 


" এখন দেখ এইরূপ সর্ধতোমুখী পৃর্ণমনোবল সম্পন্ন: পরক্টি ্রাঙ্মণকে কে খেতে দিবে বা 
কে তাহার দেহরক্ষা করিবে4 সেই রক্ষকেন্ জন্য 'একটি- "ক্ষত্রিয় শিশুর জীবনভাব | ক্ষত্রিয় 
শিশুর প্রধান লক্ষ্য শারীরিক শক্তি সঞ্চম ও রক্ষার্থে প্রবল ঘোস্ধা হওয়া! আর্য শান্তর ঠিক তাহার 
অনুকূলে ইহার বিধি ব)বস্থা করিয়াছিলেন । তাহারও জীবন এইরূপ দ্ঢ বেড়ার মধ্যে গঠিত হইত। 
সে একটি শরীর শক্তির সামগ্রশ্ত অপ্রতিহতগতি হইত।॥ তাহার মানসিক উন্নতি ব্রাক্ষণের দ্বার 
শাসিত হইত। সেইরূপ একটি বৈশ্য সন্তানও ধন সঞ্চয় ও ধন বঙ্গ! কলে গঠিত হইত ॥ শুজও 
নিজবৃত্তি পালনে চরম উৎকর্ষ লাভ করিতেন । 

স্বী। এইরূপ চারিজন লইঘা সমাজ কল্পন। করিলে চাবিটী পুথক মন্তপ্যের মধ্যে সামপ্স্ত 
স্থপিত কি করে হইতে পাবে? এক মানস বলে শ্রেঈ, অন্য ক্ষাবরশক্তিতে শেঠ, আবাব তৃতীয় পন 
উৎপাদন ও পঞ্চয়ে অভিনিবিষ্ট, ওর সেব। ধশ্মে নিরত--বিবাদ অবশ্যম্ভাবী । 

মূ। এই জন্াই ব্রঙ্গণের শাসন অবনত মস্তকে মানিবাব ব্যবস্থ। বড় দৃঢ় ছিল। ব্রাহ্ষণকে 
ভূদেব বলিষ| ধর! হইত । তীহার শাসন অন্য তিন ব্যক্তি অবাঁপে স্বীকার করিয়া লইতেন। 
এবং ব্রাঙ্দণও পাছে মটনতিক অসামাজিক ব। অধন্মেব কোন কার্ধ্য করিযা ফেলেন বলিয়। পদে 
পর্দে দেবতাকে (510 09৬৮) খাড। কবিষ। চলিয়াছিলেন। ত্রাঙ্গণের দৈনিক জীবন ঘড়ির 
. কাটাব মত পবিচালিত-- প্রত্যেক সেকেও একট| ন। একট। বিধিনিষেধ-এ দঢ় বদ্ধ । তুমি একটি 

মিনিট তাব থেকে অন্য চিন্তার জন্য বাতিব কবিতে পারিবে না। তাহ। হইলেই ব্রাক্গণে বিপি 
 লঙ্গান পাপেৰ প্রাধশ্টিতা করিতে হইবে। | 
প্লী। যে কাল ও সমাজের কথ। বলিলেন, তাহ। এখন ইউটোপিয়ায় পবিণত ! আমব। 
পাশ্তব জীবন তাহ। দেখিতে পাই ন।। কল্পনাব চিত্রে এখন আর সমাজ শাসিত হয় ন|। 

ম। আমিও বলিতেছি নাযে আধ্য সমাজ এখন পিত।মহগণ প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও সভ্যতার 
কোন ধাব পারেন। তবে সেই অসম্ভব আনুষ্ঠানিক গণের পঞ্চপাজ্জ ও সন্ধ্যাবদ্ধনাৰপ নিতাযকম্মের 
আফিংর নেশাটকু এখনও রহিষাচ্ছে। তৃমি আধ্য শাস্বোক্ত চারি যুগের কথ। চিন্ত। কর। সেই আদিম 
সময়ে মান্তষ কিরূপ ছিল তাহা সতাযুগেব সংক্ষেপ বিববণে দেখিতে পাইবে | সতাযুগে- সত্য ও ধন্ম 
পর্ণ ছিল--লামবেদ ছিল। সামবেদ আর কিছুই নহে ধথেদেব যে মন্্গুলি গান কর। যায় সামবেদ 
তাহাই। পিতামহগণ সহ্য নামগ। ছিলেন--প্রারৃতিক শক্তিব গুণ ও ধন্ম গান কবিতেন-_ 
উহাদের সাধনা তাহাতেই পধযাবেশিত ছিল । জেতাযুগে-সত্য ৪ ধর্ম ক্রমে শীণত। প্রাপ্ত হয 
তখন খখেদের কম্ম কাণ্ডের প্রচলন হইতে থাকে । সত্যযুগে সত্য ও খতের গুণগানে দেবতাগণ 
“নন্দন্তি” ছিলেন--দ্বাপরে দেবতা-নন্দন চলে যায়, অগ্নিহোত্রাদি কশ্মের প্রভাব বিস্তার পায়। ভ্বাপবে 
সত্য ধশ্ম ও যজ্ঞা্দি কম্ম কমিয| বাঘ, তখন যজজর্কবেদেব অধিকার অর্থাৎ চ0117)6 0০৮৪: সত্য 
ও অসত্যে মিভিত কপটাচার ও পাগ্ডিত্যর আধিপত্য বিস্তৃত হয়। কলিষুগে বেদ নাই--ধশ্ম 
নাই বলিলেই হয়। মানুষ ক্রমে নিম্পর্ধায়ে চলিতেছেন । তা হলেই তুমি বুর্ঝিতে পার তোমাব 
জন্মের ব! তে:মার পিউপিতামহগণের জন্মের কত লক্ষ লক্ষ বংসর পূর্বে আমি যে সমাজের কথ। 
বলিতেছি তাহ! সৃষ্ট হইঘ্াষ্্িল। তোমার প্রত্বতত্বের অধিকার ৪০০* বা৷ ৮০০০ খৃঃ পর্ব অব; 
লোকমান্য তিলক এইরূপ প্রম।ণ করিতে চেষ্ট। করিয়্াছেন। মধ্য পিতামগণ তাহার বহু পূর্বে 


৫৪৮ ভারতের সাধন [ ২য় খ৪্--৯ম সংখ্য। 


সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন । পূর্বোক্ত অশূর জাতিদের আক্রমণের ফলে ব্রহ্ধাবর্তে বা মধ্যদেশে 
প্রয়াণের ফলে 0117)8610 ০৫৩০০) আদি ভাতা, শিক্ষ। ৪ আচার ধন্ম প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে পরিবন্তিত 
. হইয়! পড়ে । ইহারই পরিণামে বেদের অধিকার ক্রম হীনত৷ প্রাঞ্ধি, সম্পূর্ণ মনৌবলও ক্ষান্্ বলের 
ক্রমাবনূতি এবং তাহার অবশ্থন্তাবী ফলে- সেই আদি ও প্রবল সমাজের অবনতি । বেদ ও 
বেদান্ত (উত্তর মীমাংসা! নহে ) সেই আদিম সমাজের নিজন্ব জিনিষ, তার পরবর্তী কালে ক্রমে 
ক্রমে ষড়ু দর্শন ও অন্ান্ শান গ্রস্থ-_মন্ত, অত্র, বিণ হারীত প্রভৃতি সংহিতা-_যাহা ধর্মশান্ত্র বলিয়। 
উক্ত তাহা সমাজের ক্রমোন্নতিতে উৎপন্ন । এই সমাজ দীর্ঘকাল স্থায়ী ভাবে ছিল বলিয়্াই- 
তুমি এখনও আর্ধ্যের অতুল্য বুদ্ধি--অতুল্য শক্তি ও অতুল্য ধনের বিষয় ভাবিয়া বিমোহিত হও । 
স ধন আজও অফুরস্ত--সে বন্ধন আজও যেয়েও যায় না। 

শ্রী। ধর্ম শাস্ব ত অনেক-_ গীত।, চণ্ডী, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি। আপনি 
সংহিতা গুলিকেই তবে ধর্ম শান্ব বলিতেছেন কেন? 

মু। ধশ্মধরেথাকে। সংহিত৷ সেই ধরে থাকার [8 9099৭. গীতা! ও চণ্ডী দর্শন শান, 
মানসিক বিশ্লেষণ মাত্র--অনেক তর্ক উঠিবে অনেক বুঝিতে পারিবে না-_-অনেক গোলমাল ঠেকিবে। 
কিন্তু তুমি ইহ! ঠিক জানিও, তুমি এই স্থত্র ধরিয়। গভীর চিস্তা করিলে এই তত্বের স্থমীমাংস। লাভ 
করিবে । আধ্য সম্তানের ভাবিবার ইহা অপেক্ষা গুরুতর জিনিষ আর নাই। আজীবন এই 
চিন্তা-ল্োতে গ! ঢালিয়। দিলেও ইহার তত্বজ্ঞান হওয়া দুরূহ। বর্ণাশ্রম ধশ্ম কি করিয়াছিল ও 
তাহার কতটুকু এখন দেখিতে পাওয়! যায় তাহা৷ উপস্থিত কালধর্দ সম্মুখে রাখিয়া বুঝিতে পারা 
অসম্ভব। 'অক্ছ্র্নের মত লোকটিকেও বর্ণাশ্রম ধর্ম বুঝাইতে গ্রীরু্ণকে গীতার অবতারণ। করিতে 
হইয়াছিল। অঞ্জন যে সে মানুষ ছিলেন ন।__উর্বশী ভূলাতে পারে নাই, পশুপতি অর্জুনের নিকট 
পরাজিত হইয়া পাশুপাত অস্্ঈ দেন। আদিম কাল বুঝিতে হইলে সেই সমাজে ফিরিয়া! যাইতে 
হইবে, অথচ তাহ অসন্তব। (তোমর। আজ “ভারতের সাধানা”র আলোচনায় প্রবৃস্ত--ইহা শুভ 
লক্ষণ সন্দেহ নাই । কিন্তু সষ্টি, সমাজ সভ্যতা ও ধশ্মের সঙ্গে জড়িত, কাজেই এত বকাবকি। গোড়। 
ছেড়ে আগায় বদিলে পতন অনিবার্ধ্য। আমি যতদুর পারিলাম হষ্টি, সমাজ প্রভৃতির কিঞ্চিৎ আভা 
দিলাম--এখন মহারথীগণ এই পথে দিগ্বিজয়ে প্রচোদিত হইলে আমার এই চেষ্ট। সাফল্য লাভ 
করিবে । এর পর মানসিক তত্বেই ধর্ম, তার সাধন পথ এবং পরমেশ্বরের বিভিন্ন মৃদ্তির কিরূপে 
আদিল তাহ! বুঝ। যাইবে । এখন তোমর। যাও। 

শ্রীশঙ্কর পরিমল ও বিনয় কুটির ত্যাগ করিয়। পথে তর্ক বিতর্ক আরম্ত করিল। 

বিনয়। ইহার মতে বিবাহ অনিবাধা, মকলকেই বিবাহ করিতে হইবে -তবে চতুরাশ্রম 
সন্নযাসের দিক ব্যবস্থা কেন, বাবা? 

শ্রী। সন্ন্যাস এক্ট। আশ্রম, সেটার সহিত দশনামী সক্নযাসীর সঙগন্ধ খুব কম। চতুরাশ্রমের 
সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ কর৷ অতীব হুরূহ ও সকলের ভাগো সম্ভব হইত ন|। আকঙ্কাল মাতষের 
আমু গড়ে ৩০1৪* বৎসর, অথচ এই সঙ্গাস ৮* বৎসর বয়সের পর গ্রহণ করার ব্যবস্থ।॥ তাহ। 
ছাড়! “যাবজ্জীবমগ্রিহোত্রং জুহয়াৎ” গ্যাবজ্জীবং দশপূর্ণ মাসেন যজেৎ”, ইত্যাদি বিধি সঙ্গাস 
আশ্রমকে ক্ষু্ন করিয়! রাধিত |. বাগগ্রস্থে ষদহরেব বিরজোত-_তদহরেব প্রব্রজোত |” ইহাই 


আঁষাঁচ--১৩৩৮ ] ভিক্ষুকের ঝুলি .. €ম৯ 


মূলমন্ত্র ছিল। কাজেই সগ্যাসাশ্রম সত্য ভ্রেতাতেই সুস্তব ছিল--এবং কিকালে তাই 
সন্ন্যাস নিষিদ্ধ কিন্তু ইহ। তুলিও না_.এই সল্যাসী গৃহস্থাশ্রম প্রতিপান করিতে বাধ্য 
হইতেন। কাজেই বিবাহ অনিবার্য ছিল। বিবাহ কেন দরকার তাহাত মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তুমি অগন্ত কোম্তের পুগুকাবলী পড়িলে এ দিকের যে একটা 
মহত্ব আছে তাহ! বুঝিতে পারিবে । সে গ্রস্থাবলী অনেক বিস্তর। ছুএক স্থান হইতে বিষয়ট। কি 
এবং অগন্ত কোম্তে উহ কি ভাবে দেখিতেন, তাহার বিষয় বলিতেছি £-- 


“(17089 19 1070 0100 10 6106 00108(21)0 63:870186 01791087008 1108611)068 1168 01১6 
17110011081 900103 010103 18000117958, 19919017] 8100 50012] 9111 20007601966 1890 00759৭610 
119 11881.” এই চিন্তাশীল পণ্ডিত আরও বলিয়াছেন-- 70017781185 81011070650 1)88 
000৮1) 019 1011 86767780200 01981718881 81561) 60 00110180795 90 00101)8 & 
001)982)6780100, 017 & 770701)9 ০0]1606 (1780 16 1006 08108)) 107.68 ), ইদানীন্তন কালের 
লেখকদের পুস্তকাদি পাঠ করিলেও দেখিতে পাওয়। যায়-- বিবাহ কত দরকার--110%7 17601980106 
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৮0010 01১01) ৮1)101) 110711706 8০ 0097) ৪110৭, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বলিতেছেন-_ ছু) 0/7979 
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1১5766০0115 0৮) 017811%69.  অন্যজ বলিয়াছেন-_“ 1116 17087190 88090101]01900) ৮৪৪ 
01 0101)101) 010৮ 019 00120765017000) 0176 00701019610 11)110108 0118 80 0081788 870 
116২ 0৩191১৩1108 ৮ 450010004 8810017) 17859 1710001) 10770190901 1)101781) 10800810- 
105) 21761 10 9580)8 10 108 01080 11) 811 01015 ঠি106 81860 17811810179 0815067, 01589 ০1661) 
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বিনয়। যাহাই বল ভাই ! বিবাহে অনেক বিপদ--সংযম অভাবে তোমার 11681 কাজ 


করে না এবং সমস্ত পরকাল ঝরঝবে হয়ে যায়। 

| প্রী। . সকল দিকে দেখ! চাই__মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অজেয় সৈম্তের কথ। ভাব। সে 
সৈন্ত না সংগ্রহ করিলে অজেয় অজ্ঞাত পরমেশ্বরকে পরাজয় কবিয়। রাজস্থ্য যজ্জের অধিকারী 

হওয়। যায় না। ইংরেজ লেখক বলিতেছেন-- 


৫৫৪ ভারতের সাধন। [ ২য় খণ্ড--৯ম সংখ্যা 


গু০ 106 6০099 28 98898018117 ৪ 708: 01 20 1109 9501-1986811, | 02011009 
891997863 61059 8150. 969110107 --701018 ০10. 850. 0109 109365 98 £61161009 ৪০15 01601) 
89918 &919 6০ ৫০ ) 60 1859 01) 1০০0 39 ৪, 6০০] 1) 6109 88:5199 01 20 11717707021 
৪001. ৮ 8968729 00 059 61096 ০0:050002 911%1009 [90119 7৪ 6০০ 2200 6০ 99080 
01819 0110. 8150 01১6 1930১ 60 800 01)85301780019 60 6:08 ৮০ 15691181650: 609 1)910- 
৪009, 60 [900 811 111), 2 09 1006 011108 61880 19 0119 ৮ (801 1113 703 6০ %৮6)1 
0100 1018 1015158 100 01099 26 19 £151)গি 09100019006 6০ 00) 00091 
এইখানে সেই পূর্বোক্ত শ্রুতি বাক্য তোমাকে ম্মরণ করিতে বলি__ 
নতং বিদাথ যর্থম! জজনান্যদ্‌ যুক্মাকং অন্তরং বভূব । 
নীহারেন 'প্রাবৃতাজল্লা। চাস তৃপ উক্থশাসশ্চরন্তি ॥ 
অপিচ আরও বলিতেছেন-- 
“01785 10800061790 10817) (10089 11) 1000)21) 10186015 01081) 00051000818 105৮ 
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986৪, 60020)178 ঞা)প্রু 00818861368 17৮৩ 0)0961190 61617 11598 01) 0191৭ 11951. 
' 396.8001) 10015100818 02110061709 69191) &৪ 6009 8681)0810 01 0159 106, 101 11089 21" 
08001599110) ঢায 7১61 0100 7066৮ 1016 1 ৮ 703110 010 


পরি। ত। হলে চৈতন্যর্দেব ব। অন্ত সন্নযাসীগণের সন্ধে মনহ্বী ৬উমেশচন্দ্র বটব্যাল 
মহাশয় যাহ! বলিয়াছিলেন তাহাত অনেক সতা। তাহার কথ!-_“সংসার ক্ষণস্থায়ী সন্দেহ নাই। 
কিন্তু তাহ বলিয়া! অলীক নহে । পরলোকের সহিত ইহলোকের ঘনিষ্ট সন্ধ আছে । যে জীবন 
পাইয়াছ তাহার যদি সদ্ব্যবহার না কর তবে পর জীবনে শ্রেয়োলাভের আশা বড় কম! এখন 
প্রশ্ন ধাহারা উদ্দাসীন (%8০৪61০ ) তাহার! জীবনের সদ্‌্বাবহার করেন কিন। ? উদ্াপীনগণ জীবনের 
ব্যবহারই করিল ন1_-সদ্ব্যবহার ত দূরের কথা! । যদি এইরূপ বল থে তাহার! সমুদয় জীবন 
ঈশ্বর চিন্তায় নিযুক্ত থাকিয়া! জীবনের সদব্যবহার করে, তবে তার উত্তর এই যে, ঈশ্বর সাক্ষাৎ সন্ধে 
মহুন্বুদ্ধির অগমা পদার্থ । চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কৌপীন পরিয়। জড়পিগ্ডের মত বপিয়৷ থাকিলেই 
ঈশ্বর পাইলে বা সমীধি পাইলে তীহ। বুদ্ধিমীন বিশ্বাস করে না । যদি বিষুকে জানিতে চাও ভবে 
বন্পুত্র মেধাতিথির উপদেশ অন্সারে কাধ্য কর-_“বিষ্কো: কম্মাণি পশ্ঠত যতো ব্রতানিপম্পশে 1” 
আরও অনেক কথ বটব্য।ল মহাশয় বলিয়াছেন। তাহার লেখাগুলি পড়িতে পার । 

ভী। শ্রীগৌরাঙগদেব ব। ঈশ্বরাবতার শঙ্করাচাধ্যের বিনয় এই সাধারণ 11981 চিষ্কার 
মধ্যে আনিও না । .এসম্বন্ধে অনেক কথা-ধন্মীলোচনার সময় আসিবে । তবে তোমাকে এইটি 
চিন্তা করিত্বে বলি যে আর্ধাপিতামহগণ আধ্য. ব্রহ্মধিগণ ধাহার! ধর্মের বিধি ব্যবস্থা করিয়াছেন 
তরীহারা সকলেই বর্ণাশ্রম ধর্শোর ফল গৃহস্থের পরম আদর্শ ছিলেন। শাস্ত্র প্রণেডা কোন খধিই 
অবিবাহিত ছিলেন না। অঙ্গহীন সৈন্ লইয়। গোলোক জয় করা যায় না- অঙ্হীন সেনাপতি 
লইয়! ধর্দরাজো রাজন যজ্ঞাহুষ্ঠাণ হয় না। 


আবাঢ---১৩৩৮ ] মহাত্বা গান্ধী ও ভারতের স্বরাজ ৫৫১ 
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মুখোপাধ্যায় মহাশয় নৃতন কিছু বলিতেছেন না। তিনি ভারতের সাধনার কি 1998) 
ছিল তাহাই বুঝাইতে চেষ্ট। করিতেছেন । প্রশ্নের অবধি নাই। আজ পর্যন্ত তর্কের শেষ হয় 
নাই । অতএব ভাই ! শেষ পর্যন্ত শুনে নেওয়। যাপ্‌। ক্লমশঃ 


মহত্ব! গান্ধী ও ভারতের স্বরাজ 
শ্রীধুক্ত কাঁলীশঙ্কর চক্রবর্তী 


মহাঁনু। গান্ধী ভারতের শ্বরাজ-সংগ্রাের প্রথম স্তরে বিদ্দয়ী হইয়।ছেন, ঠাহাকে ও তাহার 
সহকম্মীদেরে কারামুক্ত করিয়। তাহার সহিত ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি মীমাংসার প্রস্তাব করিয়াছেন, 
অতঃপর ব্রিটিশ মন্ত্রিবর্গ তাহাকে বিলাতে লইয়। গিয়৷ ভারতবাসীকে স্বরাজদানের বাবস্থা করিবেন। 
অনেকে মনে করেন আমাদের ম্বরাজ হাতে আপিল বলিয়।। মহাম্সাজির অসাধারণ ত্যাগবল ও 
কম্মশক্তির প্রশংসা আমরা আর কি করিব, জগতের শ্রেষ্ট মণীষীরাই বলিতেছেন, তিনি অদ্ধিতীয়, 
তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ । ভারতের জনসাধারণের মধ তিনি নৃতন প্রাগযজ্জের উদ্বোধন আরস্ত 
করিয়াছেন, সকলের অন্তরে স্বরাজ লাভের আকাজ্ক। জাগ্রত করিয়াছেন, তাহার উদ্ভাবিত অভিনব 
নীতি অন্ুনারে মানব সেব।-ত্রতের দীক্ষ। গ্রহণের জন্য পুথিবীর চারিদিক হইতে ভক্তের! তাহার 
কাছে ছুটিয়া আধিতিছেন, ইহাতে কোন্‌ বুদ্ধিনান ভারতবাসীর প্রাণে যুগপৎ আনন্দ, গৌরব ও 
তত্প্রতি ভক্তির উদ্দেক ন। হয়? তাহার চেষ্টাসাফলো হয়ত অচিরে স্বরাজের এক নূতন 
স্তর ভারতবাসী লাভ করিবেন। কিন্ এদিকে হিন্দু-সমাঞ্জের আভ্যন্তরীণ অবস্থা যেরূপ গড়াইত্ডেছে 
তাহ! ভাবিলে আমাদের সনস্ত আশ। ভরস! শুন্ঠে বিলীন হইয়। যায়। ম্বরাজ পাওয়ার জন্য কি 
হিন্দুর। প্রস্তুত হইতেছে? যাহার ফলে তাহার। রাজাসম্পদ স্বাধীনত। সমন্তই হারাইয়াছে সেই বছ- 
যুগের পুর্ধীরত পাপরাশি কি ক্ষালিত হইয়াছে? ন! ক্ষালন করিতে তাহার প্রস্কত ? মহাত্মার্জি 
বিরাট হিন্দু-সমাজকে তজ্জন্য কি ভাবে প্রস্তত করিতেছেন তাহার কথ। পরে চিন্। করিব । প্রথমত: 
আমাদের অধঃপাতের মূল কারণ কি তাহাই দেখিবার চেষ্টা করি। 

এই প্ররৃতিরাজ্যের কুজ্রাপি বিনা কারণে একগাছি ভূণও নড়ে না, একটি পাতাও ঝড়ে না। 
'আমর। আজ যে অবস্থ। ভোগ করিতেছি তাহাঁও বিনা ক।রণে নহে, তাহার পশ্চাতে আমাদের 


৫৫২ ভারতের সাধনা [ ২য় খণ্ড---৯ম সংখ্যা 


অতীত ও বর্তমান কর্পরাশি ফলদাতারূপে ধ্লাড়াইয়! আছে। ভবিষ্ঠতে যাহা! ভোগ করিব তাহারও 
অনেকটা এ অতীত ও বর্তমান কর্ধন্থত্রই যোগাইয়! দিবে । সাত হীজার মাইল দূর হইতে মুষ্টিমেয় 
ইতরাজ আসিয়া ভারতের ৩৩ কোটা লোককে যে আজ নাকে ধরিয়। চালাইতেছেন ভাহারও মূল 
আমাদের কর্ন্থত্। আত্মকর্শের ফলে কেহ নিজের সর্বস্ব হারায়, কেহ অপরের সাগ্রাজা অপিকাব 
ও তাহার উপর প্রতুত্ব খ্যাপন করে। এই জন্যই কর্দের বিচার ; স্থৃকর্শ ও কুকণ্ নির্ণয়। 

স্বকর্মে অভ্যু্থান, কুকশ্দে পতন, ইহ বুঝিতে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। স্বাধীনতা 
বলবীর্ধ্য শ্বর্ধ্য, কিম্বা! যখঃসম্মান সমস্তেরই মূল দ্থকর্মের সাধন| ৷ সাধনাবলে সমন্তই আসে, সাধন।- 
হীন হইলে সমস্তই চলিয়া যায়। দেবাদিদের শিব সাধন। আরম্ত করিলেন; শক্তিকে লাভ করিলেন; 
ক্রমে খদ্ধি পিদ্ধিজ্ঞান উষবরধ্য বলবিক্রম সবই তাহার গৃহে আসিল। মহাবল পাখবশক্তি দিবা. 
শক্তির পদানত হইল। অতঃপর ধশ্ব্ধ্যনেত্রী লক্ষীর ঘরে জন্মিল কাম। কাম শিবকে সাধনাচাত 
করিতে চাহি । শিব দিব্যজ্যোতিবলে কামকে ভন্ম করিয়া ফেলিলেন। তাহার দশদিক পণ 
বিপুল উশ্বর্যা অটট রহিল। ইহ! অমূলক আখ্যায়িক। নহে, প্রজ্ছোক সাধনাশীল বাক্ির ও জ।টিৰ 
্দীবনে গ্রমণীরত সতা। প্রতোক পেশে, গ্রতোক জাতিতে দেখানেই শ ক্িসম্পদ /সখানেই শাহাব 
মূলে শিবের ন্যায় সর্বত্যাগী সর্ধবচঃথ যন্থণায় ব| সর্বগুথময় গ্রপোভনে বিচলিত সাধককে দেগিতি 
পাই। অর্থ হইতে ভোগপিপাসা, তাহ! হইতে কামোপভোগ, তাহ! হইতে পতন»দেগিতে 
দেখিতে সোণার সংসার শ্বশানে পরিণত, এ চিন্র প্রতিনিয়ত সকলেই প্রতাক্ষ করিজেছেন। 
মহধিগণ এই অত্যাহিত নিবারণের উদ্দেশ্টে প্রত্যেক লোঁক যাহাতে সাপনাশীল হয় তঠ।বই 
বাবস্থ। করিয়! গিয়াছেন। ঘতাঁদন ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় ইবশ্য শূদ্র সকলেই সেই লক্ষ্য স্থির রাখিষ। অগমব 
হইতেছিলেন ততদিন তাহাদের সংসার শৌর্ঘ্য-বীরধ্য-ইশ্বর্ষো পূর্ণ হইতেছিল। 
| কষত্রিয়গণ যখন ভোগলোলুপ হন তখনই তীহাদের পতনের শুচন! | সেইরূপ পি 
রষ্টাচারী রাজন্যবর্গকে আত্মকর্তবো অবহিত করিবার জন্ঠ প্রথমত্তত ভগবান পরশুরামের, ভাবপব 
তীকুষ্ণের আবির্ভাব । বৈশ্যশক্তি বরাবর রাজশক্তির পদান্টসরণ করে, ফলে বৈশ্ঠাদের পন 
ক্ষতরিয়দের সঙ্গে সঙ্গেই ঘটিয়াছে। পরবস্রুীকালে রাজন্যবর্গের প্ররোচনায় কতিপয় ব্রাঙ্গণও ভোগ 
লোলুপ হই! পতিত হন । এ সমস্ত পতিত রাজা বৈশ্য ও ব্রাঙ্গণ মিলিয়। ধর্মের নামে নান। পাশ- 
শ্রোত প্রবাহিত করেন। তাহাদের ধ্বংসের জন্য আসিলেন বুদ্ধদেব । সর্জীবে দয়, লমভাব 
ও অহিংস মন্ত্রের দ্বার। উচ্চ নীচ ভেদ, বর্ণভেদে ধর্ম ও আচারভেদ ইত্যাদি তুলিয়। দিম। সকলকে 
একধর্ম্ণ একাচারী করাই তাহার ব্রত হইল। ব্রাঙগণ্যখক্তি রাজশক্ষি ও বৈশ্যশক্তি বিনষ্ট হইল । 
পূর্বের রাজধানীর ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠ ও কতিপয় ব্রাঙ্ধণ ভরষ্টাচারী হইলেও পন্বীসমাজ তাহ। হইতে দুবে 
ছিল। কিন্ত বৌদ্ধাচার মগ সমীজকে অনাচারে ও পাপাচারে ডূবাইয়া ফেলিল। তখন ভগবান 
শ্ীমদ শঙ্করাচার্ধ্য আপিয়। বর্ণাশ্রম-ধন্ধের পুনঃপ্রতিষ্ঠ করিলেন। অসংখ্য ব্রাঙ্গণ ব্রহ্মচারী দ্ভী 
সম্গযাসী ভারতের সর্বত্র ঘুরিয়! আবার সেই ত্যাগ, সংযম ও সাধনার মন্ত্রে ভারতবাসীকে উদ্বোধিত 
করিতে লাগিলেন। আবার রাজস্থানের ঘরে খরে অসাধারণ শৌধ্য-বীর্ধ/সম্পর ত্যাগঞীল ক্ষত্রিয়দের 
আবিতাব হইল। সহম্রাধিক বংসর পরে: ক্ষত্রিয় রাজার আবার মোহাঙচ্ছন্ন হইয়। ভ্রাতরক্তে 
স্বীয় ভোগলালসাতৃপ্তি আরস্ত করিল। এবার লালসার মাত্র। এত বাড়িয়াছিল _যে নিজেদের 


আধাঁট--১৩৩৮ ] মাতা! গান্ধী ও ভারতের স্বরাজ ৫৫৩ 


শক্তিতে কুলাইল না! বলিয়। বি'দশী বিজাতিকে ডাকিয়া আনিল।* আজ পর্ধান্ত তাহারই জের 
চলিতেছে. | 

যুগযুগাস্ত ধরিয়। কিরূপ কম্মের ফলে ভারতে রাষ্ট্রশক্তির পুনঃ পুনঃ পতন এবং সঙ্গে সঙ্গে 
বৈশ্ঠশক্কির ও কতিপয্ন ব্রাঙ্গণেরও পতন ঘটিয়াছিল অতি সংক্ষেপে তাহ। দেখাইবার চে করিলাম । 
সমাজের আভান্তরীণ অবস্থ। পধ্যালোচনা করিলে অন্রমিত হয় পুর্বে রাষ্ট্রশক্তি সমাজ শক্তির উপর 
হস্তক্ষেপ করিত না। রাষ্ট্র ও সমাজ ছুইটি স্বতন্ত্র শক্তি ছিল। এই ছুই শক্তিরই নিয়ামক ছিলেন 
ব্রাঙ্গণ ও ধন্মশান্থ। এশ্বরধ্যমদে মত্ত রাষ্ট্রীয় নেতৃগণ ধশ্মশাস্ত্রবিহিত শাসন অগ্রাহ্া করিয়া পতিত ও 
শী্ষ্ট হইলেও ব্রাঙ্গণ ও প্রজ্াসাধারণ শাঙ্গনিদ্দিষ্ট পথে চলিবার ফলে স্বৃদীর্ঘকাল আত্মস্থ ছিলেন ।, 
অধাত্ম-সাধনায় জ্ঞানচচ্চায় সঙ্গীত ও বিবিধ কলা বিদ্যায় কৃষি শিল্প বাণিজা প্রভৃতি আর্থিক ব্যবস্থায় 
সমাজ-শক্তি ক্রমবিকাশ লাভ করিতেছিল, বিজয়ী মুসলমান বাদসাহের! এদেশের রাজন্যবর্গকে 
বিধ্বস্ত করেন, উহাদের রাজত্ব গ্রহণ করেন, কিন্ধ এদেশের সমুন্নত সমাজশক্তির নিকট মন্ততক অবনত 
করিতে বাধা হন। সামাজিক ও পারিবারিক দর্ববিষয়ে তীহার। ঘথাশক্তি হিন্দুর রীতিনীতি 
অনুসরণ করিয়াই চলিতে লাগিলেন । প্রবল পরাক্রান্ত বাদসাহ আকবর হিন্দুর ধম্ম ও রীতিনীতি 
সম্পূর্ণরূপে গ্রহণেরই চেষ্ট। করিলেন । বনু মনীষী মুসলমান হিন্দু যোগীদের নিকট সাধনার উপদেশ 
গ্রহণ করিতেন । বেদান্তবিহিত সাধনায় সিদ্ধ সা কলন্দর মন্প্কর প্রভৃতি মহাপুরুষের। সুফি 
সম্প্রদায়ের কৃষ্টি করিয়। মুসলমান-সমাজকে এক বৈশিষ্টা দান করিয়া গিয়াছেন। বহু মুসলমান 
নবাব ও জমিদার যে কালীসাধক ও হরিভক্ হইয়াছিলেন তাহার ভুরি ভূরি প্রমাণ আছে। 

চট্টগ্রাম সঙ্গদ্ধে লেখকের যে অভিজ্ঞত। আছে তাহার কিঞ্চিৎ এস্কলে উদ্ধত করিলে 
বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না । চট্টগ্রাগে মুসলমানের সংখা। শতকরা ৬৫ পয়ষট্ির উপর। 
মুসলমানের। নংখ্যাধিক বলিয়। ৩০ বহসর পূর্বেও কৌন মুপলমান হিন্ুকে তুচ্ছ করিতে ব! হিন্দুর 
দেবৰি গ্রহাদির প্রতি তাচ্ছীল্য প্রকাশ করিতে দেখি নাই, শুনিও নাই ॥ উচ্চপদস্থ মৃসলমানের! 
হিন্দুর বেশভূষ। আচার বাবহার অবলগ্গন করিয়। চলিতেই মানন্দ বোধ করিতেন। সম্প্রতি 
অবপরগ্র।ধ ডিগ্রিক্ট জজ মিঃ ইরাদতুল্ল! ১৯*১ কি ৩ ইংরাজী সনে সাতকানিয়ার মুন্সেফ ছিলেন। 
তখন তাহ।র সহিত সাক্গাৎ করিতে গিয়। দেখি তাহার সমস্ত আসবাবপত্র হিন্ুপরিবারের মতন। 
তিনি বিলাত ফের্ত!1 বারিষ্টার, মথচ পুতি কামিজ ৪ চাদরই তাহার পোষাক ছিল; সাধারণত: 
কোর্টেও সেই পোযষাকেই বছিতেন । তাহার ঘরের এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে বলিলাম, 
“দু'একট। দ্িিনিষের অভাব দেখছি ।” তিনি একটু চকিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কী”? আমি 
বলিলাম-- একজোড়। কোশাকুশি, নামাবলী ও বদ্রীক্ষ বাঁ ভুলসীমাল।।” তিনি হাঁসিয়। বলিলেন, 
আপনি বোধ হয় আমাদের বাড়ীর খবর জানেন ন।, আমাদের বাড়ীর আচার ব্যবহার সমন্যই উচ্চ- 
শ্রেণীর হিন্দু পরিবারের মত। চীন। ব। কাচের বাসন আমর। ব্যবহার করি ন।; পিড়িতে বসিয়। 
কাসের থালায় আহার করাই নিয়ম; পুরুষ পরম্পর। আমাদের কেহই গোমাংস খায় ন।, বিধবার! 
বিশুদ্ধ নিরামিষাহারী । জামাদের বাড়ীতে বিধব। বিবাহ হয় নাই, বালবিধবার৪ ন11”-- অথচ 


এ শব্বরাচার্ধা মঠের ইতিবৃত অনুসারে বর্ধমান সময়ের প্র।য় দুই সহুত্র বদর পূর্বেই আদি শঙ্করাচাধ্ের 
প্রাছুর্ভাব । তদনুসারে শঙ্কর জভাগয়ের এক সহত্র পয়ে মহশ্মদঘোরীর গাগসন । 


৫৫৪ পা ভারতের সাধন৷ [ ২য় খ&--৯ম-সংখ্য। 


তাহার! উচ্চবংশীয় মুসলমান। ৫০ বৎসর পূর্বে চট্টগ্রামের কোন বাজারে গোমাংস বিক্রয় হইতে 
দেখি নাই। কোর্বাণি ও মেজবান উপলক্ষ্যে ধনী মুসলমানেরা গো-হত্য। করিতেন, কিন্তু সংগোপনে, 
হিন্মুর দৃষ্টিগোচর যেন না হয় এমন ভাবে । কেন? হিন্দুর ভয়ে কি? কখনে। না। হিন্ছুর প্রতি প্রেম 
ও শ্রদ্ধায়। তখন মুসলমানের দৈহিক ও আর্থিক বলে হিন্দু অপেক্ষা অধিকতর বলবান ছিলেন। 
চট্টগ্রাম সহরের' প্রতি পল্লীতে বনু ধনী সাগর ছিলেন । পল্লী গ্রামে শক্তিশালী জমিদারের সংখ্যাও 
হিন্দু জমিদার অপেক্ষা কম ছিল না। ২০ বৎসর পূর্বেও দারোগ| শ্রীযুক্ত রাহাতালী চৌধুরী 
পটীয়ায় এক কালীমন্দির নির্মাণ করিয়। দিয়াছেন। শুধু মুসঙ্সমানের। নহেন, পর্তুগীজ অধিবাসীরাও 
হিন্দুর অনুকরণ করিয়া চলিতেন, অনেক পর্ত,গীজ খৃষ্টান হিন্দুর ন্যায় পোষাক পরিতেন, আহারাদি 
করিতেন, হিন্দ, দেবতাদির পৃজ! দিতেন । কেন? বিজ্ঞাতি বিধর্মীকে আপনার ধর্ম গ্রহণের জন্য 
হিন্দু কথনে। ত কোনরূপ প্রলোভন দেন নাই, নানারূপ কাল্পনিক বর্ণনায় কাহাকেও বুঝাইতেও যান 
নাই যে তাহার ধর্ম অন্টের ধর্ম হইতে উদার ও শ্রেষ্ট ; বরং হিন্দ,ধর্মের মূলতত্ব অপরের যেন 
জানিতে না পারে সর্বদ। সেই চেষ্টাই ত করিয়। আসিতেছেন। তথাপি বিজাঁতি বিধন্মীরা হিন্দুর 
কাছে আগিলেই তাহার ভক্ত হইতেন কেন? হিন্দু তখন আত্মস্থ ছিলেন, স্তাহার বিশুদ্ধ প্রভাবের 
নিকট সকলেই অবনত হইয়। পড়িতেন। মহতের পূজা মানব-প্রকৃতির বিশিষ্ট ধন্ম। আর আজ 
আত্মজ্ঞানবিমূঢ় হিন্দ, সন্তান দলে দলে যখন খুষ্টান ও মুসলমানের অন্তকরণ করে, তাহাদের উচ্ছিষ্ট 
ভোজনে পরিতৃপ্ধি বোধ করে তখন উহার! কেন হিন্দুকে শ্রদ্ধ! করিবেন ? তাই হিন্দু আজ সর্ববন্ধ 
স্বণার্হ, সর্ধপ্রকার নিধ্যাতনই তাহার প্রাপা। শক্তিসাধনায় সমুন্নত হইয়| অন্যের শ্রদ্ধাকর্ষণ দুবে 
থাকুক নিজের জীবন ধারণই তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে, আত্মদেবভার সম্মানরক্ষায়ও মীজ সে 
অসমর্থ। ূ 
হিন্দুর নাই কি? কবিত্বে ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে হিন্দ-সসম্তান পৃথিবীজৌড়। খা।তিল।ভ 
করিতেছেন, বিদ্াবুদ্ধির গ্রাখর্যে ও কন্মপটৃতায় প্রাদেশিক গভর্ণরের ভারতীয় আইনসদসন্যের, 
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির, বিভাগীয় কমিশনারের, জেলার জঙ্জ ও ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ অলঙ্ষত 
করিতেছেন, সমৃদ্ধ রাজ। মহারাজ। জণ্মদার কতই আছেন, বড় বড় উকীল বারিষ্টার ডাক্তাব 
কবিরাজের ত সংখ্যাই নাই; সদাগরী মহাজনী প্রভৃতি বাবসায়েও বিপুল অর্থশালী অগণিত 
হিন্দ, রহিয়াছেন, ক্রীড়াক্ষেত্রে মনলযুদ্ধে অন্বধারণে হিন্দর। কি কাহারো পশ্চাতে? অথচ তাহারা 
জাতীয় বৈশিষ্টা রক্ষ। করিতে পারিতেছেন না কেন? দেহ আছে, সাজসজ্জা! আছে, সবই আছে, 
নাই কেবল প্রাণ ! 
মহাত্মাজি জমিদারদের উপদেশ দেন, কাহার! যেন মনে করেন যে তীহার। প্রজাদের 
অভিভানক এবং যে সমস্ত সম্পত্তি তাহাদের হাতে আছে সেগুলি প্রজার ও সাধারণের মঙ্গলকার্ধোর 
জন্ত স্তস্ত। ইহা শুনিয়। পূর্বতন জমিদারদের দিকে তাকাইলে চোখে জল আসে। ত্রিশ পয়জিশ 
বংমর পূর্বেও জমিদার বাঁড়ীর পরিচয় পাওয়া যাইত বাড়ীর সুন্দর বিষ্মণ্ডপ চণ্ডীমগ্ডপ, বড় বড 
ধানের গোলা, ব্রাহ্মণ পগ্ডিত সাধুসন্নাসী অভিথি ও প্রজান্দের থাকিবার বড় বড় খর ও বড় বড় 
দীঘি পুকুর দেখিয়া । বাল্যকাল ₹ইতে একজন জমিদারকে বিশেষভাবে জানিতাম। তিনি 
 অস্তামাপূজার পর জমিদ্নারীতে চলিয়। যাইতেন, ৬।৭ মাস সেখানে গ্রজাদেরে লইয়া! থাকিতেন। 


আঁষাঁ--:১৩৩৮ ] মহাত্স! গান্ধী ও ভারতের দরাজ ৫৫৫ 


কোন গ্রজ! খাজন। দিত, কোন প্রজ। টাকা ধার লইত, কেহ ধার শোধ দিত, কেহ অভাব জানাই। 
রেহাই পাইত। মনে হইত প্রজাকে লইয়। তিনি, তাহাকে লইয়া প্রজারা। কত প্রজা খাজনা 
দিত না, ধণ শোধ করিতে পারিত না, কিন্তু তজ্জন্য তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে কোর্টে নালিশ করিয়। 
তাহাদের ভিটাবাটী উৎখাত করিতেন না। তীহীর ভদ্রাসনই হউক, কাচারী বাড়ীই হউক, নিত্য 
সাধুসন্ন্যাসী ও ব্রাঙ্ষণ পণ্ডিতের আশ্রমন্বরূপ ছিল। প্রজার! ও অন্তান্ত লোকের৷ তাহাদেরে ঘেড়িয়। 
বসিত, কত লংগ্রসঙ্গ শুনিত, কত উপদেশ পাইত, সঙ্গীত ও কীর্তন শ্রবণে কত আনন্দলাভ করিত। 
শুধু কি প্রজারা? দেশের জনসাধারণই তাহাকে অভিভাবক ও অভাবে আশ্রয়দাতা মনে করিত। 
এতদপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ অভিভাকত্ব আর কি হইতে পারে? এইরূপে তিনি দানধন্মে পরোপকারে প্রজা- 
পালনে সারাজীবন সগৌরবে কাটাইয়া গিয়াছেন। সর্বসাধারণের এইরপ শ্রদ্ধাপূত অভিভাবকত্বের 
অধিকার তিনিও তৎসমসাময়িক জমিদারের! পুরুষপরম্পরাগত সাধনার ধার! অনুসরণ করিগাই 
পাইতেন । আজ তাহার উত্তরাধিকারীরা কোথায় গড়াইতেছেন, কে তাহার সন্ধান লয়? জমিদারীর 
ও প্রজাবর্গের ভালমন্দের ব। ভদ্রাসনেব চিরাগত দানধশ্ম নিত্যনৈমিত্তিক সদনুষ্ঠান ও অতিথি 
অভ্যাগতের সেবার কোন সম্পর্ক তাহার। রাখেন না । নাগরিক ইয়ারদের সঙ্গে বিলাসব্যসনে ডূবিয়। 
আছেন । সুতরাং প্রজার ৪ দেশের জনসাধারণ তাহাদেরে আপনার জন ভাবে ন' শ্রদ্ধা করে না 
আপদৃশ্বরূপই বুঝে । সম্মানের কত উচ্চালন হইতে অবজ্ঞার ও অশ্রদ্ধার কত নিয়স্তরে গড়াইয়। 
পড়িয়াছেন এই সংজ্ঞ। ধাহাদের নাই । গান্ধীজির ছু'টি মধুর উপদেশে কি তাহাদের চৈতন্য হইবে? 
ইহাদের পপ্রাণদেবতা কোন্‌ পথে চলিয়! গিয়াছেন সেই পথ ধরিয়। ত্তাহাকে ফিরাইয়। আনিবার 
উপায় অবলম্বন ষতদিন ন। করিবেন ততদিন অন্ত কোন চেষ্টা সফল হইবে ন।। 

যেমন জমিদারদেরে তেমনই উপাঞ্জনক্ষম ব্যক্তিমান্রকেই পশ্চিমের হাওয়ায় উড়াইয়। 
কোথায় ফেলিয়। দিতেছে তাহার সন্ধানই নাই। পল্ীগ্রামে যাহার। রহিয়াছে তাহারাও এ 
সমস্ত দেশ ও সমাজ-ত্যাগীদের দৃষ্টান্তে মোহান্ব ; তাহাদের মধ্যেও সমাজে সংহতিরক্ষার কোন 
চেষ্ট। নাই? উচ্ছজ্খলতা ও অত্যাচারেরই রাজত্ব। ধর্ম নাই, সত্য নাই, পরস্পরের মধ্যে প্রেমবন্ধন 
নাই; নিজের সন্ধীর্ণ স্বাথসিদ্ধি ও পরনিধ্যাতনেই ইহাদের পুরুষার্থ। চট্টগ্রামে যাহ। দেখিতেছি 
অন্তত্রও তাহাই-খটিতেছ, বরং তদপেক্ষ। অর্ণিক বলিয়! সংবাদ আসে। তাই গভীর সন্দেহপূর্ণ 
জিজ্ঞাসা-_ইহারা কোন্‌ সাধনাবলে স্বরাজ পাইবে? এবং সেই ম্বরাজের ্বরূপ কি হইবে? 

তবে কি আমরা মহাত্ম। গান্ধীর আন্দোলনের ফলে প্রকৃত স্বরাজ পাইব না? ইহার 
উত্তরের জন্ত যেদিকে তাকাই, সেই দিক্‌ হইতেই হৃতাশার ততণ্তশ্বাসে বুক ভাঙ্গিয়। যায়। যে সমন্ত 
পাপের ফলে আমর! আত্মহারা হইয়াছি সেই সমস্ত পাপক্ষালনের এবং স্বধশ্ম-নাধনের দ্বার সংযম 
ও ত্যাগবল লাভ করতঃ সমাজকে স্থদুঢ় সঙ্ঘবন্ধ করিবার কোন উপায় কি মহাত্মাজি অবলন 
করিয়াছেন? বরং পূর্বে যাহ! কিছু ছিল তাহার গত ১০।১১ বৎসরের আন্দোলনে তৎসমস্ত বিনষ্ট 
হইয়। গিয়াছে । এখনো তাহার আন্দোলন হিন্দ,সমাজ-ধ্বংসের খাগুবানলেই ফুৎকার দিতেছে। 
তিনি যে অসাধারণ ত্যাগী সংষমী ও শক্তিশালী সাধক তাহা বলাই বাহুল্য। তাহার ফলেই ত 
তাহার আন্দোলন এতট।' অগ্রসর হইয়াছে । কিন্তু আন্দোলনের প্রাবল্য দেখিয়। স্বরাজ লাভের জন্য 
দেশ প্রস্তত হইয়াছে বল।. যায় না। ১৯২১ ইংরাজী সনের সেই ভয়ঙ্কর আন্দোলনের মধ্যে 


৫৫৬ ভারতের সাধনা [ ২য় খণ্ড-_৯ম সংখ্যা 
| চৌরীচোরার ব্যাপারে মহাত্মাজি দেখিতে পাইলেন যে দেশ তখনও প্রস্্ত্‌ হইয়াছিল ন]1। 
.গ্বীকার করিলেন থে তিনি হিমালয়ের ন্যায় বিরাট ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। এইক্ষণ তিনি যদি 
' বুবিয়া থাকেন যে দেশ প্রস্তুত হইয়াছে তবে প্রার্থনা করি তিনি দীর্ঘজীবী হউন, তাহ হইলে 
এই আন্দোলন বন্ধ করিবার সময় তাহাকে বলিতে হইবে, মহাসাগরের ন্যায় অসীম ভ্রমে পতিত 
হইয়াছেন, তখন দেখিতে পাইবেন শত শত চৌরীচোর। ইহার ভিতরে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে । 
তাহার এবারকার কাধ্যপ্রণালী দেখিয়া মনে হয় তিনি.ধেন স্থির করিয়াছেন যে 
লোকে ভ্রম করুক, বিপন্ন হউক, বিফল হউক, তথাপি এই স্বরাজ সংগ্রামে ঝাপাইয়। 
পড়ুক, ভ্রম করিতে করিতেই শিক্ষা হইবে ।_ত্াহার এই নীতি আমরা সমর্থন করিতে 
পারিতাম যর্দি কর্মপদ্ধতি স্বধন্মীচুষায়ী হইত । শ্বধশ্ম" স্বধশ্ম' বারগ্ধার কেন বলিতেছি ? স্বধশ্ম 
না হইলে কোন জাতি বাচিতে পারে ন। উন্নত হইতে পারে ন।। আমাদের স্মরণ হয় গান্ধীজি 
দক্ষিণ আফ্রিক। হইতে ভারত-প্রত্যাগমনের প্রাকৃকালে বলিয়াছিলেন,_ন্বধর্ম মে জানে ন। 
স্বদেশসেবার ম্দও সে বুঝে না ।' এক্গণ তিনি হয়ত মনে করেন থে স্বধর্থ ৪ শাশ্বকে এবং স্বীয় 
পূর্বপুরুষের সাধনার ধারাকে উল্লজ্ঘন করিয়াও তিনি ত্যাগের ও সংঘমের পরাকাছ্। লাভ করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন, কিন্তু অবশিষ্ট ৩৩ কোটার কথ। কি? তিনি হয়ত মনে করেন যে প্রয়োজনাক্ষসারে 
প্রত্যেক নরনারীই ত্বাহার ন্যায় ভোগমোহমুক্ত কন্ত্শা হউবে । হয়ত ইহ শাঁহার প্রবল বিশ্বাদ 
যে কংগ্রেস ও সত্যাগ্রহে ধাহারা যোগ দিয়াছেন উহার! তীহার প্রদধিত পথে চলিতেছেন ব। 
চলিবার চেষ্টা করেন । কিন্ধ কার্যতঃ কি দেখি? চঢু'একজন চেষ্ট/ করেন না এমন নহে, কিন্ত 
তিনি যতটা! আশ। করেন ততট। নহে । ১৯২১ ইতৎরেজী সন হইতে দেখিয়। আমাতিছি অনেকে 
ত্যাগ ও বৈরাগোর ছদ্মবেশ ধারণ করিয। ন্বরাজ-.আন্দোলনে যোগ দেন কোন ন। কোন ভোগ- 
লালসাতৃপ্তির উপায় প্রশন্ত করিবার জ্বন্য। কয়েকদিন না বাইতেই এ সমস্ত ছেক “মিটিক। 
কাপড়া"র স্তায় আত্মপ্রকাশ করে। এই প্রকৃতির কংখ্েস কন্দীদের দ্বার। দেশের জাগ্রত শক্তি পুনঃ 
পুনঃ ব্যাহত হইতেছে । যাহার! এরূপ ম্বাথপর ছদ্মবেশী তীহাদেরে নেতৃত্বে বরণ করিয়। দেশ থে 
অধংপাতে যাইতেছে তাহা নিংসন্দেহ | 

স্বার্থপরতার পুরু বুদ্দিত্রম । ধাহার। ইন্দ্র মন-বুদ্ধিকে জয় করিতে পারেন নাই এ সমস্তের 
মোহজালে তাহাদের সর্ববদ। পর।ভবের আশঙ্কা রহিয়াছে । কারণ, ইন্দ্িয়াদি উ্হাদেরে কখন কিরূপে 
ফাকি দেয় তাহা তাহ!র। বুঝিতেই পারেন ন। ! তেমন অসম্যকৃদরশী মানব বিগ্যাবুদ্ধিতে অথ- 
সম্পদে ব। কম্মকুখলতায় যতই শক্তিশালী হউন, তিনি জাতির নেতা হইতে পারেন না, ধর্ম ও 
সমাজ-সংস্কারকও হইতে পারেন না । কেহ হয়ত মনে করেন যে তিনি যে যে ভাবকে সভা দয়। 
ও ধশ্ম মনে করেন তাহাই ষথার্থ, এবং তদলুসারে জগদ্বাসীকে অন্ুপ্রাণিত করাউ মহৎ কাধ্য। 
ইহ ত্তাহার স্থবুদ্ধি হইতে পারে, কিন্ত তেমন ন্থবুদ্ধি লইয়াও অনেকে মারাত্মক ভ্রম করেন, ভাল 
করিতে গিয়াও মন্দ করেন। আধুনিক সংস্কারকদের অধিকাংশেরই জীবনীপাঠে জান। ষায়, শৈশবে 
নান। প্রলোভনে পড়িয়া তাহারা স্বধন্মের প্রতি নিষ্ঠ। হারাইয়৷ ফেলিয়াছেন। তৎপর ইহার কিছু 
উদার কিছু আপাত মনোমুগ্ধকর উপদেশ শুনিয়। মনের আবেগে ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া- 
-ছেন ॥. অগ্নি সম্বন্ধে সম্যক্‌.জ্জানের অভাবে শুধু তাহার ব্ূপে মুগ্ধ কতকগুলি কীট যেমন ভাহীতে 


আধাঢ--১৩৩৮ ] মহাত্স। গাঁদ্ধী ও ভারতের স্বরাজ ৫৫৭ 


ঝাপাইয়! প্রাণত্যাগ করে এই মমন্ত সংস্কারকদের গতিও তেখন হইয়! থাকে। হিন্দুর ধর্ম বহুব্যাপক-_ 
আধ্যাত্মিক সাধন।, পারিবারিক প্রথ। সমাজ-নীতি, অর্থ-নীতি, আহার বিহার প্রভৃতি নিত্য- 
নৈমিত্তিক যাবতীয় অনুষ্ঠানই হিন্দুধর্মের অন্তর্গত । দেহের এক অংশ বিষাক্ত হইয়া যেমন দহীর 
নিপাত ঘটাইতে পারে তেমনই ধর্মের এক অঙ্গ কলুষিত হইলেও অপর সমঘ্তকে সমূলে বিনাশ 
করিতে পারে, যদি স্থচনাতেই তাহার প্রতীকার করা ন। হয়। সমাক্‌ জ্ঞান লাভের পূর্বে সংস্কারক 
হওয়। যে কত দোষাবহ তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি । বঙ্গদেশে কিছুদিন ব্রাঙ্গর। খুব প্রবল 
হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তাহার। হিন্দ-সগ'জের এক একট। প্রথাকে বিকটভাবে চিত্রিত করিম! 
হিন্দু যুবকদেরে বিভ্রান্ত করিতেন। তাহারা একাদশীর উপবাসকে ব্যাখা। করিতেন, ধর্মের নামে 
বিধবানির্যাতনের জন্থা উদ্ভাবিত ঘোর অত্যাচার ।, উপন্যাস রচিত হইতে লাগিল,_“এক অপূর্বা 
গৃন্বরী বালবিধব। প্রবল জরের জালায় ছটফট কবিয়। কাদিতিছিল--'জল, জল, বৃক ফেটে যায়, 
মা জল, বাব। জল, “একফৌট। জম দাও গ্রাণ মায়।'_ব্রাঙ্মণ শ্বশুর গঞ্জিয়। উঠিল--“কি বললি 
হতভাগিনী! বিধব। হয়ে একাদশীতে জল খেতে চাস ?-_বালিক। 'জল জল” করিয়াই প্র/ণত্যাগ 
করিল!” এক বিখাত ব্রাঙ্ধ বক্তত। দিতেছিলেন-পত্রাঙ্গণা ধর্মের সর্ধধ্রধান সাধন। ন| কি 
প্রাণায়াম। নাক মুগ বন্ধ ক'রে শাস-প্রশ্বাম রোধ কারে থাক্তে হবে! বাপরে ঈশর লাভের 
কি অষ্ঠত উপায়! আপনার! ( শ্োতগণ ) একবার শ্বাস-প্রশ্বাস রোধ করে বস্থন, ঈশ্বর গ্র।ধও 
হাতে হাতে ঘটে যাবে । ওট। রাঙ্ষদ্‌। রাঙ্ষণ 11”--এবপ প্রচারের ফলে কত হিন্দ,যুবক যে স্বধশ্ে 
আস্থ! হারাইয়।ছেন, এবং নান। রূপে শ্বীয় ধন্ম ও সমাজের মুলে কুঠারাখাত করিয়াছেন কে তাহার 
ভিসাব করে। আর আজ একাদশীর উপব।সের ও প্রাণ।য়।মের প্রশংস। জগন্ময়। প্রাঙ্গ সংগ্কারকদেব 
সেই মভ্য জ্ঞানকে কুশিক্ষাজনিত বুদ্দিভংশতার ফল বলিলে এইক্ষণ বোধ হয় অপরাধী হইতে 
হইবে ন|। 

অগ্ের কথ! কি, বিরাট পুরুষ বুদ্£দবের মদস্কার ভাবতে টিকিল না কেন? ভাহাব 
ত্যাগ, সংযম ও সাধন। অসাধারণ। তাহার অন্তর মানবের দ্বুখ মন্থণ। দেখিন। বিগলিত হইল, 
রাজ্য এশর্ধা তাহার নিকট ভন্মস্তদপের স্ায় প্রতীত হইল) তিনি মন্গামী হইলেন; মনে কবিলেন 
বৈরাগ্য ও সন্যাস পরম ধন্ম, তদ্দার। পরিনির্বাণ লাভই মানবের কন্তবায, অতএব সকল মানবকে 
ইহ্জন্বেই তজ্জগ্ত প্রস্বত কর। উচিত। মন্ঠয়া পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ কাহাকেও দুঃখ দেওয়। ব। 
হনন কর। পাপ; বেদের 'ম। হিংসা সর্মভূতানি" 'সমোহহং সর্ববভূতেষ ইত্যাদি বাকাই সাব 
সত্য ; মানবমাত্রেই সমান. কেহ উচ্চ কেহ নীচ এই ভান দুষণীয় ও সর্দাতোঠাবে বজ্জনীয়। 
মানবমাত্রেই আধ্যান্মিক জ্ঞান, মানসিক শাস্তি, দৈহিক স্তখন্বাস্থা সমান ভাবে ভোগ করিতে 
পারে এবপ ব্যবস্থাই শ্রে্গ। মানবতার আদর্শকে এমন শ্ন্দরভাবে চিত্রিত করিয়া সর্দাতো ভাবে 
তাহাকে কারে! পরিণত করিবার চেষ্ট! আর কেহ করিয়াছেন বলিয়। দেখ! ঘা না। কিট 
ভ্রিকালদর্শী মহধির। উহাকে সম্যনদুষ্টির ফল বলেন ন।। তাহারা বলেন, ইহ। অকাল বৈরাগ্য, 
আশ্রমবিরুদ্ধ সন্াস ও তজ্জনিত একদেশদর্শী জ্ঞানের ফল । তদ্দার। ধন্দ ও সমান বিপ্রব যতদুর 
হওয়ার হইল, অবশেষে ভারতবাসী বুঝিতে পারিলেন থে কর্মভূমি ভারতে একধন্্ম একচার 
চলিতে পারে ন।, ব। তছপযোগী সময় এখনো আসে নাই, অতএব বর্ণাশ্রম ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠ। 


৫৫৮ ভারতের সাধন [ ২য় খণ্ড-- ৯ম সংখ্য। 


আবশ্ক। ফলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বুদ্ধদেবের জন্মভূমি ভারতক্ষেত্র হইতে বিদূরিত হইল। 
সংবাদপত্রাদিতে দেখি এইক্ষণ ভারতের বাহিরে চীন জাপান ত্রন্ধা ও ভারত-্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি রাজ্যে 
৫০ কোটী বৌদ্ধধর্্মীবলম্বীর বাস। জানি না বুদ্ধদেব যেমন চাহিয়াছিলেন তেমন বৌদ্ধ কয়জন 
আছেন। থাকুন বা নাইই থাকুন, বুঝিতে হইবে যেসব রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম গ্রচলিত আছে সেইসব 
রাজ্যের লোকের জন্য তাহাই প্রশস্ত। 

বুদ্ধদেবের ন্যায় মহাপুরুষের প্রবন্তিত ধশ্বান্দোলন যদি ভারতের প্রভূত ক্ষতি করিয়। 
অবশেষে বিলুপ্ত হইতে পারে তবে অন্তান্ত সাধারণ সংস্কারকদের আন্দোলনের পরিণাম সহন্ধে 
ন। বলিলেই চলে। বিশুদ্ধ সত্য যাহার ভিত্তি তাহ। কখনে। বিলুপ্ত হইতে পারে না। বৌদ্ধধণ্ধের 
পরিণাম দেখিয়। কেহ যদি সিদ্ধান্ত করেন যে তাহার মূলে অবশ্ঠই কোন তুল ছিল তবে বোধ হয় 
তিনি অপরাধী হইবেন না। ইউরোপের অসাধারণ দার্শনিক মণীষী প্লেটো বলিয়াছিলেন__ 
“কাহারো বিদ্যাবুদ্ধি বিচক্ষণত। অনেক বেশী হইতে পারে, ধর্মসন্বন্ধে তাহার ধারণাও স্বতন্ত্র হইতে 
পারে, কিন্ত তত্প্রচারঘ্বারা জাতির চিরাগত ধর্ধসংস্কার ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন 
উপস্থিত করিতে পারেন না । উহা! মহাপাপ কাধ্য। নরঘাতক ব্যক্তি-বিশেষকে হত্যা কবে, 
এরূপ ধর্শড্রোহী সমস্ত জাতিকেই হত্য। করে। তেমন মৃহাপাপীর প্রাণদণ্ডই বাবস্থা ।'__ইউ- 
রাপীয়েরা স্বাধীন বলিয়। গর্ব করেন, কিন্তু জাতীয় ধম্মের বিরুদ্ধে কথাটি কহিবার স্বাধীনত। কাহারে। 
নাই। ভারতবর্ষও যতদিন আত্মস্থ ছিলেন ততদিন এখানেও কেহ ভাবাবেগে বিচলিত হইয। স্বীয় 
ধর্মের বিরুদ্ধীচরণ করিতে পারিতেন ন]। শুদ্রক ব্রাঙ্গণের ন্যায় তপশ্চরণ করিতেছিল বলিয়৷ ভগবান 
শ্রীরামচন্দ্র তাহাকে নিহত করিলেন । মানবর্ধবংসের আশঙ্কায় অজ্জ্ন ভীত হইয়। সন্মাসী হইতে 
চাহিলে শ্রীরুষ্ণ তীহাকে শাসন করিলেন।__-“বৈরাগ্য ও সন্নাস তোমার ধন্ম নহে, ওসব প্রজ্ঞাবাদ 
তোমাতে শোভ। পায় না, তুমি ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের ধর্মই তোমাকে পালন করিতে হইবে, ন। করিলে 
লোকসংস্থিতি বিপর্যস্ত হইবে ।"--অজ্ভ্রন আত্মস্থ হইলেন । ভারতবন্ন ধম্ম ও সমাজবিপ্রব হইতে 
রক্ষা পাইল। পরবর্তী যুগে ক্ষতরিয়সন্তান শাক সিংহকে টবরাগা ও সন্ধ্যাসের পথ হইতে তেমনভাবে 
শাসন করিয়। কেহ নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না, ভারতবর্ষ মহাবিপ্লবে ডুবিল। আজও ভারত 
আত্মহারা, স্থতরাং এখানে যাহার মাথায় যে খেয়াল চাপে তাহার তদনুসারে চলিতে কোন বাপ। 
নাই। কিন্তু জাতিকে বাচাইয়। রাখিব।র, শক্তিশলী ও স্বাধীন করিবার জন্য সত্যই ধাহাদের প্রাণ 
কাদে তাহাদের প্রতোক পদক্ষেপে দেখিতে হইবে আজ যাহ। করিতে উদ্যত দু'দিন পরে তাহাৰ 
ফল কি দাড়াইবে। 

_.. এইক্ষণ গান্ধীত্দি কি ভাবে হিন্দুসমাজকে স্বরাজলাভের জন্য প্রস্তত করিতেছেন তাহ। 
দেখিবার চেষ্ট।করিব। তিনি বলেন, অস্পৃণ্ঠত। হিন্দ,সমাজের অতি জঘণ্া কলঙ্ক, তাহ! যতদিন 
দুর ন| হইবে ততদিন হিন্দ,র। ম্বরাজলাভের উপযোগী হইবে ন|। তাই অস্পৃগ্ঠতাবর্জনকে তিনি 
স্বরাজ আন্দেলনের একটি অঙ্গ করিয়াছেন। ক্রমে বিধবা-বিবাহ ও যুবতী-বিবাহ প্রচলন এবং 
বালা-বিবাহ রহিতের ব্যাপার যোগ করিয়াছেন । সঙ্গে সঙ্গে গুরু ও শ্রাদ্ধের অনাবশ্ঠকত।এ থোষণ। 
করেন। এই সমন্তের আন্দোলন তুলিয়। তিনি ভ্রম করিয়াছেন কি ন! এবং ভ্রম করিলে আমাদের . 
তাহ। দেখাইয়। দেওয়! উচিত কিন! প্রথমতঃ তাহাই বিচার্ধয । গান্ধীজি আমাদের শ্রদ্ধার ও 


আষাঢ--১৩৩৮ ] মহাত্মা গান্ধী ও ভারতের স্বরাজ ৫৫৯ 


গৌরবের পাত্র অতএব তাহার ভ্রমপ্রমাদ ঘটিলেও তাহা দেখ ইয়। দেওয়। আমাদের পক্ষে অন্যাম, 
এবূপ বিচার আমর! সঙ্গত মনে করি না । বিশেষতঃ কোন কোন বিষয়ে যে তাহার মারাত্মক 
ভ্রম ঘটে তাহা! তিনি পরে নিজেই স্বীকার করেন। 

ব্যক্তিগত আহাধ্য নির্বাচন কত ক্ষুদ্র বিষয়। শ্বল্পবায়ে কোন্‌ আহাধ্য দেহরক্ষাথ 
সর্বাপেক্ষা বেশী উপযোগী হইবে ত্রিশ বৎসর পর্ধাস্ত পরীক্ষা! করিয়াও তিনি তাহ! ঠিক করিতে 
পারেন নাই, অবশেষে একটি নির্বাচন করিয়! এমনই রুগ্ন হইয়া পড়িলেন যে তিনি তাহার ভ্রম 
স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন । বলিলেন,_“আমার ভ্রম হইয়াছে, এতৎসথন্ধে বিশেষজ্ঞদের 
পরামর্শ গ্রহণই আমার কর্তব। ছিল। আমার সঙ্গে সঙ্গে অপর ধাহারা এই আহার আবম্ত 
করিয়াছেন, তাহাদের সম্বন্ধে বলিব, আমি অন্ধ হৃইয়। অন্ধের পরিচালনা করিতেছিলাম ।”-_অথচ 
স্পৃঠ্যাম্পৃগ্ঠবিচার, বিবাহের কালনিরূপণ, বিধবা-বিবাহের অবৈধত। ও অনুপক।রিত।, শ্রাদ্ধবাদ, 
স্রুবাদ প্রভৃতি যেই সমস্ত বিষয়ের সহিত জড়বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, শরীরবিজ্ঞান, প্রাণী তত্ব,ভৃতত্ব 
আদধিদৈবিক ও আধিভোৌতিক তত্ব, দার্শনিক ও আধ্যান্ঘিক তত্ব জড়িত আছে, যাহার কোনট। 
সন্বন্ধেই তিনি কোন অন্সন্ধীন করেন নাই, ফলাফলও পরীক্ষ! করেন নাই (অন্ততঃ তাহার জীবনী- 
পাঠে আমর! জানিতে পারি নাই ) অথচ সেই সমস্ত অতিশয় জর্টিল ও তাহার অনধিগম্য বিষয়ে 
তিনি অনায়াসে তাহার সিদ্ধান্তানারে সংস্কার চালাইতে ইতস্তত: করেম না । এই সমস্তের কুফল 
হাতে হাতে পাুয়। যায় নাউ, আহর্য্য নির্বাচনের ফলের নায় কাহারে। দেহপাতের আশঙ্কাও 
উপস্থিত করে নাই, অশিকন্তু এই সমস্ত সাধনাহীন অসংঘত প্রাকৃত জনসাধারণের পক্ষে লোভনীয়, 
ক্ষতরাং তিনি বাধা ও পাইবেন না, ভ্রম স্বীকার করিতেও বাপা হইবেন ন। | কিন্ত সমাজের বিজ 
চিন্তাশীল লোকের। কি দেখিতেছেন ? 

অস্পৃ্ঠতাবঞ্জনকে মহাত্স। গান্ধী হিন্দ,দের স্বরাজ প্রাপির পক্ষে সর্বপ্রধান কর্ম বলিম। 
অবিরাম ঘোষণ! করেন । তাহার মতে সকল মাননই সমান, শতরাং কেহ উচ্চ কেহ নীচ, কেহ 
স্পৃহা কেহ অস্পূশা এরূপ বিচার নীতিবঞ্জিত। 

“ভগবান সর্ধবভতেই সমান'--এ তত্ব ভারতের মহধির। বন্থযুগ পূর্রেই অবগত হইয়াছেন; 
হ্ৃতরাৎ ইহ। নৃতন কথ| নহে । আবার সেই মহধিরাই মান্মের মধ্যে বণভেদও দেখিতে পাইক্বীছেন। 
বর্মভেদ অন্সারে মধিকারাভেদ কশ্মভেদ, এবং তাহ হইতে আচারভেদ প্রারুতিক নিষমাম্সারেই 
হইয়াছে, বলপূর্কষক একে অন্োর উপর কিছুই চাপায় নাই। স্প্রশ্যাম্পশাবিচার সকলের মঙ্গলের 
জন্যই বাবস্থিত। পূজা সন্ধ্যারত ব্রাঙ্গণ মলিন ছুন্ধময় মুচিমেথরাদিব সঙ্গে গলাগলি করিতে পারেন 
ন।। ব্রাঙ্গণের সঙ্গে মিশিতে হইলে যেরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার প্রয়োজন উহার। যদি তেমন 
ভাবে থাকিতে যায় তবে তাহাদের জীবিকাই চলিবে ন।। হন্দ্রিয়সংযম আহাধ্যবিচারাদি সম্বন্ধে 
ব্রা্ষণের ও তাহাদের মধো পার্থক্য মনেক, অথচ ত্রাঙ্গণ এবং মেথরাদির একস্থানে বাসও করিতে 
হইবে। এতদবস্থায সর্বোচ্চ আদর্কে অবাহত রাখার এধং অঙ্ক্পত লোকদেরে বিশুদ্ধ পথে 
আকর্ষণ করার জন্য স্পশ্যাম্প শা বিচার একটি বিশেষ উপয়। অবশ্য তাহার ঘে অপব্যবহার 
হইতেছে ন। এমনও নহে, এজগতে ভগবদত্ত কোন্‌ বস্বর অপব্যবহার হয় না? এ সমস্ত. অপ. 
ব্যবহার অবিচার অত্যাচার দূরীকরণের চেষ্টাও আজ নৃতন নহে । মহধির। যাহ। করিয়াছেন তাহ 


৫৬০ ভারতের সাধনা [ ২য় খণ্ড--৯ম সংখ্যা 


নাইই বলিলাম-_বুদ্ধদেবের চেষ্টার ত তুলনাই নাই, ্রীচৈতন্যদেব কবীর নানক দাছু প্রভৃতিও কম 
করেন নাই! তারপর ভারতের সমস্ত উচ্চ স্তরগুলিকে ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া সমভূমিতে পরিণত করিবার 
জনা বৃটিশ শাসনের বিশাল রোলার বিগত ১৭৫ বৎসর যাবৎ অবিরাম চলিতেছে । ব্রাঙ্গসমাজ 
আধ্যসমাজ রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি তাহার যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে । কিন্তু সেই চিরছূর্গত মুচি- 
মেথর ভোম পার্িয়াদের মধ্য হইতে কে কক্সটিকে তুলিয়াছেন দেখাইতে পারেন কি? কেবল 
রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সংশুদ্র প্রভৃতি উচ্চ শিখরগুলিকে ছিন্নভিন্ন করত নিষ্স্তরে ডুবা ইয়া! দেওয়াই ত 
কাজ দাড়াইয়াছে। ব্রাঙ্গ সমাজের পু'ধিপত্রে ঘোষিত মূল নীতি সামা, কিন্ধু ব্রাহ্মসমাজের খ্যাত- 
নামা বৈচ্যের। নিয়স্তরের অস্তাজদের কথ! দুরে থাকুক, কোন কায়স্থের সঙ্গেও সম্বন্ধ স্থাপন 
করিয়াছেন বলিয়! জানি ন।। কিন্ধু বাছিয়া বাছিয়। ব্রাঙ্গণ বংশজের সহিত যথেষ্ট উৎকোচ দিয়াও 
সগ্দ্ধ করিতে কোন আপত্তি নাই। ইহাই বর্তমান যুগের সত্ানিষ্টা ও সাম্যনীতি। 

তারপর পূর্ধবতন যুগের ও বর্তমান যুগের কাধ্ধ্যপ্রণালীর পার্থক্য দেখুন, বুদ্ধ চৈতন্য 
নানক কবীর প্রভৃতি নিম়্শ্রেণীর লৌকদেবে উন্নত করিবার উদ্দেশো মানবের চরম লক্গা 
ভগবতপ্রাপ্তির পথ প্রদর্শন করিতেন, ঘে পথে বিরোধের স্থান নাই । বর্ধমান নেতৃগণ 
দেখাইতেছেন বৈষয়িক সুখ সম্পদের পথ, যাহা ঈদা-হিৎস| ছ্েধ-সমান্থল। দ্ধ প্রভৃতির 

ংস্কার অযোগোর দুরাকাজ্ষায় ফুৎকার দিত না, অন্যের প্রতি ভোগলালসা-জনিত হিংসাদ্বেও 

জাগাইয়। তুলিত না, সকলেই নুৰিত উন্নতি নিজের সাধনা-সাপেক্ষ। বর্ণমান আন্দোলনের 
ফলে অধোগ্যদের আস্ষীলনই আক।শ ডিগ্াইতেছে । অনন্ত শ্রেণীর নব্াযভাবাপন্ন লোকের মনে 
করিতেছে উচ্চশ্রেণীতে যাহার। আছে তাঁহাদেবে ঠেলিয়। ফেলিয়। তাহাদের মাথায় চডিয়। বসাই 
উন্নতি। এজন এক একট। নিক্মশেণী স্বতন্ত্র সাম্প্রদািক গণ্তীর কষ্টি করিয়া অন্যান্ের সঠিত 
রেষারেষি আরম্ভ করিয়। দিয়াছে । প্রতোকেই উচ্চশ্রেণীসমুহের প্রত বিদ্বেষ পোষণ করিতেছে । 
পারে ত এই মুহর্তেই উহাদেরে নিপেষিত করে ॥ ইহার মধ্যে মহাত্মাজির অহিৎসানীতির কোন 
চিহ্ন আছে কি? হি সমাজে এমন ভয়ঙ্কর আম্মন্োহের দুষ্টাস্ত অতীত মহত সহন্্র বৎসরেৰ 
পুরাণেতিহাসে খুজির। পাইবেন ন। | 

গান্ধীজি বলেন-দরিদ্রনারায়ণদের জন্য তাহার দ্রাজ-সাধন।। দরিদ্র নারায়ণের। এই 
ভাবের যোগ্যত। লইয়াই স্বরাজ সম্ভোগ করিবে? বিগত ১১১২ বৎসরের আন্দোলনের ফলে 
কয়টি অস্পৃ্ লোক উপকৃত হইয়াছে? তাহাদের কদজন কংগ্রসে ব। সভাপ্রহে যোগ দিয়াছে ? 
কয়জন অস্পৃষ্ঠতাবঞ্জন চাহে? ১৯২১ ইংরাজী সনে গান্ধীজির ভক্ত এক ব্রাঙ্ষণবংশজ প্রফেসার 
একজন ইংরাজ মিশনারীকে ও কতকগুলি মেথরকে তীহাঁর বাড়ীতে নিমন্জণ করিয়াছিলেন । 
উদ্দেস্ট অস্পৃশ্ঠত। বর্জনের চূড়ান্ত আদর্শ স্থাপন। সকলেরই একই পংক্তিতে বসিবার ব্যবস্থ। 
কর। হয়। সকলে যখন বনিয়। গেলেন তখন প্রায় ১৫।১৬ জন মেথর উঠিয়। তন্ত্র স্থানে বসিল, 
এবং বলিল «এ পক্তিতে যিনি পরিবেশন করিবেন তিনি আমাদেরে পারিবেশন করিতে পারিবেন 
ন।--উও সব. হাম্‌সে বহুৎ নীচ।1”--উক্ত প্রফেলার, মিশনারী ও ৫1৬ জনমাত্র মেখর এর পংক্িতে 
রহল। ইহাতে কে উঠিল কে পড়িল ব! কাহার বংশোদ্ধারের পথ কতটুকু পরিঞার হইয়া রহিল 
পাঁঠকগণ চিস্ত। করুন । 


আফাঢ়--১৬৩৮ ]. মহাত্ধা গাস্ধী ও ভারতের স্বরাজ ৫৬১ 


পণ্ডিত শ্রীযুক্ত. মদনমোহন মালবীয়জি প্রণব-মস্ত্র দিয়া সমস্ত অস্ত্াজ জাতীয় লোকদেরে 
একটানেই উপরে তুলিতে চাহিলেন। কৈ, এখন তাহার সাড়াশৰও নাই কেন? একটি অন্তজ্যও 
তাহার প্রদশিত ষজ্ঞ ও হোম করে বা প্রণব লাধন! করে ইহ! দেখাইতে পারিবেন কি? 
অস্পৃশ্তা বঞ্জনের কাজ যতদূর হউক, স্বরাজের কাঞ্জ এই আন্দোলনের দ্বারা কিরূপ 
অগ্রমর হইতেছে, মহাত্মাজির "ইয়ং ইণ্ডিয়া” হইতেই তাহ।র দৃষ্টান্ত দিতেছি £-দাক্ষিণাত্যের 
কোয়গ্থটুর জেলায় কুগালুর নামক গ্রাম। তাহার অধিবাসীরা সকলেই কৃবিজীবী, সকলেই গৌড়া 
হিন্দু। এই গ্রামের এক অংশে অস্পুগ্ঠ পল্নদের বাম, পল্লের। এ সমস্ত উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের জমিতে 
চাষ করিয়া জীবিক! নির্বাহ করে, অর্থাৎ ভারতের সর্বত্র নিশ্ন শ্রেণীর লোকের। উচ্চ শ্রেণীর লোকের 
সঙ্গে যে ভাবে সৌস্ৃদ্য রক্ষ। করত তাছাদেরই সাহ্থাধ্য ৪ সহানভূতি লইয়। চলে এখানেও তাহাই । 
এ গ্রামে রুষ্ণকান্ত স্থবনগাউণ্ডার, নামক এক বাক্তি গান্ধীজির ভক্ত আছেন। তিনি একজন 
বিশিষ্ট কংগ্রেসকম্মী, গত ৬ বৎসর. পর্শান্ত তিনি তখাকার ভালুকা কংগ্রেস কমিটীতে কখনে। 
প্রেলিডেণ্ট, কখনে। সেক্রেটারীরূপে কাজ করিতেছেন, বু শ্রেচ্ছাসেবক সংগ্রহপূর্বক খাদি 
প্রচারের, বিদেশীবন্ত্র-ও মগ্যাদি বর্জনের কাজ বিশেষ সফলতার সহিত চালাইয়া! আদিতেছেন। 
এইক্ষণ অস্পৃণ্ঠতা বঙ্জনের খেয়াল স্ুবনগাউগ্ডারের মাথায় চাপিয়াছে। একদিন তীহার বাগান- 
বাড়ীর কূপ হইতে কয়েকজন পল্পকে জল নিতে বলিলেন, উহার! জল নেওয়ার পর তিনি এ কৃপে 
সন করিলেন। পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন দাক্ষিণাতো উচ্চ শ্রেণীর কপ হইতে অস্তাজ- 
দের জল তুলিবার শর্ধিকার নাই । অতঃপর এ ব্যাপার লইয়। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর স্থবনগাউগ্তারকে 
সমাজচ্যুত করিয়াছেন, তাহার বাড়ীর অন্য লোকেরও উচ্চ শ্রেণীর কূপ স্পর্শ করিবার উপায় নাই। 
এ তালুকার সমস্ত লোক তাহাকে বর্জন করিয়াছে, ৪টি মাত্র যুবক তাহার পক্ষ সমর্থন করেন 
বলিয়! এ বিবরণে দেখ যায়, সম্ভবতঃ তাহাও মৌখিক! ফলে তাহার দেশ-সেবার সমস্ত কর্ধ 
পণ হইয়াছে, তাহার গৃহস্থালীর কাজও অচল-হইয়াছে। 
অন্পৃশ্তত। দূরীকরণ ত হইলই না, অধিকস্ত সমস্ত গ্রামবাসী মিলিয়। যে বিদেশী বস্ত্র, মদ 
গাঁজ। প্রর্ঠতি বঞ্জনের ও খর প্রচলনের কাজ করিতেছিলেন তাহাও বন্ধ হইল, গ্রামের শান্তি এবং 
ংহতি ছিন্ন ভিন্ন হওয়ার পথে চলিল। তথাপি গান্ধীজি স্থবনগাউগ্ারকে উৎসাহ দিয়াছেন তিনি 
যেন'অচল অটল থাকিয়া তাগবলের পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শন করেন। স্থবনগাউগ্ডার হয়ত মনে 
করিতেছেন সমগ্র সমাজকে ত্যাগ করার মতন বীরত্ব প্রদর্শন করিতে পারিলে তিনি সমাজ- 
-স্কারে আত্মত্যাগী বীর ব। দ্বিতীয় গান্ধী বলিয়। কীষ্ভিত হইবেন । 
গান্ধীজি উপদেশ দেন, ইদানীং পূর্ণ জ্ঞানী গুরু মিলে না সাধারণ গুরুর নিকট দীক্ষা 
লঞয়ার প্রয়োজন নাই ; দেশ-সেবার কাজ করিতে প্রবুত্ত হইলে অর্গাৎ তাহার নীতি অনুসরণ 
করিলে যদি পিতামাত। ৪ অন্যান্য গ্ুরজনের| বাধ! বেন তাহ] অগ্রাহ করিলে মুবক ৪ বালকদের 
কোন পোষ হইবে না । এইরূপ উপবেশের ফল কি দাড়াইয়াছে? বহু যুবক ও বালকের মধ্য 
হইতে পিতৃমাত্‌ গুরুভক্তি উঠি! গিয়াছে, সঙ্গ্যাপূজ। দেবসেব| নাই; স্বাধীনতার নামে উচ্ছ্- 
লতার; মহাস্মাজির নীতি অনুসরণের নামে ব্যভিচারের শ্রোত চালতেছে। দেশসেবায় মহাপ্রাণ 
বীর বরা কীস্ঠত 'হওরার প্রলোভনে একদল পোক অল্প শ্বতা-বঙ্জন, বিধবা-বিবাহ ও 


-৫৬২ ভারতের সাধন! [২য় খশু-্১ম সংখ্যা 


ষুবতী-বিবাহ প্রচলন ইত্যাদি লইয়৷ সমগ্র সনাতনপন্থী হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণ। 
করিয়াছে 

ইতরাজের কবল হইতে স্বরাজ আয়ত্ত করিবার সর্বপ্রধান উপায় ঘে ভারতবাসী সকল 
শ্রেণীর নজ্যশক্তি ইহা সকলেই বুঝেন। গান্ধীজিই বারম্বার বলেন, হিন্দ,-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক 
বিরোধ যতদিন থাকিবে ততদিন ভারতবাসীর স্বরাজলাভ অত্যান্ত দুঙ্দর হুইবে। তাই হিন্দ, 
মুসলমানের বিরোধ মীমাংসার জন্ত তাহার কত ব্যাকুলতা। অথচ আমরা দেখিতেছি 
হিন্দ,মুসলমানের বিরোধ অতি অকিঞ্কিংকর। পন্লীগগ্রামে আপিয়। দেখুন সহম্্ সহমত হিন্দ, মুসলমান 
কেমন শাস্তিগ্রীতির সহিত বাস করিতেছে । এখানে কোন মুনলমান হিন্দ,র স্প্স্টাম্পৃন্ঠ বিচারে 
আপত্তি করে না, হিন্র ঘরে ঢুকিয়। খাওয়ার আব.দার করে ন। শঙ্থঘণ্টার ধ্বনি শুনিয়া পন্ম গেল 
বলিয়! হিন্দ,র গলায় ছুরি বসাইতেও দৌড়ে না। কিন্ মহাত্মাজির তথাকথিত হিন্দ ভর্তের 
দল অস্পৃশ্ঠতাবজ্জন ও বিধব! বিবাহাদি প্রচলন লইয়। নিজেরা যে সনাতনপন্থী হিন্দ সমীজের 
বিরুদ্ধে এক সম্প্রদায় গঠন করিয়াছে, হিন্দ,র ঘরে ঘরে আত্মদ্রোহের দাবানল জালাইতেছে, 
হিন্দুসমাজের মজ্জাকে শতধ! খণ্ড বিখগ্ডিত করিয়া! ফেলিতেছে, তাহা কত সর্বমাশকর, ভাবতেও 
অন্তর কাপিয়। উঠে। য়ব্যাকুল অন্তর জিজ্ঞাস। করে, এইভাবে হিন্দ সমাজকে বিপ্লবে নিমজ্জিত 
করাই কি তাহাকে স্বরাজগ্রার্ির জন্য প্রস্থত করা? এই ভীষণ অস্থধিপ্রব অচিরে নিবারিত ন। 
হইলে তাহাদের স্বরাজপ্রাধি দূরে থাকুক্‌ অস্তিত্বই রক্ষ। পাইবে কি ন। চিহ্। করুন 


ল্দিগ্ঙ্গর্শন্ন 


” হিন্দু সমাজের সংস্কার দরকার তাহ! অস্বীকার করিবার যে। নাই। কিন্তু তাহার পথ 
ঠিক করা আগে প্রয়োজন । সেট! নারী-জাগরণ, বাল্যবিবাহনিষেধকারী আইন প্রণয়ন ব| বিবাহ 
বিচ্ছেদ প্রচলন করিলেই হইবে না। সংস্কার মানে কেবল পদার্থান্তর প্রাপ্তিই নহে। স্ব-স্ব 
রক্ষা করিয়াও একট। সংস্কার পায়! যায় । লোণাকে লোহা করার যে সংস্কার তাহ্‌। প্রার্থনীয় নহে 
পরন্ত লোহাকে মোণার সংসগে আনিয়া তাহাকে সোণ। করিবার সংস্কারই প্রীর্থনীয়। হিন্দ্ু-নারীর 
সতীত্ব রক্ষা! করিবার ক্ষমত। পুরুষের যাহাতে আইসে সেইরূপ ধন্ম, নী।ত ও কর্তবাপরায়ণতা৷ যাহাতে 
প্রতিষ্ঠিত হয় তাহ।র চেষ&। করাই প্ররূত সংস্কার । কিন্তু বাস্তবিকই সে সংন্কারপথে বাধা আছে। 

স্বার্থপর ও কপট পুরুষ কিছুতেই নিজ্ব শক্তিমত্ততার উদ্দাম ভাব পরিত্যাগ করিতে রাজী নহেন। 
হীন শক্কি নারীয় সে ক্ষমত। নাই থে তিনি পুরুষ-সংস্কার করিতে পারেন । অক্ষমের লক্ষণই 
হইতেছে “যা করেন হরি!” বলিয়া গোলে হরিবোল দিয়া উদ্দাম নৃত্য করা । আজ ভারতে সেই 
ভাৰ চলিয়াছে। প্রবল জাতির নৃশংদ অত্যাচারে এক সময় দলগ্রহরণ-ধারিণী, মহাশক্কির- ব 
অস্ত্রধারী সাধাদেকতার, পৃজ্জাকে যে নিগমে নিরস্থধারী দেবতার আরাধনায় ও কবিতারদে- অবনত 


আধাঢ়-.১৩৩৮ ] দিগৃদর্শন ৫৬৩ 


কর! হইয়াছিল, আজ ঠিক সেই নিয়মে জগন্নাতার অংশরূপ! নারীগণ পুরুষের ঘোরতর অত্যাচার 
হইতে বাচিবার জন্ত ছুটাছুটি করিতে বাধা হইতেছেন 10১) -এই উৎসন্্রের পথ পুরুষ বন্ধ না করিলে 
কাহারও সাধা নাই যে সেই শৃষ্টির সার-.মানবের সার-_-সভীত রক্ষ। করে। যে জাতি তাহ! রক্ষা 
করিতে পারে তাদের সতীত্বের ও বিবাহের আদর্শের কথ। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । তাদের 
মতে তার। বক্ষ! করিবার ব! ধ্বংস করিবার চেষ্টা! করিবে । কিন্তু তাহাতে তোমার মতের সতীত্ব 
পাওয়! যাইবে ন।। সতীত্ব গেলে বর্ণপঙ্কর- বিস্ত/রে আধা সভাতার ধারা চলিয়। যাইবে । তাই 
ভগবান বর্ণসঙ্কর বর্ণসন্কর করিয়। গীতায় এত চীৎকার করিয়ছেন। সোণার তারটি হারাইলে 
লোহাতে যতই শৌর্ধা, বীর্য, শঠত! কাপটা প্রভৃতির আবরণ দাও, এই লক্ষ লক্ষ বৎসরের সঞ্চিত 
অপার অত্যাচারের ভার ঝুলিবে না । তৎক্ষণাৎ ছি'ড়িয়। পড়িয়। গ্ীস্‌, রোম মিশর প্রভৃতি জাতির 
সমাজ ও সভাতার ন্যায় কোথায় অনন্তে মিশিয়। যাইবে । ভারত সন্তান! পিছনে ফিরুন, ভাকিয়ে 
দেখুন--যাহ1 অবশিষ্ট আছে তাহ আর ধবংস করিবার চেষ্টা করিবেন না। তাহাকে উজ্জীবিত 
করুন চৈতন্ শক্তির উন্মুী করুন। নৃতন কিছু করিবার নাই | ঞঘিগণ এমন কিছু বাকী রাধি। 
যান নাই, যাহা এই উৎসঙ্গমূখী ক্ষীণ মন্তিষ্ষের দ্বারা আবিষ্কৃত করিবার সম্ভাবনা আছে । সেই চির 
পূজা ঝষিদের কথ! উপ্লন্ধি করিয়। দেশের অজ্ঞান দূর করুন । তাহাদের বিধি ও শাসনের সনাতনত্ 
উপলব্ধি করিয়। তাহারই প্রচ!রে বদ্ধপরিকর হউন। ষোড়শ বিকার-সাত প্রকার বিরুতি-- 
তারপর সতী ব। পর! প্ররূতি । তার উপর পুরুষ-্ষইহ। উপল্ধি করুন | দেখিতে পাইবেন । আর 
পুরুষ বলিবেন--পত্রী গুহলক্ষ্মী, পত্রী সর্বকার্ষোর মূল, পত্তী চিরসঙ্গিনী, পত্তী জগজ্জননী--কতধিয়ে। 
পুরুমের হবদয়ের বৃদ্ধি। সতীত্ব রক্ষার মহিমায় হিন্দু কোথায় উঠিয়াছিল। তপশ্চরণে প্রায়শ্চিতা 
আরস্ত হউক -প্রুরুষ নীতি পশ্ম ৭ কর্তবা অবলম্গন করুণ । তখন নারী সীতার মত বলিবেন-- 

যদিতং পপ্রশ্থিতে। হুর্গং বনমটগ্াব রাঘব । 

অগতপ্পে গমিগ্গামি মৃদ্ধন্তী কুশকণ্টকান্‌ ॥ 

এই আর্ধাবর্ত ভোগ ভমি নহে । ইহ! কম্মভমি। হিন্দ্ুগণ চিরদিন কর্ম করিয়। আসিতে- 

ছেন। ভোগে জীবনের উদ্দেশ্য নিবদ্ধ করেন নাই । তাই শাক্স বলিয়াছেন £-- 

ব্রাঙ্মণঞ্চ কুমারীঞ্চ শক্কিমগ্রিং শ্তিঞ্চগাং। 

নিতামিচ্ছন্তি তে দেবাঃ যজেতৃং কন্মভূমিষু ॥ ( মতন্যস্ত্ত ) 

কুমারীকে রক্গ। করিবার মত চরিত্রবান ও ন্যায় এবং ধশ্মপরায়ণ হউন । প্রয়ে'জনাভাবে 

তখন আর নারী ক্গাগরণ প্রভৃতি মহ| আপদের তাড়নায় হিন্দু সমাজ কাঁপিবে ন!। দেবান্সর যুদ্ধ 
চিরদিন চলিম্বা আসিতেছে । দেবত। প্রায়ই প্রথমে অস্থর দ্বারা পরাজিত হইয়াছেন । কিন্ত 
ধন্মকে ধরিয়। পুনরায় অন্থুর ধ্বংসকারী শক্তিলাভে শ্বর্গর।জ্য উদ্ধার করিয়াছেন। (সই নারায়ণের 


(১) চতুদ্দিশ শতাব্দীর ইতিহাস ও মহারাগ প্রতাপাদিতোর সমন'মরিক ইতিহাল পাঠ করিলে “গোলে হরি 
বোলের" উদ্তব বুঝিতে পার। যায়। প্রাণের ভয়ে অনেকেই তখন শক্তির উপাসন। পরিত!াগ করিয়। বৈধাব ধর্পো দীক্ষিত 
হইগ্রাছিলেন 1 বসন্ত রায় নিজে শান্তর গুজ। ছাড়িয়। “বৈষ্ন ঠাকুর” হইযাছিলেন। গোবিন্দ দাস ভাদেরই অননে প্রতি- 


গালিভ--বৈঝব-পদ-কর্ব। হইকাছিলেন । 


৫৬৪ ভারতের 'সাধন৷ [ ২য় খণ্ড-- ৯ম সংখ্যা, 


শরণাপর হইবার মত চরিক্রবল--আত্মিকবল লাভ করিতে সচেষ্ট হওয়াই এখন আমাদের পথ 
নারায়ণের শরাণাপর দুর্বল হইতে পারে নী। সে শরণাগতি কাপট্য মাত্র- প্রাণের ভয় মাত্র । 
,. ধর্মের ফল কখনই বীর্ধযহীনত| লাভ নহে । ধর্টের চেয়ে বল নাই ইহা শান্ববাক্য--তবে যে ধর্ম 
শিক্ষ। হীনবল আনে তাহা মিথা। ধর্ম _ তাহ! ধন্মের ভাণ মাত্র ইহা নিশ্চয় । _দর্ক। 


ছোটকথ। 


বীজ ছোট হইলেই যে গাছও ছোট হইবে--এমন কৌন কথ। নাই । রটের নীজ ছোটই 
হয়। ক্ষণে কি কুক্ষণে--এমন একট| ছেটকথ। কাণের ভিতর দিয়। মরমে পশিয়। যাঁষযার জন্য 
জীবনের স্ুুচিস্তিত ধারাও বিপরীত্ত পথে অবাধে বহিয়। যায় । ছোট ব! ক্ষুদ্র বলিয়া! ঘ্বুণ। করিও 
না- ক্ষুত্রই মহতের বীজ। 

অতি ক্ষুদ্র বীজকণ ধূলিরাশির ভিতর আত্মগোপন করিয়! কত পদাঘাত সহিয়। যায়। 
একদিন ভগবানের করুণা ধারার মত বর্ধার বারিধার| আসিয়া সেই পদদলিত উপ্ক্ষিত বীজকণাৰ 
মন্তকে বধিত হয়, বীজকণ। দীর্ঘদিনের মলিন ধুলিরাশির মধ্য হইতে নিজের স্ব্প প্রকটিত- করিয। 
অনস্ত আকাশের তলে মাথা উচু করিয়া দাড়ায়। ভিত্তরে চৈতন্ত থাকিলে-_-একদিন ন। একদিন 
অবসর পাইলে সে জাগে । অপেক্ষা থাকে তার--একটা ক্ষত্র আহবানধ্বঘি । ত।' সে বড় কথ!য় 
হউক ব! ছোট কথায় হউক। আমাদের এই ছোট কথ। সকলের কাণে না হউক, কাহারও ন। 
কাহারও প্রাণে পৌছিতে পারে তাই ইহার অবতারণ|।- 


আপন-পব 


আমার কবে এমন স্থদিন হবে--য্দিন আমি আপনাকে আপন বলিয়। চিনিতে পারিব । 
আপন বলি কাহাকে ?--যা"র মন্দ বলিয়। কোন পদার্থ নাই--সধই ভাল। আর--পর বলি কাহাকে ? 
যা'র ভাল বলিয়া কোন পদার্থ নাই--সবই মন্দ । আমি আমাকে আপন করিয়াছি-- তাই আমাব 
এই কুৎসিৎ কদাকার মুদ্ঠি- ইহাঁও কত স্থন্দর, ইহার তুলনা নাই। তাই এই মৃষ্ঠির সেবাকরি--কত 
ন। ষত্ব করি, কত ন। সাজাই”_আর মানায়৪ কতঙ্ন্দর, এত স্থন্দর ভাবে আর কাহাকেও 
মানায় ন।! আমার বুদ্ধি বিবেচন। ?_-সে কথ। আর তুল না। আমার অবস্থা কি ছিল,--অ।র 
কি হইয়াছে,__কি দ্ব বুদ্ধি আমার ঠিক্ই আছে। কত লোকে কত ভুল করে_-আমার কিন্ত ভুল- 
চুকুনাই সবঠিক। যদি বল বুদ্ধির দোষেই আনার আজ এত ছুঃখ এত কঃঈ,_সেট। তোমার 
বুঝবিবার তুল। -হতভাগ্য বিধাতাই ঘত নষ্টের মূল, সে কখনও কাহাকে ভাল দেখিতে চায় ন।।. 
তাহ! ন। হইলে আমাঘ পায় কে? কেন এমন হয় জান? আমি আমাকে আপন করিয়াছি, 
ত্বাই আমি সর্বগুণের আধার । আমার স্ত্রীপুত্র পরিবার চাকর বাকর- সব আমার- নির্দোষ । 


আধষাঢ়---১৩৩৮ ] ছোটকথা ৫৬৫ 


আপনের বিপরীত পর। পরের কোন গুণই থাকিতে পারে না, তার এমনই ছুরদৃষ্ট যে, ভাল 
বলিয়া কোন্‌ পদার্থ তাহ।র কোষ্ঠিতে লেখ। নাই । থাকিতেও পারে না, কেন না আমি থাকিতে 
সে কি কখনও ভাল হইতে পারে? আমি না থাকিলে সে কেন-_-সকলেই ভাল হইত। পরের 
বুদ্ধি বিবেচন। স্থীপুত্র পরিবার ধনদৌলত--সব মন্দ-_সব মিথ্যা । যদি কোন দিন আমার মুখে 
পরের প্রশংসা শুনিয়া! থাক তে। সে তাহার গুণের জন্য নয়-_-আমার উদারতার জন্য । 

যাহারা নিজের দেশের আচার ব্যবহার, ধর্মমকম্ম, বেশভৃষ।, রীতিনীতি, হাব ভাব, হাসি 
কান্না, চলন বলন,মায় মরণের পরেও মৃতদেহের দাহট। পধান্ত বিদেশী প্রথায় করিয়! প্রেতাতআ্মাকে 
কৃতার্থ করিতে চায়,_ঙাহারা নিজের দেশটাকে কতখানি আপন করিয়াছে--বলিয়! দিতে 
পার কি 1 ইতি, রাখাল। 


অজ্ঞতার অভিযান -ছ্ছিন্দুর আচারে নিন্দা 


বিলাতের মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান নামক পত্রিকা খানির বিশেষ প্রতিষ্ঠঠ আছে--দরদ 
বুঝিয়। লিখে বলির তাহার নাম । কথেক দিন পূর্বে ইদানীং পরিচিত “মাদার ইগ্ডিয়।' নামক 
অপূর্বব নামীয় পুস্তকের প্রতিষ্ঠ।-বতী লেখিক। কুমারী মেয়ে।র নব প্রকাশিত এ নামের দ্বিতীয় আর 
এক পুস্তক লইয়। একটা প্রবঞ্ধ এই পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছে । মেয়োর পুস্তক লইয়া হন্‌ 
ন-হক্‌ অনেক আলোচন। নান! পত্রিকাতে হইয়াছে; লোকে অবিচারে তাহ। গ্রহণ করিয়াছে। 
মাঞ্চেষ্টার গ।ঙিয়ানের অঙ্কে স্থান পাইয়! এ পুস্তকের মাহাত্ম্য যে আরও কীঠিত হইবে তাহাতে সন্দেহ 
করিবার কারণ নাই । ছুঃখের বিষয় এই সকল অপকী,ইর চনকে আমাদের দেশীয় শিক্ষিত লোক- 
ধিগের চক্ষুই অধিক ঝল্সিয়া যায়। অনেকে এই সকল গরল নিঃশব্দে গলাধঃকরণ করিয়। আমিতেছেন, 
অনেকে মত্ত হইয়। ইহার সহিত তালে প| ফেঁলিয়। নৃত্য করিয়। চলিয়াছেন; ধুরদ্ধর দেশহিতৈষী ও 
দেশ-নায়কগণ “উহার বাকা বেদ-প্রমাণা বলিয়া ধরিয়া সমাজ ও জাতি-ধ্বংসের নব নব পথ 
আবিষার করিয়া চলিয়াছেন। থে ছুই চ!রি 'খানি পুস্তক পুস্তিক। ইহার প্রতিবাদ স্বরূপে লিখ 
হইয়াছে, তাহার অনেকেতেই তেমন দৃঢ়তার অভাব, আত্মশক্তির অন্তঃদৃষ্টি নাই-পরের মুখের দিকে 
চাহয়। লেখা; কোনও কোনও খানি ব। কেবল মাত্র বিক্রয়লব্ধ অর্থের কামনায় প্রকাশিত হইয়াছে । 
ইহাদের ফলও তেমনই হইয়াছে- লোকের মনের উপরে তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। 
তাহা পারিলে মিস্‌ মেয়ে পুনরায় তাহার পুস্তকের এই পরিশিষ্ট লিখিতে সাহস ৪ অবকাশ পাইত 
না। মাঝ্চেষ্টার গার্ডিয়ানের ন্যায় পত্রিকাও তাহার সমর্থনে আসিয়া দাড়াইত ন1। তাহা বলিয়৷ এ 
বিষয়ে প্রকৃত দৃষ্টি-সম্পন্ন লোকের অভাব এখনও এদেশে হইয়াছে বলিয়। বোধ হয় না। সম্প্রতি 
এক কপোত-বাহী ডাকে মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানের সম্পাদককে এইরূপ এক ব্যক্তি এক খানি পত্র 


৫৬৬ ভারতের সাধন! [২য় খ্ড-- ৯ম লংখ্যা 


পাঠাইয়াছেন; তাহার এক খণ্ড আমাদের হস্তে পড়িয়াছে। পাঠকগণের অবগতির জন্ত তাহার 
ভাবাস্তর করিয়া! দিলাম-- 

সম্পাদক মহাশয়-আপনার মত উদার সহাচুভূতি-শীলের হাতে সম্প্রতি নিস্‌ 
মেয়োর মাদারইগ্ডিয়! দ্বিতীয় খণ্ড পুস্তক সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হুইয়াছে তাহা পড়িরা মনে 
সম্ভাপ পাইতেছি। অদ্যকার এই আত্মপক্ষ-সমর্থনে অসমর্থ পতিত ভারতের শক্রগণ অনভিজ্ঞ 
হইয়াও ভারতবাসীর যে ছুঃখ ছুর্দশ। ও অত্যাচারের কাহিনী বলিয়া বেড়ায়, তাহাতে আপনার 
.করুণ-হৃদয় বিগলিত হওয়৷ স্বাভাবিক। এই দয়ার অভিভূত হইয়াই বোধ হয় আপনি ভুলিয়। 
গিয়াছেন যে বান্তবিক চন্দ্রলোকবাসী জীবের ন্তায়ই আপনারাও হিন্দুশান্্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ। থে 
উদার, উচ্চ, সাধারণ বুদ্ধির অতীত, আত্মার তৃপ্তিকারী সত্যনীতি সমূহ কেবল মাত্র সনাতন হিন্দু 
শাস্ত্রে স্বভাবতঃ উৎপন্ন ও সম্বদ্ধিত হইয়াছে তাহ! একবার দেখিলে, প্রবল অহস্কারের বন্যায় উদ্বেলিত: 
চিত্ত ব্যক্তিগণ ব্যতীত আর সকলেই নিঃসঙ্কোচে উহার প্রশংসা করিবেন। আর যিনি পক্ষপাত- 
শূন্য গর্বব পরিত্যাগ করিয়।, বিনম্র ভাবে সেই চিরাগত চিরস্থায়ী শান্সুরূপী শাশ্বত সত্য ও পবিত্রতার 
. উৎসের সম্মুখীন হইবেন ব! উহার স্বরূপ কিছুমাত্র বুঝিতে যাইবেন, তিনিও তাহা! না করিয়া 
থাকিতে পারিবেন না। অজ্ঞতা-জনিত আত্মস্তরিত1 বশে লোকে অজ্ঞের স্যায়ই সেই অসীম জ্ঞান 
ও সত্যের ভাগ্ডারকে তুচ্ছ করিতে পারে--উপেক্ষা করিয়৷ চলিতে পারে--গালিগালাজ করিতে 
পারে; কিন্ত সৌভাগ)বশে যদি কখনও এই আত্মস্তরীর দল একবার দূর হইতেও সেই অত্তি উচ্চ 
ও উন্নতকরী-_সত্য, মঙ্গল, পবিত্রতা ও জ্ঞানের আশ্রয়ের দর্শন লাভ করিতে পারে, তবে 
তাহার মন্তক শ্রদ্ধ!' ও ভক্তিতে নত হইয়| পড়িবে । ফরাসী চিন্তাবীর ভিক্টর কুঁজে হিন্দু দর্শন শান্ত 
সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা ইহার নিদশন--1১9 ছা 01)1900609 90170%11) 00501) ৪০ 007০- 
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808 001 0206 180159 1910 01 0116 101£1769ট [01)119300)---অর্থাৎ হিন্দুর উপনিষদ শাঙ্বে এমন 
'উচ্চ তত্ব সমূহ রহিয়াছে এবং তাহ। পাশ্চাত্য মনীষা-প্রন্থত বিবিধ তত্বের তুলনাতে এমন মহান্‌ যে. 
প্রভীচোর এই জ্ঞানভাগ্তার এবং শ্রেষ্ঠ দার্শনিক তত্বের জন্মভূমি ভারতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিলে আমাদিগকে আপনিই নত-জান্থ হইয়! পড়িতে হয়। 
ভারতবাপী হউক্‌ ব। বিদেশীয় হউক আজ যে লোকের কাছে হিন্দু শাস্ত্রের এত অশ্রদ্ধ৷ 
দেখ। যাইতেছে, তাহার কারণ একমাত্র এই অজ্ঞত। ও আত্মস্তরিত।। এই অজ্ঞতার পরিমাণ 
যত গভীর, দৃঢ়-মূল সত্যের প্রতিকূলে ইহাদের বাগ।ড়ঙরও তত অধিক। আর এই আত্মস্তরিতার 
মূল যত শক্ত, মত্য ও পুত-চিত্ততার বিরুদ্ধে ইহাদের বিদ্বেষ তত প্রবল । 
আপনি হয়ত বলিবেন--ষে আক্রমণ মিস্‌ মেয়োর পুস্তকে কর! হইয়াছে, তাহ! হিন্দৃশাস্ত্রে 
বিরুদ্ধে নহে-্-হিন্দুর আচারের প্রতি । আমর! বলি, এবপ পার্থক্যের বাস্তবিক ভেদ-গত কোনও ভিত্তি 
নাই। আর যদি তাহাই হয়, তবে একমাত্র সঙ্গত ৪ সরল পথ এই যে-_ব্রিটিশ রাজগরকার এই 
তথ কখিত বাল্যবিবাহাদি হিন্দু শাস্ত্রের বিধি সমৃহ নিষ্ধীরণ করুন এবং আইন করিয়া তাহ! 
সমাজে প্রয়োগ করুন. নিতান্ত বিমৃঢ়-চিত্ত ন। হইলে কেহ কখনও শাস্ব মানিতে আপত্তি তুলিতে 


আধাচ--+১৩৩৮ ] অজ্ঞতার অভিষান--হিন্দ্ুর আচারে নিন্দা ৫৬৭ 


পারে না। .অবশ্তই ঘে সকল অবাস্তর ও অনিষ্টকর বিষয় শান্ত্রদেহে- গগ্ডবং আসিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ধ 
হইয়াছে, তাহা তুলিয়া! দিতে হইবে। কিন্তু তাহা বলিয়৷ সংস্কারের নামে শান্ত্রমূলে_কুঠারাঘাত 
করিলে চলিবে না। বাস্তবিক যে শাস্ত্রের বিধান সমূহ এত কাল ধরিয়া! এমন মহৎ মঙ্গল সাধন 
করিয়াছে, তাহাতে এখন কতকগুলি পরদেশীয় বিজাতীয় অবান্তর ভাব আসিয়৷ প্রবেশ করিয়াছে 
এবং তাহাতে প্রর্কত শান্ত প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন করিয়। রাখিয়াছে। কিন্তু তাহা বলিয়! শান্থবিধানের 
বিরুদ্ধে এত দীর্ঘ কাল ধরিয়া নিন্দাবাদ চালান নিতান্ত অবিবেচনার কাধ্য হইতেছে । 
আপনি লিখিয়াছেন-_ভারতীয় লোকের৷ এক্ষণে এ সমস্ত বুঝে:এবৎ সেজন্য লজ্জা বোধ করে 

৮1001 10009 07018 21১0] 66015 81)%1109 1১ ভারতবাসীদিগের মধ্যে যাহার কেবলমান্ত্র নামে 
ভারতবাসী কিন্ত কাধাতঃ অন্ত! ও অবিবেচনার বশে পাশ্চাত্যদিগ অপেক্ষা ও হিন্দ শাস্ত্রের প্রতি অধিক 
স্বণা পোষণ করে, তাহার! লজ্জায় তাহাদের হীন মস্তক আরও অবনত করিবে কি না জানি না। 
কিন্তু আমিও ভারতবাসী এবং হিন্দ । সেই চিরন্তন সত্যের সনাতন আধার হিন্দু শাস্বের সহিত 
আমার কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে, এবং তার জয় গান করিতে আমি পরম গৌরব বোধ করিয়।,থাকি। 
সেই হিন্দুশাস্ত্রের ভিত্তিতে সে সকল হিন্দু আচার প্রতিষ্ঠিত, তাহা অমর খষিদিগের হস্ত-বিততপ্ত 
অতি চমৎকার কাধ্য। সেই নিঃস্বার্থ খষি-ৃষ্টি সর্বপ্রকার নীচ প্রবৃত্তি হইতে মুক্ত থাকাতে, এই 
প্রভৃত রহস্তপূর্ণ বিশ্বের গভীর রহস্ত সমূহ উদঘাটন করিতে পারিত। ভাবতবাসীকে ধিক্‌--সত্য 
সত্যই সে সমুদয় লোককে ধিক্--যাহার! তাহাদের অজ্ঞতার গভীর ছূর্গ মধ্যে স্থরক্ষিত হইয়া এমন 
বিষয়ের উপর বিষ-বাণ নিক্ষেপ করিয়া আসিতেছে, যাহার বিষয়ে তাহার কিছুই জানে ন|। 
আর তাহা দিগকেও !ধক্‌ যাহার! হিন্দুশান্তর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ভাবে শিক্ষা দীক্ষা লাভ করিয়া, হিন্দ, 
শান্ত্রেতে কেবল দোষই দেখিতে পায়। আর সে বিদেশীয় লোকদিগকেও ধিক্‌-যাহারা কেবল 
বুথ! গর্কেধর সঙ্ধীর্ণ গণ্ডীর মধ থাকিয়া এত কাল ধরিয়। সেই মহান্‌ কল্যাণনিদান হিন্দশান্ম সমূহের 
মনোমদ শক্তির প্রতিরোধ করিয়। চলিয়াছে। | 

আমি এ স্থলে খিন্দুত্বের ওকালতী করিতে বসি নাই । কেবল এই কথাই বলিতে চাই 
যে, আপনি যেমন মিস্‌ মেয়োর স্বপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তেমন সত্োর অনুরোধ যেন ইহ। 
করিতেও প্রস্তত হন ষে, যদি কোনও হিন্দ, এ বিষয়ে কোনও প্রবন্ধাদি লিখে, তবে তাহাও যেন 
আপনার পত্রিকাতে প্রকাশিত করেন---এ স্থলে হিন্দু বলিতে আমর! সেই মকল বিজাতীয় ভাঁবাপন্-_ 
নামে মাত্রহিন্দুকে বুঝি না, যাহারা কেবল অজ্ঞতা ও বিজাতীয় ভাবে মত্ত হইয়াই চলিয়াছে; 
পরস্ত সেই লোককেই বুঝি_যাহার। শত শত বদর ধরিয়। নীরব:ও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে হিন্দ্‌স্থের 
প্রাণবস্তকে হনন করিতেছে যে শিক্ষা! তাহার কৃহকময় প্রভাবে গ। ঢালিয়! দিয়া, আপন অস্তিত্ব 
সম্পূর্ণরূপে হারা ইয়া বসে নাই । অন্যের গায়ে কর্দম নিক্ষেপ করিয়। নীচাশয় ব্যক্তিরাই আনন্দ পাম়। 
কিন্ধু ভদ্র যাহাদের প্রকৃতি তাহার! ইহাতে অন্থরে আঘাত বোধ করে। 

হিন্দ সমুদয় সমাক্জ-ব্যবস্থাটাই যৌন-সম্বদ্ধের সংযমরূপী দৃঢ় প্রস্তরের দ্বারা গ্রথিত। 
বর্ধমান সভ্যতার কাছে ত সতীত্ব একট! ঘোর তিরম্কার ও অভিশাপের বিষয়। অবাধ যৌন 
সন্বদ্ধের যথেচ্ছাচারের দ্ব।র| আধুনিক সভ্য লোকের! সমাজকে যে জঘন্য ভয়াবহ পদার্থে পরিণত 
করিয়াছে, তাহার বর্ণন! অসাধ্য । গোৌরীদান ব। যৌবনোগ্কবের পূর্বে বিবাহ দেওয়ার ষে ব্যবস্থ। 
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হিন্দ, 'সমাজে প্রচলিত ছিল, তাহা আত্ম-সংযম রূপ পরম ধর্মের ভিতিতে গুতিষ্িত; এবং 
ইহাতে হিন্দ, খধিদিগের অসীম জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাঁয়, এবং তাহাই হাজার হাজার বৎসরের 
'নানারূপ দুঃখ দুর্দশার মধ্যেও এই জাতিকে রক্ষা করিয়াছে । 
গৌরীদানকে অপ-নামে “চাইল্ড মেরেজ” বল! হয়। বাস্তবিক পক্ষে গৌরীদান কতখানি 
কল্যাণকর ব! অনিষ্টজনক ' এই প্রশ্নের কোনও সঙ্গত আলোচন! বর্তমান এই জড়বাদ-প্রধান 
সভ্যতার দিনে পাওয়৷ কঠিন। সে আলোচন। করিতে গেলে আপনিই এমন সব সুক্ষ প্রশ্ন উঠিবে 
যাহা বর্তমান এই জড়বাদীদিগের মস্তিষ্ধে স্থান পাইতে পারে না। সত্য কি-কেমন করিয়া তাহা 
প্রমাণিত হয়--মনোবৃত্তির প্রকৃতি কিরূপ--এবং আমাদের ইন্দ্িয়-গ্রাহথ জ্ঞানের 'স্বপ্রপ কি:ও সীম 
*তদূর- এই সকল প্রশ্নের সম্যক সমাধান পাইলে পর মাত্র কেহ কোনও বিষয়ে পিঃসক্কোচে গ্রহণ- 
যোগ্য কোনও সিদ্ধান্ত করিতে যাইতে পারেন। হিন্দ খধিগণ জানিতেন যে স্ল-তত্বের প্ররকতি- 
নির্ণয় সুক্ষ তত্বের নিশ্চয়ের উপরই নির্ভর করে । অতএব কি চিকিৎসা, কি সম।জ ব্যবস্থা--কোনও 
বিষয়ের আলোচনাতেই তাহার। স্থষ্টতত্ব হইতে আরম্ভ ন। করিয়। ছাড়েন নাই। নেই সত্যের 
সন্ধান কেবল সেই জ্ঞানী ব্যক্তিরাই পাইতে পারেন, ধাহার। সর্বব প্রকারে বৃথ। গর্ব ব। আত্মস্তরিত। 
ত্যাগ করিয়া বিনম্র ভাবে তাহার অনুসন্ধানে রত থাকেন। আজকাল লোকের বদ্ধি-শক্তি সেই সতা 
রাজ্যের দুর্গম জটিল পথে চলিতে অক্ষম । কাজেই এই অধোগতির দিনে ইহারা কেবলমাত্র সাধারণ 
গণা হিসাবের তালিকা (86:0136103) লইয়াই বিচার করিয়া থাকে__প্রক্কত জ্ঞানদুষ্টি-বিহীন ইহাদের 
বুদ্ধির দৌড় ইহা হইতে অধিক দূর যায় না! 
এইরূপ অনিশ্চিত অঙস্কপাঁত লইয়। বিচাঁর করিতে গিষাও মিস্‌ মেয়োর চিন্তা বিস্তর ভ্রান্তি 
করিয়! বসিয়াছে। আমর। এদেশের লৌক, এবং এদেশের অবস্থা সঙ্গন্ধে ঘনিষ্ট ভাবে সকল জানি । 
আমরাই বুঝি তিনি নিজ উত্তেজন। ও বিকট কল্পনাবশে এদেশের ঘে চিত্র আ্াকয়াছেন তাহা কত 
বিকৃত, অযথার্থ, অস।র ও মিথা।। লগুন টাইমসের মত সংবাদপত্রও ইদানীং একটী প্রবন্ধে 
একথ। লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন যে,_মেয়োর "চিত্র বিষম অতিরঞ্িত। তাহার অঙ্কিত সমাজ 
এতকাল থাকিতে পারিত ন। অনেক পূর্বেই পবংস প্রাপ্ত হইত। ভারত কিন্ত এত কালও ধ্বংস 
প্রাঞ্ধ হয় নাই। 
আমরা এতদ্‌ সঙ্গে ভারতের একজন লক্বপ্রতিষ্ঠ প্রধান চিকিৎসক ডাক্তার নলিনীরঞ্ন 
সেন গুপ্ত এমডি মহাশয়ের লিখিত একট প্রবন্ধ (ইতিপূর্বে ভারতের সাধনায় প্রকাশিত ) প্রেরণ 
করিতেছি ; সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহ। মিদ্‌ মেয়োর অণংলগ্ন বিবরণের একখানি পূর্ণ জবাব। আমি 
আশাকরি আপনি এই সময়োপযোগী পুস্তিকাথানি থোচিত মনোযোগ সহকারে পাঠ করিবেন 
এবং ইহার শ্বপক্ষে ব। বিপক্ষে সমালে।চন। করিয়! ইহাকে আপনার পত্রিকাতে প্রকাশিত করিবেন 
এতকাল বিন! প্রমাণে সকলেই ধরিয়। লইফ়্াছেন যে. ইউরোপ ও আমেরিকাবাসী লোকের বিশেষ 
শারিরীক সহ্‌শক্তি আছে । এই ধারণা কিরূপ অমূলক ও মিথ্যা তাহ! এই প্রবন্ধদ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত 
হইয়াছে । যদি-ইউরোপ ও আমেরিকাবাসীর শারিরীক সহ্শক্তির অভাব তাহাদের সামাজিক 
আচার ব্যবহারের উপর নির্ভর করে, তাহ হইলে তাহাদের আচার বাবহার যে অত্যন্ত ত্বণিত ও 
ভানতবাসীর আচার ব্যবহারের তুলনায় অতীব নিন্দনীয়, সে বিষয় আর সন্দেহ থাকে ন!। উক্ত 


আধাঢ--১৩৩৮ ] অজ্ঞতার অভিযাঁন-_হিন্দুর আচারে নিন্দা ৫৬৯ 


গ্রস্থকারের আর একখানি পুস্তিকাও এ সঙ্গে যাইতেছে--উহা আমুর্ধেদের প্রতি পাশ্চাত্যের 
অধথ। নিন্দাবাদের প্রতিবাদে লিখিত (ভারতের সাধনায় প্রকাশিত) । তাহাতে প্রমাণিত 
হইয়াছে যে হিন্দুর শান্তর আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান হইতেও কত শ্রেষ্ঠ। হিন্দুর সামাজিক 
আচারেব প্রতি কোনওরূপ আক্রমণের প্রকৃত বিচার করিতে গেলে একটী গুরুতর প্রশ্ন বাহির 
হইয়া পড়ে-_হিন্দ্‌শাস্্ পুর্ণজ্ঞানসম্পন্ন, কি নহে? যে আচার হিন্দু শাস্ত্রের বহিভূ্তি তাহা 
অবৈধ । ইন্দু শাস্ত্রই হিন্দু আচারের স্থিতি ও পরিচালক । এতছুভয়ের মধ্যে কোনও বিরোধ 
লক্ষিত হইলে, আচারের মধ্যে যে সকল মিথ/। আবর্জন| ও অনিষ্টকর বিষয় আসিয়। প্রবেশ 
করিয়াছে তাহা ছটিয়৷ ফেলিয়। উহাকে শাস্ত্রের অন্যায়ী করিয়া লইলেই চলিতে পারে--শান্ত্রই 
তাহাদের যাহ! কিছু প্রমাণ। ম্যানচেষ্টার গাটিয়ান যে অযথ। বিনিন্দিত ও পদ-দলিত ও আত্ম- 
ক্ষণে অসমর্থ হিন্দুঙ্তাতির প্রতি আক্রমণ করিয়াছেন, সেই হিন্দুজাতির প্রতি ন্যায়-বিচারের 
দিকে দৃষ্টি করিয়া এ দ্বিতীয় প্রবন্ধটীও আপনার পত্রিকাতে স্থান দিবেন। অধিকন্ত বাস্তবিক 
চিত্তের উন্নয়নকারী হিন্দ, শাস্ত্র বিষয়ে অন্তান্ প্রবন্ধও আপনি লিখিতে আমন্ত্রণ করিলে প্রেরিত 
হইবে । 

সত্যের নামে 9 সদভিপ্রার়ে লিখিত হইয়াছে বলিয়। মিস মেয়ে পতিত হিন্দ, জাতির 
উপরে তাহার এই লঙ্জাঙ্কর আক্রমণ করিয়াছেন। “চাইল্ড ম্যারেজ” ধা শিশু-বিবাহ বিলিয়৷ তিনি 
যে এত কথ| বলিয়াছেন, তাহা কেবল হিন্দ,দিগের মধ্যে প্রচলিত নহে, মুসলমানের মধ্যেও 
তাহার প্রচলন আছে। তবে তিনি মুসলমানের প্রতি তার লেখনীর এই কালিমা! লেপন করিতে 
বিরত হইয়াছেন কেন? তিনি কি সত্যই কোনও সত্যের অন্ঞসন্ধানে ফিরিতেছেন--ন। অন্য কোন 
উদ্দেশ্ট সিদ্ধ করিতে চাহেন? তিনি কি বর্তমান পাশ্চাত্য সত্যতার ভয়াবহ পরিণাম সম্ব্ধে এতই 
অজ্ঞ? অথনা তিনি কি সেই সত্য ও সদভিপ্রায় ঝপিয়াই উহা! নীরবে উপেক্গা করিয়া যাইতেছেন? 
আমর! এই কথার উত্তর চাই । 

অগ্যকার এই জড়বাদের প্রভাবের দিনে প্রকৃত বিচার চাহিতে যাওয়া বিড়গন। মাত্র । 
কাজেই আমি যুক্তির পথ ছাঁড়িয়| মিস্মেয়ে! '9 তাহার সম্থক-মগুলীর অবলম্বিত পথই অঙ্গসরণ 
করিতে বাধ্য হইলাম। আজ কালের প্রকাশিত সংবাদপত্রাদিতে পাশ্চাত্য সভ্যতার পরিণামের 
যেক্ধপ পরিচয় দেওয়া হয় তাহ! আমার একবারে অজান| নহে । তাহাতে ত মনে হয় পাশ্চাত্য 
সভ্যতার প্রকৃতি ভারতীয় সভ্যতার সম্পূর্ণই বিপরীত । মিস্‌ মেয়ে! ভারতের সভ্যতার বিরুত 
চিত্র শত শত পৃষ্ঠায় অস্কিত করিয়ানে। আমি বর্তমান সময়ে প্রচলিত পাশ্চাত্য লাহিত্যের আধারে 
কয়েকটা পংক্তিতে মাত্র বর্তমান সভ্যতার একটা নিরপেক্ষ চিত্র দিতে চাই। আপনার নিজে 
এবৎ আপনাদের স্থবিবেচক পাঠকগণ এতছুভয়ের মধ্যে কোন্টা শ্রেয় তাহা ষেন নিজেই বিবেচনা 
করিয়া দেখেন। ্‌ 

ইউরোপে ১৯১৪--১৯১৮ পধ্যস্ত যে ঘুদ্ধ হইয়া গিয়াছে-তাহার বৎ কিঞিখ সংঘধণে পাশ্চাতা 

সমাজ-সংস্থ। চুর্ণ বিচুর্ণ হইয়া! গেল । * লক্ষ লক্ষ লোক যাহার! যুদ্ধ ক্ষেত্র হইত্তে ফিরিয়া 
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৫৭ ভারতের সাধনা 1 ২য় খণ্ড ৯ম সংখ) 
আসিয়াছে, তাহারা চরিত্র খোঁয়াইফ্া নীতি-বিহীন হইয়া দীড়াইয়াছে- এখন বুটনবাসীদের 
যৌন চিন্তাই অধিকার করিয়্াছে-_-সতীত্বকে দূর করিয়। আজ অবাধ যৌন-সন্বদ্ধ মাথায় 
করিয়! লইয়াছে-. এক্ষণে আমোদ বলিতে লোকে একটা বিষয়ই বুঝে, তাহা সেই 
চিরপরিচিত ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি-নিয়ম ও সংযমকে একবারে অবজ্ঞ। করিয়া লোকে এক্ষণে 
পাঁপ কার্ধ্যকেই দেবাসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছে-_-তাহারা এখন এই. পাপ কার্ধযকে দেবাসনে 
অধিষ্ঠান করিতে ও চরম উচ্ছৃঙ্খলতার পক্ষ সমর্থন করিতেই শিখিয়াছে__-এবং সর্বপ্রকার 
নীতিকে বিসঞ্জন দিবার জন্য লোকে ঘোর বেগে ছুটিয়াছে-_পরীক্ষা মূলক বিবাহ 
(11814098089 )) সঙ্গ-বিবাহ ( 001010810100-080529 ), অবিবাহিতা মাতা ( ঢিঢ- 
1)8290. 20001)5£), অযাচিত সন্তান ( এ090660 785 ), শিশু-চাষ € ০০৮১১০০০108) 
যৌন-গীড়ন (89981 12)0198696108 ), পুরুষের সঙ্গে বাস (115170% 101) 2 1081) ১১ বিশেষ 
বিশেষ অবস্থা (০1:81) 9022016101) ), বিশেষ বিশেষ অস্ত্রগ্রয়োগ (০2:700 009190100)- 
এইরূপ নৃতন নূতন কথ। ইংরেজী ভাষাতে সঞ্চার হইয়াছে । ইহারা উচ্চ স্বরে কেবল সমাজের 
ধংস এবং দৈহিক কাঁম প্রবৃত্তির অর্চনা মাত্র ঘোষণা করিতেছে । ব্যভিচারের দৌদৃষ্ট 
করিবার শক্তির অভাব, যুবক যুবতীর সাপ্তাহিক ধৌন-মিলিন, বালকার নিজ অত্বীয়গণ কর্তৃক 
যৌন-উপদ্রব, অবিবাহিতা মাত।র প্রন্থত সন্তান-হননের অপরাধের প্রতি সহান্থৃভূৃতি-পূর্ণ 
সমর্থন, এবং সর্বদাই তাহাদের দণ্ড হইতে অব্যাহতি দান, অবৈধ জন্মের অতি-বৃদ্ধি (৫ জনের 
ভিতর ১ জন), অবৈধ সন্ভান কারাগারে প্রন্ছুত হইবে বলিয়! বিচারপতি দিগের অতিমাত্র 
ছুর্ভাবনা, কোন সন্তান উৎপন্ন হইবে না এই চুক্তিতে বিবাহ, লগ্ন দেহের উপর বিতৃষ্ণা 
বর্ধরতার অকাট্য লক্ষণ, এই ধারণ। --এই সমুদয় নিশ্চয় ভাবে নির্দেশ করে যে, সমাজ এখন 
কামোন্মত্ত হইয়া চলিয়াছে। এমন অবস্থায় ইহ। আদৌ আশ্চধ্য নহে যে কোন কোন বিবেকী পুরুষ 
অন্তর হইতে চীৎকার করিয়া! উঠিয়্াছেন যে, বর্তমান সভ্যতা ভ্রত গতিতে আশু ধ্বংসের পথে 
ছুটিয়াছে ও উহা৷ পরিণামে বিষফল প্রসব. করিতে আরম্ভ করিয়াছে- এমন পাপের বিষ ছড়াইতেছে 
থে তাহা হইতে আর উদ্ধার নাই] 

আমি হিন্দু গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু যে অবস্থাতে লালিত পালিত হইয়াছি তাহা 
সম্ূর্ণবূপেই বিজাতীয় ভাবে পরিপূরিত --তাহা হিন্দুত্বের মৃহান পবিত্র ভাবকে উৎপাটিত করিয়া 
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(8০৪০৪৪০৩ ), ০০ ৪০, 


আবাঢ--১৩৩৮ ]  আলোচন। ৫৭১ 


ফেলে । তাহাতে আবার বিজাতীয় শিক্ষাপন্ধতি আরও বিপথে চালিত করে। কিন্তু শ্রীভগবানের 
অপার অন্থগ্রহে বিজাতীর ভাব বর্জন .করিয়া, হিন্দ-ধর্মের আদর করিতে শিখি ও ভগবৎ-ক্পা- 
জনিত প্রত্যক্ষ অনুভবের দ্বারা স্ক্্-তত্বের:জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থহই। এই হিন্দ-ধর্ষের মহান্‌ 
ও আত্ম-উপ্নতিকারক সত্য__যাহা জগতে অতুল্য ও যাহার নিন্দা করিবার ইচ্ছা থাকিলেও বাস্তবিক 
নিন্দা করিয়া উঠা যায় না, ও যাহাকে আমি অতুল্য বলিয়। জানি ও অনুভব করি, সেই অতুলনীয়, 
অনিন্দিত সত্যের যথাসাধা পক্ষসমর্থন কর! আমার সর্বতোভাবে কর্তব্য ও আনন্দের বিষয়, সংশয় 
নাই। আর এতদ্সঙ্গে বর্তমান সভ্যতার যে সঠিক চিত্র সতর্কতার সহিত এখানে দেওয়া! হইল 
তাহা যদি কিছুমাত্র বিশ্বসনীয় হয় ( আমার কোনও রূপ ভুল-ত্রাস্তি হইয়। থাকিলে, অবশ্যই আমি 
তাহার সংশোঁধন-প্রার্থী ) তাহ। হইলে প্রত্যেক সং ও সত্য-প্রিয় লোককে জাতি, বর্ণ ও ধর্ম 
নির্বিশেষে, দৃঢ় ভাবে স্ব স্ব শক্তি অনুসারে, এই মহাবিপদগামী সর্বনাশের অবস্থ। হইতে মানৰ" 
জাতিকে উদ্ধার করিতে, এবং পক্ষান্তরে প্রাচীন সভ্যতার সেই অনুপম, অতি উচ্চ ও পবিজ্র 
নিকেতন স্বরূপ ভারতীয় সভ্যতার রক্ষার জন্ত নিজ নিজ শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে; এবং 
উহার মহান ভিত্তি চূর্ণ করিবার জন্য.যে সকল অনাস্থা-সম্পন্ন আত্মস্থখ-পরবশ লোকের দ্বারা 
অধশ্ম ও দুর্নীতির পরবশে কদর্ধ্য ইন্দ্রিয় স্থুখের কু্সিৎ আগার সমূহ নির্মিত হইতেছে, তাহা 
বন্ধ করা সর্বতোভাবে বিধেয় | 


আলোচন। 


[ পত্রিকার অন্তর্গত বিষয়ে প্রশ্ন, শঙ্ক। ঝ। বিচার সাদরে গৃহীত হইয়। থাকে । পুস্তকাদির সঘালেচন। ও ভারতীয় 
সাধনার সম্পকিত বিষয়ের পর্যযালোচন! সফত্বে কর। হয়। ভারতীয় সাধন।র স্বরূপ নির্ণগ্ন ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
তাহ।র প্রয়োগ-প্রণালী সব্বপ্লাধারণের আগ্রহ ও আলোচন। স।পেক্ষ-্ভারতের সাধনা'র ইহ। এক বিশেষ লক্ষা। 
আলো চন।-কারীগণ যথ।সম্তব বান্তর কথ। পরিত্যাগ করিবেন, এই অনুরে।ধ--ভাঃ সঃ ] 


অপুনরুক্তি 


€বশাখ মাসের “ভারতের সাধনায়” ভার্গব মহাশয় “তর্বাবতরণ” করিয়। পুনরায় প্রমাণ 
করিবার চেষ্ট! করিয়াছেন যে সৃশ্রুতের মুদ্রিত পুস্তকে “উনষৌড়শ” পাঠ যুক্তিসিদ্ধ। আমার উপর 
দোধারোপ করিয়াছেন যে “ম্বমত পোষণার্থ শাস্ত্রের অংশলোচনায় সত্য কিরপে অপলাপ 
প্রাপ্ত হয়” তাহা! এই আলোচনায় জানা গেল। 

পাঠকগণকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে পৌষ সংখ্যায় আমি সুশ্রতের অধ্যায় পরম্পরার 
আলোচন৷ করিয়া দেখাইয়াছি যে সুশ্রতের মতের পূর্বাপর প্রাসঙ্গিক বিচার করিয়া! স্থশ্রতের পাঠ 
“ণউনম্বাদশ” হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ। আমার মনে হয় আমার বিচার প্রণালীতে আমার “্থমত" মনে 
করিবার কোনই অবসর মূল প্রবন্ধে দিই নাই। আমি পুনরায় জানাইতেছি আমার মত কি 


€৭২ ভারতের সাধন [ ২য় খণ্ড--৯ম সংখ্য। 


তাহ জানিবার বা ভাবিবার কোনই আবশ্তকতা নাই। বিচারণীয় বিষয় হইতেছে--সুশ্রুতের 
মতে “উনষোড়শ বর্মায়াম্‌” পাঠ সঙ্গত কি না? মূল প্রবন্ধের ভিতর সুশ্রতের “অংশালোচনার” 
দোষারোপ যাহাতে ন1 হয় তাহার জন্য প্রানঙ্গিক সমস্ত কথারই অবতরণ করিয়াছি । এখন দেখা 
যাক “সত্যের অপলাপ” হইয়াছে কোথায় ? 

মূল প্রবন্ধের প্রর্তিবাদে “ভার্গব” মহাশয় যে সকল সুশ্রতারিক্ত কথ মাঘ মাসের পত্রিকায় 
আলোচন! করেন, তাহারই উত্তরে ঠচত্র মাসে “কল্পনা” শীর্ষক প্রবন্ধে আমায় কয়েকটা কথার 
অবতারণ। করিতে হয়। তাহাতে স্ুশ্রতের মৃতের স্বতন্ত্র ম্্যাদ। লক্বিত কর! হয় নাই। তাহার 
প্রধান কারণ পৌষের মূল প্রবন্ধের আলে[চনায় সুশ্রুত-মতের কোনও সিদ্ধান্তের খণ্ডন “ভার্গৰ* 
মহাশয় মাঘ মাসে করেন নাই । 

বৈশাখ মাসে “ভার্গব”) মহাশয় “সমত্বাগত বীধ্যোৌ তৌ” হইতে “উনষোড়শ বর্ধায়াম্” 
পাঠ সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহ। স্থশ্রুত “শান্ধের অংশালোচন।? এবং “থ্থমত 
পৌষণার্থ। পৌষমাঁসে আমার মূল প্রবন্ধে এ বিষয়ে যাহ! লিখিত হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট ও 
পুনরুক্তি নিশ্প্রয়োজন। এবং স্শ্রুতের অন্যান্য প্রস্দোক্ত যুক্তির সহিত তাহার কোন৪ বিরোধ 
নাই। তাহারও পুনরুক্তি নিশ্রয়োজন । 

ছুইটী বিষয়ের প্রতি প্রণিধান করিলেই বুঝ! যায় যে তিনি যে যুক্তি ধরিয়। আছেন 
তাহা টিকে না। 

১। তিনি লিখিয়াছেন “পুরুষ পচিশ ও নারী ১৬ ইহার। সমত্বাগতবীধ্য যুগ্ম ।” এই 
“যুগ্ম”? কথাটা কল্পনা মাত্র । সুঞ্রতের বক্তব্য এই যে পুরুষ পচিশ কিন্ধ নারী যোলয় ইহার 'প্রমাণ 
বীর্ধ্য পরিমাণ সম্পন্ন বলিয়। কুশলী । ভিষক জানিবেন। “তু” ভেদ বিকল্প জ্ঞাপক কাঁজেই বৈজ্ঞানিক 
গ্রন্থের ভাষার ওজন ঠিক রাখিতে গেলে “তত” পদে দ্বিবচন বাবহার হইতে “যুগাত্ব" অনুমান 
একেবারেই কাল্পনিক। এই কাল্পনিক যুক্তি বলেই স্থশ্রতের ঘাড়ে ষোড়শীর সঙ্গমষোগ্যত। 
চাঁপাইয়া “উনযোড়শ বর্ষায়াম্‌” পাঠ প্রবপ্তিত হইয়াছে__-তাহ। জানিয়।ই মূল প্রবন্ধে “সমতবাগত 
বীর্য তৌ” পদের প্রকৃত অর্থ দিয়!ছি। 

২। তিনি লিখিয়াছেন “পচিশ বংসরের পুরুষকে ১২ বৎসরের নারীকে ভবিগ্ততে পুত্র 
লাভের জন্য গ্রহণ করাইবে বটে, কিন্ত মনে রেখে। উনষোড়শ বর্ষের নারী ও অপ্রাপ্তপঞ্চবিংশতি 
পুরুষের সংযোগে যে গর্ত হয় তাহার বিপদ আছে।” “কিন্ক মনে রেখে।” স্থুশ্রতের প্রসঙ্গে লাই, 
এবং যে যে স্থানে থাকিবার কথা তাহার কোথাও নাই। ভার্গব মহাশয় স্বীকারই করিতেছেন 
যে “উনযোড়শ” প1ঠ রাখিতে গেলে “কিন্ক মনে রেখো”র আবশ্যকতা আছে। কাজেই স্থশ্রুতের 
১২ বৎসরের বিবাহ বিধানটার কোনই সার্থকতা লক্ষিত হয় ন।। মনে রাখিতে হইবে 
যে সুশ্রুত স্বাস্থা বিজ্ঞানের গ্রন্থ ৷ ছুইটী পাশাপাশি আন্ুক্রমিক বচনে বিধানকে দৃঢ় না! করিয়া 
কেবল একটা ব্যতিরেক বুদ্ধি ও কাধ্যাকার্ধ্য সংশয় আনা যদি স্থশ্রতের উদ্দেশ্টয ধর] যায় তবেই 
“কিন্ত মনে রেখে” অন্ধমানিক সঙ্গিবেশ কল্পনা করিয়া “উনযোড়শ+ পাঠ সমর্থন কর। ষায়। 
সুশ্রুতের গ্তায় বৈজ্জঞানিকের প্রতি এতট। অশ্রদ্ধা আমার পক্ষে অসম্ভব । ূ্‌ 

এখন দেখা যাইতেছে প্রথম ভ্রমটী “তু” বা কিন্ত শব্দের বিবেচনার অভাবে আর হ্বিতীয় 
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ভ্রমটী 4(কন্ত” ভাবের অনন্তিত্বে “কিন্ত” বিচারে অবতরণে । এই ছুইটী ভ্রম ধরিলে “তর্কাব- 
তরণে”র সমস্ত যুক্তিই ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে । 
এবারও স্থক্রতাতিরিক্ত অন্যান্য শীঙ্পের বিষয় তিনি অবতরণ করিয়!ছেন বলিয়! আমায় 
আরও কয়েকটা উক্তি থশ্রুত হইতেই উদ্ধত করিতে হইল। 
প্রথম। তিনি কুমারী জীবনের বৎসরের পর বৎসরে কি কি সুম্্ম ভাব জাগ্রত হয় 
তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। গৃহ্স্থত্রে ও স্থৃতিসংহিতায় তাহার যথেষ্ট উত্তর আছে। ুঙ্তের 
বচন বিচারে ইহার কোনও প্রাসঙ্গিকতা নাই । শারীর স্থানের ১ম অধ্যায়ে ৫ম বচনে আছে-- 
“ভূতগ্রাম ব্যতীত অপর কোনও বিষয়ের চিন্তা চিকিৎস, শান্ছে প্রয়ো্রনীয় নহে । এই 
নিমিত্ত ভূত সমৃহই আমুর্ষ্বেদ গ্রন্থের চিন্তনীয় বিষয়। প্রকৃতি হইতে যাহ। উৎপন্ন হয় তৎ- 
সমুদয়কেই ভূতগ্রাম বলে। ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয় কলের বিষয় ( কার্য ) এই উভয়ই ভৌত্তিক বলিয়া 
আযুর্ধেদ শানে বর্ণিত হইয়াছে জানিবে |, 
দ্বিতীয়। তিন লিখিয়াছেন “দ্বাদশ বর্ষে আর্ততবের উদ্ভব হয়--একথা স্ুশ্রতের, সাহাও 
পূর্ব্বে বলিয়াছি। তা'হলে নারী একাদশ পর্য্যন্ত আন্তবহীন।” স্থৃশ্রত প্রাকৃতিক ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ 
ভৌতিক জগতের বিজ্ঞান গ্রন্থ । ইহাতে স্থির বিশ্বাম রাখিয়। খারীর স্থানের ৩য় অধ্যায়ে গর্তাব- 
ক্রান্তি গ্রকরণের ৩য় ও €র্ঘ বনের উল্লিখিত বিষয় প্রণিধান করিলে বোঝ। যায় যে “অদৃষ্টার্তবাকেও 
খতুমতী” বলিয়। জানিৰে কখন ? 
তৃতীয় । গর্তের অবিধেয়তার প্রসঙ্গ কোথায় হওয়া উচিত-_-তাহার বিচার বোধ হয় 
নিশ্রয়েজন। তবে স্গত্রস্থানের ১৫শ অধ্যায়ে দোষধাতুমলক্ষয়বৃদ্ধিবিজ্ঞানীয় মধ্যায়ং বিচারে 
অতি মৈথুনের ফল যথায় দেওয়। হইয়াছে তথায় অকালে গর্ভধারণের কোনই উল্লেখ নাই। অথচ 
১৫শ প্রকরণে ( বা বচনে ) গর্ভক্ষয়ের লক্ষণ ও প্রতীকারের বিষয় বর্ণিত আছে এৰং ১৮শ গ্রকরণে 
গর্ভের অতিবৃদ্ধির লক্ষণও দেওয়। হইয়াছে । এদতিরিক্ত নিদান স্থানের ৮ম অধ্যায়ে মূ গর্ত 
নিদান ব্যাখ্যাত। মুঢ় গর্তরোগের উৎপত্তির কারণে বয়সাল্পতা নিধন্ধন কোনও কারণ বর্ণিত 
হয় নাই। ১৭ম প্রকরণে গর্ত বিনষ্ট হইবার যে যে কারণ দেখান হইয়াছে তাহাতেও বয়সান্পতা 
রূপ কোনও কারণের উল্লখ নাই । কাজেই ছাদশের প্রসঙ্গ স্থলে ছদশের পূর্বের অযোগ্যতাই 
একমাত্র প্রাসঙ্গিক। 
এখন পাঠকগণই সমস্ত আলোচন: পড়িষ। বিচার করুন “সত্যের অপলাঁপের” কোনও চেষ্ট। 
আমি করিতেছি কিন! ? স্ুশ্রুত শান্ের “অংশ।লোচনাই” ব। করিতেছি কিন। ? আর এ বিষয়ে 
আম।র কোনও «ম্বমত পোষণে”র কোনও হেতু আছে কিন।? আর সর্ববোপরি “উনষোড়শ” 
পাঠ সমর্থন করা যায় কিনা ?--ঞ্রীনরেন্্নাথ শেঠ। 


প্রাপ্তপত্র- মহাঁপ্রয়াণ 


বেনারস সংস্কৃত কলেজের স্থবিখ্যাত অধ্যাপক মহামহোঁপাধ্যায় বামাচরণ ন্ায়াচধ্য এবং 
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্বব অধ্যাপক স্বনামখ্যাত লক্ষণশান্তরী ত্রাবিড় প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 
অম্রধামে প্রস্থান করিয়াছেন। অধ্যয়ন অধ্যাপনাদিও সঙ্গে সঙ্গেই করিয়াছিলেন । কর্ধক্ষেত্রে 


৫৭8. ভারতের সাধন! [২য় খণ্ড-ঈম সংখ্যা 


একফপ্রাণ ছিলেন । পণ্ডিত অনেকেই আছেন, মারে। অনেকেই হইখেন, কিন্ত ইহাদের ভিতর যে 
লোকোত্তর এশবরধ্য ছিল তাহাই দুর্লভ । এজন্য যতই দিন যাইতেছে ততই ইহাদের অভাব প্রাণে 
অধিকতর আঘাত দিতেছে ! 

অনেকের ধারণা ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতের কেৰল গৌড়ামিই করেন, সমাজের ভালমন্দের কথ! 
ভাবেন না, ইহ! যে ত্রমাত্মক তাহ! দেখাইবার জন্ত তাহাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে ছুএকটি কথা বলিতেছি। 
ভাটপাড়ায় বঙ্গীয় ব্রঙ্গণ মহাসম্মিলনীর বাধিক অধিবেশনের সময় তাহাদের সহিত আমার প্রথম 
সাক্ষাৎ । ন্তায়।চার্ধয মহাশয় সেই সভার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন, শান্জ্ী মহাশয়ও বিশিষ্ট 
সদস্যরূপে উপস্থিত ছিলেন । 

দেখিলাম, স্তায়াচারধ্য অগ্নিহোত্রী ও স্বপাকী। আহারের ব্যবস্থা মধ্যান্ছে এক পোয়া 
আতপ চাউলের অন্ন, কাচাকলা সিদ্ধ, কিঞ্চিৎ ঘ্বত ও দুপ্ধ। এই আহার অথচ কি সুন্দর শান্ত 
সৌম্যমৃদ্ি, গৌরবর্ণ, বিভৃতিভূষিত বিস্তৃত ললাট। আলাপ করিতে বসিয়া দেখিলাম তাহার দৃষ্টি ও 
চিন্তা সর্ব্দ! অন্তম্দধী। স্বল্লভাষী, শাস্ত্রের যথাষথ ব্যাখ্যায় দৃঢ়চেতা; শাস্ব নির্দিষ্ট পথে চলাই 
যেন তাহার একমাত্র ব্রত। সই সভায় উল্মাপিত বিচ্ছিন্ন হিন্দু-সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার প্রস্তাব 
কার্যে পরিণত করিবার জন্য তীহার কত আগ্রহ । কাশীর ব্রাক্ষণ মহাসম্মিলনীর অধিবেশনের 
সময়েও তাহার সেই ধ্যান পেই চেষ্টা । সেই প্রথম হইতে তাহাকে যতবার দেখিয়াছি, ততবারই মনে 
হইয়াছে 'ভারতে মহধিকল্প ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব এখনও বিলুপ্ত হয় নাই।' মনে হইয়াছে শ্রীভগবান 
অক্দুনকে সর্বভূতে দ্বেষরহিত, নিরহস্কার, সতত সন্তষ্ট, যতাত্ম। দৃঢ়নিশ্চয়, অনপেক্ষ শুচি, স্থিরমতি 
ইত্যাদি তাহার প্রিয্নতম ভক্তের যে সমস্ত লক্ষণ বলিয়াছিলেন বামাচরণ স্তাঁয়াচার্ধ্য তাহারাই একটা 
দৃষ্টান্ত স্থল। মনে করিতাম এই ঘোর বিপ্লবের মধ্যে দিকৃবিদিক্‌ জ্ঞানহার। লোকসমাজ তাহাকে 
দেখিয়া বিশ্তদ্ধ সত্যের সন্ধ।ন পাইবে এবং আত্মস্থ হইবে । তীহার অকাল তিরোধানের সংবাদ 
শুনি মনে হইতেছে সেদিন বুঝি অনেক দূরে । 

লক্ষণশান্ত্রী মহাশয়ের সহিত যিনি একবার আলাপ করিয়াছেন, তিনিই উহার শাস্তস্থধীর 
সদানন্দ ভাব, হৃদয়ভর। প্রেম ও মধুর সম্ভীষণ জীবনে তুলিতে পারিবেন-না। বর্ণাশ্রম ধর্মরক্ষার জন্য 
তিনি কিরূপ জ্ঞানী ও একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন তাঁহার সরকারী কর্খত্যাগ, অবশেষে মহামহোপাধ্যায় 
উপাধি ত্যাগ, তাহার প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার বিরাট শিবকুমার ভবন ও তথায় শতাধিক ব্রহ্মচারী 
ছাত্রের শিক্ষা ও আহার্ধা-ব্যবস্থ। এবং কাশীর সাঙ্গ বেদবিদ্ালয় চিরকাল তাহার সাক্ষা দিবে । ভাট- 
পাড়ায় উত্থাপিত হিন্দু-সজ্ঘ গঠনের প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিয়াও তিনি তাহ! কার্ধ্যে 
পরিণত করিতে পারেন নাই বটে, কারণ তাহার অন্যান্য সহকন্দ্া ও অর্থদাতাদের মতাঙ্থযায়ী 
তাহাকে চলিতে হইয়াছে, কিন্তু সেই সময় হইতে সমগ্র ভারতের হিন্দসমাজকে দৃঢ় সঙ্ঘ-বন্ধ 
করিবার তীত্র বাসন! যে স্তাহার প্রাণে জাগিয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ । তাহারই ফল বারাণসীধামে 
নিখিল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণ মহাসশ্মিলনীর এবং তৎপর দুইবৎসরের (প্রয়াগ এবং জলগাও নগরের ) 
বর্ণাশ্রম-সজ্ঘের অধিবেশন । এই সঙ্ঘকে প্ররুত কার্যকরী করিবার জন্য গত ছুই বৎসর উত্তর ও 
পশ্চিম ভারতের নান! স্থানে তিনি অস্রাস্ত খাঁটিয়াছিলেন এবং খাটিয়া খাটিয়৷ তাহার সুন্দর সুঠাম 
দেহকে রুগ্ন করিয়। ফেলিয়াছিলেন। তিনি হিন্দ সমাজের কি ছিলেন, তঙ্জন্য কি করিতেছিলেন 


আবাঁ--১৩৩৮ ] আলোচনা : ৫৭৫ 
তাহ! বিস্তৃতভাবে দেখাইন্রার উপকরণ আমাদের হাতে নাই। হিন্দ-সমাজ ধ্বংসের চিত্রে তিনি 
অন্তরে যে তীব্র জ্বাল। অনুভব করিতেছিলেন জলগাও নগরের মহাসশ্মিলনীতে বস্তুত দেওয়ার 
সময় তাহার ছুই চক্ষের দক্জ বিগলিত অস্রধারাই তাহা বুঝাইয়। দিয়াছিল। হিন্দ,সমাজের হূর্ভাগ্যের 
বিষয় সেই সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়-_“ব্রাক্গণ পগ্ডিতেরা কেবল গোঁড়ামী করেন, কোন কাজ 
করেন না”-_-ইত্যাদি ভ্রান্ত ধারণ! নব্য শিক্ষিতদের মন হইতে বিদুরিত করিতে পারে এমন কোন 
ংবাদপক্জ ইদানীং দেশে নাই । কে কোথায় আইন-লজ্ঘন করিয়া কারাগারে গেল বা অনাহারে 
রহিল, তাহার কত রকমের চিত্র, কত রকমের কাহিনী প্রত্যহ সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হয়-_অমুক 
নেতা অমুক জায়গায় যাইতেছেন, অমুক বক্তা অমুক জায়গার বক্তৃতা দিলেন, অমনি তাহাদের চিত্র 
প্রকাশিত হইয়া যায়,--তাহারাই যেন দেশের সর্বস্ব! আর এতবড় জ্ঞানী পণ্ডিত ও ত্যাগীকর্ধী 
পুরুষের নামোল্লেখও অধিকাংশ সংবাদপত্রে দেখা যায় না। ইহাদের আজন্ম সাধনা ও ত্যাগ যেন 
দেশের ও জাতির কোন কাজেই লাগে নাই। 
এমন ছুইটি দুর্লভ আদর্শ ব্রাঙ্গণের একই লময়ে অকাল বিয়োগ হিন্দসমাঁজের ষে কত 
ভাগ্যের বিষয় তাহ প্রাণে অঙন্গভব করিতেছি, কিন্ত বাক্ত করিবার ভাষা খুঁজিয়া পাই না। 
অর্থশালী নিষ্ঠাবান হিন্দুদের নিকট আমাদের প্রার্থনা, ইহাদের সচিত্র জীবনী দেশের বিভিন্ন ভাষায় 
প্রচার করুন। শত শত সভ। ও বক্ত তা অপেক্ষ। তাহার ফল বহুব্যাপী হইবে।-_শ্রীকালীশঙ্কর চক্রবর্তী । 


মাস-পঞ্জি”-আবাঢ়, ১৩৩৮ 


কলিকাতা হইতে করাচী পধ্যস্ত মটর-যানের রাস্তার আয়োজন হইতেছে-ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
দেশীয় রাঁজন্বর্গ নিখিল-ভারত-ফেডারেসন্‌ স্বীম্‌ সমর্থন করিতেছেন-_-বশ্রিংহাম সহরে ভয়ানক 
ঝটকাব্€ হইয্। গিয়াছে ।-_-“এন্প্রেদ্‌ ব্রিটেন নামক ইংলগ্ডের নূতন যুদ্ধ জাহাজ আটলা্টিক 
উত্তরণে প্রাধান্ত দেখাইয়াছে-_-পাতিয়ালার মহারাজা ফেডারেসন্‌ স্কীমের প্রতিবাদ করিয়। 
এক বিবৃতি করিয়াছেন -ব্রদ্দের বিদ্রোহী দল একখানি গ্রাম ভম্মীভূত করিয়া দিয়াছে__সীমান্ত 
প্রদেশের নেতা আবদুল গফুর খ! বলিতেছেন যে শীঘ্রই আবার সিভিল ডিসওবিডেন্স, আন্দোলন 
আরম্ভ হইবে--ম্পেনের নব গতর্ণমেন্ট রোমান ক্যাথলিক ধর্মপস্থীদিগের নিধ্যাতন করিতেছেন-. 
কামেত পাহাড়ের যাত্রীদল মিঃ এফ, এস্‌, ন্মীথের অধীনে যাত্রাপথে অগ্রসর হইতেছেন--চট্টগ্রামে 
উৎগীড়ন-নীতিআরও দুইমাস কাল বলবৎ রহিল--কলিকাতার চীপ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ 
রক্দ্বার্গ সুদীর্ঘ ছুটিতে স্বদেশ যাত্রা করিলেন--বিগত ১ল। জুন তারিখ পর্যন্ত এ বংসর এদেশে 
২২টা দাগ হইয্জ! গিয়াছে_-এংগো ইত্ডিয়ান দিগকে লইয়া এদেশে একটী &সনিকদল গঠনের প্রস্তাব 
চলিতেছে--টুকিও সহরে আবার ভূমিকম্প হইয়া গেল--গুলিশের অসাবধানতা“হেতু সীমান্ত প্রদেশে 
অপরাধ বৃন্ধি পাইতেছে--অস্্িয়াতে অর্থ-সঙ্কট উপস্থিত, ইংলগড তাহার পাহাধ্যার্থে দ্ডায়মান--প্রধান 
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মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডন্যাল ও পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ হেগারসন জুলাই মাসে বাপিনে গেলেন অধ্যাপক 
হার বোম়ারের অধীনে চারিজন যাত্রী কাঞ্চনঝজ্ঘ। উদ্লজ্ঘন উদ্দেশে দার্জিলিং যাজ। করিয়াছেন-- 
আগামী ১৯৩২ সনের হেমন্তে ভারতে সামরিক বিদ্যালয় খোলা হইবে--বিলাতের প্রিমিটিফ, 
মেথডিষ্ট কন্ফারেন্স ভারতে ন্বায়ত্ব-শাসনের সমর্থন করিয়াছেন--প্রেগের সংবাদে প্রকাশ 
এক বিরাটায়তনের শ্বেতাঙ্গ দাস-ব্যবসায় ধর। গরিয়াছে__জারমেনীয় অর্থ-সঙ্কট লইয়! ওয়াসিংটনে 
এক বৈঠক বসিয়াছে-_-পাটন। বিশ্ববিষ্ভালয়ের তিনটা মহিল! ছাত্রী বন-ভাত করিতে গিয়! গঙ্গাগর্ভে 
নিমজ্জিতা হইয়াছেন-_বোক্ব।ইর ধর্মঘট কারী ছাত্রগণ দলে দলে স্কুল কলেজে প্রবেশ করিতেছে--যুক্ত 
প্রদেশে কৃষাণ সমন্ত। গুরুতর হইয়াছে--মহাত্ম! গাদ্বী গে।ল-টেবিল-সভাতে যোগ দান করিবেন 
কি না, এ বিষয়ে পার্লেমেণ্ট সভাতে প্রশ্ন উঠিয়াছে--কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি বিলাতী কাপড় 
বঙ্জন সম্বন্ধে ষে মন্তব্য গ্রহণ করিয়াছেন তাহার ফলাফলের তদন্ত ভারতগভর্ণমেণট করিতেছেন 
»“বিকানীরের মহারাজ! পাতিরালার ফেডারেসন্‌ স্বীমে আপত্তির নিন্দা! করিতেছেন__-অর্থ 
মক্কটের জন্য ভারত গভর্ণমেন্ট ্রেট-ব্রড-কাষ্টিং-পাভিণ বন্ধ করিয়া দিবেন-রাজসাহী বিভাগে বঙ্গীয় 
সরকার ১১৭০০০ টাকা ধার দিবেন বলিয়। স্থির হইয়াছে - ভাওয়ালপুরের নবাব ফেডারেসন্‌ ক্বীষের 
পরিবর্তে ভারতীয় জাতি সদ্ঘ বা লীগ-অব-ন্াশন্‌ স্থ'পনের প্রন্তাব করিয়াছেন-স্তার সি, ভি, রমন্‌ 
আলোকের প্রকৃতি সগ্বন্দে বন্তত। দান করিতেছেন- প্রিন্স অব ওয়েলস্‌ মহোদয়ের ৩৭শ জন্ম-তিথি- 
উৎসব সমাহিত হইল--(৯ই) ডিয়োক অব ইয়র্ক ভারতের পুলিশ বিভাগের বিস্তর প্রশংসা করিলেন 
»-গ্যর জন সাইমন উদ।র নীতিক দল পরিত্যাগ করিলেন বলিয়। প্রকাঁশ_-প্যারিম সহরে ফরাসী 
ও জারম্যান রাজনীতিদ্ঞ দিগের এক বৈঠক বসিতেছে--ফরিদ্রপুরে জাতীয় মুনলমান দ্রিগের এক 
ফনফারেন্স হইল, ডাঃ আনসরী তাহার সভাপতির ভাষণে বলেন, মুসলমান যুবকগণ যেন জাতীয় 
আন্দোলনে পশ্চাতে পড়িয়া ন। থ।কেন--কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ে ২ লক্ষ টাকার অনটন-স্যর 
বি, এল, মিত্র লগ্নে পৌছিয়াছেন_-ম্পেনে সোভিয়েট বিপাবলিক্‌ স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে_- 
কফামাত পাহাড়ের ২৪,৪৪৭ ফুট পর্যাস্ত দেখ। হইপ-ডাঃ আনসরী কলিকাতা টাউন হলের 
গ্ভায় বন্দীয় জাতীয় মুসলমানদিগের অবস্থার বিধয়ে আলোচনা করেন- বেঙ্গল চেম্বার অব. 
ধমীর্স নামক ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদ্দায় জোর করিয়া বলিতেছেন যে, বাঙ্গলাতে একদল সশস্ত্র 
পুলিস রাখার আব্ঠক--একথানি আমেরিকান বিমান পোত সাত দিনে পৃথিবী ভ্রমণ করিবে 
ধলিয়া বাহির হইয়াছে-ভারত সরকার হইতে নিধুক্ত ভারতীয় শ্রমসমস্যা বিষয়ক তদন্তের 
বিবরণ প্রকাশিত-_ভারতীয়- ষ্টেট রেলওয়ে সমূহে গত এপ্রিল হইতে জুন মান পধ্যস্ত মোট তিন 
কোটি টাকার উপর ঘাটতি পড়ির়াছে--ক্ষতি পূরণের টাকার দরুণ ফরাসী জারম্যানীর নিকট 
যুদ্ধ জাহাজ দাবী করিতেছেন-_উত্তর স্টাম দেশে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে-_্যর জন সাইমন লিবারেল 
দল পরিত্যাগ করিবার জন্য কমন্স সাতে মিঃ লয়েড্‌ জঙ্ভী কর্তৃক তীব্র তিরম্বার লাভ করিয়াছেন। 
_-মহাত্ম। গান্ধীর গোলটেবিলে যাওয়া এখনও নিঃসন্দেহ নহে । 
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অবভ্ঞ্য্ম্ ও ন্সিঃশ্রেম্স 
দ্বিতীয় বর্ষ ] আঁবণ_-১৩৩৮ [ দশম সখ্য! 


সাধনারপথে 


আজ ্বরাজ্যসাধন| ভারতীয় অন্তরের প্রধান বস্্। ভারত তাহার অসাধারণ সভাতা 
ব|মানব-প্রকর্ষের সম্পদ বক্ষে লইয়! যুগ যুগান্তর হইতে চলিয়া আসিয়াছে। কালবশে আজ 
সে পতিত, দলিত ও পরপীডিত--অধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। 
এজন্যই তাহার বর্তমান যত দুঃখ দৈন্য ও ছুর্দশ-তাহার অনন্তসাঁধারণ 
সভ্যতা -সম্পদেও নান! গ্লানি আসিয়া পৌ ছয়াছে, স্বতঃ প্রকাশিত জ্যোতিতে কালিম। পড়িয়াছে, 
তেজ ও উদ্ধমে অলসতার কর্দম লাগিয়াছে, যশ-সৌরভ দুরাচারের ধূলিআচ্ছাদিত। আজ সে 
শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইতে হইবে,_ধূলিরাশি অবসারিত করিয়। পবিত্র হইতে হইবে, রাহগ্রাস 
হইতে নিন্মুক্ত হইয়া স্বপ্রভার দীন্তিমান হইতে হইবে, সকল প্রকার কালিম। ধুইয়৷ ফেলিয়া, সকল 
অনর্থের আধার স্বরূপ পাপমন্বদ্ধ ত্যাগ করতঃ কৃতকার্ধ্য হইয্বা ভারতের স্বকীয় সাধনার লক্ষ্য নিত্য 
সত্যলোক গ্রাঞ্ধ হইতে হইবে। 

ধাহারা মানবীয় ধর্দে বিশ্বাসবান্‌--মানবের চরম লক্ষ্য ও গতিতে শ্রদ্ধ। রাখেন ও গৌরব 
বোধ করেন, তাহারা ইহাতে উৎসাহিত হইবেন--শক্র-মিত্র নির্বিশেষে উৎফুল্ল হইয়! ইহার সহায়ত 
দানে তৎপর হইবেন । . 

পতিত হইলেও ভারত. কখনও লক্ষ্যতর্ট হয় নাই) যুগে যুগে নিত্য নৃতন ভাবে মুক্তির 
'লাধনা.সে করিয়াছে। সত্যলে'কের লক্ষ্যে চলিয়াছ্ছে। সে :সাধনা কখনও বিলীন হইয়া যায় 
নাই। কর 


শ্বরাঙা ও সাধন। 
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অন্তর ও বাহির এই ছুই প্রকারে ভারতের সাধন৷ গ্রসার লাভ করিয়াছে। এবং 
ইহাদের সমীকরণের ব্যাঘাতেই সময় সময় তাহার পতন ৮০৯ । অগ্যকার ভারত এইবপ 
পতনের গভীর গহ্বরে । 
বাহিক দৃষ্টিতে এই অধঃপতন হইতে উত্থানের একপ্রকার চেষ্টা আজ অর্ধ শতাব্দী যাবত 
হইয়। আসিতেছে । তাহাতে অনেক মহাপুরুষ দেশপ্রেমিক বলিয়! ভারতবাসীর অস্তরে পৃজার্ 
হইয়৷ রহিয়াছেন। ইহার! সকলেই বহিদৃ'ষ্টিতে মাত্র সেই সাধনায় সিদ্ধির পথ খু'ঁজিতেছিলেন। 
আজ এক মহাত্ম। সেই বহির্বাজোর মুক্তিচেষ্টার সহিত কাঁলোপযোগী আস্তরিক সাধনার পথ প্রদর্শন 
করিতে যাইয়া, ভারতের স্বরাজ্যসাধনার এক মহান্‌ পরিচ্ছেদের স্ঘচন| করিয়াছেন । এবং তাহার 
ব্যক্তিগত চরিজ্র তাহাতে যে বল-সধ্চার করিয়াছে তাহাতে অসম্ভাবিত ফললাভ হইয়াছে, এ কথা 
স্বীকার করিতেই হইবে । আজ কয়েক বৎসর ধরিয়। মহাত্ম! গা্বীর নেতৃত্বে ভারতে স্বরাজ্যলাভের 
যে জাতীয় সংগ্রাম চলিয়াছে, তাহাতে অস্তঃশক্তির বলে বহির্রাজ্যের শ্রেয়লাভ-চেষ্টাই দিন দিন 
প্রতিভাত হইয়া আপিতেছে। আজ সে সংগ্রামের একটী বিশেষ পর্ব পরিসমাপ্ত হইয়ছে। 
মহাত্মা ও লর্ড আরউইনের মধ্যে যে চুক্তি সাব্যস্ত হইয়াছে, তাহাঁতেই এই পর্বের পরিসমাপ্তি 
ধরিতে হইবে । অতঃপর মহাত্ম। লগ্ডনে গোলটেবিল টবঠকে যাইয়। কি করিয়া আসিবেন. তাহা! 
দ্বারাই পরের ফলের বিচার হইবে । মোটের উপরে অস্তঃশক্তি বলেই ভারতের স্বরাজ সাধনায় 
প্রকৃত সিদ্ধিলীভ হইবে; মহাত্ম। নিজেই বলিয়াছেন যে, এ সকল বাহিরের কৃত্রিম ঘট] ছ।র স্বরাজ 
পীওয়া যাইবে না। আমাদের বহুদোষ ও ছূর্বলতা দূর করিয়া আস্তরিক শক্তিতে দৃঢ় হইতে 
পারিলেই বাস্তবিক স্বরাজ লাভ সহজ ও শীঘ্র হইবে। 


জাতীয় পতীকা 


কয়েক বৎসর হইল ভ।রতের জাতীয় মহাসমিতি বা কংগ্রেস ভারতে জাতীয়তা-প্রতিষায় প্রতীক 
রূপে. এক জাতীয় পতাকা গ্রহণ করেন ॥ সে পতাকার সম্মান রক্ষা করিতে গিয়া! বহুস্থানে স্ত্রী-পুরুষ 
নির্বিশেষে অনেক লোক গ্রহার, পীড়ন ও কারাবরণ সহা করিয়াছেন ! আবার অনেকস্থলে বিদেশীয় 
রাজসরকার ঘহনশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। প্রতিবৎসর কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় প্রারস্তিক 
প্রধান অনুষ্ঠান বূপে জাতীয় পতাক। উত্তোলিত হয়, জাতীয় কর্শিবুন্দ তাহার কাছে মস্তক অবনত 
রিয়া, সামরিক প্রণালীতে সে'উৎসব সম্পাদন করেন। রাজসরকার তাহাতে বাঁধা দেয় না। এই- 
রূপে বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শনী, সভা সমিতির অধিবেশন, কনফারেন্স প্রভৃতির অঙ্গীয় কার্যরূপে জাতীয় 
'পতারা উত্তোলিত হইম্া থাকে । এবং বৎসরের একদিন 'জাতীয় পতাকা দিবস” বলিয়া জাতীয় 
কর্দিমগলে পূজ! ও সম্মান লাভ করিয়। আসিতেছে। অন্য দ্রিকে ভারতের নাষ্ট্-সংস্থা হখন বৃটিশ 
রা্ট্রশক্তি হইতে ক্রমশঃ স্বাতত্ত্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে তখন ভারতের জাতীয় পতাকার 
স্বাতন্তরয বৃটিশ রাষ্ট্রনীতির চক্ষে স্বীরূত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নহে-কালে হয়ত বৃটিশ রাজশক্তিকে 
তাহার আপন “ইউনিয়ন জেকের' স্তায় অপরাপর শ্বাধীন দেশের াষ্রপকার সঙ্গে ৮৩৪ 
'জ্বাতীয় পতাকাক্ষেও সম্মান দেখাইতে হইবে]? .. 


শ্রাবণ--১৩৩৮ 1... বাধনার পথে ৫৭৯, 


সম্প্রতি ভারতের জাতীয় পতাকার রূপ পরিবর্তন করিয়া, উহাকে নৃত্ঞ বর্ণে চিহ্নিত কর! 
হইয়াছে । পতাকার পূর্ব নির্দিষ্ট ত্রিবর্ম ভ্বারতের অধিবাসীদিগের প্রধান ও অগ্রধান বিভিন্ন 
জাতিকে বুঝাইত বলিঙ্গ। নির্ধারিত হইয়াছিল । তাহাতে সাম্প্রদায়িকতার পার্থক্য স্বীকৃত হয় ও 
সাম্প্রনায়িকতার দোষ প্ররশ্রগ্ন পায় বলিয়। প্রথম হইতেই আপত্তি উঠিয়াছিল। এ সাম্প্রদায়িকতার 
বিষকে বদ্ধিত করিবার জন্ত-সময়ে অসময়ে উহার অগ্রিকে প্রজ্জলিত করিবার নিমিত্ব--অধ্যকার 
ভারতে অনেক আয়োজন উদ্যোগ ও ব্যবস্থাই রহিয়াছে--জাতীয় পতাকা আবার তাহাতে নৃতন 
ইন্ধন যে।গ[ইতে যায় কেন? এই আপত্তি । কংগ্রেসের পরিচালকগণের নিকট এই আপত্তি গ্রাহা 
হয়। ফলে নৃতন জাতীয় পতাকার স্বরূপ কিরূপ হওয়! উচিত তাহা লইয়। অনেকের চিন্তাশক্তির 
পরিচালনা হইয়াছে । ধাহার! ভারতের সাধনা বা আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শক্তির লক্ষ্যে ভারতের 
জাতীয় পতাকার স্বরূপ নির্দেশ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাদের কথা যে লোকের চিত্ত আকর্ষণ 
করিবে তাহাতে আশ্র্ধ্য কিছুই নাই। নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসকার্ধযকরী সমিতি সেই মতই গ্রহণ 
করিয়াছেন__নৃতন জাতীয় পতাকায় সর্ধ্বোপরি যে গৈরিক রং এর স্থান দেওয়া হইয়াছে তাহাতে 
ভারতের চিরন্তন সাধনার লক্ষ্যে দৃষ্টি আছে এরূপ বল। যাইতে পারে। ছত্রপতি শিবাজীর গৈরিক 
পতাক। ইতিহাস প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে । তাহাতে জাতির অসাধারণ অত্যুদয়ের সহিত এশবর্ধ্য ও 
ত্যাগের : অপূর্ধব সমীকরণ সম্পাদিত হইয়াছিল। নব্য ভারতের নৃতন পতাক। জাতীয় চরিত্রে 
ত্যাগ. উৎসাহ ও এঁক্য তুল্যরূপে স্থচিত করিতে চাহে । ভারতের ভাবী অভ্যুদয়ের উহ চিরাগত 
সাধন। বন্তমান পতাকার ত্রিবর্ণ তাহাই নির্দেশ করিবে । আর তাহাতে চরকার চিত্র অঙ্কিত 
হওয়ায় লোক চরিত্রে সরল সহজ জীবন যাপন ও প্রতি ঘরে অদৈন্তের ছবি প্রতিফলিত হইয়াছে । 

_ কিন্তু তবুও এ চিত্র আদর্শ মাত্র- ভারতের ভাবী অভ্যুদয়ের স্তায় এই পতাকাও এক্ষণে 
ভারতীয় রাষ্ট্র প্রকৃতির কিঞ্চিত ইঙ্গিত করিতেছে মাত্র । প্ররুত পতাকার স্বরূপ এখনও প্রকাশ 
পায় নাই-_-পাইতে পারে না। বাস্তবে সে স্বজপের প্রকাশ--আদর্শে নহে। আদর্শকে বাস্তবে 
পরিণত করিতে পতাকার ন্যায় এমন যন্ত্র আর হম্ন ন-কত জাতি ও ব্যক্তির জীবনব্যাপী কল্ন। 
পতাকার রূপে গ্রয়া পর্যবসিত হইয়াছে_-কত মহান ম্বপন বাস্তবে গিয়া পরিণত হইয়াছে--কত 
মহামনের বীরপ্রতিভ1 এই পতাকাতে গিয়। প্রতিষ্ঠ। লাভ করিয়াছে! অগ্ঠকার ভারতে ক্ষীণ 
দৃষ্টিতে অস্পষ্ট ভাবে কেহ কেহ উহার স্বরূপ দেখিতেছেন মাত্র। কিন্তু অনেকের কাছেই উহ 
ঘোর কুজ্মটিকার আবরণে আবৃত -_তম্সার অগ্ধকারে লুক্কাইত। ক্ষণিক উত্তেজন। ও গৌরব বোধে 
অনেকে উহাতে উদ্দীপিত হইয়াছেন মাত্র এবং তাহাতেই এক্ষণে উহার যাহ। কিছু সাথকতা। 
কিন্ত তাহাতেও অনৈক্যের অভাব নাই, আত্মবিরোধ সে উত্তেজনার আশ্রয় লইতেছে। ধলাদলি 
স্থান পাইয়াছে। প্রকৃত জাতীয় পতাকা! উত্তোলিত হইলে, তার রং বদলাইয়া যাইবে--এভাব 
তিরোহিক্ু হইবে । উত্তেজনার স্থান উদ্বোধিতায় গ্রহণ করিবে, দলাদলি স্থান পাইবে না, এক স্থানে 

ছুই জন্দ নেতা গিয় ছুইটা, পতাকার খুটি ধরিয়। তাহ উত্তোলনের তুচ্ছ গৌরবকেই নিঃশ্রেয়দ ঘনে 
করিয়া অধীর হইবেন না। 'অনৈকা ডুবিয়! যাইবে-_সে পতাকার সম্মান রক্ষণে 'জাতির আর সযুদুয় 
বিচার তিরোহত হইবে- জাতীয় শক্তি একাগ্র মুখে তাহার পশ্চাতে ধাবিত হইবে--বিনা বিচারে 
সহুনর প্রাণ মুহূর্তে তাহার পদে গিয়া মর্পিত হইবে-সতবেই জাতীয় পতাকার স্ব্কপ প্রকাশ পাইবে । 


৫৮ ভারতের ঝাধনা [২ খখ-_ ৬০ম লট 
মহাত্মা ও গোল টেবিল 


দিল্লীতে গান্ধী-আরউইন্‌ সংলাপের ফলে মহাগ্! গান্ধীর বিলাত গমনও গোল টেবিলের 
বৈঠকে যোগদান করা এক প্রকার অবধারিত হইয়া গিয়াছে। যদিও এই ব্যাপারে সকল 
শ্রেণীর লোকের সমান মন উঠে নাই। এবং বিভিম্ন লোকে এ বিষয়ে বিভিন্ন মত পোষণ 
করে। যাহার। শান্তিকামী ব। শাস্তিপ্রিয় তাহার। ইহাতে বহুকাল ধরি! চলিত দেশব্যাপী একটা 
অশাস্তি--উৎপীড়ন অত্যাচারাদির অবসান হইল ভাবিয়া শাস্তিলাভ করিয়া! থাকিবেন। বিষয়ী 
ও ব্যবসামীগণ দেশে শাস্তি স্থাপিত হইল বলিয়া, বিষয় কর্ধে লাভবান হইবে ভাবিয়া, উৎফুল্ল 
হইতেছেন। চরমে শাস্তির সংরক্ষক ও শ।স্তির জন্য দায়ী এবং শান্তিতে লাভবান রাজখক্তির পরি- 
চালকগণও এই ভাবেই প্রভাবিত হইয়া থাঁকিবেন। বড় লাট লর্ড আরউইন এই মনোবৃত্তির পরিচয় 
দান করিয়াছেন। ইতলগ্ডের আভ্যস্তরিক অবস্থা ও বর্তমান জগতের পারিপার্খিক ব্যবস্থাতে তীক্ষধী 
ইংরেজ রাজপুরুষগণ যে শাস্তির লক্ষ্যেই চলিতে চাহেন, তাহা সহজেই ধরা যায়। স্বয়ং মহা'ত্ম। 
গান্ধীও এ কথ প্রকাশ করিয়াছেন যে যাহাতে আর অশান্তির সংগ্রাম বীধিয্। না উঠে তাহাই 
সাহার লক্ষ্য থাকিবে । মহাত্ম। যে চরমে শান্তিকামী ও মীমাংস। চাহেন, ইহাতে সন্দেহ করিবার 
কোন কারণ নাই। 

কিন্ত ষে সকল ইংরেজ রাজপুরুষ ও রাজকর্ম্মচারী রাষ্ট্রশক্তির প্রস্ৃত্বগৌরবে মাত্র অভ্যস্ত, 
ভারতকে নিংম্ব ও পদানত রাখিয়া! চিরতরে আপন সম্পদ বল ক্ষমত। ও প্রভৃত্বকে অক্ষুগ্ন রাখা মাত্র 
যাহাদিগের কর্ণনীতি, তাহারা ঘে এরূপ সন্ধিসর্তে বা শাস্তির সম্ভাবনায় সান্তাষ লাভ করিবেন না, 
তাহা বলাই বাহুল্য । ধিলাতে সাক্ষাৎ ভাবে ও এদেশে পরোক্ষে একদল ইংরেজ এ বিষয়ে 
এইন্প মনোবৃত্তিরই পরিচয় দিতেছেন। দীল্লির সন্ধি-সর্ভ অমান্য করিতেছেন বলিয়া বিভিন্ন 
প্রদেশের রাজকর্মমচারীগণের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ শুনা যাইতেছে এবং মহাত্মাজী তাহাতে 
ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়া তার প্রতীকার প্রার্থন! করিয়াছেন এবং তাহা না হইলে বিলাতে গমন 
ধা গোলটেবিলে যোগদান কিছুই হইবে ন| বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। ফলে নব লাট 
লর্ড ওয়েলিংভন ও মহাত্মাতে পুনঃ বারংবার সাক্ষাৎকার হইয়াছে; এবং সদ্ধি সর্ত রক্ষার পক্ষে 
মহাত্মাজী কোনও নিশ্চয় বাক্য পাইয়া থাকিবেন, যাহাতে মহাত্মার বিলাতগমন ও গোলটেবিলের 
সভায় যোগদান পুনঃ নিশ্চয়ীকৃত হইয়া থাকিবে । ইহাঁতেও প্রধান রাজসকার ও মহাত্মাজীর ডে 
প্রি্নতার পুনঃ আর এক নিদর্শন পাওয়! গেল। 

কিন্ত প্রতৃত্ব-গরিমায়-গবিবিত ও রাজগৌরব অক্ষুপ্ন রাখিতে ইচ্ছুক ইংরেজ রাজপুরুষগণ 
ব্যতীতও আর একদল লোক আছেন, যাহার। এই মহাত্ব। ও গোলটেবিলের পরিচ্ছেদকে আশা ও 
উৎসাহের সহিত দেখিতে পারিতেছে না-_ইহাদের আশঙ্ব। মহা ভারতের যে ভাবের প্রত্তীক, ও 
ভারতীয় যে শক্তি-মন্পদের অধিকারী, তাহা গোলটেবিলের গৌলমালের *বাজারে বিন! মূলে 
বিকাইয়। না যায়! কারণ-তাহার উপযুক্ত মধ্যাদা দিতে হইলে গোলটেধিলফেই ভাররতে-মহা তার 
নিকট আসিতে হইত, তাহাকে গোলটেবিলে যাইবার প্রয়োজন ছিল না। যে ভারতীয় সম্পদের 
কিছ্চিন্মান্র আভাস দেখাইয়া তিনি আজ সমুদয় জগতের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছেম-_প্রধল পরাক্তাস্ত 
, ভিটিশ রাষ্্রশক্তিকেও লাক্ষীৎ সন্বদ্ধেই 'যাহার নিকট কথক্চিংও অনন্ত হইতে হইয়াছে, পেই ভাব 


শ্রীধণ--১৩৬৮৭ দাধনার পথে ৫৮১ 


তিমি আপন অনন্কসাধারণ চরিত যতদূর অধিগত করিয়াছেন, তাহ অগ্তকার তাহার এই পতিত 
ও মোহাচ্ছন্ন দেশবাসীর হৃদয়ে এখনও কতখানি জাগরিত করিয়৷ তুলিতে পারিয়াছেন, তাহাও সন্দেহ 
হয়। তদভাবে সহশ্র গোলনটবিলের সহত্র দানে ভারতের কিছু আসিবে যাইবে না-_বর্তমান 
এই ছুরপৃষ্টের ব্যতিক্রম বড় কিছু হইবে না । আজ তাহ! করিতে পারিলে, জাতীয় শক্তির 
প্রধান অধিষ্ঠান কংগ্রেসকে এত গঙ্গু হইয়! সে দানের প্রতীক্ষায় বসিয়! থাকিতে হইত না! আরও 
ভয়--দীর্ঘ জীবনের তপস্তা বলে স্থদীর্ঘ রজনী অন্তে যে হুর্যা ভারতীয় আকাশে উদ্দীপ্ত হইয়! 
উঠিতেছে তাহা! অসময়ে পশ্চিমাকাশের কুয়াশায় গিয়া! অস্তমিত হইয়া না যায়। 

আজ সমুদমু জগতে এক মাত্র মহাজ্স( | তাহ।র কথায় পৃথিবীর লে।ক বিস্মিত হইতে পারে 
_ কিন্তু ইহার তাহার অঙ্গবর্তন করিবে কি:ন। সন্দেহ। আজ সংসারে সব্ধত্র বিশ্বহিতের নামে ষে 
স্বার্থপরতা চলিতেছে, সভ্যতার নামে যে ব্য'ভচার চলিয়াছে উন্নতির নামে যে বিনাশের উত্তেজন! 
হইতেছে, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার বলিয়। যে পরপীড়ন ও পরনিষ্কাসন প্রসার লাভ করিতেছে, 
তাহাতে লোকের এত দূর চেতনার উদ্দর্েক হইবে কি ন৷ যাহাতে মহাত্মার বাণী সকলে হৃদয়ে ধারণ 
করিয়! কাধ্যতঃ তাহার প্রয়োগ করিবে । যদি তাহ! হয় তবে জগৎ ধন্য হইবে-_ভৃপৃষ্ঠ স্বর্গরাজ্য 
পরিণত হইবে--ভারতের বাণী জগতের উদ্ধার সাধন করিবে । কিন্তু অগ্যকার পৃথিবীর অবস্থাতে 
তাহার কতখানি প্রত্যাশা করা যায় তাহাই ভাবিতে হইতেছে। 


বঙ্গে প্লাবন 


সজল। স্ফল। বঙ্গভূমি ভারতের এক শ্রেষ্ঠ স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু কতকগুলি 
দৈবগীড়নে ইহাকে অসাধারণ ভাবেই মধ্যে মধ্যে বিব্বস্ত হইতে হয়--জলপ্লাবন তাহার মধ্যে 
একটা । প্রায় প্রতিবংসর বাঙলার কোন ন। কোন স্থান বরধার বন্যায় ভাসিয়া যায়। জগতের 
দুইটী বিশাল জলাধার বা বৃষ্টিপাতের স্থান-_হিমালয় ও বিন্ধ্য হইতে বিপুলায়তনে জলপ্রবাহ্‌ সমুদয় 
বাঙ্গালাতে আসিয়া পড়ে । বাঙ্গলার সমতলে তাহার বেগ-সম্বরণের নিমিত্ত স্বাভাবিক প্রণালী 
নির্দিষ্ট ছিল; জালের স্তায় বিস্তৃত তাহার অসংখ্য নদনদী সমূহে তাহার ব্যবস্থ। ছিল। প্ররুতি 
বাঙ্গলাকে জলসম্ভ।র দান করিয়। আপনিই তাহা হইতে রক্ষার বিধান করিতেন। এক্নপ প্লাবন ও 

ংসেয় কথা পূর্বে শুন। যাইত না। 

প্রকৃতি যেখানে ধ্বংসের লক্ষ্যেও চলে, সে ক্ষেত্রে কত্রিম উপায়ে রক্ষার বিধান ০০ 
শক্তি মনুয্যকে দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু বাঙ্গলার প্লাবনরূপী এই প্রতি নিয়ত সংঘটিত বিপদ হই 
রক্ষা করিবার কোনও উপায়ই উদ্ভাবিত হয় নাই । সেদিকে চেষ্টাও নাই, যেন বঙ্গদেশ ধ্বংস 
পাইবার জন্তই নির্দিষ্ট হইয়। আছে। শাস্ত্রের কথ।--লেকের প।পে দেশের নিগ্রহ বাড়ে। সেজন্তই 
কি ছুতিক্ষ, ম্যালেরিয়া, সাম্প্রনায়িক বিবাদ ও লেকের উৎ্পীড়ন লুট হতা। দাগ প্রসৃতি নৃতন 
দুতন বিপদ বাঙ্গলার উপর দিয়! বাড়িয়া চলিয়াছে ! এবং সেই পাপপ্রবৃত্তি বশেই কি এ সফলের 
' প্রাতীকার কলে পরল প্রকার ইদাসীম্য । 


৫৮২ ভারতের সাধন! [ ২য় খণ্ড--১০ম সংখ্যা 


বাঙ্গলাকে শ্বভাবের নিগ্রহ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কোনও উপায় অবলম্থিত না হইয়া 
থাকিলেও সেই নিগ্রহ বৃদ্ধি করিবার পক্ষে কিন্তু কৃত্রিম উপায়ের অভাব হয় নাই। এই যুগের 
দুইটা প্রধান জনহিতকর () বিষয় রেলপথ ও পিঞ্চন বিভাগের কার্য (729০7), এই ছুই কার্ধ্য 
দ্বারাই বাঙ্গলার এই প্লাবনরূপী নিগ্রহ কত দুর বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা একটু বিবেচনা করিলেই 
বুঝিতে পারা যায়। রেল পথ আজকাল দেশের প্রায় সর্বত্র বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে । উচ্চ ভূমি 
খণ্ডে ইহার প্রসারে দেশের সাধারণ অবস্থার তেমন পরিবর্তন কিছু হয় না। কিন্তু বাঙ্গলার নিয় 
ভূমিতে খাল বিল নাল। ও নদী বাধিয়া যে সকল উচ্চ রেলের রাস্থা সমূহ নির্মিত হইয়াছে, তাহার 
প্রায় সকল গুলিঘ্বারাই বাঙ্গলার উপর দিয়া প্রবাহিত বিশাল জলরাশির গতি অবরোধ করা 
হইয়াছে। তাহাতে বর্তমান কালের এই বন্যা ও জল প্লাবন কত দুর বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা উত্তর 
ও পূর্ব বঙ্গের স্থায়ী প্লাবন-প্লাবিত স্থান গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যায়। রেলপথ 
নিম্মাণ করিবার কালে কি রাজনরকার কি রেলকোম্পানী কেহই এইদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন 
নাই। আজ লক্ষ লক্ষ লেক সে অনবধানতার পাপের ফল ভোগিতেছে। 
সিঞ্চনের কাজ বঙ্ঘদেশে স্থপরিচিত না খ(কিলেও__উহা'র সুফল কিন্ত'ন! পাইলেও- ভারতের 
কয়েকটা বৃহৎ পিঞ্চন কাধ্যের বিযময় ফল বাঙ্গলাকে বংসর ব২সর ভূগিতে হয় ।-যাহ।র। গঙ্গা ও 
যমুনার বৃহৎ বৃহৎ সিঞ্চন কাধ্যগুলি পরিদর্শন করিয়াছেন, তাহার। জানেন স্বভাবতঃ বাঞ্গলার প্রাপ্য 
কত বৃহৎ জলরাশি এ সিঞ্চনপ্রণালী ঘ্ব।র। অন্যত্র চলিয়। যায়। ফলে বাঙ্গলার শ্বভাবজাত নদ নদী 
নাল। ও খাপ সমূহ মজিয়। যাইতেছে । পয়ঃপ্রণালী সমূহ বদ্ধ হইয়। গিয়াছে। ফলে যে বাঙ্গল! 
ম্যালেরিয়ার স্থায়ী আবাস ভূমি হইয়া ধাড়াইয়াছে, এ অঠিযোগে নৃতনত্ব কিছুই নাই । কিন্তু এই 
জল-রাহিত্য বাঙ্গলার কপাঁলগুণে তাহার জলপ্লাবনেরও কারণ হইয়াছে। কারণ উত্তর 
পশ্চিমাশ্চলের সিঞ্চন-প্রণালীগুলি কেবল শুষ্ক কালের জন্য খোল! থাকে । বর্ধার সময় এ এ প্রদেশে 
তাহাদের প্রয়োজন থাকে না; কাজেই কর্তৃপক্ষের আদেশে উহ। বদ্ধ করিয়। দেওয়। হয়। ফল বাঙ্গলার 
পক্ষে অতি ভয়ঙ্কর অনিষ্টজনক হইয়! থাকে--শুফ কালে জল প্রবাহ না পাওয়াতেই বাঙ্গলার নদ 
নদী আদি বুজিয়! বা মরিয়া ভরাট হইয়া গিয়াছে; আর তাহার উপর বর্ধার সময় অত্যধিক 
জল প্রবাহ আসিয়া পড়াতে নিয়মিত রূপে জল সরিয়৷ যাইতে পাঁরে না। ফলে প্রতিবৎসরের এই 
অত্যধিক প্লাবন বাঙ্গলাকে প্রতিনিয়ত পীড়ন করিতেছে । 


বন্যা ও সেবাঁত্রত 


বাঙ্গলার কর্মন্তত। আজ নান। দিকে সেবা ব্রতে উন্থুখীন। বাঙ্গালীর জীবনপথ আজ নান 
প্রকার সঙ্কটে আকীর্ণ। টন্য ও দ্বতিক্ষ, কলেরা বসন্ত ও ম্যালেরিয়। রোগ একালে বাঙ্গালীকে স্থায়ী 
রূপেই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার উপর বস্তা ও জল কষ্ট বাঙ্গলাকে বৎসর 
বংমর উৎপীড়িত করে। এমতবস্থার বাঙ্গলার কোমলপ্রাণ যে আর্তের দৈন্ত স্বদেশীয়ের ছঃখ মোচনে 
অগ্রণী হইবে, তাহাতে আশ্টার্ধ্য কিছুই নহে। 'জীবেদয়া' এ কালধ্ত্দ একালে বাঙ্গলাতেই প্রথমে 


শ্রবগ--১৩৩৮ ] সাধনার পথে ৫৮৩ 


প্রথমে প্রচারিত হইয়াছিল। তার পর স্বামী বিবেকানন্দ “দরিদ্র নারায়ণের সেবা” এই পরম ধর্ম 
নব্য বাঙ্গলার উদীয়মান প্রানে জাগরিত করিয়া দেন। রামকষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ যুগের শ্রেষ্ 
দান পরমহৎস রামকুষ্ণের অমৃত বাণীতে আকুষ্ট হইয়া! দলে দলে ধর্মপ্রাণযুবকগণ সে প্রতিষ্ঠানে 
যোগদান করিলেন। বিবেকানন্দের অসাধারণ দেশভক্তি ও মানবপ্রেমে উদ্বোধিত হইয়া! তাহারা 
আর্তের সেবাকে আপন ধর্মজীবনের কর্শন্বরূপে বাঁছিয়৷ লইল | ধর্ম ও কর্মের ম্ণিকাঞ্চন সংযোগ 
হইল। ভারতের চিরাগত শিক্ষা নিষ্ষামকম্্ এ যুগে নৃতন মৃদ্তি পরিগ্রহ করিল। দেখিতে 
দেখিতে রামকষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠ। ও লোকপ্রিয়তা সমুদয় ভারতে বিস্তার লাভ করিল--আ'সমুক্্র 
হিমাচল সর্বত্র রামকৃষ্খ মিশনের সেবাশ্রম সমূহ জালের ন্যায় বেষ্টিত করিয়া ফেলিল--ভারত ছাড়িয়া 
অন্তত্রও তাহ। প্রসার লাভ করিল। 


ক্রমে রামকৃষ্ণ মিশনের অনুকরণে আরও অনেক সেবাঁমওলের প্রতিষ্ঠ। হইয়াছে । কোনও 
বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়! সংগঠিত হইয়। থাকিলেও, জন-সেবাকে ইহার! তাহাদের কর্মের অঙ্গীয় করিয়। 
লইয়াছেন। কোনও কোনও সঙ্ঘ ব৷ সমিতি কেবলমাত্র এই সেবার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
আজ এমন বহু সমিতিকে কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ দেখা যায়। পল্লীতে পল্লীতে নৃতন নৃতন সমিতির 
উদ্ভব হইতেছে। স্ত্রীপুরুষ বালক বালিক|, এমন কি বারবণিতাগণও এই সেবা সমিতি গঠন 
হইতে বঞ্চিত থাকে নাই। বৈজ্ঞানিক তাহার বিজ্ঞান শালাকে সেবার ভাগ্ডার পরিণত করিয়াছেন 
_-শিনী তাহার শিল্পঘন্ত্র পরিত্যাগ করিয়। নূতন সেবদল গঠন করিয়াছেন, জাতীয়তার শ্রেষ্ঠ 
প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসও তাহার উচ্চ ন।ম ও খ্যাতিকে এই সেবার সম্মান হইতে বঞ্চিত দেখিতে পারেন 
ন1ই। এমন কি আজন্ম ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত স্বার্থে নিযুক্ত বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্টে প্রতিষ্ঠিত 
ও উদ্যোগী সভা-নমিতি সঙ্ঘ প্রভৃতি সকলই এই সেব| কাধ্যে যোগদান করিয়াছেন এবং আপন 
আপন নামে সেবাত্রতের বিজ্ঞাপন-দান' পতাকা-উত্তোলন, শোভাধাত্রাদি করিয়! দানসংগ্রহ 
করিতেছেন । সহর, পল্লী, নগর বাজার সর্ধত্র আজ ইহাদের ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। 
শুনিতে পাওয়। যায় যে, যেই কাজেই ব্যাপৃত থাকুন ন। কেন, 'এইরূপ সেবাধর্মে কোনও “কাধ্য? 
দেখাইতে না পারিলে আজ কাল নিজ লোকপ্রিয়তার হাঁনি ঘটে । এবং তাহা করিতে পাঁরিলে 
উহা! বৃদ্ধি পায়। রামকৃষ্ণ মিশনের লোকপ্রিয়তা ব! কৃতকার্ধ্যতা দেখিয়। ইহাদের মনে এইরূপ 
ভাৰ ও কর্ম-প্রবণত। জাগরিত হওয়। অসম্ভব নহে। 


সে যাহাই হউক সেবা! সর্বপ্রকারেই আদরণীয় ও সন্মানর্থ। কেবল আধুনিক মনোবৃত্তির 
নানা দোষ তাহাতে আপিয়। ন! স্পর্শে ইহাই বাঞ্চনীয় । দুঃখের বিষয় সেব| লইয়াও দলাদলীর ও 
ঈধার প্রতিষ্ঠা হয়--সাধারণ সংবাদপত্রে তাহা লইয়া! কুৎসা, নিন্দা ও বিবাদ চলে। দেশের 
প্রসিদ্ধ "ও খ্যাতনাম। ব্যক্তিরাই তাহা করিয়া থ'কেন ! আবার এই সকল সেবা-কার্য্ের মধ্যে 
প্রকৃত জনসেবার ভাব (08110 8933৮ ) কতখানি তাহাঁও বুঝিয়। দেখিবার বিষয়--প্রায় সকল 
সংস্থারইত শুনা যায় যে অর্থ ব| রুটীর জন্ত কর্মীগণ কর্ম করিতে আইসে-_-অনেক স্থানে সংগৃহীত 
অর্থের হিসাব মিল পাওয়া যায় না। আবার সেবার্থে সংগৃহীত অর্থ অন্ত প্রয়োজনীয় কার্যে খবর 


হইয়া গিয়াছে । 


৫৮৪ জরতের সাধন৷ [২য় খ€ড--১,ম সংধ্যা 


কিন্তু দোষ প্রদর্শনই এই আলোচনার উদ্দেস্ট নহে । দেশের সর্বসাধারণ লোকের " দৃষ্টি 
দেশের এই দৈন্ত ও দুর্দশার উপরে পড়িগ়্াছে। ইহার দূরীকরণের নিমিত্ত ষে সকল উপায় অবলম্বন 
কর! যায়__যে সকল কন্মা সম্প্রনায় এজন্ত ব্রতী হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে সুশৃঙ্খল কর্দপ্রণালী 
নির্ধারিত হইলে, সকলে এক সঙ্গে সুগঠিত ও সম্বন্ধ ভাবে কার্য করিলে, ইহার উ্ঘস্য সকল 
প্রকারেই স্থসাধিত হইতে পারে । কারণ কেবল অর্থই কর্মশক্তির সমুদয় অঙ্গ নহে; গঠন-শক্তি জন- 
বল ও অর্থবলের স্ায় তুল্যবূপেই আবশ্তক । আর সে সংগঠনের.মূলে এমন কোনও সরস নীতি 
থাক! আবশ্যক যাহাতে সে কর্খ্শক্তিকে সবল ও সন্দীবিত করিয়। রাখিয়! চালাইতে পারে। পূর্বেই 
বল্লিয়াছি যে আদি সেবামগুল রামকৃষ্ণ মিশনের মূলে সেরূপ এক নীতি ব৷ শক্তি ছিল বলিয়াই আঙ্ 
উহা! বর্তমান জগতের সেব! কাধ্যে এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিয়াছে। আজ বাঙ্গলাতে 
যে :সকল সেবামণ্ডল গড়িয়া! উঠিয়াছে ও উঠিতেছে, তাহাঁর। যদি সকলে সমবেত হইয়া রামকুষ্ণ 
মিশনকে প্রমুখ করিয়। সকলে স্থগঠিত ভাবে কার্য তৎপর থাকেন, তবে দেশমধ্যে একটী অসাধারণ 
শক্তির প্রতিষ্ঠা হয়। পরস্পরের মধো বিবাদ দ্বেষ ব1! মনোমালিন্যেরও কোন অবসর থাকে না। 

আর এই সেবার কার্ধ্য দেশেব উপস্থিত দুর্দশ।র দূরীকরণে নিবদ্ধ রাখিলেই চলিবে না। 
এরূপ করিলে এই দুর্দশার উপসম হইবে না, এ কার্যেরও শেষ হইবে ন!। এই দুর্দশার নিদান কি 
তাহা স্থির করিয়া তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থায় উদ্যোগী থাকাও এই সেবারই অঙ্গীর কাধ্যরূপে গ্রহণ 
করিতে হইবে। এই থে বং্সরের পর বংমর বাঙ্গলাদেখ বন্ত।র পীড়নে বিধ্বস্ত হইতেছে তাহার 
মূল কারণ নির্ধীরণ করিয়! তাহা দূরীকরণ করিবার জন্য এই সেবাব্রতীদিগের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ 
উদ্যোগী থাকিতে পারেন । আজ দেশের অতি বড় খ্যাতনাম! ব্যক্তিগণও এই সেবার কাধ্যের 
সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। তাহার। চেষ্টা করিলে এ দিকে অনেক কার্ধাই হইতে পারে। কথায় বলে 
--রোগের প্রতিকার অপেক্ষা রোগ না হইতে দেওয়াই শ্রেয়ঃ। 





যোগক্ষেম 
রায় বাহাছুর-_-শ্রীযুক্ত অমরনাথ রায়, বি-এ 


কিছুকাল পূর্ব 'শ্মপদ' নামক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধনীতি গ্রন্থের নিম্নলিখিত শ্লোকে 'যৌগকৃখম" 
(সংস্কৃত-যোগক্ষেম ) শবটি দেখিতে পাই £_- 
তে ঝায়িনে। সাততিক। নিচ্চং দল্হপরকম। । 
ফুমন্তি ধীর! নিব বাণং যোগকেথমং অন্থত্তরৎ ॥” 
২ অপজমাদবগ গে।-৩। 
সাংখাযোগাচার্ধা শ্রীমৎ স্বামী হরিহরানন্দ আরণা ইহার এইরূপ সংস্কৃত রূপাস্তর 
করিয়াছেন ₹-- 
“সাততিক। ধ্যাযিনস্তে নিত্যং দুঢ পরাক্রমাঃ | 
 দীরাঃ স্পৃশস্তি নির্ববাণৎ যোগক্ষেমমন্ুত্রমূ ॥” 
শ্লে।কটির বাঙ্গল। অন্তবাদ এইরূপ দাড়ায় £- যে ধীরব্যক্তিগণ সতত ধ্যানশীল ও নিত্য 
ঢুঢপরাক্রম ব। অধাবসার্বিশিষ্ট, তাহারা শ্রেষ্ঠ যোগক্ষেম্ূপ নির্বাণকে গ্রার্থ হন। ধখ্খপদের 
প্রসিদ্ধ টীকাকার বুদ্ধঘোষ 'যোগক্ষেম? শব্দের এইরূপ ব্যাখ্য। করিয়াছেন £--যোৌগ অর্থাৎ চতুবিধ 
বন্ধন হইতে ক্ষেম অর্থাৎ অভয় বা মুক্তি! শব্দটার মোটামোটা অর্থ দাড়ায়--বন্ধন হইতে মুক্তি। 
এই শ্লোকটি পড়িয়। শ্রীমন্তগবর্দগীতার ২২ শ্লোকটির কথ। মনে পড়িল, এবং এই শ্লোকের 
“তে ঝায়িনো সাততিক।” ও গীতার শ্লোকের “তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং, এই কথাগুলির ভাবসাদৃশ্ঠ 
লক্ষ্য করিলাম, এবং আমার মনে হইল গীতাব শ্রোকটিতে৭ 'যোগকেম' শদটি এই অর্থেই বাবহৃত 
হইয। থাকিতে পারে । শ্রোকটি এই £-- 
“অনন্যাশ্িন্যন্তে! মাং যে জনাঃ প্পাসতে। 
তেখাঃ মিত্যাভিষুক্তানাণ যোগক্ষেনং বহাম্যহম্‌ ৮ 
প্নেকটির আক্ষরিক অন্তবাদ এইরূপ £--যাহার। অনন্ত ও ব্যানপরায়ণ হইখ। আমাকে উপামন। করে, 
সেই শিত্য যুক্ত পুরুষধিগের ফোগক্ষেন আমি বহুনু করি. 
গীতাব দ্বিতীয় অধ্যায়ের, ৪৫. শ্োকেও: “ষাগক্ষেম' শব্দটি দুষ্ট হম মথ| :-_ 
“ত্রৈগুণাবিষয়া বেদ! নিঠঙ্গুন্যে। ভবাজ্জন | 
নিদ্বন্দো নিত।সবস্ছে। নিষোগক্ষেষ আত্মবান্‌ ॥” 
উত্তয়স্থলেই আচার্য শঙ্কর শন্দটির এইরূপ অর্থ করিগ্বাছেন-_ যোগ » অপ্রাপ্ত বস্তপ্রাপ্তি, 
এবং ক্ষেম- তদ্রক্ষণ। আমি গীতার যতগুলি ভাষাটীক। দেখিয়াছি তাহার সকল গুলিতেই দ্বিতীয় 
অধ্যায়ের গ্লোকে “যোগক্ষেম' শব্দের এই অর্থই গৃহীত হইয়াছে । নবমাধ্যায়ের শ্লেকেও আচার্ধ 
তিলক ও মহাত্ু। গান্ধী পর্ধ্যস্ত অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারই এঁরগ অর্থ করিয়াছেন। কেবল “আর্য 
মিশন” হইতে প্রকাশিত পকেট গীতাম শব্দটির এইবূপ অর্থ কর। হইয়াছে, যথ। যোগ-স্সম্াধি 


৫৮৬ ও ; ভারতের সাধনা ্ | ২য় খণ্ড--.. ১০ম দখ্যা 


এবং ক্ষেমস্ মোক্ষ, এবং আচার্ধ্ শ্রীধর স্বামী তাঁহার প্রসিদ্ধ টাকায় উহার এইরূপ ব্যাখ্য। রুরিয়া- 

ছেন--"ষোগং ধনাদিলাভম্‌্। ক্ষেমঞ্চ তৎপালনম্‌। মোক্ষং বা।” এস্কলে আচাধ্য 'ক্ষেম' এই 
শবের 'যোক্ষ' এই দ্বিতীয় অর্থ প্রস্তাব করিলেন, কিন্বা সমগ্র “যোগক্ষেম* শটির “মোক্ষ' অর্থ 
তাহার অভিপ্রেত-_ম্পষ্ট বুঝা যায় না। আমার বিশ্বাস সমগ্র শব্দটিই তাহার লক্ষিত, নতুকা 'আমি 
তাহাদের ধনাদিলাভ ও মোক্ষ বহন করি” এরূপ বলিলে ছুইটি আঁতিবিরুদ্ধভাবের একত্র যোজনা 
করা হয়। যাহা হউক, “ষোগক্ষেম' শব্দটির প্রচলিত অর্থের এইস্থলে সঙ্গতি সম্বন্ধে শ্রীধর স্বামীর 
সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল ইহা স্পষ্ট। এ 

“যোগক্ষেম? শব্দটির আচার্য্য শঙ্কর-গৃহীত অর্থ উহার একটি প্রসিদ্ধ অর্থ সন্দেহ নাই। 
আচার্য্য তিলক “শাশ্বত কোষ" হইতে শব্টির “সাংসারিক নিত্য নির্বাহ" এই অর্থ উদ্ধার করিয়াছেন । 
যাজ্বন্কা স্বতির প্রথম অধ্যায়ের ১০০ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে £--“"অলব্লাভে। যোগঃ স্যাৎ ক্ষেমো- 
ল্ন্য পালনম্‌।” 'শব্কল্পত্রমে”ও এই অর্থই দৃষ্ট হয়, এবং মনু, বুহ্‌দর্গির।, ভট্টিকাবা ও প্রায়শ্চিত্ত- 
তত্ব হইতে এইরূপ প্রয়োগের উদাহরণ উহাতে উদ্ধত হইয়াছে । কালিদাসের “মালবিকাগ্রিমিতর 

নাটকে শবটির প্রাকতরূপ আমরা দেখিতে পাই £-_“অবুন্তাও মে জননীয়ে জোগক্খেমং 
বহেস্থ”। ৪-৪ | এস্থলেও শব্দটি প্রচলিত অথে বাবহৃত হইয়াছে । 

কিন্তু আচার্ধয শঙ্কর-ধুত অর্থটি প্রসিদ্ধ হইলেও গীতার নবম অধ্যায়ের শ্বোকটিতে উহ 
অনঙ্গত হয়. আমার এই ধারণ! জন্মে । সন্দেহনিরসনার্ধে আমি স্বামিপাদ আরণ্য মহাশয়ের নিকট 
পঞ্জ লিখি, এবং চ্তিনি আমাকে জানান যে বৌদ্ধ ত্রিপিটক গ্রন্থে বহুস্থলে “যোগক্ষেম” শব্দটি 
পনির্ববাণ' অর্থে ব/ব্হত হইয়াছে; তিনি কয়েকটি স্থল উল্লেখ করেন, এবং এই মত প্রকাশ করেন 
যে, হয়ত প্রাচীন কালে শব্দটি এই অর্থেই ব্যবহৃত হইত । বৌদ্ধশাস্থ্ে সোগক্ষেমণ শব্দ 'পরম।- 
শাস্তি “অচল প্রতিষ্। অর্থে ব্যবহত হয় 1” * 

“ঘোগ' শের অর্থ কোন কিছুর সহিত যুক্ত হুওয়।, যোগ সংসারের সহিত হইতে পারে, 
পরমাত্মার সহিতও হইতে পারে । সংসারের সহিত হইলে “যোগ” শব্দে বন্ধনই বুঝাইবে, পর- 
মাত্মার সহত 'হইলে উহার অথ মোক্ষ হইবে। শ্রীমন্ভাগবতের ১১। ১৬৩৫ শ্লোকে যোগ শব্ধ 
টীকাকার শ্রীধরম্বামীর মতে “মোক্ষ' অথে বাবহৃত হইয়াছে, এবং এ গ্রন্থের ১০/৮৪।৩৬ শ্লোকে 
'যোগ শখের অর্থ তাহার মতে 'যোক্ষের উপায় । ধম্মপদে “সঞ্জোজন” ( সংস্কৃত» সংযোজন ) শব্দ 
বন্ধন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ( তণহাবগগে!-৯)। এ গ্রস্থের ব্রাহ্মণবগ্গের ৩, ১৫, ও ২০ ক্লোকে 
'বিসংযুক্ত ( সংস্কত স বিসংযুক্ত ) শব্দ 'পাশ ব! বন্ধন মুক্ত” অর্থে ব্যবহৃত । “কষে” শব্দের একটি 

।প্রিত্ক অর্থ 'মোক্ষ' ) শ্রীধর স্বামীর মতে শ্রীমন্তাগবতের ১১৬১০ শ্লোকে শব্দটি এই অর্থে বাবহৃত 
-হুইয়াছে। . বুদ্ধ ঘোষের কথিত চতুবিবধ বন্ধন কি আগরা জানিনা, কিন্ত যোগ বা! সংসাররূপ বন্ধন 
' হইতে ক্ষেম বা মোক্ষ 'যোগক্ষেম” শব্দের এই অর্থ গ্রহণে কোন বাধা নাই। আবার, যোগ 'অথে 


ক প্রবাসী” ২৭ ভাগ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যার ১৫ পৃষ্ঠায় পরলোক গত পঞ্ডিত প্রবর মহেশচন্ত্র ঘোষ মহাশয়ের 
লিখিত 'নির্ধবাণতদ্ব' নামক পরন্ন উপাদেয় প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে £-'বহ।লে নির্ব্বাণকে 'যোগক্ষেম* বল! হইয়াছে! 
( মন্রবিম। নিকায় --১1১৬৩, ১৬৭, ৪৭৭ ইন্চ]াদি; অঙ্গ ভর (নকায় -২।:৪৭, ২৪৮; সীংখুক্ত নিকায়-২1১৯৫ ইত]াদি। 
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প্রাপ্ত বস্তও হয়, বং 'প্রাপ্ত বস্ত সকলের মধ্যে যাহা ক্ষেম অর্থাৎ শুভ বা মঙ্গলকর' “যোগক্ষেম? 
শব্দের এরূপ অর্থেও হইতে পারে । ২০, এ 
এক্ষণে, গীতার নবম অধ্যায়ে 'যোগক্ষেম* শব্দটি ॥মোক্ষ' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এরূপ 
মনে করিবার কারণ নির্দেশ করিতেছি । ব্যাখ্যান সম্পর্কে উপক্রম, উপসংহার ও প্রকরণাদির 
বিচার একটি সাধারণ নিয়ম । নবম অধ্যায়ের প্রথম গ্লোকটি এই £-- 
“ইদস্ধ তে গুহাতমং প্রবক্ষ্যামনস্থয়বে | 
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহ শুভাৎ ॥” 
অধ্যায়ের শেষ শ্নোকটি এই :-- 
£ মন্মনা ভবমন্তুক্তে! মদ্ঘাজী মাং নমস্কুরু | 
মামেবৈস্তাসি যুক্তি বমাত্মানং মহপরায়ণঃ ॥” 
অতএব, অশুভ হইতে মোক্ষলাভের সাপনবর্ণন, এবং সাধকের গতি নিদ্দেশই এই অধ্যায়ের প্রতি' 
পা্য, উপক্রম উপসংহার বিচারে ইহাই সিদ্ধ হয়। 
আঅলোচা শ্লোকের ঠিক পূর্ববস্তর দুইটি শ্লোক এই 
“টত্রবিদ্যামাৎ সোমপাঃ পৃতপাপ। 
খইজবিষ্ট। ম্বর্গতিং প্রাথয়ন্থে | 
তেপুণ্যমাসাদা সরে লোক-_ 
মশ্রন্তি দিব্যান্‌ দিবি দেবভোগান্‌ ॥ 
তে তং ভুক্ত। স্বগিলোকং বিশালং 
টাও মন্্যালোকং বিশন্তি 
এবং ত্রয়ীধশ্মমন্তপ্রপন্ন| 
গতাগতৎ কামকাম। লভন্তে ॥৮ 
ইহাদের সংক্ষিপ্ত মর্খ এই ঘে যাহারা বেদত্রয়ান্যায়ী যজ্ঞাদি মকামধন্ম করে, তাহার। পাপমুক্ত হইয়া 
স্বগিলোক প্রান্ত হয়, এবং তথায় ভোগাদি দ্বার। পুণাক্ষয় হইলে প্রনরায় মর্ব্যলেকে ফিরিয়। আমে; 
তাহাদের গমনাগমণ কদ্ধ হয় না; এককথাম্ বলিতে শেলে এই ক্সেকে মকাম বৈদিক কর্ষিগণেব 
আত্মার গত নিদিষ্ট হইরাছে। 
আললোচা শ্লেকের ঠিক পরের দুইটি ক্লোক এই :-- 
“ঘে হপ্যন্তদেবতাভক্ত। যজন্তে আদ্দায়ান্তিভাঃ | 
তেহপিমামেৰ কৌন্তেয় যজন্তাবিধিপূর্ববকম্‌ ॥ দি 
অহংহিসর্বঘজ্ঞানাং ভোক্তাচ প্রভুরেবচ । 
ন তু মামভিজানন্তি তত্বেনাতশ্চযবন্তিতে ॥” 
অর্থাৎ যাহ।র। অন্য দেবতার উপাসন। করে, তাহারাও অবিধি পূর্বক আমারই উপাসন। করে, 
যেহেতু আমিই সকল যজ্জের ভোক্তা এবং প্রস্থ, কিন্ধু তাহারা তত্বতঃ আমাকে জানে না বলিয়। 
পুনরাবৃত্ত হয়। এস্থলে অন্তদেবোপানকগণের গতি কথিত হইল । 
এই. আত্মার গতিবোধক ছুই জোড়! ক্লোকের মাঝখানে নিষফাম, নিত্যাভিযুকক 





৫৮৮ ভাঁরতের সাধন! | ২য় খণ্ড--১০ম সংখ্য। 


ভগবছুপাদকগণের আত্মার গতি নির্দিষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ তাঁহাদের আর পুনরাবৃত্তি হয় না! এইরূপ 
উক্ত হইয়াছে মনে করাই স্বাভাবিক; তাহাদের সাংসারিক নিত্য নির্ববাহের প্রস্তাব এস্কলে একেবারে 
অগ্রাসঙ্গিক। প্রকৃতপক্ষে এই পাঁচটি ক্লোকে যাহা বলা হইয়াছে, ঠিকপরবর্তী শ্লোকে তাহারই সার 
সংগ্রহ করিয়া বলা হইতেছে £- 
“্যান্তি দেবব্রতা দেবান্‌ পিতণ যাস্তি পিতৃব্রতাঃ 
ভূতানি যাস্তি ভূতেজা যান্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্‌ ॥” 
অর্থাৎ, দেবযাজিগণ দেবলোক, পিতৃযাজিগণ পিতৃলোক, ভূতযাজিগণ ভূতসমূহ এবং আমার 
উপাসকগণ আমাকেই প্রাপ্ত হয়। এই 'মদ্যাজিগণ'ই আলোচ্য শ্লোকের নিত্যাতিযুক্ত ভগবছু- 
পাসকগণ। তাহাদের আর পুনরাবৃত্তি হয় না, ইহাই “যোগাক্ষমং বহাম্যহং এই কথাগুলির 
তাৎপর্য । অতএব, এস্থলে 'যোগক্ষেম' শবের “মোক্ষ” অর্থই সঙ্গত-_ প্রচলিত অর্থগ্রহণ অসঙ্গত, 
“এবং উহাতে ভগবানে “তৈষমা নৈত্বণ্য' অর্থাৎ পক্ষপাত দোষ স্পর্শ করে কিনা স্থপী পাঠক বিচার 
করিবেন। এই অসঞ্গতিই প্রীধরম্বামীর দ্বিধাবোধের কারণ হইয়। থাকিবে । 
গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৫ শ্কলোকে 'নির্ষোগক্ষেম শব্দের শহ্কর-গৃহীত অর্থগ্রহণে এতট। 
অসঙ্গতি না হইলেও, আমার বিশ্বাস উহার “বন্ধমোক্ষেব অতীত', কিদ। 'নিঃশেষে বন্ধনসুক্ত' এইরূপ 
অর্থই আধকতর সঙ্গত হয়। 
গীত। রচনাকাল খুষ্টপূর্বব চতুর্থ শতাব্দীর সপ্নিকট বলিয়! ভারতীয় পপ্তিতগণ মধ অনেকে 
অহ্থমান করেন। এ কালেই 'পালি' ভাষা ভারতের অংশ বিশেষের প্রচলিত ভাষা! ছিল। এই 
পালি ভাষ! প্রাকৃত" ভাষা অপেক্ষ। সংস্কৃতির অধিকতর নিকটবর্তী । গীতার রচনাকাল 'এবং 
ভ্রিপিটকরচনাকাল মধ্যে বাবধানও অতি সক্কীর্ণ। স্ৃতরাং গীতাতে এবং ত্রিপিটকে 'যোগক্ষেম' 
শবটি তুল্যার্থে ব্যবহৃত হওয়। স্বাভাবিক । আচার্ধ্য শঙ্করের স্থিতিকাল ইহার বহুপরবর্তী । 
আমরা প্রাচীন ও অর্বাচীন সংস্কৃতে কয়েকটি স্থলে শব্দটির বাবহার পাইয়াছি। কোন কোন 
স্থলে উহ গ্রচলিত অর্থে এবং কোন কোন স্থলে মোক্ষা ব। নিঃশেয়স অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । 
আমর! তৈত্তিরীয়োপনিষদের ভূগুবল্লীর ২৫১ মন্ত্রে 'যৌগক্ষেম” শবটির প্রথম দেখা! পাই, যথ। 2 
“য এবং বেদ। ক্ষেম ইতি নাচি। মোগক্ষেম ইতি প্রাণাপানয়োঃ। কন্মেতি 
হত্তয়ো:। গতিরিভি পাদয়োঃ* ইত্যাদি । ভাষো আচাধ্য শঙ্কর শব্দটর প্রচলিত অর্থই গ্রহণ 
করিমাছেন। যে যোগক্ষেমরপব্র্ধ প্রাণ 'যোগক্ষেম ইতি প্রাণ পানয়োঠ ইহার অথ করিয়াছেন-_- 
পানে প্রতিষ্ঠিত এইরূপে উপাধন। করিবে । বাপ্তিককারশ্রেশ্বরাচাষ্য এবং বান্তিকের টীকাকার 
আনন্দগিরি এইরূপ ব্যাখা। করিয়াছেন। তাষ্যের দীপিককার আনন্দ গিরিও এইরূপ ব্যাখ। 
করিয়াছেন । ভাস্তের দীপিকাকার শঙ্করানন্দ বলিয়াছেন যে যোগক্ষেমোদ্ূত আনন্দরূপ ত্রহ্ম প্রাণ! 
পানে প্রতিষ্ঠিত এইরপে উপামনা করিবে । ইহাদের ব্যাখ্যা সঙ্গত মনে হয়। 
ইহার পর মহাভাবতের শান্তিপর্ধবের ৭৪ অধ্যায়ের ১ম শ্সোকে শব্দটি দুইবার ব্যবহৃত 
ঘেখিতে পাই £-- 
“ফোগশেমো হিরাষ্্রন্ত রাজন্যায়ত্ত উচাতে । 
'যোগক্ষেমোহি রাজ হি সমায়তঃপুরোহিতে ॥ 


শ্রাৰগ-- ১৩৩৮] যোগক্ষেম ৫৮৯ 


অর্থাৎ রাজ্যের যেখিক্ষেম রাজন্য ব। ক্ষত্রিয়ের আয়ত্ত বলিয়! কথিত হয়, কিন্তু রাজার যোগক্ষেম 
পুরোহিত বা ব্রাহ্মণেরই সম্যক আয়ত্ত। এস্থলে প্রথম ছত্রে “যোগক্ষেম” বিত্বাদিঅঞ্জন ও ততক্ষণ 
এবং দ্বিতীয় ছত্রে নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষ অর্থে ব্যবহৃত; কারণ, এই অধ্যায়ের ১৪ ্নোকে উক্ত 
হইয়াছে £-- 

“তপোমন্ত্বলং নিত্যং ব্রাহ্মণেষু প্রতিষ্ঠিতম | 

অন্গবাহুবলং নিত্যং ক্ষত্রিয়েঘু প্রতিষ্ঠিতম্‌ ॥” 
তপোমন্্বল ব্রাঞ্মণে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় রাজাকে মোক্ষের সাধনারূঢ করিতে তিনিই সমর্থ । 

শব্দটি শাস্তিপর্তরের ৩৪৮ অধ্যায়ের ৭২ শ্লোকেও ব্যবহৃত হইয়াছে £_- 

“মনীষিণো হি যে কেচিৎ যতয়ো মোক্ষধর্থিণঃ | 

তেষাং বিচ্ছি্নতৃষ্ণাণাং যোগক্ষেমবহো! হরি ॥৮ 
এ স্থলে শন্দটি মোক্ষ ব। নিঃআেয়স অর্থে বাবহৃত, কারণ তৃষ্জানাশ মোক্ষের প্রধান সাধন-- ইহ! 
সর্ববাদিসন্মত ॥ 

শ্রীমস্তাগবতের ১০।২৪।২৪ শ্োকের টীকাগ় শ্রীধর স্বামী 'যোগক্ষেম” শখটি ছুইবার ব্যবহার 
করিয়াছেন £-- 

“তথাপি যোগক্ষেমার্থৎ দেবতাপেক্ষেতি চেতদ আহন নঃ পুর ইতি । পুরঃ পত্তনাঁনি। 
জনপদ দেশাঃ। অস্মাকং যোগক্ষেমহেত্বর্ণ শৈলাদয় এবেতি ভাবঃ।” এখাশে বটি প্রচলিত 
অর্থে ই ব্যবহৃত হইয়। থাকিবে । অথব! ইহার অর্থ সাধারণভাবে 'পুরুষার্থ”ও হইতে পারে। 

আবার ভাগবত্ের ৫1১৯।১৪ শ্লোকের টীকায়ও শ্রীধর শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন £-- 

“ঘথ! এহিকামুক্সিককামেষু লম্পটো মূর্খঃ স্থতাদিষু যোগক্ষেমং চিন্তয়ন্‌ কুৎসিতম্ত কলেবরশ্যয 
অত্যয়াৎ মুত্যোঃ শঙ্কেত” ইত্যাদি । এ স্থলে শব্দটি নি£শ্রেয়স অর্থে ব্যবহৃত। | 

উপরে “যোগক্ষেম” শব্টির যতগুলি প্রয়োগ উদ্ধৃত হইয়াছে সকলগুলি আলোচন। করিয়। 
আমার মনে হয় শব্দটির সাধারণ অর্থ পুরুষার্থ ব। নিঃশ্রেমল হইতে পারে । ইহা ইংরাজীতে 
ব্যবহৃত লাটিন 391780১0118) 301)01) এর তুল্যার্থবোপক । গতাহ্ছগতিক বিমক্বী ব্যকির নিঃ:শ্রেয়স 
পুত্রবিস্তাদি অঞ্জন ও তদ্রক্ষণ;, পারমার্থিক ব্যক্তির নি:শ্রেয়স সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি ও 
পরমানন্দলাভ। 

গীতার নবম অধ্যায়ের ২২ শোকে যোগক্ষেম। শব্ের প্রচলিত অর্থগ্রহণের ফল বড়ই 
বিষময় হইয়াছে । লোকের ধারণ! হইয়াছে যে ভগবপ্ত্ন করিলে আর শরীর 'যাত্ানির্বাহের 
কোনরূপ প্রয়াস করিতে হইবে ন।, ভক্তপক্ষপাতী হরিই সে ভার লইবেন। এই ব্যাখ্যা সাধক- 
গণকে অজগর-বৃত্তি গ্রহণে উৎসাহিত করিয়াছে এবং “ভক্তমাল' আদ্রিগ্রন্থে এবং লোকমুখে ভগবানের 
তক্তপক্ষপাতিতার বনু কাহিনী রচিত ও প্রচারিত হইয়াছে । ফলে এমনও দেখ। যায় পরিবারের 
একমাত্র প্রতিপালক নিজের এবং পরিবারবগের পালনপক্ষে সকল প্রঘত্ব ত্যাগ করিয়া সার! ক্ষণ 
মাল। হাতে বলিয়। থাকেন। এই ভক্তগণ ভুলিয়া যান তে গীতার তৃতীয়াধ্যায়ের নবম শ্লোকে 
অঙ্্রনের ন্তার আত্মসমর্পণকারী ভক্তকেও ভগবান বলিতেছেন :-- 

“শ্ররীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধে কর্ণ: 1” 


৫৯, ভারতের সাধন [ ২য় খণ্ড-.১০ম সংখ্যা 


আপাত দৃষ্টিতে কোন ভক্তের সাংসারিক নিত্যনির্ব্ধাহ অনায়াসে সিদ্ধ হইতেছে: মনে হইলেও 
প্রণিধান করিলে দেখ! যাইবে যে উহাও কোনরূপ প্রযদ্বেরই ফল। 

্‌ সন্্যাসগ্রহণের পক্ষে একটি প্রধান অস্তরার শরীরঘাত্রানির্ব্বাহের চিন্তা । অতএষ সন্স্যাস- 

গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ যে আচার্য শঙ্করের ব্যাখ্য। লুফিয়। লইবেন ইহা স্বাভাবিক । 


শান্ত মানিব কেন? 
( স্ত্য-শান্স্-বিজ্ঞান-বিচার সমন্বয় ) 


সমানং ত্িষু কালেবু সর্ববাবস্থাস্থ শ্বাশ্বতম্‌। 
সনাতনং মতং সত্যং চীয়তে নাপচীয়তে ॥ 
লত্যমেব পরং ব্রহ্ম সত্যঃ জ্ঞানমনন্তকম্‌। 
সত্যং বিজয়তে লৌকং সত্যরূপো। জনার্দিনঃ ॥ 


১ম অধ্যায়--শান্্ই একমাত্র সদুত্তর | 


১। অহঙ্কার জন্য প্রশ্ন ।-_-আজকাল কি কিশোর কি যুব। কি প্রবীণ সকলের মুখে 
সর্বদাই শুনিতে পাওয়! যায়-_শাস্ত্র মানিব কেন? চৈতন্য-বিপ্রুতিকারক অজ্ঞান-প্রভব অহঙ্কারের 
এই বিজ স্তণে সভ্য জগৎ মুখরিত পরিব্যাপ্ত ও বিক্ষু্দ। আপামর সাধারণের নির্বিশেষ হৃদয়মন্দিরই 
এই ছুর্ভেদ্য অহঙ্কারের নিত্যলীলাভূমি । শিশু বলে, কুমার ও পৌগণ্ড এই অহুং বুলি স্পষ্ট বলিতে 
পারে না--তাই মুখে বলে না। কিন্তু তাহাদেরও অন্তরে অন্তরে সেই ছুদ্দিময জগদ্ধাপী অহং 
বিচ্যযদ্বাহ পয়োধর-বক্ষে বিছ্যাৎসৌদামিনীর ন্তায় ক্রীড়। করিতেছে । 

এই কলিকালে যে দিকে তাকাও আজন্ম মরণাবধি সকলেরই একই বুলি--শান্ত্র মানিব 
কেন? আমার কি নিজের বিচার নাই? আমার কি নিজের নুদ্ধি নাই? বাকৃশক্তিহীন শিশু-- 
বলিবে কেমন করিয়! ? তথাপ্রি অস্পষ্ট ভাষায় স্ম্পষ্ট আচরণে ভাহারাও আপনাদিগকে অহ্‌ং- 
পৃজাপরায়ণবলিয়! ঘোষণা করিতে পম্চাৎপদ নহে। মায়াস্পৃষ্ট জগতে অহংপৃজ্জার বিরামও নাই 
সর্বদেবময়ে! হহম্‌ ॥ ১ ॥ 
বিশ্রামও নাই। অহংই সকল দেবতার দেবতাস্থানীয়। জীবমাত্রেই সেই অহং দেবের অহৈতৃকী 
সেবায় কায়মনোবাক্যে নিতা নিধুক্ত । 

২।. বিচারাভিমান ।--মুখবন্ধ দেখিয়াই সকলে মনে করিবেন-_এঃ শাস্বান্ধ গৌড়ার 
এ কথায় আর কর্ণপাত করিবারই প্রয়োজন নাই। .বিচারই মনুস্তের একমাত্ম ধন। বিচারই 
মন্ুষ্তের মনুপত্ব। বিচারহীনভাই পশুর পশুত্ব । এই বিচারধন বিসঙ্জন দিয় পশুস্ব অবলম্বনে 
পশ্জীব পোহণ করিবার প্রয়োজন কি? যদিও স্বীকার করা যায়্-_শাক্কর না মানিলে জীবের 


শীব্ণ”-১৩৩৮] শান্ত মানিব তেন ৫৯১ 


কল্যাণ হয় না, তথাপি পশু হইয়া কল্যাণলাভের অপেক্ষা মন্ক্ন্য থাকিয়া অকল্যাণ-সংগ্রহই বাঞনীয় 
এ বিষয়ে আর সংশয় কি? আর যদি শাস্ত্র মানিয়৷ কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ হয় তাহা হইলে 
শান্তর মান্য করার ন্যায় নির্বুদ্ধিতা ও অপরাধ আর কিছুই নাই। : 

৩। শাস্ত্র ভগবদাদেশ ।_ শাস্ত্র মানিব কেন? এই প্রশ্নের যাহা সছুত্তর . তাহা 
ভারতের এই ঘোর ছুর্দিনে সভ্য সমাজের নিকট উপস্থিত করিবার উপায়ই নাই। শাস্ত্র ভগবানের 
আদেশ । তুচ্ছ মন্তত্তবিচারের উপর নির্ভর করিয়া ভগবদাদেশের উল্লজ্ঘন করিতে নাই, নিত্যসত্যের 
অপলাপ করিতে নাই নিজের একমাত্র কল্যাণের পথ অবরুদ্ধ করিতে নাই । 

শ্রুতিন্থৃতি মমৈবাজ্ঞে উল্লজ্ব্যে নৈব কহিচিৎ । 
আজ্জঞালজ্ঘী মমছ্ধেষী মন্তক্তোপিহাবৈষ্ণবঃ ॥ ২ ॥ 
শ্রীভগবান বলিতেছেন-_-শ্রুতি (বেদ ) ও স্মৃতি আমারই আজ্ঞা কথনও লঙ্ঘন কর'' 
উচিৎ নহে । আমার আঙ্ঞ। যে লঙ্ঘন করে সে আমার দ্বেষী ( শক্র )। স আমার ভক্ত হইলেও 


অবৈষ্ণব (আমার নিজ জন নহে )। 
যঃ শান্বিধিমুৎস্থজ্য বর্ততে কামচারত: | 


নস পিদ্ধমবাপ্পোতি ন স্থখং ন পরাং গতিম্‌ ॥ ৩ ॥ 
যেশাঙ্বের নিয়ম ত্যাগ করিয়া আপনার বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয় তাহার প্িদ্ধিলাভ হয় না ও. 
ইহকালেও স্থখ হয় না পরকালেও গতি হয় না। 

৪। অহঙ্কারাঁৎ বিপরীৎ বুদ্ধি ।-_-অহঙ্কার হইতেই সংসারের উৎপত্বি__জীবের 
অচ্ছেছ্য ও অভেগ্ বন্ধন। অহঙ্কারই মিথ্য। ও অধর্থকে প্রসব করে। অহগ্কারই ভ্রমের জনক। 
মেই ভ্রম হইতেই সংসারে বিপরীত বৃদ্ধির উৎপত্তি। কাযেই জীব হিতকে অহিত বলিয়া মনে 
করে ও অহিতকে হিত বলিয়া মানে । অহস্কারস্পৃষ্ট কল্যাণই লোকপ্রসিদ্ধ হৈমপাষাণপাত্র, ( সোণার 
পাথর বাটি, ) গন্ধর্বনগর, বন্ধ্যাপুত্র, মায়ামরীচিকা। অহঙ্কারাবৃত চিত্তে কোনও বস্ত স্বরূপে 
অবভানসিত হয় না অর্থাৎ সকল বস্তরই বিকূত দেখায় । সদগুরুর রূপা বিন। চিত্তের অহঙ্কারোদ্কৃত 
তীব্র অহস্কার দূরীভৃত হয় ন|। 

অহঙ্কারাদ্‌ ভবেন্মোহঃ সংসারস্তৎসমুস্তব: । 
অহঙ্কারবিহীনানাং ন মোহে। ন চ সংহতি ॥ ৪ ॥ 
অহসঙ্কারাবৃতং বিশবৎ সন্বন্ধং চাঁনুতেন হি। 
মূলং ধর্্মবিনাশন্ত প্রথমং স্যাদহঙ্কৃতিত ॥ ৫ ॥ 
অহঙ্কার হইতে মোহ ও মোহ হইতেই সংসার | অহঙ্কারবিহীন পুরুষের মোহও নাই সংসারও নাই । 
এই বিশ্ব টি অতএব মিথ্যার সহিত সংশ্লিষ্ট । ধন্মনাশের আদি কারণই অহঙ্কার । 
ংসার.নিবুত্তিমার্গ-প্রবৃন্তিং কদাপি ন জায়তে । তনম্মাদনিষ্টমেব ইষ্টমেব ভাতি | ইষ্ঈমেৰ 
অনিষ্টমিব ভাতি । অনাদিসংসারবিপরীত ভ্রমাৎ ॥ ৬ ॥ 
যাহাতে সংসার নিবৃত্ত হয় যাহাতে সংসার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হয়, সে বিষয়ে মন্গগ্তের কর্থনই 
প্রবৃত্তি হয় না 1 অতএব অনিষ্ট ইষ্ট বলিয়! প্রতীত হয় ও ইষ্টই অনিষ্ট বলিয়া গ্রতীত হয়। ইঃ 
কারণ অনাদি সংসারের বিপরীত ভ্রম। 


৫৯২ ভারতের সাধন। [ ২য় খণ্ড””"১০ম সংখ্য। 


হিতাহিতৎ ন জানাতি নৈহিকং পারলৌকিকম্‌। 
তৃষ্ণানীহীর-নষ্টাক্ষো ন জানাতি বয়োগতম্‌ ॥ ৭ ॥ 


মায়াবিমোহিত জীব হিত ও অহিত চিনিতে পারে না । কি এঁহিক কি পারলৌকিক, হিতাহিত 
জান তাহার আদৌ নাই । কেননা সে বিষয়তৃষ্কায় নষ্টবুদ্ধি হইয়াছে । এই ছুল্ল'ভজীবন চলিয় 
যাইতেছে তাহাও সে বুঝিতে পারে না । 

ঘনে! যদারুপ্রভবে। বিদীর্যতে চক্ষুম্বপ্নপং রবিমীক্ষতে তদ1। 

যদহাইস্কার উপাধিরাত্মনে। জিজ্ঞাসয়। নশ্য্তি তর্যনুম্মরেৎ ॥ ৮ ॥ 
মেঘ সূর্য্য হইতেই উৎপন্ন হয়। সেই মেঘই আত্মপ্রভব হূর্ধ্যকে সমাচ্ছন্্ করিয়া ফেলে । আবার 
যখন সেই মেঘ বামুদ্ধার| বিদীর্ণ হয় তখনই তেজের আধার চক্ষুঃ তাহার স্বরূপ হুরধ্যকে দেখিতে 
সমর্থ হয়। সেইরূপ জাত্মার উপাধি অহঙ্কার, আত্মাকেই আচ্ছন্ন করিয়৷ রাখে । প্ররুত জ্ঞানেচ্জারূপ 
বায়ুর দ্বারা যখন সেই মেঘরূপী অহঙ্কার দূরীভূত হয় তখনই জীবাত্মা পরমাত্মাকে সর্বক্ষণ স্মরণ 
করিতে থাকে । | 

অহঙ্কারনিষ্টে। বিমোঘেো হি বোধো ভবেহ সব্বধন্মো। বিমোঘে। বিমোঘঃ । 
অহঙ্কারনিষ্ বিমোঘ। হি ভক্তি;_-অহঙ্কারমুক্তে৷ জনো৷ বন্ধমুক্তঃ ॥ ৯ ॥ 

যত্ই জ্ঞান হউক ন। কেন অহঙ্কার দূর না হইলে একেবারেই ব্যর্থ । অহঙ্কার যুক্ত সকল ধর্ম 
ব্যর্থের ব্যর্থ তশ্ত ব্যর্থ। এমন কি অহস্কারযুক্ত ভক্তিও একবারে ব্যর্থ । খিনি অহঙ্কার হইতে মুক্ত 
তিনিই ভববন্ধন হইতে মুক্ত । 

যথা জাতান্বন্য রূপজ্ঞানং ন বিদ্যতে তথা 

গুরূপদেশেন বিন! কল্পকোটিভিস্তত্বজ্ঞানং ন বিদ্যাতে ॥ ১০ ॥ 
'ধেমন জন্মাদ্ধের বূপজ্ঞান হয় না সেইক্প বিষয়ান্ধ জীবের গুরূপদেশ ভিন্ন কোটিকল্পেও তত্বজ্ঞান 
লাভ হইতে পারে না। 

যন্ত দেবে পরাভক্তির্থ। দেবে তথ! গুরো । 

তশ্ঠৈতে কথিত। স্বর্থাঃ প্রকাশস্তে মহাজন ॥ ১১॥ 


ধাহার ভগবানে ও গরুতে অচল। ভক্তি সেই মহাতআ্মারই হৃদয়ে শাস্ত্রের অর্থসকল প্রকাশ পায়। 
৫। নাস্তিকতা চরম পাপ ।-_-অহঙ্কারবশে নিজের বিচারের উপর নির্ভর করিয়। 

শান্ত্রবাকো অনাদরই সকল সর্ববনাশের মূল। | 

শৌতে ম্মান্ডে চ বিশ্বাস; আস্তিক্যং চাভিঘধীয়তে ॥ ১২ ॥ 
বেদ ও স্থতি শাস্ত্রে অবিচলিত বিশ্বাসই আন্তিক্য । বেদ ও স্বতি-শান্ত্র অভান্ত নহে, ভ্রাস্ত- 
বিজ্ঞানের ন্তায় গ্রাণসাপেক্ষ, এইরূপ মতাবলম্বিকে নান্তিক বলে । এক কথায় শান অভ্রান্ত বলিয়। 
মানিতে ন চাওয়াই নাস্তিকতা । 

পাতকেষু পরং জেয়ং পাতকং নান্তিকগ্রহঃ ॥ ১৩॥ . 
যত পাপ আছে তাহাদের মধ্যে নান্তিকতাই সর্বাপেক্ষা অধিক পাপ। নাস্তিকতার তুল্য আর 
পীপ নাই। 


আবণস্” ১৩৩৮ ] | শান্ধ মানিব কেন | ৫৯৩ 


উচ্ছান্ত্রং শান্ত্রিতং চৈব পৌরুষং- ছিবিধং মতম্‌। 
তত্রোচ্ছান্ত্রমনর্থীয় পরমার্থায় শান্ত্রিতম্‌ ॥ ১৪ ॥ 
পুরুষকার ছুইপ্রকার --উচ্ছাস্ত্র পুরুষকার ও শান্ত্রিত পুরুষকার। যাহা! ছার পরিচালিত তাহাই 
শান্ত্রিত। আর যাহা শাস্ত্র লঙ্ঘন করিয়! স্বৈরবর্তী তাহাকেই উদ্ছান্ত্র বলে -উদ্‌গতং (বহিগতং) 
শান্্রাৎ ইতি উচ্ছান্ত্রম_এই ছুইটার মধ্যে উচ্ছান্্র পুরুষকার কেবল অনর্থই ঘটোয়-_আর শান্ত্ি 
পুরুষকার পরমার্থ প্রদান করে ( সকল প্রকার কল্যাণ প্রদান করে )। 
আময়ো যশ্চ ভৃতানাং জায়তে যেন স্ুত্রত। 
তদেব হাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎনিতম্‌ ॥ ১৫ ॥ 
এবং নুণাৎ ক্রিয়াযোগাঃ সর্বে সংশ্কতিহেতবঃ | 
ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্লিতাঃ পরে ॥ ১৬॥ 
হে স্থত্রত ! ভূতগণের শরীরে যে রোগ উৎপন্ন হয়, সেই রোগের দ্রবাই, সেই রোগোত্পাদক বস্ত 
কি চিকিৎসিত হইলে, গুণাস্তরিত হইয়া, সেই রোগই নাশ করে না? সেইরূপ মন্ুষ্ের সকল 
কার্ধই সংসারবন্ধনের কারণ। তথাপি সেই সকল কাধ্যই সংসার নাশ করে ( কল্পত্তে ), যদি 
পরব্রদ্ষে অর্পিত হয়। [হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় যে বলে--সমে সাম্যং। ইহা একেবারে 
বিপরীত । ] 
সর্বদা সর্বভাবানাং সামান্ং বৃদ্দিকারকম্‌। 
বিপরীতঃ সদা কল্পে! বিপরীত প্রশাস্তয়ে ॥ ১৭ ॥ 
সকল সময়ে সকল বস্তবর তুল্লযগুণবস্ত, তাহার গুণ বৃদ্ধি করে, বিপরীত বস্ত তাহার গুণ নাশ করে। 
কেবল সেই তুলাগুণ বন্ত গুণান্তরিত হইলে তাহার গুণ বৃদ্ধি না করিয়৷ নাশ করে। যে পুরুষকার 
ংসারবদ্ধন দৃঢ় হইতে দুঢতর করে, সেই উচ্ছান্ত্র পুরুষকারই যখন চিকিৎসিত হুইয়৷ অহঙ্কার- 
বিবর্জিত ও ভগবৎপাদা শ্রিত হয়, তখন সেই শান্ত্রিত পূরুষকার অচিরেই সংসারবন্ধন ছেদন করিয়া 
মন্তম্কে মোক্ষ প্রদান করে। 
প্রসঙ্গমজরং পাশং আত্মনঃ কবয়ো বিছুঃ। 
স এব সাধুষু কতে। মোক্ষ ধারমপাবৃতম্‌ ॥ ১৮ ॥ 
অত্যাসক্তিই আত্মার জরারহিত অভেগ্ বন্ধন, ইহ। জ্ঞানিগণ জানেন । কিন্তু সেই অত্যাশক্তিই 
সাধুগণে হইলে মোক্ষদ্বার উন্মুক্ত হইযা যায়। অত্যাশক্তিই সংসারবদ্ধন ও সংসারমুক্তি এই 
উভয়েরই কারণ। বিষয়ে অত্যাসক্তি সংসারবদ্ধন সর্জন করে ও তাহাকে অভেগ্য করে। সাধু- 
পাদপদ্ধে অত্যাসক্তি মুক্তির অবার্থ কারণ। 
৬। বিচারপ্রাণ শান্ত ।- ন্াশাস্ যাহার শীধদেশ, উপানষৎ যাহার প্রাণ, পুরাণ 
যাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সে শাস্ব যে বিচারেই অধিষ্ঠিত তাহা কি কাহাকে বলিল্ত হয় ? 


প্রদীপঃ সর্ববিগ্ভানাং উপায়ঃ সর্বকম্দণাম্‌। 
আঙয়ঃ সর্ধবধর্মাণাৎ বিগ্যোদ্দেশে পরীক্ষিত! ॥ ১৯ ॥ 


্থায়শান্ত্ই নকল জ্ঞানের প্রদীপদ্বরূপ, অহস্কারোড্ভূত তম: দূর করিয়। উহাই বস্তর স্বরূপ প্রন্কাশ 


৫৯৪ ভারতের ললাধনা " [২য় খণ্ড ১০ম সংখ্যা 


করে। উহাই সকল কর্ধের উপায়, সকল ধর্দের আশ্রয়.ও জ্ঞানের উদ্দেশে পরীক্ষক অর্থাৎ প্ররূত 
জ্ঞানের পরীক্ষা উহার দ্বারাই হয়। 
তত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ 7 ২০ ॥ 
বস্তর স্বরূপজ্ঞান হইতেই যাহা নিশ্চিত শ্রেয়: তাহার অত্যন্ত প্রাপ্তি ঘটে । তত্ব বলিতে সেই 
বন্তর ভাব বুঝায় ( তৎ+-ত্ব) তত্বজ্ঞানেই মুক্তি। ততরজ্ঞানাভাবে মোক্ষ হইতে পারে ল৷। 
মিথ্যাজ্ঞানাপায়াৎ অপবর্গঃ ২১ ॥ | 

বস্তর স্বরূপজ্ঞানকে তব্বজ্ঞান বলে। তত্বজ্ঞানের বিপরীত মিথ্যাজ্ঞান। বন্তকে প্ররৃতভাবে 
ল! দেখিয়! বিকুতভাবে দেখাকে মিথ্যাজ্ঞান বলে । এই মিথ্যাজ্ঞানই মোহ ব। অজ্ঞান । মিথ্যা- 
জ্ঞান বিদূরিত হইলে মোক্ষলাভ হয়। 

খতে জ্ঞানান্নমুক্তিঃ ॥ ২২ ॥ 
শ্রুতি বলিতেছেন জ্ঞানভিন্ন মুক্তিলীভ হয় না। যতক্ষণ জীবের অজ্ঞান থাকে ততক্ষণ তাহাব 
অজ্ঞানগ্রভব সংসার বন্ধন থাকিবেই । 

আত্মানমেবাত্মতয়াইবিজানতাং তেনৈব জাতং নিধিনং প্রপঞ্চিতম্‌। 
জ্ঞানেন সম্যক্‌ পুনরেব লীয়তে রজ্জামহের্তোগ-ভবাভবৌ যথ! ॥ ২৩ 
যাহার। আত্মাকে আত্ম। বলিয়! জানে না, যাহার। অনাক্স দেহকে আত্ম। বলিষ়। জ্ঞান করে, তাহাদের 
এই দেহাত্মবুদ্ধিরূপ অজ্ঞান হইতে এই মায়ার সংসার (প্রপঞ্চিতম্‌) উৎপন্ন। এই অজ্ঞানোস্ভব 
প্রপঞ্চ (সংসার ) পুনরায় জ্ঞানের দ্বারা লয় হয ও সমাক জ্ঞানের দ্বার। সম্যক লয় হয়। যথ| 
রজ্ছতে সর্পের ( অহেঃ ) দেহ (ভোগ ) একবার জন্মায় (ভবঃ) ও একবার লোপ পায় (অভবঃ)। 
যেমন অস্পই আলোকে রঙ্জথণ্ড দেখিলে তাহাকে সর্গ বলিধা ভ্রম হয়। পুনরায় স্পষ্ট আলোকে 
উহাকে রজ্ু বলিয়াই বুঝা যায়। রঙ্্রপপ্ড সর্প নহে। পূর্ণ অন্ধকারে (পূর্ণ অঙ্ঞানে ) কিংব। 
পূর্ণ আলোকে (পূর্ণ জ্ঞানে ) উহাকে সর্পভ্রম হয না । কেবল শম্পছ আলোকই (বিরত জ্ঞান, 
খিথ্যাজ্ঞান উহাকে সর্পাকারে পরিণত করে । 
বিগ্ভ। দিব! প্রকাশত্বাৎ অবিদ্য। রা্রিকচাতে। 
বিদ্যাভাসে প্রনাদে। যঃ স দিবান্বাপ উচাতে ॥ ২১ ॥ 

জ্ঞানই দিব। কেন না, সকল বস্তকেই প্রকাশ করিতে পারে । অঙ্খানই রাজি কেন না, সকল 
বস্বকেই তমসাচ্ছন্ম করে। জ্ঞানাভ্যাসের ক্রুটিকেই দিবানিত্র। বলে। জ্ঞানীই জাগ্রত ও অজ্ঞান 
. পুরুষই চিরন্ুপ্ন । 

অবিদা। সংশ্গতেহেতুবিদা। তন্তা নিবন্তিকা । 

তস্মাৎ যত্বঃ সদা কাধে] বিদ্যাভ্যাসে মুমুক্ষুভিই ॥ ২৫ ॥ 
অজ্ঞান মংলারের কারণ। জ্ঞানেই সংসারের নিবৃত্তি। মতএব মুমুক্ষ নবগণ সর্বদাই জ্ঞানাঞ্জনের 
চেষ্টা করিবেন। 

| ন হি জ্ঞানের সদৃশং পবিত্রমিহ বিদাতে ॥ ২৬ ॥ 

জ্ঞানের তুলা পবিস্রবস্্ম আর কিছুই নাই। একমাত্র জ্ঞানই মনের ময়লা দূর করিয়া ম্যাক পবিত্র 
, করিতে পাবে। 


শ্াবণস্-১৩৩৮ ] শান্স মানিব কেন ৫৯৫ 


জ্ঞানী প্রিয়তমোহতো মে জ্ঞানেনাসৌ বিভস্তি মাম্‌ ॥ ২৭॥ 
অতএব জ্ঞানী আমার প্রিয়তম । তিনি জ্ঞানের দ্বার! আমাকে ( শ্রীভগবানকে ) ধারণ করেন। 
 * . সরজ জানেন মুক্তিঃ স্যাৎ। 
ৃ সম্যক জানে সয়ং গুরুঃ ॥ ২৮ ॥ 
একবারমাত্র জ্ঞান হইলেই মুক্তিলাভ হয় । সম।ক্‌ জ্ঞান হইলে তিনি স্বয়ং গুরু-তিনি অপরের 
অজ্ঞান দূর. করিয়! তাহাকে মুক্তি দিতে সম্থ। 
ৃ একান্তভক্তিঃ শ্রীনাথে ব্রশ্গবিছ্য। প্রকীন্তিত। ॥ রঃ 

বিবেকী বিচরেদেকো জ্ঞাতা ব্রদ্ষশরীরধূক্ ॥ ২৯ ॥ 
শ্রীভগবানে একান্ত ভন্ষিকেই ব্রহ্মবিদা। বলে। তাহা হইতেই হিতাহিত বিবেক ও পরে প্রকৃত 
জ্ঞানের উদয় হয়। জ্ঞানীপুরুষ সাক্ষাৎ ভগবান্‌। ব্রঙ্গরূপী জ্ঞানী একা (নিংস্পৃহ হইয়। ) বিচরণ 
করেন। 

জমনে। নাশমভ্োতি মনোজ্ঞশ্য হি শঙ্খল ॥ ৩০ ॥ 
জ্ঞানীর মন একেবারে নাশ হয়। তাহার মনের কর্তৃত্ব অভিমানাদি নষ্ট হইয়। তিনি সংসারবন্ধন 
হইতে উন্মুক্ত হন। যে মনের অন্সরণ করে (মনোজ্ঞ) তাহারই সংসারবন্ধন অভেদ্য হয়। 

সর্ঘভত-সুহঙ্ছান্তে। জ্ঞানবিজ্ঞাননিশ্চয়ঃ | 

পশ্যন্‌ মদাত্মকং বিশ্বং ন বিপদোত টৈ পুনঃ ॥ ৩১ ॥ 
সকল ভূতের মুহৃৎ ও জিতেন্দিয় হইলে, জ্ঞান বিজ্ঞানে আরূড হইবে । বিশ্ব ব্রন্ষময দেপিবে। 
কাধেই আন সংসাবে বিপনন হইবে না ( দুক্ত হইবে ) 

বনৃদ্ধ! বয়োবুদ্ধ। বিদ্যাবৃদ্গান্তথৈব চ। 

তে সর্বের জ্ঞানবুদ্ধল্য কিস্করাঃ শিয়াকিস্কর2 ॥ ৩২ ॥ 
যাঠ।র| পন বয়স এ বিদ্যাতে বুদ্ধ, ভাঙা র। জ্ঞানবৃদ্ধের দাসের দাসের দাস। 

ভানশৌচং পরিভ্যজ্য বাহে যে। রমতে নরঃ। 

সম্ঢঃ কাঞ্চনং ত্যন্ত। লোষ্টরং গৃষ্চাতি মোছতঃ ॥ ৩৩ ॥ 
থে বান্ছি জ্ঞানের দ্বাব। নিজেকে পবিত্র করিবার চেষ্টা ন। করিম! বাহা বিষয়ে আনন্দ করে পে 
মুঢ। সে মোহবশত:ই হস্তস্থ কাঞ্চন ত্যাগ করিয়। সঘতনে লোষ্ সংগ্রহ করে। এই বিচার কি? 
প্রমাণ কাহাকে বলে? অ্রদৃষ্টি ও স্থুলদৃষ্টির বৈশিষ্ট্য কি? এই সকল কথার অবতারণ। পরে 
কর। যাইবে । এক্ষণে এইমাত্র বলেলেই যথেষ্ট ষে, বিচারের ভাণকে বিচার বলে না। শীল্ত্রানগত 
শান্্রনিষ্ঠিত বিচারই বিচার (উহ)। শান্রবিরহিত, শাঙ্গপ্রতিকূল বিচার, বিচারই নহে, 
রিচারাভাস মাত্র ( অপোহ )। আন্তিকোর দ্বারা অহঙ্কার বিদছুরিত হইলেই বিচারের শক্তি জন্মে । 
অন্যথা নহে। | 

আধ্যং ধশ্মোপদেশং চ বেদশাঙ্গবিরোধিন1। 

যঃ তর্কেণাঙ্গসদ্ধত্তে স ধশ্মৎ বেদ নেতরঃ ॥ ৩৪ ॥ 
খধিদের ধশ্মোপদেশ, যে বেদ ও শাস্ত্রের অবিরোধি তর্কের দ্বার অনুসন্ধান করে সেই ধর্ম জানিতে 
পারে । অপরে পারে না! । 
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৭। আত্মাশ্রয় দোষ ।--শাস্ত্র মানিৰ কেন? হিন্দুর পক্ষে যাহ! একমাত্র সহূত্বর 
তাহার আভাসের লবলেশমাত্র ভয়ে ভয়ে দ্িলাম। হিন্দুমাত্রেই জানেন, শাস্ত্র মানিব কেন-_ 
এই প্রশ্ধের সছুত্তর দানে কেবল শাস্তরই সমর্থ। অন্য উপায়ে এই প্রশ্নের সছুত্তর মিলিতে পারে না। 
যাহার বুদ্ধি শাস্ত্র ও আচার্ধেঃর উপদেশ দ্বার! গঠিত হয় নাই তাহাকে অরুতবুদ্ধি বলে। তাহার 
বুদ্ধিও নাই বিচারও নাই । 

নববিজ্ঞানমানিগণ তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া উঠিবেন-- যে শান্গ নিজেকেই নিজের প্রমাণ 
বলিয়! নির্দেশ করে, সে শাস্ত্র ইতরেতরাশ্রয়দোষের (১) সন্ধানই পায় নাই। আত্মাশ্রয়দুষ্ট সেই শঙ 
৫ একেবারে হেয় সে বিষয়ে আর সংশয় নাই। শাস্ত্রের দোহাই দিলে অন্ঠান্তায়রূপ (১) অনিষ্ট- 
প্রসঙ্গ দুর্ণিবার, এই আপাতছুল জ্ঘা আক্ষেপের বিশ্পষ্টিমুত্তর পরে মিলিবে। এক্ষণে এই পর্্স্তই 
বক্তব্য যে শান্ত দিয়া শান্তর গ্রমাণ হয় না__বলা সহজ্ক বুঝা মোটেই সহজ নহে। 
কাধ্যং টব কারণান্তিন্নং নোৎপন্নং হি কদাচন ॥ ৩৫ ॥ 
কারণ হইতে কাধ্যকখনই ভিন্ন হয় না। যাহা কারণে নাই তাহ] কার্যে কখনই থাকিতে পারে 
না। যাহা কাধ্যে আছে তাহ! কারণেই আছে । 
যথাগ্রির্দারুমধাস্থো নোতিষ্টেন্‌ মথনং বিনা ॥ ৩৬ ॥ 
ধথ৷ অগ্নি কাষ্ঠমধ্যে থাকিয়াও ঘধণ বিনা উৎপন্ন হয় না। কা্ে কাঁষ্ঠে ঘর্ষণ করিলে অগ্নি উৎপন্ন 
হয় বলিয়া, আপাতনিরয়ি শীতল কাঠের মধ্যেও অনি আছে, এই অন্ঠমান অপরিহার্য | 
| কারধ্যকারণ-বক্দৈক্য-দর্শনং পটতন্তুবৎ | 
অবস্তত্বাৎ বিকল্পস্ত ভাবাদ্বৈতং তছুচাতে ॥ ৩৭ ॥ 
কার্ধ্য কারণ ও বস্তর একতা দর্শন, কাধ্য কারণ ও বস্ত্র এই তিনই প্রকত এক, ইহাদের ভেদ নাই, 
এই জ্ঞানকেই ভাবাটঘ্বত বলে। এই একতা কি রকম ? পটতস্তবৎ-_বস্ব ও তাহার কুত্রের ন্যায় । 
এই একতার কারণ কি? ভেদের ( বিকল্পশ্ ) মিথ্যাত্বই এই একার কারণ । প্রকৃত অভেদ ৃঁ 
এই আপাত ভেদ বলিয়। প্রতীত হয় মাত্র। মান ( প্রমাণ ) দ্বারা মেয় বিষয় (যাহ। প্রমাণ 
করিতে হইবে )কি করিয়! পিদ্ধ হয়। এ বিষয়ে মতভৈদ আছে । এই মান বেদমতে মাত্মুসাপেক্ 
তাকিকমতে নিরপেক্ষ। 
মান। নাং স্ববিষয়াবভাসকত্বং আত্মসাপেক্ষম্‌ ॥ ৩৮ ॥ 
প্রমাণ করিবার বিষয় প্রমাণেরই অন্তর্গত ইহাই বৈদিক মত। 
নবাতর্কশাস্ত্রের বিচারবলে ব্যক্তিরিশেষের মন্তত্ব প্রত্তিপাদন কি আত্মাশ্রয়দোষ ছুষ্ট 
নহে। সকল মনুস্তঠই মরণশীল। সক্রেটিস্‌ মনুয়া। অতএব সক্রেটিস্‌ মরণশীল। ইহাই নবতর্ক- 
শান্তের নির্দোষ বিচার। যখন সকল মন্ুগ্তই মরণশীল বল! হইল, তখন সক্রেটিস মরণশীল ইহ! 
ধরিয়াই লওয়া হইল । কেন না সক্রেটিস্‌ মরণধর্শ্ম। ন। হইলে সকল মন্ধুপ্টই মরণধর্ম্া হইতে পারিত 
ন।। অতএব সক্রেটিস মরণশীল এই প্রতিপাদ্য বিষয়, সকল মন্স্থই মরণশীল এই প্রতিজ্ঞার 
অন্তভূত। কাযেই প্রতিগ্তঞারই একদেশমাত্র প্রমাণ হইল। ইহাও স্বরপতঃ আত্মাশ্রয়দোষ। 
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আ্যরিষই্টটুলও বলিয়াছেন যাহা আদিতে নাই তাহ! অস্ভে নাই (১)। কাষেই সিঙ্ধাস্ত নিত্যই 
প্রতিজেকদেশসংস্থিত । 

৮। শান্সরদোহাই উন্মস্ত প্রলাপ ।--অতএব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে শান্ত্রকেই 
শাস্ত্রের প্রমাণ স্বরূপে নিদ্দেশ করিয়। হিন্দুশান্্ব কোনও অমাঞজ্জনীয় দোষে লিপ্ত হন নাই ও যাহারা 
আত্মাশ্ররদোষ, অগ্যোন্তাশ্রয়দোষ (২) বলিয়া কথায় কথায় চীৎকার করে তাহারা কেবল টায়াপাখির 
যায় “রাধাকষ্ণ পড়ে' মাত্র । জ্ঞানপূর্ধবক কিছুই বলে ন|। প্রকৃত হিন্দু আজকাল বড়ই বিরল। 
যাহার। আচার ভ্রষ্ট হইলেও হিন্দুতের গন্ধ যাহার্দিগকে একেবারে পরিত্যাগ করে নাই, যাহার! 
কালের বিচিত্র ছুর্দম্য গতিতে হিন্দুত্ের প্রায় সমস্ত পরিচয় হারাইয়াও হিন্দুশাস্ত্রে বিশ্বাস একেবারে 
হারাইতে পারে নাই, সেই সনাতন হিন্দুশাস্সে কথ্চিৎ বিশ্বাসবান্‌ আন্তিক হিন্দুর কাছেই আমরা 
হিন্দুশাস্ত্রের ঘুণাক্ষরে পরিচয় দিতে সাহসী হইয়াছি। যাহার! নিজেদের হিন্দু নাম খোষণা করিতে 
সর্বদাই তৎপর কিন্ত হিন্দুশান্ত্রে অবিশ্বাস দ্বেষই ধাহাদের হিন্দুত্বের একমাত্র পরিচয়, সেই 
বিচারধ্বজী, উন্মুক্তবন্ধন, সভাতার পরপারে উন্নীত, হিন্দুমনীধিগণের কথা আমরা বলিতে সাহসও 
করি না। তাহাদের কাছে শাস্ের দোহাই দেওয়! দূরে থাকুক, শাস্ত্রের নামোল্লেখ পর্যন্তও উন্মত্ত 
প্রলাপ বলিয়া প্রতিভাত হয়। আজকাল সভাসমাজ সনাতন সত্যশান্ত্রের মর্যাদা দিতে জানে 
ন। বলিয়। ঘে অপতা শাস্ত্র ময্যাদাজ্ঞানে বঞ্চিত একথ! কেহ কথনও যেন মনে নব করেন । 

৯। অসত্যশান্ের মর্যযাদ। ।--যে শাস্্ব আজ যাহা বলে আজই তাহা উপ্টায-_ 
দ্বিতীয় ভান্দয়ের অপেক্ষ। রাখে না, যে শাস্ত্র সত্যের গৌরবরক্ষার ছলে সত্যকেই পদদলিত করিয়া 
মিথযাকে মাথায় করিয়! সাবধানে ও সপ্রশ্রয়ে বহন করে, যে শান্ত নিজের ধৃষ্টতাবলে মিথ্যাকে 
সত্যাকারে পরিণত করিয়। উন্নতিচ্ডলে সদাই পরিবন্ধনশীল--সেই শাস্ত্রের যদি মর্যাদা রাখিবার 
প্রয়ো্রন হয় তাহা হইলে বিপরীতবুদ্ধি প্রণোদিত নব্যবিচারধুরদ্ধরগণ অবিচারে সেই অনিত্য 
শাগ্রের নিত্যমধ্যাদা দিতে ব্যাকুল বিহ্বল ও বিপ্ুত। কিন্ত যে শাস্ত্র এই পরিবর্তনশীল সংসারের 
পরিবত্তনসম্ততির মধ্যে অটল অচল বিকারহীন ও সনাতন, যে শাস্ত্র বিতধোন্নতিবিদ্ধিষ্ট ও অমতোর 
মধ্যাদাবিচ্যত অহং মদ্দোদ্ধত অভিমানবিঘূর্ণিত, সম্ভাসমাজ সেই শাস্ত্রের নামোল্লেখ পর্যন্ত সহ 
করিতে সক্ষম নহেন। 

ধন্য সভ্যবুদ্ধির বৈপরীত্য ! নত্যই সত্যের আদর জানে ও মিথ্যাই মিথ্যার আদর দিতে 
পারে । মিথ্য। সততই সত্য-বিঘিষ্ট ও সত্য নিত্যই মিথ্যা-বিচ্যুত। অসত্যপরিপুষ্ট হৃদয়ে অসত্য- 
প্রীতিই স্থান পায়, সত্য স্থান পায় না । অতএব সনাতন সত্যশান্ধের অনাদর ও অসত্য অনিয়ত- 
স্বরূপ নব্যশান্ত্রের আদর--এতছুভয়ই মিথ্যা-পরিপুষ্ট হদয়ের সহজবুত্তি | 

সত্যং নিরাশ্রয়ং নিত্যং দয়। চ বিধব। মত। । 
| নাথহীনঃ সদা ধশ্ম সারল্যং মৃত্যুনিশ্যয়ম্‌ ॥ ২৯। 

কলিকালে সতা নিরাশ্রয় হইবে, দয়া বিধব। ও ধন্ম সর্বদাই নাথহীন হইবে । সরলত' মৃবত্যুপাশে 
পরিণত হইবে । কাধেই এই কলিকালে অসছুপদেশই আদৃত, সছুপদেশই নিন্দিত । 


(১) 89০. 33. (২) 59669 1770080010- 


৫৯৮ ভারতের সাধন! [ ২য় খণ্ড--১০ম সংখা] 


জনে! জনস্যার্দিশতেইসতীং মতিং | 
বয়! প্রপদ্যেত ছুরত্যয়ং তমঃ। 
ত্বং ত্বব্যয়ং জ্ঞানমমোঘমঞ্জসা 
প্রপদ্যন্তে যেন নরে। নিজং পদম্‌ ॥ ৪০ ॥ 
সংসারী মনুস্যই সংসারী জীবকে অসম্মতি দেয় ও নিজ চিত্তবৃত্তির অন্কূলতার কারণ সংসারী জীব 
সেই -অসছুপদেশ সাদরে গ্রহণ করতঃ ছুরতিক্রম অন্ধকারে ডুবিয়া যায়। হে ভগবন্‌ তুমি কিন্ত 
মুক্তিকামী মনুস্তকে অব্যয় অমোঘ জ্ঞান দাও। যাহার দ্বারা তৎক্ষণাৎ (অগ্রস। ) সেই মুক্তিকামী 
মনছস্ত নিজের স্বরূপ প্রাপ্ত হয় (সংসারী জনঃ মুমুক্ষর্ণরঃ)। 
নিশামুখেষু খদ্যোতা স্তমসা ভান্তি নো গ্রহাঃ | 
যথ। পাপেন পাখণ্ডা নহি বেদাঃ কলৌ যুগে ॥। ৪১ ॥ 
প্রদোষকালের অন্ধকারে খগ্যোতগণ শোভ। পায়, গ্রহগণ প্রকাশ পায় না। সেইরূপ কলিবুগে পা পাথ- 
গুগণই পাঁপবশে শোভা পায়, বেদ শোভা পান না। 

১০. বিজ্ঞান-ব্যুপত্তি ও পসার।-_ শাস্ত্র বলিলে পাছে সনাতন শাস্ত্রের ভ্রম হয়, 
'লেই ভয়ে সভ্য সমাজ শান্ত্রনাম দূরতঃ বর্জন করিয়া শাস্ত্রের বিজ্ঞান আখ্য। দিয়াছেন । অজ্ঞানজন্ত 
নামটীও অজ্ঞান জনকের ঠিক অন্ুর্ূপই হইয়াছে । বিজ্ঞান (বি+জ্ঞা+অন ) শবের শক্যার্থ 
দুইটা, বিশিষ্টজ্ঞান ও বিরুৃতজ্ঞান। বিশিষ্টজ্ঞান-বিভ্রম বিকুতজ্ঞানই নববিজ্ঞান। বিশি্টজ্ঞান বলিয়! 
যাহাকে ভ্রম হয় কিন্তু সত্য সত্যই যাহা বিরুত জ্ঞান তাহাকে বিজ্ঞান বলে। দৈর ছুধষিপাকে এই 
বিশিষ্টজ্ঞান-বিভ্রম বিজ্ঞানেরই এখন একচেটিয়া পসার। 

যথ1 দেশং যথাকালং যাবদ্দৈবোপপাদিতম্‌ ১ ৪২ ॥ 
যে রকম দেশ, যে প্রকার কাল ও থে রকম অর্নষ্ট সেই রকম কর্তব্যবোধে, শাক্স মানিব কেন এই 
প্রশ্নের সছুত্বর বিষবৎ বজ্জন করিয়! ঘোর অনিচ্ছায় কছৃত্তর দানে প্রবৃত্ত হইতে বাধা হইলাম। 
স্থধীগণ নিজগুণে ক্ষমা! করিবেন ইহাই ভরসা । 

১১) বিচারের উত্কট রব ।-_বিচার-বিচার-বিচার--এই সন্নাদের উন্বণ ঘাত প্রতি. 
ঘাতে সভ্যজগৎ সদ সর্ধজ্মর আপুরিত স্তরূ ও বিক্ষুব! কি কিশোর কি কিশোরী, কি বালক কি 
বালিকা, কি যুৰ। কিযুবতী, কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, কি উপাধিগ্রস্ত কি অন্থপাধিক, অপামর 
সকলের কণ্ঠে সমস্বরে তাররবে এ একই কথ|-বিচারই সব, শাস্ত্র কিছুই নহে। 

| বিষং লাস্তি কিম তত্র ফটাটোপো ভযঙ্করঃ ॥ ৪৩ ॥ 
বিষ নাই তাহাতে তি? ভয়ঙ্কর ফণাবিস্তারের ত অভাব নাই । কথায় বলে বিষ নাই কুলাপান। 
চক্র । যেখানে যতই বিচারের অভাব সেখানে ততই বিচার বিচার রব--বিচারের অভিমান। 
কিশোর কিশোরী বালক বালিকার! যে একেবারেই বিচার-বক্জিত ভাই! বল নিস্প্রয়োজন। 
এখন দ্বেখা যাউক যাহাদের কাছে বিচারের আশ! করা যায় তাহাদেরই বিচারের দৌড় কতটুকু । 

১২। চিনি স্বরূপ ।»_মনুস্ত মাত্রেই দেহের সহিত আজীবন ঘর করিয়া 


হি আপনি এাডকাপার্জাপী পীর শশী পিশত কক ৯৮ পিট আক ৮ জপটাল্পপাপা পন? পিন পপ পরী এক শি 7 পশলা সস শিস ৮ পক ২ সী 
২ 


ৰা 
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:আাবণ--১৩৩৮ ] শাস্ত্র মানিৰ কেন ৫৯৯ 


থাকে । দেহের সহিত তাহার যেরূপ ঘনিষ্ঠ ও নিত্য সম্বন্ধ, এরূপ আর কোনও বস্তর সহিত 
নাই। অতএব দেহতত্ব সম্বন্ধে মন্ুয্যমাত্রেই নিংসন্দেহ প্রাজ্ঞ ও হুপণ্ডিত, এ কথা বলাই 
' অকিঞ্চিংকর--বিচারধ্বজী, অন্রান্তর্থী পুরুষের ত কথাই নাই। কিন্তু আমরা এই পা্িব জগতে 
কি দেখিতে পাই? যে সকল অকুগঠবুদ্ধি পুরুষ খধিবুদ্ধির অগম্য দেহের স্ুক্মাতিহুক্ম তত, 
উদঘাটনে কদাচ কুষ্ঠাবোধ করে না, সেই অকুঠবুদ্ধি, অভ্রান্তধী, অব্যাহতমতি “পুরুষের অনিক্- 
 ধিষণাই নিত্য পরিচিত, স্থুলাৎ স্থুলতর তত্বের নিকট লাঞ্ছিত, পরাহত ও নিজ্জিত! দেহের পক 
ব্যাধির ছায়াপাতের আশঙ্কামীত্রেই যে পুরুষ ভয়বিহ্বলিত নেত্রে বিক্ষিপ্ধ চিত্তে, স্থ-ই হউক আর 
কু ই হউক, চিকিৎসকের পাদকমলে শরণাপন্ন হয়, সেই পুরুষের মুখে বিচারাভিমানের বৃথাভিব্যক্কি 
শ্রবণ করিলে যুগপৎ বিস্ময় ও লঙ্জায় অভিভূত হইতে হয়। 

'অহেো!। নুলোকস্য বিড়গ্বনং হি তং ॥ ৪39 ॥ 

হায়! হায়! মানুষের কি বিড়ম্বনা । 

ভিষক্পাদীশ্রয় ব্যাধি 1- শরীরের যত প্রকার ব্যাধি আছে সেই সকল 

প্রকার ব্যাধির অপেক্ষা ভিষক্পাদাশ্রয়রূপ মানসিক ব্যাধিই উৎকট। শুধু অন্থুখ করিলেই ডাক্তার 
' ডাকিতে হইবে এমত নছে। ডাক্তারের হাতে ক্ষতি হইতেছে তথাপি, এমনই বিচারবর্জিত, 
অসহায় ও অনাথ, সেই ডাক্তারকেই ডাকিতে হইবে, গত্যন্তর নাই। এমনও দেখা যায় 


চিকিৎসকের যমদূত বলিয়। খ্যাতি আছে, তথাপি সেই চিকিৎসকের হাতে জীবন সমর্পণ 
করিয়াই ধন্য । 


অহে। চিত্রং অহো চিত্রং গতির্ধাতুদু রন! ॥ 9৫ ॥ 
কি আশ্চর্য্য ! কি আশ্চর্য ! বিধাতার কাধ্য ছুবিজ্ঞেয়। 

১৪। ভিষক্পাদ'শ্রয় বর্জন ।-_ উত্তরে বলা যাইতে পারে-সবাই ত আর 
ডাক্তার নয়, তবে ডাক্তার না ডাকিয়া আর উপায় কি? সত্য। কিন্ত ইহ! কি বিস্ময়ের বিষয় 
নহে, যে মানুষ সামান্য দৈহিক ব্যাধির উপায় করিতে পারে না, সেই মাঙ্ঘই নিজের বুদ্ধিতে 
ভবব্যাধির উপার করিতে নিত্য উদ্যুক্ত, ব/গ্র ও ব্যানুল? যে পুরুষ প্রকৃতই বিচারবান্‌ তাহার 
বুদ্ধি ভবব্যাপ্ির চিকিৎসাতেই ক্ষুঞ্র হয়, শারীরব্যাধির চিকিৎসায় নহে । আমরা সেই রকম এক 
পুরুষকে জানি । তরুণ বয়সে ডাক্তারের চিকিৎসায়-_ডাক্তারের প্রমাদেই ইহার শিশুর মৃত্যু হয়। 
তখন তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন-_-কি ! অন্য লোক আসিয়। আমার ছেলে মারিল? এবার 
আমিই আমার ছেলে মারিব, ডাক্তারের হাতে দিব না। সেই অবধি তিনি আর ভাক্তার 
ডাকেন নাই। কত স্থকঠিন গীড়। তাহার সংসারে হইয়াছে । তিন সকল ক্ষেত্রেই নিজে চিকিৎস| 
করিয়াছেন ও এখনও করেন। 

১৫। চিকিত্সকের দুর্দিশা ।-_-শুধু অচিকিৎসই ধে ভিযক্পাদাজ সংশ্রয়ে কালাতি- 
পাত করে-_-এমত নহ্বে। ঘিনি স্বয়ং চিকিৎসক, রোগ প্রশমন করাই ধাহার জীবনের বৃত্তি, 
নিজের দেহে কি নিজের গৃহে একটু কঠিন গীড়। হইলে তিনিও অন্য চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। 

পরোপদেশে বিস্পষ্টং শিক্টাঃ সর্ব্বে ভবন্তি হি। 
বিপ্রত্বিস্ববিশেষেণ স্বকার্যে সমুপস্থিতে ॥ ৪৬ ॥ 


৬০০ ভারতের সাধন! | ২য় খ€--১ৎম' সংখ্যা. 


“ পরকে উপদেশ দিবার সময় সকলেই নিঃসন্দেহ পণ্ডিত হয়। কিন্ত নিজের কাধ্য উপস্থিত হইলে 
সেই বুদ্ধির বিপ্লব হয় না, সেই বুদ্ধি দেহ ছাড়িয়া প্রাণভয়ে পলায় না, ইহা! দেখাই যায় না। 
| ১৬। সূন্ষম বুদ্ধিতে কি স্থুলবস্তর দেখা যাঁয় ?--দেহ-সেবায় মানব বিচার যেরূপ 
 লব্ষপ্রসর অন্য সমস্ত বিষয়েই তদ্রপ। তুচ্ছ পণ্য ব্যবহার করিতে হইবে তদভিজ্ঞের শরণ লও ॥ 
গৃহনিম্মাণ করিতে হইবে এঞ্জিনীয়ারের শরণ লও। আবার-_এপ্রিনীয়ার নিজেও পারিবেন না, 
কারজই আর্কিটেক্টেরও শরণ লও। বাড়ীর নক্সা করিতে হইবে ড্রাফট্সম্যানের শরণ লও । 
পতিত ভূমিতে সহর নিশ্বাণ করিতে হইবে টাউনপ্ল্যানিং এক্সপার্টের শরণ লও (১)। মোকদুযা, 
করিতে হইবে উকীলের শরণ লও । 
| বিপ্লুতিস্তবিশেষেণ স্বকার্য্যে সমুপস্থিতে ॥ ৪৭ ॥ 
"নিজের কাধ্য উপস্থিত হইলেই হইল । বাচ, বিচার নাই (অবিশেষেণ ) বুদ্ধি-বিলৰ খ19€খহ ২, 
বুদ্ধি লোপ পাইবেই । ৫ 4 
অলীক বিচারের অলীক রবোচ্ছয়ের পরিবর্তে সর্বত্র একই শব্দ--শরণং শরণং--দ্রাহি মাং 

ত্রাহি মাং। এমন কি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে চিরাধীত বিষয় অধিকার করিবার সামর্থাও 
নাই, সাহসও নাই, ভরসাও নাই । কেবল নোটবুকই ভরসা, আখেরের নিদান। 

তৃতীয়োত্তারণে যত্বুং কিমাশ্চধ্যমভংপরম্‌ । 

অন্থত্বারন্ত সাফল্যং তচ্চাপি পরিহীয়তে ॥ 
সযতনে প্রাণপণে স্ুদীর্ঘকাল পড়িয়াও পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণীবদ্ধ হওয়ার অপেক্ষ। মাশ্চম্য আর কি 
আছে? হাড়ভাঙ্গ। পরিশ্রম করিয়া ও পরীক্ষায় অন্ষত্তীর্ণ হয়, ইহ! অপেক্ষা অধিক আশ্চর্য | 
অথবা ইহাই ব। আর আশ্চধ্যের বিষয় কি? 

স্ক্্াবগাহিনী বুদ্ধিঃ কথং স্থলে প্রবর্ততে ॥ ৪৮ ॥ 
থে বুদ্ধি স্থগ্মতত্ব উদঘাটনে সততই অপ্রতিহত সেই বুদ্ধি স্বলতত্ব উদঘাটনে কিরূপ সমর্থ হইবে ? 
-যে চালনী হুম্ত্রবস্ত চালনে সমর্থ, সেই চালনীই কি স্থুলবস্ত চালন করিতে পারে? যে লেখনী 
সুল্াক্ষর লিখিতে সমর্থ, সেই সুক্ষম লেখনীই কি স্থলাক্ষর লিখিতে পারে? যে স্ছত্র দ্বারা স্ু্ম বন্ধ 
বন্ধন কর! যায়, সেই কুক্ষ্ স্তর দ্বারা কি ভারবান্‌ বস্বর বন্ধন সম্ভবে ? 

১৭। নববিজ্ঞানের অবভারণ। ।__বিচারভক্তের বিচারালদ্নের বিঞ্চিম্াত্র নিদর্শন 
দেওয়। গেল। যে ব্যক্তি স্ববিচার সযতনে তুলিয়া রাখিয়া অবিচারে আইন্ষ্টাইনের কথ। মানিবার 
জন্য ছট্‌ফট্‌ করে, যে ব্যক্তি প্র্যাঙ্ক , হাইজেনবে, হালডেন্‌, টমসন্‌ প্রভৃতির নামে মন্্রমুগ্ধ হইয়। 
সাবধানে বিচার বর্জনপূর্ববক অসত্যাকে সত্য বলিয়! কীর্তন করিতে ব্যগ্র, অথচ বেদবাস শৌতম 
কনাদ মস্ত প্রভৃতি অসভা নাম আবণে যাহার চিন্ত উদ্বেল বিচার গ্রস্ত, সে বিচারভক্ত কি বিচারভাক্ত 
স্থধীগণই বিচার করিবেন। 

সভ্য জগৎ আপনাকে বিচারপরায়ণ বলিয়া উদেঘাষধণ করিতে সদাই ব্যস্ত । পরায়ণ 
শবের অর্থ দুইটা :-.. 
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' আবণ-৮১৩৩, শাঁল্স আনি ৮ 


পরং ( উতকষ্টং) অয়নং (গমনং) ইতি পরায়ণং, 

পলায়নং ইতি যাবৎ র-লয়োরৈকাত্বাৎ । বিচার: 

পরায়ণং ( পরমাশ্রষঃ ) যস্ত স বিচারপরায়ণঃ। 

বিচারাৎ পরায়ণং ( পলায়নং * মস্য স বিচারপরায়ণঃ ॥ ৫* ॥ 


:*. অতএব বিচারপরায়ণ শবে - বিচার যাহার একমাত্র আশ্রয় ও বিচার হইতে যে সদাই পলায়ন 


| করে-স্এই উভয় অর্থই বুঝায়। এই উভয়াত্মক বিচারপরায়ণতই সভ্যতার ভূষণ সন্দেহ নাই । ২ 


এক্ষণে যে নব বিজ্ঞানের মিথ্যা গৌরবে, অবিচাবে বিচারবান্‌ সভ্য জগৎ মিথ্য। 
গোঁরবা দ্বিত, ষে নববিজ্ঞানের অদ্ধাভিমানে সভ্য জগতের নিকট সনাতন শাস্ত্ের সনাতন সত্যও 


' অনাদূত অবধীরিত ও তিরস্কৃত, যে অশাশ্বত বিজ্ঞানেব অনিত্য চাক্চিকযে সনাতন শাস্ত্রের 
। নিত্য সৌন্দর্যাঞ পরিভত, সেই অশেষ-শেমুধীমোষ, সেই প্ররূত জ্ঞান-বিধ্বংসি নববিজ্ঞানের কথা 


ক 


পট প্রন বল! যাউক্‌। 


১৮। পারদ হইতে স্ত্বর্ণোৎপন্তি ।--এই অসভ্য ভারতবর্ষে আবহমানকাল 
হতে প্রসিদ্ধ আছে পাবদ হইতে সুবর্ণ কব। যায়। রসায়ন বিজ্ঞানে অচ্ছেছ্য ও অভেগ্য যুক্তির 
দ্বার নিংসংশয় ও স্পষ্টই প্রমাণিত হইয়াছে--পদার্থ সকলেব মূল ভিন্ন ভিয়-_ঘে পদার্থ যাহ। সেই 
পদার্থ তাহাই, অন্য পদার্থ নহে--একমূল পদার্থ হইতে অন্য মূল পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে না। 
স্বর্ণ -পজত, পারদ, তাম, লৌহ প্রভৃতি সব ভিন্ন ভিন্ন। পারদ হইতে স্থৃবর্ণ হইতেই পারে না। 
স্থবর্ণ হইতে পারদ হইতেই পারে না । সেইরূপ স্বর্ণ কখনও রজতাদিব্প পরিগ্রহ করে ন।, রজতও 
কখন স্বর্ণাদিরূপ পরিগ্রহ করিতে পারে না । পুনশ্চ পারদের সহিত স্বর্ণাদির রূপ-বিনিময় 
প্রাকৃতিক নিষমেব বিরুদ্ধ এ ভামাদিব সহিত ম্বর্ণাদিব বপ বিনিময় তমসীচ্ছন্ন চিত্তের মনোবিকার 
মাত্র । 

১৯ । জগত ভেঙ্গীভেদময়।__-অজ্ঞান-বি্স্তিত বসায়নের ছুষ্টতর্ক-পুষ্ট বিচারে 
বিচাবব।ন্‌ হইয়! ভাজগং অসভ্য ভারতেব অন্ধবিশ্বাসের মাত্রাঘ অনির্রবচনীষ বিস্ময়ে অভিভূত । 
অসভ্য ভারতের অপভ্যতার মাত্র! দেখিয়। সভ্যজগৎ বহুকষ্েও হাম্য সন্ঘরণ করিতে পারেন ন।। 
মিথ্য। রপায়ন বিজ্ঞান জানে ন! যে--এই জগৎ ভেদাভেদময | যেখানেই ভেদ আছে সেইথানেই 
ভেদ নাই। আব যেখানেই অভেদ আছে সেখানেই অভেদ নাই । 

একোহং বহুশ্য।ম। নেহ নানান্তি কিঞ্চন ॥ ৫১ ॥ 
আমি একাই বহু হইয়াছি। এই জগতে নান। নাই । এই ভেদপূর্ণ বিচিত্র জগৎ সেই একই 
পক্রঞ্গের বিভিন্ন ৃস্তিমাত্র। অতএব এই পরিদৃশ্তমান ভেদের ভিতর সেই অভিন্ন পরব্রদ্ষই নিজ- 
স্বরূপে বিছ্যমান। স্বর্ণ, বঙ্গত পারদ, তা, লৌহ প্রভৃতি দেখিতে যত্তই বিভিন্ন হউক ন। কেন 
স্বূপতঃ তাহীর। অভিন্ন। মূলপদার্থের মৌলিকত্ব, নাস্তিকবিচারের মিথ্যাকল্লনাপ্রস্থত 

২০। রসায়নের অসত্যনিষ্ঠ। ।--অসত্য-প্রতিষ্ঠিত রস|য়নবিজ্ঞান মুলপদার্থের 
অমৌলিকত্ব অল্পপ্দিনেই অন্থভব করিম়্াছিল। কিন্তু গভীর নাস্তিকতার দুর্ভেগ্ক তম; তাহার লো'ন 
পিহিত করিয়। দিয়াছিল। বীরের ভয় রসায়ন বিজ্ঞান চক্ষ মুদ্রিত করিয়। অসত্যকে সত্য ও 
সত্যঙ্ক অসত্য বলিষ! ঘোষণ। করিতে অনন্য-তৎ্পর লইল । কিন্ক-_- 


৬০২ ভারতের সাধনা [ ২য় খণ্ড-- ১০ম সংখ্যা 


কালাধীনং জগৎসর্ধং গতিত্তস্ত ছুরতায়া। ৫২ ॥ 
এই জগতে কল বস্তই কালরূপী ভগবানের সম্পূর্ণ পরাধীন। তাহার গতি অতিক্রম করিবার 
কাহারও সাধ্য নাই। সকলেই কালবশে পরিচালিত । কাহারও কোনও স্বাধীনতা বা স্বাতস্ত্র 
নাই। সেই কালচক্রের করালগতিতে অসত্য রসায়ন-বিজ্ঞানের প্রায় দেড়শত বৎসরের অখিঙগ 
বীরপ্রষত্ই ব্যর্থ হইয়া গেল। 

: : ২১ মুলপদার্থের অমৌলিকত্ব ।__বীরমানী অসত্য-ভূষণ রসায়ন মানিতে বাধ্য 
হইল-_পারদ হইতে স্থবর্ণ হইতে পারে। শুধু তাহাই নহে । একে একে রসায়ন বিজ্ঞানের প্রায় 
সকল তত্বের "মসারত্ব গ্রতিপর হইল। যে ৯২ মুলপদার্থকে ১৫০ বৎসর যাবৎ পুত্রপ্রেম-নি বির্বশেষে 
বক্ষে ধারণ করিয়া! আসিতেছিল, অকন্মাৎ তাহাদিগকে বিসঙ্জন দিয় মূলপদার্থ ছুইটী-_হিলিয়ম ও 
হীইড্রোজেন--ইহাই ম্বীকার করিতে বাধ্য হইল। ৯২ মূলপদার্থের স্থানে দুইটা মৃঈপদার্থ হইল, 
তাহাতেও নিম্তার নাই। পরিশেষে সকল. মূলপদার্থই এক হাইড্রোজেনের বিকারমাত্র--ইহাই 
ঈ্লাড়াইল। স্থবর্ণণ রজত, পারদ প্রভৃতির চিরস্তন মৌলিক পার্থক্য দেড়শত বৎসর পরে 
কালন্নোতে ভাসিয়! গেল-_নিন্দিত, তিরন্ৃত ও অবধধীরিত সনাতন শাঞগ্গের সনাতন সভ্যাই প্রতিষ্ঠ। 
লাভ করিল। 

একোহং বন্শ্তাম্‌। নেহ নানান্তি কিঞ্চন ॥ ৫৩ ॥ 
--আমি একাই বহু হুইঁয়াছি। এই জগতে নান! কিছুই নাই । 
| ভেদরুষ্টিরবিছ্যোয়ং সর্ববথা! তাং বিসঙ্জয়েৎ ॥ ৫৪ ॥ 
--এই ভেদ দৃষ্টিই অবিদ্যা (অজ্ঞান )। সকল প্রকারে ভেদদৃষ্টি একেবারে ত্যাগ কবিবে। 
: সমন্তং খন্বিদং ব্রদ্ধ সর্ববমাত্মেদমাততম্‌ ॥ ৫৫ ॥ 


-- এই দৃশ্ঠমান জগৎ সমস্তই ব্রহ্মময় । পরমাত্ম! সর্বত্র বিরাজমান । 

জগৎ দেখিতে বিচিত্র । কিন্তু এই বহু ও নানার মধ্যে সে একই নিত্য স্করিত হইন্ডেছে ! আবার 
সেই একের মধ্যেই বহুত্ব ও নানাত্ব বিরাজমান। একই বহু শু বহুই এক--ইহ|ই জগতের 
বৈশিষ্ট্য । একই পদার্থ হইতে সকল মুলপদার্থ ই উদ্ভৃত, ইহা পূর্বেই বল। হইয়াছে । চিত্র প্রিয় 
জগতের এমনই টৈচিত্রাপ্রীতি যে যাহারা এতদিন স্বতন্ত্র মূলপদার্থ বলিয়া গণ্য ছিল তাহাদের 
মধ্যেও অনেকগুলি মূল পদার্থই বিভিন্ন পদার্থের সংমিশ্রণ-ঘটিত,ইহাই দেখিতে পাওয়া গেল। 
তিন প্রকার পদার্থের সংমিশ্রণে মূলপদার্থ অক্সিজেন উৎপন্ন । সেইরূপ মৌলিক নাইট্রোজেন 
বস্তহয়ের সংমিশ্রণজাত, মৌলিক দস্তা, রঙ্গ ( রাং) সীসক ও পারদ যথাক্রমে ৭, ১১, ৬ ও ৬ প্রকার 
বিভিন্ন বন্ত-সংমিশ্রণ-সম্ভূত। এই মিশ্রপদার্থই মূলপদার্থের স্তায় প্রতীত হয়। ইহারা প্ররুত 
মূলপদার্থ নহে (১)। এই নিরবধি বৈচিত্রা-প্রীতির বশে হাইড্রোজেনের চারিটী পরমাণুর, গুরুত্ব 
 হাইড্রোজেনের চারিটী পরমাণুর গুরুত্বের সমান হয় না! হাঈড়োজেনের চারিটী পরমাণুতে 
হিলিয়ামের একটী পরমাণু হয়। হাইড্রোজেন পরমাণুর শুরুত্ব ১ ধরিয়া লইলে হিলিয়াম ৮৯ 
| রিনা নাহ 
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২২। উন্নতির নব্যক্ৃষ্টি।__নববিজ্ঞানের সকল অক্নপ্রত্যঙ্গেই আমূল পরিবর্তন 
নিত্য পরিলক্ষিত। এই আমূল পরিবর্তনকেই নবমিঞ্জানমানিগণ উন্নতিনামে নির্দেশ করেন, 
এবং একই বিজ্ঞানের ক্রম-বিকাশ নামে অভিহিত করেন। তগ্তসমবায় পরিত্যাগ সত্বেও বগ্ধের 
নিত্যের ন্যায় এই উন্নতি এ ক্রমবিকাশ নববিজ্ঞানের নব্যহুষ্টি। কথায় বলে খোলও গেল, নল্চেও 
গেল, কিন্তু যেমন হুকা তেমনি রহিল। ইহ1ও বরং সম্ভব হইতে পারে। খোল নল্ংচর 
বদলে নূতন খোল নল্চে না দিয়! অপর বন্ত দিলেও সেই হুক! থাকে, ইহাই নববিজ্ঞানের সর্ববপেক্ষা 
অপূর্ব্ব ও অপরূপ হ্ৃষ্টি।- নববিজ্ঞান দেড়শত বৎসর যাবৎ কোলাহল করিল, ৯২ প্রকার ভিন্ন 
ভিন্ন মূল পদার্থে যে ন। বিশ্বাস করে দে অগভা । ১৫০ বৎসর পরে সেই নববিজ্ঞান নিজেই বলিতে 
লাগিপ, সেই ৯২ মৃলপদার্থ একই মূলপদার্থ হাইড্রোজেনের উপাদানে গঠিত, তথাপি প্রত্যেকটা 
পদ্দার্থই যেমন ভিন্ন মূলপদার্থ তেমনই রহিল। একাধারে একই সঙ্গে এই ছুইটী কথার একক্র 
সমাবেশ অসত্যভূষণ উন্তিপ্রবণ নববিজ্ঞানেই সম্ভব । এইবপ মূলপদার্থ ও মিশ্রপদার্থের সাম্য এক 
অপূর্বব বস্ত্--নববিজ্ঞানের নব্যবিকাশের সাক্ষ্য দিতেছে। 


( ক্রমশঃ ) 


ককীরের দেহ 
অস্ট-বিকার--আঁশ। (৭)। 


আস। এক জে। নামকী, দূজী আস নিরাস। 

পাঁনী মাহী ঘর করৈ, লোভী মরৈ পিয়াস ॥ ৭ ॥ 
প্রত আশ আশ। নামের, অন্ত আশ। নিরাশ। সে। 
সাগর মাঝে আবাস বেধে, মর! যেমম ঘোব পিয়াসে ॥ ৭ ॥ 


আসা এক জৌনামকী, দুজী আস নিবাঁরি। 
দুক্ী আস মারসী, জেয চৌগড় কী সার ॥ ৮ ॥ 
প্রকৃত আশ আশ! নামের, পরিহর আশা আর। 
অন্ত আশ। মরবে তোমায়, যেমন মারে ঘুটীর সার ॥ ৮॥ 


কবীর জোগী জগত-গুরু, তজৈ জগত কী আস। 

জে। জগকী আসা করৈ, তো৷ জগত গুরু বহু দাস ॥ ৯ 
যোগী জগৎ গুরু কবীর! ত্যাগ করে এ জগং আশ। 
জগতের আশ যে রাখে তার, গুরুজগৎ্ আর সে দাস॥ ৯ 


৬০৪ ভারতের সাধন! [ ২য় খপ্--১০ম সখ্য 


বহুত পপর! জনি করৈ, কর থোরে কী আস। 
বনুত পসার। জিন কিয়া, তেই গায়ে নিরাস ॥ ১০ ॥ 
আশার প্রসার করে! ন| খুব, হৃদে রাখ অল্প আশ|। 
যেকরেছে আশার প্রসার, সেই পেয়েছে ঘোর নিরাশ। ॥ ১০ ॥ 


আসাকা ইন্ধন কর” মনসা কর” ভভভূত। 
জোগী ফিরী ফেরী কর”, ধৌ বনি আবৈ সূত ॥ ১১ ॥ 
সমিধ করি মনের আশা, আকাজ্ফারে ভম্মরাশি ! 
যোগী হ'য়ে পুষলে এদের, পুত্র হয়ে জুটবে আসি ॥ ১১ ॥ 
-শিবপ্রসাদ | 


ছোট কথা 


তুমি কবে এমন হবে ? 


এমনই বর্ধীকাল। বিদেশে কর্মবশে পরবাসে অলসভাবে শোওয়। বসার মধ্যবন্ধী অবস্থায় 
কত কি চিন্তা করিতেছি, ফোন চিন্তার সীম! নাই, পার নাই, মীমাংসা নাই”_এ সকলের কোন 
সম্ভাবনাও নাই, যেন কর্মময় মনত জীবন--পরিশ্রমই সার। 

বিছানায় বালিশের পাশে, আজ কয়দিনের তুলিয়া আনা গন্ধরাজ ফুললটা পড়িয়। পড়িয়। 
শুকাইয়৷ অসিতেছিল। যেদিন তাহাকে বাগানের গাছের কোল হইতে ছিড়িয়। আনিয়া বিছানায় 
শোয়াইয়। দেওয়৷ হইয়াছিল--সেদিন তাহার কতরূপ, কত সৌন্দর্য, কত গন্ধ। আজ কয়দিনই 
কাটিয়। গিয়াছে,_এখন আর তাহার সে রূপ নাই, লে সৌন্দর্ধা নাই.--সবই ক্ষয়রোগগ্রস্ত রোগীর 
মত ধীরে ধীরে মরণ-পথের যাত্রী । কেবল গদ্ধটুক্‌ তাহার এখনও বাতাসের সঙ্গে মিশিঘ্। ঘরটাকে 
আমেদিত করিতেছে । 

কথা সকলেই কয়-কি জড় কি চেতন। বাহিরের কথ। কাণে শোণে,_-অস্তরের কথ। 
মনে শোণে। সেই মরণক্জার্ন গম্ধরাজ অম্প ভাষায় সুম্পষ্ট ভাবে-_-আমার প্রাণের ভিতর বলিল, 
--তুমি কবে এমন হবে? এমনই করিয়। মরণের শেষ মুহর্ভ পধ্যন্ত পরের তৃপ্তির জন্য ভিলে 
তিলে নিজেকে বিলাইয়। দিবে? জান তো-সসার। বছরের সর্বন্থ মস্থনের ফলে প্রাণের হাসির 
মত গাছের গায়ে আমি ফুটয়। উঠিয়াছিলাম । গাছ জানিত-_তাহার জন্য আমি নই. আর আমিও 
জানিতাম- আমার জন্থ আমি নই । আঙ্র। সদাই ভাঁবিতাঁম __অনুক্ষণ প্রতীক্ষায় কাটাইতাম,__ 
কে কখন আমায় তুলিয়া লইয়! গিয়- স্থগন্ধে অস্তরের অস্তরতম ঠাকুরকে পরিতৃপ্ত করিবে, 
'অথ্ব। শ্রীর্তগবানের চরণে অঞ্জলি দিগ্বা আমাদের সকলের আত্মাকে রুতার্থ করিবে - আর যাহার 
আঞ্চেশে আমার জম্ম” সংসারে আমনা--তার কথ। স্মরণ করিবে। 
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হায়! হায়! যাহার জন্য সব,--তাহারই কথ! মাচ্ষ ভুলিয়া থাকে । আমার এই 
অনিন্যনন্দর শুত্র রূপ, এই মনৌমদ প্রীতিপ্রদ গদ্ধ_-আর এ সকলকে ভোগকরিবার জন্য-- 
তোমার ইন্্রিয়। এত করিয়া ভালবাসিয়া--যে- সব সাজাইয়া বসিয়া থাকে,_-তাহার কথা 
তোম।র মনে পড়ে না? তুমি মনে করিও না,_-আমিই ভোগ্য আর তুমি ভোক্তা । আমার 
মত তুমিও ভোগ্য। তুমি কি-কোন দিন ভাঁবিয়াছ কি? তোমার এই মন, প্রাণ, বুদ্ধি, আত্ম! 
ধর্ম, কম্ম সবই আর এক জনের তৃপ্রির জন্য ? তাঁর হ্রীচবণে নিবেদন করিবার জন্য । শ্রীঃ__ 


স্বারদেশিকত। 
শীযুক্ত হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 


জীব জগং পরিভ্রমণে আসিয়াছে, পরস্ধ কোথ। হইতে সে ম।সিয়াছে তাহ। সে জানে ন।, 
আত্মপরিচয় দমে জানে না; সে কারণ--তাদৃশ পরিচয়ের জন্য -_সে জ্ঞানলাভ বিষয়ে ব্যস্ত হইয়াছে 
দ্গতে যাহ। কিছু দেখিতেছে তাহ। কারণ-ফল ভাবিষ। তদীয় কারণ নির্দেশের জন্ত সে আত্মনিয়োগ 
কবিয়াছে। জগতের জ্ঞানলাভ এবং তাহার নিজ সন্তর জ্ঞানলাভ-ইহাই হইয়াছে তাহাব 
অন্ভমঙ্গানের বিষয় । 

নিজ সত্ত। সপ্রদ্ধে তাহার অবগতি নাই, যাহা প্রত্যক্ষ দেখিবে তাহাই সে বিশ্বাস করিতে 
পারে, অপ্রত্যক্ষ বিষয় বলিয়। বিদিত তাহার উৎপত্তির কারণ আ।স্মার মহিত তাহার পরিচয় নাই, 
স্থতরাং তীয় সন্তাবিষয়ে সে সন্দিহান হইয়াছে -পে ভাবিতেছে আন্ম! মন প্র্তির কোন বাস্তব 
সত্ত। নাই, উহ্ারা দেহোস্ভব শ ক্তুবিশেষ মাত্র এবং 'উহাদের নিত্যত্ব সঙ্গদ্ধে সন্দিহান হইয়। সে 
ভাবিতেছে যে, উহার। কাল্পনিক উৎপত্তি এবং দেহের অবসানে উহাদের অগ্ডিত্ব নাই! সে 
কারণ দেহকে আত্মন্বরূপ ভাবিয়। জীব দেহাত্মবাদী হইয়াছে, দেহের আবসভূমিকে সে স্বদেশ 
বলিয়। ভাবিতেছে, স্বদেশের প্রতি তাহার অত্যর্ধিক প্রীতি ও ভক্তি হইঘ্লাছে এবং ভক্তিভরে সে 
বলিতেছে--“জননী জন্াভূমিশ্চ ন্বর্গাদপি গরীয়সী”। সঙ্গই ভালবাসার কারণ হয়, স্বর্দেশের সঙ্গ 
হেতু জীব স্বদেশপ্রিয় হইয়াছে, স্বদেশস্থিত শ্বজনগণকে সে আত্মীয় বলিয়। ভাবিতেছে; পরস্ত এ 
ভালবাস! চিরস্থায়ী হয় না, জীব জ্ঞানপিপাস্থ বলিয়। জ্ঞানলাভের অন্য তাহার পরদেখে গতি হয়, 
পরদেশের নূতন দৃশ্ঠট, নৃতন নীতি ও ব্যবহার দেখিয়। সে আকৃষ্ট হয়, তখন স্বদেশ আর তাহার 
প্রিয়বস্ত্ নহে, সে পরদেশে বসতির জন্ত চেইউত হয়, পরস্ধ পরদেশ তাহাকে গ্রহণ করিবে ন।, সে 
কারণ পরদেশের নীতি ও ব্যবস্থ। অনুসারে সে স্বদেশের সংস্কার কাধ্যে নিযুক্ত হইয়াছে ! 

ইহা কলিকাল, কলির জীব অধর্ধকেই ধর্ম বলিয়। জানে “অধশ্মং ধর্মমিতি যা! মন্ততে 
তমমাবৃত।”--€ম কারণ অধর্মকে ধন্ম ভাবিয়। অধন্মনীতি সংগ্রহের জন্ জীব প্রবাসে গতিশীল 


৬০৬ ভারতের সাধন। 1 ২য় খণ্ড-৮২০ম সংখ্য। 


হইয়াছিল, এক্ষণে প্রবাস-গ্রত্যাগত জীব স্বদেশে আসিয়াছে । প্রত্যাগত হইয়। .বহুদেশ 
পরিজ্মণ ফলে সে জ্ঞানিপদবাচা হইয়াছে, সে কারণ স্বদেশে আসিয়। সে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিষা 
পরিচিত হয়”-যে স্বদ্ধেশনেতা বলিয়া পরিগণিত হয়। ঈদৃশ দেশনেতার ভক্ত বহুজন হয় 
দেশবাসিগণ দলে দলে সমবেত হুইয়। নেতার শিশ্যত্ব গ্রহণ করে। ইহাদের অধর্মপ্রিয় বল! 
হইতেছে, কারণ ইহারা ধর্খস্বরূপ আত্মার অধীনত্ব স্বীকার করেনা, ইহারা ইন্দ্রিয় প্রবণ-_ইন্জিয়গণ 
যাহা বলিবে তাহাই ইহারা করিতে প্রস্তত হয়, এবং শাস্ত্র বলিতেছে যে ইন্দ্রিম়গণই অধর্ের স্বরূপ; 
স্ৃতরাং ইন্জ্রিয়সেবীকেই অধর্শপস্থী বল! হয় । 
অধশ্থাশ্রয়ে ইহারা কি করিতেছে ?--ইহীর! স্বাধীনতা পরিহার করিয়! পরাধীনতা' স্বীকার 
করিয়াছে, আত্মভূমি পরিহার করিয়! পরভূমিতে পরসঙ্গে বাসের ইহাদের চেষ্টা হইয়াছে, বিদেশী 
আচার, বিদেশললন] এবং বিদেশী শিক্ষা ইহাদের সমাদরের বস্থ হইয়াছে, সুতরাং স্বদেশসম্পর্ক 
ইহার। জঘন্য সম্বন্ধ বলিয়া পরিহার করিয়া থাকে । 
বিদেশী শিক্ষায় ইহার! ইন্জ্রিয়-সম্পর্ককে সারধর্শ তি জানে, ইন্দ্রিয়কে আত্মন্বরূপ ভাবিয়। 
ইঞ্জিয়-সেবায় ইহারা স্বাধীনতার বিকাশ বলিয়া বুঝিয়। থাকে এবং খাও দাও মজ। কর (৪7 
11101 800 09 176যাণ্ ), ইহাই স্থখজীবন যাপনের সারসত্ব বলিয়! ভাবিয়া থাকে। ইন্দ্রিয় 
সেবায় রত বলিয়া ইহার! ইন্দ্রিয় স্থখকর কদর্য আচার অবলম্বনে থাকে; তগ্নিরোধক ব্যবহারকে 
হারা অধর্্মাচার বলিয়! ঘোষণ। করিয়া থাকে এবং বলিয়া থাকে যে, ধশ্মকন্ম পরে হইবে, এক্ষণে 
শরীর ও সত্তা রক্ষণোদ্দেশ্টে বাহ্ন্থথসমুদ্ধি সংগ্রহের জন্য যত্ত্বান্‌ হওয়। উচিত। জীব বিদেশজ।ত 
ললনার অতিশয় ভক্ত, সে শিক্ষিত। নারী বলিয়! পরিচিতা হয়, গুতরাং জীবের সহচারিণী হঈয় 
ইন্ড্িয়ের সাহাযাকারিণী' হইবে বলিয়া সে সমাদ্ূত। হয়; পরন্ধ শিক্ষিতাঁ কি বিষয়ে ?-বেশভ়ষার 
পারিপাট্রনাধনে এবং বাহাবিষয়ের অভিজ্ঞতা লাভে সে শিক্ষিত। হইয়াছে । জীব স্বয়ং ইন্দিয়পরায়ণ 
বলিয়া সে ললনার বাহারূপ দর্শনে মুগ্ধ হয়, স্বদেশের শ্যামাঙ্গীর রূপ তাহার পছন্দ হয় না, শেতক্ট 
বর্ণাভা শেতাঙ্গীবূ্প তাহার প্রিয়দশন হয়। 
এমত কলির জীব স্বদেশ পরিহার করিয়য়। বিদেশে গিয়। বসতির মনস্ত করিল। পরন্ধ বিদেশে 
তাহার স্থান হইল ন।, মযুরের ন্যায় শো ভনরূপধিশিষ্ট বিদেশিগণ তাহাকে সে দেশে স্থান দিল ন। 
অন্ুকরণপ্রিয় স্বদেশী জীব মযুররূপ বিদেশীর পৃচ্ছ ধারণের দ্বার। বিদেশীবংৎ শোভন হইবার চেষ্ট। 
করিল, কিন্তু সে চেষ্র। ফলরতাঁ হইল ন।. বিদেশিগণ সংগৃহীত পুচ্ছ অপহরণ করিয়৷ তাহাকে দেশ 
হইতে বিভাড়িত করিল, তখন জীব স্বদেশে আপিয় ব্বদদশকে বিদেশের আকারে পরিণত করিবার 
জন্ত চেষ্টিতহইল। সে অথের মহিম। বুঝিয়াছে, স্থতরাং বিদেশিগণের সঞ্চিত অর্থ নিজায়ত্ত 
করিবার জন্ত চেই্টিত হইল, শুশ্ন্তামল। শ্বদেশভূমি সষ্ভাত শস্যাদির বিনিময়ে সে বিদেশীস্মগণের 
নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিতে লাগিল; তাহার ফলে মাতৃভূমি ধনশূনা হইতে লাগিল। ধনশৃন্য 
ধনভাগ্ডার জঘনা বিলাসদ্রব্যের দ্বার পরিপূর্বিত হইতে লাগিল । ইহার ফলে ভারতে শশ্তাল্পতা 
হুইল, শশ্তের অভাব হেতু প্রঙ্গাগণ ক্ষুধা গ্রপীড়িত হইল । ধাহারা অর্থলঞ্চমী তাহার! অর্থের বিনিময়ে 
উৎপন্ন পণাক্রবোর যৎকিঞ্চিৎ ভাগ নিজ নিজ জীবিকানির্ব্বাহের' জন্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইল। 
তাদৃশ অর্থের বিনিমঢুয় পণা্র্য বিদেশে প্রেরিত হইতেও লাগিল; পরস্ধ স্বদেশের সাধারণ প্রজা 


শ্রাবণ---১৩৩৮.] সতর্ক দুর্গ ৬০৭ 


অর্থের অভাবহেতু-ক্ষুধার জালায় কষ্ট পাইতে লাগিল। ইহাই অর্থপ্রাচুর্ধের ফল, কথায় বলে অর্থ 
অনর্থের মূল, তাহা প্রত্যক্ষীভূত হইল । 2 র 
দেশমাত। বলিতেছেন,_বংস জীব, তুমি আমাকে বিদেশী অর্থসস্ভার বা" বিলাসদ্রবোর 

দ্বারা পরিপুষ্ট করিতে পারিবে না, পরস্ক আমার সেবক হইলে আমিই তোমাকে পরিপুষ্ট করিব। 
আমার নাম. ভারত, সমগ্র পৃথিবীকেও ভারত বলা হয়, সে কারণ আমার সেবায় নিষুক্ত থাকিলে 
“কবল ভারতবর্ষ কেন, সমগ্র পুধিবী পুষ্ট হইবে। কষিকার্যোে নিরত থাক, দেখিবে--কৃধিজাত 
পণান্রব্য ভূমি পরিপুরিত হইবে ; তাদুশ উৎপন্ন পণ্যড্রবোর মধো কিয়দংশ নিজ আহারের সংস্থান 
স্বরূপে রাখিয়৷ অবশিষ্টাংশ জনসাধারণের পরিপুষ্টির জনা বাবসায়ে নিয়োগ করা যাইতে পারে ।* 
শস্যের বিনিময়ে অর্থসঞ্চয় না করিয়! এক প্রকার শশ্যের বিনিময়ে অন্ত প্রকার শশ্য সঞ্চয় করা- 
যাইতে পারে। রাজাকে করপ্রদানের জন্য শগ্যের বিনিময়ে অর্থ বিদেশীয় জনগণের নিকট হইতে 
গ্রহণ করা যাইতে পারে এবং যদি রাজা করম্বরূপে শগ্সের অংশ লইতে স্বীকৃত হয়েন তাহা হইলে 
অর্থসং গ্রহের প্রয়োজনীয়তাই হইবে না। | 

ইহাই মাতৃনিদিষ্ট প্রকৃত অহিংসাবৃত্তি__ইহার ছ।র। প্রজ্জাগণমধো পরস্পর সহানুভূতি বর্তমান 
খাকিবে, নচেৎ অপরের প্রতৃত্ব অপহরণ করিয়। নিজে প্রনৃত্র করিবার চেষ্টায় অহিংসাবৃত্তির প্রতিষ্ট। 
হয় না; কল, কবজ! প্রস্তত করিয়। অল্পসংখাক শ্রমজীবী নিয়োগ করিয়। অধিকাংশ শ্রমজীবিকে 
কর্মশৃশ্রা করিয়। তাভাদের জী বকানির্র্বাহের সাহাধ্য কর। হয় ন। ; অর্থসংগ্রহের দ্বারা কতিপয় ধনাঢা 
বাক্তিকে অধিকতর ধনাঢা করিয়। দেশের সর্বসাধারণের উপকার হইবে ন|; মাতৃধনে অবজ্ঞারদ্বার 
মাতৃপূজ। হইবে না, তদ্দার| মাতার অন্গ্রহও লভা হইবে ন1$ রুধিকর্দের দ্বার। মাতৃসঙ্গ রাখিয়। 
মাতৃভক্ত হ, অচিরে দেখিবে ধরণী শশ্পূর্ণ। হইবে, মাতা উতফুল্লনেত্রে তোমার প্রতি দরিনিক্ষেপ 
কবিবেন এবং তাদুশ দুষ্টির দ্বার। তুমি জষ্ট পুষ্ট ইইয়া স্থখে জীবন ঘাপন কবিতে সঙ্গম হইবে। 


সতর্ক দুটি 


-- “আমাদের এই জাতিজেদ প্রথ! পৃথিবীর কোন সভা সমাজে দেখ! যায় না। এবং 
তন্নিমিত্ত সকলেই ইহ? অতীব দোঁষণীয় বলিয়া থাকেন এবং ইহ। আমাদের বহুকাল ধরিয়। রাষ্্ীয় 
পরাধীনতার কারণ বলিয়া অনেকের ধারণ । কিন্ক যেমন এক দিকে দেখি দে আমর। বিদ্যায় 
বুদ্ধিতে অন্ত কোন সভ্য জাতির তুলনায় হীন নহি, তথাপি বহু শতান্দি ধরিয়। আমর! পরাধীন, 
এরূপ সভাঞজগতে আর কোথাও দেখা যায় না--আবার আর এক দিকে দেখিলেও ইহাঁও অকাট্য 
সতা যে, ভারতীয় সভাতার মতন এত দীর্ঘস্থায়ী সভ্যতাও পৃথিবীতে কুত্রাপি কখনও দুষ্ট হয় নাই, 
এৰং এতকাল এতরূপে বিধ্বস্ত হওয়! সত্বেও পুনঃ পূনঃ উত্থান হইতে দেখ। যা নাই--এবং এত 
অধিক শতাব্ি ধরিয়া কোন সমাজই সভ্যতায় অগ্রণী হইয়া থাকে নাই। সুতরাং শুধু আমাদের 
পরাধীনত! দেখিয়। ষেমন ইহ। আমাদের অধঃপতনের কারণ বল! যাইতে পারে তেমনই আবার ইহ! 


৬০৮ ভারতের সাধন৷ [ ২য় খণ্ড ১০ম সংখ্যা 


আমাদের বহু বৎসর ধরিয়া! সভ্যতার অগ্রণী থাকিবার মূল কারণও আমাদের সভ্যতার সঞ্জীবনী 
শক্তির মূল উৎস ইহাতে নিহিত আছে তাহাও বল! যাইতে পারে । আমাদের দেশেও বৌদ্ধযুগ্ন 
জাতিভেদ প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। আবার ইহার স্থাপন! হইয়াছে। যদি জাতিভেদ প্রথা 
বাস্তবিক অত্যন্ত অনিষ্টকারী হয় এবং ইহ! উঠিয়া গেলে--উদ্নতির পথ পরিষ্কার হয় গরীবদের 
ও সাধারণ লোকদিগের স্থবিধ! হয়, তাহা হইলে ইহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হইত। মুসলমান 
সভ্যতায় প্রব্ন বন্তার মুখে সকল সভ্যতাই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে-_কেবল ভারতবর্ষ তাহার প্রবল 
আক্রমণ সহ করিয়! নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছিল। স্থতরাং শুধু আমাদের বনুকালের রান্্ী় 
পরাধীনতার নিমিত্ত জাতিভেদ প্রথাকে দোষণীয় সাব্যস্ত করিয়। লওয়! যুক্তিসঙ্গত নয়। আমাদের 
ক্কারকেরা ও তরুণতরুণীরা যেন এই রাম্ত্ীয় পরাধীনতাই জাতিভেদ প্রথার দোষে অকাট্য 
প্রমাণ বলিয়! ধরিয়া লইতেছেন বলিয়া! বোধ হয়। এপ ধরিয়। লওয়। ন্যায়শান্ত্রসম্মত নয় ।-- 
--আজকাল প্রধানতঃ সাম্যবাদের দোহাই দিয়াই জাতিভেদ প্রথাকে দোষাবহ বল। হয় 
ও তজ্জন্য ব্যক্তিগত বিশেষত্ব বিকাশের ও উন্নতির প্রতিবন্ধক বল! হয় ও ইহ। নীচজাতির প্রতি 
ঘোর অত্যাচার বল। হয়। এখন প্রথমে দেখ! যাউক এই সাম্যবাদটার প্রত অর্থই ব।কি ও ইহ। 
সর্বস্থগেই প্রযোজ্য কি না| ও ইহার প্রয়োগ কোন কোন স্থলে সীমাবদ্ধ করিতে হয় কি না এব 
কেনই বা এইরূপ সীমাবদ্ধ করিতে হয়। সাম্যবাদের মানে কি সকলেই সমহারে একই জিনিষ 
থাইবে, একই রকম কম্ম করিবে, একই রকম কাপড় চোপড় পরিবে, একই রকম বাড়ীতে থাকিবে? 
তাহা তো নয়। ধাহারা সর্ব-অধিক পরিমাণে সাম্যবাদের প্রয়োগ করিতে চাহেন-_রুষিয়ার 
তুল্যাধিকারবাদীরা--তাহারাও “সকলের সমান আয় থাক। উচিৎ” ইহার উদ্ধে যাইতে চেষ্টাও 
করেন নাই এবং এই মতবাদ কার্যে পরিণত করিতে গিয়া দেখিলেন তাহাতে সমাজ বা রাজত্ব 
অচল হয়-.গুণ ও ক্ষমতার তারতম্যের নিমিত্ত আয়ের পার্থক্য অবশ্যস্তাবী হয়। সংসারে 
অনভিজ্ঞ তরুণ তরুণীদের কাছে এই সহজ কথাটাও একটু বুঝানে। আবশ্ঠক। যদি রাস্তায় বাহির 
হইয়। যত লোক দেখিতে পাওয়। যায় তাহার মধ্যে একশ জনকে তাহাদিগকে মাসিক ৫ টাক! 
করিয়। পাইবে তাহার প্রতিশ্ররতি দেওয়া হয় এবং ২ বিঘা জমি দেওয়। যায় তাহ। হইলে কেহ ব| 
সেই টাকায় ভাল আহার পরিচ্ছদাদি করিবে-_-কেহ ব। তাহ! হইতে নানান বীজাদি কিনিয়। 
নানাবিধ প্রয়োজনীয় শশ্যার্দি উৎপাদন করিবে-কেহ গান-বাজনার চ্চ। করিবে কেহ ব| 
পুস্তকাদ কিনিবে । কেহ ব! কেবলমাত্র সঞ্চয় করিবে-কেহ বা বিবাহ করিবে--এক বসব 
যাইতে ন। যাইতেই তাহাদের ভিতর আয়ের অনেক পার্থক্য দাড়াইয়। যাইবে । সকলের একই 
আয় থাক। নিয়মটি প্রবন্তিত রাখিতে হইলে যে পরিশ্রম করিয়৷ উহ! বাড়াইল তাহার নিকট হইতে 
কাড়িয়া লইয়। অন্ত অপরিশ্রমী লোকদিগকে দিতে হয়। তাহা করিলে সে আর পুনরায় ওরূপ 
পরিশ্রম করিতে চাছিবে না তাহাতে লোকদিগের শ্রম-পরাজুখতা বাড়াইবে ।--উদ্ভাবনী শক্তির 
হাঁগ হইবে-_-দেশের ঘোর অমঙ্গল সাধিত হইবে ।”-_শ্রীচারচগ্জর মিত্র বি-এ, এটরণী-এট*ল। 
| ( ক্রমশঃ ) 


ভিক্ষুকের ঝুলি 
(ভ্রিদগ্ডী ভার্গব) 


মুখোপাধ্যায় । শরীর ও সমাজ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহ1 কিরূপ বুঝিয্বাছ বল দেখি? 

শ্রীশস্কর। ন্ট্রির পর বাক্তিগত উতৎকর্ষলাভ এবং বাক্তিগত উতৎকর্ষলাভে সমাজের অঙ্গ. 
প্রত্যঙ্গের পুষ্টি-লাভ হইয়। থাকে । সেই সমাজের 700111707) লাভ করিলে শারীরিক ধর্শ্ের 
'সাম্প্ন্ত লাভে সমাজ-শরীরে সামপ্রস্ত আইসে। সেই সামঞ্চন্য রক্ষার 
জন্য উচ্চ নীতি ও ধন্ম জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। উচ্চ নীতি ও জ্ঞানের 
আধার প্রকৃতি--প্রকৃতির আইন গুলি ধরিয়া তাহার সম্পূর্ণ অন্ুগমন 
করিতে পারিলেই অবিরোধের সহিত ক্রমোন্নতিলাভ কর! যায়। প্রকৃতির আইন যত অমান্য কর! 
যায় ততই বিরোধ শক্তির উদ্ভবে উভয় পক্ষেই শক্তির ক্ষয় এবং তৎফলে দুঃখ ও কষ্টের বৃদ্ধি হয়। 
মানুষ এতদ্সন্থন্ধে সর্বাপেক্ষা বেশী অপরাধী এবং তার ছুঃখ কষ্টও তাই স্ব জীব অপেক্ষা অধিক। 

মু। নীতি ও জ্ঞান-বিচার কাহার ধন্ম ? 

শ্রী। মানব মনের । মন শরীরের পরিচালক । 

মূ। মনেকিকিআছে? 

শ্রী। বিষয় গ্রহণ € [১০791961018 )ও বিষয় বিচার ( 0,006), ইচ্ছা (%9188101) ) 
এবং স্ুখাচভব (1901116 )। 

মু। তা হলে মনের তিনট! অংশ । সেই তিন অংশই আর্্যমতে মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার 

এবং এই তিনের মমাবেশ চিত্ত নামে অভিহিত। আমি এখানে মনকে 
শান্সোক্ত তিন ভাগে না বলিয়া তোমার ইংরাজী মতেই “মন” বলিব । 

এখন মনের ধম্ম কি তাহা বল। 

শ্রী। জাগ্রত অবস্থায় মনের তিনটি ভাব দেগ। যায় $ যথ। 9611-9318691509 ব| 
অবস্থিতির ভাব, &০615165 ব1 একট! ছুটাছুটির ভাব, আর 11)8061৮গ ব| এলিয়ে পড়ার ভাব । 

মু। তাছাড়া আর একট ভাব আছে তাহ অন্গভূতি ব৷ 199111)0, কেমন নয়? 

শ্রী। আজ্ঞা হ্য।। 

মু। অনুভূতি ৪৩1/-৪:1697০৪--ভাবের সহিত জড়িত, কাজেই তাহার চিন্ত। 
পৃথক আমর! করিতে পারি ন।। তুমি-রাত্রে অতি নখে নিদ্র। ভোগ করিয়। প্র(তঃকালে উঠিয়াই 
যে ভাবে নিজ সত্ব! উপলব্ধি কর তাহাই সত্ব, তার পর কার্ধ্যে প্রবৃত্তি রজ, এবং মনের যে অবসন্ন 
ভাব তাহাই তম নামে অভিহিত'। প্রথমে যে স্বপ্রকাশ ভাব আইসে সেই 
সঙ্গে তুমি অজ্ঞাতে ভাব, “আহা! আমি আছি--কি আনন্দে নিদ্রা 
যাইতেছিলাম” । এই ভাবই আনন্দ; ইহা প্রকাখ ভাবের উচ্চাঙ্গ । মনের £011001100) রাখিতে 


মাচ্ছব কেন সর্বাপেক্ষ। 
ছুঃখভাক্‌ 


মন কি 


ধর্শজ্ঞান কি 


৬১০ এ ভারতের সাধন! [২য় খণ্ড ১০ম সংখ্যা 


গেলে এই তিনটিকে খুব সাবধানে লক্ষ্য করিয়! চলিতে হয়। নতুব। সামগ্রশ্ত নষ্ট হইয়া মানস শরীরে 
যুদ্ধ ও জয়-পরাজয় অবশ্থস্তাবী। সেই সামন্ত রক্ষার জন্তু আইন চাই। আধ্যমতে সেই 
[,981915507এর নাম সাধন-পথ | সেই পথের মাপ কাঠিটি ধর্দ-জ্ঞান। সেই জ্ঞান যার যেরূপ 
তার পথও তন্রপ হইয়া! থাকে । এখন সেই পুরাতন কালের সমাজে লোকের ক্ষিূপ জ্ঞান 
ছিল তাহ ভাবিলেই তাহাদের সাধন পথের একট! উপলব্ধি আঙিবে। 

শ্রী। আধ্য পিতামহগণ প্রকৃতির 1,081816100 দেখিয়। চলিতেন এবং সেই 1821918- 
610) দেখিয়া যতদূর সম্ভব শরীর ও মন উভয় ক্ষেত্রে সামগ্রন্ত রাখিতেন--তাহাদের সীমাবদ্ধ কোন 
আদর্শ ছিল ন1। 

মু) কি জন্য এরূপ শাস্তি চাহিতেন? 

শ্রী। পরমেশ্বরের অভিপ্রেত স্থপ্টিকারধ্য স্থরক্ষিত করিতে ও তাহার ফলে নিজেদের দুঃখ 
কষ্ট রোগ প্রভৃতি যতদূর সম্ভব নিবারণ করিতে । . 

মু। অর্থাৎ যতটা সম্ভব পবমেশ্বরের [61/] ০০1€র অবমাননায় যাতে জেলে না যেতে 
হয় তাহাই তাহাদের লক্ষ্য ছিল--কেমন, না? তাহা হইলে বুঝিতে পারিলে যে পিতামহগণের 
'পরমেশ্বরের অতি-বিশ্বামী ৪) হইবার ভাবন। ছাড়া অন্য কোন চিস্ত। ছিল ন1। “কশ্মৈ দেবাধ” 
ভাবে এক অসীম আদর্শের পিছনে ছুটিয়। অসীম উন্নতি লাভ করিতেন । 

শ্রী। কেন মুক্তির তীব্র আকাজ্ক।? 

মু। “মুক্তি” বড় কথা। উহাব স্বরূপ কি--তাহা৷ কি বুঝিয়াছ, বল দেখি? 

শ্রী। “মুক্তি” মানে পরমেশ্বরের সঙ্গে এক হওয়া_ঘ। ছিলাম তাই হওয়।--“তত্বমসি” 
উপলব্ধি করা । ন্থারূপ্য, সাযুজ্য সামীপ & সালোক্য প্রভৃতি মুক্তির 
নান। পধ্যায়। 

.. 'মু। অনেক বড় বড় কথ| ত বলিলে। কিন্তু শ্রুতির বচন মনে কর--সেখানে তোমার 
কথিত মুক্তির কোন উল্লেখ নাই । বেদের সার গায়ত্রীত_াহাতেও তোমার উক্ত মুক্তির কথার 
লেখশ-নাই। এমন কি ভক্তরাজ প্রহ্লাদও তোমার এরূপ মুন্তির কথ। অগ্রাহথ করিয়াছিলেন। 
কাজেই আধ্য ধধিগণের “মুক্তি” দ্প কোন কামন। ছিল না। তাহারা সর্বশক্তিমানের সর্বব- 
শক্তিশালী %]1) হইবার জন্য জীবনের উৎকর্ষ সাধন করিতেন । সেই উতৎ্কষ লাভের চেষ্টাই 
ব্রাহ্মণের সাধনম্পথ। এবং সেই পথ ধন্মরূপ বক্ষী দ্বার। স্ুচারু রূপে পরিরক্ষিত। মনের ধর্ম সত্ব 
রজ ও তম। কিন্তু আবার সত্ব-ধশ্মই ইহাদের মূল এবং স্বাভাবিক। ইন্্রিয়্ধার দ্বার! বিষয় গ্রহণে 
বিকৃত হইয়া মন রজোগ্রণ প্রাঞ্ধ হয়। তমোগুণে মন এলিয়ে পড়ে-কম্ম চেষ্ট। শিথিল হুইয়। ঘায়। 
এখন দেখ বাহ্‌ বিষয় গ্রহণে মানুষের কি কি উপায় আছে । 

শ। পঞ্চজ্জান ও পঞ্চ কন্মেন্দ্িয়। 

. সু। কণ্টেন্দ্িযগণের সামগ্রন্ত সাধনের কখ। শরীর-সমাজ রক্ষার আইন গ্রতিপালনে 
কতক কতক সংবন্ধ-_-তাহা বেশ বুঝিতে পর। যায়। প্রধানতঃ আমরা এখন জ্ঞানেন্দ্রি় পাচটির 
বিষয় আলোচনা করিব । চক্ষুর বিষয় আলে। অর্থাৎ তেজ--কর্ণের বিষয় শব্ধ অর্থাৎ ব্যোম বা 
- আকাশ--ত্বকের বিষয় বাতাস ব। ম্প্শ_নাসিকার বিষয় গদ্ধ অর্থাৎ ক্ষিতি--জীহবার বিষয় রস বা 


মুক্তি কি 


/শাঁধণ--১৩৩৮ ..-.. ভিক্ষুকের ঝুলি | ৬১১ 


অপ, জল, | ' এই পঞ্চ বিষয়ের সুক্াংশ জ্ঞানেন্দ্িয় পথে হুক্্ম পদার্থ মন গ্রহণ করিয়া! থাকেন। 
এই পথ পাচটি এমন:স্থনিয়মে সৃষ্ট যে একটি পথ দিয়া অন্ত একটি বিষয় 
কিছুতেই গৃহীত হয় না। তুমি বাগবাজারের রসগোল্লা বা ভীমনাগের 
সন্দেশ চক্ষে ধরিলে চক্ষুর তাহাতে ম্থবিধা হয় ন। এবং তাহার বিষয়ও মন গ্রহণ করিতে পারে 
না। আবার জিহ্বার কাছে ধরিবামাত্র তাহা! মন গ্রহণ করে ও জিহবাতে রসসঞ্চার হয়। 
তদ্রপ হুন্দর কীর্তন-গান মুখের নিকট করিলে মুখ তাহ! গ্রহণ করিতে পারে না--অথচ কাণের 
কাছে কীর্তন গেলে মন তৎক্ষণাৎ তাহ লইয়। গিয়। বিষয় ভোগ করে। এইরূপ অল্সান্ত তিন 
ইন্দ্িয়ও তাহাদের নিজ নিঙ্গ বিষয়ে প্রযোজা। 

শ্রী। মন কি তবে মানবশরীরে সর্বত্র বর্দমান ? 

মূ। সেই ইক্ষরসের মত সর্ব পরিব্যাপ্র শুক্রধাতুর কথ! মনে কর। অসীম দ্সায়ু- 
মগ্ডলীর কথ মনে কর। মন সই শুক্র ধাতৃকে আপার করিয়। মানব শরীরের সর্ধজর ছড়াইয়। 
আছে। যেষন সায়ু-যঙ্কের প্রধান প্রধান কেন্দ্র আছে-_যথ। মন্তিফ, মেরুদণ্ড ও তন্মধাস্থ 
এক একটি গ্রন্থি, তেমনি মনেরও একটা কেন্দ্র আছে। হোগীগণ 
তাহাকে মনশ্চক্র বলেন। তাহার অবস্থিত্তি যোগশান্ম বা তত্র 


জ্ঞানেজিয় ও বিষয় 


মনের ব্যপকত। 


দেখিতে পাইবে । 

. শ্রী। তাদের নামান্তরই কি বোগশাঙ্ন মতে - সভন্্রব ও ষটচক্র? দ্বিদল চক্রেই ত মনের 
স্থান। | ৰ ূ 
মূ। হা, মোটামুটি তাই ধরে নাও। তোমার বৃদ্ধি আছে দেখছি। আবার স্মরণ 
করাইয়। দিই--কনম্মেক্জ্িয়ের মধ্যে উপস্থ-সংযমের সহিত একাদশ ইন্দ্রিয় যে মন, তাহার কত নিকট 
সম্বন্ধ, তাহ। এখন কিছু বুঝিতে পার! যাইতেছে । ইহার প্রতি লক্ষ্য 
রাখিতে বলিতেছি - কেন না,এই তত্বের পরিণাম চিন্তাতেই ০৪197১৪6৪--- 
* জীবনের প্রথম বীজ বপন । ইহাতেই “কিং ত্যজনীয়া কণকঞ্চ কান্ত!” 
এই শিক্ষার প্রাছুর্ভীব | এই চিন্তার ফলেই “উর্ধারেত। ভবেদ ষস্ত স দেব: নত মান্ুম:”-__-এই ত্র 


কামিনী ত্যাগের মূল 
€কাথায় 


বাক্যের গ্রচার। 

প্রী। আবার তন্ত্রের কথ। এর ভিতর কেন আনিতেছেন ? তন্ত্র ত সভ্য জাতির শাস্স 
নহে । তন্ত্রধশ্ম বৌদ্ধধশ্মের নিকষ্ট ভাব মাত্র। চীন তিব্বত প্রসভৃতি 
দেশের বিষয় ভাবিলে ইহ! বোঝ। যায়। 

মু। সবটিই ভল ধারণ । বেদ যেমন অনাদি, তন্ত্র সেইরূপ অনাদি। বেদ ঈশ্বর 

লইয়। নির্ধাক, তন্ত্র “ভক্তি' ভক্তি" রবে চীৎকার করিয়া উন্মািনী। বেদ পুরুষ, তন্ত্র নারী । অধঃপতিত 

তন্্রাচার দেখিয়া ভুল করিও ন।। এ বিষয় যতটুকু সম্ভব আমর৷ ক্রমে ক্রমে আলোচন। করিব। 

এখন ইন্জ্রিয়ের বিষয়গুলি লইয়! আমর! মনের সামঞ্জস্যের বিষয় ভাঁবিব। . 

এই ইন্দ্রিয় বিষয়গুলি সংযত ভাবে ভোগ করিবার জন্যই প্রথম ব্রঙ্গচর্ধ্য | ব্রহ্মচর্যের কঠোর 


«* কামিনী কাঞ্ন ত্যাগী সন্ত্যামী। 


৬১২ ,বাঁরতের সাধনা [ ২য় খড--১০ম সংখ্যা 


নিয়মাবলী পড়িলেই তুমি এই কথার মর্ম উপলব্ধি করিতে পারিবে । ব্রদ্ধচারী সর্বত্র থাকে না। 
এই অধ:ঃপতিত সময়ে সেই জন্ত পুঙ্ষর, কাশী, হরিদ্বার,. সধীকেশ, 
উচ্ছিক্ষেতর, দ্রাবিড়, রামেশ্বর ও নেপাল প্রভৃতি স্থান ভিন্ন ত্রদ্ধচারী হয় নাঁ_ 
এ কথা শাস্ত্রের বাকা ॥ সেই 61177569 (জলবায়ু) ও সংসর্গের কথা ভাব । প্রকৃতি ব্রদ্ষচারীর 
এই সংঘমের সাহাধ্য জন্য, যেখানে নিজে এই সংঘমের সহায়ের জন্য বিরাট আয়োজন করিয়। 
রাখিয়াছেন, সেই স্থানেই ্রাক্ষণ--বালকের প্রদ্ষচধ্য-আয়োজনের বিধি । চক্ষু মুদ্রিত করিলে বা 
কর্ণের ভিতর আন্গুল পুরিয়া দিলে, নাক ছুটাকে টিপিয়৷ ধরিলে বা৷ উপস্থাদি কর্শেক্দ্িয়কে 
লেংওটা দ্বারা চাপিয়া রাগিলে-_মনের স্বাভাবিক শক্তি অর্থাৎ বিষয় 
গ্রহণের যে ঈশ্বরদত্ত প্রবৃত্তি তাহার উৎকর্ষ সাধন পক্ষে কোন সাহাধ্য 
পাওয়৷ যায় না। প্রত্যেক জিনিষের উৎকর্ষ ( ০01809 ) চাই। আজকাল রক্ত মূত্র পূরীষ 
গ্রভৃতির 001079 জন্য মহারথীগণ ব্যস্ত হইয়৷ পড়িয়াছেন, আর কেবল মানসিক প্রবৃত্তিগুলির 
001687-এর বেল! নেংটা, কুস্তক, মুদ্র৷ ইত্যাদির প্রাধান্য দিতে ব্যন্ত। ব্রাহ্মণ সবই রেখেছিলেন-- 
তবে ধ্বংসের নামে তাহারা ভয় পাইতেন। কেনন! সমস্ত স্থষ্টটাতেই তাহারা আনন্দের বিষয় দেখি- 
তেন। বুড়ী ধরেছিলেন__কে তাকে চোর করিবে বল। সেই অপূর্ব ক্রতিমন্্রমনে কর যে--“মধুবাতা 
খতায়তে মধু ক্ষরস্তি সিদ্ধন: | মাধ্বোর্গাবো ভবন্ত নঃ1” যে ক্রাঙ্গণ এই শ্রুতিবাক্য ধরিয়াছিলেন 
ভীহার পক্ষে কাজেই মনের প্রবৃত্তিনিরোধচেষ্টা অপ্রারুত ছিল-_সে দিকে তাহার! ভাবিতেই 
অবসর পান নাই । এইটি বুঝিলেই আর্ধ-র্ম কি ও ব্রাঙ্মণ কেন ভৃদেব তাহা বুঝিতে পারিবে । 

প্রী। এ সব নূতন কথা বলিতেছেন। যোগশাম্্ম একট। দর্শন। যোগের সংজ্ঞাহ 
চিত্ত-বৃত্তি নিরোধ । এই যোগ-সাধনের জন্যই হিন্দু জাতি এত পৃজ্য | 

মু। ক্রমে ক্রমে, বাপু। চিত্তবৃত্তিনিরোধ কেন দরকার হইল তাহাই আগে ভাব! প্রয়োজন । 

যাহ'র প্রয়োজন আছে তাহারই জন্ত আয়োজন; যদি প্রয়োজন না থাকে, তবে কোন আয়োজনই 
চিন্তায় আসে না । এখন ভাব দেখি--সেই বেদবাক্য যাহাতে বল! 
হইয়াছে-_ঈশ্বর যে প্রাণ বা জীবন দিয়াছেন তাহার উৎকর্ষণ সাধন 
আনন্দে জীবন কাটাইতে চেষ্ট। কর-_ প্রাণের বিস্তার করিয়া জীবনের 
সার্থকত। লাভ কর, ইত্যাদি। এখন উৎকর্ষ সাধনের কি পথ-চিন্তবৃত্তি নিরোধ সেই পথ, ন! 
সামগম্ত রাখিয়। চিত্তবৃত্তির উৎকধ সাধন ব। ০189 সেই পথ ? এই ছু'টর মধ্যে কোনটি স্বাভাবিক 
ও কোনটি অন্বাভাবিক--তাহাই মানুষের বিবেচা | ভাবিয়! দেখ__মাহুষ শুধু চিত্তবৃত্তি লইয়! সৃষ্ট 
নছে। তাহার শরীর আছে, মন আছে ও মনের অতীত একট। ঠৈতন্ত শক্তি আছে। এই সবগুলি 
লইয়া একটি মানব ॥। এখন যদি পাট। খোড়। করিয়। দাও-_চক্ষুট! বন্ধ করিয়। দাও-_-কাণটায় মাটি 
পুরিয়া দাও-_উপস্থটা কেটে দাও--তবে দেই মানুষটি ত অসম্পূর্ণ হইয়া গেল। শক্তির 
08168/6 অভাবে সে ক্ষীণবল হুইয়। পড়িল ! কেমন করে সে বলবান হইবে-_কেমন করে “নায়মাত্মা 
বলহীনেন লড্যঃ” ত্বকে গ্রহণ করিবে? ০ ০৭ এ 

ভ্ী। কেন, শক্তির ত নাশ হইতেছে না-_বাহ বিষয় হইতে অন্তর ও ক্ষ বিষয়ে 
_ খোগীর সম শক্তি নিষ্বোর্জিত হইয়া থাকে--সেই রুন্ধ শফি অজেম হইয়া পড়ে। 


ব্রঞ্চচারী ও তার স্থান 


ত্রঙ্গণাধর্ণে ধ্বংস নাই 


বুত্বগুলির উৎকর্স ও 
নিরেধের পার্থক্য 


আবপ১৩৩৮ ] ভিক্ষুকের ঝুলি: ৬১৩ 


মু। গ্রিক তাই কি? বালককে যদি শারীরিক-ব্যায়াম করা বন্ধ করিয়া দাও তবে 
তার যেমন ০81601 না হওম়ার ফলে দুর্বলতা অবশ্যস্তাবী. ভক্রপ মানসিক বৃত্তিগুলির ০80101779 
ন1 করিলে, মন দুর্বল হইবে তাহার বিষয় আর তর্কের দরকার থাকে 
না। যেবুত্বিগুলিকে বিধিমত ০8109 করিয়! ত্রাঙ্ষণমানব প্রস্বত 
হয়, সেই বৃত্তিকে বিষয়ের সাহায্যে পুষ্টি লাভ করিতে না দিলে থে 
মানব তৈরী হয়, তাহার সঙ্গে তুলনা করা যার না। এক সম্পূর্ণ শক্তিলীভে মহাবীর--অন্ত তাহার 
বিপরীত আচরণে ক্ষীণবল। এক প্রাকৃতিক শক্কি-সজ্ঘের 9119-_অন্য তাহার শক্র। এক 
প্রক্কাতিদেবীর বরাভয় লাভে স্বাধীন-__অন্য তাহার অসি-মুণ্ডের অধিকারের গণ্ডীতে পতিত। কাজেই 
£মুক্তি? মুক্তি, “রক্ষা কর বক্ষ। কর' ইত্যাদি আর্তনাদ । মা মুণ্মালিনী-- অস্থুরনাশিনী । 

শ্রী। যোগী প্ররৃতিকে উল্টে দিয়েছেন এ দিতে পাবেন । আপনার কথিত ব্রাঙ্ষণ 
কি তা পারেন? | 

মু। বিশ্বামিত্র এ বিষয়ের চুরাস্ত দ্টাস্ত । তিনি যোগ ও তপঙ্চ। প্রভাবে সষ্টি উল্টে 
দিয়াছিলেন। নূতন সষ্টি করিয়াছিলেন । আর ব্রাঙ্গণ বশিষ্ঠ প্ররূতির বরাভয় লাভে বিশ্বামিত্রের 
পক্ষে যম সদৃশ ছিলেন । বিশ্বীমির পরাজিত ও বনু চেষ্টায় শেষে ব্রাঙ্গণ শণ্কি লাভ করিয়! "গায়স্ত্রী 
মন্ত্র” উপলন্ধি করেন। এই একটা দৃষ্টান্তেই তুমি উভয় পথের তারতমা হ্ৃদয়গ্গম করিতে পারিবে । 
কিন্তু সাবধান - “সবুততিস্থ” *ন্বপম্্” এই কথাগুলি ভূলিও ন। | এগুলি ভাড়িলে পুরাণ ব। ইতিহাসের 
কোন তবই তোমার জদয়ঙ্গম হইবে ন।--পরস্থ সংস্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা আসিয়। পড়িবে। 

শ্রী। ইদানীম্তন কালেও ত সমাধি-সম্পন্ন মোগীদের অসম্ভব ক্ষমতার কথ! শোন! যায়। 
সে দিনও ধরুন-_ভূ-কৈলাসের রাজবাড়ীতে স্বন্দর বন হইতে যে সাধুকে আন। হয় তাহার বিষয় 
ভাবিলে হৃৎকম্প হয়। সেই সাধু নির্ধিকল্প সমাধিতে ছিলেনশ্তীহার দেহ কাট] হয়, আগুণে 
পোড়ান হয়, তথাপি তী'হার চেতন। দেহে আইসে নাই । শেষে নাকের 
নিকট “ক্লোরাফারম” ধরিলে তিনি চক্ষু মেলিয়! বলেন--«“আমি 
তোমাদের কি করিয়াছিলাম।” এই বলিয়! তিনি শরীর রক্ষ/ করেন। 
কি অসম্ভব যোগশক্তি! ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহারাক্জ রণজিৎ সিংহের গুরু হরিদাস সাধুর অসম্ভব 
যোগশক্তির কথা কে ন। জানে? সেই সাধুকে বাক্সে পুরিষ। মাটির নীচে পুতিয। দেওয়া! হয়। 
সেই মাটীতে যবের চাষ কর! হয়। ছয় মাস পরে মাটীর নিপ্ন হইতে সাধুকে বাহির কর! হয় ও 
দেখা যায় -তিনি জীবিত। কত সাধু মহাত্ম। জলে ভাসেন--উড়ে যান-মনের কথা বলেন, 
সর্বব্তত্ব লাভ করেন--য! ইচ্ডা তাই করিতে পারেন। ন্মাপনার ব্রাহ্মণ কি এ সব করিতে 
পাঁরেন? 

মু। ব্রাঙ্গণ উক্তরূপ বিষয়ে কি করিয়াছেন তাহ। বলিবার পূর্বে তোমাকে একটা কথ। 
জিজ্ঞাস। করি--বল দেখি এরূপ মানব শষ্টি ও সমাজ-অঙ্গের কি উৎকর্ম সাধন করিয়াছেন? 

শ্রী। কেন-_মন্ধাজীবনের য1 শ্রেঠ দ্িনিষ তাহাই তাহার! উপভোগ করিয়াছেন-- 
মুক্কি-লাভ করিয়াছেন। 

মু। এ আবার মুক্তির কথ। আনিতেছ। মুক্তি কি তাহ। ত এখন বুঝা যায় নাই । সেট! 


ব্রক্ষণ ও অন্ত সাধকে 
তফ।ৎ 


কৈলাশের সধু ও 
হরিপ।স সাধু 


৬১৪ ভারতের মাধন। [ ২য় খ€্ড--১০ষ'লংখ্যা 


ক্রমে আসিবে। এঁরপ শ্েঠত্ব-লাত প্রারতিক নিয্বমে বাঞ্ছনীয় কিনা, তাহাই ভাবিবার বিষয়। 
জিননা তার ধর সকলেই যদি সুন্দর বনের সাধু হয় বা হরিদাস সাধু হয় তবে হ্্টির 
এন উপায়-_হুষ্টির উৎকর্ধের উপায় কি? বিশেষতঃ এঁ সাধুত্ব ব্ক্তিগত 
স্বার্থে নিবদ্ধ-_বিশাল সই পদার্থের সহিত তার কোন সম্বন্ধ নাই 
বলিলেও চলে । ব্রাক্ষণ ঠিক তার বিপ্রীত। সৃষ্টির উন্নতি- সর্বত্র সমস্থ-__সর্বেনদ্রিয়ের পূর্ণত্ব এবং 
তাহার ফলে যোগীশ্বরের মস্তকের মণি। তোমার উল্লিখিত অষ্ট-সিদ্ধি তাহার পদানত। বলে, 'আমাকে 
নাও' আমাকে নাও'--আর ব্রাহ্মণ চেয়েও দেখেন ন1। ব্রাঙ্ষণে ও যোগীতে এই পার্থক্য । এক শক্তি- 
জানে বিভোর _অন্য শক্তিজ্ঞান-হীন। অথচ শক্তির উপর যে বীজণক্তি_-তাহার অপ্রতিতন্দী ঈশ্বর । 
তোমাকে এই অধঃপতিত কালেও আদিশুরের রাজসভার বিষয় চিত্ত! করিতে লি । কনৌজ-রাজ 
, আমিশুর ও গঞ্চব্াণ পঞ্চব্রাহ্ষণ বঙ্গদেশে পাঠাইয়া দেন। ব্রাক্ষণগণ নাগরী জুতা, ফতুয়া, 
উষ্ীষ ও পত্বীসহ গে। গাড়ীতে আদিশুরের সভায় উপস্থিত হয়েন। পান 
খাওয়া মুখ ও পত্বী সঙ্গে দেখে সম্ভানদ্গণ তাহাদেরে অবহেলা! করেন। মহারাজার নিকট সংবাদ 
গেলে তিনিও দুঃখিত হয়েন। ব্রাক্ষণগণ অবহেলার ভাব দেখির। বুঝিতে পারেন ঘে আদিশুরের 
অবজ্ঞার ভাব আসিয়াছে ।. তখন স্তীহারা আশীর্ববাদকল্পে যে জল গণ্ুষ :হস্তে ধরিম্মাছিলেন তাহ 
একট৷ শু কাণ্ে নিক্ষেপ করিয়া দেন। শুন্বকাষ্ট বুক্ষে স্ভীবিত হইর। পড়িল দেখিয়। সভাসদ্গণ মহা 
রাণীর নিকট সংবাদ দেন এবং রাণী স্বয়ং আগিয়। ত্রাহ্মণগণের অভ্যর্থনা করেন। ইহা ইতিহাসের 
কথা । কই এখানেও ত ত্রাঙ্মণের সমাধি প্রভৃতি যোগবিভূতির ধথ। নাই। ঘোগ বিভৃতি ত ব্রাঙ্ছণের 
| “সার্টিফিকেট” (০9170%0%09 ) ছিল না। ব্রাঙ্গণের বাক্যই শক্তি-_ 
আকাশ পঞ্চতৃতের শেষ ভূত--ত|রপর ঘ। তাহ। জড়বস্তর অতীতি-- 
চৈতন্য রাক্ধ্য। আবার এই আকাশে পঞ্ধীকরণ নিয়মে অপর অধস্তন চারি তন্মাত্রার বীজ 
বর্তমান। কাজেই শব্ধ সম্বাট-তন্সাত্র-- অন্তান্ত ইন্দ্রিয় বিষয়ের কর্তী। পরব্যোম কর্তাকে 
নাচান আর অমনি “ননাদ ঢক্কাং নব পঞ্চবারং”--চৌদ্দ স্বরবূপ সৃষ্টি আরম্ত হয়। বৈষ্ণবের 
বিরজ্সার এ পারে আকাশই শেষ বস্ত্র । তৃত জগতে বাক্য শক্তিই শেষ শক্তি, তার উপর যাবার 
যে নাই। মধ্যে বিরজা নদী--৪ 41110010 €১--একট। বড় রকমের ফাক। মানবের 
যে বিভূতির কথ। বলিলে তাহ। সীমাবদ্ধ জনিষ |" ন হাদি মধ্যান্তমজন্য যুন্, বিদ্মে। বয়ং সর্বগতশ্য 
না ধাতুঃ। নচ ম্বদূপং ন পরং স্বভাবং ন চৈব সারং পরমেশ্বরস্ত ॥ কল। 
মুহূত্তীপিময়শ্চ কালে। ন যদ্বিভূতে পরিণাম হেতু । অজন্মনাশশ্য সমন্ত 
মুর্তে রনামরূপস্য সনাতনস্ত ॥” যে ভগবানের আদি মধ্য ব। অন্তের কোন খবর আমর। জানিন।, 
যিনি সর্বত্র অন্প্রবিষ্ট এবং যিনি ধাত।, যাহার স্বরূপ, পরন্বভাব বা শক্তির বিষয় আমরা জানি না, 
কল! মুদূত্ত ব। কাল ধাহার বিভূতির পরিমাণ করিতে অক্ষম, ধার জন্ম ব। নাশ নাই, ধিনি 
সর্বস্বরূপ ও ধাহাকে কোন নাম দিয়া নিদ্দেশ কর! যায় না-সেই ভগবানের একটু অষ্টসিদ্ধি লইয়। 
তুমি বড়মান্ষী দেগাবে, কি ভূল খল দেখি! ব্রাঙ্ণ এত বে।ক। ছিল ন|। চুষী কাটি দেখাই্য়া 
ছেলে ভোলান যায় বটে, কিন্ত মানুষ ভূলান যায় না। তীহার। উপহাস করিয়া বলিয়া উঠেন 
"অমন কত মণি পড়ে আছে আমার চিম্তামণির নাচ দুয়ারে ।” 


শবা-শক্তি 


আবণ--.১৩৩৮ ] ভিক্ষুকের ঝুলি ৬১৫ 


শ্র। তবে কিআপনি বলিতে চাহেন যোগ-নাধন ও বিভৃত্যাদি অগ্রাহহ করিতে 

হইবে। এত দর্শন, এত শান্ধ সব ভূলে যেতে হবে ! 
মু। আমাদের আলোচ্য বিষয়ে এরূপ কোন অবহেল। ব। নিন্দার কথা নাই । আমরা 

্রান্ষণ ও তাহার সাধনার পথের বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত । আমার বিবার উদ্দেন্ত এই 
যে-্পব্রাঙ্ষণের সাধনার পথ তোমার কথিত মত যোগ-সাধন ছিল ন। 
এরূপ সাধনার উৎপত্তি কখন কিন্রপে হইল, তাহা! পরে আলোচন! 
করিও। এখন মুল বিষরের আলোচন1 করা যাক্‌। 

বিষয় হইতে মনকে সংযত করিতে ব্রাঙ্গণেয় কতকগুলি বিধিব্যবস্থা লিপিবদ্ধ আছে। 
তাহার মধ্যে কোথা ৪ হঠযোগ. সাধনার ব্যবস্থ। নাই। ব্রাঙ্গণের প্রধান লক্ষণ যজন, যাঁজন, 
অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ। আবার ইহাও বিশেষ বিপি-ব্যবস্থ। পালন করিয়া আচরণ 
করিতে হয়। সেসব কথ! গ্রন্থাদিতে দেখিয়া লইও। এইরূপ বিধি- 
ব,বস্থা মানিয়! চলিলে ক্রমে ক্রমে রজ ও তম ধর্মের উপর সত্যের 
আধিপত্য স্থাপিত হয়। ইহ্দ্রিঘ্নগণ তন্মাত্র গ্রহণে আর মনকে সত্ব ভাব হইতে বিচলিত করিতে 
পারে ন।। সত্তবে প্রতিষ্টা হইলেই মন স্ব স্বভাবে বসিয়া পড়ে। চিন্ত-্গগাণ কি ভামে-- তাহ! সেই 
ব্রা্মণই জানেন--তখন অভাব নাই-_তার পুরণের রাজসিক চেষ্টা! নাই--অথচ কাজের শেষ নাই। 
ন।রদ দেবধি--অথচ ভার একটুও ছুটী নাই-_বিশ্বামিত্র ত্রাণ হইলেন তবুও রাম লক্ষণকে লইয়া 
তাড়কা নিধনে ব্যস্ত । 
ব্রণ ভুদেব ঈশ্বরের কাজ নাই--অথচ তিনি সর্বদা কম্মে ব্ত্ত-। ত্রাঙ্ষণ সেই কম্মময়ের 
প্রতিমৃণ্তি। স্বয়ং ব্র্ণাদেব | ত্রাঙ্গণ ভূদেব। 

বিনয়, পরিমল ও শ্রীশস্কর কুটির ছাড়য়। আজ যাবার সময় বিশেষ কিছু ভাবিতে লাগিলেন । 

পরি। তাই! লোকটি মুক্তির কথার চটে লাল। অথচ দেখ যদি মুক্তি না চাই, তবে. এত 

সাধন। কেন করি--তা৷ ত বুঝি না। এত সাধু এত পণ্ডিতের কথ। শুনিয়া আলিতেছি, সকলেই মুক্তি 
মুক্তি করিয়৷ উন্মাদ__ইনি এত বড় কি জ্ঞানী যে, মুক্তিকে অগ্রাহ্থ করিতে বলেন। মুক্তি নিঃশ্রেয়স 
-সতাহ। চায় না এ আবার একট। কথা ! ত্রিতাপে জ্বলিঘ। মানব অতিষ্ঠ--আর উনি ত্রাঙ্ণ চাহেন | 

বিনয়। আবার দেখ--পতগ্রলি খষিও ওর ব্রাঞ্ধণ নহেন! অগ্টপিদ্ধি গুর কাছে নাচ- 
ছুয়ারের জিনিষফ। কিদান্তিক ব্লদেখি! নূতন ধর্শা বাখ্। করিতেছেন। ঘে যোগ শক্তির 
বলে বাঘ ভালুক বশে আসে-_সে শক্তি গর কাছে নগণ্য ! 

শ্রু। মুক্তির চে! কিসের জন্য-_বাধ! থাকলে তাই খুলিতে চেষ্টা কর। হয়। যদি বাধা 
ন। থাকে তবে খুলিবার বিধক্প চিন্তার সম্পূর্ণ অস্তিত্বাভাব। সেই বাধনটাই দেহ ও তাহার 
বিষম্ঘ। দেহ থাকিলেই তার বিষয় সংসর্গ অনিবার্ধয। হ্ষ্টিই বাহা ও অন্তর লইয়! গঠিত। একটি 
“ছাড়িলে আর একটিও থাকে ন।।. বাহ ত্যাগ করিলে কর্মহীন জড়পিগ--অথচ কর্দই হ্গির 
উদ্দেত্য । সাংখ্যর আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভোতিক ত্রিতাপ 
এই শরীর ও মন আর মনের বিষয় লইয়।। যদি শরীর ও মনের বিষয়- 
গুলি কোন তাপ ন। দেয় অর্থাৎ বন্ধনের জাল। ন। দেয়, তবে মুক্তির 


প্রবন্ধে কাহারও নিন্দাবাদ 
নাই 


ব্রাঙ্গণের সাধনপথ 


মুক্তিকামী কে? ব্রাহ্মণ 
* মুক্তিকানী কিন! ? 


৬১৬ ভারতের দাধন৷ [ ২য় খ্-১০ম- সংখ্যা 


কথ! আলে কি করে? প্রকৃতির বিষয়গুলি আযম়ত্তাধীনে আলিলে - প্রক্কতির প্রত্যেক শক্তিগুলিকে 
পরম সখ! করিতে পারিলে-_ ধর্ম গ্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্শ প্রতিষ্ঠা হইলে -পড়ে যাবার অর্থাৎ জন্ম 
জর! মরণের চিন্তার অভাব হুইয়। পড়ে। অজের জন্ম মরণে যদি আনন্দ হয়--তার জন্স মরণ যদি 
লীলা খেল হয়--.আর যদি প্রক্কৃতি-লীলাকে আনন্দোচ্ছাস বল--তবে ভাই মুক্তির কথা কোথায় 
থাকে ভাব দেখি ব্রাঙ্গণ অজের প্রতিমৃত্তি-ব্রাঙ্গণ ভূদেব--ব্রাঙ্মণ শরীরধারী অঙ্জ--শাস্বত। তার 
ইচ্ছা ঈশ্বরেচ্ছা--তার বাক্য ঈশ্বরবাক্য--তার বাক্য সর্ধশক্তির বীজ-_তার আশীর্বাদ ব! তার 
অভিশাপ প্রত্যক্ষ ফলপ্রস্থ। তা ব্রাঙ্ষণের স্থান এত, উচ্চে-_-তাই হিন্দু ব্রাঙ্গণ ব্রাহ্মণ করে 
পাগল। ভগবান স্থয়ং ব্রাঙ্মণ সম্বদ্ধে বলিয়াছেন-_-“সত্বং যন্য প্রিয়ামুন্ি ত্রান্মণান্তিষ্টদেবতাঃ।” ব্রাহ্মণ 
ভগৃবানেরও ইষ্টদেবত| । আর যে বাঘ ভালুক বশের কথা বলিলে _তাহা ব্রাহ্মণের প্রয়োজন ছিল ন|। 
হ্যামাকান্ত অনেক বাঘ বশ করিয়াছিলেন ইহা দেখিয়াছ - তিনি শারীরিক 
বল ও কৌশলে সে বস্তা আনিতেন। সিদ্ধাই শক্তিও সেই সার্কাস 
খেলা মাত্র । শ্যামাকান্ত শরীর নিয়ে করেছিলেন--আর পিদ্ধাই মনেরদ্বারা ঘটে। ছুইই মোট। 
জিনিষ- স্থল জগতের । চিত্ন্জগতের ঢের নিয়ে। বিরোধ-শক্তির অন্ুতৃতি না হইলে 
তাহাকে বশে আনিবার কোন কৌশ্লের আয়োজন করিতে হয় না। প্ররুতিবদ্ধ সৌহ্ৃদ। ব্রাহ্মণ কম্ম 
প্রতিষ্ঠায় মা্গত্রষ্ট হবার চিন্তায় চতুরতার আশ্রয় গ্রহণ করেন ন।। আর্দ্যগণ বাঘ ভালুককে 
ঘরের পোষ পশুগণের মত প্রতিপালন করিতেন। আশ্রমের বিবরণ পড়িলেই তাহ। দেখিতে 
পাইবে। 


নিদ্ধাই ও স্টাস।কান্ত 


পরি। আমি কিছুই বুঝিলাম না । ওরূপ ব্রাহ্মণ একট। কল্পন। মান্র। 

শ্র। তুমি ভুল বুঝিতেছ। তোমার সন্বিকল্প ব! নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ যেমন একট। 
£981-_মায়াচ্ছেদ করিয়া “সোহং" যেমন একটা 1৭৪.__মুক্তির পর নিত্যলীল। প্রভৃতি যেরূপ 
একট। 7৭9৪1, তদ্রুপ এই ব্রান্গণত্ব একট। [081 | তফাৎ- পূর্বোক্ত তিন পথ কেবল স্বার্থে আবদ্ধ, 
আমি ও তুমিতে নিবদ্ধ। চতুর্থটি সমষ্ি স্বার্থে নিবদ্ধ ও আমিত্ের সম্পূর্ণ তুমিত্বে পরিণতি । সে 
2০০৪। এখন আর দেখ। যায় না-কেন না এখন থোর কলি কাল, আর 
সেই পবিত্র বর্ণাশ্রম ধশ্ম--মেই পুরাকালের অবাভিচারিণী বুত্তি- 
সংযুক্ত কাধ্য সম্পূর্ণষপে অন্ষ্ঠিত হইতে পারে ন|। ভূদেব ব্রাঙ্গণও 
আর দেখ! যায় ন।। তবে ক্রাঙ্গণ নাই একথ। বিশ্বাস করি ন। | ব্রাঙ্গণ যে দিন একবারে যাবে সে 
দিন আর্ধা ধশ্ম-মানব ধণ্ম--একবারে লোপ পাবে । মানবও পশুত্ব প্রাপ্ত হইবে। ত্রাঙ্গণা 
ধর্মই বেদোক্ত ধর্মপথ-_সেই পথের শাখা প্রশাখাই তোমার সাম্প্রদায়িকতার মূল জানিবে । 

বিনয়। আচ্ছা, তন্ত্র ত গুর মতে অনাদি। তবে তন্ত্রের ব্যভিচারগুলিও ব্রাহ্মণের 
কীঠি না কি? | 

শ্রী। তন্ত্রের কথা এখন আলোচন। হয় নাই । অবশ্য সে বিষয়ে কথা উঠিবে। তবে 
আমি এইটুকু বুঝিয্াছি যে. বেদ যেমন ঈশ্বর লইয়! নির্ববাক--সতী স্ত্রী যেমন স্বামীর নাম 
মুখে আনে ন।-তঙ্্র তেমনি ম। মা করে চীৎকার করিয়। উন্মার্দিনী। তম্্-তত্ব গভীর-_ 
তুমি য। দেখছ ভ। অর্থ তস্ত্রের অধঃপতিত চিত্র দেশিতেছ। তন্ত্রের পঞ্চমকার সাধন-পথ। 


গ্জাঙ্গণে ও সমাধিগ্র।প্ত 
যোগীতে তফাং 


শ্রাবণ---১৩৩৮ ] ভিক্ষুকের ঝুলি *. ৬১৭ 


তার বিকার ও অধঃপতন--নরকের সোঙ্কা পথ। শ্ীগৌরাঙ্গদেবের 
সমসাময়িক ইতিহাস পড়িলে দেখিতে পাইবে--কি বিভৎস্ত ব্যাপার 
চলিয়াছিল। পতিতোদ্ধারকল্পে সেই কাঙ্গাল একটা নৃতন পথ দেখাইয়া 
দিয়। গিয়াছেন--৩স পথের ব্)বস্থা হইল --"বলস হরিবোল--মাগুর মাছের ঝোল-_যুবতীর কোল।” 
যখন দেখিল- মধুর ভাবের সাধন! ভেনে যাঁয়--এখন উপায়--তখন যুবতীর কোল ও হরিবোল 
এই ওঁষধের ব্যবস্থা হইল। সেই শ্োত চলিতে চলিতে এখন কত ব্যভিচারই আসিয়! পড়িয়াছে। 
এখন তীক্ষধার অসিদ্বার। আবার পাষণ্ড দলন দরকার হইয়! পড়িয়াছে। 

বিনয়। সে দিকের বাতাস৪ যেন বহিতে আরম্ত হইয়াছে। কতদূর কি দাড়ায় 
দেখা যাক্‌। 

শী। আশ! ভরস। খুব কম। আধ্য-বংশধরগণ ৮০০১০] 1৪০০ ছিলেন । সে 10৩] 
প্রতিষ্ঠিত না হলে মান্য তৈরী হয় ন।। মানষ তৈরী ন|। হলে কেবল দাস-আমি দাস আমি 
ভাবিতে ভাবিতে শূদ্রত্ব প্রাপ্তি হয়। তেলাপোকাকে কাচপোকায় যখন ধরে সে তার ভয়ে 
কাচপোক। ভাবিতে ভাবিতে কাচপোকা হইয়া যায়। দাস-আমিও 
শেষে দাস ব| শুদ্র হইয়া পড়ে। ভারতের অধঃপতনের ইতিহাস 
বৃদ্ধির সহিত তত্বান্চসন্ধান-প্রবৃত্তি লইয়। পড়িলে দেখিতে পাইবে--এই 
দাস ব| হীনবীর্ধ্য ভাব কি করে বঙ্গবাসীকে আজ হাীনবীধ্য জাতি করির! ফেলিয়াছে। এবং কি 
করে তাদের আলম্যপরায়ণ তাকির!র সহচর ঠবষ্ণব-কীর্তনের অ।দিরসে বিভোর করিয়াছে । 

পরি। ভবে কি তুমি বলিতে চাও শূদ্রের উন্নতি নাই ? 

শ্রী। আছে বৈ কি--শুদ্র-ধর্ম প্রতিপালনে তার শূত্র-পথে উন্নতি। কিন্তু সবাই শুক্র 
হইলে তার পরিণামে সেই চতুরঙ্গ বর্ণাশ্রম-গঠিত অপূর্ব শক্তি-সম্পন্ন জাতির ধ্বংস। ব্রাদ্ষণ, 
ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য আমি কাঙ্গাল_-আমি দাস--আমি কৃপার্গী ইত্যাদি অশ্রদ্ধেয় কার্পণ্য-দোষে চ্ষট 
ছিলেন না। ফলে অঙ্জেয় জাতি ৭ সমাজ প্রস্তত হইয়াছিল । আমর৷ 
এক দিকে জাতীয়তা'র জন্য ছুটাছুটি করিতেছি--মার অন্য দিকে মনকে 
বল্ছি--আয় কৌপীন পরিস্প্যুদ্ধের ভয়ে কাছ! খুলে ছুটি--আয় সকলে কাঙ্গাল হয়ে যাই-_-আয় 
রাসলীলা করি _- আয় গুহা সখী-সাধন বা কান্ত।-সাধন করি। বলি শ্রীকৃষ্ণ খদি ঈশ্বরাবতা।র ত্রহ্মই হয়েন। 
তবে তার কাঙ্গাল ভাব বা রাপলীলাটাই কি পূর্ণত্ব। আর তার অপ্রতিদ্বন্দী যুদ্ধশক্তি--অদ্বিতীয় 
জ্ঞানশক্তি--অতুল্য কর্্মশক্তি__এগুলে। কিছু নয়? কিভূল! এই 1710965 মানুষ লইয়া কি 
ষোল হাজার গোপিনীর মনস্তষ্টি কর! সম্ভব! একট! গোপিনীকে সঙ্গে নিতে যে মাছষ ভীত ক্স্যস্ত 
ও সন্স্যাস-রোগণ-গ্রন্ত-_তার সাধ্য কি রাসলীলা! কাজেই রাসের নামে তার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি। যে 
ত্রাঙ্মণের নিত্যপাঠ মন্ত্র__ধর্মে। বিবদ্ধতি ভূগোঃ পরিকীর্তনেন-_বীর্ধযং বিবদ্ধতি বশিষ্ঠ নমো ন তেন 
--সংগ্রামজিত্ভবতি চৈব রঘুং নমস্য,”” সে ত্রাঙ্গণ যদি ভাবে আমি দাস--আমি কাঙ্গাল_-তবে 
তাহার অধঃপতন কতদূর তাহ! ভাবিয়া! দেখ । 

বিনয়। পার্থ সারথিকে এখন সন্থুখে রাধিয্ব। চলিবাঁর কথাও বল! হইতেছে। 

প্রী। কিছু আশাপ্রদ বটে প্রাতে। দিবসে ও সন্ধ্যায় স্ত্রী সংসর্গ যেরূপ প্রাণহানিকর ব্ষি 


তন্ম ও তাহার অধঃপতন 
গৌরাঙ্গ ধর্ম গ্ুচার 


আধ্যের শক্তি ও তাহার 
মুল হ্ুত্র 


জাতিয় অধঃপতনের কারণ 


৬১৮ | ভারতের সাধন। [ ২য় খড--১০ম সংখ্যা 


স্তদ্জপ জীবনের দিবাভাগে অর্থাৎ তম ও রদ এমন কি সত্বস্থিত হইয়াও--রাসলগীল! লইয়! নাড়া- 
চাড়া করিলে বিষ সেবনে মৃত্যু অনিবার্ধ্য। ওরে ভাই! রাসলীলা বলছে 
কে-_মার শুন্ছে কে-_-তাই ভাব না! বলেছেন শুকদেব গোম্বামী-- 
ধার স্ত্রীপুরুষ জ্ঞান নাই, আর আতা কে না" _পরীক্ষিৎ রাজা, ধিনি 
মৃত্যুর কবলে । একটা 8)4018109 [ু্া। তোর বুকের উপর ধরে থাঁকলে তুই কি ইতর চিন্তা আর 
করিতে অবসর পাস! সহজাত প্রবনন ইন্দ্রিয়ের ধর্ধার্থে প্রয়োগের উৎসাহ পাইলে 
মানুষের মন'আপন। হইতে ছুটিয়। য|য়। মনে হয়--বড় ভালগে! বড় ভাল। যেমন গাজা খোর-« 
যদি কেহ তাকে বলে--ওরে গাঁজ। খেলে স্বর্গে যাওয়া যায়-"গাজ! 
শুদ্ধ করে খাবি আয় । আর যাবে কোথা---অমনি ছুটিয়া গাজ! শুদ্ধিকরণ 
সেবন-_মন্তকঘূর্ণন ও পতন । সেইরূপ আদিরসে ধর্দের ছোপ 
লাগাইলে লোক আপন! হতেই দলে দলে ছুটে যার়। “যুবতীর কোল- মাগুর মাছের ঝোল" 
বড় রুচিকর। তাই “ব্রঙ্গবৈবর্ত” আজ ভারতের ধর্মরাজ্যে একছত্র রাজ|--বিশেষতঃ বঙ্গদেশে। 
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অসম.র ও অন্ধিকারীর 
ধর্মুচ্চার কুফল 


্রঙ্ধা বৈবর্ত আজ কেন 
একছব্র র।জ। 
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 গুপ্তে রাখিহ--কাঠা না করিও প্রকাশ। 
আমার বাতুল চেষ্ট। লোকে উপহাস ॥৮ ( চ৫ চঃ) 
যাইবে দক্ষিণে--খাঁকিবি পশ্চিমে-- 
বলিবি পুরব মুখে 
গোপন সে রীতি- গোপনে রাখিবি-- 
থাকবি মনের স্থখে ॥ ( চত্তীদাস) 
স্রুষ্ণপ্রেম ঢাক বীজাইয়। বিলাইবার জিনিষ নহে। 


( ক্রমশঃ ) 


মহাতা। গান্ধী ও ভারতের ম্বরাঁজ (২) 
শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর চক্রবর্তী 


এই প্রবন্ধের পূর্বাংশ সমাপ্ত হওয়ার পর মহাত্মা! গান্ধীর "3085703 1106 81)900%+ 
(সারবস্ত্র চাহি, ছায়। নহে) গ্রবদ্ধট আমাদের হস্তগত হইয়াছে । ইহা পড়িয়া আমরা একটু 
আশাদ্বিত হইলাম। তিনি লিখিয়াছেন”-_কংগ্রেমের কাধ্যকারিণী সমিতিতে আমি প্রম্তাব 
করিয়াছিলাম, যদি সকল সম্প্ররায় একমত না হয় তবে গোল টেবিলদ্ব।র! স্বরজ প্রাপ্তির আশা! 
বুথা। অতএব কংগ্রেসের কর্তব্য, প্রত্যেক মশ্প্রদায়ের হিতকামী কম্মিগণ কংগ্রেসকে যেন নিজের 
মনে করেন, তেমন ব্যবস্থার দ্বার। কংগ্রেসকে হ্দুঢ় করা। যতদিন তাহা না করা হয় ততদিন 
বিলাতের গোল টেবিলে যোগ না দেওয়াই ভাল । সেখানে না গেলে বুঝ। যাইবে যে আমরা 
একমত হই নাই। একমত না হইতে পারিলে বুঝা উচিত স্বরাজ দাবী করিবার শক্তিও 
আমাদের হয় নাই। পূর্ণ স্বরাজ বলিতে আমরা কি বুঝি এবং কি চাহি তাহাই দেখিতে হইবে। 
স্বরাজের তাংপধ্য যদি এই হয় যে জনসাধারণের মধ্যে এমন জ্ঞান ও শক্তির, উদ্বোধন করিতে 
হইবে যদ্থারা তাহার! নিজের স্বার্থ বুঝে, এবং তৎসংরক্ষণের জন্য সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধেও দণ্ডায়মান 
হইতে পারে এবং যদি তদ্বারাই সকলের মধ্যে সম্প্রীতি, বাহিরের ও অন্তরের বিদ্রোহ হইতে 
মুক্তি ও আর্থিক অবস্থার ক্রমোন্নতি চাহি, তাহলে রাষ্্ীয শক্তি হাতে না পাইলেও রারজপুরুষদের 
সন্ে এমন ভাবে কার্প করিতে পারি যাহাতে আমানের লক্ষ্য স্থুসিদ্ধ হয়। বাহিক কৃত্রিম ঘটা 
দেখাইয়। স্বরাজ কাড়িয়া আনিবার চেষ্ট। নিরর্থক ।” 

এই সন্ধিক্ষণে এমন নির্ঘাত সত্য কথ। মহাম্্। ব্যতীত আর কে বলিতে পারেন? যে 
জন্য আমাদের এত মর্শন্তদ বেদনা, মহাত্মাজির অন্তরেও তাহার আঘাত লাগিয়াছে। ভারতবর্ষ 
যে স্বরাজ লীভের জন্থ গ্রস্ত হয় নাই তাহা তিনি বুঝিয়াছেন, এবং তাহা স্পষ্ট করিয়৷ বলিয়াছেন। 
তাই বলিয়াছি যে একটু আশান্বিত হইয়াছি। মহাত্মাজির প্রাণ যে সত্যমূলক কাজ চাছে তাহার 
আভান পাওয়া গেল, হয়ত একদিন তাহা কার্ধ্যে পরিণত হইবে। কিন্তু আনন্দে উৎফুল্ল হইতে 
পারি নাই। কারণ, কংগ্রেসের কার্ধ্যকারিণী সমিতি এখনও তঙ্জন্ত প্রস্তুত নহেন। মহাখ্বাজির বর্শিত 
বাহিক কৃত্রিম ঘটার মোহ কাটাইয়া যথার্থ কাজ করিবার লৌক যে বিরল । সর্রবোপরি দুর্ভাগোর 
বিষয় মহাতআ্মাজির পদস্থলন। ১৯২৪ ইংরাজী সনে ইয়ারেয়েদা ভবন হইতে বাহির হওয়ার পর 
তিনি ছুইটি ঘোষণ। করিয়াছিলেন,_-(১ম) ত্রাহার অন্তর্দেবতার নির্দেশ অতিক্রম করিবেন না, 
নেতৃপদে অধিষ্ঠিত যে ব্যক্তি তেমন করেন্‌ তাহার হাতে দেশ প্রবল ঝটিকার মধ্যে নঙ্গরহীন অর্ণব- 
পোতের গ্ভায় বিপন্ন হয়। (২য়)-_অগ্নিপরীক্ষার দ্বারা তাহার সহকণ্ধী নির্বাচন করিবেন। কাধ্যকানে 
ইহার কোনটাই তিনি রক্ষা করিলেন ন।। স্বর্গীয় চিত্তরঞ্নন দাস ও মঙিলাল নেহের প্রস্থতির 
মমতায় আর্ট হইয়। কংগ্রেস সম্বন্ধীয় ব্যাপারের খান থাস মোক্তারণামা উহাদের দিয়া বসিলেন। 
তখনই আমর! বলিয়াছিলাম তাহার জীবনে ইহাই সর্ববাপেক্ষ। বৃহৎ গুল হইল। ফলে নিজের সর্বস্ব 
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হাতে লইয়| তাহার আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন এমন বছ একনি কর্মী ছত্রভঙ্গ হইয়! পড়িলেন। 
দেই সময় হইতে কংগ্রেস একটা! ক্ষুদ্র দলের ক্রীড়াপুতৃল হইয়াছে । দেশের প্রতিহাজার লোকের 
মধ্যে গড়ে একজনের ইহার প্রতি আত্তরিক সহাঙ্ভূৃতি আছে কি না সন্দেহ | মহাত্মাজির সংশ্রব 
ন! থাকিলে এই কংগ্রেসের অস্তিত্বই থাকিত না। এক্ষণে অর্থবলে সংবাদপত্র প্রচার এবং সভা- 
সমিতি করিয়া-_মহীত্মাজি যাহাকে বাহিক কৃত্রিম ঘট! বলিয়াছেন যথাসম্ভব-_-তাহাই করা হইতেছে । 
এবারও তিনি সেই কৃত্রিম আবরণ দূর করিয়া সারবস্তর সন্ধান করিতে চাহিলে কংগ্রেস কমিটার 
সদস্যের তাহাকে বাধ! দিয়াছেন, তিনিও “তথাস্তঁ করিয়াছেন। তাহার অজুহাত-_-“আমার 
গণতান্ত্রিক প্রকৃতিই আমাকে আমার মতের ঘোর বিরুদ্ধে এই প্রস্তাবে সম্মতি দিতে বাধ্য 
করিয়াছে । এই স্থলে জিঙ্তান্, ইহা! কি তাহার অন্তর্দেবতার নির্দেশ অতিক্রম ও সত্যচ্যুতি নহে? 
আত্মদেবতা বড়, না ভ্রমাত্মক গণতন্ত্র বড়? গণতস্বকে সত্যনিষ্ঠ করিতে হইবে, না সত্যাগ্রহী 
গণতঙ্জের হাতে আত্মসমর্পণ করিবেন ? বিপথগ।মীকে সত্পথে আনিবার ইহাই কি প্রকষ্ট উপায়? 
এই সব গুরুতর প্রশ্নের বিচার পাঠকগণই করুন, আমর! আপাততঃ তাহীতে প্রবৃত্ত না হইয়। এইমাত্র 
বলিতে চাহি যে মহাত্মাজি যদি অবিচলিত থাকিতেন তবে ১৯২৪ সনে স্বর্গগত চিত্তরঞ্জন দাস প্রভৃতি 
একদিন ন! হয় দু'দিন পরে নিজেদের ভ্রম বুঝিয়৷ অবশ্তই ফিরিতেন, এবং আঙ্জ ভারতবর্ধকে 
শ্বরাজের পথে অনেকদূর অগ্রসর দেখিতাম। এবারও তিনি যে ভাবে দেশকে প্রস্তত করিবার 
ইচ্ছা করিয়াছিলেন, গোল টেবিলে যোগ দেওয়ার পরিবর্তে অবিলম্বে সেইভাবে কার্্যারস্ত করিলে 
সত্যই আমাদের স্বরাজ দ্রুতগতিতে আসির! পড়িত। আমাদের মনে হয় ভারতের কুগ্রহ এখনে 
দূর হয় নাই। নতুবা মহাত্মাজির মতন এতবড় শক্তিশালী মহাপুরুষের 'এইরূপ পুনঃ পুনঃ পদশ্খলন 
ঘটতেছে কেন? 
সে যাহৌক্‌ কংগ্রেস এখনও দেশের সকল সম্প্রদায়ের মুখপাত্র হইতে পারে নাই এবং 
সকল সম্প্রদায়ের আস্তরিক সহান্থভূতি ও সাহায্যে পরিপুষ্ট নহে, ইহা শ্বীকার করিয়া মহাত্মাজি 
যে কংগ্রেস নেতৃগণের কর্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং “বিভিন্ন সম্প্রদায়কে 
'গ্রেসতুক্ত করত: তাহাকে স্বদৃঢ় সঙ্ঘবদ্ধ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, ইহাতেই আমরা আশান্বিত 
হইয়াছি। কংগ্রেসকে দৃঢ় সঙ্ঘবদ্ধ করার প্রথম ও প্রধান উপায় ছিন্নভিন্ন হিন্দুসমাজজকে সঙ্যবন্ধ 
করা । মুললমানের! সঙ্ঘবন্ধ আছেন। হিন্দুসমাজ সঙ্ঘবদ্ধ হইলে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের 
এক্যবন্ধন অত্যল্প ক্ষণেই হইয়। যাইবে । হিন্দু-মুসলমান একতাবদ্ধ হইলে ভারতের স্বরাজ আসিতে 
বেশী ক্ষণ লাগিবে না । £শ্বরাজের অন্তরায় সন্বদ্ধে মহাতআীজি বলিতেছেন, জনসাধারণের মধ্যে প্ররুূত 
্বার্থজ্ঞানের এবং স্বার্থসংরক্ষণে শক্তির অভাব, পরম্পরে মনোমালিন্য, .বহিঃশত্রর ও অস্তঃশক্রর 
আক্রমণ এবং লৌকের আর্থিক দুরবস্থা । মানবের প্রকৃত স্বার্থ কি? ভারতধানী প্রজাসাধারণ 
সেই স্থার্থবুদ্ধি ও তৎসংরক্ষণশক্কি কিরূপে হারা ইয়াছে, পরস্পরে সম্প্রীতিই বা নাই কেন, শক্তরা 
কোন্‌ সুত্রে আধিল, দৈন্য দুঃখে দেশ কেন ডুূবিল, এই সমন্ডের মূল কারণ জানিতে না! পারিলে 
জনসাধারণ আত্মশক্তি পুনরায়ত্তের উপায় কিরূপে নির্ধারণ করিবে? দ্বিতীয় কথা-_প্রজাসাধারশের 
ভিতরে আত্মশক্তি জাগ্রত করিবেন কে? যিনি সেই কার্যে ব্রতী হইবেন তীহারই' খদি 
আত্মানায্মজন না জগ্গিয়া থাকে, সারা জীবন কাটাইয়া অবশেষে বলিতে বাধ্য হন,--'আমি অন্ধ 


আধর্ণ-১৩৩৮]  মহাত্থা গান্ধী ও ভারতের স্বরাজ ৬ 
হইয়া অন্ধদেরে পরিচালন করিতেছিলাম,--ভখন উপায় কি. হইবে? তৃতীয় কথা--পাশ্চাত্য 
নীতি অনুসারে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আয়োর্জন হইতেছে তাহা! কি বিশুদ্ধ? কয়েক বৎসর পরে 
পরে ভোটদ্ানের অধিকার লাভই কি প্ররুত স্বরাজ লাভ? জনসাধারণের ভোটের দ্বারা 
নির্বাচিত ত্রিটিশ মন্ত্িবর্গ জনসাধারণের অধিকার খর্ব করিবার জন্ত কি ১০ বৎসরে ২৫০০ পঁচিশ 
হাজার আইন পাশ করেন নাই? পরন্ত ভোট সংগ্রহের নীতি কোথাও যে সত্য-মূলক এসংবাদ 
আমরা পাই নাই । সর্বত্রই দেখিতেছি অর্থবলে এবং নান! কলুষিত উপায়েই ভোট সংগৃহীত 
হয়। যাহার মূলে ভুল, তাহা কি কখনো প্রকৃত মঙ্গলবিধান করিতে পারে? 

স্বরাজ” শবটি রাজনীতিতে প্রথম ব্যবহার করিয়াছেন, আমাদের ম্মরণ হয় মহাত্া! 

বালগঞ্গাধর,তিলক । 'ম্বরাজ” “ম্বারজ্যসিদ্ধি' প্রভৃতি যোগশাস্বের কথা | দেবাদিদেব শিব প্রাগুক্ত 
যে ভাবে সাধন! করিয়৷ পূর্ণ স্বরাজ লাভ করিয়াছেন, বৈষয়িক স্বরাজই হউক, আধ্যাত্মিক স্বরাজই 
হউক, স্বর।জকামী প্রত্যেক ব্যক্তিকে সেই ভাবে সাধন! করিতে হইবে । মুখ্য কাধ্য স্বীয় শক্তির 
সাধনা, পরকীয় শক্তির নহে। স্বধন্মই তাহার মৃল ভিত্তি। মহাত্স! গান্ধী জাতির বৈষয়িক স্বরাজলাভ 
সম্বন্ধে প্রকৃত স্বার্থবোধ ও আত্মনংরক্ষণ শক্তি সম্বন্ধে যাহ। বলিয়াছেন তাহ! বিশদভাবে বুঝিবার জন্য 
আমরা আধ্যাত্মিক সাধনার ছু" একটি কথ। বলিব । স্ব-_-জীবা।ত্, অর্থ প্রয়োজন । জীবাত্মার প্রকৃত 
প্রয়োজন পরমাত্মার সহিত সংযোগ লাভ অর্থাৎ বিশুদ্ধ প্বাধীন পূর্ণাবস্থা প্রাপ্তি। জীবের আত্ম- 

২রক্ষণের শক্তির অভাব কখন হয়? যখন আত্মা ধর্ম ছাড়িয়। ইন্দিয়াদির মোহে আচ্ছন্ন হয়, তখন 
মনবুদ্ধি অহঙ্কারাদি অন্তঃশক্ররূপে, কামাদি বহিঃ শক্ররূপেঃ অনাত্ম দেহকে নির্যাতিত করে । উহাদের 

তঘর্ষে আত্মার দৈন্য উপস্থিত হয়। দীন আত্মা দীন দেহই লাভ করে,_-পরমাত্বাকে লাভ করিতে 
পারে না--“নায়মাত্বা বলহীনেন লভ্যঃ১ | যেমন ব্যক্তির তেমনই জাতির ৷ জাতির প্রকৃত স্বার্থ 
আত্মস্থ থাকিয়া পূর্ণ স্বরাজলাভ | যে দিন হইতে জাতির শক্তিশালী লোকেরা আত্মবৈশিষ্ট্য ভুলিয়া 
ভোগলালসায় মগ্ন হইয়াছেন সেই দিন হইতে জাতি শক্তিহীন হইতে আরম্ভ করিয়াছে, আর 
এইক্ষণ অন্তরে বাহিরে সর্বত্র বিপন্ন, বহিঃশক্রকে বাধা দেওয়ার বা অন্তঃশক্রকে বশে রাখার শক্তি 
নাই। শক্তিহীনদের পরম্পরের মধ্যে ঈর্ষা! অন্তদ্ণাহ মনোমালিন্য প্রভৃতি যেমন ঘটিবার তেমনই 
ঘটিতেছে। স্থতরাং অপরেরা আসিয়! যে যেরূপে পারে আমাদের যথাসর্ববস্ব' হরণ করিতেছে । 
আমরা দীনাতিদীন ও অকর্মণ্য হইয়া প্রথমতঃ জগগ্বানীর নিকট হেয় হইতেছি, তৎপর মৃত্যুর 
গ্রাসে আত্মাহুতি দিতেছি । 

পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ যেমন ভারতের বন্থল ক্ষতি করিয়াছে, পাশ্চাতোর ডেমক্জে্ী 

ধ1 শোডিয়েটিজমের অনুকরণে যাহার! ভারতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছেন তীহারাও 
অধঃপাতের আর এক স্তর কাটিবেন। তদ্দারা ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে তাহার! প্রকৃত আত্ম. 
চৈতন্তের উদ্ছে(ধন করিতে পারিবেন না। বাহ্যিক আপাতমনোরম কৃত্রিম ঘটা জমাইয়া হয়ত 
কতকগুলি লোককে বিচলিত ও বিপথগামী করিবেন, ফলে দেশ অধিকতর বিপন্ন হইবে । মদ 
গাজা প্রভৃতি ত ভয়ঙ্কর নেশা, চ! কিন্ব৷ বিড়ি সিগারেটের সামান্য নেশাও যে একবার ধরিয়াছে 
নিজের নানারূপ ক্ষতিকর জানিয়াও সে তাহা ত্যাগ করিতে পারে না। তেমমই পাশ্চাত্য সভ্যতা 
ডেমক্রেসী শোভিয়েটিজম্‌ প্রভৃতির ভয়ঙ্কর নেশা ধাহাদের ভিতর একবার প্রবেশ করিয়াছে 


"৬২২ ১. ভারঠৈর লীলা ( ২% ৭০১০৪ বংখর 


শি 


তাহাদের পক্ষে উহার মোহত্যাগ একরূপ অসম্ভব । দেহ ও'ইন্দ্রিয়াদির মোহ হইতে মনের মোহই , 


. ষে অধিকতর প্রবল । এই জন্যই বর্তমান কংগ্রেস নেতৃগণ পাশ্চাত্য-নীতি ত্যাগ করিয়া ভারতের 


আত্মনীতি অঙ্গসারে চলিতে পারেন না। ভারতের স্বরাজ আন্দোলনও তাই এত ঘুরপাক 
থাইতেছে। ভারতের জনসাধারণকে ধাহারা৷ আত্মচৈতন্তদানে প্রবুদ্ধ করিতে চাহেন সর্বাগ্রে 
তাহারাই আত্মপাধনায় সুসিদ্ধ হউন। স্বয়মসিন্ধঃ কথমন্ান্‌ সাধয়েৎ? এক অন্ধ কখনে। অপর 
অন্ধকে চালাইতে পারে না। আমাদের এক পদস্থ বন্ধুকে সাপে কাটিয়াছিল, প্রায় ৮ ঘণ্টা পর্য্স্ত 
দেশীয় প্রথামতে চিকিৎস! চলে, মৃত্যুর কোন আশঙ্কা ছিল না, তৎপর এক বড় ডাক্তার আসিয়৷ 
ীকৃনিয়ার ইন্জেক্সন দিলেন। তাহাতেই বন্ধুটি অল্লক্ষণের মধ্যে মারা যান। তেমনই ভাঁরত- 


বাসীর প্রাণবল এখনও যেটুকু আছে তাহার উপর এ ভাবে পাশ্চাত্য হলাহল প্রয়োগ দ্বারা যেন 


তাহাকে নিঃশেষ কর। ন! হয় তাহাই সর্ব।গ্রে দেখিতে হইবে । শোভিয়েটিজম্‌ পাশ্চাত্য জগতের 


পক্ষে মঙ্গলকর হইতে পারে, আমাদের পক্ষে হলাহল। কেউটে সাপের বিষ তাহার প্রাণবল, কিন্তু 


মাচগষের সাংঘাতিক প্রাণনাশক। 

আমর! পূর্বে দেখাইয়াছি, প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রশক্তি ও সমাজশক্তি স্বতন্ত্র ছিল। 
জনসাধারণের পূর্ণ স্বরাজের ঘে লক্ষণ মহাত্মাজি বলিতেছেন আমাদের সমাজের তাহাই ছিল। 
এসসন্ রাষ্শক্তির অধঃপাত ঘটিলেও সমাজের আত্মসংরক্ষণে ও উন্নতিসাধনে বাধা পড়ে নাই। 
মহাত্মাজি এইক্ষণ রাষ্ট্রশক্তি হাতে ন। পাইলেও জনসাপ।রণকে জাগ্রত করিয়। যে পূর্ণ স্বরাজ আয়ত্ত 
করিবার কথা কহিতেছেন, আমাদের মনে হয় সম্ভবতঃ সেই প্রাচীন সমাজ-শক্তির কথাই তাহার 
মনে পড়িয়াছে। অসহযোগ আন্দোলন ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন একদিকে রাষ্ট্রশক্তির, অন্যদিকে 
সমাজ শক্তির সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত করিয়। উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে নান! বিস্স ঘটাইস্নাছে। এইক্ষণ 
রাষ্ট্রশক্তি ও সমাজশক্তি কোনটিকেই উদ্বেলিত না করিয়া সমাজশক্তির উদ্বোধনই যদি আরম্ভ করেন 
তবে ভারতের স্বরাজ যে অতি দ্রুতগতিতে প্রত্যাগমন করিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্ত 
কংগ্রেন অফিল হইতে তাহ'র ব্যবস্থ'-নির্ধারণ ও সমাজের সংশ্রবহীন কংগ্রেম নেতৃগণকে কর্মবর্তা 
মনোনীত করিতে থাকিলে “হোয়াইট হল হইতে ভারত” শাসনের প্রণালী উদ্ভাবন এবং বিলাতী ছীল 
ফ্রেমের উপর তৎসমন্তের পরিচালন কাধ্য করার মতন সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ও বিপরীত ফলপ্রদই 
হইবে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনসাধারণ যাহাতে সন্তুষ্ট হয়, যাহীতে লকলে প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ থাকে 
তেমন বিশুদ্ধ জাতীয় ব্যবস্থা করিতে হইলে নেতৃগণকে সর্বাগ্রে স্বধর্মনিষ্ঠ হইতে হইবে। ধর্খ 
বলিতে হিন্দুরা কি বুঝেন পূর্ববে তাহা বলিয়াছি। আধ্যাত্মিক সাধনা হইতে নিত্য নৈমিত্তিক 
উতনব, আহার-বিহারের নিয়ম, পাঁরবারিক যাবতীয় প্রথা পধ্যস্ত সমন্তই হিন্দুর ধম্ম। হীহার! 
তংসমন্ত বিশুদ্ধ ভাবে প্রতিপালন করেন সমাজ তীহার্দেরই স্বধন্মনিষ্ঠ বলে, এবং তাহাদের অন্থসরণ 
করে। তাহাদের প্রথম কর্তব্য হইবে স্বীয় পল্লীভবনে গিয়! কৌলিক প্রথাহ্্যায়ী যাবতীয় 
ফাধ্য স্সম্পাদন করা । তদপেক্ষা সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের ও সকলকে সন্তুষ্ট 
ক্নাখিবার বিশুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠকর উপায় আর কিছু আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। যে পথদিয়া 
আমাদের সমাজ-ন্বরাজ ঢলিয়! গিয়াছে সেই পথ ধরিয়াই তাহার সন্ধান করিতে হইবে, তাহাক্কে 
ফিরাইয়। আনিতে হইবে-_নাস্তঃ গন্থাঃ। তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। 


- শ্রীবণ--১৩৬৮ ] মহাত্মা! গান্ধী ও ভারতের শরাঁজ . ৬২৩ 


এই জন্যই আমরা পুনঃ পুনঃ নেতৃগনের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, সর্বাগ্রে সমাজকে আত্মস্থ 
ও স্কুব্যবস্থিত করুন। সমাজ হ্ুম্থ হইলে নিজেদের ভিতর মনোম'লিন্ত থাকিবে না, বিভিন্ন শ্রেণীর 
মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপিত হইবে, বাষ্ট্রশক্তি তাহার নিকট অবনত হইয়া পড়িবে, রাষ্ট্রীয় কঠোর বন্ধনও 
তখন ব্রান্তে শিলাগাত্রের শুষ শৈব।লবৎ খ দয়! পড়িবে। 

দরিদ্রনারায়খের সেবা, দরিদ্রনারায়ণের স্বরাজ ইত্য।দি কথা ইদানীং নেতৃগণের মুখে 
ধুব বেশী বেশী শুনিতেছি। দরিদ্রন।রায়ণদের সেবা যতরূপে পারেন করুন। কিন্তু তংপরিবর্তে 
নিম্শ্রেণীর লে।কর্দিগকে উচ্চশ্রেণীর বিরুদ্ধে ক্ষেপাইর! দিয়! পরম্পরের মধ্যে বিরোধ-হষ্তি ব্যতীত 
আর কিছুই ত দেখিতে পাই ন|। তাহার দেখাইতে চাহেন যে এদেশের উচ্চ শ্রেণীর লোকেরাই, 
নিমবশ্রেণীর লে।কদের ছুর্গতির কারণ; উহারাই ইহাদের চ।পিয়। রাখিয়াছেন, ইহাদের খাটাইয়া 
নিশ্পেষিত করিয়। নিঙ্জেদের স্বার্থসিদ্ধি করেন। নতুব। ইহা'র।ও বড় বড় জমিদার, হাকিম, উকিল, 
বরিষ্টার প্রভৃতি হইতে পারিত। নিম়শ্রেণীর কৃষক ও শ্রমজীবী প্রভৃতির নাম করিতেই নেতৃগণের, 
অন্তর যেন করুণায় গলিয়। যায়-_-( “নিম্ন শ্রেণী' বলিয়াও বোধ হয় তাহাদের কাছে মহাপাপ 
করিতেছি ), আর উচ্চ শ্রেণীর দিকে তাকাইতে তাহাদের অন্তর রোষে ঘ্বণায় উদ্বেজিত হইয়! 
উঠে! নিষ্কশ্রেণীর লোকেরাই যেন দেশের সর্ধ্বন্ব, উচ্চশ্রেণীর লে।কেরা দেশের ও জাতির কিছুই 
নহে, শত্রু ব। আবজ্ন। বিশেষ, এই মুহুর্তে উহাদের তাড়াইতে পারিলেই যেন দেশ রক্ষা পায়। 
এইরূপ উত্তেজনার ফলে নিয়শ্রেণীর লোকের! উচ্চশ্রেণীর বিরুদ্ধে কি নৃশংস মৃষ্তি ধরিতেছে গত বৎসর 
ময়মনসিং অঞ্চলে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । পদস্থ সঙ্গতিশালী লোকের মূর্খ অকর্ধণা 
পুল্রকেও যদি কেহ ক্রমাগত বুঝাইতে থাকেন,-“তোর পিতা তোকে আদর করেন না, তিনি 
তোর উন্নতির চেষ্টা করেন নাই, তার অনাঁদর ও তাচ্ছিলোই তোর এই ছুর্গতি'--হতভাগ্য পুত্রের 
তেমন ধারণ| করিরা লইতেও বিলগ হয় ন।, অমনি সে পিতার সোণার সংসারে আগুণ দিতে আরম্ত 
করে, এমন কি পিতাকে হত্যা পর্যযস্ত করিতেও কুষ্টিত হয় ন!। 

এ শ্রেণীর নেতার] দরিদ্রদের জন্য কখন কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন তাহ! জানি 
না, অনেকের বাড়ীতে যে দরিদ্রলোকণের প্রনেশেরই অধিকার নাই তাহা গ্জানি, অনেক নেতা যে 
দরিদ্রদের ভিটায় পুকুর দিয়! নিজেদেরে নেতৃত্বের সোপান গড়েন তাহাও জানি । সেই সব কাহিনী 
প্রকাশ কর। নিপ্রয়েজন ॥। কিন্ত জিদ্ঞাস্ত, ভারতের উচ্চ শ্রেণী রক্ষার কি কোন প্রয়োজন নাই ? 
ভারতের উচ্চ শ্রেণী বলিতে ধনী জমিদার ব| ব্যবসায়ী বুঝায় ন।, সে সব ব্যক্তিগত সাধনার 
ফল। ধনী ব্যবসাম্ী ওজমিদার যে কোন শ্রেণীর লোকই হইতে পারেন, এবং হইতেছেন । 
যে পুরুষ পরম্পরাগত সাধনার ফলে উচ্চকুলে জন্মলাভ ঘটে তাহ! সকলের পক্ষে স্থলভ নহে। 
যুগধুগান্তের সাধনার বলেই হিন্দুসমাজের উচ্চ শ্রেণী গড়িয়। উঠিয়াছে। উহাই সত্য দয়! ক্ষমা 
এবং গ্ররুজনে ও দেবদ্িজে ভক্তি, গো-সেবা, অতিথি সেবা, ত্যাগ, সংযম, পরোপকার প্রভৃতির 
উচ্চ আদর্শ রক্ষা করিয়া আসিতেছে, তদ্বারা৷ সমস্ত নিম্মশ্রেণীর লোকেরাও নানারূপে উপকৃত | 
তাহার উচ্ছেদই কি বাঞ্ছনীয়? উচ্চ শ্রেণী না থাকিলে এই সমস্ত নেতার উদ্তব কোথায় হইত? 
উচ্চ শ্রেণীর পূর্বপুরুষদের চিরাগত উচ্চ আদর্শের ধার! রক্ষায় অসমর্থ হইয়া নান! ব্যভিচারে লিপ্ত, 
সমাজ ধ্বংসের ও জাতির অধঃপাতের কারণ, তাহারাই এইক্ষণে উচ্চ বর্ণের বিজ্রোহী, তাহারাই 
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ধর্ণের বিরুদ্ধে নিয়বর্ণ সমূহকে উত্তেজিত করিতেছেন । * ইংরাঁজের৷ এদেশে তাহাদের রাজত্বের 
_ ভিত্তি পত্তনের সময় হইতে দেড়শত বৎসর পর্য্যস্ত এই উচ্চ শ্রেণী হইতেই সর্বপ্রযত্ধে তাহাদের 
শামনযন্ত্রের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। আর আজ বিকট সাম্য-নীতির ধুয়া ধরিয়া ঠাহারাও 
_ ইহার মূলোচ্ছেদের সহায় হইয়াছেন । তাহাদের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যখন যে নীতি উপযোগী 
' হইবে মনে করেন তখন তাহারই অবলঘ্বন, তাহাদের পক্ষে রাঙ্নীতির হিসাবে নিন্দনীয় না 
হইতে পারে, কিন্ত এদেশের উচ্চশ্রেণীরাই ধাহার! দেশের নেতৃত্ব করিতে ব্যস্ত, তাহাদের পক্ষে 
সব-শ্রেণীর প্রতি এইরূপ বিদ্বেষবুদ্ধি কি নিতান্ত অন্বাভাবিক নহে? বিধাতার কি ভয়ঙ্কর 
অভিশাপ! অথব! বলিব--হুক্্ম বিচার--উচ্চ শ্রেণীর নেতৃগণের পাপের দণ্ড । ভারতের উচ্চ 
শ্রেণীর লোকেরা আজ কতরূপে বিপন্ন, কয়জন তাহা চিন্তা করেন? কিছুদিন পূর্বে একটি সরল 
প্রাণ শ্রমজীবী বলিল,_“বাবু, আমি দেখছি আমরা ভাল আছি, আপনাদেরই বিপদ্‌। আমাদের 
চাষ বান আছে, কুলিগিরি গসাছে, নৌকা-সাম্পানের মাঝিগিরি আছে, জাহাজের খালাসীগিরি 
আছে, ছুতার মিস্ত্রির ও রাজের কাজ আছে,-_যে দিকে ইচ্ছা সে দিকে গিয়। ভাত কাপড় যে।গাড় 
করতে পারি। আপনাদের কলমের পেশ! ন। থাকলেই ত আপনারা মাটা।'--কথাটি যে কত 
সত্য, জানি না দরিদ্রনারায়ণদের কয়জন ভক্ত তাহা চিন্ত। করিয়। দেখেন। হিন্দু প্রথান্থুসারে 
এক শ্রেণী অগ্য শ্রেণীর ব্যবসায়ে হাত দিতে পারিত না, মুসলমান সম্রাটেরাও তাহাই যথাযথ 
রক্ষ! করিয়াছিলেন । ইংরাঙ্জের নীতি সে বাধা উঠাইয়। দিয়াছে, স্থতরাং যত নিয়গুশ্রেণীর দিকে 
যাওয়। যায় ততই সেই শ্রেণীর লোকের! যে কোন ব্যবসায়ে হাত দিতে পারে 1* 
যে ছু'একটি “ কলমের পেশা” ছাড়। ইদানীং উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের গত্যস্তর নাই, 
রাজপুরুষের। তাহাও তাহাদের সাময়িক নীতির চাল অশ্ুসাবে অনেক স্থলে ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত 
করিম নিয়শ্রেণীর লোকদেরে ভাগবাটোযার। করিয়। দ্িতেছেন। এইক্ষণে উচ্চ আণীরলোকদের 
গতি কি হইবে তাহ! দেখিবার ও তাহাদের রক্ষার ব্যবস্থা করিবার কেহই নাই। পাশ্চাত্য - 
নীতির সেবকের। হয়ত বলিবেন--উচ্চ বলিয়া কাহারে! থাকিবার প্রয়োজন নাই, সকলেই 
সমান হৌক। শাসক ও সংস্কারকের দল যেভাবে অগ্রসর হইতেছেন তাহাতে আমাদের 
সকলেরই সমান হওয়ার বড় বেশী বাকি নাই, কিন্ত কোথায় গিয়া সমান হইতেছি জ্ঞানী পাঠক 
তাহা চিস্তা করুন। পরন্ত ধাহার! উচ্চশ্রেণীকে ধ্বংস করিতে খ্যগ্র তাহারা একবার পৃথিবীর 
চারিদিকে, অতীত যুগযুগাস্তের দিকে তাকাইবেন। উচ্চশ্রেণীসমূহ ধ্বংস হইবেই, না নৃতনভাবে 
আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবে, তাহ। সমাজের মঙ্গলের জন্যও হইতে পারে, উৎপাতের জন্যও হইতে পারে। 
উচ্চশ্রেণীর আত্মশক্তি এবং শাসনকর্তাদের পরিচালন ব্যবস্থার উপরই তাহ। নির্ভর করিবে । 
নিম্মশ্রেণীর উন্নতি সাধনের প্রয়ে।জন নাই, এমন কথ। আমর! কখনো বলি ন|। যথেষ্ট 
অআছে। তবে বর্তমান অস্পৃণ্ঠতাবজ্জনের আন্দোলন যে ভাবে গড়াইতেছে তদ্বার! যে নিয়শ্রেণীর 
কোনরূপ উন্নতি বা উপকার হইবে, বা তাহার দ্বারা সমগ্র জাতির কল্যাণ হইবে এমন প্রমাণ 
পাইডেছি না। একটা! ক্কুদ্রলোক যাহা কাধাতঃ দেখাইয়াছে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি। 


+ এই নীতির মারাক্বকত। আমর! ব্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচন। ফরিব। 


শ্রীবগ--১৩৩৮ ] মহাত্মা! গান্ধী ও ভারতের স্বরাজ ৬২৫ 


চট্টগ্রামের সর্ব নিমপ্রেসীর হিন্দু ছেলে হাড়ী ডোম প্রভৃতি মৎস্যজীবী । ইহাদের সংখ্যা প্রায় ৫০ 
হাজার ! . বাক্তি তাহাদের প্রত্যেক অঞ্চলের সর্দীরদের সহিত একত্রিত হয়, অনেক পল্লীর 
অবস্থা স্বয়ং দেখিয়া আসে । তাহাদের সর্বাপেক্ষা গুরুতর অভাব কি. তদ্দরবীকরণ ও উন্নতি সাধনের 
উপায় কি তৎদন্ধে তাহাদের সহিত আলোচনা করে। তাহারা দেখাইল যে যেই সময় হইতে 
ধনী মুসলমানেরা তাহাদের টাক! কর্ড দিয়া তাহাদের ব্যবসায়ে হাত দিয়াছে, তাহাদের চাকর 
করিয়! নিজেরা ব্যবসা চালাইতেছে, সেই সময় হইতে তাহাদের দুরবস্থা আরম্ভ হইয়াছে । এইক্ষণে 
তাহাদের প্রধান অভাব অর্থের। ছোট ছোট ব্যবসায়ীর! প্রত্যহ টাক! প্রতি ছুই পয়স। স্থদ দিয়াও 
টাক! কঙ্জ করে। টাকা প্রতি মাসিক সদ এক আনা ছুই আনা ত সাধারণ, চারি আনাও আছে। 
হতরাং সে দেখিল তাহীদের এই অর্ধসঙ্কট দূর করাই প্রধান কাজ। তাহাদের চরিত্র সংশোধন 
মগ্তপাঁন নিবারণ, তাহাদের ধন্ভাব, পবিত্রতা পরিষ্কার পরিচ্ছনতার ভাব উন্মেষের চেষ্টা 
চলিতেছে । অনেকে বৈষ্ণব মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছে, অনেক পল্লীতে হরিমন্দির উঠিতেছে, ৬শিব- 
মন্দির এবং কালীমন্দিরও কোন কোন পল্লীতে উঠ্িয়াছে । তাহীর। বলে তাহাদের দোষ ছুর্ববলতা! 
আট আনা পরিমাণ দূর হইয়াছে। কি হইতেছে ন। হইতেছে সর্ধসাক্ষী কালই তাহার প্রমাণ 
দিবেন । তবে একটা রুথ। বল! ষইতে পারে চেষ্টা সত্বেও এখন পর্যন্ত কেহ ইহাদের উচ্চ 
শ্রেণীর বিদ্রোহী করিতে পারে নাই । সর্বত্র উচ্চ শ্রেণীর সহদয় বাক্তির। এই ভাবে নিয়শ্রেণীর 
অভাব দূরীকরণ ও উন্নতি সাধনের চেষ্ট। করিলেই তাহাদের প্রকৃত উপকার করা হইবে বলিয়। 
আমাদের বিশ্বাম। 

বর্ণভেদ, বর্ণভেদে ব্যবসায় ভেদ এবং তদমুসারে আচার ব্যবহারের বিভিন্ন প্রথা কত 
যুগ যুগান্ত ধরিয়। ভারতবাসীকে শান্তি ও স্ুশৃঙ্খলার সহিত রক্ষ। করিয়। আসিতেছে, নিম্নশ্রেণীর 
লোকেরাও তাহাতে কত উপকৃত, ইহা! বুঝিতে ভূল করিয়! ইংরাজ শাসন কর্তারা যেমন একদিকে 
তাহাদের ভিত্তি উচ্ছেদের জন্য বলসেভিজম্‌ ডাকিয়। আনিতেছেন, তেমনই পাশ্চাতা মোহাচ্ছন্ 
ভারতীয়েরা নিজেদের ধ্বংসের জন্য যথেচ্ছাচারের শোতে কাটিতেছেন। প্রাণে বড় আশ! 
জাগিয়াছিল মহাত্মা গান্ধী এই শ্লোতে বাধ। দিবেন, কিন্তু প্রত্যেক সন্ধিক্ষণে তিনি যেমনভাবে 
পদস্থলিত হইতেছেন তাহা দেখিয়। হতাশ হইয়াছি। সর্ব্বাপেক্ষ। উচ্চ শ্রেণীর সনাতন 
পশ্থীদের নির্মম উদান্ত আমাদের হৃদপিণ্ড যেন ছি'ডিয়। ফেলিতেছে । অনেকের দিকে তাকাইয়। 
ঘে দৃশ্ত দেখি তাহাতে বলিতে হয়_ইহাদের দৈহিক মানসিক আর্থিক সমস্ত শক্তি বিদ্যমান 
রহিয়াছে, অথচ তাহাদের মাতৃদেবী যে মৃত্যুশযায় শায়িত|, চিকিন। নাই, শুশ্রাষ। ন।ই, স্থপথ্য নাই 
শগাল কুকুর গিলিয়| তাহাকে খগুবিখণ্ড করিয়া ফেলিতেছে, সেদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি পড়ে ন।,- 
এমনই মোহাচ্ছন্ন। আমাদের এক বন্ধু বলিলেন,-:এক জমিদার পরিবারের একভাই সনাতনপন্থী, 
আর এক ভাই নব্য পর্বী। নব্য পন্থী নব্য সংস্কারকদের সাহাযা কল্পে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় 
করিয়াছেন, আর সনাতন পন্থী মহাশয় স্বধন্ম ও ম্বজাতিকে এই ভয়ঙ্কর বিপ্লব হইতে রক্ষার 
জন্ত এক শত টাকাও ব্যয় করেন নাই। আর এক ননাতন পন্থীর পুত্র এক একবার 
কাউন্দিলের মেথ্ধর নির্ধ্বাচনের সময় লক্ষাধিক টাক! উড়াইয়। দেন, অথচ জাতির ও ধর্মের কোন 
একট। স্থারী কাজে তাহার দশমাংশও পাওয়। যায় ন।। তবে কি সনাতন পন্থার অথ গুদান্ত এবং 


৫২৬ _... ভারতের সাধনা [ ২য় খণ্ড--৯ম সংখ্যা 


হৃদয়হীনত1? সনাতন পন্থীদের এই মারাত্মক ব্যাধি দূর করিতে হইবে, নতুবা তাহাদের বিলোপ 
অনিবার্ধা। শুধু তাহাদের ধ্বংস হইবে এমন নহে, তাহাদের পূর্ববপুরুষেরা যে অপূর্ব: অত্যান্স্য 
বর্ণাশ্রম ধর্মের ও সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহারাই তাহার ধ্বংশর কারণ হইয়াছেন বলিয়া 
তাহাদের অকর্ধণ্যতার ও মন্থত্ত্ব হীনতার কলঙ্ক জগতে চিরস্থায়ী হইবে । 


দিগ্দর্শন 
| পু যুব-আন্দোলন 


গত তিন চারি বৎসর হইতে ভারতের শিক্ষিত যুবকর! “যুব-আন্দোলন” নামে একট। 
কুম্বাটিকার আমদানি করিয়াছে। ইউরোপের মহা সমরের পর ইউরোপের সর্বত্র এই আন্দোলনের 
একটা আবশ্যকত। ফুটিয়। উঠিয়াছিল। সমরলিপ্ত সকল রাষ্ট্রেই প্রত্যেক দেশের যুব সম্প্রদায় 
সমরাঙ্গনৈে জীবনাহুতি দেওয়ার পর তত্তৎ দেশের যুবক যুবতীদের মনে প্রশ্ন জাগে; কেন এই যুদ্ধ, 
কেন এই লোকক্ষয়, কেন এই মানুষ লইয়া খেলা-_কেন দেশের তরুণরা! দেশের তথা-কথিত 
জননীয়কদের কথায় মানুষে মানুষে এত হিংস! দ্বেষ পোষণ কহিবে-ইহাঁতে কোন্‌ লাভ হয়, 
সভ্যতার কোন্‌ বিশেষত্তের উন্মেষ হয়,--যদি তাহ1 ন1 হইয়া থাকে তবে জগতে এই ভীষণ লোক- 
ক্ষয়ের মূলকারণকে উন্ম,লিত কর! আবশ্তক। 
ইউরোপ খণ্ডের বহু বহু চিন্তাশীল রাজনীতিক, সমাঁজতত্ববিদ্‌, জননায়ক এই সকল স্বতংস্ফুর্ত 
গতিকে অব্যাহত রাখাই রাষ্ট্র ও সমাজের পক্ষে কল্যাণকর মনে করিয়াছেন । যে স্বার্থসংঘাতে 
ও রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রলোভনে যে সকল দলপতি গতযুদ্ধের প্ররোচক ছিল, তাহারা স্পষ্টই 
বুঝিয়াছিল যে এতবড় মহাযুদ্ধের পরিণামে কোনও স্থায়ী ফল ফলে নাই! যুবক যুবতীদের মনে 
যে সকল প্রশ্ন উঠিয়াছে তাহার উত্তরে এ সকল দলপতিদের আবাল্যলদ্ধ জ্ঞান-ভাগারে এমন 
কোনও খাদ্য নাই যে এ জ্ঞানের ক্ষুধা তৃপ্ত করিতে পারে, তাহাদের অভিজ্ঞতায় গমন কোনও 
কার্ধ্যপ্রণালীর ধার। নির্দেশ নাই যে এ সমস্তা। সমাধানের পথ দেখাইতে পারে, আবার তাহাদের 
জাতিগত বা রাষ্ট্রগত জীবনাদর্শে এমন কোনও উদার সহানুভূতি নাই যে এতবড় রেদনার 
প্রলেপের কার্য করিতে পারে। কাজেই তাহাদের একমাত্র অবলম্বনীয় ।ড়াইয়ছে যুব-আন্দোলনের 
গতিকে অবাহত রাখ । তাহাতে যুবক যুবতী একট। নৃতনত্বের মোহে মুগ্ধ থাকে, একটা কর্ধারায় 
ব্যাপৃত থাকে, নিজেদের স্বাচ্ছন্দ-্পঞ্জাত ভাব ও চিন্তার কর্মে একটা স্থশৃঙ্খলিত ও শান্তিপূর্ণ অবস্থ। 
রক্ষা করে, কোনও সমাজ ধ্বংসকর বিপ্লবের সৃচন! করে না, এবং মাতন্য-ন্তায় হইতে সাধারণ 
জনমগ্ডলী রক্ষা পায়। ইউরোপ থণ্ডে যুব-আন্দোলনের কাধ্যকারণ তত্বের ভিতর যে কয়টা শক্তি 
আছে তাহারই আলোচন। দ্বার। এই কয়েকটী লক্ষণ বুঝ। যায়। 
_.. কিন্ধু ইউরোপ খণ্ড হইতে জাহাজ এদেশে আসে। সেই জাহাজে কেবল শশিল্পসম্ভার 
আসে না। মাছষও আসে, বইও আমে ভাবও আসে, চিন্তাও আসে। পয়সা হইলে ইউরোপের 
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কি 


বিলাস সম্ভার কিনি, সেট। দোষের হইলেও বিলাস-দৌষ ছাড়।৷ আর কিছুই নহে । কিন্তু ভাব-বিলাসী 
ইউরোপের যে কোনও ভাবকে লইয়া মস্তিষ্কের প্রকোষ্টে প্রকোষ্টে যে খেলা করি তাহা যে কেবল 
দোষের তাহ নহে, তাহার সর্ধবকুক দখল-্ষুধায় জাতির ও সমাজের চিরসঞ্চিত অমূল্য ভাবরত্ব- 
ভাণ্ডার যে স্থানচ্যুত হইতে বসিয়াছে। যুব-আন্দোলনের আবশ্তকতা ইউরোপে থাকিতে পারে, 
এই ভারতে তাহার আবশ্যকতা কি? সে কথার যতপ্রকার কৈফিয়ৎ আছে তাহ! লইয়া অযথা 
রালি কলম খরচ করিব না। মোটের উপর মটর গাড়ী, রেশমী মোজা, জন্খাণ বিয়ার ও ফরাসী 
মদোর যে আবশ্যকত!, এই যুব-আন্দৌলনের ও সেই আবশ্তকত।। কিন্তু যখন বস্ত বিচার করিতে 
বপিয়াছি তখন আসল বস্তট। কি ও তাহার রূপ কি তাহা দেখা যাক্‌। 

যুব-আ।ন্দোলনের ভিতর একট। নিত্য সত্য আছে তাহ! প্রথমেই স্বীকার করিতে হইছে। 
সে নিত্য সত্য অত্যন্ত পরিচিত ও যুগযুগান্তের মানবেতিহাসের অভিজ্ঞত! । নচিকেতার প্রার্থনায়, 
একলব্যের গুরুদক্ষিণায়, ধবের তপস্ঠায়, প্রহলাদের বিপদ বরণে, বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগে, নিম।ইসন্নযাসে 
সেই যুবশক্তি জাগ্রত ও দেদীপামান। জগতের আপি ব্যাধির পীড়ীবোধ, মানুষের উপর মানুষের 
অত্যাচারের প্রতিকার বাসনা, দারিদ্রোর, দুঃখের ও শোকের জড়তার অপনে।দন চেষ্টা, বুতূক্ষা, 
রোগ ও মূর্খতার বিরুদ্ধে অভিযান যদি জাতি ও সমাজের ভিতর না থাকে, আর জাতির ও সমাজের 
যুবকদের প্রাণে যদি তাহার তবঙ্গ না উঠে, তবে সে জাতি ও সমাজ মুত বা মৃতপ্রায় ধরিতে হইবে 
এবং ধরণীর পৃষ্ঠ হইতে অতি শীঘ্রই সে জাতি ও সমাজ নিশ্চিত হইয়! মুছিয়। যাইবেই যাইবে । 
সঙ্গে সঙ্গে ইহা ও মানিতে হইবে যে নবীনে ও প্রবীণে, অর্বাচীনে ও প্রাচীনে নৃতনে ও পুরাতনে 
একটা অতি স্বাস্থ্যকর ও কল্যাণকর দ্বন্দ চিরকাল চলিতেছে ও চলিবে। বৃক্ষের কাণ্ড দ্রাডাইয়। 
থাকে, লতার দেহটী অবশিষ্ট থকে; নতৃব। রসসঞ্চারের আগম নির্গমের পথ থকে না, কিন্ত 
সর্বদাই নববসন্ত মমাগমে-- 

পুরাণ পত্রাপগমাদনন্তরং 
. লতেব সন্বদ্ধ মনোজ্ঞ পল্লব| | 

কিন্তু বর্তমান যুব-আন্দৌলনে এ নিতা সত্যাতিরিক্ত কতকগুলি লক্ষণ পরিস্ষট। আব 
সেট। একেবারে নিছক আমদ।নি কর! নকলনবিশী | বুদ্ধের। প্রাচীন প্রথ/কে আকড়াইয়। ধরিতে 
চায়, স্থতরাং প্রথাটাকে নির্বিচারে ভাগিয়া চুরিয়। ফেপ। বর্তমান জীবন যাত্রায় দরিদ্রের 
গ্রাসাচ্ছাদন বঞ্চিত করিয়। ধনীর ধনসঞ্চয় হইতেছে স্থৃতরাং ধনী মাত্রই সমাজ শক্র। রাষ্ট্র শক্তি 
মাত্রই স্বার্থ সংবদ্ধ ধনগর্্ধ পদগর্বব ও ক্ষমত।গর্ষেবর যড়মন্ত্র বলিয়। ইহার। বিশ্বাস করে, কাজেই 
পৃথিবীতে নূতন রাষ্ট্র ব্যবস্থ। আবশ্তক। আবার দেখ। যায় যে অনেকেই বয়সের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
নৃতন পৃথিবী গড়িবার সমস্ত স্বপ্ন বিসর্জন দিয়। ধর্মের নামে, শান্তির নামে বর্তমানের অন্যায় 
অবিচারের সঙ্গে আপোব করিয়। ফেলে--স্থতরাং ধর্ম ও শান্তি মানবতার শক্ত । 

ইউরোপের বর্তমান সমাজ সংগঠিত শৃঙ্খলায় এই বিদ্রোহের কারণ থাকিতে পারে । কিন্তু 
ভারতের পরাধীনতার মূলে কি সামাজিক প্রথ। আছে? ভারতের দারিদ্রের মুলে কি ধনীর ধন. 
লিপ্াই আছে? ভারতের রাষ্ট্রশক্তির পিছনে কি দেশের গর্বের ষড়যস্ত্রই আছে? ন। ভারতের ধর্ম 
ও. শাস্তি-প্রিয়তাই কি ভারতের স্বচ্ছন্দ জীবন গতির অন্তরায়? হোখিওপ্যাথি গমধের লক্ষণ পরিচয় 


৬২৮ | ভারতের সাধন! [ ২য় খত. ১০ম। সংখ্যা 


পড়িলে অনভিজ্ঞ পাঠক যেমন মনে করিয! লয় যে তাহার শরীরে সেই সমস্ত লক্ষণ: বিষ্যমান, 
আমাদের ইংরাঙ্জী শিশ্িত যুবক মগুলী ইউরোপের যুব আন্দোলনের তত্বকথা পড়িয়া ভাবিতে 
পিখিয়াছে যে আমাদের দেশের সমস্ত আধি ব্যাধির মূলে আছে হয় আমাদের সামাজিক- 
প্রথা, নয় ধনীর নির্মম লোভ, নয় রাষ্ট্রের সহকারী ষড়যন্ত্র, কিনব! ধর্ম বিশ্বাস বা শাস্তিপ্রিয়তা। 
আমর। একথ। 'একেবারেই বলিতে চাহি না যে দেশের যুবক দেশের সামাজিক কুপ্রথা দূর করিতে 
চাহিবে না, বা ধনীর লোভকে দমন করিতে পারিবে না, বা রাষ্ট্রে ন্যায় বিচার চাহিবে না, 
ধর্মবিশ্বাস ও শাস্তিপ্রিয়তার ভিতর তামসিকতা ও জড়তার বিরুদ্ধে অভিযান করিবে 'ন|। 
কিন্ত আমাদের বক্তবা এই যে ইউরোপকে ঢালিয়! সাজিবার আয়োজন. হইতেছে বলিয়াই ষে 
ভারতকে ঢালিয়! সাজিবার আয়োজন করিতে হইবে--এই নকলনবিশী রোগ কোথা হইতে 
আদিল--আর আমিলই বা কেন? 

অনেক ইংরাজী শিক্ষিত প্রায়ই প্রশ্ন করেন হে ভারতের সমাজ বাবস্থা, ভারতের 
ধর্ম বিশ্বাস ও ভারতীয় জনগণের শাস্তিপ্রিয়তা ভারতের এই সর্ধহাঁর! হাহাঁকাঁর, সর্ধনিংস্বতীর 
হুতাশ ও আষ্টেপুষ্ঠে নাগপাশ বন্ধন হইতে ভারতবানী কোটি কোটি লোককে রক্ষা! করিতে পাবে 
নাই ত! আমাদের যুবক যুবতীরা এই প্রশ্নের কঠোর ভিত্তিকে চরম সত্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে, 
এবং সেই ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া! সমস্ত বণ্তমানেত্ব বিরুদ্ধে এক দুঃসাহসিক অভিযান করিবার 
আয়োজন করিতে চায়। কাজেই ইউরোপের যুব-আন্দৌোলনের মৌলিক সিদ্ধান্তগুলি এদেশেও 
প্রযোজ্য বলিয়! তাহার! ধরিয়। লইয়াছে। 

আমর! আমার স্বদেশীয় তরুণ তরুণীদের দেশসেবার প্রবৃত্তির দোষ দিতেছি ন।, তাহাদের 
কন্মপ্রবণতার নিন্দা করিতে চাহিতেছি না, তাহাদের জীবন সর্বস্ব পণের ভিতর ঠেকিয়! শিখিবার 
অভিজ্ঞত। লাভের বাধ। দেওয়া শুধু যে অন্যায় তাহ নহে অধর্ম্ম বলিয়াই বিশ্বাস করি; আর জাতির 
কর্মক্ষয়ের প্রায়শ্চিত্ত করিতে যে সকল নবীন হ্ৃবদয় উন্মুখ তাহাদের অবদানের সমালোচন। করাও 
ধৃষ্টতা বলিয়া! মনে করি। কিন্ত গ্রশ্নোতরের ক্ষেত্রে, বিচার বিবেচনার আসরে কর্মপদ্ধত্তির উপায় 
চিন্তনে ভাবনার মৌলিক অবলম্বন লইয়াই পরীক্ষা! করিতে হয়। যুবশক্তি যখন হিমালয়ের অন্রং- 
লিহ চূড়ায় বসিয়৷ তাহারও উদ্ধে কি আছে তাহ! দেখিতে চায়, মহাসাগরের দিগন্ত বেলায় উর্শ্ি- 
সংঘাতে অবধিচলিত থাকিতে চায়, রত্রাকরের অতল তলে কোন রত্ব লুক্লামিত আছে তাহ। আহরণ 
করিতে চায়, মৃত্যুকে জীবনের শেষ যবনিকাপতন নহে বলিয়া পরপারের সহিত সম্বন্ধ বাঁধিতে 
চায়, তখন সেই যুবশক্কিকে প্রণাম করিয়। বলি-_-এস অমৃতশ্ত পুত্রাঃ। বল 

সচ্চিদানন্দ রপোহহং নিত্য মুক্ত স্বভাববান্‌। 

ভারতের যুবক ! বাঙ্গলার যুবক ! ভাঙ্গিতে চাও? সত্যই কি ভাঙ্গিতে চাও? নিজের 
অন্তরায্মকে জিজ্ঞাসা কর । আমার গ্রপ্নের উত্তর দিতে হইবে না। আমর! জানি ভাঙ্গিতে চাও 
না। এই ভারতের শিক্ষার গ্রধান ভিত্তি প্বাধ্যায় প্রবচন । সেই স্বাধ্যায় প্রবচনের প্রথম শিক্ষ। 
নেদং যদিদমুপাসতে | প্রকৃত শিক্ষার সোপানই হইল বহিরঙ্গ জগৎকে ভাঙ্গিয়' চুরিয়। শৈষ কর । 
যাঁহ। কিছু দেখিতেছ, আদ্বাদন করিতেছ, শ্রবণ করিতেছ, ত্রাণ করিঙেছ, স্পর্শ করিতেছ তৎসমুদয়ই 
কিছু নয় কিছু নয় করিতে করিতে তবে সেই সমস্ত রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শের-ভিতর দত্যৰস্তকে ধর। 


আঁবণ-.-১৬৩৮ ] দিগ্দর্শন ৬২৯ 


যান্স।. এইরূপ করিয়। সমস্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়। গড়িতে চাও কি? অমৃত্তসন্ধানীর ভাঙ্গা! গড়া 
ইহাই। কিন্ত তোমরা কি চ/হিতেছ ? একই. ফর্দে লিখিতেছ তোমবা- -*০১৪৮০৪ +£ 91011 
৪৮1 20631700156 স11586 80168 06 0016779, 087002 টেন 50017] 618 (সাধন! 
দেশচধ্য ও সামাজিক মঙ্গলের বিকৃততম পরিধির ভিতর তোমরা স্বাধীনতার ও সতোর 'উপাসক ৮ 
আর সঙ্গে সঙ্গে চাই-0151576 01 স00700 86106709 6০ 1০01 09 [178116199 ( ছাত্রীদের 
ইন্ষ্টিউটের সভা হইবার অধিকার )। কোন [1361606৮এ ? যায় সন্ধ্যার পর গান গল্প, নাচ রঙ 
চলে, আর কে পুলিধ স্থপারিপ্টেডেন্ট হইবে, কে ডেপুটী হইবে কে মুন্সেফ হইবে তাহার ফন্দি 
চলে! কাজেই ভাঙ্গাগড়া ষে কিছুই চাঁও না! তাহ] অস্বীকার করিয়া আত্ম প্রতারণ। করিও ন1। 

7710%] 90010-000701010 "1১129 মৌলিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন চা 
বলিয়! আশ্ষীলন যতই করিতেছ ততই ধরা পড়িয়। যাইতেছ ঘষে “কর্ম বৈচিত্রাৎ প্রধান চেষ্ট। 
গর্ভদ।স বং।” ভূলোক বাসী রজঃ প্রধান; তাহাদের বিচিত্র কর্্মচে্ট। প্ররুষের সন্তোষ বিধান জন্য 
যেমন গর্ভাদ।স ( যে দাস রূপেই জন্ম গ্রহণ করে এবং সংস্কার বশতঃই দাস) প্রভৃর মনোরঞ্জনের জন্য 
কর্ম বৈচিত্রা চেষ্ট। কবে । যে পুরুম জাহাজ জাহাজ বোঝাই করিয়া! তোমার নয়ন দুয়ারে মার্কস্‌, 
লেনিন, রূসো, রাসেল মোগাইতেছে তাহারই মনোরগ্রনের জন্য তোমার সকল আস্ফালন গর্ভদাসের 
চেষ্ট। মাত্র । 

যণ্দ সত মুক্রিবাদীর চরম সন্ধানে মাস্থ। থাকিত তবে তোমার মপো প্রথম ও প্রধান 
ভাবে জাগ্রত দেখিতাম যে তোমরা মান-_সামাবাদ আজ ইউরোপের সর্দপ্রধান মনীষীদের মানিত 
আলেম। মাত্ব। সতাই ঘদি স্বাধীনত। ও সতোর প্ররুত উপাসক হইতে তবে বুঝিতে যে একমাত্র 
স্বাধীনতার অভাবেই আজ ইউবোপের তথ! কথিত স্বাধীনদেশ সকলের দেশে দেশে বিশ লক্ষ তিরিশ 
লক্ষ লোকের বেকার অবস্থা । আর মৈত্রীর দিগন্ত প্রদাহ জলিয়৷ লুভেন ভম্মীভৃূত, লুসিটেনিয়! 
অর্থবমগ্ন, বেলজিয়ম শ্মশান, ফ্রান্সের আহ্কুব উপতাকা বিপরধান্ত, জর্ম্মাধীর মুকুট ধূলালুষ্ঠিত, সপরিবার 
জাবের রক্তে নরশার্দ,লের জিঘাংসার তৃপ্তি। কাজেই আধুনিক দুইজন চিন্তাশীল লেখক বলেন-__ 
[1১৩ 17)036 8101010৮150 2১০০ 01 0107 01111910101), 109501)102101157 10070800090 1৪ 
[0661103- 19070 18970 6০9 60 770001077 06501150107 * * জজ 10101) 06818 00080 
(১0 01111876) 15 [0৭70701০110 অর্থাৎ পাশ্চান্তা সভাতার সর্ধবাপেস্ব। লক্ষণীয় দিকট।কে 
যদি মনেোরাজ্যে একটা ছাচে দেখিতে হয় তবে ভাহ। ছলন।। একমাত্র ছলনাই আধুনিক সত্যতার 
চাবিকাটি--তাহার নির্গলিতার্থ এই যে এ সভাত! বহির্লক্ষণ শৃন্ত একটা মানপিক ব্যাধি। এ 
সকল তথ্য তোমাদের গুরুঠাকুরদেরও অত্যাল্প লোকের বুঝিবার শক্তি আছে, কাজেই তে!মর। 
বুঝিবে কি করিয়। ? 

যদি ভারতের যুবশক্তি প্ররূত প্রস্তাবে স্বাধীনতা ও মভোর উপাসক হইয়। থাকে তবে 
আমর। তাহাদের একট। নিতান্ত আধুনিক ঘটনার উল্লেখ করিয়। স্বাধীন ভাবে সত্যের মর্যযাদ। রক্ষ। 
করিয়। ভাবিতে বলি। ভারতের ্বনামখ্যাত রাজনৈতিক শ্রীমুক্ত গ্রীনিবাস শান্্ী পঠারী নগরীতে 
ভারতের হইয়। ক্রন্দন করিয়াছিলেন । সভাপতি ছিলেন তথাকার “আন্তর্জাতিক অমিক আফিদের 
পরিচালক” আলবার্ট টমাম। সভাপতি উপসংহারে স্বাভাবিক ভদ্রোচিত ভব্যত| রক্ষ। করিয়! 


৬৩০ ৯ দু ভারতের সাধন৷ [২য় খ&--১০ম সংখ) 


বক্তার সুখ্যাতি করেন । তথাপি একটী কথ। বলিতে ছাড়েন নাই--“ঠিক যে নময়ে আমাদের 
কেহ 'কেহু ( ইউরোপের অনেক মনীষীই ) গণতন্ত্রের প্রতি সন্দিহান, ঠিক যে সময়ে লোকে অন্মান 
ককরিত্ডেছে যে গণতন্ত্রের গ্রতি আস্থ। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে হারাইয়। আসিতেছে, ঠিক সেই সময়েই 
গণতন্ত্রের গ্রতরাজি চীনের ও ভারতের জনগণমনে উদয় হইতেছে ।” আমরা চীনের কথা বলিতে 
পারি না। কিন্ত ভারতের গত ৫* বৎসরের ইতিহাস লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে, বিলাতী লাট 
বেলাটের পুরাণে! কোট প্যাণ্ট এ দেশে খুব বিকাইয়াছে। সাহেবদের দেখা তেবাষ্টে চলচ্চিত্র 
এ দেশে আসিয়৷ নৃতন দরে পয়স। আদায় করে। পার্লেমেন্টের ৪০ বৎসরের পূর্বেকার নেতাদিগের 
বুকনি শোনাইয়! পার্ণেলী নকলে স্বরাজীদল গঠিত হয়। টলট্রয়ের ও থরোর অসহযোগ সংগ্রাম 
এখানে জমিয়! উঠে। ৫* বৎসরের আগেকার বিলাতী ফ্যাসন লইয়া! এখানে বিবাহ আইন রচনা 
ইয়। এই সমস্ত আমদানি সংস্কার মুক্ত হইয়। ভাঙ্গাগড়ার কথ! কহিতে হয়। নতুবা মন্থর আসনে 
রাম শ্তামকে বসাইলে, দধীচির আসনে জেলবাসীকে বসাইলে, বা শঙ্করাচার্ধ্যের আসনে বাধন হার। 
নারীকে বসাইলে স্বাধীনতা ও সত্যের উপাসক হওয়া যায় না। 
ইউরোপের যে যুগে যুব আন্দোলন জাগিয়াছে সেই যুগের বার্ত। ইহাই যে রাষ্ট্র-বহিভূ'ত 
স্বাধীন চিস্ত। কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাই' প্রকৃত গণতন্ত্রের স্থায়ীভিত্তি। ফলেটের «নিউষ্টেট»” এ ডি 
লিগুসের “গণতন্ত্রের মৌলিক উপাদান,” হবসনের “সামাজিক বিজ্ঞানে স্বাধীন চিন্ত” এই তত 
ঘোষণ। করিয়াছে । ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্রের অনপেক্ষতা ও স্বাতক্গ্যই সেই সিদ্ধান্তের সত্যতা 
' ষুগষুগাস্ত ধরিয়া ঘোষণা করিয়াছে । যত ইংরাজী শিখিয়া আমরা রাষ্ট্রশক্তিকে সমাজের উপর 
কর্তৃত্ব করিবার অধিকার ছাড়িয়া দরিয়াছি, ততহ আমরা পরাধীনতার এক একটী শৃঙ্খল গলায় 
বাধিয়াছি। ইহাই হইল ভারতের পরাধীনতার প্রকৃত ইতিহাস-_-সমার্জতত্বের মৌলিক 'সিদ্ধান্তান্থ 
যায়ী সত্য ইতিহাস, আধুনিকতম চিন্তাধারার প্রামাণিক উদাহরণ সম্থলিত ইতিহাস, ইউরোপের 
পক্ষে যে ইতিহাস আজ গড়িতে হইবে, যাহা এখনও সেখানে ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত, যাহার জন্য 
জর্মাণ মনীষী স্বীকার করেন যে “আমর! গভীর গহ্বরের ধারে হাতড়াইয়া৷ বেড়াইতেছি” সেই 
ইতিহাম। ভারতের সমাজ ব্যবস্থা, ধর্মবিশ্বাস বা শান্তিপ্রিয়ত৷ ভারতের পরাধীনতার কারণ 
নহে। প্রধান কারণ--«আপন সন্তান করিছে অপমান, সে যে আমার জননীরে !” 
স্বীকীর করি "সব ভাঙ্গা” “সবহারা” দের কথাট। ভাল লাগিবে না। কিন্ত যাহার। 
একমাত্র যুক্তিকে আশ্রম করে তাহাদের ছুইটা প্রধান লোকপ্রনিদ্ধ ঘটনা বিচার করিতে বলি। 
রাবণ সীতাকে বন্দিনী করিয়া ব্াখিয়াছিলেন, তাহার ধন্মনাশ করিতে পারেন নাই। তাহারও 
কারণ আছে। ভগবান হৃদ্দেশেই বাদ করেন। বিশ্ববিজয়ের বহিষ্ধখীন জয় মানুষের আত্ম। 
লাভ বোধ করে না! বলিয়া গিজনীর মমুদ কাদিতে কাদিতে অশান্তিতে জীবন বিসঙ্জন করে। 
আর রাবণ সীতা। দেবীর নিকট পরাস্ত হইয়। মৃত্যুকে বরণ করে। আবার দেখ জাহাঙ্গীর 
নূরজাহানকে চারি বৎসর বন্দিনী করিয়! রাখিয়া অপেক্ষা করেন। নৃরজাহানের হৃদয়ের অন্ 
সমস্ত সাম্রাজ্য জাহাঙ্গীর তাহার পদতলে দিলেন। তথাপি বন্দিনী নূরজাহান সম্াজী নূরজাহান 
অপেক্ষা শতগুণে গরীয়সী ॥ কেন জান? এ ভগবানকে হারাইল বলিয়। 
মনে রাখিও"আমাঁদের মনিব গ্রকৃরা ভারতের হৃদয়কে কিছুতেই জয় করিতে পারিতেছে 
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নি 


নাঁ। এই সেদিন লাট মেষ্টন গান্ধীমহাত্াকে অঙুরোধ করিয়াছেন--তুমি ধরি ভারতের সনাতনী 
হিন্দুদের সংস্কার করিয়! তুলিতে পার তবেই তোমার বচনচাতুর্য্ের স্থখ্যাতি করিতে পারি আর 
তোমার অতীত অপরাধ মার্জনা করিতে পারি। বিজয়ীর অনন্তপ্ষুধা-_ধর্্বিশ্বাস, সমাজ ও শাস্তি- 
প্রিয়ত৷ আমার অন্বর্তী হউক । বোধ হয় সকল জাতির পতনাত্যুদয়ের ইতিহাসের মুলে এই 
একই বুতৃক্ষা, একই তৃষ্ণা, একই আকাঙ্ষা, আদান প্রদানে, ভাব বিনিময়ে, সহযোগিত। সহকারিতায় 
পারস্পরিক সেব্য সেবকের ভাবে যে সভ্যতার স্থাঘ্িত্ব ও মানবতার অবিনশ্বরত্ব তাহ। তুলাইয়া 
দেয়। সেই ভ্রান্তির জন্য মানবেতিহাসে কতবার ঘটিয়াছে-_০810817%1 00700098/-- মনোভাবের 
পরাজয় । 


হুঃখ এই যে ভারতের যুবকরা! এ সকল কথ! ভাবিবার আবশ্টকত।ও স্বীকার করে ন।। 
ইং ১৯২৮ সালের ১৪ই ও ১৫ই অক্টোবর মতিহারীতে বিহারী যুবকদের এক সভায় সাধু ভাস্বানী 
অন্তান্ত দেশের যুব আন্দোলনের সহিত ভারতের যুব-আন্দোলনের পার্থক্য কোথায় থাকা উচিত 
তাহা বুঝাইয়া দেন। তিনি বুঝাইয়াছেন যে রূসে যুব-শক্তি যৌবনে মানসিক শিক্ষ! লইয়া 
ব্যাপৃত, ইটালির যুবশক্তি ব্যক্তিকে দেশসেবক করিলেই সন্তষ্ট, জন্মানির যুবশক্তি যুবককে উড়ে 
পাখী করিতে চায়, কিন্ত মনে রাখিও রূসে ধন্দদ বিসঞ্জন দিয়াছে, রূস জন্মাণিকে শিখাইয়াছে 
“]ু ৪৯) 0160 7017--000 £9 09801 আমর! বলিতেছি ভগবান মরিয়াছেন; ইতালি যুদ্ধের 
জন্য সঙ্ঘবদ্ধ আর জান্নাণিতে ০০16 ০1 0১9 7089 উলঙ্গ থাকার প্রবৃত্তি বাড়িয়াছে। তাই সাধু 
ভাম্বানী বলেন ভারতের যুবশক্তিকে ধর্ম ও বিজ্ঞানে প্রভেদ মানিতে পারে না ব্র্ষচর্য্যে স্থিতি 
হারাইতে পারে না, আর নারীকে হৃষ্টিরঞ্ষিণী শক্তি মনে করিয়া শক্তির উপানক ছাড়া আর কিছুই 
হইতে পারে না । স্বাধীনত। শক্তির সন্তান । ূ 

কতই ভারতের যুব-আন্দোলনের যদ্দি কোনও অর্থ থাকে তবে এই শক্তির আবাহনে 
কর্ণপাত করা । এই শক্তির রূপ ত্রিবিধ। সা! প্রভ।বোখ্সাহ মন্তরজ ভেদাৎ জ্িবিধা। তত্র প্রতুত্বে 
সাধকত্বাৎ কোধদত্ৌ প্রতৃশক্তি: । বিক্রমেণ স্বশক্ত্যা বিস্ফুরণ মুৎসাহ শক্তিঃ। সন্ধ্যাদীনাং 
সামাদীনাঞ্চ যখাবস্থানং মন্ত্রশক্তিঃ | 

এখন কোষদণ্ড আমাদের হাতে নাই। প্রুশক্তি হারাইয়াছি বলিয়া উতৎসাহশক্তি ও 
মন্ত্রশক্তিকেও মাত্র কৌষ দণ্ডের প্রাপ্তির লোভে বিসঞ্জন দিতে হইবে এ কোন কথ? কথাট৷ 
আরও একটু স্পষ্ট চাই । 

বিক্রমের দ্বারা! স্বশক্তি ক্ষরণই উৎসাহ শক্তি। শ্বশক্তি-্প্রতিষ্ঠ ন! হইলে থাকে ন|। 
আবার স্বধর্ম ও স্বাজাত্য রক্ষ। না করিলে স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়াও চলে না। এ গুল! মানব সমাজের 
বীজগত ধন ব। গুণ। তর্ক আরম্ভ কর। চলে কিন্তু ঘুরিয়৷ ফিরিয়া মানব সাধারণের অভিজ্ঞতা- 
লন্ধ জ্ঞানে একই-সত্য পাইতে হয় থে ্বধর্মঅদ্ধা ও স্বাজাত্যবোধ স্বগ্রতিষ্ঠ হইবার ব| স্বশক্তি 
স্কুর্ণের একমাত্র উপায়। আধুনিক যুগে মুসোলিনি একজন প্রকৃতই স্বশক্ত বা উৎসাহশক্তির 
প্রধান উদ্াহরণ। তাহার আত্মজীবনীতে দেখি জন্মভূমি প্রেডাপিও সম্বন্ধে তাহার কি শ্রহ্ধ!! 
পাহাড়গুলি ভগ্নদুর্গের প্রাচীরগুলি প্রাচীন পুরুষত্তের নিদর্শন বলিয়া তাহার কি পূজা! তীহার 
১২৭০ থুষ্টাব্ের পূর্বপূরুষ জিওভানি মুসোলিনির সমরায়োর্জনের প্রতি তিনিকি নত! তীাহাবি 


৬৩২ ভারতের সাধনা [ ২য় খ্ড-..১০ম সংখ্যা, 


নিজের বেহীলাপ্রিয়তার জন্য তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাহার কোন পিতামহ. লগ্ডনে সঙ্গীত; 
ধচনা করিতেন তাহার কাছে খণী স্বীকার করেন। আবার যখনই তিনি : বলিয়াছেন--আমি: 
একখানি বড় কেতাব পড়িয়াছি তাহা জীবন__আমি একজন মহৎ শিক্ষক পাইয়াছি তাহ! অভিজ্ঞতা 
তখনই লিখিয়াছেন--আমি আমার দেশের ' পুরাতন ও আধুনিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করিযা, 
গড়িয়াছি। আমাদের জাতীয় জীবন-ও জাতীয় চরিত্রের গভীরতম “মূলের, শেষ অনুসন্ধানের জন্য 
তাহা করিয়াছি। ভারতের যুবক বুঝিবে কি উৎসাহ শক্তি কি করিয়া অঞ্জন করিতে হয়? 
তাহার পর মন্ত্র শক্তি। সন্ধ্যাদীনাং সামাদীন।ং যথাবস্থানং ছার। মন্ত্রশক্তি রক্ষা করিতে 

হয়। ইহার বোধ জন্য ভারতের ইংরাজী শিক্ষার একটু খানি ইতিহাস আবস্তক। ধর্ম ও সমাজ 
সন্ধে ইংরাজ নিরপেক্ষ থাকিবার প্রতিশ্রুতি দিয়। ইংরাজী শিক্ষার প্রথম সাধারণ প্রবর্তম হয় ইং 
১৮১৫ সালে। ইংরাজী শিক্ষায় মদ্দিরোন্বাত্ত প্রথম যুবক দল শিককাবাব খাইয়! লোকের বাড়ী গোহাড 
ফেলিত, প্রকাস্টে মদ খাইত। ইংরাজ রাজপুরুষ তাহা প্রশ্রয় দেন নাই। তাহার বিরুদ্ধে, 
দেশের নিজস্ব শক্তি জাগরিত হইয়। নিরক্ষর রামরুষ্জ দেবের অত্যন্ত সাধনা বলে বিবেকা মন্দ 
স্বামীর বজ্জবাণী আনয়ন করে, বস্কিমের স্বধারপৃত সাহিত্য সাধনা ঘথবস্থানকে রক্ষ। করে তৈলঙ্গ 
স্বামী, বিশুদ্ধানন্দ. ভাস্বরানন্দ প্রভৃতির তপোবল ঘথাবস্থানের প্রতি শ্রদ্ধাকে আবার ফিরাইয়। 
আনে। বিদেশীর সহিত সন্ধি ও সামদানাদি দ্বারা, ভারতের পারম্পর্ধ্য ধারা গৃহে, সমাজে 
আচারে, বাবহারে, মন্দিরে, নদীতটে, পিতৃপিতামহের পুণ্য প্রভাবকে যথাবস্থান দাস করে। 
প্রভৃপক্তি হারাইয়াও ভারতের এই স্বপ্রতিষ্ঠ থাক। ও স্বধন্্ম রঙ্ষ। কর! একট! মানব সমাজের অভ্ভুত- 
পূর্ব অবদান! পৃথিবী এই পুনর্জাগরণের বার্তায় অনবহিত ছিল না। বিখ্যাত ফরাসী পর্যটক 
পিয়ের লোতি ইংরাজ বঞ্জিত ভারতের অস্ভূতি লাভ করিতে ব্রিবাস্কুরেব মন্দির সা্গিধ্যে ও 
কাশীধামের সম্ধ্যারতির শব্ধতরঙ্গে মানবতার এক অপূর্ব বিকাশ দেখিতে পান। ইউরোপ 
প্রত্যাগত জাপানী অভিজাত ওকাকুর! প্রচার করেন-_এসিয়া এক অদ্বৈত ভূখণ্ড । তিনি ভবন 
ভ্রমিয়। শেষে প্রচার করেন--03 80010171700 17008176 011010906) 5111081160 15 7 010148 
1119 00086 06110 £10 0ট জীবন ও কলার প্রাণশক্তি যে আধুনিকতার দিগদাহী শুঞতায় 
রুদ্ধক হইয়া! আসিল । তাই তিনি বলেন -ওগে! ভারত, তোমার গৃহস্থিত তৈজদ পত্রে থালা, 
বাটি, কোশ।, কুশী শাক ঘণ্টার ভিতর আর তোমার ৪%0019109 180178 116 পরমচারু গৃহ 


জীবনের ভিতর যে তোমার চরম কল! রহিয়াছে । শুন ভারত. পারম্পর্ধ্য ছাড়িলে, তোঁমাব, 
জাতীয়তার সারবস্ত ধর্ম যে উর হইয়৷ যাইবে । ইহাই হইল ভারতের যথাবস্থানের মন্ত্শক্তি। 


আর ভারতের যুবক মনে রাখিও কেবলমাত্র উৎসাহ শক্তি ও মন্ত্রশক্তি বলে ভারত প্রথম 
স্বদেশকে চিনিয়াছিল। স্বদেশ__্বধন্ম-_স্বাজাত্য--তিনে এক-- একে তিন। আমর! তিলক অরবিন্দ 
্রদ্ষবান্ধবের ধারায় ইহাই শিখিয়াছি--তখনকার প্রত্যেক যুবকই তাহা শিখিয়াছিল। আজ 
স্বধর্্মবিদ্বেষ ও স্বজাতিপ্রোহিত। করিয়া কোন যুব-আন্দোলন করিতেছ? আমাদের দিন 
ফুরাইয়া অ।সিতেছে । কিন্তু জাঁবনের তত্ত্রীতে তস্ত্রীতে যে শক্তির অন্রণন ধ্বনিত হইতৈছে, 
ব্বদেশ ও শ্বধর্ম ও ম্বাজাত্যেব ভিত্তর দিয়। ভারতের যে অতীতের সহিত একত্বাচভবে আমর! 
আজও মনে করি "এ দেহে ষে সে বিলান করে গেছে” তাহাকে -সেই শাশ্বত মনাতনকে - কাহার 
হাতে দিয়। ঠা, তাহারই জন্ত হৃধয়ে একট! স্থুর সর্বদাই জাগে-- 
' কান্ত হেন গুণনিধি কারে দিয়ে মাব ? 


আলোচন। 


[ পত্রিকার অন্তর্গত বিষয়ে প্রশ্ন, শঙ্ক। ব বিচার সাদরে গৃহীত হইয়। থাকে । পুণ্তকাধির সফালোটন! ও ভারতীয় 
সাধনার মম্পাকিত বিষয়ের পর্ধযালোচন। সযত্রে কর! হয়। ভারতীয় সাধনার স্বরূপ নির্নর ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
তাহ।র প্রপ়োগ-প্রনালী সব্বপাধারণের আগ্রহ ও আলে।চন। সাপেক্ষ--ভারতের সাধনার ইহ। এক বিশেষ লক্ষ্য 
আলোচন!-কারীগণ যথ।সম্ভব অবাস্তর কথ। পরি তা।গ করিবেন, এই অনুরোধ-ভ।ঃ সঃ] 


প্রতিবাদে সমর্থন ।--বান্তব, দেশাচার ও শীন্সের অনুশাসন £-_ 


পৌষ সংখ্যা ভারতের সাধনায় ডাক্তার সরসীলাল সরকার মহাশয় “সমাজের বাস্তবচিত্ত 
ও তাহা হইতে শিক্ষা” নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, ত্র সংখ্যা ভারতের সাধনায় 
“আলোচন।” নামক প্রবন্ধে পূর্বোক্ত প্রবন্ধটি সম্বন্ধে আলে।চিত হইয়াছে। 

- আলোচন। হইবে এই উদ্দেস্টেই সরসীবাবু তাহার বাস্তব ঘটনার অভিজ্ঞতাটি--পত্রস্থ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু আলোচনার প্রকারভেদ আছে ! এই প্রকার ভেদের জন্যই ধাহার! আলোচন। 
করেন তাহারা এক পক্ষ অন্য পর্গের বক্তবাটি ঠিক ভাবে ধরিতে পারেন না, সুতরাং কোন মীমাংসা! 
হয় না, এবং আলোচনার মূল উদ্দেশ্য ব/র্৫থ হইয়া যায়। ধণ্ বা সমাজতত্ব বিষয়ক আলোচনাতেই 
বিশেষ করিয়া এইরূপ গোলযোগ উপস্থিত হয় । | 

দেখ! যায় ধর্ম বা সমাজতত্ব লইয়। যাহারা আলোচনা করেন তাহাদের মধ্যে একদল 
প্রধানতঃ ভাবের দিক দিয়। বিচার করেন, যুক্তি ব! প্রমাণের দিক দিয় যাওয়। বিশেষ প্রয়োজন মনে 
করেন ন।। ঘটনাবলী সংগ্রহের পরিশ্রম করিবার জন্ত তাহাদের চেষ্টা দেখ। যায় না, তাহারা 
নিজের মনের মধ্যে কতকগুলি সিদ্ধান্ত স্থির করিয়। রাখেন এবং সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কেহ কোন 
তর্ক তুলিলে বিশেষ বিরক্ত হন। তীহার। নিজেদের আদর্শ হিন্দু ও সমাজ-প্রেমিক এবং বিরোধী 
পক্ষকে অহিন্দ্বু ও সমাজদ্রোহী বলিয়া প্রথম হইতেই স্থির নিশ্চয় করিয়। রাখেন, সুতরাং অপর 
পক্ষের যুক্তি গুলির ভিতরেও যে ভাবি! দেখিবার কিছু আছে ইহা মনেই করিতে পারেন না। 
সেই যুক্তিগুলিকে তাহার। কাল্পনিক বর্ণনা ব। পাশ্চাতোর প্রভাবিত মনোভাব মাত্র বলিয়া ছুই এক 
কথাতেই উড়াইয়া দিতে চান। ূ 
ইহাদের মধ্যে অনেকে "শান্কের অনুজ্ঞা' ও “খধিবাক্য” এই কথ। ছুটির উপর বিশেষ করিয়। 
জোর দেন এবং প্রাচীন প্রথা মাতরকেই অতিশঘ শ্রদ্ধ/ করেন। “শান্সের অনুজ্ঞা” ও “খধিবাক্য” 
নাম প্রচলিত যে কোন অন্শাসনই হউক না কেন, সে গুলির উপযোগিত। সম্বন্ধে বিচার করিতে 
য্াওয়াটাই সাধারণ মানুষের পক্ষে বাতুলত। বলিয়। মনে করেন । 
অপর পক্ষ :--ইহার।ও নিজেদের হিন্দু সমাজহিতৈষী বলিয়। মনে করেন। ত্বাহার। 
ব্বস্তব ঘটন। হইতে কতকগুলি ব্যাপার লইয়। সেইগুলি হিতকর অথবা অহিতকর-_ইহ! বিচারের 
জন্ত সাধ[রণের সম্মুখে স্থাপিত করেন । এ ঘটনাগুলির মূলে যে সকল সামাজিক প্রথ। আছে সে 
প্রথাগুলি শাস্ত্রপগত অথব! নয়, তাহাদের প্রশ্ন সে দিক দিয়া নয়, প্রথাগুলি বর্তমান সময়ে সমাজের 
পক্ষে হিতকর অথব। অনিষ্টকর ইহাই তাহাদের প্রশ্ন । এক্ষেত্রে, প্রথাটি শান্্সঙ্গত অথব। অশীস্ত্রীয় 


৬৩৪ ভারতের সাধন : [২য় খণ্ড--১০ম সংখ্যা 


কিনব প্রথাটির দ্বারা সমাজের ভাল হইতেছে বা মন্দ হইতেছে এই ছুই দিক দিয়! বিচার চলিতে 
পারে। কিন্ত একজন যদি বলেন “এই প্রথাটি সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর” এবং অপর পক্ষ যদি 
বলেন “ইহা প্রথ। নয় শাস্ত্রের অন্ুজ্ঞ।” তাহা হইলে বিচার চলিতেই পারে না। 
কেবল “শাস্বের অন্জ্ঞা”র দিক দিয়াই যদি বিচার কর! যায় তাহা হইলে দেখি সে বিচার 
খুব সহজ নয়। হিন্দু সাজ বলিতে কেবলমাত্র বাংল! দেশ বুঝায় না, আর্ধ্যাবর্ত হইতে দাক্গিণাত্য 
পর্ধ্যস্ত বিস্তৃত আসমুব্র হিমাচল--আমাদের এই হিন্দৃস্থান। এখানে বিভিন্ন ভাষাভাষী বিভিন্ন 
আচার অবলম্বী বহু দেশবাসী বহু সম্প্রদায় আছে, যাহারা প্রত্যেকেই আপনা্দিগকে হিন্দু বলিয়! 
জানে ও মানে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রথা ও লোকাচার, এবং অনেক সময় সেই প্রথ। ও 
সোকাচারকেই ছুর্লজ্ঘ্য শাস্ত্রীয় অন্গশীস্ন বলিয়! মানিয়। লওয় হয়। বাংলা দেশেই কোন 
কোন স্থানে বিধবার নিঞ্জল1 একাদশী প্রথা আছে, কিন্তু সর্বত্র নাই। এমন কি বিক্রমপুর 
প্রভৃতি পণ্ডিত মগ্ডলীর বাসম্থানেও এই নিজ্জল। একাদশী প্রথ! নাই। সেই সব স্থানের বিধবাগণ 
একাদশীতে ফল, দুগ্ধ ও ছান৷ প্রীতি আহার করেন, তাহার। ইহা শাস্ত্র বিগহিত মনে করেন ন।। 
কিন্তু আবার এই বাংল! দেশেই কতকগুলি স্থানে এই প্রথ। এত দৃঢরূপে প্রতিষ্ঠিত এবং শাঙ্ষের 
বিধান বলিয়! ইহ! এত নিষ্ঠার সহিত মান! হয় (যদিও কোন কোন স্থানে এখন কিছু শিথিল 
হইয়াছে ) যে, বিধবা যদি অতি শিশু হয় কি অতি বৃদ্ধা হয় তাহাকে নিঙ্জল। একাদশী করিতে 
হুইবেই। এমন কি, একাদশী তিথিতে কোন বিধবার মৃত্যু হইলে মৃত্যুকালে তাহার মুখে জল ন! 
দিয় তাহার কাণে জল দেওয়! হইত। বিধবার চিতা পর্যন্ত জল দিয়! ধৌত কর! হইত ন|। 
অবশ্ঠ এ নিয়ম কেবল ত্রাঙ্গণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের জন্য । এই নিয়ম এত কঠোর যে কলের। 
রোগে তৃষ্ণার্ত। রোগীণীর মুখে কেহ জলবিন্দু দিতে সাহস করিত না! এবং এখনও অনেক স্থলে 
করেনা। প্রাতঃম্মরণীয়৷ মহারাণী শরংস্ুন্দরীর জীবনী পাঠে জান! যায় যে. মৃহারাণীর একবার জবর 
বিকার হয়, একাদশী তিথিতে মহারাণী তৃষ্ণায় ছটফট করিতেছেন দেখিয়! এ বিষয়ে পঞ্ডিতগণের 
নিকট ব্যবস্থ। প্রার্থনা কর। হইয়াছিল. তাহাতে কতকগুলি পণ্ডিত “এরূপ আতুর অবস্থায় জল দিলে 
দোঁষ নাই” বলিয়! বিধান দিয়াছিলেন। কিন্তু নিষ্ঠাবতী মহারাণী জলগ্রহণ করেন নাই এবং স্মুস্থ। 
হইয়! বিধানদাতা পণ্ডিতগণের রাজবাড়ীতে প্রবেশ নিষেধের আদেশ দেন।-ম্থতরাং রজসাহী 
জেলায় বিধবার একা দশীতে জলপান কেহ কল্পনাও করিতে পারে না । আমি রাজসাহীতে অবস্থান 
কালে একট বালিক বিধব। একাদশীর দিন মাটীতে পড়িয়। ছটফট করিতেছে এবং তাহার 
নিরুপায় জননী শীতল জলে শামছ। ভিজাইয়। মেয়ের হাত পা! প্রভৃতি মুছাইয়৷ দিতেছেন ইহ! 
স্বচক্ষেই দেখিয়াছি । কিন্তু উড়িগ্তা ব| উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, কিম্বা মারাঠী ও মাদ্রাজী ব্রাঙ্গণ গণের 
মধো, কেন স্থানেই নিঞ্জলা একাদশী প্রথা নাই। মান্দ্রাজী ও মারাই্টী ব্রাঙ্থণগণ-_মতম্ত মাংসভোজী 
বলিয়। বাণানীদের ত্বণ। করেন এমন কি অনেক ব্রাঙ্গণ বিধবা বাঙ্গালীর বাড়ী বেড়াইতে আসিলে 
বাড়ী ফিরিঘ্না রাজিকালেও জান করিয়া শুদ্ধ হন ইহ। আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই 
জানি। ইহার! সর্ধবিষয়ে নিজেদের বিশুদ্ব হিন্দু এবং বাঙ্গালীদের অনাচারী বলিয়! মনে করেন, 
চৌক৷ প্রভৃতির নিয়ম বিশেষভাবে মানিয়। চলেন কিন্ত বিধবার নিঞ্জল। একাদশী তাহাদের শাস্ত্রে 
মাই। . একাদশীর দিন বিধবাগণ তিধুর ব। পানিকলের আটায় প্রস্তত দ্রব্যাদি এবং ফল ও ছুগ্ধ 


. আবণ--১৩৩৮ ] আলোচন! ৬৩৫ 


আহার করেন, ইহাকে “ফলাহার কি চিজ বলা হয়। আমার এক পৃজনীয়! আত্মীয়! জব্বলপুরে 
থাকিতেন, তাহার প্রতিবেশিনী দুইজন ব্রাহ্ণ পরিবারস্থ বিধবার সহিত তাহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল, 
তাহারা তাহকে নিজ্ল। একাদশী করিতে দেখিয়া আশ্চর্য হইতেন ও বলিতেন, “আম্মা, আপানার 
এইরূপ উপবান অশান্ত্রীয়! হরিবাসর দিনে শ্রীহরির প্রসাদ গ্রহণ করিয়া আনন্দমনে হরিভজন 
করিবেন ইহাই-শান্ত্রের বিধান, এরূপ অযথা আত্মনি গ্রহ শাস্বের বিধান নয়। বিশেষ আপনি 
গৃহী ও একমাত্র পুত্রের জননী, সন্তানের গৃহে থাকিয়া এইরূপ নিজ্জল। উপবাদ করিয়া কেন 
আপন।র পুত্রের অকল্যাণ করেন ?” 

একাদশীর স্ায় আরও অনেক 'প্রথ। দেশভেদে বিভিন্ন ভাবে প্রচলিত । উচ্চবর্ণের হিন্দু- : 
বিধবাদের মধো বিধবা! বিবাহ প্রচলিত নাই, কিন্তু অন্যান্য বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে কোন কোন স্থানে 
বিধব। বিবাহ প্রচলিত আছে এবং কোথাও ব। নাই। বাংল! দেশে নবশাখ শ্রেণীতে এমন কি 
নম শুদ্রের মধোও বিধবা বিবাহ নাই, কিন্তু বেহার প্রভৃতি স্থানে কৃম্মী কাহার প্রভৃতি জল 
আচরণীয় জাতির মধ্যেও বিধব। বিবাহ প্রচলিত আছে । বেহারের কোথায়ও বা অত্যধিক 
অবরোধ ও অব্ু£ণ গ্রথ। কোথায় ও ব। কেবল অবগুঠণ প্রথা -আছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে 
অনেক অবগুইণবতী দলবদ্ধ হইয়! পথ দিয়! গান গাহিয়া যান আবার পথে কোন পুরুষ সম্মুথে 
পড়িলে অবপ্তঃঠণের ভিতর হইতে তীব্রস্বরে “হঠযাও' বলিঘ্পা তিরস্কার করেন, ইহাতে তাহাদের 
দোষ হয় ন|। কিন্ত মহারাষ্ট্র ও মাদ্রাজে হিন্দু মেয়েদের অবরোধ নাই এবং অবগ্তঠণও নাই, বরং 
“সাহাগিণ, ব। সধবা রমণীর মাথায় ঘোমটা দেওয়। দিশেষ দোষের কথা, কেননা স্বামীই যাহার 
বক্ষাকর্ত। স্বূপ আছেন সে কেন নিজেকে অন্যের দৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য অবগুঠণ দিবে? 
অতএব দেখ। যাইতেছে বীরের জাতির মধ্যে অবগ্ুঞ্ঠন ও অবরোধের বিশেষ আদর নাই । 

এইরূপ অনেক প্রথ। ও দেশাচার থে ক্রমশঃ শান্থের অন্থশাসনের অঙ্গীভূত হইয়। গিয়ে 
ইহাতে ভুল নাই। বিশাল শাস্ত্র সমুদ্রে পরম্পর: বিরোধ অন্ুশাসনের৪ অভাব নাই এবং প্রত্যেক 
(দশপ্রচলিত 'প্রথাকে দেশবাসীগণ শাস্ত্রের অন্ুশ।সন বলিয়। সমর্থন করে। এককালে সমুদ্রধাত। 
শাস্্রে নিষিদ্ধ বলিয়। সমুদ্রঘাত্র। লইয়। অনেক গোলমাল হইর়াছে, কিন্ধ জগণ্নাথ দর্শনের জন্য সমুদ্র 
যাত্র। শান্ত্রনিধিদ্ধ ছিল ন|। ইহার এই তাত্পধ্য হইতে পারে যে জগন্নাথ দর্শন পুণাকার্া, 
হ্থতরাং সেরূপ কার্ধ্যের জন্য সমুদ্র-যাত্রা নিষিদ্ধ নয়। এই তাৎপধ্য অন্ুসারে বিলাসিতার জন্য ধনী 
ও রাজাদিগের সমুদ্র-যাত্র। নিশ্চয়ই দৌধণীয় হইতে পারে কিন্ধ দেশের উপর ভালবাসার জন্য 
ধাহার। বিদেশে জ্ঞান আহরণ করিতে যান তাহাদের সমুদ্রযাত্রাও পুণ্যকারধ্যের জন্য বলিয়াই 
ধরিতে হইবে। 

আগে সতীদাহ প্রথ। ছিল, এই প্রথা যখন উঠাইয়। দিবার জন্য আন্দোলন হয় তখন 
হিন্দুদের মধ্যেই দুইদল হইয়াছিলেন, অর্থাৎ ধাহার ইহার পক্ষে ছিলেন তাহার। নিজেদের হিন্দু 
বলিয়াছিলেন এবং ধাহার। ইহার বিপক্ষে ছিলেন তাহারাও নিজেদের হিন্দু বলিয়াছিলেন। 
পক্ষের লোকেদের যুক্তি এই যে, “এই প্রথা শাস্ত্রের অনুমোদিত, স্থতরাং উঠাইয়৷ দেওয়। 
যাইতে পারে ন!। উঠাইয়া! দিলে কেবল যে শাস্ত্রের অমরধ্যাদ। হয় তাহ। শয়ঃ যে সকল 
: পতিব্রতা স্বামীর চিতায় জীবন আহছতি দিবার জন্য ব্যগ্র তাহাদের আদর্শে সঙ্ষপ্লিত কাধ্যে বাধা 


৬৩৬ ভারতের.সাধন! [ ২য়-খণ্ড ১০ম সং খ্য। 


দেওয়। হয়, অতএব ধাহার। আইন করিয়! এই প্রথা বন্ধ করিতে চাহিতেছেন তাহারা হিনর্শের 
ও সত্ভীধন্দের বিরুদ্ধে ঘোর অন্তায় করিতেছেন।” আর বিপক্ষগণ বাস্তবিক যাহা ঘাটতেছে সেই 
কল দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন যে, “যে সকল লারীগণের জীবন এই 
নামাজিক প্রথান্থসারে আহুতি দেওয়া হইতেছে বান্তবপক্ষে তাহার! যে সর্বত্রই স্বেচ্ছায় আত্মোৎসর্গ 
করিতেছেন তাহা নহে, অনেকস্থলে তাহাদের বলপুর্ধ্বক বা পাকে প্রকারে পুড়াইয়৷ মারা হইতেছে 
সুতরাং এইরূপ নিষ্টর প্রথা সমাজের পক্ষে হিতকর নয়ই বরং দারুণ কলঙ্ক স্বরূপ । অবস্ঠ সামাজিক 
বিধানগুলির আপন। হইতে পরিবর্তন হওয়াই ভাল এবং ইহাতে আইনের সাহায্য ন! লওয়াই ভাল, 
বিশেষতঃ বিদেশী রাজার নিকট হইতে; কিন্ত আপনা হইতে পরিবর্তনের জন্য জনমতের মধ্যে 
একটা পরিবর্তন আসা প্রয়োজন, কিন্তু যদি একপক্ষ এই পরিবর্তনে দৃঢ়রূপে বাধা দেন তখন কাধেই 
আইনের সাহায্য লওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। কেননা এ্ূপ ভীষণ অনিষ্টকর প্রথার জন্য ধীরে 
সুস্থে অপেক্ষা কর! চলে না” যাহা হউক এই বাস্তববাদীদের চেষ্টায় প্রথাটী উঠিয়া গেল, আর 
এখন কি হিন্দু সাজে এমন কেহ আছেন যিনি মনে করেন যে সতীদাহ প্রথা উঠিয়া যাওয়াতে 
হিন্দু সাজের দারুণ ক্ষতি হইয়াছে, অথবা! যাহারা চাহেন যে আবার সতীদাহ প্রথ! প্রচলিত 
হউক! র 

কিছুদিন পূর্ব্বে যখন »্রদা বিল পাশ হয় তখনও “ধর্শ গেল, ধন্ম গেল” বলিয়। ভীষণ 
চিৎকার উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহ। সত্বেও বহুসংখাকের মতে বিলটি পাশ ইইয়। গিয়াছে এবং এই 
বহুসংখ্যকগণ নিজেদের হিন্দু বলিয়াই জানেন ও মানেন ! . 

এখন প্রশ্ব 'এই যে, বাস্তবিকই কি এইরূপ কতকগুলি সামাজিক নিয়ম ব৷ প্রথার উপরেই 
হিম্দুধর্ধের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে? প্রথাগুলি বন্ধ হইলে ব|। পরিবন্ঠিত হইলেই হিন্দুধর্মের 
বিলুপ্ধ হইবার সম্ভাবন! রহিয়াছে? প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে যুগে যুগে নানা পরিবর্তনের মধ্য 
দিয়! হিন্দু সভ্যতার সাধন। বিকাশের পথে চলিয়াছে এবং যুগে যুগে নব নব ভাবে বিকশিত 
হইয়াছে। সনাতন ধর ভারতের এই সাধনার প্রাণ, আর যুগধশ্ম তাহার এক একট। রূপ। 
যুগধন্ম পারিপার্থিক অবস্থার সংঘাতে যুগে যুগে পরিবন্তিত হইতেছে, পাবিপার্থিকের সহিত 
আপনাকে খাপ পাওয়াইবার জন্য যুগে যুগে শিঙ্ের রূপের পরিবন্তন করিতেছে ও বিভিন্ন ভাবে 
বিকাশ হইতেছে । ঘটনার প্রভাবে ও যুগধর্মের ভিতর প্রাণশক্তির বিকাশের তারতম্যে কখনও বা 
তাহার ভালর দ্দিকে অথাৎ প্রকৃত বিকাশের দিকে কখনও বা মন্দর দিকে পরিবর্তন হইতেছে । এক 
সময়ে যাহ। প্রাণের বিকাশের সহায়ক ছিল হয়তো অন্ত সময়ে তাহ'ই প্রাণের বিকাশের বাধা 
স্ববূপ হইল । যদ্দি এমন ঘটে তখন যুগান্থমারে আপন। হইতেই একট। পরিবর্তনের চেষ্টা উপস্থিত 
হয়। এইরূপে সনাতন ও যুগধন্ উভয়ের মিলনে গঠিত এই ম্হান্‌ হিন্দুশন্্ যুগে যুগে নান। 
পরিবর্তন,১উখখান ও পতনের মধ্য দিয়। নানারূপে আপনাকে বিকাশ করিয়। আমিতেছে, ইতিহাস 
তাহার সাক্ষ্য দেয়। এই ভারতবর্ষ এককালে হিন্দু সভাতার ক্ষেত্র ছিল, পরে তাহ! মুনলমানেনর 
শাসনের অধীন হইল ।. ভারতবধের এই পরাধীনতার সহিত হিন্দুজাতির টবা থে জড়িত রহিয়াছে 
ইহা আমরা অন্বীকার করিতে পারি না।। হিন্দুজাতির শাস্ত্রাছশাসনের বন্ধনের জড়ত্বও কতকট।' 
এই পরাধীনতার হেতুম্বরূপু- কি না, এবং কতটা হেতুত্বূপ আমাদের এই বর্তমান যুগের যুগ 


শবণ--১৩৬৮ ] . আলোচনা ৬৩৭ 


-সমস্ঠার সময়ে অতীতের সেই অভিজ্ঞতা! একটি ভাবিয়াদেখিবার বিষয়--যেন জাতি একবার যে 
তুল করিয়াছে এখনও সেই ভূলের পুনরাবৃত্তি করিয়া সমাজের ও জাতির ক্ষতি না করে। 

বাংল! দেশে একট! কিন্বদস্তী গ্রচলিত আছে যে, মহারাজ! লক্ষণ সেনকে শাস্তরজ্ঞ পণ্ডিতগণ 
বলিয়াছিলেন, “শাস্ত্রে আছে যবনগণ বঙ্গদেশ অধিকার করিবে । এই কথায় বিশ্বাস করিয়৷ লক্ষ্মণ 
সেন শত্রুকে প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা মাত্র না করিয়া পিছনের দুয়ার দিয় পলাইয়া গিয়াছিলেন | 
এই কিন্বদস্তীর কতট! সত্য তাছা আমরা জানি না, কিন্ধ শান্তর নির্দেশের উপর ভক্তি কিরূপ জড়ত্ব 
আনিতে পারে এই কিন্বদন্তী হইতে তাহা অনেকটা! বুঝা যায়। এই ঘটনাটি সত্য বলিয়া লইলে 
এ ক্ষেত্রে শান্ধবাকা অবগ্গ সফল হইয়াছে অর্থাৎ “যবনগণ বঙ্গদেশ অধিকার করিয়াছে”। কিন্ত 
যথার্থ শাস্ত্রের নির্দেশ আমাদের পলাইয়! প্রাণ বাচাইতে বলে না, বরং বলে “নায়মাত্মা বলহীনেন 
লভাঃ।” লক্ষণ সেন যুদ্ধ করিলে শান্্বাক্য সফল নাও হইতে পারিত, এবং যদ্দি সফলও হইত 
বীরের মত যুদ্ধ করিয়। মরিবার গৌরব হইতে তিনি নিজে বঞ্চিত হইতেন না এবং তাহার এই" 
প্রকৃত হিন্দুর ন্যায় আচরণের দৃষ্টান্ত হহাতে বঙ্গদেশও বঞ্চিত হইত না।  " * 

আমি ইহার আগে বলেছি “শাস্ত্রান্ছশাসনের বন্ধন? একথাটি অনেকের কাছে হয়তো শ্রতিকটু 

হইতে পারে, কিন্ত ফাহা কিছু আমাদের দুর্বলতার পরিপোষক হয় সেইটাই আমাদের বন্ধন । 
আমরা যখন শাস্ত্র লঙ্ঘনের ভয়ে তৃষ্ণায় কাতরকে জল দিতে সাহস করি না তখন আমর! শীস্ত্রকে 
মানি না, আমরা তখন মানি আমাদের অন্তমিহিত ভীরুতা আর দুর্বধলতাকে ; আর ভয়ের 
উপ।সন। আর ধশ্মের উপাসন। এক নয়, বরং একটি আর একটির বিপরীত। চির প্রচলিত গ্রথ! 
অন্বর্তন করিয়া চলায় কোন ও বিপদ নাই, নিন্দার ভাজন হইতে হয় ন1, বরং ধার্মিক নাম লাভ 
হয়; পরিশ্রম নাই , কেন না স্বাধীনভাবে চিন্ত1 বা বিচার করিয়। দেখিতে হয় না, গতানুগতিক: 
তার শোতে গ! ঢালিয়। দিয়া ভাসিয়া যাইলেই হইল । বিদ্রোহ করিবার মত বা যুদ্ধ করিবার মত 
সাহসের দরকার নাই এবং লোকনিন্দ। ও বিরুদ্ধতাকে অগ্রাহ করিবার মত মনোৌবলেরও প্রয়েজন 
নাই। তাহ। ছাড়া ঘখন মামাদের আক্মসমর্থনের পক্ষে আর৪ একটি বিশেষ যুক্তি রহিয়াছে। 
আলোচনা-লেখক মহাশয় ধেমন বলিয়াছেন, “পৃথিবীর কোনও সমাজ আজিও মরধামে স্বর্গরাজ্য 
প্রতিঠ। করিয়। মানব মানবীর দুঃখ ঘুচাইতে পারে নাই বলিয়া আমর! বিশ্বাস করি। কাযেই 
হিন্দুপমাজ ঘদি না পারিয়া থাকে সামাজিক হিসাবে লজ্জার কথ। কিছুই নাই।” স্থতরাঁং লঙ্জার 
বালাইও যখন নাই তখন নিশ্েষ্টতারূপ পরম শান্তি উপভোগের পথে তে। কোন বাধাই নাই। 

শাস্ত্র মানিয় চলার আরও বিশেষ স্থবিধ! এই যে যাহা মানিয়। চলিতেছি তাহ! যথার্থই 
শান্ত্রসঙ্গত কিন্ব। শাম্বাবগহিত ইহ! প্রমাণ করিবার জন্যও কোন কষ্ট করিবার প্রয়োজন হয় ন। 
ইহা “শাস্ত্রের অনুজ্ঞ” বা “বেদের অন্ধজ্ঞা” বলিলেই যথেষ্ট হয়, সেই অনুজ্ঞাটি শ।স্ত্ জলধির মধ্যে 
কোথায় আছে এবং তাহার যথার্থ ভাবার্থ কি তাহাও ভাবিয়। দেখিবার ব। বিচার করিবার 
প্রয়োজন হয় না। সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞত1 সাধারণের নাই কাষেই “খধিবাকা” এই নাম দিয়। 
যাহ! তাহাদের নিকট প্রচার কর! হয় তাহাই তাহারা গ্রহণ করিতে বাধ্য । তাহার পর একই 
শ্লোক লইয়া যাহার যেমন মত তিনি সেইরূপ ব্যাখা! করিতে পারেন, এবং করিয়াও খাকেন। 
আবার প্লোক পাঠের শুদ্ধি ও অশুদ্ধিতেও গুরুতর ভ্রম ঘটিবার সষ্তাবন$ আছে । যেমন সতীদাহের 


৬৩৮ ভারতের সাধনা [ ২য় খণ্ড-- ১৭ম- সংখা 


ব্াবস্থায় 'অগ্রে” কি “অগ্নে” হইবে এই"র? ফলা ও 'ন' ফলার পার্থকোর জন্য অসংখ্য রমণীকে 
পুড়িয়া মরিতে হইয়াছে । কিন্তু সেটা যথার্থ“র” ফলা কি «“ন” ফলা আজিও স্থির হয় নাই এবং 
স্থির হইবার কোন সম্ভাবন| ব! উপায়ও নাই। 

তারপর “শান্্” এই শব্ষে অনেক কিছু বুঝায়, বেদ উপনিষদ হইতে পুরাণ সংহিতা 
প্রভৃতি বত কিছু গ্রন্থ__-সাধারণ ভাবে সমস্তই "শাস্ত্র “এই আখ্যার অন্তর্ভক্ত। বেদেরও উপ- 
নিষৎ ও. কম্মকাণ্ড রূপ ছুটি বিভাগ আছে। হিন্দু সমাজের কালাথযারীদামাজিক নিয়ম ও 
হিন্দুর উপনিষদোক্ত সত্য সমূহ (যাহা সকল দেশে সকল কালের মামবমাত্রেরই পক্ষে পরম সত্য ) 
এই উভয়কে যদি একই “শাস্ত্র” আখ্যায় অভিহিত করি তাহা হইলে তাহা ঠিক বল! হয় না। 
সমাজের নিয়ম যে কালে কালে কিরূপ ভাবে পরিবন্ভিত হয় তাহ রামায়ণ মহাভারত হইতে 
আলোচনা আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ পরবত্তী যুগের গ্রন্থকার গণের লিখিত গ্রস্থগুলি আলোচন। 
করিলে বুঝিতে পারা যায়। দেখিতে পাই, এককালে জাবালার পুত্র সত্যকাম ব্রাক্গণ বলিয়। 
পরিগণিত হইয়াছিলেন ।--শ্রীযুক্ত1 সরলাবাল। সরকার । | ( ক্রমশঃ ) 


গর্ভাধানের বয়স 


গর্ভাধানের বয়স ছ্বাদশ কিংব। যোঁড়খ ইহ। লইয়া কিছুদিন ধরিয়া বাদ প্রতিবাদ চলিয়। 
আমিতেছে। ন্শ্রুত উনদ্বাদশ কি উনষোড়শ বলিয়াছেন, ইহ! লইয়াই তর্কের উৎপত্তি । শ্রীযুক্ত 
ভার্গষ তাহার নাতিক্ষুদ্র প্রবন্ধে হুশ্রুত যে ষোড়শ বর্ষের গভাধানের বিধি দিয়াছেন, তাহ। প্রতি- 
পাদন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ শেঠ ও শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশযদ্বয় “উনদ্বাদশ বধ 
পাঠকেই প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য হথশ্রতের কয়েকটি বচনাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন । একটু বিবেচন। 
করিয়! দেখিলে উ।যুক্ত ভার্গবানুমোদিত “উনযষোডশ বর পাঠই সঙ্গত বলিয়। বোধ হর । আমরা 
পক্ষপাতবিহীন হইয়। সাধারণ ভাবে বিচার করিলে ৪ ইহার সত্যতা বুঝিতে পারি । 

শ্ঘুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় লিখিতেছেন যে “রজন্বল। হইলেই তাহার রত্যন্গরাগ আপন। 
হইতেই হইয়। থাকে" ও রজোদর্শনের চতুথদিনে শ্লীলোক মাত্রেরই ভ্‌-সংসর্গ বিধেয়; এই দুইটি 
কথ।ই স্থঞ্ুত সম্মত, কিন্তু দ্বাদশবীয়। রজথল। বালিকারই যে ভত্ত্ুসংসর্গ বিধেষ এমন কথ স্থৃশ্রুত 
কোথাও বলেন নাই। তারপর রত্যন্ুরাগ হইলেই স্বামিগমন করিতে হইবে একথারও কোন 
অর্থ হয় || দ্বাদশ বষীয়। বালিকার রত্যন্গরাগ হওয়। কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। কিন্ত সেই 
অপুষ্ট শোণিতা বালিকার স্বামিগমন কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে। দ্বাদশ বঝ। ত্রয়োদশ বধীয 
বালকের রত্যহুরাগ দৃষ্ট হয়। কিন্তু সেই অন্ুরাগকে প্রশ্রয় দিয়! তাহার স্ত্রী-সহ্বাসের অন্থমোদন 
কিছুতেহ কর! যায় না। যৌবনের আরস্ত এক কথা, তাহার পূর্ণ বিকাশ অন্যকথ। দ্বাদশ-বর্ষ বয়সে 
বালিকার যৌবনোদ্দম হয়, কিন্ত তাহার বিকাশ হয় বিলম্বে । ইহ! সাধারণ কথা। ধাহার। তর্কই 
করিতে চাহেন, তাহাদের পক্ষে ব্যবস্থ। স্বতন্ত্র, কিন্ত সৃশ্রুত যে অসঙ্গত কথা বলিতে পারেন না এ 
বিশ্বাস ধাহার আছে, তিনি তলিখিত যোড়শ-বর্ষই স্ত্রীলোকের গর্ভাধনের বয়স বলিয়া মানিয়। 
লইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই ।--শাগডল্য-_ 
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মাস-পঞ্জি-_ শ্রাবণ, ১৩৩৮ 


সহাস্স। গান্ষী সিষলাতে হোম সেক্রেটারীর সহিত সুদীর্ঘকাল আলাপ ব্যবহারের 
পুর ভাইস্রয় সহ সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন _মিঃ এম,এম, এনী বাঙ্গালার কংগ্রেস-কলহের 
মিগাংস। তনগ্মে নিবৃক্ত হইম্ব। আসিয়াছেন (১ল1)_-সিদ্ধুকে স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করিবার পক্ষে 
ংগ্রেসেৰ মন্তবোর প্রতিবাদে পিন্থৃবাসী হিন্দুগণ আপত্তি তুলিয়াছেন_ ব্রিটনবাসী ক'গ্রেসপক্ষ 
মহাত্ম। গান্ধীকে তথায় কোনও অভিনন্দন দিতে প্রস্তত নহেন_বিধ্যাত ইংরেজ বাবসামী 
শর ভিকটর সেম্গুন চিরতরে ভারত ত্যাগ করিয়া চলিয্লাছেন-__বলাতী কহিম্থর বিখা|ত 'কা।নিং 
জুয়েল” দশ হালদার পাউণ্ডে বিক্লীত হইল-_ফরাসী গভর্ণমেপ্ট জারমাঁনিকে ১০০০ ০০* ৪ পাউগ্ 
ধণ দিতে প্রস্তত-+বিগত কেক মাসের মধো পাঞ্জাবে ৩৬ জন হিন্দু কুসীদজীবি মহাজনের হত্য। 
হইগ্লাছে _বর্ধমানে বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার এক অধিবেশন হইল (৩র1)--যে ছুইজন 
পাঞ্কাবী মুসলমান কলেজ স্ত্বীট হত্যা বাপারে আসামী বলিয়। ধর! পড়ে বিচারে তাহাদিগের 
ফানীর হুকুম হইল (3ঠ1)-_বাবস্থাপক সভার মতে গোল টেবিল ইবঠকে আরও অধিক. সংখ্যক 
বাঙ্গালী প্রতিনিধি ষাওয়। উচিত ছিল-_মিসেন বেরিং নামিক। একজন প্রসিদ্ধ বিমান চারিণী 
নিজ পোতে ভ্রমনকালে পতনে মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে-_ব্রঙ্গদেশে বিভিন্ন স্থানে ডাকাতি 
চলিতেছে-_প্রসিদ্ধ সমাজসা ম্যবাদী শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্র রায় ভাষতীয় রাজসরকার কর্তৃক বোত্বাইতে 
গ্রেঞ্ধার হইয়াছেন --মহাত্। গান্ধী ও ভাইসরয়ের পুন: পুনঃ সাঙ্গাৎ হইতেছে-ভারত্তীয় ট্রে 


৬৪৪. .. ভারতের সাধন [২ খ--১০ম সংখ্যা 


রেলওয়ে সমূহে ভারতীয় কর্মচারিগণকে সরাইয়া এংগ্লোইতিয়ান নিযুক করা হইতেছে বলিয়া 
কমন্স সভায় কথ। উঠিয়াছে-_প্যানেক্টানের কৃষক দিগকে খণ দিবার জন্য £ইলণ্ডে আয়োজন 
হইতেছে-_পুণা ফারগুসদন কলেজ পরিদর্শন কালে একজন সশস্ত্র ছাত্র বোস্বাই লা স্যর আরনেষ্ 
হটসনের উপর গুলি বর্ধন করে (৬ই)-_মহাত্ম। গান্ধীর. সিমলা! গমনে সফল ফলিবার সম্ভাবনা . 
-_-পগ্ডিত জহর লাল নেহরু সিমলাতে সরকার পক্ষের সংকারে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন-_ 
বুাবলের নিকট দুইঙ্গন সামরিক কর্মচারীকে পাঞ্জাব মেলে হতা। কর! হইয়াছে-_ চট্টগ্রাম 
অস্ত্র লুষ্ঠন ব্যাপারের মামলায় এ যাবত ৩১৩ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে--লর্ড ইঞ্চকেপ 
বিলাতে লর্ড আরউইনের ভারতসম্থদ্ধে মনোবৃত্তি তীব্র সমালোচন! করিয়াছেন _চব্বিশপরগণার 
(উষ্বীক্ট ও সেন জজ মি এম আর গারলিক বিচারাদালতে এক যুবকের গুলিতে হত হইলেন (১১ই) 
-যুবকও নিজ গুলিতে ম্বৃত (১১ই)_ন্থুরতে গভর্ণমেন্ট রাজস্ব আদায় লইয়া গান্ধী-আরউইন 
সন্ধি-সর্ত লঙ্ঘন করিতেছেন বলিয়৷ মহাত্মা তীব্র মত প্রকাশ করিয়াছেন -বালি পুলের 
শেষ জল-ম্তসটি স্থাপন কর! হইল (১২ )-মাদ্রাজ বাবস্থাপক সড। প্রস্তাব করিয়াছেন যে 
অচিরে মাত্রীজী যুবক দিগকে লইয়া ১০টা সৈনিক দল গঠন কর! হউক-_কাশ্মীর রাজ্যে মুসলমান 
সমস্যা লইয়া এক গোলযোগের সুত্রপাত হইয়াছে-_বাঙ্গালাতে পুলিশ শক্তি বর্ধনের প্রস্তাব-_ 
ুক্তপ্রদেশে কষাণ সমস্ত।--সিন্দু হায়দরাবাদে সর্দার আইন ভঙ্গ লইয়া কয়েকটা মোকদ্ম। উপস্থিত 
-ম্বরাজ গভর্ণমেণ্টের সময় সরকারী কর্মচারীদ্িগের বেতন সম্বন্ধে মহাত্বা আপন মতে দুঢ়ত। 
প্রকাশ করিতেছেন--উত্তর ও পূর্বব বঙ্গের প্রায় সর্বত্র ভীষণ জলপ্লাবন উপস্থিত (২০)--কমন্স সভায় 
ভারত গভর্ণমেনটের তীব্র সমালোচন! হইয়াছে -সেপ্ট বার্ণার্ড নামক খুষ্টান সন্া সি-সম্প্রদীয় 
হিমালয়ের উপর কোনও স্থামে একটা মঠ প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতেছেন-_মহাত্মা গান্ধী বোগ্াই 
গমন করিয়াছেন_মি: পকতওয়ালা ক'গ্রেসকারধাপদ্বতিকে চতুরতা ও ধর্ততার ক্রিয়া বলিয়। 
বিশেধিত করিয়াছেন--ল্যর চারু চন্্র ঘোষ স্থায়ী ভাবে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচার 
পতি নিযুক্ত হইয়াছেন-_কাশ্মিররাজোর মুসলেম গোলযোগ লইয়া! মগ ভারতের মুসলমান পক্ষে 
কাশ্মীর রাজের নিকট একটা ডেপৃটেসনে যাইতে চাহে, রাজ। তাহা অগ্রাহা করিয়াছেন-_-মহাত্ম। 
গান্ধী ও কংগ্রেস দলের গোলটেবিলে ধোগ দান লইয়। পুন আপত্তি উঠিয়াছে দীল্লির সর্ত অমান্য 
করিয়! সরকার পক্ষ দৌষ করিয়াছেন, বলিয়। ইহাদের এই আপত্তি । যদিও মহাত্ম। বলিতেছেন যে, 
এখনও গোল টেবিলে যাওয়ার, পথ খোলা হইতে পারে--179 ৪% 18861] ০৪7 107 ৪ 
:981010191101)8 9110) 18706181101] 76181177010 1918 5181৮ 10 ঘা 19100 (২নশে )- কংগ্রেস 
প্রথম দাবী করিয়াছিলেন থে সরকার দীল্লির সন্ধির সর্ভ ভা্গিয়া যে অপরাধ করিয়াছেন সালিসী মধা- 
স্থতার তাহার বিচার হউক পৰে দাবী করিয়াছেন যে কোনও নিরপেক্ষ সরকারী কশ্মচারী তদন্ত 
করিলেই হইবে-_-কানপুরের ষড় যন্ত্র মামলার সহিত শ্রীযুক্ত মানবেন্র রায়ের বিচার ব্যবস্থ। হইল-_ 
স্পেনের হৃত-বজা রাজ্জা এলফন্ঞ্ো ই্রকহলমে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন-_মহাত্ম। গান্ধী গভরণমেন্টের 
বিরুদ্ধে একটী বিক্তুত চাল্ঈ সিট্‌ প্রস্বত করিয়াছেন (৩২শে ॥ 
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জ্ঞ্যঙ্গস্্র গু নিঃশ্রেম্তন 


০৭ পিপিপি শি ম্পি পি শত শি ৯ পা পাপেলাস্প (০০৬ কাস তাপ স্পট পো ব্রার --০-০. 


০ শিছিশিশিস্টিশশ ০ চর পাপন ৩ 


দ্বিতীয় বর্ষ ] ভা--১৩০৮ [ একাদশ সংখ্যা 


 সিপাি পরা্িসস লসপপাশিস শী পাপ উপ লাস জাস্ট সা জপ | পপ পার আতা বসির ৬ ৩. শি 


ক শশী তপ্ত পট তাস শী চর 


সাধনার পথে 


প্রাচা ও প্রতীচ্যের সাধনাগত পার্থক্য বিস্তর। প্রাচ্য-- প্রাচীন, পুরাতন, পুর্বদেশীয়, 
পূর্বকালীন ; মানব সাধনার দৃষ্টিতে ভারতব্ধ তার আদর্শ ও প্রধান 
প্রতীক। প্রতীচ্য-_পশ্চিমদদেশজাত, আধুনিক, অর্বাচীন, নবীন) 
ননধ সমনার দৃষ্তিতে ও বন্ধমান জগতের উপর আধিপত্য দেখিয়া! বিচার করিলে ইংলগুই 


প্রচ) 9 চা পাধন। 


তাহার মআাদশ। 

বিবাতার বিচিত্র বিধানে ইংলগু ও ভারতবর্ষে সংযোগ ঘটিযাছে। প্রাচ্য ও প্রভীচ্যের 
সাধনার মধ্যে তাহাতেই থে সংপর্ন ঘটিয়াছে, এমন আর কিছুতে নহে । এই সংঘধের পরিণাম 
ভবিষ্যৎ মানবের ্ষ্ি | 

সংঘর্ষ বাড়িয়া উঠিয়াছে প্রধানতঃ ছুই দিক হইতে - প্রজ্ঞা মনীষা ব1 জ্ঞানসম্পদের দৃষ্টিতে 
ও রাষ্ট্রশক্তি বাণিজ্য শক্তি ব। অর্থসম্পদের দিক দিয়! । 

আগন্তক ইংরেজের। প্রথমতঃ অর্থাহরণের জন্যই মাত্র ভারতে আসিয়াছিল; কিন্তু তাহার 
আন্বস্কিক ভারতের জ্ঞানভাগডারের দিকেও তাহাদের নজর না পড়িয়া পরে নাই । অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে কলিকাতাতে তাহাদের গবেষণ। আগারের (এশিয়াটিক সোসাইটা অব বেঙ্গল) 
প্রতিষ্ঠা ও তৎকালে কয়েকজন ইংরেজ মনীধির ( উইলিয়ম জোন্স প্রভৃতি ) আগমন তাহার সহায়ক 
হয়। ইহ্ধদের খার্তাবাহী আর কয়েকজন মনম্বী দ্বার। তগন প্রাচীন ভারতের জ্ঞানগরিমার ছটা 
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আধুনিক ইউরোপে বিস্তার লভ করে। কিন্ত ইংলগ্রের বাহিরে ইউরোপীয় অন্যান্ত রাজ্যসমূহে তাহার 
যেরূপ সম|দর হয়, প্রতৃত্বাভিগানী ইংরেছের দেশে সেরূপ হয় না। পক্ষান্তরে রাষ্টরশক্তিতে বলীয়ান 
ইংরেজ শাসনকর্তীরা ভারতে বে শিক্ষা ও শাসননীতি পরিচালন করিতে থাকেন তাহাতে 
ভারতীয়ের মনোবুত্তি দিন দিন পাশ্চ|ত্যের ভাবে অভিভূত ও তাহাদের স্বকীয় সাধন! শক্তি ক্ষ 
হইতে থাকে । আজ সে পতন ও পরাজয় কত গভীর তাহ। ভাবিয়াও স্থির করা কঠিন ! 

কিন্তু ইহারই মধ্যে যুগনুকল ভারতী সাধনায় প্রকৃত সিদ্ধ ভারতের একজন পরাভূত 
ও প্রচ্ছন্ন ভারতের বিজন্ন পতাকা পাশ্চাতার আর এক প্রদেশে গিয়া উড্ভীন করিয়। 
আদিলেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ । তাহার বাণী কেহ উপেক্ষ। করিতে পারে নাই, উহা আজ 
'ননেকেরই হৃদয় অধিকার করিয়! বপিয়াছে । সাক্ষীন্দে অঙ্বর্ধন না করিলেও ভারতীয় সাধনার 
বিভূতি ও মহিম। আর কেহ অনান্য করিতে গাবে ন!। এইবকপ একাদকে প্রাচ্যের জয়পতাকা 
প্রতীচ্যের উপরে আধিপতা বিস্তার করিয়। বগিরাছে। খত শত সৈনিকের আবশ্তক ধাহারা তার 
গৌরব রক্ষ। করিবে । ৃ 

রাষ্ট্রনীতি বাণিজ্যশক্তি ও অর্থবলে ভারত ইংলপগ্ডের নিকটে অষ্টশল জন্তবিশেষের ই 
কবলে । ইহ। হইতে উদ্ধারের কোন৪ উপার আছে বপিরাই কে মনে করিতে পারিত না। 
কিন্তু এখানেও বিধাতার চক্র ঘুরিয়াছে । ভারতের সত্য মাধনার আজীবন সাধক-মার একজন 
তাহার বজ্রুকঠিন জীবন-অস্ত্র লইয়। তাহারই পথ শিদ্দেশ করিরা চলিয়াছেন। মহাম্ম। গান্ধী পতি 
ও নির্যাতিত ভারতের বিজ্য়কেতন আধুনিক জগতের নর্দগ্রকার বিভব্খগ্ডিত বক্ষের রঃ 
প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। তাহার কাধাক্রম ও জীবনপ্রণাপা অদ্যকার জগতের 
প্রধান অনধাবনের বিষয়, দেখিয়। চমৎকার ৪ হৃতবুদ্দিতা আইসে । তীাতাকে বুঝিলে ভারতকে 
বুঝিতে হয়, ভারতকে বুঝলে তাহার কাছে পরাজয় অব্গই আইসে। জগতের সকল প্রকার 
অস্ত্রের বিরুদ্ধে ভারতের নিজ অন্থ আছে। গা তাহ! ঘ্বার। নাম ণক্ল বিছরীকে পরাহত 
করিতে চলিয়াছেন। 


মহাত্নার অভিযাঁন--ডান্তী ও লগুন 


ডাণ্ডীর সমুদ্রতীর যাত্রার ন্ায় মহাত্মা গান্ধীর বিলাত যাত্সাকে অভিযান পর্যায়েই 
ফেলিতে হয়। সেবারের আক্রমণ ছিল ইংরেজ রাজসরকারের স্থরক্ষিত লবণের গোলার উপলক্ষ্যে; 
'এবারের আক্রমণ ইংরেজের বাজবুদ্ধি, পাশ্চাত্যের মনোবৃত্তি ও জগতবাসীর সৎ মতির উপরে। 
ডাণ্তীর লবণরাশি অধিকার করাই মহীত্মার উদ্দেশ্য ছিল না-_-তাহা! হয়ও নাই। কিন্তু তাহাতে 
হুদৃঢ়.ইংরেজরাজের ভিত্তি টলিয়াছিল, সমুদয় ভারতব্যাপী বন্দী সৈনিকের ছাউনী পড়িয়াছিল। 


ভাদ্র ১৩৩৮ ] সাধনার পথে ৬১৩ 


সে আক্রমণ ছিল বীর সৈনি€কর গ্রথম উপক্রম | স্বদীর্ঘ যাত্রার ক্লেশ, লোকের কোলাহল ও 
অবশেষে রাজপুরুষদিগের হাতে নিধ্যাতন। কিন্তু তার পরোক্ষ ফল ফলিয়াছে--ভাবনার 
অতীত । জগতের আর কোনও সামরিক অভিধানের ওরূপ ফল হইয়াছে কিনা সন্দেহ। 

মহাত্ম! বিলাত যাত্র। ক রয়াছেন ইংরাজ রাজনরকারের সহিত চক্তি বা সন্ধির ফলে।. 
প্রথম ডাণ্ডী যাত্রার সহিত এ ধাত্রার সম্বন্ধ আছে। ছুই যাত্রাতেই মহাত্মা নিজে তুল্যরূপে আগ্রহ- 
শীল। বাত্রার কঠোরতা ছিপ, প্রতি পদে উদ্বেগ ছিল । এবার রাজপুতান। জাহাজে হাসিয়। খেলিয়া 
কুকুর বিড়ালকে আদর করিন্ন। ও কৌতুক করিতে করিতে গির! লগ্ন সহরে বিপুল সব্র্ধন। 
পাইর়াছেন। কিন্ত যে গোলটেবিল মীমাংসার বৈঠকে তিনি আমক্ত্রিত হইয়াছেন, তাহার কাধ্যফল 
সম্বন্ধে তাহার বিশ্বাস নাই । তাই তিনি বলিয়। গির়াছেন-10)9 10071207719 95001701089 10 
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পারিপাশ্বিক অবস্থ। বড়ই আধারে দের।, রিক্তহস্তে ফিরির়। আমার আশঙ্কাই অধিক)” কিন্ক ত। 
বঝলির়। এ বাত্র। বিফল হইবে অনুমান কর। সঙ্গত নয়। 


স্পীশ শ সপ সপিপািপ শি পি সপ আজ 


গোলটেবিলে গেল৷ 


মহাত্স। ইতিমধ্যে গোপটেবিল ইবঠিকের যে ছুই একটী উপসমিভিতে যোগদান 
করিপ্ন[ছেন, তাহাতে তাহার সরল মহ ও কাধোপযোগী ব্যবহার দেখিয়। অনেকেই মোহিত 
হইয়ছেন-_শক্রপক্ষ আশঙ্কিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই । ইতিপূর্বে বিলাতের মন্ধী পরিবন্তন 
সংসধিত হইয়া গিয়াছে । ভারতের ভাগযাবধ।তু নবনন্ত্রী কহিয়। বেওাইতেছিলেন যে-ক্কিয়াম্মক- 
ভাবে সকল বিষয়ের মীম।২স। কারতে হইবে, াবপ্রবণতাধ চলিবে না?। এ উক্তিতে মহাত্ম।র 
আদর্শবাদের উপর অস্পষ্ট ইর্সিত ছিল, তাহ। স্পষ্ঠই বুঝ। যায়। কিন্ত মহাজ্ম। গিয়। কি করিলেন ? 
'প্রথম ৈঠকেই গিয়া! বলিলেন--এ কি দেখিতেছি ? এ থে কাখ্য ন। করিবার দন্যই সকল ব্যবস্থ!! 
কোনও কাজ করিতে হইলে কি এমন অনিশ্চয়তার ভাবে এত বিগন্ধ ও শৈথিল্যের সহিত 
চলিতে হয়! 

বাহার! এ দেশের রাজসরকার কন্তৃক আবহ্মানকাল প্রবিত অঙ্গসঞ্গান 'কমিশন” প্রভৃতি 
বৈঠক ও নীমাংসা সমিতির বিষে পথ্যালোচন। করির| দেপিদাছেন তাহাদিগকে এইরূপ অনিশ্চয়তা, 
বিলম্ব ও শৈথিল্যের কথ। নৃতন করিয়। বুঝাইতে হয় ন।। তাহার ফল কিভাবে কি হয়, তাহাও 
অজ্ঞ।ত থাকে না। 

আর একটা বিষয্বও সাধারণের অপরিজ্ঞাত নহে কিন্তু ভাহা মহাশ্সার মুখে সময় ও 
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অবস্থান্ছসারে সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। গোলটেবিলে উপস্থিত ভারভীয় সদস্যগণ যে কেহই 
ভারতীয় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি নৃহে, ভারতীয় জনমত বাহন্রেও অধিকার তাহাদের নাই, 
তাহার! সকলেই ইংরাজ রাজসরকারের মনোনীত লোক--এই গোড়ার কথাটী তিনি স্থম্পষ্টভাবে 
পার্লামেণ্টের সভ্যমণ্ডলীর সমক্ষে বলিয়াছেন । শুনিয়া সকলেরই নীরব ও মন্তক অবনত করিয়! 
থাকিতে হইয়াছিল । 

এইরূপ গোলাব্ধণের ফলাফল সমন্ধে কিছু বলা! এখনও চলে না। সত্য ও ন্যায়ের রাজ্য 
প্রতিষ্ঠার সুচনা হইতে পারে । কিন্তু তাহ! এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই । আর ইংরেজ রাজনী তিজ্ঞ- 
দিগের গায়ের চামড়া নাকি খুবই পুরু । 


জন্মাষ্টমী 


ঘোঁর বরযষার ঘন মেথরাশির মধ্য হইতে বজাগ্নির প্রচণ্ড জ্যোতি প্রকাশ পায়, গভীর 
শৈলগহনের স্থকঠিন প্রস্তররাশি ভেদ করিয়! পির্বরিণীর পৃত ক্ষরণ দেখা যায়, প্রথর মরুকান্তারের 
অনলরাশির মধ্যে স্ুশীতল জল-বাহি পান্থ-পাদপের কুঠি হয়। জাগতিক ব্যাপারের অতি ক্ষুদ্র 
অংশে এই যে সকল অঘটন ঘটে মানবের ক্ষুদ্র জ্ঞান বুদ্ধি বিচার তাহার কুলকিনার! করিতে পায় 
না। মানবিক ব্যাপারে যাহা অহরহ ঘটে ত'হাঁতেই তাহ! বুঝিবার অবকাশ ঘটে। 

মানবের ভাগ্যাকাশে যে সময় সময় এ্রূপই তমসার ঘনঘট। নিবিডতর হইয়া উঠে, 
পাষাণ-প্রাচীরের কঠিন নিগড় লোক ও সমাজ বাবহারে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হয়। জাতি ও ভ্রাতৃ- 
প্রোহের প্রবল অনলে সংসারকে উত্তপ্ত করিয়। তোলে-_মানুষ অন্ধকারে বিহ্বল হয়, বিভীষিকা 
বিচলিত হয়, পাঁষাণ চাপে অধীর হইয়া পড়ে, কারা-গীড়নে রুদ্ধশ্বাস হইয়া থাকে, দারুণ :তাপে প্রাণ 
ছটফট করে, দেহ থর থর কাপে-ছুর্দিশার সীম দেখ! যায় না, আর উপায় থাকে না, আশার 
লেশমাত্র নাই-_-তখন তাহারই মধ্যে আলোক জ্বলিয়! উঠে । আবার পথ দেখ! যায়, পাষাণ চাপ 
অপসারিত হয়, কারার শৃঙ্খল শিথীল হয়ঃ ছুঃখ ভয় বিভীষিকা সমুদয় অপসারিত হয়-_-জগজ্জন 
আবার সুস্থ, সবল ও যুক্ত হইয়া! চলে । 

কিন্ত কেমন করিয়া সে ঘোর তমসায় আলোকজ্যোতি ফুটিয়। উঠে_ঘন ঘোর মেঘে 
বিছ্যুন্লতা প্রকাশ পায়, পাষাণে সলিল বহে, অগ্নিতে শৈত্য প্রকাশ পায়? স্্টিতত্বের ব্যাখ্যা 
করিতে গিষ। ধন্মের ব্যাখ্যাতাগণ কেমন করিয়া অব্যবস্থ! হইতে ব্যবস্থ'র স্থজন হ্ইল তাহ। 
: বলিতে গিয়া -ভগব্দিচ্ছার পরিকল্পনা করিয়াছেন । অতি-প্রকৃতের দূরতর ভূমিতে সে মহদিচ্ছার 
স্থান। হিম্দু সাধনার দৃষ্টিতে তাহা আরও অনেক নিকটে । মানবের ইচ্ছায় ভগবদিচ্ছারই প্রতিচ্ছায়া 
রহিয়াছে । সর্ববজগত্ময় তাহারই ইচ্ছার ক্রীড়া তরঙ্গ চলে । তার গ্রহণ, সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ শক্তিও 
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সে ক্রীড়া তরঙ্গের ঘটে ঘটে বিদ্যমান। তাই ভারতীয় সাধনার ভূমিতে স্ষ্টির প্রথম স্তরে রহিয়াছে 
ঘোর তপন্তা। এই তপস্যা দ্বারা অব্যবস্থ ব্যবস্থায় আসিয়াছে, অথটন ঘটনায় পরিণত হইয়াছে আদি 
দেব ব্রন্ধার তপন্য।, প্রজাপতি দক্ষের তপন্ত।, নবন্ষ্টিকামী বিশ্বামিজ্রের তপস্য।! তপন্যা- 
স্তব-স্ততি- হিন্দু সাধনার ইহারা অমোঘ যন্ত্র। অতি প্রাকতের সহিত প্রাকৃতের সন্বদ্ধ সংস্থাপনার 
অনাধারণ সাধন। 

অতীতের কোন্‌ এক যুগে ঘোর তমসার অন্ধকার জগৎ জুড়িয়া৷ বসিয়াছিল! যুগে যুগে 
তাহা হয়। পাপের আত প্রবলবেগে বহিতেছিল । অত্যাচার উৎপীড়নে সংপুরুষ ও সাধবী নারীর 
প্রাণ অতীষ্ট হইয়। পড়িয়ছিল-_পর্বতপ্রমাণ পাষাণ বুক জুড়িয়। চাপিয়! রহিয়াছিল, হস্তপদ লৌহ- 
শৃঙ্খলে আটা-_-চতুদ্দিকে স্তরে সরে কারার লৌহ বেড়। সশস্ত্র কংস চরের স্দ| প্রাণ হননে 
উদ্যত! উপস্থিত দবকীবস্থ পিতৃমাতৃকুল_মৃত্যুর কবলে শাধিত- ভবিব্যৎ বংশধরগণেরও নিস্তার 
নাই--একে একে সকলকে বিনষ্ট করা হইয়াছে--আরও হইবে । তখন দেবতার আসন টলিয়াছিল, 
বিশ্বপ্রকৃতি কম্পিত হইয়াছিল, তরুলত। সাড়া দিয়াছিল-__ঘোর তপশ্য। চলিয়াছিল। দেবতার! 
স্ততি-গান করিয়াছিলেন, কারারুদ্ধ নরনারীর উচ্চ স্তব উঠিয়াছিল। . ভগবদিচ্ছা! নিয়ন্ত্রিত 
হইয়াছিল-_চিরদুরিতরূপী কংসের নিধনকল্পে কারাবাসের অধিষ্ঠানের মর্ধোই কজ্ঞচন্দ্র আবিভূত 
হইয়াছিলেন --সেই জন্মাষ্মী ! 

জন্মাষ্টমী হিন্দু ভুলে নাই-_ভুলিতে পারে না। তাই সে মরিরাও বীচিয়া আছে ও বাচিয়। 
থাকিবে । জন্মাষ্টমী ২ যুগে যুগে হইয়াছে, যুগে যুগে হইবে। হিন্দু সে যুগকে বৎসরে পরিণত 
করিয়া ঘরে ঘরে তাহা পালন করে । 

জগত্বত্থের চরম সত্য লইয়। হিন্দুর সাধনা | কুষ্ণতত্ত্ তাহাই । মানুষকে সংসারে চলিতে 
চলিতে যখন ঘে অবস্থার মধ্য দিয়। চলিতে হয়, তাহার চরম বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় 
কৃষ্ণচরিত্রের ্তরে স্তরে ; আর মনুয্-জীবনের যখন থে অবস্থার বত রকমের সমন্ত। উঠিতে:পারে, 
তাহার চরম মীমাংস। রহিয়াছে তাহার শিক্ষার গীতার। তাই তত্বের অন্ুশীলনরত ভারতবর্ষ 
শ্রীকষ্ণকে এমন আপন করিয়া লইয়াছে। পরিপূর্ণ ভারত এক কৃষ্েতেই শ্রতিফলিত হইয়া 
রহিয়াছে । বালা ও কৈশোরের অসাধারণ ক্রীড়াকৌতুক, যৌবনের অরাতিনিধন ও নানাবিধ 
অভিযান, প্রৌঢের পরিণতকালে কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে মহাভারতের সংবোজন।--ধশ্মরাজ্যের আদশ 
প্রতিষ্ঠা ও যুগে যুগে তাহা প্রতিষ্ঠার আশ্বসবাণী দান- -এ সমুদঘ্ন একে একে ধরিলে মানবীর 
'পরিপূর্ণতার আর বাকি কিছু থাকে না। ভারত তাহ প্রাণে প্রাণে বুঝিরাছিল সেজন্যই বিভিন্ন 
লোকে নানাভাবে শ্রীকষ্চকে আদর্শ ও আরাধ্য বলিয়া পূজা করে --কৃষ্ণখজরন্তী ভারতের সর্ধত্র 
প্রতিপালিত হয় এই কারণে । কেবল ভারতে ঘাহ। আছে সমুদয় দগতে তাহাই হইতে পারে | 

জন্মাষ্টমী অতীতের ঘটন! নয়. -ব্ঈমানে উদ্দাপনাদায়ক ও ভবিষ্যতের পরিচালক । 
রাম-কৃষ্জকে অতীতের ঘটনাজালে নিবদ্ধ করিয়। রাখিও ন|--তবে তীহাদ্দের আরাধন। বার্থ হইয়| 
যাইবে । এঁতিহাসিকের গবেষণ। ব। প্রত্বতত্বের অনুসন্ধানে তাহার সাথকতা নাই--অতীত 
ঘটনারাশির মধ্যে ফেলিয়! মৃত শবের ন্যায় তীহাদের পশ্চাতে রাখিয়া ট।নির। লইয়া চলিলে চলিবে 
না- কৃষ্ণচন্দ্র সর্বদাই তোমার অগ্রে এবং এই বলেই জল্াষ্টমীর ব্রত উর্দুঘাপনের সার্থকতা । 
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সারা নিশিদিন জাগিয়া উপবাসে দেহ মন ও প্রাণ সংযত করিয়। প্রতীক্ষ। করিয়। বসিয়া থাক--. 
ঘোর নিশার গভীর আধারে কবে তোমার সমুদয় আশ] আকাজ্ফষা সফল করিতে কৃষ্ণজ্যোতি 
প্রকাশ পাইবে--তোমার সমুদয় অনার্য ভাব ও ট্রৈব্য ধ্বংস করিরা দিয়া কুরুক্ষেত্রের মহা 
আহবে বিজয় কেতন উড্ভীন করিয়া দিতে--তোমার বিজয় অভিযানের মহারথেব সারথীরূপে 
কার্য করিতে ! 


চট্টগ্রাম 


চট্টগ্রাম আজ লোক চক্ষে বড় বড়। চাটগাকে লোৌকে এক ' নিরীহ জনতার বাসভূমি 
বলিয়। জানিত। হিন্দু মুশলমান বৌদ্ধ ও থুষ্টান একস্থানে সকল বহু জাতির বাঁস চট্টগ্রামে যেমন 
এমন আর অন্যত্র দেখ। যায় ন। | উহছার। সকলেই পরস্পর প্রীতির ভাবে বাদ করিত । প্রকৃতির 
রম্যভূমি চট্টলদেশ জন-সামোরও স্থান বটে । এই বনু আন্দোলনের দিনে চট্ট গ্রাম এযাবভ তেমন 
প্রকাশ লাভ করেন নাই । 
যেদিন চট্টগ্রামে ারমারী রেইড্‌ ব। নিশিতে অস্ত্র লুগনের সংবাদ প্রকাশিত হুয়, সেদিন 
সকলেই অতি মাত্রায় বিস্মিত হইয়াছিল আজও নে ধাঁধ। নকণের মিটে নাই। রাজসরকাঁর তাহার 
প্রতিকার করিতে ব।ইয়। সামরিক আয়ে।জন করিলেন নাগরিক জনসাধারণের উপরে মামরিক আইন 
জারি হইল। অন্যথা উতপীড়ন কম হইল ন1। কিন্ত হিংসাতে হিংসা বুদ্ধি পায় আর হিংসাবাদী বিপ্রব- 
পন্থীর। তাহাতে সুবিধা পায়ু । তাই পুলিশের নারক খাঁন বাহছুর আসাঙ্গুর। বিপ্রবীর হাতে নিহত 
হইয়। চট্টগ্রাম ছুর্ঘশার শত্োত আরও শত দ্বারে খুলিয়। দিয়াছেন। পরদিন সকাল হইতে সহন্র 
সহম্র লোক দা, কুড়াল, সাবল ও লাঠী ও হাতুড়া ইত্যাঁদ সহ হরে আপিয়! জমাট হইল ও হিন্দু 
দোকানদারদের দে।কান ভার্গিয়। জিনিষপত্র টাকাকড়ি সোণারূপ। অলঙ্কারার্দি লইয়। গেল। 
অনেক দোকানের জিনিষপত্রাদি বাহির করিয়া ঘরে আগুন দিয়াছে । কয়টা দোকান একেবারে 
ভন্মীভূত হইয়াছে । বহু লক্ষ টাক এইরূপে নষ্ট হইয়াছে । ইহা ছাড়। অনেক স্থানে ভদ্রলোকের 
বাড়ীতেও লুট চলিয়াছে ও অনেকে নিতান্ত জঘন্যরূপে প্রত ও নিধ্যাতিত হইয়াছেন । মহলা ও 
বালিকার! তাহাতে অব্যাহতি পায় নাই । কেবল মাত্র সংবাদ পত্রে পড়িয়া এই ভীষণ অবস্থার 
বাস্তবিক বর্ণনা করিতে পারা যায় ন। | যাহারা স্বচক্ষে দখিরাছেন ও তুক্তভোগা তাহারাই ইহার 
মন্বস্তদ কাহিনী দিতে পারেন। 
এই যে চিত্র তাহা! কেবলমাত্র এই পর।ধীন ভারতের--বিশেষ করিয়! হিন্দুদিগের - নিতাস্ত 
উপায় হীনতাঁর ও সঙ্কটের কথাই ম্পষ্ট বলিয়া দেয়। আজ চট্টগ্রামে যে অবস্থা বাঙ্গলার প্রত্যেক 
. পল্লীতে, তাহা যে কোনও সময় ঘটিতে পারে । ইহা। হইতে ভীষণতর অরাজকতা আর কি হইতে 
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পারে। ইংরাজ এঁতিহাসিকদিগের বিস্পষ্ট বর্ণনায় এদেশের অরাজকতায় সময়ে বর্গীর হাঙ্গামার এক 
বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত দেওয়। হইয়। থাকে । কিন্তু বর্গার অত্যাচার প্রাদেশিক শাসন কর্তাদিগেরই সহা 
করিতে হইত) হিন্দু প্রজার উপরে অত্যাচার হইবে এই আশঙ্কায় মুসলমান শাপনকর্তারাই গিয়। 
চৌথ দিয়া অত্যাচারীকে ঠাণ্ডা করিতেন-_- প্রজার উপর অত্যাচার হইতে দিতেন না। নাদির সাহ, 
চঙ্গিস খা প্রভৃতির লুটতরাজের কথ! শুন! যায়; কিন্তু তাহা যুগ যুগান্তে একবার হইয়াছে । কিন্তু 
চট্টগ্রথমে যাহ। হইয়। গেল, কিছুদিন পুর্বে ঢাক। ও কিশোরগঞ্জে তাহাই হইয়। গিয়াছে । প্রতি 
ঘরে প্রত্যহ তাহা হইতে পারে। এ আতঙ্কের কাহিনী ও ত্রাসের কথ! প্রায় প্রত্যহই শুনা 
ঘইতেছে। 

অবশ্ত এজন্য ইংরেজ রাজসরকারকেই প্রধানতঃ দায়ী করিতে হয়। রাজ শক্তি কি 
বাস্তবিকই এত অক্ষম হইব পড়িয়াছে যে দিনে দুপ্রহরে সহরের প্রকাশ্য রাজপথে গ্রামবাসী 
সাধারণ জনতা! ও গুপ্ডাদিগের অত্যাচার নিবরাঁণ করিতে পারিল ন|! বিশেষ তখন পুলিশ 
ও সামরিক আয়োজন অতিরিক্ত ভাবেই সহরে বিদ্যমান 

এই সময়েই বিলাঁতে গোলটেবিলের দরবারে ইংরেজ রাঁজপুরুষের| ভারতের ভাবী শাসন 
সংস্থার ব্যবস্থ। কবিতে বসিয়াছেন! বর্তমান শাসন ব্যবস্থ। দেশ শাসনে কতদূর সক্ষম ব৷ অক্ষম এ 
বিচার সে দরবারে সর্বাগ্রে হওয়া আবশ্যক | জানিন। দেশের পঙ্গু প্রতিনিধিগণ সে বিচারের প্রার্থী 
হইবেন কিন।? 

কিন্তু শাসন কর্তৃপক্ষের পক্ষে একটি যুক্তি থাকিতে পারে হিন্দুগণ একাঁলে জাতীয় 
আন্দোলনে অগ্রণী। তাহাদিগের মধ্য হইতেই প্রধানতঃ বিপ্রব পন্থীরও সষ্টি হইয়াছে । সরকার 
তাহ। দমন করিতে নান। প্রকাব চেষ্টা করিয়া আমিতেছেন। মুনলমানকে বিপক্ষ করিয়। তাহা 

ংসাধন করিবার একট। শীতি আছে । পরিণাম যাহাই হউক উপস্থিত ফল তাহাতে দেখা ষায়। 

ইতিপূর্বে যে যে স্থানে এরূপ দাক্গ। লুঠনাদি হইয়াছে তাহাতে এরূপ আভাস পাওয়। ধার । চট্টগ্রাম 
ব্যাপারের তদন্তে যাহার! নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহাদিগের কথায়ও এরূপ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। 
কেহ কেহ অতি তীব্র ভাষাতে গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন, গুগাঁদিগের 
মধোও কেহ কেহ এরূপ কথা প্রকাশ করিয়। দিতেছে ! সরকারী পুলিশ কর্মচারীগণ এ দাঙ্গা ও 
লুট কারীগণের সাহাব্যই করিয়াছিল, তাহাতে বাধ। দেয় নাই--এইরূপ । আজ দেশের লোকের 
মধ্যে সর্বত্র এই ধারণা বদ্ধমূল। কিন্তু ইহাই কি ভারতে বুটিশ রাজত্বের প্রকৃত 
অবস্থ। ! 


৬৪৮ ভারতের সাধন। [ ২য় খণ্ড_-একাদশ সংখ্য। 
বিপরীত পন্থী 


দেশ আজি শান্ত নীতি বশে স্বাধীনতা অজ্জনে অগ্রসর হইতেছে । ভারতের প্রকৃতি" 
উহাই; ভারতের সাধনার বৈশিষ্ট্যও তাহ | অহিংসা ও বিন। রক্তপাতে একমাত্র ভারতেই 
বিপ্লব সম্ভবপর । অহিংস। মন্ত্রের সাধক মহাত্ম। গা্ধী সেই মহ। বিপ্লব যজ্ছের খত্বিকরূপে আজ 
জগতের সমক্ষে দণ্ডায়মান । ভারতের অন্তরাম্ব। তাহাকে এই প্রেরণ। রান করিয়াছে । আজ 
সমগ্র ভারত তাহার সঙ্গ ধরিয়। চলিয়াছে। সমগ্র জগত এই অহিংআ্ সংগ্রামের পরিণাম দেখিবার 
জন্য সসম্বম প্রতীক্ষ। করিতেছে । আজ যাহার। বিপরীত পথে চলিয়া হিংস।-নীতির কোনও 
স্বপ প্রশ্রয় দিয়! চলিতেছেন, তাহার। যে কেবল মাত্র ভারতের স্বাধীনত।র পথের পরিপন্থী তাহা 
নহে, জগতের মানবজাতিরও শক্র । এ বিষয়ে চট্টগ্রামের অত্যাচার কারী ও হত্যাকারী উভয়েই 
এক শ্রেণীর অন্তঃভূক্ত। 

ধাহার। অহিংসাঁকে বরণ করিয়। লইয়াছেন, তাহার। অহিংসা নীতিতেই বিশ্বাসবান। এই 
অহিংস! সংগ্রামের দ্বারাই এমন ফল অঞ্জন কর! যাইতে পারে যাহা সহশ্র হিং সংগ্রামের 
দ্বার। কেহ কখনও লাভ করিতে পারে না। ভরতবর্ধ চিরকাল পুথিবীব মানবকে নানা বিষয় 
শিক্ষ। দিয়াছে । এই যুগেও ভারতের কাছে জগতের শিক্ষা করিবার অনেক রহিয়াছে । এই 
অহিংস। বাণী জগতের শিক্ষার জন্তই আসিয়াছে। চতুর্দিকে জড়বাদী বিজ্ঞান ও 
ভোগ লালসায় উন্মত্ত মানবের মনে যেহিংস। বিদ্বেষ এ পরম্পরের ধ্বংসের ভাব প্রবল হইয়। 
উঠিতেছে তাহাতে ভারতের এই বাণী শুনিবার নিশিভ্ত জগতবাসীর একান্ত আবগ্তকতাই 
রহিয়াছে । জগতের লোক ধীরে ধীরে এই দিকে কর্ণপাত করিতেছে । বদি বর্তমান বিংসোন্মুখী 
সানব সমাজের কল্যাণ বিধাতার ইচ্ছাতে থাকিয়। থাকে তবে সকলেই এই বাণীকে বরণ করিয়া 
লইবে। মতিবিভ্রান্ত ও মদোন্ত্ত বাক্তিরাই এই কল্যাণ বাণীর বিপরাঁত পথে চলিতে চাহে । 
আজ ভারতে যে দুই হিংসানীতির সমর্থন ও প্ররোচনাদাতা ছুই বিপরীত পন্ঠীর উল্লেখ কর। 
গেল, ইহাদের একের স্থমতি হইলেই অপরেরও ছুম্মাত ফিরিয়া যায়। অজ এক-চতুর্থ শতাব্দি যাবত 
যে হিংসা নীতি ইহাদের পরশ্পরের হিৎসাকে বৃদ্ধি করিয়াই চলিয়াছে, তাহাদের এক পক্ষের বিরতি 
ঘটিলে অপরেরও কল্যাণ সঙ্গে সঙ্গে আইসে । বিপরীত পন্থীর কাধ্যগতি এইবরূপেই চলে! 


শাস্ত্র মানিব কেন? 


( সত্য-শান্-বিজ্ঞান-বিচার সমন্বয় ) 
( পূর্বান্ঠবৃত্তি ) 
পল্গার্থ নিভন্তান্সেন্স আত্যন্রহস্শ 


২৩। পদার্থ ও তেজোবিপধ্যয় '__নটরাজ নববিজ্ঞানের নাট্যলীলার 
ক্রমবিকাশ এক অপূর্ব নুদ্ধিসম্মোহনকরী অঘটনঘটন পটীয়সী শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। জগৎ একই 
মূলপদার্থে গঠিত (২১প)। কিন্ত পদার্থবিজ্ঞান কিছুদূর অগ্রপর হইয়াই দেখিতে পাইল-_পদা্৫থও 
(818৮5 ) “তড়িংশক্তির” (71901171010) বিজভ্তন মাত্র (ছ19200178 £)0 7১060708 ) 1 অমনি 
পদার্থ বিজ্ঞানে সিদ্ধান্ত হইল পদার্থ নাই জগৎ তেজের (07672) ). বিকাশ মাত্র । তাহার 
পর দেখা গেল এই তেজ ঠিক স্ক্্র দ্রব্যাণুর (1%৮৮০16৪ ) ন্যায় আচরণ করে। তখন ঠিক 
হইল পদার্থও আছে তেজও আছে। সেই পদার্থ কখনও তেজ হয় কখনও পদার্থই থাকে, আর 
সেই তেজ কখনও পদার্থের ন্যায় কখনও তেজের ন্যায় আচরণ করে। বুদ্ধিহত হইয়া 
নববিজ্ঞান যখন যেমন স্বিধ! তখন তেমনই বলিতে আরম্ভ করিয়াছে- পদার্থ আছে, পদার্থ 
নাই তেজ আছে তেজ ও পদার্থ পরম্পর রূপ-বিনিময় করে, তেজ ও পদার্থ এক, তেজ ও 
পদার্থ ভিন্ন । 

২৪। নব ও নব্যনববিত্দান 1--ক্রমবিকাশের অনুসারে নববিজ্ঞানকে 
প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত কর! যায়--নববিজ্ঞান (খুষ্টা্ৰ ১৬৫০--১৯০০ ) ও নবাযানববিজ্ঞান 
( ১৯০০-_-১৯৩০ )। সামান্ততঃ নববিজ্ঞান বলিতে নববিজ্ঞান ও নবানববিজ্ঞান দুইই বুঝায়। 
কেবল নব ও নব্যনবে ভেদ করিতে হইলে নববিজ্ঞান ও নব্যনববিজ্ঞান বিশেষ অর্থবোধক 
হইবে। শক্তি (8৭১০6) ও অন্ঠোন্তা কর্ষণ ( 1519197) নববিজ্ঞানের ভিত্তি । গতিবিজ্ঞান, 
(1)9158711)108) শ্থিতিবিজ্ঞন, (30৮6০৭ ) জলবিজ্ঞান (0151195 05008 ) সমস্তই উহাদের উপরই 
প্রতিষ্ঠিত। নবানববিজ্ঞান নববিঞ্ঞানের ভিন্তিই উড়াইক। দিল। নব্ানববিজ্ঞান প্রমাণ করিল -_ 
শক্তি নাই, অন্যোন্তাকর্পণ নাই । নিরাধার নববিজ্ঞান আধারহীন হইয়াও ম্বরূপে অবস্থান করিতে 
লাগিল ও নবের সহিত নব্যনবের বিরোধ মিটিয়! গেল। নবহ্্ উন্নতির ( ২২প' ) অপার ও 
অপরূপ শক্তিতে নব্যনববিগ্ঞান সমুন্নত নববিজ্ঞানের রূপ ধারণ করিল | 

২৫। আলোকের স্বরূপ কি ?-+নববিজ্ঞানমতে আলোক হইতে চতুর্দিকে 
বিক্ষিপ্ত সুম্ম পদার্কণই সেই আলোকের প্রকাশন্ধপে প্রতিভাত হয় (00171)8300177 16০ )1 
নববিগ্জানের খেববশায় এইমত পরিত্যক্ত হইল । তাহার পরিবর্তে স্থির হইল যে ঈখার (86797) 
নামক এক প্রকার পদার্থ আছে তাহার কম্পনে তরঙ্গ উ্িত হয়। সেই তরঙগই (7859 09০৭5) 
আলোকের প্রকাশরূপ পরিণত হয়। নবানববিজ্ঞানে প্রমাণ হইল পরিত্যক্ত মত ও নব প্রসক্তমত 
এই উভয় মতই সত্য--আলোক কম্পনও বটে পদার্থের হুম্্রকণও বটে। একই সঙ্গে আলোক 


৬৫০ ভারতের সাধনা [ ২য় খণ্ড-একাদশ সংখ্যা 


সক্্পদার্থকণ ও কম্পনের ন্যায় আচরণ করে। খাবার আলোক এক সময় ুম্রপদার্থকণবৎ আচরণ 
করে ও অপর সময় কম্পনবৎ আচরণ করে। কখন কি ভাবে জাচরণ করিবে তাহার কিছু নিশ্চয় 
'নাই। একই বস্ত একই সঙ্গে কি করিয়া পদার্থ হয় ও পদার্থ হয় না, নবানববিজ্ঞান এই নব্যকূটের 
মীমাংসার প্রয়োজনই বুঝিতে পারিল না। 

২৩৬। ঈথারের স্বরূপ কি %--যে ঈথারের কম্পনে আলোকের বিকাশ 
হয় সেই ঈথারের স্বরূপ কি? নববিজ্ঞানের শেষ দশায় ইহার স্বরূপ--ভারহীন চঞ্চল পদার্থ 
(1100020097819 9019) বিশেষ । নববিজ্ঞানের মতে পদার্থমাত্রেরই ভার আছে। অতএব 
ভারহীন ভারবান পদার্থ নববিজ্ঞানের এক অতীন্দত্রিয় ও অপরূপ স্থাষ্টি। 

ৃ বুভৃক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাঁপম্‌ ॥৫৩ ॥ 
ক্ষধার্তব্যক্তি কোন্‌ পাপ করে না? গরজ বড় বালাই । ধে ক্ষুধায় প্রপীড়িত, আকাঙ্ষায় যাহার 
হৃদয় নিভিন্ন, সে করে না এমন কাযই নাই। তাই ভারহীন ভারবিশিষ্ট পদার্থই নববিজ্ঞানের 
শেষ দশায় তাহার আশ্রয়তরি হইয়া দাড়াইল। 
অকৃন্ং মন্যতে কৃত্যং স্থগমঞ্চ সুতুর্গমম.। 
» অসত্যং মন্যতে সত্যং বাসনাপ্রেরিতে। জনঃ ॥ ৫৪ ॥ 

যে জন বাসনাদ্বার পরিচালিত হয়, সে বাসনাবশে অকাধ্যকে কাধ্য মনে করে, স্থগমকে অতান্ত 
দুর্গম মনে করে ও অসত্যকে সত্য মনে করে। বাসনার তাড়নায় সত্যাসত্য ও রুত্যাকৃতা 
বিপর্যাস নিত্যই ঘটিকা থাকে । 

নব্যনববিচ্ছান আবার নববিজ্ঞান অপেক্ষাও বাহাছুর। নবানবমতে ঈথার একব।র 
ইম্পাৎ ও প্লযাটিনাম্‌ অপেক্ষাও ঘন (8০119) ও দুঢ়, একবার ফেনবৎ ঘন দ্রবা ( ৭91])-1179) পদার্থ, 
একবার বাযু অপেক্ষাও লঘুঃ একবার স্থানমাত্র । লৌহাপেক্গা দৃঢ় ও কঠিন পদার্থ হইতে বায় 
অপেক্ষাণ্ড লঘুরূপ যে বস্ ধারণ করিতে পারে তাহার অকাণ্য কিছুই নাই। 


অমুলমেতৎ বনুরূপরূপিতম, ॥ ৫৫ ॥ 
ইহা। অপ্রকৃত ও মিথা।, অতএব বহু আকারে আকারিত হইয়াছে । কাষেই ঈার স্থদুট ও 
ঘন পদার্থ হইতে পরিশেষে কল্পনায় পরিণত হইয়াছে । 

২৭। মাত্র ও সম্পূক্ত মত কি ?__ছুইটা মতের জন্য নব্যনববিজ্ঞানের একচেটে 
পসার। সেই ছুইটীর নাম--পর্যাঙ্কের মাত্রামত (91007) 979%)) ও আইনষ্টাইনের সম্পৃক্ত 
(17915615100 06০79) মত। এই ছুইটী মতের জন্যই নববিজ্ঞান স্থানভ্রষ্ট ও নব্যনবজগৎ মদোন্মত্ত । 
কথায় বলে-- 


ভরতেন সমো রাজা ন ভূঁতো। ন ভবিষ্তাতি ॥ ৫৬ ॥ 


ভরতের সমান রাজা ছিলও না হইবেও না- এখন যে নাই ইহ! বলাই বাহুল্য । নব্যনববিজ্ঞানের 
এই মতহুয়ের তুল্য কোনও মত হয় না, হবে না, হতে পারে না। মত দুইটার সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
এই-_ 


'তেজোবিকিরণ (5৫880101) অসম্ভতত (9180308)7)008) ব। সাস্তর, অর্থাৎ তৈলধারাবং 


' ভীক-১৩৩৮ ]  -  শাগ্ধ মানিব কেন | ৬৫১ 


উহা! সম্ভত (০9777983 ) বা নিরস্তর নহে তেজের আধার একবার তেজোবিকিরণ বা 
বিক্ষেপ করে, আর একবার করে না। তেজের আধার হইতে প্রত্যেক স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে 
তেজ বিকীর্ণ হয়। তেজোবিকিরণ যখন একস্থানে বন্ধ থাকে তখন অন্তস্থানে হয়। এই প্রকারে 
তেজোবিকিরণ সান্তর ব। অসন্ভত হইয়াও নিরন্তর ব! সম্ভত বলিয়! গ্রতীত হয় মাত্র, বাস্তবিক উহ! 
নিরন্তর নহে । তেজোধিফিরণ কার্ষের . মাত্রা (11787077706 59610) সর্বত্র সর্বাবস্থায় সমান 
(9.)786816) | হহাঁকেই প্র্যাঙ্কের মাত্রামত বলে। 

স্থান ও কালের পুথক্‌ অস্তিত্ব নাই। অথচ কালস্থান নামক এক বস্ত আছে, যাহার কাল 
এক অঙ্গ স্থান আর এক অঙ্গ। কালের মাত্র এক ও স্থানের মাত্রা তিন। অতএব কািস্থান 
চতুর্মাত্রক (91779179111%] ) | আমাদের প্রায় সমস্ত জ্ানই সম্পক্ত (091801%০)। প্রায় কোনও 
জ্ঞানই কেবল (81064) নহে, অর্থাৎ একের সম্পর্কেই অপরের জ্ঞান হয়। যথা__রাম যাইভেছে 
বলিলে কোনও নিদিষ্ট স্থান সম্বদ্ধেই তাহার গতি বুঝিতে হইবে । ইহাই আইনষ্টাইনের বিশেষ ও 
সামান্সম্প ক্ত মত। ৰ 

২৮। মাত্রা ও সম্প্‌ক্ত মতের দোঘ।-__ছুঃখের বিষয় এই মত ছুইটী অত্যল্প- 
কালেই কালবিদ্রুত হইবার উপক্রম হইয়াছে! 
উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথা? ॥ ৫৭ ॥ 

দরিব্রদিগের মনোরথ মনেই উঠে ও তৎক্ষণাৎ মনেই বিলীন হয়। সতাধনে বঞ্চিত নব্যনববিজ্ঞান- 
মানিদের দশ।ও ঠিক তদন্তরূপ । নব্যনবমতদ্বয় বাহির হইতে না হইতেই উহাদের অসারতা 
গ্রতিপন্ন হইতে লাগিল । 

প্রযাঙ্গ নিজেই তাহার মাত্রামত সম্বদ্ধে বলিয়াছেন-_ 

“আমার মাত্রামত পূর্ধববমত অপেক্ষা সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ নহে । পদার্থবিজ্ঞানের স্থানে 
স্থানে আমার মতের অপেক্ষা পূর্বমত শ্রেষ্ঠ । শুধু তাহাই নহে । আমার মত সেই সেই স্থানে 


সত্যবিরদ্ধ |” 
বিজ্ঞানবিৎ বরের মতে আইনষ্টাইনের মত কেবল স্থুলতন্বের বিষয় প্রযোজ্য, স্ুশ্প্রতত্বের 


বিষয় নহে। প্র্যাঙ্ক বলেন তাহার মাত্রামত ও আইনষ্টাইনের সম্পক্তমত বিষয়বিশেষে বিরুদ্ধ । 
জীনস্‌ বলেন আইন ষ্টাইন্‌ বহুমীব্রক বস্ত্রকে চতুর্মাত্রক কল্পন। করিয়। প্রকৃত তথ্য উদঘাটন করিতে 
পারেন নাই। এডিংটন্‌ বলেন আইন্ট্টাইনের মতানুলরণ করিলে জগতকে সত্যভাবে দেখ। যাত্গ 
বটে. কিন্তু তাহার সারতত্ব একেবারেই দেখা যায় না। 

আইন্ষ্টাইনের মত যে কাল্পনিক, নববিজ্ঞানমানিগণেরও মানিতে হইয়াছে । উহা যে 
উচ্ছজ্খল কল্পনার ঘোর বিকারপ্রশ্থত তাহ! হিন্দু- মাত্রই শুনিবামাত্র বুঝিতে পারেন ( এখানে 
আমরা বিলাতী হিন্দুর কথা বলিতেছি না)। শুধু কালক্রমে ঘটনা হইতে পারে না। তৎ সঙ্গে 
সঙ্গে স্থানের প্রয়োজন । কালম্থান ভিন্ন কোনও ঘটনার উৎপত্তি অসস্ভব। কিন্তু তজ্জন্তই কাল 
ও স্থান এক বস্ত, ছুই বস্ত নহে, বলিয়া গ্রহণ করা কিরূপ সঙ্গত তাহা সহজেই অন্কমিত হইতে 
পারে ও কাল যেরূপ ঘটনার অঙ্গ, মাত্রাদিও সেইবূপ ঘটনার অঙ্গ । তবে দেশকান মাত্র প্রভৃতির 

একটী কুশর।( খিচুড়ি) প্রস্তত করা৷ হইল না৷ কেন? 


”৬৫২ ভারতের সাধন৷ [ য় খণ্ড-স্একাদশ সংখ্যা 


বিখ্যাত ফরাসী গণিতজ্ঞ লাগ্রণীজস্‌ 0.275789) আইন্ষ্টাইনের প্রায় ১৫০ বৎসরপূর্বের, 
স্থানের তিন মাত্রা ও কালের একমাত্র সর্ববশুদ্ধ চারি মাত্রার কথা স্পষ্ট লিখিয়! গিয়াছেন। কিন্ত 
আইন্ট্টাইনের স্তায় তিনি কাল-স্থানের কৃশরালুন্ধ হইয়া প্রকৃতির বিপর্ধ্যয় ঘটান নাই। কাল ও 
স্থান যুগপৎ কার্য্যসহায়ক হইলেও গ্ররুতই ভিন্ন, তাহা লাগ্রশজেসের বুঝিতে বাকি ছিল ন1। 
লিন্চ্‌ সত্যই বলিয়াছেন কাল-স্থান নামক অঙ্গীর কল্পনা, নিরর্থক অসঙ্গতিপূর্ণ | কাল ও স্থান এক 
হইতে পারে না। আইনষ্টাইনের প্রায় ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে রীম্যান ন মাত্রার (10-0110591)8101) ) 
স্থানের কথা লিখিয়াছেন। ফরাসী গণিতজ্ঞগণ তাহাদের সহজ বিষ্পষ্টিমত্তাঁ ও সত্যপরায়ণতার 
বশে পুনঃ পুনঃ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন যে দেশ সর্বদাই ত্রিমাত্রক আছে ও ক্রিম্াত্রক 
থারিবে, অধিক মাত্রার দেশ কাল্পনিক মাত্র, ও বীজগণিতের সহিত এ্রক্য রাখিবার জন্থই কল্পিত 
হইয়াছে । রযীমান গাউস ও নোফাসলীরও ন-মাত্রার স্থানের বিষয় নিরর্থক ধাঁধ! ছিল না। 

২৯। পৃথিবীর বয়ঃক্রম ।__নববিজ্ঞানের অহঙ্কার ছুর্দম্য। ইহার মধ্যেই 
নববিজ্ঞানের অসারত্ব যথেষ্ঠ প্রমানিত হইয়াছে । কিন্তু অসারত্বের ভূরি প্রাচ্য সত্বেও--কি 
তাহীরই বশে নব বিজ্ঞান জ্যোতিষ শাস্ত্রের স্থান অধিকার করিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিতে সদাই 
সাহসী! দৈবছুর্বিপাকে কিন্তু ভবিষ্্বাণীগুলি এমনই বিপন্ন হইয়া পড়ে ষে হান্য সম্বরণ কর! 
ছুঃসাধ্য। + 

আজ প্রায় ৫* বৎসর হইল টমসন্‌ ( লর্ড কেলভিন ) ফতোয়া বাহির করিলেন-_পৃথিবীর 
যে ভাবে উত্তাপ হ্রাস হইতেছে তাহা৷ হইতে সহজেই অনুমান কর! যায় যে পৃথিবীর প্রলয়কাল 
উপস্থিত, জ্ীবগণের মৃত্যু আসন্ন, আর ৪০০০ বৎসরের অণ্ধক পৃথিবীতে মন্থুধা বাসই করিতে 
পারিবে না। এই শুদবি+জ্ঞ জগতের তিনি যে কণার লবলেশ মাত্রও জানিতে পারেন নাই 
নাই, অবধি শূন্য বিচারাভিমানে তিনি স্বয়ং বিশ্বাত হইলেন বটে, কিন্তু দৈব তাহা বিশ্থৃত হইতে 
পারিলেন না । তজ্জনাই মাত্র ২ বৎসর যাইতে না যাইতেই টমসনের অপরিচ্চিন্ন অহঙ্কারের 
বিষম পরিচ্ছেদ ঘটিল। | 

টমসনের ভবিষ্যৎ বাণীর আন্দাজ ২০ বৎসর পরেই (রডিয়মের কার্মা-দ্বার। প্রমাণ হইল 
যে ৪০০০ বৎসর পরে পথিবীর প্রলয় হইবে না, অন্ততঃ দেড় লক্ষকোটী বংসরও পৃথিবী 
থাকিবে । ইহারও কয়েকবৎসর মাত্র পরে পদার্থও তেজের রূপ বিনিময় বাহির. হইল ও 
তখন পৃথিবীর স্থায়িত্ব আরও শতগুণ বাড়িয়া! গেল। অর্থাৎ ৩০1৪০ বৎসরের ভিতরেই টম্সনের 
৪০** বৎসর ১৫ লক্ষাকোটী বৎসরে পরিণত হইল ( ৪লক্ষ লক্ষ গুণ বৃদ্ধি হইল )! 

৩০। লক্ষণাভাব দোষ ।-_নববিজ্ঞান ও নব্যনববিজ্ঞান যে ব্যোমমার্গ-প্রতিষ্ঠিত 
গন্ধবর্বনগর মাত্র, তংপ্রযুক্ত বিশেষ শব্বগুলির লক্ষণাপ্রবৃত্তিই (২) তাহার বিশিষ্ট নিদর্শন । প্রত্যেক 
বিজ্ঞানের আদ্িতেই সেই বিজ্ঞানপ্রযুক্ত বিশেষ বিশেষ শব্দের নিঃসন্দিগ্ধ লক্ষণ ( 2০ঠ7100 ) 
সপ্লিবেশই সেই বিজ্ঞানের বিজ্ঞানত্ব। কেননা সেই সেই বস্তগ্তলির উপরই সেই বিজ্ঞান প্রতিষ্টিত 
ও তাহাদের অর্থ সম্পূর্ণ নিরূপণ না হইলে সেই বিজ্ঞানের যুক্তি প্রমীদদিঞ্ধ হইবেই। 


ই | - 479১8920901 09516107) 


'ভাদ্র--১৩৩৮ ] শান্তর মানিব কেন ৬৫৩ 
মানাধীনামেয়সিদ্ধিঃ মানসিদ্ধিশ্চ লক্ষণাড। ৫৮ ॥ :.. 


যে. বস্ত প্রমাণ করিতে হইবে (মেয়), তাহার সিদ্ধি প্রমণের (মানের) অধীন। আর 
সেই প্রমাণের ( মানের ) সিদ্ধি লক্ষণ হইতেই হয়। নব ও নব্যনববিজ্ঞান এই সামান্ত বচনও 
জানে না। অথব। নিজের অসারতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই সামান্য বচনও উপেক্ষা করিতে বাধ্য 
হইয়াছে । 

নববিজ্ঞানের সকল মতই নব্যনববিজ্ঞানে মিথা। প্রতিপন্ন হইয়াছে । শক্তি ( 8709 ) 
নাই, অন্যোন্তাকর্ষণ (27%5160 ) নাই, পদার্থ (7086697) নাই, তেজই (67872 ) একমাত্র 
বন্ধ ইত্যাদি অনেক কথাই নব্যনববিজ্ঞান ১৯২০ সালের পূর্বেই নিঃসন্দিগ্ধ প্রতিপন্ন করিয়াছে । 
অতএব স্থুলবুদ্ধিতে ইহাই মনে করা উচিত, ষে ১৯২০ সালের পর, মিথা! নববিজ্ঞানমত পরিহার 
পূর্ববক, সত্য নব্যনবমত অবলম্বনে পদার্থবিজ্ঞান লিখিত হইবে । একথা দূরে থাকুক, দশবৎসর 
পরে আজও কলিকাতা মহানগরীতে, কি ইঙ্গরাজী কি দেশী পুস্তকালয়ে, শতচেষ্টা সত্বেও একখানি 
পদার্থবিজ্ঞানের পুস্তক মিলিল না, যাহা! নব্য নবমতে লিখিত । অধিকন্ত প্রখ্যাতনামা লেগুজ 
পুত্তকপ্রকাশকগণকে বুঝান গেল ন| যে বিরুদ্ধ নব্য নবমতের আবির্ভাবে পদার্থ বিজ্ঞানকে নূতন 
'মৃতাঙুদরণ করিয়। লিখার প্রয়োজন । নতুব1 পদার্থবিজ্ঞান,.নববিজ্ঞানের মুণ্ড ও নবানববিজ্ঞানের 
হস্তপদাদি যুক্ত হইয়া কলির শরভরূপ পরিগ্রহ করিবে। আজ কাল কার পদার্থবিজ্ঞান এক 
অপরূপ বুদ্ধিবিভ্রামক গ্রন্থ । উহাতে প্রথমে যে যে বস্ত সত্য বলিয়!। শিখান হইয়াছে. পরে সেই 
সেই বস্ত মিথা। বলিয়! প্রতিপন্ন করা হইয়াছে । পদার্থবিজ্ঞানের মিথ্যাত্যাগে এই ঘোর অনিচ্ছা 
কেন? মিথা! প্রেম পদার্থ বিজ্ঞানের হৃদয়ে এপ ছুণিবার অধিকার. লাভ করিয়াছে কেন? 
পদার্থ বিজ্ঞানই তাহার উত্তর দিতে সক্ষম । 


শক্তি নাই । অথচ পদার্থবিজ্ঞানে গুরুত্বের (117885) লক্ষণ (96517161078) এই- 
পদার্থের যে গুণে পদার্থকে নাড়িতে গেলে, কিংবা উহার গতি পরিবর্তন করিতে গেলে, শক্তির 
(1970৪ ) প্রয়োজন হয় তাহাকে গুরুত্ব (17838) বলেং। শক্তি নাই, অন্টোন্যাকর্ষণ (£17851656190) 
নাই । অথচ পৃথিবী পদার্থকে যে শক্তির সহিত আকর্ষণ করে তাহাকে সেই পদার্থের ভার 
( +০1৫1)৮) বলে । শক্তি নাই কিন্তু অপাসন (1701১015159 0)109 ) শক্তি আছে। পদার্থের 
গুরুত্ব বলিলে বুঝায় যে উহ্ধাকে চালিত করিতে তেজের (1977) প্রয়োজন হয় (শক্তির নহে )। 
অথচ তেজ ও গুরুত্ব এক ও তেজ কল্পনামাত্র। 


সার উইলিয়ম ত্র্যাগের মত বড়ই চমতকার । সত্য সত্যই কলির শরভবূপী নব্যপদার্থ- 

»বিজ্ঞান, নববিজ্ঞানমত ও নব্যনববিজ্ঞানমত, উভয়েরই উপাসনা করিতে ব্যস্ত। ক্র্যাগ বলেন 

নব্যনববিজ্ঞানমত পরিবৃত্তি সহ। তাহার মতে নব্যনববিজ্ঞানমত কলির কুস্তকর্ণ-- একদিন ঘুমায় 

ও একদিন জাগে । নব্যনবমতের ঘুমাইবার দিনে নবমত জাগে ও নব্যনবমতের জাগিবার দিনে 

নবমত সৃথে নিত্র। যায়। এক কথায় নব্যনবমত ও নবমতসন্পূর্ণ বিরুদ্ধ হইলেও এখন দুইটাই 

চলে। কি মনে যেছুইটা বিরুদ্ধ ও বিপর্যস্ত মতকেই সতা বলিয়া সমকাঁলে আদর কর। যায় তাছ। 
যাহারা করিতে পারে তাহারাই জানে । ইহাকেই বলে সতোর মাদর । 


৬৫৪ ৃ ভারতের সাধনা [ ২য় খণ্ড--একাদশ সংখ্যা 
ষ্ঠ অন্যাকা--গণ্পিভ-ব্বিশুতাজ্জ ভভ্তাহ্প (গণিত? ) 

৩৯। গণিত বিজ্ঞান ।-_ পদার্থ বিজ্ঞানের অসারত্ব অতি সংক্ষো্গ পেতিপ্র তটল। 
' পদার্থ বিজ্ঞানের মূল গণিত-বিজ্ঞান । এমন কি পদার্থবিজ্ঞানকে গর্পিত-বিজ্ঞানের অন্তর্গত বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় না। জীন্স্‌ বলেন, বিজ্ঞানাস্কিত যাবতীয় চিত্রই গণিত-বিজ্ঞানের চিত্র ভিন্ন কিছুই 
নহে । এখন গণিত-বিজ্ঞান-প্রমাণ-প্রসর প্রদর্শন করা যাইতেছে । গণিত-বিজ্ঞানের অসারতা - 
প্রতিপাদন কর! কঠিন । ইহাতে গণিতের সারত্বের পরিচয় হয় না, কেবল বিচারপরায়ণ সভ্য জগতের 
অসারত্বই প্রমাণিত হয় মাত্র । গণিতের কথ! তুলিলেই বিচারবান্‌ সভ্য জগৎ অবিচারে আতঙ্কে 
পলায়ন করেন। কাধে কাষেই বিচারবান্‌ সভ্য- জগতের নিকট গণিতের অসারতা প্রতিপন্ন করা 
স্থব্ঠিন। তথাপি ছুই এক স্থগম কথায় গণিতের অসারতা বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইবে । 


৩২। গণিত প্রমাণের দোষ ।_-গণিত বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় 
লক্ষণপরাজ্ুখ । এক স্থানে যাহ! অস্বীরূত হইয়াছে, অপর স্থানে তাহারই অবলম্বনে প্রমাণ কর! 
হইয়াছে । ইহার কয়েকটী নিদর্শন ইতিপূর্য্বেই দেওয়া! হইয়াছে । ইউক্লিডের জ্যামিতি (0০07 
0607,907) ২০** বৎসর যাবৎ জগতে একাধিপত্য করিয়া! আসিয়া এখন অনাদৃত ও ত্যক্তপ্রায়। 
অবিজ্ঞাত বস্ত বারা অবিজ্ঞাত বস্তর জান কদাচ সম্ভবে না, একথাও ইউক্লিড বিস্বৃত হইয়াছিলেন। 
নতৃবা প্রথম গ্রতিজার প্রমাণেই ছুইটী অবিজ্ঞাত বৃত্ত অস্কিত করিয়৷ তাহী দ্বারা অবিজ্ঞাত 
গ্রতজ্ঞা গ্রমাণের চেষ্টা করিতেন না। প্রথমে কতকগুলি প্রতিজ্ঞ কোনও রেখাদির সাহায্য 
ব্যতিরেকে প্রমাণ করিয়া সেই প্রতিপন্ন প্রতিজ্ঞাগণের সাহাযো অন্য প্রতিজ্ঞ প্রমাণ করা ইউক্লিডের 
উচিত ছিল । তাহ। হইলে তাহার প্রমাণ নির্দোষ হইত । স্বপ্রসিদ্ধ বাইনোমিয়াল থিয়োরেমের 
( 81707710] 11760151 ) প্রমাণও আত্মাশ্রয়দোষ-দুষ্ট। সমগ্র গণিত-বিজ্ঞান যোগ ও বিয়োগের 
উপর প্রতিষ্ঠিত। সংখ্যারই যোগ বিয়োগ হইতে পারে। কাল্ননিক সংখ্যার যোগ বিয়োগের 
অর্থ কি? গণিতে প্রায়ই অকারণ ধরিয়! লওয়! হয় যে নিয়ম একবার খাটে সে নিয়ম সর্বত্রই 
খাটে। এই যুক্তি ভ্রান্ত ইহা সহজেই বুঝা ষায় ও ইহার দোষ অনেকবার ধরা পড়িয়াছে। 

৩৩। গণিত প্রমাণের শিথিলতা ।__গণিতগ্রমাণ সাধারণ চক্ষে সুত্লিষ্ট ও 
দোষবিবঞ্জিত প্রতীত হইলেও অনেক সময়েই যে প্ররুত ভ্রান্ত তাহা গণিতজ্ঞগণের পরস্পর 
বিবাদ হইতে স্থম্পষ্ট দেখ। যায়। নিউটনের (9317 18%%ম [6৮607 ) অন্রান্ত গণিত প্রমাণের ভুল 
বেরন্গুই (87758 8211198111)- দেখাইয়াছেন । তথাপি নিউটন তাহার ভ্রম স্বীকার করেন না ও 
কাষেই বিচারবান্‌ সভ্য জগতের চক্ষে সেই ভ্রান্ত প্রমাণই অন্রান্ত বলিয়। গণা রহিল। কন্ত পরে 
নিউটন ঘখন চুপি চুপি নিজের ভ্রম সংশোধন করেন, তখনই সভ্য জগৎ বুঝিতে পারিল নিউটনের 
অকাট্য গণিত প্রমাণ তাহাদের চক্ষেই অকাট্য ছিল, গ্রকৃত অকাট্য ছিল না। র্টীমানের 
( ১19.881)7 ) এক গ্রতিজ্ঞার প্রমাণ সঙ্ষন্ধে ওয়াইয়েরষ্রাস ( ৮/619788533 ) আপত্তি করেন। 
তখন প্রধান প্রধান গণিতজ্ঞগণ দুই দল বীধিষ্ ঘুদ্ধ আরস্ত করিলেন। অনেক বর্ধব্যাপি সুছ্ছের 
পর র্যীমানেরই জয়লাভ হইল । টম্সন্‌ 11102078017 (15010 51510) (কেল্ভিন্‌ ) গণিতজাল 
' বিস্তার করিয়। ভীহার “ইলেক্টে। ম্যাগনেটিক ল'' ( 816০619 7)887)6610 [ডা ) উদ্ধার ফরেন। 


ভাদ্র-১৩৩৮] শাহী মানিব কেন | ৬৫৫ 


তখন. গণিতজজগৎ আলন্দে নৃত্য করিতে থাকে । কিন্তু'অল্পদিনেই প্রমাণ হইল তাহার গণিতজাল 
প্রকৃত ষত্য উদ্ধার করিতে ন! পারিয়! ভ্রমাত্বক সত্যেরই উদ্ধার করিয়াছে ।. হেঙ্গমূহোল্টসের 
€77798%5 ) গণিতসিদ্ধ অনেক মতই গণিতের অকা্য প্রমাণ লত্বেও পরে অসিদ্ধ হইয়াছে। 

গণিতের এক বিশেষ গুণ আছে.য়ে যাহা প্রমাণ করিতে হইবে তাহাই প্রথমে 'ধরিয্ন। 
লইয়া, পরে ভাহাই প্রমাণ ররে। গণিতের বিশেষ চচ্চা থাকিলেও ইহা ধরা সহজ হয় না। 
সকল-গ্রণিতজই এই ভ্রমে পতিত হন। গণিতের নাম শুনিলে ধাহাদের ভয়ে হৃৎরুম্প উপস্থিত 
হয় তাহার! যে ণপরমুখম্বাছু” হইবেন ইহা! বলাই অকিঞ্ধিৎকর। গণিত প্রমাণের শিথিলভার 
দৌরাত্ম্য কোসি ( 0801, ) ও গাউন্‌ (07099 ) গণিতে নির্দোষ গ্রমাণের বিশেষ আবশ্বকতা 
প্রতিপন্ধ করিতে রাধা হইয়াঁছলেন। অদ্বিতীয় গণিতজ্ঞ লাপ্ল্যাসও ( 780)18০৪ ) তাহার অতুল 
মেকানীক সেলেম্ত ( 1০০৯1010109 (91886 ) নামক গ্রস্থেও এই প্রমাণ-শিথিলতা দোষ পরিহার 
করিতে পারেন নাই । গণিত-সভায় যুবক কোসি (05501) ) যখন গণিতে অকাট্য যুক্তির 
প্রয়োজন নামক প্রবন্ধ পাঠ করিতেছিলেন, তখন তাহার কথ। শুনিতে শুনিতে লাপ্ল্যাসের 14701596 
চৈতন্তোদয় হইল-_তিনিও ত তাহার মেকানীক সেলেন্ত গ্রন্থে এই ভূল করিয়াছেন । লাপ্ল্যাসের 
মুগ শুকাইয়া গেল। যতই তিনি প্রবন্ধ শুনিতে লাগিলেন ততই তিনি অস্থির হইয়া পড়িতে 
লাগিলেন। প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে লাপ্লাস্‌ ভয়ে উন্নত্বপ্রায় হইয়া! সভ| হইতে পলায়নপূর্ববক 
নিজ্জ গৃহে যাইয়! দ্বার রুদ্ধ করিলেন। তিনদিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া তিনি সকল প্রমাণ 
গুলিই কোঁসি গ্রদগিত দৌঁযছৃষ্ট কি না তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন। দৈবাৎ তাহার সকল প্রমাণই 
ঠিক হইয়াছিল। তখন আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে তিন দিন পরে ঘবার খুলিয়া বাহির হইলেন । 
গণিতশাস্ত্রের ইতিহাসে গণিতের অকাট্য প্রমাণ যে কিরূপ কাট্য তাহার শত শত নিদর্শন সকল 
দ্রিকেই বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । গণিতের ভ্রমপ্রমাদ- সঙ্কুলতা, বিচারবান্‌ সভ্য জগতের অবিচারিত 
দুষ্টিপথে পড়ে ন৷ বলিয়াই বিচারবান্‌ সভ্য জগৎ অবিচারে গণিতের প্রমাণ বলিয়৷ কলরব করিতে 
থাকেন। 

শণিতজ্ঞ ফ্যাকোবি (৪৫০১) বলেন গণিতের প্রমাণ ছুই প্রকারে ভ্রান্ত--ষে গুলি অতি 
সংক্ষিপ্ত ও যেগুলি অতি বিস্তারিত। এডিংটন্‌ বলেন, গণিত. কখনই মনে করেন না" যে 
গণিতশাস্ত্র নির্ভল নিদেশিষ ও অকাট্য। পদার্থবিজ্ঞানের স্ায়, গণিতবিজ্ঞানের যুক্তি আমূল 
পবিপ্তিত হইয়াছে । গেরগণ € 01507%79 ) বলেন, গণিতের প্রতিপাদ্য বিষয় অবিচারিত-জ্ঞান 
(11901090 ) দ্বার! পূর্ব হইতে জান! ন। থাকিলে গণিতের প্রমাণ দ্বার। প্রতিপাদ্য বিষয় কিছুতেই 
বুঝা যায় না। লিন্চ, (1 4,7১0 [70) ) বলেন, গণিতের সত্য প্রায়ই অবিচারিত জ্ঞান 
বার! লাভ করিয়। পরে অনুকূল যুক্তি জুটাইয় প্রমাণ করিবার চেষ্ট! হয় ও সেই যুক্তি দ্বারা সেই 
সত্যে উপপন্ন হওয়া যায় ইহাই দেখান হয় মাত্র। 


ণক্ম অধ্যান্র--আপপল্প ন্িভভ্তান্নে সতয্ৎস্ণ (পর) 


৩৪ । জীবন বিত্ঞান ।--গণিতবিজ্ঞান নববিজ্ঞানের শীর্বদেশ, পদার্থবিজ্ঞান 
ভাঙার হৃ্দেশ ও রসায়ন তাহার ফুপঞুল্‌। ইহাদেরই যখন এই দশ! তখন অন্ত নববিজানের কথা 
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ধলিবার গ্রয়োজনই নাই । তথাপি উহাদের সঙ্বদ্ধে দুই এক কথা বলিয়া নিরনিজারে সত্াভংশের 
কথ! উপসংহার করিব । 

. জীবন-বিজ্ঞানবলে জীবাণু ( [/দ17% 09113) নিয় স্তর হইতে অবিরত ৮৪ আরো- 
হণ করিয়। মন্থব্যাদির স্্টি করিয়াছে । এই ক্রমোক্রতির নাম এভ্রোলিউসন ( 75০108107 
(৪. ০000, 01979 »* 00 011 110 81)-:011806 0 061108 ) কিন্তু এভোলিউমন শব্দের অর্থ 
ক্রমবিকাশ, ক্রমোন্নতি নহে। ক্রমবিকাশ শব্দে, অস্তনিহিত গুণের মৃত্ঠিপরিগ্রহ বুঝায়। ক্রমোন্নতি 
শবে, অন্তনিহিত গুণ ভিন্ন অন্গুণের আবির্ভাব বুঝান। এ্ুমোন্নতিমতই জীবন-বিজ্ঞানের 
প্রাণ । কাষেই ক্রমবিকাশ নামক ক্রমোন্নতি মতের মিথ্যাতেই উৎপত্তি। অতএব জীবন- 
বিজ্ঞানের মিথ্যাতেই উৎপন্তি মিথ্যাতেই:স্থিতি ও মিথ্যাতেই লয় ইহা কি আর বলিতে .হইবে? 
বানর হইতে মনুষ্য উদ্ভূত । একথা বানরেই বলিতে পারে । বা নরঃ বানরঃ। যাহাকে মনুষ্য 
বলিয়া! ভ্রম হয় তাহাকে বানর বলে। বানরে যে গুণ নাই মনুষ্য সে গণ আছে ইহা আর কাহাকেও 
বুঝাইতে হয় না। এই গুণ আসিল কোথা হইতে? আযারিষ্রটল (.87736০509 ) বলিয়াছেন যাহা 
আদিতে নাই তাহা অন্তে থাকিতে পারে না) 

কাধ্যং য কারণাঁৎ ভিন্নং নোশুপন্নং হি কদাচন। ৫৯ ॥ 

ষে কার্ম্য কারণ হইতে ভিন্ন সে কাধ্য কখনও হয়ও নাই হইবেও না । ক্রমোন্নতিমত সম্বন্ধে অধিক 
বলা একেবারেই নিশ্রয়োজন। ক্রমোন্নতি'সকলেরই মূল । তবে জীবন উত্পন্ন হইল কিরূপ? 
ইহা যে অজ্ঞাত তাহা সকলেই অঙ্গীকার করেন। হ্যালডেন বলেন জীবন বিজ্ঞানের মত যে 
মিথ্যাময় সে বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নাই। এডিংটন বলেন ক্রমোন্নতিমত সম্পর্ণ 
একদেশদরশী | ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাবনতিও বিরাজমান । অহল্যা পাষাণী হইয়াছিলেন। 
কুবেরের পুত্রদ্বয় নলকৃবর ও মণিগ্রীব যমলাজ্ভন হইয়াছিলেন। 
| ৩৫। চিকিৎসা বিজ্ঞীন-_জীবন বিজ্ঞান মিথ্যাময়, চিকিৎসাবিজ্ঞান মিথাটর রাজা । 
মৃতদেহ যে জীবন্তদেহের আকারমাত্র, অবিরূত বুদ্ধিতে এই জ্ঞান সহজেই উদ্দিত হয়। কিন্তু 
শত শত বংসরেও চিকিস।-বিজ্ঞানের ঘটে এ জ্ঞান ঘটিল ন।। অধিকন্ নরদেহ থে ভেক মুধিক, 
বিড়াল শশকাদির দেহ হইতে পৃথক্‌ ইহাও চিকিৎসাবিজ্ঞানবুদ্ধির অগম্য। এক্স্বরের (সুছ্) 
আবির্ভাবে চিকিৎস। বিজ্ঞানমতের বিষম বৈষম্য প্রকট হইতে লাগিল । তথাপি চিকিৎসা বিজ্ঞানের 


চক্ষু ফুটিল না। 
লক্ষ লক্ষ মড়। কাটিয়। চিকিৎস। বিজ্ঞান উদরের স্বরূপ নিঃসন্দিগ্ব ঠিক করিল । উদরের 


( 46087%01) ) স্বরূপ অন্তপ্রকার বলিলে চিকিৎস। বিজ্ঞান হাসিয়াই পাগল হইত। কিন্ত যখন 
একস.-রে দেখাইয় দিল যে তাহার চিরন্তন নিঃসন্দিগ্ধ নির্ণয়ই অঙ্গীক ও মিথ্যাময় তখন চিকিৎসা- 
বিজ্ঞানের সকল হাপিই উড়ির। গেল, নীরবে এক্স-রের সিদ্ধান্তকে সত্য বলিয়৷ মাথায় তুলিয়া 
লইল। শরীরের প্রায় প্রত্যেক প্রয়োজনীয় বিষর সন্বন্ধেই চিকিংসাবিজ্ঞানের এই একই দশা। 
মনে হয় তাহার সিদ্ধান্ত যেন মিথ্যাত্বসিন্ধি করিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে । 

ূ এই মিথ্যাত্বসিদ্ধি অষ্টসিদ্ধির বহির্ত তত এক নৃত্তন নবম সিদ্ধি। অস্ত্রের ([776981098 ) 
'অলৌকসগি 1. চ978868)5 ) সর্বদাই অস্থলোমক, গ্রতিলোমক হইলেই প্রাণনাশ করে। 


ভান্র--১৩৩৮ ] শান্ত মানিব কেন ৬৫৭ 


একস-রে (8-5]) দেখাইল ইহার ঠিক বিপরীতই সত্য-_প্রতিলোমক জলৌকদগতিই প্রাণরক্ষা 
করে। সাক্ষীগোপাল বনমীচয়ের (991001)96119010 177917৮0778 ৪78661) ) যে কোনও ক্রিয়া আছে 
তাহা পূর্বে স্বীকার করা হইত না। কিন্তু এখন হৃৎপিণ্ড, ক্লোম, (097৫৭) পরিপাক বৃ (81797) 
প্রভৃতি যাবতীয় প্রধান প্রধান কার্ধ্য এই সাক্ষী গোপালের দ্বারা পরিচালিত হয় ইহা! এক বাকো 
স্বীকত। | 
অক্রতিগ্রন্থিগুলি (1)0061938 £18708 ) ভগবানের এক বিষম কেলেঙ্কারী। বিনা 

প্রয়োজনে মনুষ্যদেহে অতগুলি অক্রতি গ্রন্থির সন্নিবেশ লক্ষ্যহীন্ভার ও নির্বুদ্ধিতার পরম 
পরিচয়। ৃ্‌ 

কূতোহাবোধন্ত প্রমাদদভীতিঃ | ৬০ ॥ 
নিরবোধের নাই প্রমাদের ভয়। বহায়। ও নিল্লঙ্জ চিকিৎসাবিজ্ঞান, যে মুখে শ্রীভগবানকে মৃখের 
সর্দীর বলিয়! এতদিন খ্যাপন করিয়া আসিয়াছে, সেই মুখেই অগ্লানবদনে অন্থতাপগন্ধবর্জিত 
হইয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে ষাতীয় শারিরীক ক্রিগ্নাই এই অক্তিগ্রস্থির কার্ধ্য। এমন কি 
মনুষ্যের বিদ্যা তেজ চরিত্র প্রভৃতিও ইহাদের দ্বার। গঠিত হয়। 

যে মুপে বলেছি মাগে। চ্যাঙ্মুড়ি কানি। 

সে মুখে বলিব আজি জয় ম। ব্রঙ্গাণী | 

৩৩৬। অর্থ বিজ্ঞান € 18907010193 )।--প্রাচর্ধা ও প্রয়োজন বিধিই (19 ০0 

3710101) £710 1)817/74 ) অর্থবিজ্ঞানের প্রাণ । প্রচুর পরিমাণে বস্ত উৎপন্ন হইলেই সেই বস্ত 
সস্তা হয় ও কম উৎপন্ন হইলেই উহা! মহার্ঘ্য হয়, ইহ! কেবল স্কুল দৃষ্টির কথা । শত শত কারণে 
এই নিয়মের লঙ্ঘন হয় তাহ! বুঝা আদৌ কঠিন নহে। এই নিয়ম অকাট্য বলিয়া ঘোষণা করা 
অন্ধ কৃপমণ্ডকবৃত্তিরই পরিচায়ক । এই নিয়ম যে এখন আদৌ খাটে না তাহা! আজকাল সকলেই 
দেখিতে পাইতেছেন। ইউ/রাপ ও আমেরিকায় এখন সর্বত্রই দেখ! যায় যে উৎপনবৃদ্ধির সঙ্গে 
স্চ্গ সৈই দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ও লোকের পক্ষে সেই দ্রব্যের হ্রাস হইতেছে । ইহ। কেমনে হইতে 
পারে? যাহ! অর্ধবিজ্ঞানের স্থূল মন্তিক্ষে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই তাহ। বাবসায়িগণ সহজেই 
বুঝিতে পারিয়াছে। যখনই কোনও দ্রব্য প্রর পরিমাণে জন্মে তৎক্ষণাৎ ব্যবসায়ির। সেই বস্ত 
প্রচুর পরিমাণে নষ্ট করিয়া! ফেলে । কাধেই সেই জিনিষ আরও মহার্ঘ্য হইয়া উঠে। ধর্মাধর্মের 
অভাবে প্রাচূরধ্য ও প্রয়োজন বিধি যে অসম্ভব ইহ! সহজেই অনুমান করা যায়। 


অসষ্টঙ্ম অধ্যাস্র জ্ভ্রৎস্ণ সআীক্কান্পস শু ক্চান্লল 


৩৭1 নধবিজ্ঞানে দোষ স্বাকার ।- সংক্ষেপাৎ সংক্ষেপে নববিজ্ঞানেরসত্যন্রং 
প্রতিপন্ন করা হইল । এক্ষণে জীন্ন প্রভৃতি প্রখ্যাত নববিজ্ঞানবিদগণের ্বমুখোক্তিদ্বার। 
নববিজ্ঞানের স্বরূপ প্রদর্শন কর। ঘাইতেছে। 

ভীন্স বলেন__পদার্থের আচরণের সহিত নববিজ্ঞানের সম্বন্ধ, স্বরূপের সহিত নহে। 
নববিষ্ঞানাক্কিত প্রকৃতির চিত্রমাত্রেই গণিতাঙ্ষিত চিত্র । এই গণিতাঙ্কিত চিত্র যে কেবল কাল্পনিক 
চিত্রমাত্র তাহ প্রায় সকল বিজ্ঞানবেত্তাই শ্বীকার করেন। বিজ্ঞানবিদ্গণ একবাক্যে স্বীকার 


৬৫৮, ভারতের সাধনা . [ ২য় খ€ু--একা দশ সংখ্যা 


করেন যে নববিজ্ঞান প্রকৃত তোর সন্ধানই পায় নাই। নববিজ্ঞ।নের প্রত্যেক কথ.ও গ্রতোক 
মতই একেবারে কাল্পনিক ও অনিশ্চিত। | 

. ্ল্যাঙ্ক বলেন-_গণিতবিজ্ঞানের পরমোত্তম কল্পনাও ইন্দিয়গ্রাহ বিষয় দ্বার প্রমাণিত ন। 
হইলে একেবারে অসার ও হেয়। ইহা আরে বিচিত্র নহে যে একদিন এমন কোনও অচিন্তিত 
ঘটন! বাহির হইবে যাহাতে নববিজ্ঞানের সকল যুক্তিই পরাহত হইবে । আমার মনে হয় জ্ঞানের 
অনেক নৃতন তথা বাহির হইবে ও বয়েকটী মত এখন পরিত্যাক্ত হইলেও পুনগূহীত হইবে। 
পদার্থ বিজ্ঞানের অর্থাৎ গণিত বিজ্ঞানের সিন্জান্তের মতাত।বিষয়ে সকল সময়েই সন্দেহ থাকিয়। 
যাক়।. 

হিন্দুশাস্ম বলেন-_ 
কৈবল্যং সাত্বিকং জ্ঞানং রজে! বৈকল্পিকং চ ঘ ॥ ৬১ ॥ 


সাত্থিক জবানই কেবল অর্থাৎ নিংসন্দিপ্ধ । রাজসিক জ্ঞান বৈকল্িক অর্থ।২ সন্দি্গ। আঅভতএব' 
রাজসিক বিজ্ঞানের সিদ্ধাণ্ত সন্দিগ্ধ হইবেই হইবে । প্রাাঙ্ধও প্রাণ ভররয়। তাহ! শ্বীক!র করয়াছেন। 
এই সিদ্ধান্ত যতক্ষণ ন। বাহ্‌ বা স্ুল জগতের প্রমাণের দ্বারা পরিপুষ্ট হয় ততক্ষণ ইহাঁকে 
বিশ্বাস করা যায় না। 
হিন্দু শান্সমতে-_ 
প্রয়োগ নৈকষেণৈৰ শশ্বৎু কার্ধ্যং পরীক্ষণম্‌ ॥ ৬২ ॥ 
গ্রয়োগই কার্যরূপ স্বর্ণের কষ্টপাথর। এই প্রয়োগরূপ কষ্টিপাথরে কার্ধোর সর্বদাই পরীক্ষা 
করিতে হয়। 
সহজেণাপি হেতৃনাং নান্বষ্ঠাদি ধিরেচয়েৎ। 
আগ্রমে নত গ্রতিমানবতিষ্ঠেত হেতুষু ॥ ৬৩ ॥ 


সহম্্র সহল্স হেতু দ্বার প্রমাণ হয় যে আকনাদি বিরেচক। তাই বলিয়। আকনাদি বিরেচক হয় 
না। বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি আঞ্চবাক্যেই নির্ভর করে বিচারে করে ন1। 

স্থূল জগতের সহিত পদে পদে একা না রাখিয়। চলিলে পদার্থবিজ্ঞাননূদদ অচিবেই স্টিত 
হইবে সংশয় নাই । 

রাসেল বলেন-_-সনাতন সত্যের প্রতিষ্ঠ। নববিজ্ঞানের লক্ষা নহে । বিচারশক্তির বিকাশের 
সঙ্গে সেই গ্রমাণশক্তির হ্রাস হয়। (এই কুট হইতেই বৈজ্ঞানিক বিচারের স্বরূপ স্পষ্টই 
বুঝা যায় )। 

টমসন্‌ বলেন-_নববিজ্ঞান সনাতন সত্যের ধারই ধারে না। জগতের উৎপত্তি কিরূপে 
হইল, উহ।র অন্ত কিরূপে হইবে, উহার উন্ষেশ্ত কি-_-এই সকল প্রশ্সের উত্তর দেওয়া নববিজ্ঞান 
প্রয়োজনই মনে করে না। সতাসাগরে কেবল একপ্রকীর জাল নিক্ষেপ করিয়। সত্য ভেদের 
উদ্ধারই নববিজ্ঞানের একমাত্র কার্ধা। সকল রত্বরাঞ্জি উদ্ধার উহার লক্ষা নহে। নববিজ্ঞানের 
জ্ঞান আংশিক ও সত্যাবিচ্যত। নববিজ্ঞানের, সর্বদাই মনে রাখা উচিত যে তাহার জ্ঞান 
পরিচ্ছিয়। | 


ভাঙ্র--১৩৩৮] শাঁন্স মানিব কেন" ৬৫৯ 


হাল্ডেন বলেন- দর্শন বিচ্যুত বিজ্ঞান মঙ্গ্কে ভ্রাস্তপথেই চালিত করে। বিজ্ঞানমত 
সদাই পরিবর্তনশীল--পুরুষানুক্রমে এমন কি বৎসর বৎসর নূতন হয়। আইনষ্রাইনের .মত 
আংশিকও সত্য হইলে তাহার পূর্বে, পদার্থ বিজ্ঞান যাহ! যাহ! বলিয়াছে তাহার প্রত্যেকটাই 
মিথ্আা। এই ১৯৩* খুষ্টাব্দেও পদার্থবিজ্ঞানে যাহা! যাহ। বলিতেছে সেগুলিও যে সেইরূপ অলীক 
তাহা সহজেই এন্গমিত হইতে পারে । বিজ্ঞানমত সমূহের মধ্যে যে মতগুলি অত্যাদূত তাহাদের 
অধিকাংশই এত মিথ্যাজড়িত যে তাহাদের কল্পনাই বলা উচিত। জীবনবিজ্ঞানমতও যে 
সেইব্ধপ মিথ্যাময় সে বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নাই । 

আলেকজান্ডার বলেন--এডিংটন প্রভৃতি কতিপয় বিজ্ঞানবিদের দতে সকল সত্যের 


ভিতর পরিণামে মন ও ঈশ্বরই সর্বাপেক্ষা প্রতাক্ষ- ভাবে জান। যায়। বাহজগৎ সেইভাবে জান। 
যায় না । কেবল গণিতের সাহাযো পরোক্ষভাবে বুঝ। যায় মাত্র । 

এডিংটন বলেন-_-কে বলিতে পারে আরও ত্রিশ বৎসর পরে নব্যনববিজ্ঞানের আমূল 
পরিবর্তন হইয়া নববিজ্ঞ।নের মতই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে ন।? আমাদের বুদ্ধি ভ্রমপ্রবণ। তংকৃত 
বিচার নিছ'ল হইতে পারে ন।। বৈজ্ঞানিক জগতে সকল সত্যা স্থান পায় নাই পদার্ধ বিজ্ঞান 
নিজের অসম্পূর্ণত1 নিজে স্পষ্টই ন্বীকার করে ও সই অসম্পূর্ণতা পরিহারার্থ সকলকে আমন্ত্রণ 
করে। ট্বজ্ঞ।নিক বিচারে ঈশ্বর সদাচারে ( 97108] ০79৪ ) পরিণত হন । ইহাতেই বৈজ্ঞানিক 
বিচারের স্বরূপ বুঝ। যায়। পরমাণু ও ইলেক্টন প্রকৃত আছে কি না এ কথা! পদার্থবিদের মনে 
ঠাইই পায় না। তিনি বলেন ইহারা আছে। ইহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। বরং উষ্টেরও 
সুচিরদ্ধ মধ্য দিয়! গতি সম্ভবে, তথাপি নববিজ্ঞানবেন্তার পক্ষে দ্বারের ভিভর: দিয়া প্রবেশলাভ 
কর! সম্ভব নহে । গণিত ৭ বিজ্ঞান দ্বারা প্রকৃত তথা বাহির করা যায় না। অন্গভূত ধশ্মের. 
দ্বারা বায়। নত 

নববিজ্ঞানবিদ গণের স্বীকারোক্তি হইতে স্পষ্টই দেখ। বায় তাহার। প্ররূত তথ্যের প্রকৃত 
সন্ধান পান নাই । গভীর মেধাচ্ছন্ন অমানিশার সান্দরতমোভেদি তড়িৎ প্রকাশে ক্ষণে ক্ষণে এইমাত্র 
জান হইতেছে পথ ভ্রষ্ট ও গথলিতপদ হইয়াছেন। এই পথন্রংশ এ পদম্থলন কেন হইতেছে তাহা 
বুঝিতে পারিতেছেন ন। (ইহার কারণ পরেবেওয়া মাইবে )। কখনও কখনও বুঝিতেছেন থে 
গণিতাদি দ্বার! ম্থ্যাপসরণ পৃর্ববক সতা প্রতিপাদন অসম্ভব । আবার অহঙ্কারে আচ্ছন্ন হইয়! এ 
জ্ঞানও স্থির হইতেছে না। তবে কেবল অন্ূভব বিন। জ্ঞান সিদ্ধ হয় ন! এইটকুই অস্পষ্টভাবে 
দেখিতে পাইতেছেন । 

হিন্দুশান্ত্র বিশেষ করিয়া জানেন যে, অনুভব ভিন্ন প্রকৃত জ্ঞান হয় ন|। 


অনুভূতিঃ প্রমাপ্রাণোহুপ্রমানুভূতি বজিতা । ৬৪ ॥ 
অনুভবই 'প্রম। অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের প্রাণ। অপ্রম। মন্ভভববক্ছিত। অনভববিচ্যত জ্ঞান বার্থ । 
তাই নিজের অনুপম ভাষাদ্ন বলিয়াছেন-_ 
অনুভূতিং বিনামুট বৃথ। ব্রল্গাণি মোদতে । 
প্রতিবিদ্িত-শীখা গ্র-ফলান্সাদন-মৌদবত ॥ ৬৫ ॥. 


৬৬০ ভারতের সাধনা [২য় খ্ড--একাদিশ- লংখ্যা- 


যে মুড সে ভগবানকে অঙ্ুভব না করিয়াই বৃথ। ভগবান্‌ ভগবান্‌ বলিয়া আনন্দ করে। সে আনন্দ 
কিরূপ ? সরোবরতীরস্থ আত্বৃক্ষের জলবিশ্বিত শাখাগ্রে বিদ্যমান আগ্রফলাস্বাদনের আনন্দো- 
পভোগের স্তায়। অঙ্গভবই একমাত্র জান । অন্থভবের এমনই অপূর্ব অপার মহিমা যে: রানি 
পুরুষের কৃপায় হয় না এমন জিনিষই নাই । 

যশ্ঠানুভবপর্য্যন্ত। বুদ্ধিস্তত্বে পরবর্তিতে । 

তদদৃষ্টিগোচরাঃ সর্বেবমুচ্যন্তে সর্ববপাতকৈঃ ॥ ৬৬ ॥ 

খেচরা ভূচরাঃ সর্বেৰ ব্রহ্মবিদ-দৃষ্টিগোৌচরাঃ | 

সগ্ভএব বিমুচ্যন্তে কোটি-জন্মাঞ্জিতৈরঘৈঃ ॥ ৬৭ ॥ 
খাহ]র তত্ব বিষয়ে জ্ঞান অনুভবের উপর প্রতিষ্ঠিত, যিনি সর্বদাই শ্রীভগবানকে 'অন্ুভব করেন, 
তাহার কপাদৃষ্টি যাহার উপর পড়ে সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। কি থেচর কি ভূচর জন্থ তাহার 
কুপাদৃষ্টি পড়িলেই কোটিঙ্ন্নাঙ্জিত পাপ হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়। 

৩৮। উন্নতির অপরূপ ভাঁণ। -কালচক্রের অপ্রতিহত গতিতে নববিজ্ঞান- 


বিদগণ অহংপুষ্টদৃষ্টি সত্বেও দেখিতে পাইলেন, অহংপুষ্ট বিজ্ঞানাদন সত্যবাতে টলটলায়মান, 
পতনোন্মুখ | 


অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্ণৌ দহত্যেব হি পাঁবকঃ। ৬৮ ॥ 
অগ্নি ইচ্ছা করিয়া স্পর্শ কর, কি অনিচ্ছায় স্পর্শ কর তাহার দহন কার্ধ্য করিবেই। 
কাষেই নববিজ্ঞানবিদ গণকে নববিজ্ঞানের অশেষ দৌষ অঙ্গীকার করিতেই হইল । কিন্তু রজগুণে 
ফাহাদের দৃষ্টি এমনইপিহিত ওচিত্ত এমনই বিশ্বান্ত, যে যতই তাহাদের মত প্রমাদসঙ্কুল প্রতিপন্ন 
হইতে লাগিল ততই তাহারা লজ্জায় মস্তক অবনত না করিয়! দর্প ভরে নববিজ্ঞান্‌ সদাই উন্নতি প্রবণ 
বলিম! ঘোষণ। করিতে লাগিলেন। এই মহাদ্ধ চিত্তবৃত্তি বড়ই অপরূপ । যাহার রূপ অপগত 
হইয়াছে, যাহার আকৃতি নই, তাহাই অপর্ধপ। ভ্রমে উন্নতিজ্ঞান ও সাতে উন্নতির অভাবজ্ঞান, 
নববিজাত অহঙ্কারের অপরূপ করপনাতীত হষ্টি! নববিজ্ঞান এখনও এই সামান্য কথ লিখিতে 
পারে নাই যে পরিবর্তনরাহিত্যই সতে?র লক্ষণ । 
সমানং ত্রিষু কালেধু সর্ববাবস্থাস্থ শাশখতম্‌। 
সনাতনং মতং সত্যং চীয়তে নাপচীয়তে ॥ ৬৯ ॥ 
যাহ। ভূত ভবিধাৎ ও বর্ভমধনেই সমান (পরিবর্তন রহিত) যাহ! সকল অবস্থায় নিতা, যাহা সনাতন 
অর্থাৎ আগ্তস্তহীন ও চিরস্থায়ী তাহাকেই সত্য বলে। সত্যের ক্ষয়ও হুয় না বৃদ্ধিও হয় না। 
সত্য সনাতন, নিত্য ও অপরিবর্নীয়। মিথ্য। ক্ষণিক, অনিত্য ও পরিবর্তনসঙ্কুল। ইহাই সত্য 
মিথ্যার পরিচ্ছেদ । এই চিরপ্রমিদ্ধ সত্যমিধ্যাব্যাবৃত্তির বিপর্যয়, 'নববিজ্ঞানের ছুর্দম্য অহঙ্কার- 
প্রন্ত। কালবশে ইহাও বিধ্বস্ত হইবে সংশয় নাই । 
নববিজ্ঞান একবার যদি অহস্কারপ্রভব স্থুলবুদ্ধি ত্যাগ করিয়। হুস্্রতত্বের অনুসরণ করে 
তাহা হইলে তাহাকে আর ভ্রমপ্রমাদের বড়াই করিয়। হেয় হইতেও হেয় হইতে হয় না। ুকুদ্ধি 
আপাসনের অন্তই নরধিজ্ঞানের বুজি বিপধধযয় ঘিটিয়াছে | ইহা পরে -আরও নুম্পষ্ট প্রমাণিত হইবে। 


; ভাত্র-:১৩৩৮ ]  শাগ্ত মানিব কেন ৬৬১ 


অধোধঃ পশ্যতঃ কন্ মাহাত্ম্যং নোঁপচীয়তে। 
উপযু€পরি পশ্যন্তঃ সর্ববএব দরিদ্রতি ॥ ৬৯ ॥ 


নিয়দিকে দেখিলে কাহার না৷ মহিমা বাড়ে। আর উপরপ্দকে দেখিলে কে ন' ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ 
হইয়! যায়? অহঙ্কার পুষ্টির নিমিত্ত যে একদিগ্দর্শী হইতে হয় নববিজ্ঞান তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত । 
ভ্রম করাই উন্নতির লক্ষণ। নববিজ্ঞানের এই অপরূপ মতের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র বিচারের 
উপর নির্ভর কর! অসগগত হইয়াছে । কেন ন। নব্যযুগ নববিজ্ঞানের সকল কথায় যেরূপ বিচার- 
পলায়ন, হিন্দুশান্ত্রের সকল বিষয়েই তদ্রপ বিচারপরায়ণ। অতএব সদ্বিচারের প্রতিস্থাপন জনা 
নববিজ্ঞানের মতদেওয়! সর্বতোভাবে উচিত ছিল। এই দোষ পরিহারোঙগেশে নব্যযুগের 
বিচারতরি, অর্থাৎ বিচাররহিত নববিজ্ঞানবিন্মত আশ্রয় কর! গেল। হ্যালডেন স্প্ই স্বীকার 
করিয়াছেন নববিজ্ঞান মিথ্যা, উন্নতিগ্রবণ নহে । যদি আইনষ্টাইনের মতে কিছু সত্যও থাকে 
তবে তৎপূর্বে পদার্থ-বিজ্ঞানকত প্রত্যেক উক্তিই যে মিথ্যা তাহার সন্দেহ নাই। সেই রকম 
আইনষ্টাইন ও নব্যনববিজ্ঞানের প্রত্যেক উক্তিই যে মিথ্য। তাহা! সহজেই অনুমিত হয়? 
রামেল বলেন - প্রচলিত পদার্থবিজ্ঞান বিপবন্ত হইয়াছে, উন্নতির চরমে উন্নীত হয় নাই। | 


৩৯। দোষ প্রদর্শনে অতুযুক্তি শঙ্কা | _নববিজ্ঞানের যেরূপ ভূরি ভূরি 
দোষ প্রদর্শন কর! হইল ইহা স্কুল দৃষ্টিতে পাঠ করলে মনে সহজ শঙ্কা উদিত হইবে সতাই কি 
নববিজ্ঞান এতই দোষের আকর? আচ্ছা! ঘদি তাহাই হইল: তবে এত ভূরি ভূরি আবিষ্কার 
হইল কিরূপে? নরবিজ্ঞান কত সময় কত ভবিষাদ্বাণী করিয়াছে তাহা অক্ষরে অক্ষরে মিলিল 
কিরূপে? পুর্বলিখিত বিষয়গুলি সাবধানে অনুধাবন করিলে এরূপ শঙ্ক| মনে স্থান পায় ন।.। 
কিন্ধু স্ুলদৃষ্টিতে এই মকল শস্ক। হইতে পারে বলিয়! সংক্ষেপে উত্তর দেওয়! গেল। নববিজ্ঞান ও 
নব্যনববিজ্ঞানের পরম্পর বিরোধ ও উভয়েরই অপূর্ব তত্বআবিষ্কার ইহার গ্ররুষ্ট উত্তর। 
অন্টোন্যাকর্ণ মৃত অশ্রসারে অদৃশ্য তার। ও ধূমকেতু গণন। করিয়া বল! হইয়াছে । অথচ 
সেই অন্যোন্যাকর্মণ নাই বলিয়া এখন স্থিরীকৃত হইয়াছে । মূল পদার্থের অমৌলিকত্ব সত্বেও 
মৌলিক রসায়ন-বিজ্ঞান কত নৃতন কথাই না বাহির করিয়াছে । মুল পদার্থের পরমাণু হয়। 
মিশ্র পদার্থের পরমাণু হয় না। অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ক্লোরিন, সীসক, পারদ প্রভৃতি সকলেই 
মিশ্র পদার্থ (২১প")। তথাপি উহাদের মূল পদার্থ-জ্ঞানে যে পরমাণুর ভার নির্ণাত হইয়াছিল 
তাহাই মিশ্র পদার্থ হইয়াও ঠিক রহিল। গণিতশান্ের যুক্তিও আমূল পরিবন্িত হইয়াছে । তাই 
বলিয়। কি সেই ভ্রান্ত গণিত কিছুই আবিষ্কার করিতে পারে নাই? 


8০ । সু্ষবুদ্ধির প্রয়োজন ।- -সত্যসেবী ব্যক্তিমান্রেরই মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন উদিত 
হইবে নববিজ্ঞান সত্যবঞ্চিত কেন? নববিজ্ঞানের অসারত্বের কারণ কি? যিনি হিন্দুশান্তে 
স্বপপ্ডিত তাহার কাছে এই প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর । কি গণিতবিজ্ঞন কি পদার্থ- 
বিজ্ঞান কি রপায়ন.বজ্ঞান সকলই শ্ষুলপ্রমাণমূলক | ইন্দরিয়গ্রাহ্য বিষয় ভিন্ন অতীন্ড্রিয় বিষয়ের 
নবৃবিজ্ঞান ধারই ধারে না। অথচ নববিজ্ঞান স্ুলতত্ব হইতে হুক্্তত্বে প্রবেশ করিতে সততই 
উৎন্ৃক। ্ম্ততত্বাবগাহন করিতে ষে ্ক্দৃির প্রয়োজন, নববিজানের অহস্কারোডুত থুপবুদ্ধিতে 


৬৬২ ভারত্রে সাধন৷ [ ২য় খণড--একাদিশ সংখ্য। . 


এই স্থুলকখাও স্থান পাইল না. । স্ুলবুদ্ধিতে, সুক্ষেতত্বের, চাযানিরিরিলানাটারা? পদে পদে 
বিপর় । স্কুলবুদ্ধিতে হস্তস্থ পদার্থও নাই. বলিয়া, মনে হয়। . 
| যথাহবুধো৷ জলং হিস্া প্রতিচ্ছন্নং তু্তবৈঃ | 
অভ্যেতি মৃগতৃষ্ণাং বৈ তত ত্বাহং পরা মুখঃ-॥৭০॥ 
যন্্রপ. অজ্ঞান মন্ুস্য তৃণাচ্ছাদিত জলকে তছুৎপন্ন তৃণমাত্রজ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া, আপাতপ্রতীত 
কিন্ত মিথ্যা ম্বগতৃষ্ণার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সতত ধাবিত হয়, তদ্রুপ আমি মঙ্গলময় তোমাকে 
অবিষ্কমান জানে পরিত্যাগ করিয়! সংসাররূপ মিথ্যা সৃগতৃষ্ণার পশ্চাৎ পম্চাৎ ধাবিত হইয়াছি। 
হুষ্ক বুদ্ধিই তৃণাচ্ছাদিত জলাশয়-_স্থুলচক্ষে তৃণমাত্র দেখায় কিন্তু হুস্রৃষ্টিতে দেখিলে উহাই 
নির্মল সুীভল জলের একমাত্র আঁধার বলিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। সেইক্গপ স্থুলবুদ্ধিই 
মৃগ়ৃফা-- প্রত্যক্ষ দৃ্গিতে বিশাল নির্মল জলাশয়ও সুক্ষদৃষ্টিতে মিথ্যা মায়ামাত্র বলিয়া প্রতীত হয়। 
মোহবশতঃ -স্ষবুদ্ধি পরিত্যাগ করতঃ স্ুলবুদ্ধির অন্গসরণে নববিজ্ঞানের মতি স্থির 
নাই--যখন যাহ! সুবিধা হইয়াছে তখন তাহারই শরণ লইয়াছে। এই ত্াঁৎকালিক বুদ্ধির 
আশ্রয়ে সত্যকে পদদলিত করিয়া নববিজ্ঞান বিপধ্যাস সাগরে নিমগ্ন । 
নানারপাত্মনে বুদ্ধিঃ স্বৈরিণীব গুণাস্থিতা । 
তশ্নিষ্ঠামগতস্তেছ কিমসৎ কম্ম্মভির্ভবেত ॥ ৭১ ॥ 
মনুষ্ের বুদ্ধি সেচ্ছাচারিণী স্ত্রীর ন্যায় ইচ্ছান্গুসারে নানারূপ ধরে । কখন্‌ কোন্‌ জিনিষকে যে কি 
ভাষে উপস্থিত করে কে বলিতে পারে? এই বুদ্ধির উপর যে নির্ভর করে তাহার বেশ্টাসক্ত পুরুষের 
স্তায় নানাদশাই হইয়া থাকে । এই টম্বরবন্তিনী উৎপথগামিনী স্থুলবুদ্ধিকে যদি সুক্ষবুদ্ধির দ্বারা 
নিয়ছ্িতই করা না হইল তবে অসৎকর্মের বারা আর কি ফললাভ হইতে পারে ? 


৪১। স্তুল ও হুন্ধ বিপ্লব ।-_নববিজ্ঞান স্থুলবুদ্ধিপ্রস্থত। কাষেই পদে পদে 
উৎপথগত ও বিপর্যস্ত । গণিতবিজ্ঞান প্রভৃতি যে ইন্দিয়গ্রাহ্য বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহ। 
সকলেই জানেন ও প্ল্যাঙ্ক এভিংটন টমসন প্রতি সকলেই একবাকো স্বীকার করেন। তথাপি 
সুল ও ৃষ্্ের বিভেদ নববিজ্ঞানকেও প্রকারান্তরে মানিতে হইয়াছে । 

জীনস্‌ বলেন--জাগতিক কাধ্যকে ছুইভাগে বিভাগ করা যায়_স্থুল (1,21%9 80916- 
[01861101718 ) ও লুল (97091 50৪)০ ) পদার্থ (117%6697) ও তেজোবিকিরণ (101861607) 
উতভগ্মেই যুগপৎ পদার্থকণ ( চ8701019 ) ও কম্পনরূপ € ৪৮৫৪ )। স্থলক্রিয়। সম্বন্ধে উভয়ই 
পদার্থকণ ও হুক্ক্রিয়। সম্বন্ধে উভয়ই কম্পনমাত্র ৷ বন্তর স্বরূপ, এই সুক্ক্রিয়ার ভিতর প্রচ্ছন্ন ভাবে 
বর্তমান । কাষেই বস্তর স্বরূপ জানিতে হইলে হুক্ক্রিয়ারই অন্ুসন্ধান করিতে হইরে। 

এডি্টন বলেন--মাত্রামত (008176)18) 09015) ও সম্পৃক্তমত (91811109 11800) ) 
হইতে দেখ। যায় যে পদার্থের বহীরাজোর সন্বদ্ধ অপেক্ষ। মনোরাজ্যের সম্বন্ধ অনেক অধিক। 

নযাঙ্ক বলেন -জগৎ ভ্রিবিধ, স্থূল বা ইন্জিয়গ্রাহা, টৈজ্ঞানিক বা পদার্থ বিজ্ঞানসম্মত, 
ও বাস্তব বা সত্য। যাছা। আমাদের চক্ছ্রাির স্বার। প্রত্যক্ষভাবে বুঝ। যাক তাহাই ইন্জিয়গ্রাহ্য 
বা সুলজ্গৎ। যাহা কাল্পনিক, যাহার অস্তিত্ব গণিত শাস্ত্রে আছে, তাহাই পদার্থবিঞ্ঞানসন্মত 


সার তপ১৩৩৮- শাস্ত্র মানিব কেন টা ৬৬৩ 


বজাদিক ভিগং। যাহা অতীন্রিয়, যাহা স্ুলজগৎ হইতে ভিন্ন ভাহাই বাস্তব ব সত্য। উহা 
পরোক্ষভাবে ইন্রিয়: গ্রহ ্রত্যক্ষভারে, নহে । এই অীন্দ্ির় জগত সত্যে প্রতিষ্ঠিত। প্ররুত 
 তথ্যোদঘাটিনই পদার্থবিজ্ঞানের লক্ষ্য ও.তাহার সকল সিদ্ধান্তই সত্য ব! অতীক্জিয় জগতের ভিত্তির 
উপরই এ যাবৎ অধিষ্টিত ও ভবিস্তে সর্বদাই অধিষ্টিত থাকিবে ইহাতে সংশয় নাই। টবজ্ঞানিক 
জগৎ স্কুলদৃষ্টিবিশিষ্ট মনের করন।প্রঞ্ুত.. বলিয়া.সদাই পরিবর্তনশীল । পদার্থবিজ্ঞান যতই অগ্রসর 
হইতেছে ততই স্থুল জগৎ হইতে অপন্ছত হইয়। সত্যজগতের ক্রোড়ে বিশ্রামলাভের দিকে ধাঁবিত 
হইতেছে । সত্যজগতের অস্তিত্ব নিঃসন্দিপ্ধ। স্থান বিশেষে, চরম স্থুলজান হইতেও অতীপ্রিয় 
সত্যই পরম আদরের ধন ইহাই নববিজ্ঞানের বিশিষ্ট শিক্ষা! । 

তথাপি সুক্্মতত্বের বিদ্বেষই নববিজ্ঞানের এক অপূর্বব বৈশিষ্ট্য । এই বিচিত্র বিদ্বেষ 
বশতঃই নববিজ্ঞান নিত্যই স্থলিতপদ ও উদ্ভাস্ত হইবে ইহা আর বিচিত্র কি? 


স্পাতরাশকুম্ম 


৪২। প্ল্যাঙ্ক কধিত সত্যজগৎ কি ?__প্রযাঙ্কের মতে পদার্থবিজ্ঞান যতই 
অগ্রসর হইতেছে ততই স্মুল জগৎ হইতে অপহৃত হৃইয়৷ সত্যজগতের ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভের দিকে 
ধাবিত হইতেছে । এই সত্জগংই যে সনাতন হিন্ুশাস্ত্রোপবধিত জগৎ তাহার আভাসমাত্র 
এইবার দেওয়া যাইতেছে । আভাসমাত্র দিবার কারণ কি? 

অনন্তশান্ত্রং ব্ছবেদিতব্যম্‌ স্বল্পশচকালো। বহবশ্চ বিস্বাঃ | 
যগুসারভূতং তদ্রপাসিতব্যম্‌ হংসো৷ যথ। দোহনমন্থুমিশ্রম্‌ ॥ ৭২ ॥ 
শাস্ত্র অনন্ত । তাহার মধ্যে প্রতোকের জ্ঞাতব্য বিষয়ও অনেক । কিন্তু জানিবার সময় অত্যন্ত 
অল্প। তাহাও আবার পদে পদে বিদ্লোপদ্রত। যাহা প্রত্যেকের পক্ষে সারভূত তাহারই নিত্যচ্চা 
বা উপ।সনা কর্তবা। €েরূপ হংস জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে জলত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র ছুগ্ধই গ্রহণ 
করে। এই অনন্ত:শাদ্ের দিগদর্শন করাই দুঃসাধ্য। সম্যক বিবৃতির ত কথাই নাই। এখানে 
বাধা হইয়া! সেই দিগ্দ্শনের ছায়ার লেশমাত্র অবলম্থনে হিন্দুশাস্্ের সর্বতোমুখ উৎকর্ষ প্রতিপাদন 
করা যাইবে । যাহ! বলিবার আছে তাহার মাত্র দু একটী কথা অসম্যক্‌ ভাবে বলিয়াই কান্ত 
হইতে হইবে । নাস্তিকতার বন্তায় পাশ্চাত্য জগৎ একেবারে ভাসিয়া গিয়াছে । তথাপি প্র্যাস্ক 
এডিংটন টমসন্‌ জীন্স প্রভৃতি নববিজ্ঞানে উচ্চাসনসংস্থিত কয়েকটা মনীষী মানিতে বাধ্য হইয়াছেন 
_ স্থুলঙ্জগং সত্য নহে ও অসত্য বৈজানিক জগৎ ভিন্ন সত্য ও বাস্তব জগৎ আছে। ভগবান্কে 
একেবারে উড়াইতে পারেন নাই বলিয়। নাস্তিক বিজ্ঞানমীনিগণ এই বিজ্ঞানধুরদ্ধরগণকে উড়াইয়। 
দিতে চাহেন। কিন্ত এই জ্ঞানে জ্ঞানমানিগণও অস্বীকার করিতে পারেন না যে ইহারাই বিজ্ঞান- 
বিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ট । অতএব ইহাদের বিজ্ঞান বিষয়ে মত, ঘোর ভগবদ্বিদিষ্ট নান্তিকদলও 
উপেক্ষা করিতে সাহসী নহেন। এ 
প্ল্যান, আইনষ্টাইন প্রভৃতির লেখ! পড়িলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তাহারা নরপতঙ্গবিশেষ। 
পতঙ্গ ঘেমন আলোকারুষ্ট হইয়া সেই আলোকের আবেষ্টনের চতুদ্দিকে আবর্তন করিতে থাকে, ও 


৬৬৪ ভারতের সাধনা [২য় খ্--একাদশ সংখ্যা 


বআআবেষ্টনের জানাভাবে তাহ'র ভিতর দিয়! গ্রবেশলাভে অসমর্থ হইয়া অনবরত তাহার চারিদিকে 
ঘুরিতে থাকে, সেইরপ প্র্যাঙ্ষ প্রভৃতি নরপত্তঙ্গগণও সত্যালোকাকষ্ট হইয়া সত্যালোকের সুক্মাবরণের 
জ্ঞানাভাবে সত্যন্বপোপলব্ধি করিতে না পারিয়া ইতত্যতঃ সত্যন্বক্ূপোদ্ঘাটনের চেষ্টা করিয়াছেন। 
৪৩। দেশকালমাত্রাদি জর জবোর গুণকারক ।--দেশকাল পান্ত্রভেদে ব্যবস্থাভেদ 
:-একথা হিন্দু মাত্রেই আবহমানকাল হইতে শুনিয়া আঁদিতেছেন। উহাদের মধ্যে কালই 
সর্ধপ্রধান । 


জন্যানাং জনকঃ কালঃ জগতামাশ্রয়ো মতঃ 
পরাপরত্বধীহেতুঃ ক্ষণাদিঃ স্যাছ্ুপাধিতঃ ॥ ৭৩ ॥ 
কলনাৎ সর্ববভূতানাং ব্রহ্ষাদীনাং নিমেষতঃ | 
কালশবেন নিদ্দিষ্টো হাথগুানন্দ-অবায়ঃ ॥ ৭৪ ॥ 
কালই হুষ্টপদার্থের জনক ও সর্বজগতের আশ্রয়। এই কাল হইতেই পূর্ববাপর জ্ঞান হয়। এই 
কালই উপাধিক্রমে ক্ষণ মুহুর্ত হোর৷ প্রহর প্রভৃতি রূপে কল্পিত হয়। যিনি সংহত্তী যিনি ভূতাদির 
পরিণামকারক তিনিই কাল। মনুষ্য দেবতাদির কোন্‌ কথা, স্বয়ং ব্রন্মাকেও নিমেষের মধ্যে 
সংহার করেন বলিয়া, সেই আদি অস্ত ও নাশহীন পরমেশ্বরই কাল'নামে অভিহিত হন। 
কালঃ পচতি ভূতানি কাঁলঃ সংহরতে প্রজাঃ | 
কালঃ স্থপ্তেষু জাগন্তি কালো! হি দুরতিক্রমঃ ॥ ৭৫ ॥ 
কাল ভূতগণকে পরিণামের পথে অগ্রসর করিয়৷ দেন ও অস্তে সংহার করেন । জগৎ স্ৃ্ হইলে 
জাগরিত থাকেন । এই কাল অতিক্রম করা যায় না। ূ 
| মাত্রাকাঁল-ক্রিয়া-ভূমি-দেহদোষ-গুণান্তরম্‌। 
আশ্রিত্য বন্ততে দ্রবাং ন্বগুণে চ হিতাহিতে ॥ ৭৬ || 
ব্রব্যের গুণ মাত্রা কাল স্থান প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। 
মাত্রাদির উপর দ্রব্যের গুণ নির্ভর করে শুনিয়। নববিজ্ঞীনমানিগণ চিরকালই হাসিয়াছেন 
ও ভারতকে অসভ্যতার চরম সীমায় উপনীত বলিয়া স্থির করিয়। আসিয়াছেন। কিন্তু কালের 
ছুরতিক্রমদৌরাজ্ম্যে অসভ্যতার মুকুট আজ সভ্য জগতের শীর্দেশই শোভ। করিতেছে । যথা 
মণিলুঠতি পাদেষু কাঁচোমুকুটশোভনঃ | 
মোহাচ্চ বিভ্রমেচ্চিত্তং কাচঃ কাচো-মণিম'ণিঃ ॥ ৭৭ || 
মণি সকলের পায়ে লুটাইতেছে। কাচ রাজমুকুটে শোভ! পাইতভেছে। যেমূঢ় ঘে অন্ধ সে ইহা 
দেখিয়াই মনে করে কাচই ভাল) মণি কিছুই নহে । তাই বলিয়! কি তাহার ভ্রান্ত মত সত্য হইবে? 
কাচ রাজমুকুটেও কাচই থাকিবে । মণি পাদতলেও মুল্যবান মণি। নববিজ্ঞান ও হিন্দুশন্ষের 
মধ্যে সেই চিরপরিচিত কাচমণিসন্বন্ধ । নববিজ্ঞান রাজশীর্ষেশোভ। পাইয়াও একদেশিক সত্য। 
[হন্দুশাস্্র পদতলে দলিত হইয়াও সনাতন সত্যের আধার । পুনশ্চ-- 
কাকস্য চঞ্চ,ধ্দি-হেমযুক্তা মাণিক্যযুক্তে। চরণৌ চ তস্য। 
একৈকপক্ষে গজরাজমুক্তা তথাপি কাকে ন চ রাজহংসঃ॥ ৭৮ ॥ 


'ভান্র+-১৬৬৮ ]  শান্সমানিব কেন ৬৬৫ 


যদি কাকের চঞ্চ স্বর্ণমগ্ডিত হয় তাহার চরণদ্বয় মাণিক্যযু্ হয়, তাহার প্র“তোক পালকে যদি শ্রেষ্ঠ 
সুক্তাগণ বিরাজমান থাকে তথ।পি সেই কাক মূল্যবান্‌ ভূষণে আপাদম্ডিত হও কাকত্ব ত্যাগ 
করিয়! রজহংস হইতে পারে না। | 
নববিজ্ঞান বলে স্থবর্ণ রজত পারদ প্রভৃতি সর্ধকালে সর্ধস্থানে সুবর্ণ রজত ও পারদ ভিন্ন আর 
কিছুই নহে । তাহাদের গুণ সদ! সর্বত্রই অপরিবর্তনীয়--একই থাকে মাত্রা্দির উপর নির্ভর কর। 
একেবারে অসম্ভব--বাতুলের কথ|। নববিজ্ঞানের এই আত্মমোহসস্তৃত আত্মগরিম। আজ ব্রদ্ধার্ির 
সংহর্তা কালের করালবশে বিধবস্ত। শ্রেষ্ঠ নববিজ্ঞান আজ নব্যনববিজ্ঞানের তাড়নায় পদতলে 
লুষ্তিত। পদদলিত সনাতন হিন্দুশাস্ই আজ শীর্সস্থান অধিকার করিল । 

কাল ও স্থানের উপর বস্তর স্বরূপ নির্ভর করে। আইনষ্টাইনের সম্পক্তমতই তাহার প্রমাণ | 
সম্পৃক্ত মতে সকল বস্তই কাল-স্থানের বিকাশ মাত্র ' উহাদের মধো কালই প্রধান--প্রাণন্বব্ূপ। 
আলেক জ্যাণ্ডর বলেন--কালই দেশের মন ও দেশই কালের দেহ। প্রাঙ্কব্য বলেন পদার্থের 
গুণভেদ তাহার মাত্রাভেদের উপরই নির্ভর করে এই মত উত্তরোত্তর প্রাধান্য লাভ করিছেছে। 
পদার্থের স্বরূপ তাহা! গতির উপরও নির্ভর করে। ফিটস্জেরান্ড দেখাইয়াছেন গতিশীল 
পদার্থমাত্রেই গাতর দিকে ছোট হইয়া যায় ও সেই পদার্থের আকৃতি ও পরিমাণ উভয়ই পরিবর্তিত 
হইয়। যায়। 

চিনি বাতাস ও মিছরি রসায়ন মতে একই বস্ত্র, কোনও ভেদ নাই। তথাপি তাহাদের 
কার্য ভিন্ন ভিন্ন। বাতাস। চিবাইয়া খাইয়। তৎক্ষণাৎ জল খাইলে এক প্রকার কার্য, হয়। মুখে 
বাতাস! ও জল একসঙ্গে দিয়া খাইলে আর এক প্রকার ফল। বাতাস। জলে ডুবাইয়াই খাইলে ফল 
তৃতীয় প্রকার হয়। আর বাতাস। ভিজাইয়া খাইলে ফল একেবারে ভিন্ন হয়। ইহা! কে ন। জানে? 
তথাপি পরের মুখে ঝাল খাওয়! রোগ বড় বিষম । 
স্বাহু পরমুখস্বাছু তিক্তং পরমুখেন হ। 
স্বয়ং ন শ্দতে কিঞ্চিৎ ইয়ং পরাণুগাঁন্ধতা ॥ ৭৯ || 
মিষ্ট কেন? পরে বলে। তিক্ত কেন? অপরে বলে। নিজের মুখে স্বাদ নাই। ইহাকেই বলে 
বিচিত্র অদ্ধান্টকরণ বৃত্তি । 
( ক্রমশঃ ) 


পল্লী-রাষ্ট্ 
শ্ীবলাই দেবশর্ম 


বিশ্ব-ভুবনে পল্লীর মহনীয় দান তাহার সমাজ-বিন্যাস। অধুনাতন মানব-্সমাজে রাষ্ট্র 
লইয়। যে সমস্য| সুষ্টি হইয়াছে, পল্লী-সমাজ্ে তাহার সমস্তই সমাধান হইয়াছিল। পন্পী-পঞ্চক 
বা পঞ্চাযৎ স্থান. শাসন গ্রণালীর চরমতম বিকাশ । - ব্যক্তি-ম্বাতন্ত্রকে অক্ষত রাখিম্বা এবং তাহার 


৬৬৬ ভারতের সাধনা +  - [২য় খণ্ড__একাদশ-সংখ্য! 


সহিত সমাজ্জ-ব্যবস্থার একট। নিগুঢ সঙ্গতি রক্ষা করিয়। চলিবার ব্যবস্থা আর কোন সমাজতন্ত্রে বা 
বাষ্ট্তঙ্জে পারিয়াছে বলিয়! প্রকাশ নাই ।- আধুনিক জগতের যে সব জাতি রাষ্ট্র ব্যাপারে খুব 
পারদর্শিতা দেখাইতেছেন, তাহাদের মধ্যে রাষ্ট্র ও সমাজ, ব্যস্টি ও সমষ্টি একটা সঙ্গতি পূর্ণ অবস্থ। 
লাভ করিতে পারে নাই। এই সামঞ্জস্য পূর্ণ সঙ্গতির জন্য মুরোপীয় জাতিকে বিব্রত হইয়া উঠিতে 
হইয়াছে ।-- যাউক, এখানে মুরোপীয় রাষ্্রনীতির বিফলতার পরিচয় দিতেছি না; বলিতেছি' পল্জী- 
রাষ্ট্রের কথা । 

রাষ্ট্র বলিতে বুঝায়-__যাহা রাজ! ও রাজ্য লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষ রাষ্ট্রকে কখন 
অখণ্ড করিয়া দেখে নাই। রাষ্ট্র সমগ্র মানবতার একট। অংশ । রাজ্য :ও রাজার প্রয়োজনীয়ত। 
আহে ).কিন্তু তাহা সকলকে ছাপাইয়৷ নহে, সকলের সঙ্গে সামগ্রন্য স্থাপন করিয়া। রাষ্র--শাসন 
মূলক; আর কিছু নহে। আধ্য চিস্তায় নূপতিকে নারায়ণ বলা হইলেও, শ্রদ্ধা! ও মর্ধ্যাদার অর্থ্য 
নিবেদন কর। হইলেও রাজ। মাত্র রাষ্ট্রপতি । জাতীয় জীবনের একমাত্র নিয়ামক নহেন। রাজকর্তবা 
স্মান্ত্র শাসন ও পালন লইয়! 

সমাজ-জীবন কিন্ক বহু ভঙ্গিম ধর্ম শিক্ষা, স্বাস্থা এবং গৃহ _ মানবতার নানাদিক 
রহিয়াছে ।--প্রতোক বিভাগে শাসন-দণ্ডের প্রভাব রহিলে মানব জাতির ব্যক্তিত্ব স্কথ্তি পায় না, 
মনুষ্যত্ব বাহত হইয়া পড়ে । দণ্ডের ভয়ে জীবন যাপন করিলে জীবন পশু জীবনে পরিণত হয়। 
যে সব জাতির মধ্যে সহজ স্বভাবকে বিকশিত ন। করিয়!, মানবের নিজব্ কর্তব্য বুদ্ধিকে না জাগ্রত 
করিয়া রাষ্ট্রকেই গরিষ্ট কর! হইয়াছে, আইন ও শাসন ব্যবস্থাকেই বড় করিয়া! দেখ। হইয়াছে, 
সেখানে সাধারণতঃ মানব প্রকৃতি পক্কিল হইয়। উঠিয়াছে ।--এ সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রীক রোম ও 
বর্তমান ফুরোপ জলন্ত দৃষ্টান্ত । 

বাক্তির-_অন্তর্ধযামীরূপে যে ভগবান জীবনে জীবনে রাঁইয়াছেন, তাহাকেই জাগ্রত 
করিয়! তোলা-_মানব কর্তবা । অন্ততঃ ভারতীয় সভাতার ইহাই পরমতম ্আদর্ণ। এই আদর্শকে 
ব্যক্তি জীবনে ফুটাইয়া তুলিতে মানবের যে বাক্তিগত স্বাতন্ত্া আছে, তাহাকে অন্থুশীলিত হইবার 
অবকাশ দিতে হয়। রাষ্ট্রকে বড় করিয়। ধরিলে, দণগ্ডকে_ প্রধান করিয়া ধরিলে এই বাক্তি- 
স্বাতস্ত্রের উন্মেষের পথে একান্তই বাধ। ঘটে । এই জন্যই ভারতীঘ জীবন রাষ্ট্র মূলক নহে--সমাজ 
প্রধান। ঠিক সমাজ প্রধানও নহে, গৃহ-প্রতিষ্ঠ । এ কথ। পরে বলিব । 

রাষ্্র ব্যক্তিত্ব উন্মেষের বিদ্ব। কারণ রাষ্ট পরিচালনা করেন মাত্র কক জন ব্যক্তি । 
--এবং তাহাদের সেই পরিচালম বছ মানবের মাথায় চাপাইয়া দেওয়। হয় । তাই-_-এ মুষ্টিমেয়ের 
ইচ্ছা সমষ্টিকে প্রবুদ্ধ করিতে পারে না ব। মন্ুগ্ত্ব দান করিতেও সক্ষম হয় না। তাই--অত বড় 
স্বদেশ প্রেমিক পাশ্চাত্য জাতিকেও বিগত মহাসমরে টসন্ সংগ্রহের জন্য বাধ্যতা মূলক আইন 
( ()০1)80700১81)1) ) চালাইতে হইয়াছিল । আর এক দিয়! রাষ্ট্রের ব্থতা দেখিতে পাইতেছি, 
তাহা ব্যাপকতা । 

রাষ্ট্র একট! বৃহ প্রতিষ্ঠান । তাহ গ্রতি মানবের নিগুঢ় সম্পর্কে আসিতে পারে না। 
কাছে বসাইয়। নিকটে আনিয়। প্রত্যেক মাণবটিকে কর্তব্য প্রধুদ্ধ করিতে সক্ষম হয় ন।।--এই 
কারণে ৪-পরাষ্ট্রশক্তি ব্যকিমানবের চরিজ্র উন্মেষের পক্ষে বিত্বজনক । এবং রাষ্ট্রই যেখানে বরেণ্য 
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সেখানে বাক্তির ইচ্ছার, বুদ্ধির, আকাক্ার ঠাই নাই। রাষ্্র ব্যবস্থায় গণতন্ত্রই হউক অথব। রাজ 
তস্ত্রই হউক---স্যাপকতা রহিবার জন্য জাতির সর্বদেহ ও মনের উপযোগী হয় না । 
পৃথিবীর অন্যান্ত দেশ সমূহে রাজাকে বাদ দিয়।-গণ মূলক শাসন প্রণালী পরিচালিত 
করিবার চেষ্ট! চলিতেছে । এবং গণের--সন্মতি ( ভোট ) লইয়। সেই শাসন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত 
করিব র ব্যবস্থাও হইতেছে ।-__যুরোপের-- রাশিয়। প্রদেশ আবার অরাজক তন্ত্রের চরমে 
উঠিয়াছে। প্ররুত পক্ষে কিন্ত গণ কোথাও তাহার প্রকৃত অধিকার পাইতেছে না। কেন 
পাইতেছে না, তাহা-_বক্ষামান আলোচনার বিষনীভূত নহে । তাপি_ইহাই বলিতে হইতেছে 
যে রাষ্ট্র প্রধান্থই ইহার মূলীভূত কারণ । 
ম!নবের প্রকৃত প্রতিষ্ঠান ভূমি--গৃহে ।_-যেগানে জন্মলাভ করে, ম্সেহে ও সমাদরে . 
স্বর্ধিত হয়, যেখানে শেষ নিশ্বাস ফেলিয়া -মানব ইহকালের কর্তবা শেষ করে। যে গৃহের সখ 
শাস্ত, _ এরর স্বাচ্ছন্দ প্রস্তুতির জন্যই মানবের জীবন প্রচেষ্টা, সেই গৃহকে কেন্দ্র না করিলে 
একট৷ নিতান্ত অস্বান্গাবিক কুত্রিমতার হৃষ্টি করা হয়। সেই জন্যই রাষ্্বীয় মানব আজ ছন্নছাড়া 
হইতেছে । রাষ্ট্রের মাঝে এশ্বধ্য ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্রীভূত দেখিয়া মানব শুধু জিঘাংস্থ হইয়া 
উঠিতেছে। রাষ্ট প্রধান যুরোপে এই অবস্থা বিকটভাঁবে ফুটিয়। উঠিয়াছে। 
পল্লী-রাষ্ট্রের কথ। ভাবিতে গিয়। এই যে চারিদিক দেখিতেছি, তাহার কারণ চতুর্দিক 
দেখিয়।, সমস্ত অবস্থ। ও ব্যবস্থা পধাবেক্ষণ করিয়া ঠিক বুঝিতে পারিব পল্লীবাষ্ট্রেরে শোভনীয়তা ও 
মহনীয়ত। কি ও কেমন? 
পলী সভাতায় শুধু নহে ভারতের মন্মবস্ত্রতে রহয়াছে_-গৃহ। গৃহকে অবলম্বন 
করিয় ই--ভারত সভ্য ত। স্তর স্তরে বিকাশ পাইয়। ভাহার শেষ সার্ধকত। লাভ করিয়াছে । ব্যথা 
'মাতন্ম আশ্রিত্য সর্ষে জীবতি জন্তবঃ |” ইহ। ভারত জীবনেরই সার কথ।।- গারস্থা জীবনকে 
আশ্রয় করিয়াই জীবনত্রয় গঠিত ও রক্ষিত হয়। গার্স্থা জীবনের মহিমা ও গরিমা অপরিমেয়। 
গৃহই সমগ্র সমাজ জী+/নর কেন্দ্র ।--সেই জন্যই মামাদের পললীরাষ্ট্র অনেকটা! গৃহাক্ছগ । অস্কার 
স্থবৃহত রাষ্্রবন্ত্র দেখিয়। পল্লী রাষ্ট্র গুলিকে যেন কতকট! অন্ধার্*-_মপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। বস্থ্ত 
উহা দুষ্টিহীনতারই ফল। 
পল্লীবাষ্ট্র গৃহন্গ ।_ ইহ। বলিয়াছি । অথাৎ গৃহ শাসন যেমন চলে, পলীরাই্ইও ঠিক 
তদ্রপ পরিচালিত হয় ।--শাসন বলিলাম, কিন্ত শুধু শাসন নহে-পালনও । আদরে স্সেহে একের 
কত্তৃহ চলে-_গৃহে । পল্লী রাষ্ট্রের উহাই অবলম্বন "এখানে আদর ও ন্েহই সমাজ পরিচালনের 
একমাজ নিয়ামক । শাসন যাহ, তাহা সেহ আপ্রুত।--পিতার কাছে সন্তান যে শাসন পায়। 
রাষ্ট্র কথাটা বারগ্ার ব্যবহার করিতেছি । রাষ্ট্র কিন্ত ভারত সভ্যতার বিশিষ্ট বস্ত নহে। 
রাষ্ট্র রাজাকে লইয়া! ।--আমার কর্তব্য -গৃহে, রাজার কর্তব্য রাষ্ট্রে! আমার কাছে গৃহের যে 
ম্ধ্যাদ! ও মূল্য ; রাজার কাছে রাষ্ট্রও তাহাই ।--বিশেষ করিয়৷ গৃহই যখন জাতীয় জীবনের 
নিয়ামক ; তখন রাষ্ট্রকে বিশিষ্টতা দান করিবার হেতুমাত্র নাই। আমি আমার মানব কর্তব্য 
 প্রতিপা্ধন করি গৃহের প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্টিত হিয়া ; নৃপতি তাহাই করেন-_সিংহাসনে উপবিষ্ট 
রহিয়। ৷ ..কাজেই এ দেশে মধ্যাদ। পাইয়াছে--গৃহ। 
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গৃহই মানবিকতার স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান ভূমি আর এই গৃহই ত সব। গৃহ অশোভন 
অসংস্কৃত, ব্রত ভ্রষ্ট হইলে রাষ্ট্র বা সমাজ:'অচল হয়। ইউরোপীর রাষ্ট্র নামকগণ আজিকার 
মান্য গুলিকে স্থগঠিত নাগরিক করিতে চাহিতেছেন--ইহা যেন কতকট! গৃহি মানব করিবার 
চেষ্টারই অন্থরূপ প্রচেষ্টা । নাগরিক মানব অপেক্ষা গৃহি মানব গঠনের প্রচেষ্টাই যথার্থ চেষ্টা 
হইত-_নিজন্বতায় যে পরিপূর্ণ, সেই বাহিরেও পরিণত । গৃহের মানবই বাহিরের মানব। 
তাহা ছাড়া ন্েহ প্রেম, কর্তব্য, উন্নতি, উশ্বধ্য--যাহা কিছু এই গৃহকেই অবলম্বন করিয়া। 
ব্যক্তিগত জীবনই জীবন। অন্য জীবন--সে রাজ জীবনই হউক, আর নাগরিক জীবনই হউক, 
তাহা একস্তই কৃত্রিম । সেই জন্যই ভারতের জীবন পদ্ধতি গৃহের মাঝেই স্ুগ্রতিষ্ঠ হইয়! ধীরে 
ধীরে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে চাহিয়াছে। পন্লীরাষ্ট্রের আলোচনা করিতে গিয়। সেই গৃহরাষ্ট্রেরই পরিচয় 
লন্ব। 


রাষ্টী ও গৃহ 


যে স্থতিক। গৃহের মৃত্তিকাতলে মানব ভূমিষ্ঠ হয়, তাহার বাধন ও আকর্ষণ স্থুনিবিড়। 
এই জন্যই মানুষ অ'মরণ গৃহিজীব। এই গৃহ সংস্থানকে কেন্দ্র করিয়াই তাহার আশ। উল্লাস 
হর্য বেদনা--জীবন প্রচেষ্টার প্রতিটি পাদক্ষেপ নিয়মিত হয়। প্রতিদিন সহ কাজে যে মানুষকে 
আমর বাহিরে দেখি, সে মান্থষ সেই গৃহেরই মানুষ । সেই ছোটখাট স্থখ ছুঃখ সমন্বিত, সেই 
পরিমিত আশা উল্লাসে উদ্দীপিত। বাণহরে দেখি যে তাহাও একান্ত বাহিরের জন্য নহে, গৃহের 
জন্তই। প্রভাতের পথচারী মান্থষকে দিনান্তের অবসানে তাহার গৃহ কক্ষেই উপবিষ্ট দেখি । 
তাই সহম্র ভাবে ও ভঙ্গিতে বুঝিতে পারি মানুষ বাহিরের নহে-_একান্ত ভাবেই ঘরের। 

গৃহের মাঝেই মানুষের প্রত মৃত্তি দেখিতে পাই । বাহিরে যে মান্য বাহির হহুয়। 
আসে, সে মানুষ সজ্জিত, আবরিত; সে মানুষ একান্ত কুত্রিম। এই বাহিরের মানুষকে খাটা 
মানুষ বলিয় গ্রহণ করিলে ভুলকেই স্বীকার কর। হয়। পে কথা যাউক, এই বাহিরের মাচষই 
প্রকৃত মানব । তাই গৃহের প্রতি ভারত সভ্যতার এমন সম্ষেহ দৃষ্টি। 

জাতি বা সমাজ একটা গৌণ বস্ত। মুখা বিষয় হইতেছে বাক্তি-এক একটি মানৰ। 
যত কিছু প্রচেষ্টা, যত কিছু কল্যাণ, যত কিছু উন্নতি অস্থাদয় তাহ! এই ব্যক্তির জন্য । সমষ্টির 
উপর অত্যধিক দৃষ্টি দিয় যদি ব্যন্তি মানব অবহেলিত হয়, তাহ। হইলে মানব সভ্যতার উদ্দেস্ঠই 
ব্যর্থ হইয়া যায়। নব্য জাগতিক রাষ্ট্র নীতিতে ব্যষ্ট মানব একাস্ত ভাবে অবহেলিত হইতেছে । 
| দশজনে .মিলিয়৷ দশজনের স্থথ স্বাচ্ছন্দ্য বিধান, ইহাই ত রাষ্ট্রের মূল কথা । এই স্ত্খ 
স্বাচ্ছন্দ্যে পর্ধ্যায়ে দেশ জয় হইতে শিক্ষ। শিল্প পর্যাস্ত আসিয়া পড়ে। কিন্তু আমি। পড়ে না ব্য 
মানব গুলি। কারণ মূল উদ্দেশ্য ত এককে গঠন কর। নহে, -দশের সম্মিলিত একককে - অর্থাৎ 
রাষ্ট্রকে সমুন্ধি করিয়া তোলা । এই ব্যবস্থায় ভাল মন্দ কতখানি হইয়াছে, তাহার. সুজ তি স্তক্ 
বিগ্গেষণ করিব না; এই পর্ধান্ত বলিব এই বাবস্থায় ব্যক্তি একান্ত ভাবেই অবহেলিত হইয়াছে । 


ভাত্র_ ১৩৩৮] পল্লী-রাঃ ৬৬৯ 


গৃহান্গ সভ্যতা কিন্তু বাক্তিকেই বড় করিয়া ধরিয়াছে। তাই দশজন মিলিয়া কাজ 
করিবার প্রচেষ্টা গৃহরাষ্ট্রে তেমন উজ্জল নহে। পরন্ত একের কর্তব্য সাধনই গৃহ তান্ত্রিকতার পরম 
উদ্দেস্ট ছিল। শাননের রক্ত আখি দেখাইয়া কর্তব্য কর্শে নিয়োজিত করিলে মানবতা পঙ্গু হইয়। 
পড়ে। প্রত্যেক মান্ধষকে তাহার নিজন্বতায় প্রবুদ্ধ করিয়। তুলিতে হয়। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে নহে, 
একান্ত নিজস্বতায়__-আপনার প্রবুদ্ধ কর্তবাবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া যে কর্ম, যে আচরণ যে 
মানসিকতা, তাহাই যথার্থ মানবিকতা । সমাজের ব রাষ্ট্রের যদি কোন প্রয়োজন থাকে, তবে এই 
পরিপূর্ণ মন্ধুঘ্ত্বকে প্রবুদ্ধ করা । 

ভারতবর্ষের সভাত! চাহিয়াছে--মান্থষকে । তাই গৃহপ্রতিষ্ঠানই এখানকার শ্রেষ্ঠ অনুশীলন 
ক্ষেত্র। এখানে মাশব কন্তব্য বাহিরে নাই, গৃহে । ভারতের গৃহি মানবকে প্রতিদিন জীবন 
যাত্রার প্রাক্কালে স্মরণ করিতে হয়- অহং দেব নচান্মোম্মি। আবার প্রতি গৃঠিকে পঞ্চযজ্ঞ করিতে 
হয়। পঞ্চযঙ্ঞ-ব্যক্তি কর্তব্যের সহিত-_বৃহৎ্ কর্তব্যের সমাবেশ । একের প্রয়োজনের সহিত 
দশের আবশ্ঠকতার সম্মিলন । সহজ ও স্বাভাবিকভাবে প্রতি মানবের কর্তব্যকে জাতীয় কর্তব্য 
করিয়া! তোলাই পঞ্চযজ্ঞের স্মহান উদ্দেশ্ট । আমি আমার গৃহিজীবনের কর্তব্য পালন করিলেই 
যুগপৎ সমাজ কর্তব্য প্রতিপালিত হইয়৷ যায়। 

রাষ্ট্র এই জন্যই এখানে স্ফৃত্তি লাভ করে নাই, করিবার আবশ্যকতাই নাই। মানুষকে 
অপ্রবুদ্ধ রাখিয়া বাহিরে একট। ঘটাঘটি করিবার কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই । এরূপ অনর্থক 
সমারোহে মন্ষাত্বের অকল্যাণ ঘটে । পল্লী রাষ্ট্রের গঠন ও পরিচালন প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা 
করিবার সময় ইহা স্মরণ রাখা উচিত। রাষ্ট্র অপ্রয়োজনীয় বলিয়াই রাষ্ট্সংস্থা এখানে গড়িয়া উঠে 
নাই। অন্য আর ইহার কারণ নাই । 

ভারতের সভ্যতা মানুষকে মানুষ করিবার চেষ্টা করিয়াছে । তাই গৃহের মাঝেই তাহার 
মমাজনী ত, রাষ্ট্রনীতি সবই বিকাশ পাইয়াছে। গৃহের বাহিরে যাইবার প্রয়োজন হয় নাই। 
যেটুকু হইয়াছে তাহার নাম সমাজরাষ্ট নহে । সমাজও সমস্টিপ্রধান, আবার রাষ্ট্রও সংহতি মূলক । 
রাষ্ট ও সমাজ কিন্তু এক নহে। এখানে সমাজ ও রাষ্ট্রেরও পরিচয় লইতে হয় । 

রাষ্ট্র প্রধানতঃ--শাসন মূলক । রাজ্য ও রাজ! লইয়। তাহার কথা । সমাজ কিন্ত একট! 
স্থবুহৎ গৃহ প্রতিষ্ঠান । সমাজ সংজ্ঘ--07£%91৭0107 অরগ্যানিজেলন নহে, পরন্ধ উহা! অরগ্যা” 
নিজিম। জীবনযাত্র। ঘেমন সহ্জ ভাবে চলে, সমাজও ঠিক সেইরূপ একান্ত স্বাভাবিক ভাবে 
পরিচালিত হয়। এবং প্রতি মানবের প্রতি লক্ষ্য রাখাই উহার গতিবিধি । 

বলিলাম সমাজ অরগ্যানিজেসন নহে । সমাজ গৃহের মতই স্বাভাবিক প্রেরণায় গড়িয়া 
উঠে। ঘর ও বাহির লইয়া মনুত্তের সম্পূর্ণতা । মন্ুম্যচিত্ত গৃহকেও চায়, বাহিরকেও চায়। 
নিজকেও কামনা! করে, অপরকেও প্রার্থনা করে। সমাজ এই বাহিরের প্রার্থনা । গৃহে যাহ। 
আত্ম।নুগ হইয়। আছে, বাহিরে তাহ। বিশ্বাহুগ হইয়া দেখা দিয়াছে । কাজেই ভারতীয় সমাজ 
জীবন গাহ্স্থ্য প্রতিষ্ঠানের মতই পরিচালিত হয় । 

 সমাজ-রাষ্ট্র নহে। রাষ্ট্রে মহিমা আছে । আবার উহার সঙ্গে একটা আতঙ্কও আছে। 

বিশেষ করিয়া রাষ্ট্রের দৃষ্টি একান্ত স্থপরিচিত নহে । সমাঞ্জের মানুষ গুলির সাথে রাষ্ট্র নায়কগণের 


৬৭০. ভারতের সাধন৷ [ ২য় খণ্ড একা দগ-সংখ্য। 


একটা ঘনিষ্ট যোগ ন] থাকায় রাষ্ট্রশাসন' সমাজশাসনের মত হৃষ্ভ এরং স্ঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলপ্রদ হয় না। 
যাহাকে বলে 'উদ্দোর পিগডি বুদোর ঘাড়ে: রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অনেক সময়ই তাহাই; হইয়া রসে ।' অন্ততঃ 
বর্তমানের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ইহা নিত্য প্রতক্ষ ব্যাপার। 
বাহিরেরও একটা আকর্ষণ আছে। উহা! ঘরের মায়ার মত প্রবল ও প্রদীপ্ত। কিন্তু আগে নহে, 
পরে। ঘরে স্থগঠিত হইয়া বাহিরে আসিতে হয়। তাই ভারতীয় সভ্যতায় ঘমাজ বাবস্থা অপেক্ষ। 
গাহ্‌স্থ্য ব্যবস্থায় এত নীতি নিয়ম। গৃহ একটা পরীক্ষাগার। সেখানে শাসনের ভয় নাই, লজ্জার 
সক্কোচ নাই, বিনিময়ের অত্যধিক তাড়না! নাই। ঘরে মানুষ যাহা করে, করিতে শিখে, তাহা 
তাহার প্রস্ফুটিত ম্বভাবের প্রেরণা বসেই । এই স্থগঠিত ঘরের মান্ষ যখন বাহিরের টানে বাহিরে 
আসিয়! ঈড়ায়, তখন তাহার জন্য সমাজকে বাতিবাস্ত হইতে হয় না। সেমান্ুষ সমাজের ভার 
ন! ভুইয়া সম্পদ হইয়া দাড়ায় । | | 

ংহতি মানব ও ব্যষ্টি মানবের মধ্যে একট! সঙ্গতিপূর্ণ সম্বন্ধ চাই। - বাহির ও 
ভিতরে নাড়ীর যোগ চায়। গৃহ যেমন, সমাজকে ঠিক তদ্রপ করা প্রয়োজন । নহিলে কৃত্রিমতার 
পেষণে মনুষ্যত্বের উন্মেষের ব্যাঘাত ঘটে । রাষ্ট্র বাবস্থা. কতকট। কৃত্রিম বলিয়। ভারতের জীবন 
ক্ষেত্রে উহাকে কখন প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই । রাজ। রাষ্ট্রপতি, তীহার কর্তব্য রাষ্ট্রের সহিত সমস্ত 
প্রজাপুপ্ধকে রক্ষা করা । আর কিছু নেে। সমাজ যখন তাহাকে আহ্বান করিবে তথনই তিনি 
সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন । 

_. রাজার ভয় প্রজার পক্ষে সম্পূর্ণ কল্যাণের নহে। 'প্রজাসজ্ঘের একটা নিজন্ব সম্মতি, 
স্বকীয় স্বেচ্ছা প্রেরণ। প্রয়োজন । এই জন্য গৃহের মত ক্ষত্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের মধ দিয়াই মানবকে 
প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হয়। গৃহ, গোী, সমাজ--ইহাই ক্রম ! এবং 'প্রত্যেকেরই একট। নিদ্দিষ্ট 
' কর্তব্য রহিয়াছে । রাজকর্তব্যও অবহেলিত ও উপেক্ষার নহে । রাজা-_সমাজ, গো, বাতি 
প্রভৃতির উপর প্রতুত্ব করেন না প্রত্যেকে প্রত্যেকের কর্ধব্য পালন করিল কিনা, ইহাই লক্ষ্য 
করিয়া তত্প্রতিকারে মনোনিবেশ করেন । ইউরোপের রাষ্ট্রপতি এবং ভারতবর্ষের নুপতি 
এক নহে। 

এখানে যুরোপীয় রাষ্ট্র ও ভারতীয় রাজন্য প্রকৃতি সপ্রন্ধে একট আলোচনা কর। প্রয়োজন । 
মুরোপের রাষ্ট্র গড়িয়া! উঠিয়াছে প্রয়োজনের ঠাড়নায়। আহাধ্যের আহরণের জন্য গে দল,ব। 
সঙ্ঘ গড়িয়! উঠিমাছে, তাহাই যুরোপীয় রাষ্ট্র। ভারতীর রাজপ্ররুৃতিতে যে মহিম। অ।ছে, তাহ। 
যুরোপের রাষ্ট্রপতি, রাজা ব। গণ্নায়ক অপেক্ষ। সমধিক মহিমামর। যুরোপে রাজা একট। 
দলের প্রয়োজন কেন্দ্র। যখন যেমন আবগক হয় এবং যখন বে ল প্রাধান্থ লাভ করে, 
তখন সেই দলের হাতেই রাজ। ক্রীড়াপুত্তলি মাত্র । সামাজিক পধ্যায়ে:রাজার একটা স্থির আঙন 
নাই। 

ভারতের ব্যবস্থ। অন্তবিধ॥। নুপতি এখানকার জাতীয় জীবনে সর্ধবশ্রেছ না হইলেও 
তাহার প্রয়োজন একান্ত পরিহাধ্য | চাতুর্বণ্য ভারতীয় সমাজের সমাজ-বিন্তাস প্রণালী, এই 
বিস্তাস ব্যাপারে ক্ষত্রিয়ের যে প্রয়োজনীয়ত।, তাহা কখনই অবূহলা করিরার নহে । সেই জন্য. 
রাজপ্রয়োজন ও রাজ কণ্ত্রবাকে এখানে সসন্মানে ঠ।ই দেওয়া হইয়াছে) তৎসত্বেও ক্ষত্রিয় শি 


ভাদ্র--”১৩৩৮ ] পল্লী-রাষ্ট্ ৬৭৯ 


হুরোপের রাষ্রশক্তির মত সর্বব্যাপক নহে। তাহার কর্তব্য খণ্ড, 'অংশ, তাহার একটা নির্দিষ্ট 
সীম আছে। এই সীমার বাহিরে রাজহন্ত ও রাজচক্ষু প্রসারিত হইতে পারিবে না। 

' রাষ্ট্রনীতি--এই জন্যই এখানে সর্বব্যাপক নহে। সমাজে, গোষ্ঠীতে ' তাহার একটা 
অধিকার থাকিলেও তাহ ব্ক্কিমানব ও সামাজিক মানবের কর্তব্য ও স্বাতন্ত্রকে ব্যাহত করে 
নাই। এই জন্যই দেখিতে পাই ভারতের গৃহগুলি এক একটি স্বতন্ত্র স্বরাজা প্রতিষ্ঠান । ভ।রতের 
সমাজ আত্মশাসন নিয়ন্ত্রিত এবং পল্লীগুলি আত্মপ্রতিষ্ঠ । আবার ইহা অরাজকতন্ত্রও নহে ।' পরস্ত 
স্বাতস্ত্রাপ্রতিষ্ঠ ও রাজানুগ | 

কোন এক ক্ষেত্রে শক্তিকে সঞ্চিত করিয়া ও তাহাকে প্রচণ্ড করিয়া জাতীয় জীবনের 
স্তরে স্তরে প্রবাহিত কবিয়। দেওয়! ভারতীয় রীতি নহে । ভারতে কর্তবাভেদ আছে । রাজকর্তবা 
এক গৃহি-জীবনের কর্তব্য অন্যবিধ । রাজসিংহাসনে বসিয়া - রাজা তাহার কর্তবাটুকুই মাত্র 
করিবেন। অপর পক্ষে গৃহীও করিবেন তাহার নির্দিষ্ট করণীয়। কেহ কাহারও অধিকারে 
বঞ্চিত নহে । আবার প্রত্োকেই প্রত্যেকের অধিকারে স্থপ্রতিষ্ঠ এবং দেহবিধির মত প্রত্যেকটিই 
সম্বন্ধযুক্ত। রাজ! তাহার কর্তবা পালনে ব্যভিচারী হইলে একজন দীনতম অখ্যাত প্রজাও 
রাজসন্মুখে দগ্ডায়মান হইস্বা অকুতোভয়ে নরপতির অপরাধের ঘোঁষণা করিয়া তাহার 'প্রতীকার 
প্রার্থনা করেন । ব্রাহ্মণের শিশুপুত্র মরিলে সেই অকাল মৃত্যুর জন্য ব্রাঙ্গণ এমনইভাবে মহারাজ 
রামচন্দ্রের কাছে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অপর পক্ষে শ্রীরামচন্দ্রও তপশ্বী শুদ্রের শিরশ্ছেদ 
করিয়াছিলেন । | 

ভারতীয় সমাঙ্গ বিজ্ঞান না বুঝিলে পল্লীরাষ্ট্রকে ঠিকমত বোঝা যাইবে না। সেই জন্যই 
সর্বাগে সমাজ বিন্যাসকে বুঝিতে চাহিতেছি। বর্ণাশ্রম অনুশাসিত সমাজ কোথাও বিঙ্লি্ই নহে, 
পরন্থ একান্তভাবেই সংশ্লিষ্ট । যাহাকে বলে অরগ্যানিজম্‌ (07%801817 ) তাহারই রীতিতে 
বর্ণাশ্রম সমাজ সংগঠিত ও পরিচালিত । ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠ শুদ্র__স্থতশ্ব হইলেও এক। আবার 
এক হইয়াও বিভিন্ন | ব্রাঞ্ষণ ক্ষতির কম্ে ব্রতী হইতে পারিবেন না। আবার ক্ষত্রিযও ত্রাঙ্গণ্য 
ধন্মের অধিকারী হইবার অনধিকারী । এইরূপ প্রত্যেক বর্ণ সঙ্গদ্ধেই একই রীতি । 

উহ্‌ পার্থকোর কথ। | সংশ্লেষের কথাও কহিতেছি । এই যে বর্ণ-বিভাগ, ইহ! প্রত্যেকটি 
_-প্রতোকের জন্য । ব্রাঙ্গণোর রঙ্গ! করিতেছেন ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়কে ত্রাঙ্ষণ তাহার তপঃ শক্তির 
দ্বারা ধীযুক্ু ও শ্রীযুক্ত করিতেন বৈগ্যের কর্তব্য সমাজের ধন-সংস্থান। সমগ্র জাতীয় জীবনকে 
স্বস্থির ভাবে জীবন পখে অগ্রসর হইতে ধনের যাহ। আবশ্তকত।, বৈশ্ঠই তাহার উৎপাদক । বৈশু 
বিত্ত আঙ্টা, কিন্তু ধনী (081)10%)18) নহেন। পরন্ত বৈশ্য শক্তি ধন সংরক্ষক আজিকার দিনে যাহাকে 
ব্যান্ক (1307) বলে, তাহাই । শুদ্র সমাজ সেবক। সমগ্রের কর্তবোোর সাহায্যকারী । 

শুদ্ধ কথার উপর একট। হীনতা ভাব আছে । শুদ্র কন্ম ওশুদ্র ধশ্ম হীনত ব্যঞজক 
নহে। ইহার একট। নিঞ্জন্ধ মহিমা ও প্রতিষ্ঠা রহিয়াছে । এখানে উহার আলোচনা নিষ্প্রয়ো জন 
শুধু বন্তবাকে পরিক্ষুষ্ট করিতে ইহাই বলিতেছি শুদ্র-কর্তব্য সেবা হইলেও তাহা ব্রান্ষণ-কর্তৃব্য 
হইতে নৃন্য নহে । এ সম্বদ্ধে আর্ধ্য শান্স অনুসন্ধীন করিলেই এই কথার ষথার্থতা বোঝা যাইবে। 

বর্ণাশ্রম সমাজ রাষ্ট কণ্তব)কে স্বতন্ত্র করিয়। রাখে নাই । উহা সমাজের সহিত সংশ্লিষ্ট । 


৬৭২ ভারতের সাধনা [ ২য় খ্--একাদশ সংখ্য।. 


একট! পল্লীর সমাজ জীবন বর্ণাশ্রমের অস্তর্গত। এবং উহাতে চাতুর্বরণেরই কর্তব্য রহিয়াছে । 
কাজেই রাষ্ট্রের যাহা প্রধান কর্তব্য, সেই শাসন ও পালন পল্লী সমাজেই প্রতিপালিত হইত । আধুনিক 
দিনের মানব সঙ্ঘকে যেমন সর্ধভাবে রাষ্ট্র সঙ্ঘের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়, পল্লী সমাজে তেমন 
কথ। ছিল না। এবং কখনও থাকিবেনা। যতদিন ভারতবর্ষীয় সমাজ বর্ণাশ্রম পন্থী থাকিবে, তত 
দিন ভারতের পল্লী গুলি নিজঘ্তাতেই পরিপূর্ণ থাকিবে । কারণ ভারতের ব্যষ্টি কর্তবা ও লমষ্টি 
কর্তব্য কখনও পৃথক নহে। এখানে নিজ কর্তবা, পারিবারিক প্রয়োজনীয়তা ঠিক মত প্রতিপালিত 
হইলেই বৃহত্তর কর্তবা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপালিত হয় 

একটা! দৃষ্টাস্ত লইব এবং খুব ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত । ভারতীয় গৃহস্থের দৈনিক আহাধ্য লইবার জন্ত 
যে রন্ধন করিতে হয়, তাহার নাম পাক যজ্ঞ। কোন গৃহস্থকেই শুধু নিজের জন্য পাক করিতে নাই, 
পাক করিতে হয় নিজের জন্য ত বটেই সঙ্গে সঙ্গে অতিথি সঙ্জন প্রভৃতির জন্য, এমন কি কীটপতঙ্জের 
জন্তও বটে। আর্ধ্য গৃহস্থের যে পঞ্চবজ্ঞ বা পঞ্চ কর্তব্য বিহিত আছে, তাহাতে বাক্তির অতিক্ষৃদ্র 
স্বার্থের সহিত বৃহত্তর কর্তব্যও সাধিত হইয়া যায়। 

পল্লী সমাজ নিজস্ব কর্তব্যবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া পরিচালিত হয়। এখন একটা কুপ বা! 
পু্ধরিণীর জন্য ক্ষুদ্র গ্রাম অথবা বৃহৎ নগর প্রত্যেকের অধিবাপীকে রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষেব মুখাপেক্ষী হইয়া 
থাকিতে হয়। কিন্তু পল্লী রাষ্ট্রের এরূপ ব্যবস্থ। নহে । জলাশয় গ্রতিষ্ট। করা, বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করা 
পথ প্রস্তত করিয়। দেওয়া প্রতি সামাজিক কর্তব্য ব্যক্তি কর্তব্যেরই অঙ্গীভূত। সমাজের ক'জ মানব 
ধর্ম বোধে একান্ত স্বাভাবিক ভাবেই এইগুলি করিত। যে ব্রাঙ্গণ ক্রিয়া! কম্মশীল হইতেন, ব্রাঙ্গণ্য 
কর্তব্য অধ্যয়ন অধ্যাপনার ব্রতী রহিতেন - গ্রাম্য বিত্তশালী সেই ব্রাক্ষণকে ব্রন্ধোত্তর ভূমি দান করিয়৷ 
তাহার নিশ্চিন্ত জীবন যাত্রার ব্যবস্থা করিয়। দিতেন। এই দানের পিছনে কোন বাধ্য বাধ্যকত।! 
ছিলনা, রাজা ক্ুশাসক ছিলনা, কর্তব্য বুদ্ধিই ছিল একমাত্র নিয়ামক | 

রাষ্্ট জীবনে আছে পরবশতা | রাষ্ট্র স্ব জাতি পরিচালিতই হউক অথব৷ বিজ্বাতি পরি- 
চালিত্ই হউক, জীবন ব্যপারে রাষ্ট্রকে প্রাধান্ত দিলে শ্বাদীনতাকে ক্ষন্ন করাই হইয়। থাকে । কারণ 
_ কর্তব্য বুদ্ধি প্রত্যেকের অন্তঃকরণকে উদ্বুদ্ধ না করিলে প্ররুত স্বাধীনতার উন্েয় হয় না। রাষ্ট্রকে 
গৃহাভিমুখী করিলে স্বাধীনতা পরিস্পূটনের স্থবিধ। হয়। প্রত্যেক অন্তরাত্ম। জাগরিত হইয়। উঠিলেই 
তবে জাতীয় জীবনের সম্পূর্ণত। ঘটে। এবং এই সম্পর্ণতার সাধনায় সিদ্ধি লাভ ঘটে__মগ্র 
মানব জীবনকে গৃহাভিমুখী করিলে ।* | 


* লেখকের "পলী-রাষ্" গ্রর্থের এক অধ্যায়। 


ককীরের ফৌোহ 
অষ্$ বিকাঁর--তৃষ্জা 


কবীর সে ধন সঞ্চিয়ে, জে। আগে কো হোঁয় 


সীস চঢ়ায়ে গাঠরী, জাতন দেখা কোয় ॥ ১ ॥ 
কবীর কর তেমন পুঁজি, সঙ্গে নিতে পারবে যায়। 
মাথার উপর পু টলি ক'রে, যায় ন1 দেখা কেউ ত যায় ॥ ১॥ 


্রিস্না কেরি বিসেষতাঁ, কই লগি করে” বখান। 

দেহ মরৈ ইন্দ্রী মরৈ, ত্রিল্সা মরিন নিদান ॥ ২॥ 
আর কত বা ব*লব বল, তৃষ্ণার দৌষ যে সব কত। 
ইন্দ্রিয় যার দেহ ঘুচে, তৃষ্ণা নহে দৃরীভূত ॥ ২ ॥ 


ত্রিনা অগ্নি প্রলয়াকিয়া, তৃপ্ত ন কবহ্‌, হোয়। 

সর নর মুনি ও রর্ক সর, ভস্ম করত হৈ সোয় ॥ ৩॥ 
তৃষ্ণা অনল প্রলয় করে, তৃপ্ত নহে কদাচন। 
হর, মুনি নর কি দরিদ্র, ভন্ম করে অন্ুক্ষণ ॥ ৩ 


নামহি ছোটা জানিকৈ, ছুনিয়। আগেদীন। 
জীবন কো রাজ করে, তৃস্নাকে আধীন ॥ ৪ ॥ 
নাম কে ভেবে তুচ্ছ অতি, ধরার কাছে হয় দীন। 
রাজ। আপন জীবন করে, আকাজ্ার পাঁয় লীন ॥ ৪ ॥ 
স্পশিব প্রসাদ | 


ভিক্ষুকের বুলি 
(ত্রিদণ্ডী ভার্গব ) 
( পূর্ববাহ্বৃত্তি ) 


পরি। ব্রাক্ষণ পরমেশ্বরের [০৮6118) ৯11) হইতেন ! অথচ সমস্ত যোগ শান্্ই দেখিতেছি 
প্রকৃতির বিরোধে যুদ্ধমাত্র । শঙ্করের সন্ন্যাসধশ্মও তাহাই'। সেদিন দিগ্গজ এক মহাপগ্িতও 
বলিয়াছেন :-_ 

“বলিয়াছি প্ররুতির প্রতিকুলে গমন আমাদের ধন্মসাধনা। এই প্রতিকূলে গমন যে 
কত কঠিন তাহাও বলিয়াছি, এই কঠিনতাবশতঃই সমাজে মধ্যে মধ্যে ধর্মাবিপ্নব উপস্থিত হয়। 
, গ্রধীন পুরুষগণের পদস্থলন দৃষ্ান্তরূপে গৃহীত হইলে অনাচারের প্রসার হয়, প্রকৃতির পরিবর্তন 
+ তাহার অন্গুকূল হইয়া থাকে।” 

মুখোষ্যা মহাশয়ের উপদেশের ভাব হৃদয়ঞ্গম করা দুরূহ । 

শ্রী। প্রথমতঃ তোমাকে বলি যে হিন্দুধর্মের উক্তরূপ ব্যাখ্যা! যে পণ্ডিত করেন তাহার 
পা্ডত্য তোমার শত্রগণ লাভ করুক। তুমি ওরূপ পণ্ডিত মহাশয়ের নকট হইতে বহুদূরে 
(বনি নিনিরন অবস্থান করিও। এপ পণ্ডিতের ঘোরতর অত্যাচারেই আঙ্ ব্রহ্ষষি- 

“অচিত্তা ভোোতে”,. দেশ ব্রাঙ্মণহীন প্রায়। ত্রার্ষণ না বুঝিলে ত্রাঙ্মণে ভক্তি হয় না_ ব্রাহ্মণে 

| ভক্তি না হইলে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় ন1। ত্রাক্ষণত্ব শব্বজালে আবদ্ধ নহে। 

তাহা শাস্ত্রার্বোধ ও অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত। “শান্ত্রাণ্যধিত্যাপি ভবন্তি মূর্খাঃ। যন্ত ক্রিয়াবান্‌ 

: পুরুষঃ স বিদ্বান)” ওরূপ “অচিস্ত্য ভেদাভেদ” .তত্বের মত পণ্ডিত ও 

মুর্খের সমাবেশ বুঝিবার সময় আসিয়াছে । আচ্ছা বল দেখি ভাই ! 

সকল কাজই কি তুমি নিজ ইচ্ছায় করিতে পার? সকল চিন্তাই কি তোমার ইচ্ছামত তোমার 
মনে উদয় হয়? 

পরি। ন।; অনেক সময় আমার শক্তির অতিরিক্ত শক্তির দ্বার! কাধ্য ঘটে এবং চিন্তাও 
আসে। তাকে আমরা অনুষ্ট শক্তিবলে শান্তি আনি। 

শ্রী। এই সমষ্টিজগৎ প্রাকৃতিক কর্শন্থত্রে গ্রথিত অর্থাৎ সমষ্টি জগতের ম্লাইনে 
পরিচালিত। মানুষ সেই সমষ্টিজগতের এক অংশে অবস্থিত। কাজেই সে জগতের নিয়মে 
আবদ্ধ। মানুষ জীবরাজ কেন ঘা সে প্রকৃতির নিয়মে আবদ্ধ হইলেও তাহার নিজ গণ্ডীর মধ্যে - 
অর্থাৎ ব্যষ্টিতে তাহার স্বাধীন ইচ্ছা! ও কর্মচেষ্টা ব্তমান। মাহুষের এই স্বাধীন ইচ্ছা বা কর্দচেষ্টা 
কিন্তু সমষ্টি বিশ্বের সাহায্য বাতীত ফলদায়ক নহে । সমষ্টি বিশ্বের 
বিষয় গ্রহণ না করিলে অথাৎ বিশ্বহষ্ট পদার্থের সহিত মানুষের সংযোগ 
না হইলে কোন ইচ্ছা বা কাধ্যই সাধিত হয় না । অবশ্ঠ মন, অহংকার, মেধা, মনীষা, শ্বৃতি ও 
ইচ্ছা! প্রভৃতি যে সকল পদার্থ তাহা ঈশ্বরদত্ত সম্পত্ভি--তাহা সমষ্টি জগৎ হইতে মানুষ পায় নাই। 


দৈধ অদৃষ্ট ও পুরুষকার 


দৈব ও পুরুষকার 


তাক্র২১৩৪৮- ভিক্ষুকের ুলি ৬৭৫ 


কিন্তু যদি সংযোগের বাহ বিষয় না থাকে তবে উক্ত ঈশ্বরদত্ত ভ্রব্াগুলি লইয়৷ আমরা কি করিব? 
মন আছে কি মনন করিব, অহংকার আছে কাহার সঙ্গে তুলন। করিয়া অহঙ্কারের বোধ করিব, 
মেধা আছে কি ধরিয়া রাখিব। বৃত্তিগুলি আছে কিন্তু কিসে তাদের প্রয়োগ করিব! কাজেই 
যা কিছু সম্পত্তি ভগবান মানুষকে অতিরিক্ত ভাবে দিয়াছেন ভাহার ব্যবহার করিতে হইলেই 
সমষ্টিতে সংযোগ অনিবার্ধা। যদি সমষ্টিতে সংযোগ না কর তবে তাহাতে “মরচা” ধরিয়া 
অকার্ধাকর হইয়! উঠিবে। তাদের অস্তিত্ব সত্বেও তার! অবাঞ্চনীয় ও হেয়তম হইতে বাধ্য হয়। 
স্থতির উদ্দেশ্ট কখনই এরূপ নহে । স্থতরাং তত্বজ্ঞানে বাষ্টি ও সমষ্টি জগৎ একটি সংসারের 
অবিভাজ্য অঙগমাত্র । 

তুমি নিজ জীবনের ঘটনাবলী অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবে তোমার স্বাধীন ইচ্ছা 
আছে বটে কিন্তু তাহার বিকাশ .ব। পরিচালনা করিতে গেলে তাহার উপকরণ বাহিরে । অর্থাৎ 
তোমার ক্ষুক্ত ইচ্ছাটুকু আর একট। মহান্‌ ইচ্ছার অধীন । সেই মহান্‌ ইচ্ছা ব। সমষ্টি তোমাকে 
যেমন উপকরণ যোগান তোমার ক্ষুদ্র ইচ্ছা ঠিক তদনুরূপ চলিতে বাধ্য । তার বাহিরে যাইতে অক্ষম | 
কখন তুমি যাহা ইচ্ছাকর ঠিক তদনগরূপ কার্য আচরিত হয়, আবার কখনও বা তোমার ইচ্ছাকে পূর্ণ 
পদ দলিত করিয়া আর একট! কার ইচ্ছায় অন্থরূপ কার্ধ্য ঘটিয়া যায়। এই যে অধিকতর বলবতী 
ইচ্ছা ইনিই সমস্টির “আইন”-_আর যে টি অপেক্ষাকৃত বলহীন তিনিই তোমায় “আইন”। প্রথমটি 
অদৃষ্ট বাঁ কপাল বা দৈব--দ্বিতীয়টি দৃষ্ট ব| পুরুষকার। অতুষ্ট ও দৃষ্ট বাদটি সোজা নহে। ব্রাহ্মণ 
বুঝিনা থাকেন যে প্রকৃতির বা সমষ্ির ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেলে গতিপগ্ড মাত্র, তাই তিনি সম্রির 
আইন গুলি দিব্য চক্ষে দেখিয়া লইয়া, নিজ স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্শচেষ্টা ঠিক তাহার অঙ্গকুলে পরি- 
চালিত করেন। অপৃষ্টের কোলে শায়িত করিয়া_পুরুষকারকে দৈবের কপার অধীনে পরিচালিত 
করিয়া__কার্যো স্থৃফল লাভ করেন । ত্রাঙ্গণ্য ধর্মে প্রকৃতির প্রতিকূলে 
কোন আচরণ নাই। তোমার জ্ঞান বা তোমার স্বেচ্ছাকত কার্য যখন 
প্রকৃতির অন্থগামী তখন তাহা প্ররুতির সহায়ক এবং তখনই তাহী'র সার্থকতা, অন্যথা! তার বিপরীত, 
'ফল। বিরোধ-জন্ত প্রকৃতির শক্তিহানি-: তোমারও কর্শপণ্ড । স্থতরাং যাহা প্রকৃতির আইনের 
অন্ুগ তাহাই তোমার সম্বন্ধ'সং” অন্যথা অসৎ। ব্রাঙ্গণ সতের ভক্ত 
তাই তিনি অপরিসীম শক্তিশালী ও ঈশ্বরের বলবান ৪।15। 

বিনয়। এ সম্বন্ধে আমার অনেক কথ! বলিবার আছে । তবে আমি এতদিনে গেটের 
উক্তির কিছু মঞ্্বোধ করিতেছি । গেটে বলিয়াছেন :-- 
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শ্রী/। তোমরা গায়ত্রী পাঠ কর-- তাহাতে এই তত্ব অতি সহজে লিপিবদ্ধ দেখিবে। 
“পতিরিব জায়ামভিনোস্তেতু ধর্তী দিবঃ সবিতা বিশ্ববারঃ ” প্রভৃতি শ্রুতি বাক্যেও এই তত্ব। 

অদৃষট, পুরুষকার প্রভৃতি তত্ব অতি জটিল । পূর্ববজন্ম এ তত্বের সহিত ঘনিষ্ট ভাবে জড়িত 
তাহা সময়মত পরে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট বুবিবার চেষ্টা করা যাইবে । আগে মোটা 
জিনিষ গুলি বুঝিয়া লওয়া যাক । হিন্দুর কথ “ন চ 'দবাৎ পরং বলং ” এক কথায় বুঝা যায় না। 


পুরুষকার দৈবের অঙ্কশায়ী 


সৎ ও অসৎ 


৬৭৬ ভারতের লাধদা.. [২য় খও একাদশ সংখা 


একট! গ্রন্থে লেখা যায়ইনা। সে অৃষ্টবাদ কাপুরুষের নহে--সে অনৃষ্ট বাদে জড়ন্ আনে না। 
বেদোক্ত ময়াবাদ যেরূপ বিকৃত ভাবে প্রচারিত হই জাতিকে ক্রম নিম্নে চালিত করিয়াছে, আর্ধ 
ঈপের এই অনৃষ্টবাদ না বুঝার ফলে তেমনই অলন ও বাসনপরায়ণ জাতি প্রস্তুত হইমাছে। 


€ ক্রমশঃ ) 


মহাত্বাজীর অভিযান 


শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ, কাব্তীর্থ 


মহাত্ম। গান্ধী ১২ই ভাত্র ১৩৩৮, ইংরাজী ২৯শে আগষ্ট ১৯৩১, ১ট| ৩০ মিনিটের সময় 
রাজপুতান জাহাজে বিশাল বারিধির বীচিবল্লরী ভেদ করিয়া বিলাতের অভিমুখে যাত্র। 
করিয়াছেন । তাহার পোতারোহণকালে জনতার মনে আশা ও নৈরাশ্ঠের ঘাতগ্রতিঘাত হওয়াই 
স্বাভাবিক। কারণ একদিকে স্বার্থপরতা, অপর দিকে নৈরাশ্ত ও দূর্বলত।--এই উভয়ের ঘাত- 
প্রতিঘাতে ভারতের ভাগ্যাকাশের অবস্থ। বিষয়ে ভারতচিত্ত দোছুল্যমান । তবে মাঙ্ষ তাহার কাধ্য 
করিয়। যায়--ফলদাতা! বিধাতা শ্বয়ং ভগবান্‌। তাই গীতার বাক্য স্মরণপূর্ববক “কর্দণ্যেবাধিকীরম্তে 
মাফলেষু কদাচন'--গমনের পূর্বে মহাঝ্মাজী বোস্বায়েতে সকলকে সন্বোধন করিয়! বলিয়া গিয়াছেন-__ 
আমি বিধাতার উপর সম্পূর্ণ আস্থাবান। তাহার অঙ্গুলি সঙ্কেতে পর পর ঘটনার এইরূপ 
অভিব্যক্তি হইতেছে । ধাহার ভগবানের উপর বিশ্বাস আছে তিনিই সিদ্ধিলাভ সম্বন্ধে নিশ্চিত 
হইতে পারেন । যে দুর্বল, অসহায় এবং রিক্তহস্ত, তাহাকে ভগবান্‌ রক্ষা করিবেন--এ ধারণ! 
আমার মনে বদ্ধমূল। দীনভাব ও বিনয়নআ্রতাই সিদ্ধির আবাসস্থল। অহিংসার শক্তি অসীম 
ইহার প্রতিকৃূলে যত বড় শক্তিই থাকুক ন৷ কেন ইহা তাহার সমন্তকেই পরাজিত করিতে সমর্থ । 

মহাত্মাজীর আমেদাবাদ বিগ্ভাপীঠে ১৫ই আগষ্ট সন্ধ্যাকালে সান্ধ্য উপাসনার শেষে 
বিলাভী বর্জন প্রসঙ্গে জনম্গুলী সকাশে পুর্বোস্ত কথাই অভিব্যক্তি করিয়াছিলেন । তাহাতে 
তিনি বলিয়াছিলেন--*বড়লাটের পত্রে ভগবানের হাত রহিয়াছে ।--.আমার অভিমত এই যে, 
লগ্ুনের দিকে কেহ যেন ন! তাকায় । মনে রাখিবেন আত্মশক্তিই আমাদের ভাগ্য ঙ্ির্ণয় 'করিবে। 
ধণ্ডনে যাইয়া যুক্তিতর্কে কিছুই হইবে না সর্বদা আত্মশক্তির উপর নির্ভর রাখিবেন; তাহাতে 
গভীর অদ্ধকার ঘুচিয়। যাইবে। প্রকৃত পথে চলুন, কল্যাণ হইবে। 

মহাত্মাজীর উপরিউক্ত বাক্যসমূহ হইতে বেশ বুঝা যায় তিনি বুদ্ধির আলোকে পর্যবেক্ষণ 
করিয়াই সব কিছু বলেন ও করেন এবং ঈশ্বর-বিশ্বাসে প্রদীপ্ত হইয়৷ তিনি জীবনের প্রতি পদক্ষেপে 
অগ্রপর হন। ক 

 ছুর্বলতা-_আত্ম-অবিশ্বাস যে আমাদিগকে পাইয়া! বসিয়াছে, আমর] যে নিজস্বভার উপর 

সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারিতেছি ন৷ এবং নির্তরশীলতার অভাবেই যে আমরা অহ্যহ্ঃ চিন্তাতে 


ভাত্র--১৩৩] ২ মহাঁক্সাজীর অভিযান ৬৭৭ 


উদ্ছেজিত রহিয়াছি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাই আমর ছুর্দাস্ত আহ্ুর প্রকৃতির নিকট একাস্ত 
অসমর্থ ক্লীব হইয়৷ পড়িয়াছি। মহাত্মাজীর উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিলে আমর! বহিমুর্খিতার 
স্বর্ণ মৃগের লুন্ধ আকাঙ্ষ। পরিহার করিয়া আত্মশক্তির আন্গত্য করিতে পারিব। মনে রাখিতে 
হইবে বহিমুখিতায় রহিয়াছে মরণ ও আত্মশক্তিতে রহিয়াছে অমৃতজীবন | 
' অহীত্মাজীর ন্যায় কোন ব্যক্তিই গ্রেট ব্রিটেনের সহিত ভারতের সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইবার 

পর হইতে এ পর্যস্ত এইরূপ গুরু দাকিত্বপূর্ণ কাম্য লইয়া বিলাত যাত্রা করেন নাই। তিনি 
কোনকপ আশার আলোক দেখিতে ন! পাইলেও তাহার যাওয়! কর্তব্য, ইহা! মনে করিয়াই তিনি 
বাহির হইয়াছেন। তিনি বলিয়াও গিয়াছেন-তিনি পঙ্গু ভারতের এক পঙ্গু প্রতিনিধি! তবে 
যিনি অলহায়ের সহায় তিনিই তাহার সহায় হইবেন । বিশেষতঃ যাহাকে দেশের লোক পূর্ণমাত্রায় 
বিশ্বাস করে--যাহার উপর তাহার] কর্তব্যভার সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করিয়৷ তাহাকে একমাত্র 
প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইতেছেন সেই কর্ঠব্যের ভার তিনি তাহার স্কন্ধ হইতে নিক্ষেপ করিতে 
পারেন না। তাই তিনি নৈরাশ্2জনক অবস্থার মধ্যে আশায় বুক বীধিয়া অকুল সাগরে 
পাড়ি দিয়াছেন। 

ম্হাআ্াজীর লণ্ডন বৈঠকে যোগদানের উদ্দেশ্য যাত্রা এ দেশ ও সে দেশে একটা 
আনন্দ-গ্ুঞ্জন শুনা যাইতেছে । ভারতসরকার যে তাহার সহিত শেষ মৃহর্তে আপোষ বন্দোবস্ত 
করিয়াছেন, তাহাতে সরকার ভালই করিয়াছেন । বিশেষতঃ সরকারের আপোষ ভিন্ন গত্যন্তর 
ছিল না । কারণ কংগ্রেস যোগদান করে নাই বলিয়াই গত গোলটেবিল বৈঠক ফলদায়ক হয় 
নাই-_-ইহ৷ সরকার বুঝিয়াছিলেন। 

এক্ষণে মহাত্সাজী সমগ্র জাতির প্রতিনিধিরূপে ধাইতেছেন, এ কথাটি বৃটিশ সরকারের 
এবং গৌলটেবিল বৈঠকের প্রতিনিধিদিগের স্মরণ রাখা! উচিত। তিনি তথায় জাতির ন্যাষ্য 
দাবীর কথা জানাইতে যাইতেছেন। কেবল বৈঠক নহে, সমগ্র জাতির দরবারে সেই দাবী 
উত্থাপিত হইবে । এখন যদি বৃটিশ সরকার ও বুটিশ প্রতিনিধির। ভারতের সেই দাবীর মর্যাদা 
রক্ষা করেন তবেই বৈঠক সফল হইবে এবং উভয় জাতির মধ্যে সম্মানজনক আপোষ সন্ধি প্রতিষ্ঠিত 
হইবে। বুটিশ রাজনীতিকগণের ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষার সময় সমুপস্থিত। সেই পরীক্ষায় যদি 
তাহার! উত্তীর্ণ হন, তবেই তাহাদের দূরদরশ্শিতা ও রাজনীতিকতার সার্থকত! উপলব্ধি করিবার 
সুযোগ হইবে । নচেৎ যে অবস্থার উত্তব হইবে তাহা কল্পনা করিতেও আশঙ্ক! হয়। 

ভার্ঢতের ভাগ্য রচনার জন্য মহাতআ্মাজী বিলাতে যাইতেছেন। কিন্তু মহাতাত্মাজীর কথা 
ভারতবাসীদিগের ভাবিয়া! তদনুষায়ী কাধ্য করিতে হইবে। স্মরণ রাখিতে হইবে আত্মশক্তির 
স্থপ্রতিষ্ঠার নামই নব্যভারতের অভ্যুদয় । মানুষ আপনার ভাগ্য আপনিই গড়িয়। তোলে, আবার 
মানব আপনার দুর্বুদ্ধিতেই আপনার ললাটে বজ হানিয়। থাকে । 

কিন্তু সিদ্ধির মূলে রহিয়াছে সদিচ্ছা । যখনই এই সদিচ্ছার বীজ মানব সভ্যতার 
প্রতিষ্ঠাভূমিতে রোপিত হয় তখনই শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার এই সদিচ্ছার আচার্য হইতেছে 
ভারতবর্ষ। যেজ্ঞানে, যে ধ্যানে, যেকর্দে ও যে ব্রতে মানবের অন্তরে সদিচ্ছার উদ্দেক হয়, 
তাহা ভারতেরই সিদ্ধিসম্পদ। সেই সদদিচ্ছার মুক্তি প্রতীক হইতেছেন মহাত্মাগান্ধী--ত।ই জগ 


৬৮ ও ভারতের সাধনা : (২য় খণ্ড-একাদশ সংখ্যা 


সভায় তাহার আহ্বান । সেই জন্তই তাহাকে নানা ঘাত প্রতিথাতের মধ্য দিয়া নানা ঘটনা 
সংস্থানের অত্যত্তর দিয়া ভারতের বাহিরে যাইতে হইতেছে । 

আজ মহাত্মাগান্ধী ব্যতীত যখন রাষ্ট্রসন্মেলন সার্থক হইতে চাহিতেছে না, তখন মনে হয়, 
এমন একদিন আসিবে যখন ভারতের মন্ত্র, ভারতের ধ্যান, ভারতের জ্ঞান, ভারতের টা এবং 
ভারতের প্রজ্ঞা জগতের কল্যাণের জন্য প্রয়োজন হইবে। 

ভারবর্ধ হইতে যদি জগৎ দীক্ষা গ্রহণ না করে তবে বিশ্বমানবের সম্মুখে যে সব 
উৎকট সমন্তার আবির্ভাব হইয়াছে তাহার সমাধান ত হইবেই না, বরং মানব সমাজ ধ্বংস হইয়া 
যাইবে । এক্ষণে ভারতবাসীকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য উদ্যোগী হইতে হইবে এবং তাহার 
জন্ক মহাত্মাজীর আদর্শ ও আদেশ যথা সম্ভব গ্রহণ ও প্রতি পালন করিতে হইবে । এন্থলে মহাত্মা- 
জীর সম্বন্ধে ইউনিটি পত্রিকার মিঃ হোম্স্‌ যাহ! লিখিয়াছেন তাহা একবার ভাবিয়৷ দেখা উচিত। 
তিনি তাহার পত্রিকার পরিশেষ অংশে বলিয়াছেন__"তিনি শুধু ভারতের নহেন, কিন্ত সমগ্র জগতের 
মহাত্মা । আমরা তাহাকে বিশ্বাস করি এবং তক্জন্য আমরা তাহাকে তাহার ব্রত উদযাপনে সর্ববতো- 
ভাবে সাহাধ্য করিব। তিনি আজ যেমন ভারতের মুক্তিত্রতের সাধক। সেইরূপ বিশ্বজগতের 
অধ্যাত্ম শক্তির অভিভাবক স্বরূপ ।” 

ভারতবাসীর রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার লাভের জন্যই যদি নারাজ অভিযান হইত, তাহা 
হইলে তদভিযানে বিশ্বমীনবের উৎফুল্প হইবার কোন হেতুই রহিতনা । তাহার অভিযান পীড়িত 
বিশ্বমানবতার মুক্তি সাধনা । তাই তাহার অভিযানে বিশ্ববাসীর হিয়া আনন্দে উলিয়! উঠিয়াছে। 

আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতাকে যাহারা অন্থকরণ করিতে চাহেন তাহার! অধ্যাপক রাসেল 
ম্মিথের--০01009 01511158610) 19 20011106 508705 & 08118]89--এই কথা মনে কারি- 
বেন। নব্য যুরোপ যে ঞ্ণজঙ্জর ও অভাবছুর্ভর জীবন যাপন করিয়া অন্তর্জলীর দিকে অগ্রসর 
হইতেছে তজন্যই মহাত্মাজী স্বরাজকামী জাতিকে আত্মশক্তিপরায়ণ ও &&তখদ্ধ হইতে বলিয়াছেন। 
মহাত্মাজীর অভিযান জয়যুক্ত হউক-_“শিবান্তে সন্ত পন্থানঃ, 


দিগ্দর্শন 
হিন্দুর কুস৷ 


শ্রযুক্ত কালীশঙ্কর চক্রবর্তণ 


কোন কোন ইংরাজ লেখক কয়েকদিনের জন্য ভারতেম ছৃ'চারটি নগরে ঘুরিয়৷ ইংরাজদের 
ক্লাবে ও হোটেলে ভারতবাসীর সম্বন্ধে গল্প শুনিয়া ভারত সম্বন্ধে প্রকাণ্ড অভিজ্ঞ হইয়! যান এবং 
ভারতবাসীর যথেষ্ঠ নিন্দা কুৎ্স| করিয়। গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন। কেহ কোন ধর গ্রন্থের 
ছু'চার পাত অঙ্কুবাদ পড়িয়া, কেহ বা অন্যের সমালোচনা পড়িয়! হিন্দুর ধর্ম নিরেট পৌত্তলিকতা 
ও ধর্গ্রন্থসমূহ ভূতের গল্প বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। সেগুলির উপর বিলাতী সংবাদপত্র সমূহ আবার 
টাক! টিপ্লনি ঝাড়িতে থাকেন। হিন্দুর ধর্ম ও আচার পদ্ধতির মন ও গুরুত্ব না বুঝিয়া, এমন কি 
বুঝিবার চেষ্ঠাও না করিয়া, ইংরাজ লেখকেরা ও সংবাদপত্রসমূহ কেন তাহার বিরুদ্ধে উৎকট 
সমালোচনা করেন, পূর্বে এদেশের লোকেরা বুঝিতে পারিতেন নী। অনেকে মনে করিতেন 
যে উহাদের উচ্চ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান গবেষণার ও ভূয়োদর্শনের ফলে যাহা সত্য বলিয়া বুঝেন 
তাহাই তাহার। প্রকাশ করেন। তেমন মনে করিবার আরো কারণ এই থে এ সমস্ত লেখক ও 
সমালোচকের! দেখাইয়! থাকেন যে তাহারা অতিশয় উদার, হিন্দুর পরম হিতৈষী, হিন্দুর সর্বাঙ্গীণ 
মঙ্গলের জন্যই তাহাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা । তাহারা যে ভয়ঙ্কর ছদ্মবেশী স্বার্থপর--আমাদের প্রতি 
তাহাদের উদারতা ও হিতৈষণার উক্তিগুলি ষে নিতান্ত ছলচাতুরী ক্রমে ভালরূপেই প্রকাশ 
পাইতেছে। মহামন! সারজন উফ, প্রায় ১৪ বৎসর পূর্ব্বে তাহাদের অনেকেরই মুখোঁস খুলিয়া 
ফেলিয়াছেন। হিন্দুদেরে সর্ব প্রকারে হেয় প্রতিপন্ন করিতে পারিলে এবং ইংরাজী রীতি নীতির 
দাসান্থদীস করাইতে পারিলে তাহাদের উপর ব্রিটিশ অধিপত্য ঘোলকলায় পূর্ণ হইবে, এবং তাহা 
চিরস্থায়ী করিয়া জগঘ্বাসীর নিকট বাহব! লইবার পক্ষে নৈতিক যুক্তিও পাওয়া যাইবে, ইহাই 
হিন্দুর বিরুদ্ধে এরূপ অযথ! কুৎস। প্রচারের উদ্দেশ্য বলিষা এইক্ষণ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে । 

লগুনের “ল্যাঞ্চেট” নামক চিকিৎস! শান বিষয়ক বিখ্যাত পত্রিকার এরূপ এক উতৎকট 
সমালোচনার অকাট্য যুক্তি পূর্ণ উত্তর দিয়াছেন ভাক্তার শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সেনগ্রপ্ত। তাহার সেই 
প্রবন্ধ “115806 009:051265 82001701509 09860108 বিগত ১৯শে, ২৩শে ও ২৪শে জুনের 
অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে । এদেশের ধাহার। পাশ্চাত্য লেখকদের ভেম্কীতে 
অস্থির হইয়া থাকেন, তাহাদের উচিত এই প্রবন্ধটি নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিয়া দেখা । ল্যাধেট 
পত্রিকা মিস মেও লিখিত হিন্দুর কুৎ্সাপূর্ণ “মাদার ইয়া” গ্রণস্থর প্রশংসা ত খুবই করিয়াছেন, 
“হিবার্ট জার্পেলে” মিন, ইলিনর রথবোন নামী আর এক রমণী মিস্‌ মেওর দ্বৃণিত পুস্তকের 
প্রশংসা কীর্তন করত ষে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তছুপলক্ষেও হিন্দুর আচার ব্যবহারের বিরুদ্ধে 
আর এক পাল! গাহিয়াছেন। 

ডাক্তা'র নলিনীরঞন প্রমাণ করিয়াছেন যে হিন্দুর অল্লামুত্ব বা তাহার শিশু মৃত্যুর 
আধিক্যের জন্ত তাহার কোন সামাজিক প্রথা দায়ী নহে, বরং সামাজিক প্রথাই তাহ!কে নানা 
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ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যেও বাঁচাইয়। রাখিয়াছে। ১৯২৫ ইংরাজী সনে আমেরিকার মিসিসিপি নদীর 
জলম্রোত তীর অতিক্রম করত বহুগ্রাম প্লাবিত করিয়াছিল । তথাকার গবর্ণমেন্ট এ অঞ্চলের 
অভাবগ্রন্ত লোকদের জন্ত খাদ্যদ্রব্যাদি অসংখ্য ট্টীমলঞ্চ, বোট প্রতৃতির দ্বার সরবরাহ করিয়াও 
* ক্ষান্ত ছিলেন না, শ্রেণীবদ্ধ এরোপ্লেন পাঠাইয়া তাহ! হইতে লোকালয়ের উপর টিনভরা খাদ্যদ্রব্য 
ছড়াইবার ব্যবস্থ। করেন, সেগুলি অভাবগ্রন্তদের হাতে পড়িবে না জলে ও জঙ্গলে পড়িবে সে 
হিসাব তাহারা করিয়াছিলেন ন|। তথাপি খাদাসারের অভাবে এ অঞ্চলের লোকদের মধ্যে 
পেঙ্গগ্র। নামক রোগের প্রাছুর্ভাব হইয়াছিল। একবার মাত্র জলপ্লাবনের ও তদান্ুসঙ্গিক সামাগ্ঠ 
খাদ্যাভাবের ফলে ভারতের কুত্রাপি তেমন ভাবে লোকেব স্বাস্থ্যভঙ্গের কথ। কেহ শুনিয়াছেন কি? 
যদি এরূপ অল্লাহারের দরুণ আমেরিকানদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, এবং স্বাস্থ্যনষ্টের জন্য সামাজিক 
প্রথাকেই দায়ী করিতে হয়, তহবে আমেরিকার সমাজপ্রথ। ভারতীয় সমাজপ্রথা অপেক্ষা বহুগুণ 
হীন বলিতে হইবে । তেমনই ইউরো পীয়ানদের স্বাস্থা। মহাযুদ্ধের অল্প কয়েক বৎসর 'আহার্ধ্য 
তালিকা একটু সংক্ষেপ কর] হইয়াছিল বলিয়৷ ইউরোপীয়দের মঞ্জা দূর্বল হইয়া গিম্লাছে, অনেকের 
যক্মারোগ দেখা দিয়াছে । অথচ ভারতবাসীর] জন্মাবধি দুভিক্ষ ও জলপ্লাবনজনিত অভাবের 
ভিতর দিয়াই চলিতেছে । নিরপেক্ষ লৌকেরা এইজন্য ভারতবাসীর অভাবসহিষ্ণতার ভূয়সী 
প্রশসে। না করিয়৷ পারিবেন না। 

যদি সামাজিক প্রথাই শিশুমৃত্যুর কারণ হয়, তবে জাপানে শিশুমৃত্যুর সংখা। অতি কম, 
ইংলগ্ডে প্রতি হাজার প্রস্থত শিশুর ৭০টি মারা পড়ে, স্থতরাং ইংলগুবাীর উণ্চিত অবিলম্বে 
জাপানিদের প্রথ। অবলম্বন করা। ডাক্তার নলিনীরঞ্ুন গত বৎসর মধ্যবিত্ত, অর্থাৎ ফাহাদের 
বারধধিক আয় গড়ে ২৫০০২ এবং ষাহার। দেশীয় প্রাচীন প্রথান্ুসারে প্রসবের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন 
তেমন পরিবার সমূহের ৮** শত প্রসবের হিসাব লইয়া! দেখিয়াছেন, মাত্র ২৩টি শিশু অর্থাৎ প্রতি 
হাজারে ২৭৮৫ মার পড়িক়্াছে; আর ইংলগুবাপীর আয় ভারতবাসীর ১৬ গণ, অথচ (খানে 
শিশু মৃত্যুর হার হাজারে ৭০" যদি সামাজিক প্রথাকেই শিশুমৃত্যুর জন্য দায়ী করিতে হয়, তবে 
হিম্দুর সমাজপ্রথা ইংলগ্ডের সমজেপ্রথ। অপেক্ষা বহুগুণ শ্রেষ্ট 

মান্দ্রীজের সরকারী রিপোর্টে দেখ! যায় তথাকার ৪টি নগরের ১,৮৩,০০০ অধিবাসীর মধ্যে 
৭৩০০ প্রসব হয়। হিসাব করিয়। দেখ। গিয়াছে যাহাদের বাধষিক আয় ২৫ টাকা ও তন্ন 
তাহাদের মধ্যে হাজারে ১২০টি, যাহাদের ২৫ হইতে ৫০২ তাহাদের হাজারে ১০৫ এবং যাহাদের 
আয় পঞ্চাশের অধিক তাহাদের হাজারে ৮৪টি শিশু মারা পড়িয়াছে। ইহাতে স্পষ্টরূপেই বুঝ! 
যাঁয় ষে অল্নাভাবই শিশুমৃত্যুর প্রধান কারণ । 

যদি কুসংস্কারমূলক সামাজিক প্রথাই হিন্দুদের শিশুমৃত্যুর কারণ হইত, তবে পাশ্চাতা 
সভ্যতার 'আ লোকপ্রার্থির ফলে যতই আমাদের প্রাচীন প্রথাসমৃহ শিথিল হইতেছে ততই শিশু 
সভার হার বাড়িতেছে কেন? পাশ্চাত্য ভাক্তারেরা আর একট। অপরাধ চাপাইয়া থাকেন 
এদেশের অশিক্ষিত দাইদের উপর। যুক্তপ্রদেশের সরকারী রিপোর্টে দেখা যায় সহরের উপর 
ঘেখানে শিক্ষিততা ধাত্রীরা প্রসব করাইয়! থাকেন সেখানে হাজারে ২৪৪টি মার৷ পড়ে) আর পনী 
গ্রামে যেখানে অশিক্ষিত! দইয়ের গ্রসব করায় সেখানে মারা পড়ে ১৫০টি অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক । 
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'“. ভারতবর্ষে লোকের অকালমৃত্যুর ব| শিশুমৃহার প্রধান কাঁরণ -অর্ধান্তাব, তংপর 
ম্যালেরিয়। । কলিক।ত।র হেল্থ অফিসারের রিপোর্টে দেখ। যায় জন্মাবধি ন্ায়ু, ও মজ্জাগত 
দুরববগত| ও ফুন্ফুম্‌ সবন্ধীয়্ রোগেই শতকর! ৪৭টি মৃত্যু ঘটে । ইহার মূল কারণ সেই. অর্থাভাব। 
অর্থাভাবে দরিব্রলোকের! অতি কদর্ধভাবে সহরের সত্বীর্ণ স্থানে বান করে. তাহাতেই তাহারা 
নান। গ্রকার ফুদ্ফুঃসর রোগে আক্রান্ত হয়। এদেশের অত্যধিক শিশুমৃত্যার কারণ যে দরিজ্রতা 
একথ| সকলেই স্বীকার করিবেন। তারপর আমাদের যেই সামাজিক প্রথাসমূহকে -ইউরো পীয়েরা 
এত নিন্দা করেন তাহাই আমাদের জাতিকে এত ছুংখ ছুর্দঘশার মধ্যেও আশ্রর্যরূপে বাঁচাইয়। 
রাখিয়াছে। আমাদের ন্যায় ছুরবস্থাপন্ন হইলে পাশ্চাত্য জাতিরা কোন. কালে ভৃপৃষ্ঠ হইতে 
নিশ্চিত হইয়া যাইত। আমাদের দেশে শিশুদের তেল মাখাইয়! কয়েক ঘণ্ট| রৌদ্রে রাখার যে 
নিয়ম আছে তত্ব।র। তাহাদের রক্ত সতেঙ্গ এবং দুর্বল অস্থি সমুহ সবল হয়। পাশ্চাত্য মতের 
অন্থমোদিত নহে বলিয়। এই প্রথ। প্রায়ই উঠিয়া গিয়াছে; ইংরাঙ্গী শিক্ষিত অধিকাংশ (লোকই ত. 
তেলের পরিবর্তে সাবান মাখিঝ। থাকেন। এদেখের আর একটি প্রচলিত নিয়ম দুধ ভালরূপে 
আওটাইয়! খাওয়া। তাহাতে শিশুদের পক্কাশয়ের অস্থ্থ খুব কম হয়। আমাদের পর্দাপ্রথা ও 
বাল্যবিবাহ প্রথাকে ইউরোপীয় সমালোচকের! কত নিন্দা করেন, কিন্ত উহাই অদ্য।বধি আমাদের 
দেশকে উৎকট ফেরঙ্গ ব্যাধি ( উপদংশ ) হইতে বহুল পরিমাণে রক্ষা করিয়াছে । কে বলে 
বাল্যবিবাহের ফলে সন্তান দুর্বল হয়? বাল্যবিবাহজাত সন্ভ।নেরাই এক সময়ে :আমাদের 
জাতিকে শৌর্ধযবীধ্যশ।লী করিতেন। পাঞ্জাব এবং যুক্তপ্রদেশে যতদিন ছুপ্ধ ও অন্যান্য খাস্ 
দ্রব্যাদিতে ভেঙ্গাল প্রবেশ করে নাই, ম্যালেরিয়। প্রভৃতি ছুরস্ত রোগ প্রবেশ করে নাই, ততদিন এই 
পর্দী ও বাল্যবিবাহ প্রস্থুত সুন্দর সথঠাম সন্তানদের দেখিয়। পাশ্চাত্যবাসীর।'বিমোহিত হইত ।ডাক্তার 
ম্যাকুকেরিসন বলিয়াছেন, পঞ্জাবের ও ভারতের পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অপিবাসীরা পৃথবীতে 
সর্বাপেক্ষা অধিক সুন্দর ও শ্গঠিত ! দেশের 'প্রথাই যদি মানুষকে কুৎনিৎ ও স্বপ্পাযু করে তবে ইহারা 
কিরূপে এত সুন্দর ও সুগঠিত হয় এপ্রশ্থের উত্তর কোন পাশ্চাত্য সমালোচক দিতে পারেন ন|। 

প্রত্যহ স্নান, নিম প্রভৃতির ক্ষুত্র শাখা দ্বারা দন্তধাবন, আহারের সময় হত্যপদাদি 
প্রখ্যালন, অন্তরে বাহিরে শুচি থাকিবার জন্য বিৰিধ সদাচার পালন, বিশুদ্ধ আহার নির্বাচন এবং 
রজন্বলা, গর্ভবস্থা৷ ও বিরুদ্ধ তিথিযোগ বজ্জনপূর্বক স্ত্রীসহবাসের নিয়মরক্ষা প্রভৃতি :ঘোরতর 
ছুরবস্থার ভিতরেও এজাতিকে রক্ষা করিতেছে, পাশ্চাত্য সংঘর্ষে আর্থিক ছুরবস্থ'র চরম্সীমায় 
পছছিলেও তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই । হিন্দুদের বাল্যবিবাহ ও পর্দীপ্রথার দোষপ্রদর্শন 
করিতে পাশ্চাত্য সমালাচকের। পঞ্চমুখ, খুষ্ীনদের তসে সব বালাই নাই, কিন্তু কলিকাতার 
হেল্থ অফিসারের রিপোর্টে দেখা যায় যক্ষারোগের প্রব্নেপ তাহাদের মধ্যেই বেশী। 


| প্রতি হাজারে মৃত্যুর হার 
সন হিন্দু মুসলম।ন খুষ্টন 
১৯২৩৬ ২৫ ৩৩ ৩৭ 
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৮২ ভারতের সাধন! [ ২য় খড--একাদিশ সংখ্যা 


সর্বপেক্ষ। কৌতুকের বিষয় “ল্যঞ্চেট' পত্রিকার ধে যংখ্যায় ভারতবাসীর বিরুদ্ধে 
মিন মেওয় কুৎস। কীর্তন সমর্থন কর! হইয়াছে সেই সংখ্যাতেই বালিনের সংবাদ দাতার গত্রেবেখা 
যায় তথায় ধে পরিমাণ জীবিত সম্ভ।ন ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, সেই পরিষাণ ভ্রণহত্যা হইয়াছে! শিক্ষিত 
উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে ভ্রণহত্যাই নিয়ম! প্রথমতঃ তাহার! অতি জবন্য গর্ভাররোধক  হন্ত্রাদি 
(0306750906159$ ) দ্বার! গর্তরে।ধের চেই। করে, তংন্বণ্েও যদি গর্ভ হয় ভখন তাহা. উষধাদি 
দ্বার! নষ্ট কর! হয়। জীবিত সম্ভান ভূমিষ্ঠ হয় ভাগাবশতঃ। এই যাহাদের চরিত্র, যাহার! এমনই 
ধর্জন শৃন্ত, কামোন্সস্ততায় আত্মহারা! যাহার। ভ্রণহত্যা ও অবিবাহিত। কুমারীর সম্তানোহপাদন 
মমর্বনে লঙ্জাবোধ করে ন।, তাহারা আনে পৃণ্যভূমি ভারতকে সভ্যত! শিক্ষা দিতে, মানক্সীবনের 
পবিত্রতার মন্দ বুঝাইতে ! ভগবন্! এমন সভ্যতার কবল হইতে আমাদেরে রক্ষা কর। 

অবশেষে ডাক্তার নলিনীরঞ্ন পাশ্চাত্য জগতে স্থবিখ্যাত সর জগ্জ বার্ডউডের ভারতবর্ষ, 
হিন্দুজাতি ও তাহার বর্ণাশ্রম ধর্টের প্রতি অগাধ ভক্তির কথা তুলিয়। আশা করিতেছেন 
আত্মস্তরিত।, জাতীয় মোহান্ধত! ও এশ্বর্ধ্যগর্বব ধাহার 'প্রপ্নাদৃষ্টি হরণ করে নাই, ধাহার অন্তর 
মত্যচ্যুত হয় নাই, তিনি যে কোন দেশে যে কোন জাতিতে জন্মগ্রহণ করুন ন! কেন অবিনশ্বর 
পরমানন্দদায়ক সত্যপূর্ণ হিন্দু শান্জের নিকট মস্তক অবনত করিবেনই । 

এ হেন অবস্থাতেও মিথ্য। রটনায় সিদ্ধহত্তা লঙ্জাহীন। মিম মেও “মাদার ইণ্ডিয়।--২য় 
খণ্ড” বাহির করিয়াছে । সহবাস সম্মতির আইন প্রণয়নের সময় ব্রিটনের ভারতীয় মানসপুত্রের। 
যে সম্ত বিলাতী ঢেকুর উদগার করিয়াছে মিম্‌ মেও সেই সমন্তকে ভিত্তি করিয়াই হিন্দু জাতির 
বাল্য-বিবাহের দোষ কীর্তন করিয়াছে ! 


জীবন রস 


খগ্বেদের খধির। আকাশ, বাতাস, উধা, নত্ত, গো বনম্পত্তি-এ সমন্তের ভিতরেই 
একটা! মধুধার] ক্ষরিয়া যাইতেছে দেখিয়াছিলেন। বিশ্বভৃবনে ওতপ্রোত এই যে মাধবী-ধারা, 
এট। বোধ হয় চিরস্তন্ন। যেকেহ সেই মাধবী ধারার সত্য পা্রচয় পাইয়াছে, এবং তার সাথে 
অ।পন কেন্দ্রের সজীব সংযোগ রাখিতে পারিয়াছে, সেই এই চিরস্তর প্রবাহ হইতে দূরে সরিয়া যায় 
নাই, তাকে রসসঞ্চারুহীন মরুর মাঝে মরীচিকার পিছু পিছু ধাবষান হইতে হয় নাই। তার যাত্রার 
পথে তণ্ত শৈলভ্তপের ভিতরেও ন্গিপ্ধ অনাবিল রসের ঝরণ। ঝরিয়! গিয়াছে, দাবানলের জালা- 
বেষ্টনীর মধোও শান্তি-ঘের। ও তৃপ্তিতে ভর কোনও এক মন্দির-ছুয়ার চির-অবারিত হইয়া 
রহিম্বাছে। €স বিষের ভিতরেও অমৃতের সন্ধান পাইবে |. এই যে বিশ্বে ওতপ্রোত মযু বা সোম 
ব। রস-বস্থটিকে চিনিবার ও পাইবার ফন্দি, সেইটাকেই খধির! সাধন বলিয়। গিয়াছেন। শুধু সাধন 
বলি কেন, ইহাই জীবন। আমরা অমৃতের অন্বেষণ হইতে শেষকালে বিমুখ হইয়া! যেটাকে 
জীবন বলিতেছি সেটা যে সত্যকার ভ্বীবন নয়। যেটা ছুই চারি দিন পরে মৃত্যুর হাতে 
আমাদের সপিয়। দেয়, আমাদের সকলসত্ব। মৃত্যুর মধ্যে নাকচ করিয়া দেয়, সে জীবন ত 
মরপেরই .কিকর, আজ্ঞাবহ জ্ীতদাস! আমরা তাই যেন মরণের জন্মই ছুই চারি দিন বাচিয়া 


ক্া-৮১৬৬৮-] দিগ্দর্শন ৬৩ 


রহিতেছি! যে ছুই চারি দিন বাঁচিয়! থাকি, সে ছুই চারিপিনও যদি শেষের সেই দিনকে 
অস্বীকার করিয়া থাকিতে পারিতাম, তার ভয়ে জড়লড় হইয়! থাকিতে না হইত, তবেও- 
মা হয় মনে কর! চলিত যে, ছু'দিনের জন্য হউক আর দশ দিনের জন্তই হউক, আমাদের ভাগ্যে 
সত্যাকার জীবন-মদ্দিরার একট। আম্বাদ পাওয়া ঘটিয়াছে। তা হ'কৃ না সে আম্বাদ তপ্ত, হ'ক্‌ ন। 
সেট। উগ্র! কিন্তু কার্ধযতঃ দেখি, যে ছু" দশ দিন আম্র। বাঁচি সেছু' দশ দিন আমাদের রোগে, : 
শোকে, ভয়ে, দুঃখে, দৈন্তে, অবপাদে সেই মরণের জন্যই পঁয়তার! ভাঞ্জিতে কাটিয়া যায়। অতএব 
ষে চিরস্তর মাধবী ধারার স্থপমাচ।র প্ক্েদের খধিরা আমাদের শুনাইতেছেন, সে ধারার মুখগ্ডুলি 
আমাদের অন্তরে বাহিরে সর্বত্র কিধেন একট। পাষাণে চাপ। রহিয়। গিয়াছে । সে পাষাণের চাপ 
সরাইয়া সেই অ্েতগুলিকে আমাদের ভিতরে ও বাহিরে বহত। করিয়। লওয়ার সে ফিকির, ত] 
আমর! শিখি নাই। আমাদের এই সভাত! ও কাল্চার আমাদের সে ফিকির শিখাইতেছে ন। 
আমর সত্যকার জীবন নিজেধের ভিতরে পোষণ করিতেছি ন|। মৃত্যুকেই পোষণ করিতেছি। 
- শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়। 


“যোগক্ষেম? 


(ভারতের সাধন!_শ্রাবণ সংখ্য। ৫৮৫-_৫৯০ পৃষ্ঠা) 


উক্ত প্রবন্ধ এ তত্ব জানবার বুঝবার স্থযোগ দিয়াছে । স্থৃতরাং উক্ত প্রবন্ধলেখক 
আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। | 
গীতার উক্তিটী এই £--খ্যার। অনন্ত ও ধ্যানপরায়ণ হয়ে আমার উপাসন! করে সেই 
নিত্যযুক্ত পুরুষদের যোগক্ষেম আমি বহন করি ।” অর্থাৎ পরমাত্মাই যাদের ধ্যান-জ্ঞান, তারা 
পরমাত্মার বিশেষ অন্ুগ্রহভাজন হন। তাই তিনি স্বয়ং তাদের যোগক্ষেম বহন করেন।, তা 
হ'লে ইহা বুঝা সহজ সাধ্য গে নিত্যযুক্তদেরও কিছু ন। কিছুর অভাব বা অপূর্ণতা থেকে যায়। 
আর নেই অভাব বা অপূর্ণতার জন্যে পরমায্ম'রও নিশ্চিন্ত থাকবার ষে। নাই। 
পরমাআ্মা অসীম ও পৃর্ণ। জীব সসীম ও অপূর্ণ। পূর্ণত্বের মুহিত অবাধে সংযোগ 
থাকা সত্বেও জীবের সসীমত্ব সহ অপূর্ণতা! “যোগক্ষেম' অজ্জীনে অক্ষম। তাই পরমপুরুষকেই তা 
যোগান দিতে হয়। তা হ'লে এমন কোন অভাব ব! অপূর্ণতা যা জীবের মোচন কর! সাধ্যাতীত 
উহাই যোগক্ষেম। 
_ স্থন্দরবনের সমুদ্র সন্গিকটস্থ যে কোন ক্ষুত্র নদীর গতি নিবিষ্ট চিত্তে অনুরণ ক'রলে 
ইহা! উপলদ্ধি কর! সহজপাধা যে (১) সেই ক্ষীণ নদী সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত থাকায় জোয়ার. ভাটার 
প্রভাবে উহ! ক্ষত ব| ক্ষীণ হম; ও (২) উহী ভাটার প্রভাবে ক্ষীণতর হ'লেও জলধির সুক্মেতম 


৬৪. ভারতের লাধনা [ ২য় খ৯- একাদশ: মাখ্ট 


প্ররাহ সেই নদীতে বিরাম বহমান থাকে । নিতাাযুক জীব সমুদ্র সঞ্জিকটগ্থ ক্ষু্র নদী সদৃশ! 
তাই স্তর চিন্তার ব! ধারণার প্রবাহে জোয়ার.ভাট। খেল! অনিবার্ধয | তাঁর, নিত্যযুকত। কিন্তু 
তাকে .স্থম্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করায় যে তার ধারণার ধারায় এক স্ক্মতম প্রবাহ সতত বহমান. 
থাক্কে। তিনি আরো মর্মে মর্মে বুঝেন যে সেই প্রবাহই তাকে সমাধিত্তে গতি করায়। এই 
প্রবাহই. কালক্রমে নিত্যমুক্ত জীবের মোক্ষের বানির্বাণ লাভের কারণ হয়। স্থতরাং পরমাজ্ার 


সূন্মাতম পূর্ণত্বের প্রবাহ (01108 00:96) যা নিত্যযুক্ত জীবে প্রবাহিত, থাকে 
উহাই ধোঁগক্ষেম । ঘিনি শান্তং শিবং সুন্দর শুদ্ধমপ।পবিদ্ধং যড়েশ্বর্ধযসম্পন্নৎ ও সচ্চিদানন্দময়ং, 
তিনি ষে'হদয়ে প্রবাহাকারে বিরাজিত, বাহিক সাজসজ্জায় বিভূষিত হ'য়ে বাসন। ও ভাবনার ঝুলি 
গুলি তাঁকে সম্বল ক'রতে হয় না। ধার] অন্ততঃ কিছু কাপের জন্যেও প্রঞ্ণৃত নিত্যযুক্ত থাকতে লক্ষম 
হ্ন,তার। ভালই অবগত হন যে, যে জীব সাঁর চিন্তায় থাকেন--ত। কিন্তু আপনার ম! বা বাবা ঝ। 
প্রাথনখা ভাবে তিনিও সেই নিত্যাযুক্ত জীবের সকল অভাব নিঃসন্দেহ মোচন করেন। বাসনা মুক্ত 
হ'য়ে অথচ জাগতিক করণীয় কণ্খ বঙ্জন করে নিত্যযুক্তত। হওর| কিন্তু কিছুতেই সম্ভব নয়। 

শীতায় যাবতীয় উক্তি সেকালের । সেকালের ভাব ও ভাষ। একালে অনেক পরিবর্তন 
হয়েছে। সেকালের লোক ব। অভিধান একালে নাই । নুতরাং একালের লোক ব| অভিধান 
সেকালের তত্ব অচ্সপ্ধিৎহুদেরকে প্রায়শং বিকৃত কর্ম সাধায়। এক!লের জীব সাধারণতঃ অর্থকরী 
বিদ্যাবুদ্ধির প্রভাবে ব। ন(মকেন। বাবস্থার জন্য এক এক জন ছুর্য্যো1ধন ব। স্বার্থাদ্ধ ধৃতরাষ্্র। 
সেকালের তত্ত অনুভূতি ক'রতে সাধ পোষণ ক'রন্পে জীবের নিতান্ত আবশ্তঠক '*আমি তোমার 
শিগ্ভ” এই ধরণের নরম বুদ্ধি সম্পন্ন ছোট-থাট অন্দ্রণ হওয়া । তবেই আত্মরূপী শ্রকৃষ্চ সেই 
আর্ত জীবের সুক্মদেহ রখের চালক হ'য়ে সেই সেই তত্ব অভিনব ভাবে নিঃসন্দেহ শিক্ষা প্রদান 
করেন। ত। আবার অপ।র স্নেহ পরবশ হ'যে--য| একালের ভাতে ব। টিপ্লনীতে পাওয়। কিছুতেই 
সম্ভব নয়। 

বির।ট প্রতিই বিরাট চিত্রগুপ্$। এই চিত্রগুপ্তের বিধান জীবের যাবতীয় কর্মাকর্শের 
চিত্র ফটো নেগেটিভের মত গোপনে তুলে. লওয়! ও সেই নেই চিত্রগুলির গ্রামফনের রেকর্ড 
হওয়া |. বিরাট প্রকৃতির ধারণাগম্য - মৃত্তি-্রীত্রীকালী। এই মৃত্তি নর কর ও মুণ্ড মালা ছার 
শোভিত। মন্তকের সহায়তায় হস্ত দ্বার যে কোন কর্ম সাধিত হয়। ক্ষুত্র মুক্তিতে জীবের 
কর্মীকর্ম অঙ্কন করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এই জন্ শ্রীশ্রীকালী মৃত্তিতে কেবল মাত্র নর কর ও মুও 
মাল! রক্ষিত! োনও কর্মের দাগ ধুয়ে মছে ফেল| বিরাটের বিধান নম্ম। ক্থৃতরাং মেকালের 
চিত্র সমূহ একালেও বিদ্যঘ/ন। ' সেকালের তত্ব এক!লে জানবার বুঝবার আবপ্তক হ'লে নিতান্ত 
বিধেয়_-“আমি-আমার' বুদ্ধিকে অন্ততঃ বার আনা! মাত্রায় “আমি তোমারে” পরিণত করা। তবে 
দেহস্থিত হুন্ধ দেহ মগঠি $ ও আত্ম। বিকশিত হয়। তবেই দিব্য শ্রবণ" ও দর্শণ উন্মেধিত হয়। 
তবেই সেকালের তত্ব সমৃহ একালে অস্কৃভূত হয়। তবেই গীতা, চণ্তী, ভাগবৎ ও উপনিষদ্‌ 
স্থুখপাঠ্য ও স্থবোধা হয়। আর তা ন। ক'রে পুস্তক পাঠ বিদ্যা-বুদ্ধি কথার হাফ আখড়াই 
লড়াইয়ে পর্যবসিত হয়। ফলে 'আমি-আমার' বুদ্ধি “আমি-তোমার” না হয়ে মহাপুরুষ্ট। হয়। 
সুতরাং মানব জন্দের অমৃল্যত্ব “আমি-০তামার' বুদ্ধি সম্পন্ন না হওয়াতে দেহাস্তে সেই জীবকে 
সংশোধূক ব! ন্রক বুকে যেতে হ্য়। . .. ওপারের কথার (লেখক | .. 


শিক্ষা-সমন্ঠায় 
(ভারতীয় সাধনা-মূলক শিক্ষাপরিষদ্‌ ) 


জাতীয় সাঁধন৷ মূলক শিক্ষা-পদ্ধতির একটা ক্রিয়াস্মক পরিকল্পন] বা স্বীম্‌ শিক্ষা পরিষদের 
সম্মুখে উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। প্রায় পচিশ বংসরেরর অভিজ্ঞতা নান! প্রকার অনুসন্ধান, 
মতসংগ্রহ ও পধ্যালোচনার ফল বলিয়া ইহাকে ধরা যাইতে পারে । এদেশে জাতীয় শিক্ষার প্রচেষ্টা 
আজ ত্রিশ বৎসরের কথ1। দেশের জাতীয় সাধনা বা কালচারের ভিত্তি এ কালের প্রচলিত 
পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে নষ্ট হইয়া গিয়াছে ও আরও যাইতেছে । দেশের অনেক মহাপুরুষই আবার 
তাহার সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তথাপি দেশীয় সাধনায় বিশ্বাসবান ব্যক্তিগণ এ যাবত স্থানে স্থানে 
জাতীয় সাধনা মূলক শিক্ষ। স্থিরতর রাখিবার জন্য ব্রহ্গচর্ধ্য বি্যালয়, আশ্রম, গুলকুল ও বিদ্যাপীঠ 
প্রভৃতি সংস্থাপিত করির।ছেন। একালে ইহাদের কার্যাপ্রণালী বিশেষরূপে প্রণিধীনযোগা । এবং 
ব্যাপক ভাবেও এইবপ শিক্ষাপদ্ধতির উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচন! হওয়া আবশ্যক । ভারতীয় 
সাধনামুূলক শিক্ষাপরিষদ্‌ ইহার যতসামান্য সুচন| করিয়াছেন মাত্র। | 
উক্ত পরিষদের মৌলিক লক্ষ্যেই ভারতের সাধন! পত্রিকার প্রবর্তন হয়। এবং আজ 
তুই বত্সর কাল এরূপ শিক্ষার বিষয়ে অনেক আলোচন। ও শিক্ষাপবিষদ সম্বন্ধীয় প্রায় সকল বিষয়ের 
বিবৃতি এই পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছে । শিক্ষা-সমস্তার গুরুত্ব, প্রচলিত শিক্ষীর শোচনীয় ফল 
এবং তাহার প্রতিকারে কিরূপ শিক্ষাপ্রণালী প্রবস্তিত হওয়। আবশ্যক, ভারতীয় সাধনার প্রকৃতি কি. 
এবং এঁ সাধনা ও শিক্ষার ঘনিষ্ট সন্বন্ধ--বিশেষ করিয়া ভারতীয় সাধনার মুলে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা 
পদ্ধতিতেই যে শিক্ষার উদ্দেশ্ত সম্যকরূপে সংসাধিত হইতে পার এবং এঁ সাধনাকে মূল করিয়। 
এদেশে এক্ষণে কিরূপ শিক্ষা প্রণালী, শিক্ষালয়ের গঠন-বিধি, পাঠ বিধি, শিক্ষণীয় বিষন্ন ( অর্থকরী 
ও কাধ্যকরী ইত্যাদি সহ) কিরূপ হওয়া উচিত-_এবং বর্তমান সময়ে এ দেশে যে বিভিন্ন 
জাতীয় শিক্ষা-প্রতি্ঠান সমূহ সংগঠিত হইয়াছে বা হইতেছে তাহাদের সকলকে লইয়। একটি শিক্ষ- 
সঙ্ঘ সংগঠন করিয়া, অথবা তাহাদ্িগের পরস্পর পরস্পরের সহযোগে ও সাহচর্ষ্যে দেশ মধ্যে একটি 
বৃহং জাতীয় শিক্ষায়তন কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে-ইত্যাদি বিষয়ের প্রন্থ পরিষদ তুলিয়াছেন 
এবং তাহার অনেকের বিষয়ে পর্যাপ্ত আলোচন। ও সমাধান ভারতের সাধনাতে প্রকাশিত হইয়াছে । 
সে আলোচনার সাক্ষাৎ্থ সমর্থন আমরা দেশবাসীগণ হইতে অনেক পাইয়াছি এরূপ বলিতে পারি না, 
তবে তাহার প্রতিবাদ ব! বাধ। মোটেই পাই নাই--শিক্ষার সংস্কার সন্বদ্ধে দ্বিধা মত কাহারও নাই। 
তবে-তাহাতে উৎসাহ ও উদ্যোগের অভাব খুবই আছে-_ইহ] জাতীয় শক্তির পরীক্ষা মাত্র ! 
শিক্ষা-সঙ্কট অনেক দিন হইতেই চলিয়া! আসিতেছিল। প্রচলিত উচ্চ শিক্ষার প্রবর্তন দ্বার! 
এ.দেশীয় জাতীয় সাধনার মুণচ্ছেদ সংসাধিত হইয়াছে--প্রকৃত মনুত্তত্ব অজ্জনও এই শিক্ষাগণ্তীর 
বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি নিয় বা প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি প্রচলিত হইতে 
যাইতেছে, তাহাতে জাতীয় সাধনামূলক স্থশিক্ষার মূলোচ্ছেদনেরও ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে । বিষয়টা - 
আরও বিশদগণে ভাবিয়া দেখা আবশ্ক। একটু বিবেচনা করিয়! দেখিলেই বুবিতে পারা যায় 


৬৮৬ ভাঁরতের সাঁধনা [২য় খণ্ড-একাদরশ সংখা 


যে এযাবৎ দেশের নি শিক্ষ। সম্পূর্ণরূপে ন। হইলেও, কতক পরিমাণে ভারতীয় সাধনার অন্ুধায়ী 
ভাবে চলিয়! আসিতেছিল। কারণ উহা! দেশের বিদেশীর রাষ্ট্রশক্তির স্বেচ্ছানুষায়ী নিয়মে 
হইতেছিল--বিশিষ্ট লৌকদিগের লিখিত পুস্তকাদি পাঠের দ্বারা উহ! পরিচালিত হইত-_প্রাচীন 
ধার! ও সাধারণ রীতি উহাতে একেবারে প্রত্যাখ্যাত হয় নাই। সম্প্রতি রাষ্ট্রক্ষেত্রে যে পরিবর্তন 
সাধিত হইতে যাইতেছে, তাহাতে দল বা সম্প্রনীয় বিশেষের হাতে শিক্ষা প্রভৃতি জাতীয় গঠন 
মূলক বিষয় সমূহ আসিয়। পড়িয়াছে। বঙ্গদেশে বিশেষ করিয়। এই প্রকার সাশ্প্রবায়িক ভাব ও বিরোধ 
অতিশয় প্রবল । যে প্রকার অবন্থ। দাড়াইয়াছে, তাহাতে এক সম্প্ররায়ের নির্ধারিত ভাব ও নিয়ম 
ছারা অপর সম্প্রনায়ের সর্বসাধারণ বালকবালিকার শিক্ষীকার্ধ্য পরিচ/লিত হইতে বাধ্য ৷ দেখা ষায় 
যে, বাঙ্গলার হিন্দু সমাজে একালে ভারতীয় সাধন।র ভাব যেমন প্রবল এমন আর কোথাও নহে । 
স্তার সে শক্তিবলেই বাঙ্গলার হিন্দু সমাজে এযুগে অনেক মনন্বী জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন ও বাঙ্গালীর 
মস্তি শক্তি ভারতের অগ্রনৃত ও চালকের কার্ধ্য করিয়াছে বলিয়! কথিত হয়। আজ্গ বাঙ্গালী সকল 
দিকেই বিব্রত ও নিপীড়িত; তাহার উপরে শিক্ষার ক্ষেত্রে তাহার জাতীয় সাধন। শক্তি বিলুপ্ত 
হইলে বাঙ্গালী হিন্দুকে সপ্পূর্ন রূপেই শক্কিহীন অনার পবার্থে পরিণত হইতে হইবে । সঙ্গে সঙ্গে 
ঘে বিরোধী দল বিজ্জাতীয় ভাবে প্রভাবিত মাত্র হইয়। হিন্দুসাধনার বিরোধ করিতে যাইতেছেন 
তাহারও ইহাতে নিজেরা প্রকৃত কোনও লাভ করির। উঠিতে পারিবেন ন।। কারণ হিন্দু সাধন। ভারত 
বর্ষেরই সাধন|_-ভারতের জল, বাযু ম্ৃত্তিকার সহিত তাহার অঙ্গাঙ্গীসন্বদ্ধ। ভারতবাসী মাত্রেই 
তাহার অধিকারী ও প্রত্যক্ষ ভাবে না হইলেও পরোক্ষে তাহার দ্বার! প্রভাবিত। ভারতের 
চিপ্নাগত ভাবপরম্পর! কিন্বদন্তী আদি দ্বার। হিন্দু জনসাধারণের সহিত তাহার। সমভাঁবেই অনুপ্রাণিত 
- কোনও বিদেশীয় ভাব দ্বার। তাহার। সেরূপ হইতে পারে ন।। শিঙ্গা কাষ্যে উহা ত্যাগ করিয়া 
বিজাতীয় ভবের প্রবর্ঠন করিত গেলে মানব প্ররুতির উপর ঘোর অত্যাচার কর] হয়- প্ররূত 
শিক্ষার ফলও ত'!হাতে বিপরীত ফলি,ব । 
সাধারণ ভাবে জাতীর সাধনামূলক শিক্ষার বিষয়ে যে আলে!চনা হইয়াছে তাহ! দেশের 

বর্তমান এই বিশেষ অবস্থার দৃষ্টিতে পর্যযালে।চন! করিলে, সর্বসাধারণ লোকের মধ্যই এই জাতীয়: 
সাধনামূলক শিক্ষা! পদ্ধতি প্রচলন করার আবগ্তকত। আরও অধিক অনুভূত হইবে । কি ভাবে ও 
কোথায় এক্ষণে এই শিক্ষার প্রচলন আরম্ভ কর! যাঁয়, সেই সম্বদ্ধে অনেক আলোচন1 হ্ইয়াছে। 
এজন্য পাঠকগণ ভারতের সাধনার বিশেষ বিশেষ নিবন্ধ সকল দেখিতে পারেন । (১) 

বিশেষ কয়েকটী বিষয়ের*পুনঃ উল্লেখ করিয়া আমরা এস্থলে দেশের ও বর্তমান কাঁলের অবস্থা 
এবং ভারতীয় সাধনার মৌলিক প্রকৃতির লক্ষ্যে শিক্ষার যে ক্রমনির্দেশ ও পাঠবিধি পরিষদের 
সমক্ষে উপস্থাপিত কর! হইয়াছিল, তাহা প্রকাশিত করিলাম। আশা করি দেশের জনসাধারণ 
এতদ্‌প্রতি' লক্ষ্য করিয়। ইহার অনুধাবনে রত হইবেন ও এইজন্য কোনও ক্রিয়াত্মক উপায় সত্বর 
অবলদ্বন করিবেন ।”. তং 

(১) শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতীম সাধনার সম্বন্ধ অতি ক্ুম্পষ্ট | ভারতীয় সাধনার ছুইটী কৌপিক. 
নীতি তাহাতে সব্বকালেই রযুজ্য--.(১)ব্রশমচধ্য প্রতিপালন ও (২) গুরু সঙ্গে বাস প্রাথমিক শিক্ষণ 
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মর্বসাধারণ বালক বালিকাগণের জন্য সার্বজনীন করিতে হইবে । অর্থকরী ও কার্যকরী শিক্ষার 
মবিশেষ প্রচলন করিতে হইবে-_সমুদায় ম'ধামিক শিক্ষার কালটি (বর্তমান মেটি কুলেশন ও ইন্ট।র- 


মিভিয়েটের তুল্য) প্রধানতঃ সাধারণ শিক্ষ।র সঙ্গে সঙ্গে ব্যবপাবাণিজ্য ও নানাবিধ হস্তকরী বা 
ট্যক্নিক্যাল বিষয়ের শিক্ষায় নিয়োজিত থাকিবে । এবং অধিকাংশ লোকই যাহাতে এই শিক্ষা 
কালের অস্তে বিশেষ বিশেষ কার্ষ্যে দক্ষতা ও আর্থিক সম্পদ লাভের বিশেষ যোগ্যতা লইয়। বাহির 
হইয়া সংসার ও সম।জের কাজে লাগিতে পারে তাহাই প্রধানত: দেখিতে হইবে ।-_ উচ্চশিক্ষার 
ক্ষেত্র সকলের জন্ঠ উন্মুক্ত থাকিলেও অর্ধিকারী অনধিকারী নিধিবশেষে সকলের তাহাতে প্রবেশ করা 
উচিত নহে? বিশেষ মেধাবী ছাঁত্রগণ যাহার! মৌলিক উচ্চ গবেষণায় নিযুক্ত থাকিয়। সমাজের উন্নতি 
ও নৃতন তত্বের উদ্ভাবন দ্বার। মানব জাতির উন্নতি করিতে পারিবেন. তাহাদিগেরই এই ক্ষেত্রে যাওয়া 
কর্তব্য ; অন্যথ। সর্বলাধারণের বর্ঘমান বি-এ, এম-এ এর উচ্চতম পরীক্ষার জন্য শিক্ষামন্দিরে 
ভির বাড়াইয়া শক্তির অপচয় ও উপযুক্ত লোকের মধ্যাদার হানি হইতেছে । উচ্চ শিক্ষা সম্পূর্ণ- 
রূপেই গবেষণ। বা 86৪০০71র দ্বারা হওয়া কর্তব্য। লোকশিক্ষক ও সমাঁজশিক্ষকগণ তহাতে 
নিয়োজিত থাকিবেন ।--জনশিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। নিরক্ষর লোকের মধ্যেও 
যাহাতে দেশপরিচয়, কৃষি, অর্থনীতিও স্বাস্থ্যের জ্ঞান জগতের সাধরণ অবস্থা ও সাময়িক সমাচার ও 
লোকের কর্মধ|রা, ব্যবহার শাস্ত্র বা আইনের মোটামোটি বিবরণ, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় সাধারণ 
বিষয়-বোধ প্রচারিত হইতে পারে, কথকতা, বক্তৃতা. পট প্রদর্শন, সরল সাহিত্যের প্রচলনাদি বিভিন্ন 
উপায় দ্বারা তাহা করিতে হইবে। স্ত্রীশিক্ষার জন্য সমুচিত ব্যবস্থা করিতে হইবে । প্রাথমিক শিক্ষ 
বালিক৷ মাত্রেরই জন্য সার্ধজনীন ও বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। বালিকাদিগের সংস্কৃত কিছু 
শিক্ষ। দেওয়। আবশ্যক-_-দেবনাগর অক্ষর পরিচয় প্রাথমিক অবস্থাতে হওয়। উচিত। স্ত্ীশিক্ষার 
ব্যবস্থায় সর্ব্বোপরি ভারতীয় ধশ্ম সাধনায় বিশ্বাস, নারীত্ের মর্যযদাবোধ, আদর্শ গৃহিণী ও আরশ 
মাতার ধন্ম বিশেষরূপে শিক্ষা দিতে হইবে । বিবাহিত। দিগের জনা অন্তঃপুরে উচ্চতর শিক্ষা 
ও অবিবাহিতা ও বিধবাদিগের জন্য আশ্রমশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রস্তাবিত সাধনামূলক 
আদর্শ শিক্ষ। পদ্ধতি পুরুষ দিগের জন্য স্থ প্রতিষ্ঠিত হইলে, অচিরে স্ত্রীদিগের এই শিক্ষার ব্যবস্থা 
করিতে হইবে । 
গ্রামে গ্রামে এই প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পাঠশাল! স্থাপিত হওয়া আবপ্তক। মাধ্যমিক 
শিক্ষার জন্ত প্রতি জেলাতে অন্ততঃ একটী আদর্শ আশ্রম বিদ্যালয় স্থাপন করা যাইতে পারে। উদ্ধব 
শিক্ষার জন্ত প্রতি প্রদেশে একটা উচ্চ আদর্শ পুন্তকালয় বা অন্থবেশনালয় (55862101. [0861601107 
স্থাপিত হইবে । প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেই প্রথমতঃ বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। 
প্রচলিত শিক্ষাসংস্থ। (বিশ্ববিছ্ালয়, বোর্ড ইত্যাদি) গুলির সহিত সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন 
রাখিয়। এক্ষণে সহজে কোনও বিদ্ভালয় গড়িয়া উঠিতে পারে কি না এই সন্দেহে, যে স্থানে যেবপ 
বিচ্ভালয় সংস্থাপিত হইতে পারে, সেখানে সেইরূপ বিগ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে; একশ্রেণীর বিদ্যালয় 
স্বাপিত হইতে পারে যেখানে প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড ইত্যাদির সহিত কোনও সম্থন্ধ 
াকিবে না। কোনও কোনও বিগ্যালয় মুখ্যতঃ ভারতীয় সাধনার -ভাবে সংস্থাপিত হইবে কিন্ত 
ইহাদের ছাত্রগণ কোন বিশেষ ব্যবস্থার ছ্বারা আশ্রমের মুল শিক্ষণীয় বিষয়ের অতিরিক্ত বিশ্ব 


৬৮৮, ভারতের সাধনা [ ২য় খণ্ড একাদশ পংখ্যা: 


বিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলির জন্ত বিশেষরূপে শিক্ষ! লাভ করিয়! পরীক্ষাদি দিতে পারিবে । : আর যে. 
সকল বিস্তালয় সম্পূর্ণরূপেই প্রচলিত নিয়মে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত হইতেছে, তাহাদের 
মধ্যে যদি, স্থানভেদে ও ব্যক্তি বিশেষের চেষ্টাতে ভারতীয় সাধনার ভাব প্রবিষ্ট করান বায়, তবে 
তাহাও অবহেলা করা উচিত হইবে না। এবং যদি কোনও স্থানে ন্পপ বিদ্যালয় নৃতন সংস্থাপন 
করা অবশ্তক বোঁধ হয়, তবে তাহাঁও করিতে হইবে । 

সর্কোপরি জাতির প্রকৃত এই সংগঠনমূলক কার্ধ্য সফল করিয়া! তুলিতে হইলে জাতীয় 
সাধনার ভাবে নৃতন উদ্দীপনা আবশ্তক। এবং তাহাতে অন্প্রাণিত হইয়। জাতিকে বিশেষভাবে 
সম্বন্ধ হইয়। অর্থ ও সামর্থ্য সঞ্চয় করিতে হইবে । জাতির সে সন্কটকাল উপস্থিত তাহ উপলদ্ধি 
রুরিলে ইহার আবশ্তকৃতা। বিষয়ে আর সংশয় থ।কিতে পারে ন|। 


পাঠবিধি 
প্রাথমিক শিক্ষা | 


স্থণন __পল্লী পাঠশাল। ব। বালক বালিকাগণের স্বগৃহ | 

শিক্ষাকাঁল 2-_+9 বৎসর ( ৬।৭।৮--১০।১১।১২ বত্সর বয়স পধ্যন্ত )। 

শিক্ষা-প্রণালী ২--শিক্ষণীয় বিষয় অনুপারে শ্রেণী বিভাগ করিতে হইবে । বালক 
বাঁলিকাগণের যাহার যেমন শক্তি সে অনুসারে বিষয় অনুযায়ী ছোট ছোট শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়। 
শিশুদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে, যেন কাহারও শক্তির অতিরিক্ত কোনও বিষয় শিক্ষার বিষয়ে 
না আইসে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে । সকল বিষয়ই আমোদজনকভাবে, গ্রীতিপ্রদ গ্রুতি- 
যোগিতার দ্বারা শি্গ৷ দিতে হইবে । ্‌ 

বিষয় 
প্রথম মান-__প্রথম ছয় মাস। 
অক্ষর পরিচন্দ ও লিখন ( কেবল মাতৃভাষ! ); সরল শববোধ ও শব্দ পাঠ € মুখে মুখে )7 ৫০ 

পর্ধ্যস্ত গণন। ( কড়ি, শলা, কাঠী ইত্যাদির সাহায্যে ); গর ও পৌরাণিকী কাহিনী (শুনান মাত্র); 
'স্তোত্র পাঠ ও ভক্তি শিক্ষা (নমস্কার, প্রণতি ইত্যাদির ব্যবহার ছারা) গৃহবস্ত ও গৃহ-পশু ইত্যাদির 
নাম ও সাধারণ জ্ঞান; নিজ বংশাব্লীর পরিচয়; প্রকৃত বিষয়ের অনুকরণে খেলা--ঘরকরা শিক্ষা, 


'নৌশ্চ।লন1, গাড়ী চালনা, মটর চালন। ইত্যাদি (ক্রীড়াচ্ছলে ); শরীর-পালন সম্বন্ধে কতকগুলি 
অতি প্রাথমিক ভাব দেওয়। ( গল্প ও ছবি ইত্যাদির খ্বার। ) ; দৌড়াদৌড়ি, খেলা ইত্যাদি । 


প্রথম মান-_পরবস্তণ ছয় মাস। 


প্রথম পাঠ বর্ণ-পরিচয়--বর্ণ ও অক্ষর শিক্ষা; লিখন ও পাঠ) সরল শববোধ ও শব্ধ পাঠ, 
১০০. পর্ধান্ত গণনা.) সহ্জ্জ কবিতা ও ছড়।- আবৃত্তি ( বালপাঠ্য কোনও ছড়ার বহি বা সংগ্রহ 


আর্গিম-০১৩৬৮], : শিক্ষা-সমসঠায় ৬ 


পুস্তক হইতে ); গল্প ও কাহিনী ( বলিয়! শুনান); স্তোত্র পাঠ, আবৃত্তি; ভজন প্রণামাদি 
শিক্ষা) বস্তজ্ঞান _-গৃহ-পশু ইত্যাদি সাধারণ বিষয়) শরীর পালন সঘন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান; ব্যায়াম, 
ক্রীড়া, দৌড়াদৌড়ি । প্ররকত বিষয়ানুক্রমে খেল।--বাজার করা. দোকান করা, পোষ্টাফিন্‌ রচন! 
ইত্যাদি । | 


মাঁন--একনর্য কাল। 


সংযুক্ত অক্ষর :--বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ বা তজ্জ'তীয় কোনও পুস্তক; স্থুন্দর লিখন 
প্রণালী; গন্ন ও পৌরাণিকী কাহিনী (বালক বালিকাদিগকে বল! ও তাহাদিগের নিকট হইতে 
শুন1)$ স্থন্দর ও মরল কবিতা! ও স্তোত্র আবৃত্তি ( ধর্্মবিষয়ক, নৈতিক ও জাতীয় ); চিত্রপুস্তক 
(সরল ও প্রাথমিক (ম্যাকমিলনের ডুইৎবুক জাতীয় ); সহজ যোগ ও বিয়োগ ও নামতা--১০ ঘর 
পর্যন্ত; বস্তজ্ঞান (১) গৃহে যে সকল বস্ত আছে তাহার পরিচয় ও ব্যবহার জ্ঞান এবং (২ ) 
গৃহপালিত পশ্ড ও সচরাচর দৃষ্ট পক্ষীর নাম, বর্ণনাদি; শরীর পালন সন্ধন্ধীয় সাধারণ নীতি ও 
ও কর্তবাযতাবোধ; খেলাররূপে-_বস্তনিম্মাণ, পরিমাপ ইত্যাদি । ব্যায়াম ও ক্রীড়।; নিয়ম--এক 
আধটী সময়ানুক্রমিক নিয়ম পালন-_-পাঠ আরস্তের পূর্বে স্তোত্র পাঠ, পাঠ অস্তে স্তোত্র পাঠ 
ইত্যাদি । 


তৃতীয় মান--এক বর্ষকাল। 


বার্গল। ভাষ।--একখানি গছ্য পুস্তক ( শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগ স্থানীয়); একখানি 
কবিতার বহি ( পথ্যমাল1 ব! অন্য এরূপ পুস্তক একখানি); হস্তাক্ষর। চিত্র অঙ্কন (ম্যাকমিলনের 
ড্ইংবুক [] বা অন্ত এরূপ কে(নও ); কাগজ কাট।, কাগজ মোড়ান, মাটা দ্বার কোনও বস্তু 
নিশ্মীণ ইত্যাদি; রামায়ণের সরল কথ।; সহজ যোগ-বিয়োগ-গুণন-ভাগ চারি নিয়মের অঙ্ক; 
নামত! ২০ ঘর পর্য্স্ত, ধারাপাত ও শুভঙ্করী; প্রাথমিক ভূঁ-পরিচয় (মৌখিক ও মানচিত্র দৃষ্টে 
মাত্র); নিজ গ্রামের বিবরণ, নিজ গ্রামে বা পল্লীতে যে যে বস্ত পাওয়া যায়, যে যে বস্তু উৎপন্ন হয়, 
হাট বাজার দরদস্তর, বিক্রী কিনির সহজ সহজ বিষয়; কতকগুলি ম্বাভাবিক পদার্থ-€জড় জগতের 
ভূ-তত্ব ও প্রাণী তত্বের ) বৃক্ষ, নদী, পশ্ড, পক্ষী, কীট পতঙ্গাদির সহজ ও আমেদজন্ক বিবরণ; 
শরীর পালন ও গৃহ ও বাড়ীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কথ) ব্যায়াম ও ক্রীড়া; কতকগুলি বিশেষ 
নিয়ম পালন ( বিদ্যালয়ে ও গৃহে )। 


চতুর্থ মান-_এক বর্কাল। 


বাঙ্গলা ভাষ।--এক বা ছুইথানি গগ্ঠ পুস্তক, কবিত৷ পুস্তক ও প্রাথমিক বাঙ্গলা ব্যাকরণ 
( মুখে মুখে )7 গণিত--মিশ্ চারি নিয়ম, লঘুকরণ শুভঙ্করী সম[প্ত ও সরল পরিমিতি। শিশুপাঠ্য . 
মহাভারত; ভারতবর্ষের সহজ ইতিহাস; সরল ভূগোল; নিজ জেল! ও নিজ প্রদেশের বিভিন্ন 
জেল।র বিশেষ বিবরণ হস্তাঞ্ষর ও চি, কাগজ ও কাপড়:দ্বার। বিবিধ বস্তনির্খাণ, গীচ-বোর্ড ও 


৬৯০ | ভারতের সাধনা [২য় খণ্ড-একাদিশ-গংখা! 


ইষ্টক দ্বার! বস্ত নির্্ণ। নিজ জেলা ও দেশে প্রাণ্চ বস্ত বাজার ও ব্যবস| বাণিজের সহজ সহজ 
বিষয়; শরীর পালন, শরীরতত্ব ও খাছ; রোগ ও তাহার প্রতীকারকল্পে কতকগুলি সহজ সহজ 
নিয়ম:ও মুষ্টিযোগ; জড় জগত ও প্রাণী জগতের সাধারণ কথ!) ব্যায়াম ও ক্রীড়।; কতকগুলি 
নিয়ম পালন (বিদ্যালয় ও গৃহে )7 সামাজিকতা! ও নাগরিকতার সরল কথ!) গ্রাম্য পঞ্চায়ত। 


প্রাথমিক শিক্ষ। সমাপ্ত । 


মাধ্যমিক শিক্ষ। £_ আশ্রমশিক্ষ। ও আশ্রম-জীবন। 


শিক্ষাকাল £--বিগ্ালয় ৬ বংসর ( ১০1১১।১২--১৬/১৭।১৮ পর্যাস্ত । মহাবিছ্ভালয় 
২ বৎসর ( ১৬।১৭।১৮---১৮1১৭।২০ পধ্যন্ত)। 
(ক) আশ্রম জীবন :-_আশ্রমের নিয়মাজগসারে সান, ভোজন, ব্যায়াম, উপাসনা, 


যম, নিয়ম, আসনাদি ও নিদ্র।, উখান প্রভৃতি অবগ্ঠ পালনীয় বিষয় ।' 
(খ) আশ্রম শিক্ষা £--পাঠ, আবৃত্তি, বিতর্ক, সামাজিক সম্মিলন, উৎসবাদি, 


আল্োচন।, প্রসঙ্গ, অভিনয়, স্তোত্র, সঙ্গীত ও কবিতা প্রভৃতির প্রতিযোগিতা, ইত্যাদি । 


(ক) আশ্রম জীবন 


১২শ বর্ষের অনধিক বয়ঃক্রমের কুমারগণকে আশ্রমে গ্রহণ করা হইবে; সাধারণতঃ 
গুরুকুল পল্লী পাঠশালা বা ভারতীয় সাধন্/মূলক শিক্ষা-পদ্ধতিতে প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত 
বালকগণকেই আশ্রমে ভন্তি করা হইবে; বাহিরের বা অন্য কোনও বিষ্ভালয়ের ব৷লক দিগকে 
গ্রহণকালে, কতক সময় তাহাদিগকে আশ্রমে রাখিয়। পাঠক্রম ও চরিজের তত্বাবধান!স্তে আশ্রমে 
ভত্তি কর। যাইতে পারে। সাধারণতঃ প্রতি বত্পর শারদীয়। পুজার পর আশ্রমের কাধ্য-বর্ণ আরস্ত 


হইবে। 


অভিভাবকগণ কুমারগণকে আশ্রমে প্রেরণ করিবার সময় আশ্রমজীবনের উপযোগী 
কতিপয় নৃতন ত্রব্য--যেমন একটা ঘটা, একটা বাটা, ছুইখানি লালপেড়ে স্বদেশী ধুতি,ছো'ট বন্ড ছুইটা 
জামা, গরম জামা একটা, একখানি মোট! চাদর, একখানি গরম গাত্রবস্ত্র বা র্যাপার, একখানি বড় 
গামছা, একখানি কম্বল ও একখানি শতরঞ্চি ও আবশ্ঠকীয় কতক পুস্তক, কাগজ, কলম, পেন্সিল 
আদি দিয়! পাঠাইবেন। তারপর আর কোনও দ্রব্য বা পুস্তকাদি অভিভাবকগণকে দিতে হইবে 


না। 
অভিভাবকগণ আশ্রম খরচের নিমিত্ত প্রতি কুমারের প্রতি মাসিক অগ্রিম-- বিদ্যালয়ের 


প্রথম তিন বর্ষের জন্ত ১৫২ ও দ্বিতীয় তিন বর্ষের জন্য ২০২ ও ম্হাঁবিষ্যালয়ের জন্ত ২৫২ টাকা 
করিয়া! পাঠাইবেন। ভণ্তি হইবার সময় প্রথম প্রবেশ শুষ্রূপে ১৫২ অতিরিক্ত দিতে হইবে 
জ্েশবাসীর বদান্ততা ও:উদ্যোগে শিক্ষা-পরিষদের হাতে উপযুক্তরূপ অর্থ সঞ্চয় হইলে ক্রমে এই 
ক্র কমাইয়া, যাহাতে আজমশিক্ষা- বিনাশুক্ষে হইতে পারে, তাহাই লক্ষ্য থাকিবে। 


ভাত্র-১৩৫৮] শিক্ষা-সমণ্ঠাঁয় ৩৪2 

 প্রতিবর্ষে শারদীয়া দুর্গোৎসবকে উপলক্ষ্য করিয়া আশ্রমের শিক্ষা বিভাগ ১॥ মাসকাল 
বদ্ধ থাকিবে। এই সময় অভিভাবকগণ ইচ্ছা করিলে বালকগপকে নিজ খরচে স্বগ্হে লইয়া 
যাইতে পারেন । এতত্বাতীত চৈত্র ও টবশাখ মাসে আশ্রম শিক্ষা তিন সপ্তাহের নিমিত্ত বন্ধ 
থাকিবে. তখন আশ্রম কর্তৃপক্ষের নির্দেশমতে বালকগণকে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন শিক্ষা বা 
আচাধ্যগণের তত্বাবধানে দর্শনে।পযোগী বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হইবে । এই পর্যটন শিক্ষার 
অঙ্গীয় বলিয়! গণ্য কর। হইবে | 

প্রতি বৎসর শারদীয়া ৬পুঙ্জার পূর্বে এক মাসকাল আশ্রমের বালকগণের পূর্বববর্তা বৎসরের 
পাঠ ও ব্রতাদি নিয়মের পর্যালোচনা, পরীক্ষা ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় উপযুক্তরূপে গৃহীত হইবে 
এবং বালকগণের পাঠ-মানে উন্নয়ন, পুরস্কার বিতরণাদি ও নিদর্শন পত্র দিয়|, আশ্রমবাসীগণ পূজার 
অবকাশ গ্রহণ করিবে । 

একজন আচারের তত্বাবধ।নে ও অধ্যক্ষতায় আশ্রমের যাবতীয় কার্য পরিচালিত 
হইবে । আচার্য অন্যান্য সকল উপাধ্যায় বা শিক্ষকগণকে লইয়া একটী আশ্রমসমিতি গঠন 
করিয়া, প্রধান পরিষদের সাঁধ।রণ নিয়মের অনুকুল আশ্রম নি্ঘিম।দি প্রয়োগ করিয়া আশ্রমকাধ্য 
পরিচালন করিবেন । 


সাধারণতঃ আশ্রমের দিনচর্ধ্যা এইরূপে চলিবে £-- 


১। ব্রাঙ্গমুহূর্তে অর্থাৎ পর্ধিকায় লিখিত হুর্য্যোদয়ের ছুই দণগ্ডকাঁল পূর্ববে সকলে 
শয্যাত্যাগ করিবে । শধ্য।ত্যাগকালে শধ্যাবন্নাদি সুসজ্জিত করিয়া রাখিতে রাখিতে আচার্ধয- 
নির্দিষ্ট স্থপ্রভাত মন্ত্র বা অন্য কোনও মন্ত্র ম্মরণ ব। পাঠ করিবে | 

২। শয্যাত্যা্গের পর মলমৃত্র ত্যাগ, শৌচাদি ক্রিয়।, দস্তধাবন ও মুখপ্রক্ষালন করিবে । 
এবং স্নান কাধ্য সমাপন করিবে । 

৩। তৎপর কুর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রৌদ্ছে ঈ।ড়াইয়। অঙ্গচালনা করিবে। 

৪। তৎপর সামান্য জলযোগ করিবে-আদা ছুন ও ছোলা ও তৎ্পঙ্গে কিছু মিষ্ঠান্ন। 
লাড্ড বা অন্ত কিছু। অন্থমান বেলা ৭ট। সময় ।. 

৫| তৎপর দুই ঘণ্টাকাল আচাধ্য নির্দিষ্ট পাঠ শিক্ষ। করিবে ( ৭--৯ট।)। 

৬। তৎপর এক ঘণ্টাকাল কোনও শিল্প বা রুষি (কাধ্যশালা ও বাগান ব। মাঠে ) শিক্ষা 
করিবে। (৯-১০টা) 

৭| ১০---১০|ট। পধান্ত বিশ্রাম ( আর যাহার পুর্বে গ্কান না করিয়া থাকে 
তাহাদিগের সান।) 

৮1 মধ্যান্ছে ভোজন; লকলে একত্র হইগ়। উপবেশন ও আচাঁধ্য নিদ্দিষ্ট নিয়মে মন্ত্র 
পাঠপূর্ববক ইষ্টদেবতাকে নিবেদনপূর্ববক অন্ধ গ্রহণ__সাদাভাত, ভাল, তরকারী, ঝোল, দই ও 
শর্কর । €১০1--১১টা) 

৯। বেলা ১২টা পর্ধ্স্ত বিশ্রাম । 

১০ | ১২ট। হইতে ৪ পর্য্যস্ত পাঠ। 


১১। ৪-১৫ মিনিটে ৫বকালিক জলযোগ--মুড়ি, চিড়া ভাজা, নারিকেল, গুড়, আদি । 

১২। ৪॥ট! হইতে ৫1)! ক্রীড়া ও ব্যায়াম ও ভ্রমণাি ও কৃষিক্ষেঅে মনোনিবেশ । 

১৩। নুর্ধযান্তকালে অঙ্গ ধৌতাদি ও তদন্তে 

১৪। সান্ধ্য সম্মিলন-বিভিন্ন শ্রেণীর বালগকগণ বিভিন্ন ভবনে আপন আপন অধাক্ষগণের 
তত্বাবধানে বসিয়। স্তোত্র পাঠ ও সঙ্গীতাদি শিক্ষা ( ৮|ট। পধ্যন্ত )। 

১৫। ৮1টা__সট। রাত্রের আহ।র-_রুটা বা খেচরান্ন, ভাজা, ভালনা, অন্বল, দুগ্ধ ও মিহি । 

১৬। ৯ -১০ট! পধ্যস্ত বিভিন্ন শ্রেণীর আলোচনা, বিতর্ক আদি--সম্মিলনী। 

১৭। ১০ট[তে শয়ন--ইষ্টদেব নাম গ্রহণপূর্ববক | 

প্রতি সপ্তাহে একদিন অনধ্যায় থাকিবে এবং তৎপূর্ববর্তী দিন দুপ্রহরের পর 

অধিষ্ঠাতাগণ নিজ নিজ তত্বাবধানীধীন বালকগণের পূর্ববর্তী কয়েকদিনের পাঠ, হস্তকরী কার্য, 
শারীরিক উন্নতি ইত্যাদির পরীক্ষাপূর্র্বক তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ রক্ষা করিবেন। (প্রত্যেক 
বালকের সঞ্ধদ্ধে একটা করিয়া বিবরণ থাকিবে)। এঁ দিন পূর্ববাহ্থে বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে বালকগণের 
ইংরেদী, বাংলা ও সংস্কতের বিতর্ক ও কথোপকথনের চচ্চা হইবে। সারাহ বালকগণ কাধ্যকরা 
শিক্ষায় মনোনিবেশ করিবেন। ছুটার দিন বালকগণ স্বাধীনভাবে ভ্রমণ, ক্রীড়া ও অন্য 
কার্ধয।দি করিবে । 


(খ) আশ্রমশিক্ষা ।_পাঠবিধি। 
প্রথম বধ । 


বাঙগল| £ গদ্য-সংগ্রহ প্রথম পুস্তক, পদ্য-সংগ্রহ প্রথম পুস্তক, বাঙ্গল। ব্যাকরণ ও রচন। 
সংস্কত £ সহজ সংস্কৃত শিক্ষা ; উপক্রমণিকা ব্যাকরণ ব। অন্য কোন পুস্তক 

অন্ক: গণিত ল, সা. গু; গ, সা, গু; ভগ্ৰাংশ সহজ চারি নিয়ম; পরিমিতি। 
ইতিহান£ সরল বাঙ্গলার ইতিহাস। 

ভূগোল £ ভূগোল পরিচয়, বঙ্গদেশ। 

চিত্র ঃ$ কোনও পুস্তক । 

বস্তজ্ঞান £ বিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ পদার্থের বর্ণন! ( নৃতন পুস্তক করিতে হইবে )। 
ধাগান রচন। ( হস্তকরী শিক্ষার ) বিবিধ ফুল, ফল ইত্যাদি । চরকা, সতা। 

শরীর পালন- একখানি পুস্তক । 


ধ্যায়াম ও ক্রীড়া । 
দ্বিতীয় বর্ধ। 


বাঙলা £: সাহিত্য সংগ্রহ-_-গদ্য ২য় পুত্তক, পদ্য ২য় পুস্তক। 
 জীলন-চরিত---১ খানি । 


ভা-৯ ক্ষমা ৬ 
ব্যাকরণ ও রচন।। 
ৃ স্কৃত: সহজ সংস্কৃত শিক্ষ! (পুস্তক. করিতে হইবে)। সংস্কৃত পাঠ-_ প্রথম ভাগ 
( সংগ্রহ ) সংস্কৃত ব্যাকরণ ১ খান। ( ভ।ল করিয়। আংশিক )। 
ইতিহাস: ভারতবর্ষের ইতিহাস । 
ভূগোল £ ভারতবর্ম । 
গণিত: পাটিগণিত--এীকক নিয়ম; ট্ররাশিক। বীজগণিত (প্রাথমিক ); ঠরখিক 
জ্যামিতি ও পরিমিতি--সা্ভেয়িং। 
চিত্রকল! £ ড্রইংবুক. ৫ম মান। 
ইংরেজী £ 0078 0০] 3০01. 9110111175 301 সহজ ইংরেজী শিক্ষা! ( নৃতন 
পুস্তক প্রস্তুত করিতে হইবে )। 
শরীর পালন ও শরীর জ্ঞান; সহজ অঙ্গবিদা। ( 81100107901 
বস্তজ্ঞান- বিজ্ঞান পাঠ (নূতন পুস্তক )। 
বাগান রচনা- নাঁন। প্রকার ফুল, ফল, শশ্যাদি | 
ব্যস্হারিক ও বাণিজ্যক জ্ঞান। 


ষ্ 


তৃতীয় বর্ষ। 


বাঙ্গল। সাহিত্য £ গদ্য সংগ্রহ,_-তৃতীয় পুস্তক পগ্ঠ-সংগ্রহ-_তৃতীয় পুন্তক; জীবনচরিত 
১ খান।; ব্যাকরণ ও রচনা । 

সংস্কৃত £ সংস্কৃত পাঠ, ২য় ভাগ; সহজ সংস্কৃত শিক্ষা; ব্যাকরণ । .. 

গণিত: পাটাগণিত দশমিক? বর্গমূল; বীজগণিত জ্যামিতি, পরিমিতি ও সার্ভেমিং । 

ইতিহাস £ হিন্দু সময়ে ভারতের ইতিহাস ( বিস্তৃত )। 

ভূগোল : এশিয়া ও ইউরোপ; ভারত মহাসাগর বাণিজোর বিবরণমহ। স্থানীয় জলবায়ু, 


রাজনৈতিক অবস্থা, স্থানীয় অবস্থ! অক্ষরেখাদির বিবরণ । 
ইংরেদী £ সহজ ইংরেজী শিক্ষ।। 89০61 ০. 1]. 19031010) ও ০1 ৪০০1. 
বিজ্ঞান প্রবেশ £ একখানি ভাল বহি ব। সংগ্রহ । 
কাধ্য শিক্ষা £ দঙ্জির কাজ, বো.তর কাজ, হত্রধরের কাজ, মাটির বাসন ইত্যার্দর মধ্যে 


একটী ব৷ দুইটা । 
চিকিৎসা বিষয়ক £ প্রাথমিক পুস্তক, আকম্মিক ব্যাপারে প্রাথমিক সাহায্য করণ, পরিচর্ষ্যা ) 


শরীর পালন ও শরীর বিজ্ঞান । 
চতুর্থ বর্ম। | 
ধাঙ্গলা- সাহিত্য ; গগ্ঠ সংগ্রহ €র্থ পুস্তক, পগ্য সংগ্রহ ওর্থ পুস্তক? প্রবন্ধমাগা 
(মামান্ষিক, পারিবাসিক--সংগ্রহ করিতে হইবে ); জীবনচরিত। ব্যাকরণ ও রচন!। - 


৯৪ ভারতের সাধন | ২য় খণ্ড একাদশ সংখ্যা 


সংস্কৃত : সংস্কৃত পাঠ, তৃতীয় ভাগ; ব্যাকরণ. রচনা, অন্থবাদ ইত্যাদি; সহজ 
সংস্কৃত শিক্ষা । রী মা ৪ 
গণিত £ পাটীগণিত উদ্নত ও শেষ অংশ; বীজগণিত; জ্যামিতি পরিমিতি ও সার্ভেমিং | 
ইতিহাস ২ মুসলমান ও ইংরেজ শাসনকালের ভারত ইতিহাস। ইংলগ্ডের সংক্ষিপ্ত 
ইতিহাস। শালনতন্ত্র ও নাগরিক বিগ্যা (সরল ও সংক্ষিপ্ত )। 
| ভূগোল £ আমেরিক! ও আফ্রিকা-_আটলা্টিক, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ (বিশেষ 
বিবরণ ) বাণিজাক, প্রাকৃতিক, বায়বীয় ও সাধারণ বিবরণ সহ। 
সমাজ ও রাষ্ট্রতত্ব__নাগরিক বিদ্যা (01108, 1,।% মৌলিক )। 
ইংরেজী £ 7০961 111. 01/2010000, 127815 6107, 0017])0516107. বিশুদ্ধ ইংরেজী 
শিক্ষা (19100) ও অন্যান্ত ইংরেজী ভাষার বিশেষত্ব সহ সহছ্গে ও শীঘ্র ইংরেজী শিক্ষার উপায় )। 
বিজ্ঞান £ বিজ্ঞান-প্রবেশ ; কৃধিতত্ব | 
হস্তকরী বিছ্য। ও কার্ধ্যকরী শিক্ষ। 8 দঞ্জির, বেতের. স্থুত। বয়ন, মাটী কাম-_বিশেষ 
কোনও একটা । 
চিকিৎসা বিষয়ক প্রাথমিক পুস্তক : দ্রব্যগুণ গুঁষধ প্রয়োগ, পরিচধ্য।। 


পরীক্ষা বর্ষ ।__৯ম ও ১০ম শ্রেণী। ঢুই বসরকাল। 


বিষয় 


: 4. সনাতন গুরুকুল পরীক্ষা ।_- 
অনিবাধ্য বিষয় ।--( ক) সংস্কৃত: ১ম পত্র সাহিত্য ও ব্যাকরণ-_হিতোপদেশ, 
নীতিশতক, গীতা-সংগ্রহ, রামায়ণ ও মহাভারত হইতে সংগৃহীত অংশ, ব্যাকরণ কৌমুদী, লঘু 
কৌঁমুদী হইতে স্থানে স্থানে সহায়ত] । 
২য় পত্র--রচনা ও অন্থবাদ £ আপৃতে কত ও অন্য রচনা গ্রন্থ । 
(খ) বাঞলা--১ম পত্র ঃ গদ্য সাহিত্য ও ব্যাকরণ; কালীপ্রসন্ন ঘোষ, ভূদেব 
ধুখোপাধ্যায় প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ বা! তজ্জাতীয়। 
২য় পত্র ঃ পদ্য সাহিত্য ও অলঙ্কার শান্্_মেথদাদ বধ, কুকক্ষেত্র প্রভৃতি হইতে । 
৩য় পত্রঃ রচন। ও অহ্বাদঃ বাঞঙ্গল। সাহিত্যের উপর সমালোচন1) সাহিত্যের 
ক্রমবিকাশ ইত্যার্দি। ্‌ 
(গ) ইংরেজী--0810888, 01)15915189 0০9750 : ১ম পত্র--11086 000189 & 
07817)00)8৮, ২য় পত্র--০০৪৮০ &০ 09200081610, ৩য় পত্র--003595৪ &6 01)8967) [0988298, 
(ঘ)- বিজ্ঞান--১ম পত্র £ বিজ্ঞানের ভূমিকা £ বিজ্ঞান পরিভাষা প্রকৃতি ও বস্ত 
বিজ্ঞান ও দর্শন এবং অন্ঠান্ত শান্্র--বিভিন্ন বিজ্ঞান-বিভাগ বা! শ্রেনী--বিভিদ্ন বিজ্ঞানের : অন্তগর্ত 


ভাত ১৩৩৮ 1 | শিক্ষা-সমস্যায় ৬৯৫ 


সাধারণ বিষয় সমূহের পরিভাষ। ও সাধারণ সংক্ষিপ্ত সরল বিবরণ ( ভৌতিক, রাসাঁয়ণিক, শারীর- 
বিজ্ঞান, মানব বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, ভাষ! বিজ্ঞান, বনম্পতি বিজ্ঞান ইত্যাদি ।) 

২য় পত্রঃ ভৌতিক বিজ্ঞান--সাধারণ জ্ঞান । 

৩য় পত্র £ রসায়ন বিজ্ঞান--সাধারণ জ্ঞান। 

(ড) হম্তকরী বিদ্যা--কৃষি, বয়ন, স্ত্রধরের কার্য ও মুদ্রণয্ত্র ইত্যাদির মধ্যে একটা । 

বৈকল্পিক বিষয় ।__( যে কোনও ছুইটা )।-( ক) ১মপত্রঃ বীজগণিত ও অঙ্ক 

গণিত ( 81৮60 09709 পর্য্যস্ত )। ২য় পত্রঃ রেখা গণিত ও পরিমিতি । 

(খ) ইতিহাস ও নাগরিক শাসন্ত্রব_১ম পত্রঃ ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ ইতিহাস। ২য় 
পত্র £ ইংলগ্ডের সাধারণ সরল বিবরণ, ব্রিটিশ শাসননীতি, নাগরিক শাস্ত্র, বর্তমান রাজনীতি । 

(গ ভূগোল--১ম পত্র £ সমগ্র পৃথিবীর ভূগোল তত্ব। ২য় পত্রঃ প্রাকৃতিক 
বাণিজ্যক, গণিত ও জ্যোতিষ সম্পর্কীয় ভূগোলের বিশেষ জ্ঞান । 

(ঘ) হিন্দী ও পালিভাষ| £ ৯ম পত্র--এ ভাষ| শিক্ষার পাঠ্য পুস্তকঃ লহজ হিন্দী 
শিক্ষা; সহজ পালিভাষা । | 

/ঢ) চিকিৎসা! শাজ্জঃ ১ম পত্র- আয়ুর্রেদের কতিপয় ব্ষয়। ২য় পত্র--পাশ্চাত্য 
চিকিৎস। বিজ্ঞানের কতিপয় বিষয় | 

(ছ) পৌরহিত্য ও যাজনিকতা £ ১ম পত্র- কম্মকাঁণ্ড সঙ্ধন্বীয় সংহিতা গ্রস্থ | ২য় পত্র--. 
পুরোহিত তন্ত্র । 

[. বাহিরের বিশ্ববিগ্ালয়ের পরীক্ষ। | 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার সাধারণ পাঠ্য 
অতিরিক্ত--সংস্কত, বিজ্ঞান ও একটা হম্তকরী বিষয়। 


মহাবিগ্ভালয়-_ পরীক্ষা বর্ষ। 
১১ শ ও ১২ শ বর্ধ-_শিক্ষাকাল দুই বসর। 


 অনিবাধ্য ৫১) সংস্কৃত ব। বাঙ্গল! সাহিত্য ; (২) ইংরাজী সাহিত্য (11721769186 

900789 ) ; (৩) তর্ক শাস্ত্র ব| ন্যায় শান্তর (বিজ্ঞানের মূল নীতি সহ; হম্তকণী বিগ্ভা ১টা; 

টবকল্পিক :-_(১) অস্ক শাস্ত্র; (২) ভৌতিক বিজ্ঞান ; (৩) রসায়ন বিজ্ঞান ; (৪) বনক্পতি 
শীল ; (৫) শরীর বিজ্ঞান; আমুর্কষে ও ব্তমান চিকিৎসা শাস্্ব; (৬) মনোবিজ্ঞান; (৭) সমাজ 
বিজ্ঞান ; (৮) বাণিজ্য তন্ত্র ঃ (৪) অথশান্্ব ; (১০) ব্যবহারিক শাস্ত্র ( 14৮) ও নাগরিক শান্তর; 
€ 015108 ) (১১) একটা ৫বদিশিক তাঁষ।--0017779%77 বা ঢা101001), 

ইহাদের মধ্যে যে কোন ২টী। (বিশেষ বিবরণ পরে নির্ধারিত হইবে )। 

হা. বাহিরের বিশ্ববিদ্ভালয়ের 172667777901)6 পরীক্ষা । ও তৎসহ এদতিরিক্ত একটা 
অনিবাধ্য বিষয় ও একটা বৈকল্পিক বিধয়। 


৬৯৬ ভারতের সাধনা ২য় খণ্ড একাদশ সংখ্যা 


উচ্চশিক্ষা । 


গবেষণা মন্দির” অন্তিম উপাধি ও কুতিত্ব লাভ। 


নিয়লিখিত বিষয়ের যে কোনও একটার চূড়ান্ত পর্য্যালোচনা । 
১। সংস্কৃত বাঙ্গাল ব| ইংরেজী সাহিত্য এবং তৎসহ আর একটী বৈদেশিক ব। 
ভারতীয় ভ।ষ1--তুলনাত্মক ভাষাতত্ব ইত্যাদি । 
২। দর্শন শাস্ত্র--ভারতীয় ও পাশ্চাত্য । 
৩। ইতিহান অথশাস্্র ও রাজ্নীতি। 
৪। স্বাধীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃত এবং তৎসহ প্রাচীন জগতের সাধারণ বিবরণ । 
* ৫। বর্তমান জগং-_সাহিত্যক ও বৈজ্জানিক দিগ্দর্শন £ সাংবাদিক তত্ব । 
৬। ধন্মতত্ব--দগতের বিভিন্ন ধর্মের তুলন।আ্মক পর্ধযালোচন। সহ। 
৭| আমুর্যেদ ও চিকিৎস। শাস্ত্র । 
৮| জড়-বিজ্ঞান ও যস্্-বিজ্ঞান, কল। ইত্যাদি । 
৯।. গণিত শান্ত ও জ্যোতিব্বিছ্যা। 
১০। শান্্ালে।চনা-পৌরোহিত্য বা যাজনিকত।£ টবদিক কর্মকাণ্ড, হিন্দুধর্মের 
সাধনতত ; যোগ, উপাসন। ইত্যাদি । 
বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক দেশীয় ও বিদেশীয় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষায়তনের 
পর্ষবোচ্চ বিভাগের পাঠ্য পুস্তকাদির বিশেষ পরীক্ষণ দ্বার| নির্বাচন করিতে হইবে । বিদ্যার্থাগণ 
বিভিন্ন স্থানের শিক্ষায়তান ও অভিজ্ঞ শিক্ষক ও আচার্্যগণের নিকট হইতে যাহাতে সাহায্য 
পাইতে পারেন, পরিষদ্‌ তংপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন ও যথাসম্ভব আপন গবেষণ। মন্দিরে পুস্তক ও 
জধ্যাপনার বাবস্থা করিতে যত্বপীল থাকিষেন। একদিনে এই সকল কার্য না হইয়া উঠিলেও, 
কালে হইবে, এ আশ। কর। যাষ। 
শিক্ষার্থীগণের দক্ষতা মৌলিক গবেষণ।মূলক কাঁধ্য ( পুস্তক বা নিবন্ধ আকারে ) দ্বার 
নিণিত হইবে । 
যাহাতে যাঁধতীয় গবেষণাব কাব্য ভ।য়তীয় সাধন।-মূলক কাধ্য ও আদর্শের লক্ষ্যে হয়, 


তৎগ্রতি দুটি রাখিতে হইবে । 
মস্ত জা ।-.পম্যক আলোচন। ও অভিদ্রতার ফলে আবগক পরিবর্তন সম্ভবপর ৷ 





আলোচনা 


[ পত্রিকার অন্তত বিষয়ে প্রশ্ন, শঙ্কা ব| বিচার সাদরে গৃহীত হইয়। থাফে। পুস্তকাদির সঞ্ালোচন। ও ভারতীয় 
সাধনার সম্পঙ্কিত বিষয়ের পর্যালোচনা সঘতে ঝরা“হয়। ভারতীয় সাধনার ম্বরূপ নির্ণর ও জাতীয় জীবনের বিভির. ক্ষেত্রে 
তাহার প্রয়োগ-প্রণালী সব্বপাধারণের আগ্রহ ও আলোচন। সাপেক্ষ--'ভারতের সাধনার ইহ। এক বিশেষ লক্ষ] ।. 
আলোচন।-কারীগণ যখ।সম্ভন অবাস্তর কথ। পরি ত্যাগ কাঁরবেন, এই অনুরোধ--ভ।ঃ সঃ ] 


প্রতিবাদে সমর্থন ।--বাস্তব, দেশীচার ও শাস্ত্রের অনুশীসন £-_ 
( পূর্বান্থবৃত্তি ) 


রাজকুমারীগণের সয়গ্বরপ্রথা বালিক! বিবাহের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। সীতা 
াবিত্রী দয়মন্তী স্থভত্রা বা দৌপদী প্রভৃতি কাহারও অল্প বয়সে বিবাহ হয় নাই, ইহার! বিবাহের 
পূর্ব্ব সকলেই যে রীতিমত স্ুশিক্ষিত। ও ব্যবহার শান্থে সপপ্ডিতা হইয়াছিলেন তাহার পরিচয় 
পাওয়া যাঁয়। উত্তরাও বিবাহের সময় খুব অল্পবয়স্বা ছিলেন না৷ কেনন! বিবাহের অল্পদিন পরেই 
তাহার সন্তান সম্ভাবনা হইয়াছিল বলিয়া! মহাভারতে বণিত আছে। মহাভারতের সময়ে সন্্াস্ত 
ংশেও ক্ষেত্রজ সম্ভান উৎপাদনের নিয়ম ছিল, এখন সে সমস্ত নিয়মের কথা আমর! ভাবিতেই 
পারি না। -“গোৌরীদান ৮” যাহার নাম লইয়া হইয়াছে সেই হিমালয় ছুহিতা৷ গৌরী বহু ত্তপন্তার 
পর মহাদেবকে স্বামীরপে পাইয়াছিলেন, স্থৃতরাং বিবাহের সময় তিনি নিশ্চয়ই অষ্টম বা নবম বর্ষীয়। 
ছিলেন না। রুক্সিণী সত্যভাম! প্রভৃতি কৃষ্ণমহিষীগণও কেহই বালিকা বয়সে বিবাহিত। হন 
নাই ইহার গরবত্তী সময়ে মৃচ্ছকছিক অভিজ্ঞান শকুষ্কল প্রভৃতিতে সমাজের যে সমস্ত চিত্র 
আছে তাহাতেও অষ্টম ব1 নবম বর্ষীয়া কন্যার বিবাহের উল্লেখ কোন স্থলে দেখিতে পাওয়া 
যায়না । আমাদের বাংল! দেশেই এক সময়ে কৌলিন্য প্রথার জন্য অনেক কুলীন কুমারী আজীবন 
অবিবাহিতা থাকিয়াছেন, কাহারও বা বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ হইয়াছে, ইহাতে শান্স লঙ্ঘন হইতেছে 
বলিয়া কেহ আপত্তি উত্থাপন করেন নাই । 
কোন্‌ সময় হইতে এবং কোন্‌ প্রয়োজনে অল্পবয়স্ক! কন্ঠার বিবাহ সামাজিক নীতি 
বলিয়। দৃঢ় রূপে গ্রহণ করা হইল তাহ। বল! স্থকঠিন। সম্ভবতঃ বাংল। দেশে মুসলমান অধিকারের 
সময়েই এই প্রথ। ও অবরোধ প্রথ। প্রচলিত হইয়। খাকিবে। রাজ জাতির অনুকরণ হিসাবে 
অবরোধ প্রথার প্রচলন হইয়াছিল অথব। কন্ত।কে বিজেতার হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিজিত 
জাতির মধ্যে শিশুবিবাহ ও অবরোধ এবং অবগুঠনের প্রচলন হইয়াছিল কেহ কেহ এইরূপও অন্ু- 
মান করেন। আমর। দেখিতে পাই শিশুবিবাহ নিন্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যেই খুব বেশী গ্রচলিত। 
উচ্চবর্ণের মধ্যে আগে যাহ। ছিল এখন তাহা হইতে অনেক কমিয়া আদিতেছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে 
কষত্রি পরিবারের ও রাজবংশে শিশুবিব।হ প্রায়ই দেখ। যাগ না, বরং জন্মপত্রিক। ম্লাইবার জন্ত 
কস্ঘ। কোন কোন সময় বর অপেক্ষা কিছু বেশী বয়সেরও হুইয়। যায়। 


৬৯৮ . ভারতের সাধনা [ ২য় খণ্ড--একাদশ সংখ্যা 


শিশু-বিবাহ যখন প্রচলিত হইয়াছিল তখন সমাজের কোন বিশেষ সমস্যা সমাধানের 
উদ্দেস্টেই ইহা নিশ্চয় প্রচলিত হইয়াছিল। যখন জ্ঞরুহয় তখন রোগীকে উধধ সেবন করিতে হয়, 
কিন্তু এমন এক সময় জাসে যখন এখনও আর গুঁষধ সেবন করা প্রয়োজন কিনা তাহা বিচার 
করার দরকার হুয়। *শিশুবিবাহই পারিবারিক ও সামাজিক কল্যাণের একমাক্র শুদ্ধ বীজ” 
আলোচনা-লেখকের ইহাই অভিমত। এটি একটি সিদ্ধান্ত, কিন্তু প্রত্যেক সিদ্ধাস্ত সম্বদ্ধেই ছুই- 
দিক বিচার করিবার আছে, একটি সেই সিদ্ধান্তের পক্ষে ও আর একটি বিপক্ষে । 


ইহার পক্ষের যুক্তিগুলি সম্ভবত: এইরূপ ;_-এক পরিবারের কন্যাকে অন্য পরিবারতূক্ত। 
করিয়৷ লইতে হইলে অল্পবয়সে তাহাকে মাতৃঅস্কচ্যুতা করিয়৷ লইয়া যাওয়াই ভাল, তাহা! হইলে 
সে অন্সপরিবারের সহিত ঠিক ঠিক মিশ খাইয়! যাইবে । অল্পবয়সে বিবাহ দিলে তাহীর আর কুপথে 
যাইবার ভয় থাকে না। অধিক বয়স্কা কন্তার স্বয়ং পতি মনোনয়ন অপেক্ষ। শিশুবয়সে পিতা 
মাতার নির্বাচিত স্বামীর হস্তে অর্পিত হওয়াই তাহার পক্ষে ভাল । ইত্যাি-_ 


অপর পক্ষ বলিতে পারেন, শিশু বয়সে বিবাহ দিলেই যে সে অন্ত পরিবারের সঙ্গে 
মিশিয়! যাইবে দৃষ্টান্ত ছার ইহ! সর্বত্র প্রমাণিত হয় না। শিশুকাল জীবনের একটি স্থখময় কাল। 
শিশুদের শৈশব ক্রীড়ার স্বাভাবিক ক্ফৃত্তি ও আনন্দের মধ্য দিয়া তাহার ভবিষ্যৎ জীবন 
সতেজভাবে গঠিত হয় । যে চঞ্চল! বালিকা মায়ের ভালবাসায় পিতার আদরে ভাইবোনগণের 
স্েহময়' সাহচর্ষ্যে খেলাধুলার মধ্য দিয়াই সহজ ভাবে পারিবারিক জীবনে আত্মত্যাগের শিক্ষ।- 
লাভ করিত, মায়ের কাছে য।হার ক্ষণে ক্ষণে শত আবদার শত অভিমান, তাহাকে যদি মায়ের 
কোল হইতে কাড়িয়৷ লইয়৷ অবগ্রঠনবতী বধুবূপে অন্য পরিবারের সহিত যুক্ত কবিয়। দেওয়। হয়, 
তাহা হইলে বধুজীবন তাহার পক্ষে এক বিষম শাস্তিত্বূপ হয়। অত্যন্ত স্নেহময়ী - শাশুড়ী ভিন্ন 
অন্ত শাশুড়ী বধুর শিশুহ্ধলভ চপলতা সর্বদা মাঞ্জন। করিতে পারেন ন।। মে যে বধু এইটিই তিনি 
বেশী করিয়া মনে করেন, বধূ হইলেও সে যে বালিকা মাত্র একথ! তাহার সব সময় স্মরণ থাকে ন। 
এবং থাকিতেও পারে না। তাহার ফলে একের পক্ষে যে গুলি শিক্ষাদান অপরের নিকট 
তাহাই নিধ্যাতন স্বরূপ হয়। লে কালের বধুনিধ্য।তনের কাহিনী অনেক শুনিতে পাওয়া যায়, 
এখনও যে সে নির্যাতন একেবারেই নাই তাহা নয়। অবপ্ত অনেক উদ্দারহৃদয়। শাশুড়ী বধুকে 
মেয়ের মত ভালবাসিতেন, কিন্ত সে ভালবাস। ব। না বাস! বধুর ভাগ্য ও শাশুড়ীর মেজাজের উপর 
নির্ভর করে. বিবাহ প্রথার উপর নির্ভর করে ন|। ইহাতে বালিক। বধুরা--শিশুক্ুবলভ সহজ ভাব 
ভুলিয়! গিয়া পরাধীনের যাহা ধশ্ব-মিথ্যাচার, বঞ্চনা, তোষামদ,__শাশুড়ীর মনোরঞ্ধনের জন্য 
তাহার নিকট অন্যের নামে নিন্দ।--এই সকল শিক্ষা করে। যায়ে যায়ে ও ননদে ও ভ্রাতৃবধুতে 
হিংসার ভাব যে ন। হয় তাহা নয়। মোটের উপর অল্পবয়সে বিবাহের জন্য শ্বশুর বাড়ীর উপর 
যে আত্মীয্তাবোধ বধূর খুবই বেশী হয়- তাহ। নহে । তবে আগে অন্নবস্ত্রের কষ্ট বেশী ছিল ন 
এজন্য অকাল মৃত্যু কম ছিল, স্থতরাং বালিক। কালে বিবাহ হইলেও বালবৈধব্য এত বেশী ছিল 
ন।। আর. একান্নবর্তী পরিবারে কেহ ভাল কেহ মন্দ এইরূপ মিলিয়৷ মিশিয়া একরূপ চলিয়৷ 
যাইত। কিন্ত বধুরা বধুজীবন হুইতে যে দীসন্থলভ মনে ভাবে অভ্যন্ত হইত, পারিবারিক জীবন 


ভাত্র--১৩৩৮ | আলোচন৷ ৬৯৯ 


হইতে এইক্ধপেই দাসসথলভ মনোভাব গড়িয়া উঠে। আর এইরকম জাতি যে দাসস্থলভ মনোভাব 
সম্পন্ন হইবে ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কি ?* : 

'অল্লবয়সে বিবাহ দিলে মেয়ের! কুপথে যাইতে পারিবে না, এই যুক্কিতে প্রকারান্তরে : 
ধরিয়া লওয়া হইতেছে যে অল্পবয়সে বিবাহ ন! দিলে মেয়েদের কুপথে খাওয়ার খুব সম্ভাবনা আছে। 
-__এই সিদ্ধান্তে হিন্দু জাতি যে ধ্মণীর উপর বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন - এরূপ প্রমাণ হয় না বরং তাহার 
বিপরীতই প্রমাণ হয়। 

পুরুষেরা মেয়েদের মুখে দেবী বলিয় স্তুতি করেন; কিন্তু মনে মনে যে তাহার ঠিক 
বিপরীত ভাবেন তাহ। তাহাদের অনেক আচরণে এবং সময়ে সময়ে কথাতেও প্রকাশ হইয়া পড়ে। 
তাহাদের বিধানগুলি এই মনোভাব সগন্ধে বিশেষ করিগা সাক্ষা দেয়। তীহারা যে অল্পবয়সেই 
এমন কি শিশুবয়সেই বালিকাকে বিবাহ দিয়। নিরাপদ হইতে চাছেন, বিধবাদিগকে স্বামীর চিতায় 
দগ্ধ করিয়া নিরাপদ হইতে চাহেন, এবং যদি ব। দগ্ধ না করা যায় তাহ। হইলে তাহাদের 
বৈধব্যের কঠোর নিয়মের মধ্যে শৃঙ্খলিত রাখিয়া নিরাপদ হইতে চাহেন-_-এই সকলের মূলে সেই. 
একই মনোভাব রহিয়াছে, সে মনোভাব মেয়েদের প্রতি একট! ঘোর অবিশ্বাস । এই অবিশ্বাসের 
কারণ সঞ্ধদ্ধে হয়তে। একজন মনন্তত্ববিদ বলিবেন যে এস্থলে তাহার। নিজের উপর অবিশ্বাসই 
অন্যের উপর প্রযুক্ত (7০166597) করেন ।- ধাহার৷ স্বীর মৃত্যু হইলে ৫০ বা ৬” বৎসরেও দ্বিতীয় 
ব| তৃতীয়বার বিবাহ কর! নিজেদের পক্ষে কোন দে।ষের বলিয়া মনে করেন না, যাহারা যথেচ্ছা- 
চারের পথে সর্বদা নিরঙ্কুশ ভাবে বিচরণ করেন তাহারাই যে বালবিধব। কন্য। ব। পুত্রবধূর নিকট 
অধিক করিয়া ব্রহ্মচর্ষযের দাবী করিবেন মনস্তত্বের মতে ইহাই স্বাভাবিক । আমি এক শাঙ্জ্ঞ 
পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছি যে, শাস্ত্রে আছে “বিধব। যদি মন্তক মুগ্ডন না করে তবে তাহার কেশরাশি 
তাহার পরলোকগত স্বামীকে বন্ধন করিয়। নরকে নিক্ষেপ করে, এবং বিধব। যদি খট্টাঙ্গে শয়ন 
করেন, তবে স্বামীর উদ্ধলোক হইতে পতন হয় 1” 

অল্লবয়সে বিবাহের একটি বিশেষ কুফল এই যে ইহাতে বালিক। বিধবার সংখ্য। বৃদ্ধি 
পায়। আজকাল উচ্চশ্রেণীর মধো এত বেশী শিশু-বিবাহ নাই কিন্তু অন্যান্য শ্রেণীতে এখনও 
ইহ। পৃিমাত্রায় প্রচলিত রহিয়াছে । বেহার প্রভৃতি স্থানে শিশু বিবাহের প্রচলন খুবই আছে 
কিন্ত বিধব! হইলে তাহাদের আবার বিবাহ হইতে পারে, কিন্তু আমাদের বাংল। দেশে খুব নিক্ন- 
শ্রেণীতেও বিধবাবিবাহের প্রচলন নাই বলিলেই হ্য়। আমি কিছুদিন আরামবাগে ছিলাম, 
সেখানে গৌরীদান অপেক্ষায় পুণ্যময় বিবাহ দেখিয়াছি । সেখানে একাদশ ভিলি প্রত্ৃতি নবশাখ 
শ্রেণীতে বিবাহের বয়স ৩৪ হইতে উর্দসংখ্য। পাচ ব| ছয়। সেই সকল সমাজে বালিকাদের মধ্যে 
৮1৯ বংসরের বিধবার সংখ্য। নিতান্ত কম নয়। এই সব বিধবার! ভবিষ্ততে কি ভাবে দিন যাপন 


« এই দাসম্থলভ মনোভাব সম্থন্ধে 'ভারতের সাধন।”র প্রথম সংখ্যার ৬১ পৃষ্ঠার একজন লিখিয়াছেন £- 
“ছিল্ুদিগের দাম মনো।বৃত্তির তলায় তাহাদের ধর্দুশিক্ষ।, চিম্তার মূলে স্বাধীন চিন্তার স্থান নাই, এবং ভক্তি শ্রদ্ধ। 
অতিরিক্ত স্থান জুড়য়। রহিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশের দৃষ্টান্তে এখন শরন্ধাতক্তির ভাব বাড়ান অপেক্ষ। স্বাধীন চিন্তার 
তাব বুদ্ধ কর। উচিত। অতিরিক্ত শরদ্ধ ভক্তির গাব ছিন্ুদিগের জড়ত্বের কারণ ।”' 


৭০৪: ভারতের.সাধনা [২য় -খণ্ডধএকাদশ অসংখ্য! 


করিবে সমাজের লোকের কি তাহ! অনুসন্ধান করিবার বিষয় নয়? .গৌরীদানের ফলে বিধবা 
হইয়াছে। এখন ব্রক্মচরধ্য করুক' বলিয়াই নিশ্চিন্ত থাকাই কি যথেষ্ট 1. তাহারা অর়বস্ত্ের অভাবে 
সহরে গিয়া ঝি জরেীতুক্ত হউক অথবা মুললমান কর্তৃক নির্যাতিতা ও জাতিতরষ্টা এ এ সকল 
বিষয়ের কোন প্রতীকারই কি সমাজের কর্তব্য নয়? 

: যদ্দি কোন স্ত্রীলোক নির্যাতিতা হয়, তবে তাহার নিজের কোন দৌষ না থাকা সত্বেও 
সমাজে আর তাহার স্থান হইবে না, এবং পুরুষ যতই দোষ করুণ ন৷ কেন সমাজ তাহাকে কখনই 
ত্যাগ করিবে না। ইহার ফলে সমাজ-ত্যক্তাকে বাধ্য হইয়! কুলত্যাগিনী হইতে হয়, না হয় 
মুসলমান ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। . হিন্দু সমাজে যাহার আশ্রয় নাই মুসলমান সমাজ 
তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য সর্ববদ! হাত বাড়াইয়াই আছে। 

নিশ্খল শৈশবে ও বাল/কালে শিশুকে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ বূপ বন্ধনের মধ্যে আনিয়া ফেলিলে 
তাহ ব্রন্ষচধ্যের স্থতসাং তাহাদের চরিজেের দিক দিয়ও হানিকর। ইহা ভিন্ন অসম বয়সের 
বিাহে শিশু বালিকার উপর দারুণ অত্যাচার ঘটিবার সষ্ভাবনাও থাকে? ইহাও শিশু বিবাহের 
আর একটি দোষ। | 

অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের রিপোর্ট হইতে জান! যায়, শিশু বয়সের বিবাহের ফলে, যত 
অল্প বয়সে সন্তান জন্মগ্রহণ করে সেই অনুপাতে - প্রস্থতি ও শিশুর মৃত্যু সংখ্যা তত অধিক। 
গত সর্দার বিলের সময় এবিষয়ে একটি তালিক৷ প্রস্তত কর! হইয়াছিল। সেই তালিকায় বিবরণ 
সংগ্রহ বার! যাহ। নিঃসন্দিপ্ধ রূপে প্রমাণিত হইয়াছে তাহার দ্বারা জানা যায় মোটের উপর ১১ 
বৎসর বয়স হইতে ১৪ বৎসর পর্ধ্যস্ত বয়সের মধ্যে যত কম বয়সে সন্তান জন্মিরাছে শিশু ও প্রস্থতির 
স্বত্যু সেই অন্পাতে অধিক হইয়াছে । অনেক স্থলে মাতা'ও সন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই 
বটে কিন্তু চিরকুণ্ন হইয়া বাচিয়া রহিয়াছে। 

সর্বাপেক্ষা গুরুতর ঘটন। এই যে হিন্দুর সংখ্যা বৎসর বৎসর অনবচ্ছিন্ন ডাবে হাস 
প1ইতেছে ও মুসলমানের সংখ্য! বাড়িয়া যাইতেছে । ১৮৭০ সালের প্রথম সেনসাস রিপোর্টে দেখ! 
যায়. যে বাংল! দেশে হিন্দু অপেক্ষা! মুসলমান প্রায় ৪* লঙ্গ কম ছিল আর এখন শতকরা ৪৫ জন 
হিন্দু--ও ৫৫ জন মুসলমান দ্রাড়াইয়াছে। আর এইরূপ যদি চলিতেই থাকে তবে শান থাকিলেও 
আর কিছুদিন পরে এ শাস্ত্র যাহার! মানিবে সেই হিন্দু আর বাংল! দেশে থাকিবে না। 

সমাজ কখনও বিশৃঙ্খল ভাবে চলিতে পার না! সেজন্ত কতকগুলি সামাজিক অন্ধশীসন 
প্রম্নোজন কিন্ত সেই অঙ্থুশামনগুলি যখন দৃঢ় সংস্কার রূপে পরিণত হইয়া যায়, গতাল্ুগতিকতার 
বন্ধন সমাজের লৌকমতকে ধখন এমনই জড়ভাবাপন্ন করে যে উপস্থিত সমশে পুরাতন অন্শাসন- 
গুলি সাজের পক্ষে যথার্থ হিতকর হইতেছে কিনা সে বিষয়ে বিচার করিয়া দেখিবার সাহস 

পর্যযস্ত জনসমাজ হইতে লুপ্ত হইয়! যায়, তখনই যে সমাজের চরম দুর্দশা! উপস্থিত হয় তাহাতে 
সন্দেহ নাই। যে দিন "শাস্ত্রের অন্থঞ্জা” এই কথাটির নিকটেই মান্ষ একেবারে আত্মসমর্পণ করে 
সেদিন মানুষের পক্ষে স্থুদিন নয়--পরম ছুর্দিন। সে সময় মান্থষ আর মানুষ থাক ন! অঙ্কশীসন- 

চালিত পুত্ত্নিকামাত্রে পরিণত হয় । আর সেই সময়ই মানুষ এমন অমান্ধুষ হয় যে ধর্মের নাম 
লইয়। যত কিছুই অধধর্দ' আচরণ হউক ন| মানুষ তাহার প্রতিবাদ করি“তও সাহপী হয় ন1। 


ভাঁ-১৩৩৮৭ ক আলোচন। | ৭০১ 


এইরূপ অবস্থাকে শাস্থের উপর প্রকৃত ভক্তি বল। যায় না, বরং উদ্যত শাসন দণ্ডভীতি বলা! যাইতে 
পারে। - 

_ কিন্তু মান্য মান, সেই জন্য একদল মানুষ মান্ুষের এই ভয় কাটাইবার সাধনায় আত্মোৎসর্গ 
করিয়! চিরকালই মানব জাতির কলঙ্ক মোচন করিয়া আসিতেছে । তাহারা সমাজকে ভয় করে না, 
সমাজকে ভালবাসে, কাছেই সমাজের পক্ষে যাহা মন্দ তাহা তাহার! দূর করিবার জন্য সমাজের অঙ্গে 
আঘাত দিয়াও থাকে, এবং নিজেও হাসিমুখে নিন্দা নির্ধ্যাতন ও সমাজভ্রোহীতার কলক্ক মাথায় 
করিয়া লয়। গীতা বলিয়াছে,_ 

“নৈনং ছিন্দতি শস্্নি নৈনং দহতি পাবকঃ 
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোধয়তি মারুতঃ। 

-ইহাই মানুষের মধ্যে প্রকৃত মন্ুস্ত্বের স্বরূপ এবং ইহাই মানুষের মধ্যে প্রকৃত ব্রক্মত্ব। 
হিন্দুর সনাতন ধর্শ.কেরল হিন্দুকে নয় মানুষ মাত্রকেই শিক্ষা দিতেছে “ত্বমসি নিরঞ্জন” । হিন্দুর 
সনাতন ধর্ম কতগুলি অনুজ্ঞা বা অন্থশ/সনের সমষ্টি মাত্র নয়, পাঁপভীতি বা পুণ্যের প্রলোভনের 
গ্ডিতেও ইহা! আবদ্ধ নয়, বরং যত কিছু ভয় অথবা প্রলোভন যাহ কিছু আসক্তি বা সংস্কারের 
বন্ধন মানুষ যে বীর্যোর পথে ও সংগ্রামের পথে চলিয়া জয় করিতে পারিবে সেই পথের পথ প্রদর্শক । 
এবং সনাতন ধর্ম নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে মোহাভিভূত মানবকে এই বলিয়া নিয়ত প্রবুদ্ধ করিতেছেন 
“উত্তিষঠতঃ জাগ্রতঃ প্রাপ্য বরাণ নিবোধতঃ”-_উঠ, জাগো নিজ শ্রেষ্ঠত্রকে অবগত হও ও প্রাপ্ত 
হও ।” “তুমি পরস্তপ”--পরম তপন্তার অধিকারী “দ্্রং হৃদয়ং দৌর্বল্যং ত্যাক্তো তিষ্ঠ ধনঞয়”_ কষ 
হৃদয় দৌর্বল্য ত্যাগ করিয়! যুদ্ধার্থে উিত হও । মানবের জীবনের সাধনার পথ-_তাহা লোক 
প্রতিষ্ঠার পথ নয়, লোকাচগমোদিত গতাঙ্গবর্তনের সহজ পথ নয়,ক্ষুরশ্ত ধার! নিশিতা ছরতায়া 
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ে। বদস্তি।” 

মানুষ শষ্টা,__পুরাতন ধ্বংশের মধ্োই নৃতন ষ্টির অক্যুদয় হয়। জীবন অর্থ গতিপ্রবাহ, 
আবদ্ধ মলিল রাশি নয়। যুগে যুগে নৃতন পথ নৃতন মত নূতন নিয়ম নৃতন অন্ুশাসনের স্যরি হয় 
ও লয় পায়। সেগুলি কালপ্রবাহে তরঙ্গের উত্থান ও পতন মাত্র, কিন্ত প্রবাহ,.স.সে চির-গতিশীল 
হইয়।ও চির সনাতন । সনাতন হিন্দুধন্ম সেই চির প্রবাহিত সর্বকলৃষনাশী জীবন প্রবাহ । জগৎকে 
তাহা সপ্্ীবিত করিতেছে । যুগে যুগে ইহাতে যুগধর্দে নান। ভাবে নাঁন। সাধনার উদয় ও বিলয় 
হইয়াছে, যুগে যূগে সমাজরক্ষার জন্য নান! ভাবে স্থৃতির অনুশাসন রক্ষিত হইয়াছে, হিন্দু জানে 
সেই অন্থশাসনই হিন্দুধর্ম নয়, অথবা সেই যুগান্থ্যায়ী সাধনাই হিন্দু ধর্ম নয়। হিন্দু জানে সে এক 
মহাবিকাশ পথের পথিক এবং ভারতের সাধনার অর্থ সেই বিকাশের পথেই চলা । “হে পরস্তপ, 
. হে বীর, এই বিকাশের পথের যাহা কিছু বাধা, তাহাই তোমাকে যুদ্ধ করিয়া জয় করিয়া অগ্রসর 
হইতে হইবে। ইহাই তোমার সাধনা।” “অনতো৷ মা সদ্গময় তমসে। মা জ্যোতির্ময়, ম্বতো- 
মণমমুতগময়” এই প্রীর্থনা--অসতের বধা কাটাইয়। সতের পথে, অন্ধকারের বাধ! কাটাইয়। 
জ্যোতির পথে, মৃত্যুকে জয় করিয়া অসৃতত্ব প্রাপ্তির পথে__চলিবার জন্য শক্তি প্রার্থনা উপনিষদেরই 
বাণী ও ইহাই মানবজাতির চিরস্তন প্রার্থনা । মানব সাধনার পথের চির পথিক, মানববিকীশের 
বাধার সংগ্রামে চির ষোদ্ধা, আর এই সাধনাই একাধারে সাধনা ও সিদ্ধি। 


৭০২ ভারতের সাধন! [ ২য় খখ-_ একাদশ-সংখ্যা 


বেদান্ত দর্শন বলেন “তত্তমসি* অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের মধ্োই ব্রন্ষত্ব গ্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, 
জীবনের সাধনায় এই “্রহ্ষত্বকে বিকাশ করিয়া তোলাই হিন্দুধর্্ের সাধনা । : পাশ্চাত্য ক্রম- 
. বিকাশের দিদ্ধান্তে যে সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে ও তাহা হইতে যে সকল নৃতন দর্শনের অভিব্যক্তি 
হইতেছে সে সমস্ত বেদাস্ত দর্শনের এই সত্যকেই মানিয়া লইতেছে। মানুষের অস্তরস্থিত এই 
্হ্মত্বের একটি বাণী থাকে? সেই বাণী মানুষের অন্তরের বিকাশের সহিত ক্রমশঃ তাহার নিকট 
পরিষ্ফুট হুয়। উপনিষদের খধিগণ সেই বাণী উপলব্ধি করিম্বাছিলেন। সমস্ত স্বাতি শাস্ত্রের অনুশাসন 
ও সমস্ত লোকাচারের অন্শাসন অপেক্ষা এই অস্তরস্থিত ব্রন্মের নিদেশবাণী মানুষের পক্ষে 
একেবারে অলঙজ্ঘ্য এবং সেই অন্তরের আদেশই চরম আদেশ, শ্রীমস্তগবত গীতায় শ্রীভগবান 
অঞ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া সমম্ত মানব জাতিকে এই কথাই বুঝাইয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে 
অঙ্জুনকে পরম পৃজ্য পিতামহের সহিত এবং ব্রাঙ্ষণ ও গুরু ভ্রোণাচার্যের সহিত যুদ্ধ করিতে 
হইয়াছিল, এ স্থলে এই গুরুহত্যা ও ব্রাঙ্গণ হত্যার সম্বদ্ধে শাস্ত্রীয় অনুশাসন কি “গৌরীদানের” 
শাস্ত্রীয় অন্ুজ্ঞা অপেক্ষা অনেক অধিক বলবৎ নয়? কিন্তু সে সকল উপেক্ষা করিয়া শ্রীভগবান 
অঞ্জনের সম্মুখে তাহার অস্তরস্থিত ব্রদ্ধের এই চরম আদেশের দিকটাই পরিষ্ফুট ভাবে ধরিয়া- 
ছিলেন। অঞ্জন এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে শাস্্ের দিক দিয়া এবং নিজের ব্যবহারিক বুদ্ধির দিক্‌ দিয়া 
অনেক যুক্তিতর্কের অবতারণ! করিয়া ছিলেন, কিন্ত সেই সমস্তের মূলে যে তাহার অহংজাত 
দুর্বলতা! রহিয়াছে সেই হুর্ববলতাই প্রক্কৃতপক্ষেত্তীহাকে তাহার অস্তরস্থিত ব্রঙ্গত্বের অনুভূতির দিক 
দিয়া! এই সংগ্রামরূপ ব্যাপারটি গ্রহণের পক্ষে বাধা দ্িতেছিল। শ্রীভগবান সেই জন্য অঙ্জুনের 
কথার উত্তরে প্রথমেই বলিয়াছিলেন__“তোমার এ গুলি টরুবা,সেইজন্য তুমি মুখে পণ্ডিতের মত 
কথা বলিতেছ।” অর্থাৎ তোমার এই পাতডিত্যপূর্ণ যুক্তি এ কেবল তোমার ক্লৈব্যেরই ছদ্মরূপ 
মাত্র। আমাদের এই বাংলাদেশেও ধাহারা শান্বের উপর নিজেদের দুশ্রদ্ধা দেখাইয়! দেশের মধ্যে 
যাহাতে লোকাচার ও শান্ত্রবহিভূ্ত কায না হয় তাহার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, এবং 
চেষ্টা! সফল হইতেছে না দেখিয়া! আক্ষেপ করিতেছেন । তাহাদের নিকটআমার সাচছুনয় নিবেদন 
এই যে অজ্জুনের যেরূপ ছূর্বলত। ঘটিয়াছিল, তাহাদের পক্ষেও সেরূপ দুর্বলতা ঘটিবার কি 
সম্ভাবন। নাই? আর তাহাদের উপদেশ গুলি কার্যযক্ষেত্রে যথার্থ ভাল কি মন্দ তাহা বাস্তবের 
সহিত মিলাইয়। পরীক্ষা করিয়।৷ লওয়। উচিত নয় কি? 

শ্রীসরলাবালা সরকার । 

পুন পনিরিচ্চেম্্র (0৯) মহাভারত | শ্রীযুক্ত রাজকুমার চক্রবর্তী, সক্কলিত; 
কিশোর সাহিত্যে স্থপরিত লেখকের তরুণ বয়ঙ্ক বালক বালিকাদিগের উপযোগী করিয়া লিখিত এই 
মহাভারতে কুরুপাগ্ডব বৃত্তাত্ত সংক্ষেপে ও সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে । পুস্তকের ভাষা! একেবারে 
'হাাল্কা” করেন নাই বলিয়া যুক্তি দেখা ইয়াছেন, আজকাল কথা বা! হালক! ভাষার গ্রত্তিই অনেকের 
আসক্তি। সাহিত্যে--বিপেষতঃ শৈশব শিক্ষায় উহা! প্রচলিত হইলে শিক্ষার বীজে হাল্কা ভাব 
বা লুল! প্রবেশ করে--তদ্্ার! শিক্ষার্থীর চরিত্রও লঘু হইয়। থাকে। অধিকন্তু হাস্কা ভাষায় 
লিখিত হইলে-সমহচ্চরিক্র গুলিও হাল্কা হুইয়া পড়ে এবং তাহার গুরুত্ব হাস পায়। লেখকের 
উক্তি এই পুস্তকের সমর্থন করে 


ভান্র--১৩৩৮ ] | আলোচনা .. ্‌ ৭০৩ 


রি প্রাপ্ত পত্র ।-- 


গত টৈশাখ মাসের “ভারতে সাধনা” নামক মাসিক পত্রিকায় “সদ্ধোপাসনা” শীর্ষক প্রবন্ধে 
লিখিত হইয়াছে--"ঠচতন্যদেব বিশুদ্ধ ব্রাঙ্মণসন্তান হইয়া কায়স্থকে গুরু করিয়াছিলেন ।” এ কথা 
অমূলক এবং অপ্রতিষ্ঠ বলিয়াই আমাদের মনে হয়। অবশ্য ইহ সত্য যে, বঙ্গীয় ত্রাহ্ধণ সম্প্রদায়ের 
কোন কুলজীতেই শ্রীচৈতন্তদেবের গুরু ঈশ্বর পুরীর নাম পাওয়া যায় না। আর তিনি যে রাট়ী, 
বারেন্ত্র অথব1 বৈদিক শ্রেণীর ব্রাঙ্ছণ ছিলেন, তাহারও প্রমাণাভাব। এ নিমিত্ত তিনি এ সকল 
শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন ন।, ইহা একপ্রকার সর্বববাদীসম্মত। তাহ। বলিয়। তিনি কায়স্থ ছিলেন, 
এ মীমাংসারও কোন মূলা নাই । পুরী, গিরি, ভারতী প্রভৃতি শঙ্করাচার্যের দশনামী সম্প্রদায় 
নামে প্রসিদ্ধ। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর জাতিকে শিত্য করা ইহাদের নিয়মবহির্ভত | ঈশ্বর পুরী ষে 
্রাহ্মণ ভিন্ন কায়স্থ বংশোস্তব নহেন ইহা তাহার 'পুরী' উপাধিই দেখাইয়৷ দ্রিতেছে। শ্রীচৈতন্য- 
দেবের বৈষব ধর্শ প্রচারে কোন কোন কায়স্থ গুরুবৃত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু 
তৎপূর্ববে কখনও কোন কায়স্থ গুরুবৃত্তিক ছিলেন, ইহার দৃষ্টান্ত কেহই দেখাইতে পারিবেন না । 
অতএব শ্রীচৈতন্যদেবের গুরু কায়স্থ ছিলেন, ইহা! সম্পূর্ণ অসম্ভব কথা । 

পক্ষান্তরে 'আলোচনা"র সম্পাদক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তদীয় “নদের 
নিমাই+ নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন--“সেই সময়ে শ্রীপাঠ নবদ্বীরে কুমারহট্ট ( বর্তমান হালিসহর) 
নিবাপী টবগ্যবংশীয় প্রতুপাদ ঈশ্বর প্ররী নামক জনৈক প্রেমবিহবল বৈষ্ণব আসিয়া উপস্থিত 
হন। ইনি মাধবেন্দ্রপুরী নামক জনৈক মহাপুরুষের শিষ্য ।৮ ইত্যাদি। এখানে তিনি ঈশ্বর 
পুরীকে বৈগ্যবংশ বলিয়া! সিদ্ধান্ত করিলেন। যোগেক্জ বাবুর এই মত আমর! সম্পূর্ণ অন্থমোদন 
করি। কারণ ঈশ্বর পুরী ব্রাঙ্গণ বা! কায়স্থ না হইলে, বৈদ্য ভিন্ন হইবার উপায় নাই। 


যাহ! হউক, ঈশ্বর পুরী যখন বাটী, বারের বা বৈদিকশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন না, যখন 
ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কোন জাতীর পুরী সম্প্রদায় ভূক্ত হইবার নিয়ম নাই, এবং যখন তিনি তাহার 
বাসভূমি হালি সহরে বৈদ্যবংশীয় বলিয়াই' (প্রসিদ্ধ, তখন তিনি যে বৈদ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, 
তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই । অতএব শ্রীচৈতন্ত বৈষ্যকুলজ ঈশ্বর পুরীর নিকট হইতে দীক্ষা 
গ্রহণ করায় তাহার উপযুক্ত কার্ধাই কর! হইয়াছে এবং এ কার্ধো কিছুমাত্র দোষের আকাঙ্ষা 
উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা! নাই। আশাকরি লেখক অতঃপর এ বিষয়ে ধীরভাবে চিন্তা করিয়! 
আপনার ভ্রান্তি অপনোদন পূর্বক আমাদের মতের সমর্গন করিবেন ।-_শ্রীজ্ঞানেন্্রমোহন শন্ম]। 
স্বস্তয ব্য ।- কোনও সাম্প্রদায়িক মত পোষণ ব৷ প্রতিপাদন কর! ভারতের সাধনার লক্ষ্যে 
নাই। মূল প্রবন্ধে লেখকের উক্তিতে এইরূপ কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। প্রাপ্ত পত্রের বক্তব্য 
সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ কর। গেল। সাম্প্রদায়িক বিষয় লইয়া! আলোচনা! করিবার জন্য 
আঞজ কাল পত্রিকার অভাব নাই, তাহাতে ইহাদের বিস্তারিত আলোচন! হইতে পারে । আমর! 
এ বিষয়ে ব্রাঙ্গণসমাজ-পত্রিক, টৈগ্যপক্জিকা ব। কায়স্থ সভার পত্তিকাদির মনোযোগ আকর্ষণ 


করিতেছে । মৌলিক প্রবন্ধ-লেখকের কিছু বক্তব্য থাকিলে তাহা একবার প্রকাশ করিব মা ী 
ভাস 





মাস-পঞ্জি-- ভাদ্র, ১৩৩৮ 

ভাইসরয় লর্ঠ ওয়েলিংডন কলিকাতা আসিয়। একদিন পরেই সিমলাতে ফিরিয়। গিয়াছেন -.. 
মহাত্মা গান্ধীর সহিত পুনঃ সিমলাতে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইতেছে ( ১লা )-_কাম্মীরে হিন্দুদিগের 
রক্ষার জন্ত সনাতন ধর্খব সভা আবেদন করিয়াছেন--ত্রিটনে এবার যে বধাপাত হইতেছে তেমন 
নাকি শত্ত বৎসরের মধ্যে হয় নাই--ইভালীর পোপ ত্ব মোসলিনীতে বিবাদ আপগোষমীমাংসায় 
মিটিবার সপ্ভাবনা-_ঢাকা বিভাগের কমিশনারের উপর টাঙ্গাইল ভ্রমণকালে গুলি বর্ষণ হম. 
পাতিয়ালার মহারাজ! এই গোলটেবিলে যাইতেছেন না, তাহার প্রধান মন্ত্রী যাইবেন--জাপান- 
সম্রাট চীনের বন্যা পীড়িতদিগের সাহায্যকল্পে ১০ হাজার পাউও্ড দান করিয়াছেন--বিলাতে 
শ্রমিক রাজ পক্ষের পতন ঘটিল (৮ই)__তাহার স্থানে জাতীয় রাজসরকার বা ন্তাসানালগভর্ণমেন্ট নামে 
নূতন দলের আবির্ভাব হইয়াছে-. বিলাতীমন্ত্রীদলপরিবর্তনে তথায় ভারতীয় গোলটেবিল বৈঠকের 
কোনও ব্যতিক্রম ঘটিবে না বলিয়া সরকার মত প্রকাশ করিয়াছেন__-ভারতমন্ত্রী বেন্‌ রাজকার্ধ্য 
পরিচালন-সমিতি হইতে অপস্থত হইলেন, তৎ স্থানে স্যার সেমুয়েল হোর ভারত সচিব নিযুক্ত 
হইয়াছেন--কানপুরের মৌকদ্দমায় ্রীযুক্ত মানবেন্দ্র রায়ের জামিন জন্য আবেদন অগ্রাহ করা হইল-_ 
মহাত্মা এখনও স্থির করিতে পারেন নাই গোল টেবিলে যাইবেন কি না-_ভারত গভর্ণমেপ্ট তাহার 
চার্জসীটের জবাব দিয়াছেন (১০ই)-_মহাত্মা আজ গোলটেবিলে যাওয়াই শেষ নির্ধারন করিলেন 
(১১ই)-_অদ্য বোম্বাই হইতে অপরাহৃকালে তিনি রাজপুতনা! নামক জাহাজে বিলাত গান! করিলেন 
_-নিখিল ভারত পতাকা-উৎসবের দিন (১২ই)--চীনের জলগপ্লাবনে প্রায় ২৫ হাজার লোকের 
প্রাণ হানি ঘটিয়াছে--টট্টগ্রামের পুলিশ ইন্সপেক্টার খা বাহাছুর আসাম্ুল্লা এক যুবকের গুলিতে 
নিহত (১৩ই)--চট্টগ্রীমে ভীষণ দাঙ্গা, লুট--অরাজকতা৷ উপস্থিত--ভারত গভর্ণমেন্ট নৃতন প্জণের 
জন্য “ট্রেজারী বণ্ড' বিলি করিতে আরম্ভ করিলেন (১৩ই)--বালিনে বহুকাল পরে অর্থ বিনিময় কার্ধ্য 
পুনঃ আরম্ভ হইল (১৭ই)__মহাত্মা গান্ধী এডেন বন্দরে ভারতবাসীগণকর্তৃক সভ্যর্থিত হইলেন এবং 
নগদ ৪০০* হাজার টাকার একটী তোড়া উপহ"র পাইলেন (১৯)--্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সেন- 
গু পুন: কলিকাতা করপরেসনে প্রবেশ্রার্থী-_হাল হিপাব প্রকাশ, ভারতের ঞ্কণের জন্য বাধিক 
স্থদ দিতে হয় ছুই শত কোটা টাঁকা--কোয়েটাতে ভূকম্পন হইয়া বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে--আসামের 
ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় সর্দার বিবাহ আইনের প্রতিবাদ করিয়৷ সভ! করিতেছেন_-এসেম্বলী সভাতে 
সংবাদ পত্র নিপীড়নমূলক নৃতন আইন পাশ হইতে চলিল (২৭শে)--এ দিনউক্ত সভাতে স্থপ্রসিদ্ধ 
২বাদিক মিঃ কেশব চন্দ্র রায় হঠাৎ পড়িয়া মারা গেলেন-_রাজা ও রাজপুত্র বিলাতেরাজোের খরচ 
সংক্ষেপংপ্রচেষ্টাতে সাগ্রহে যৌগদান করিয়াছেন ও নিজ নিজ ব্যয়ের জন্ত গৃহীত অর্থের অনেক অংশ 
ছাড়িয়। দিয়াছেন--বিলাতী বাৎসরিক বাজেটে বহু টাকার অনাটন দেখা যায়, সেজন্য করবৃদ্ধিরও 
আয়োজন হইতেছে-_বিস্তর বর্ধাপাতের মধো মহাজ্। গান্ধী লগুন নগরে উপস্থিত হইলেন (২৫শে)-- 
বন্মাতে পুনঃ ডাকাতি আরম্ভ হইয়াছে-_মধ্য ইউরোপে ফেসিষই দলের প্রভাব বৃ্ধিতে গোলযোগের 
সম্ভাবনা_ কৌন্দীল্‌ অব ্টেটের সেপ্টে্বরের বৈঠক আরম্ভ হইল (২৭শে)--মহাত্ম গাস্বী ফেডারেল 
স্বীন সব কমিটির নিকট কংগ্রেসের দাঁবীর কিঞ্চিৎ অভিব্যক্তি করিয়াছেন (২নশে) -মহাত্ম। 

সবকমিটির কার্ধযতৎ্পরতায় অনিশ্চয়তার ভাব দেখিয়! বিক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন (৩১শে)। ' 
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আশ্বিন_-১৩৩৮ [ ছাদশ সংখ্যা 


বিলের সক চা ১০7৩ পিপি শিলা ২ শিট তি পিসি পল পিপি সি পাটি এসি ০ পিপাসা লসর পাস ০৯০৯ সস ৯০ সা আস ৬ ০ালা পিপাসা আপা 


তে 
] 


সাধনার পথে 


পূজ। আসিতেছে । অন্য।ন্ত বৎসরের ন্যায় পূজা এবারও আসিবে । আসিয়া চলিয়। 
যাইবে এবং আবার আমিবে । 

পজ|-- হুর্গ। পূজাঁ__-একালের শ্রেষ্ঠ ধশ্মানুষ্ঠান | কেবল বাঙ্গালাতে নহে, সমুদায় ভারতবর্মে 
এমন আর একটী অনুষ্টান নাই, পৃথিবীর আর কুব্রাপি এমন আর 
আছে কি ন। সন্দেহ। দুর্গাপূজা একালে প্রাচীন কালের অনুষ্ঠিত 
মৃহাযজ্ঞ,মৃহাসত্রঃপির কথ|ই স্মরণ করাইয়া দেয়। 

দুর্গীপৃক্তা কেবল ধর্ষের অন্ষ্ঠান নহে_ উত্সবও বটে। আনন্বময়ীর আগমনে আনন্দে 
দেশ শুরিয় যাঁয়। ইহাই সাদ।রণ অন্ভৃতি ও ধারণ। | 

দূর্গাপূজ। কেবল সংম্পূ্দারিক ধন্মান্সসরণ নহে--উহাকে এক জাতীয় মহোৎসব বলিয়াই 
ধর! যাইতে পারে । সমগ্র দেশের উপর প্রতি ব্সর আসিয়। এমন একটা সার্বজনিক ধাকক। দিয়া 
যায় একালে এমন আর একটা ব্যাপার নাই। কেবল বাঙ্গালার বিভিন্ন জাতির মধ্যে নহে, সমগ্র 
ভারতের' উপরে উহার প্রভাব বিস্তর । বিদেশীয় রাজ সরকার ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্ষেত্রেও 
উহার প্রভাব পড়িয়াছে। আধুনিক ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষা ও রাজকার্ধয প্রায় সমুদায় 
ইহা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়__পৃক্া সকলেরই. সমন-সীম! নিরোপনকারক। ইহার পরিবর্ণে আর 


একটা কর! স্থুকঠিন। 


বাঙ্গলার স'বন। -দুগাপুঙ্জ। 


৭০৬ ভারতের সাধনা . [২য় খণ্ড-_ দ্বাদশ সংখ্য। 


পরোক্ষে নানাদিকে ছুর্গাপৃজার প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়৷ থাকিলেগ প্ররূত পক্ষে উহা 
পূজা ও আরাধনা । একালে বাঙ্গালী জাতি তাহাতে এক বিশেষ অধিকার অঞ্জন করিয়াছে 
ও স্বকীয় বিশিষ্ট গ্রতিভার পরিচয় দান করিয়াছে । মাতৃরূপে ঈশ্বরত্বের আরোপ একমান্র হিন্দুই 
করিতে পারিয়াছে। দেবত্বের এমন সান্নিধ্যলভ আর কিছুতেই হইতে পারে না। দূর্গাপূজা 
মাতৃরূর্পে আবদ্ধ শক্তির আরাধনা । ভারতের সাধনার ধারায় এই শক্তিপূজার এক বিশেষ ক্রম 
রহিয়াছে । আদিম দৈবিক খষিদিগের দৃষ্টিতে যিনি জগৎ শক্তির আধারম্বরূপ শব বা বাগদেবত৷ 
রূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন _ওক্কার নাদে যিনি সর্বত্র বস্কারিত_শষ্টি স্থিতির আধারভূতা, 
তিনিই সর্বপ্রথমে মহাশক্তির প্রকাশিকা রূপে জানান দিয় [ছিলেন--নতুবা কে কি জানিতে পারে? 
--“আমিই কদ্রগণ বস্থগণ আদিত্যগণ ও বিশ্বদেবগণের সহিত গমন করি । আমিই মিত্র 
বরুণ অগ্নি ইন্দ্র অশ্বিনীদ্বয় সোম তষ্টা পূষ। ও ভগকৈ শক্তি সম্পন্ন করি । আমিই বিশ্বের সামাজ্ী । 
আমিই ব্রদ্ধকে জানি। আমার শক্কি বাতীত কোন বস্থ অসস্তব এবং জগতের কোন কার্ধযই 
অনুষ্ঠিত বা সম্পন্ন হয় না। আমিই মানবের অমঙ্গলনাশিনী ও অক্গুরসংহারিণী । আমিই 
রুদ্রের ধন্থ বিস্তির করিয়। দিই। আমিই সকল বস্ত্র স্থিতি মধ্যে ওতংপ্রোতিঃ ভাবে বিরাজমান 
এবং আমি পৃথিবী ও আকাশ হইতেও মহত্তর”-- দেবী শক্ত ( খ্গরদ ১1১২৫) । 
উপনিষদের পরিণত আধাত্মিক বিচারে তিনিই সর্ধবশক্তির মুলীভূতা মহাশক্তিরূপে 
আরও উপলদ্ধ হইয়াছিলেন। “€হমবতী উমা" রূপে প্রকট হইয়াছিলেন। দেবতার তাহার সন্ধান 
পাইল না। তাহার শক্তিতেই দেবগণ দেবান্থরসংগ্রামে মহিমান্বিত হইয়াছিলেন। ব্র্দের সেই 
প্রকাশ বিছ্যুত্প্রকাশ চক্ষুর নিমেষের ন্যায় ইন্দ্রদেব স্ধপ্রথমে তাহাতে প্রকট দেখিয়া ও তাহার 
পরিচয় পাইয়া ব্রঙ্গজ্ঞানের অধিকার ও শ্রেষ্টত্ব লাভ করিয়া ছিলেন (কেনোপনিষৎ ১৪।২৯ 
প্রচলিত শক্তির উপাসনা পুরাণের মৌলিক বিধানে বিহিত। এক্ষণে হৈমবতী উমা 
হিমাচলের কন্যা বা হিমাচল ব।সিনী দেবী ভগবতী বলিয়া পূজিতা হইতেছেন। বাঙ্গালার 
ঘরে ঘরে কন্যারূপে সন্বর্ধিতা ও মাতৃরূপে পুজিতা হইতেছেন। দেবতা ও খষিদিগের দুজ্ঞে'য় 
মহাশক্তির সশ্নিধান লাভের এখানেই পরাকাষ্ঠা। হিন্দু তাহার উপাসনা পদ্ধতিতে সুদীর্ঘ সাধন 
লব্ধ অপূর্ব সিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছে । নিতান্ত ছুর্দিনেও তাহাকে ঘরে বাধিয়া রাখিতে-_অস্তরের 
অস্তরতম প্রদেশে ও আপন ব্যবহারিক জীবনে সমভাবে চিরতরে সুদৃঢ় করিয়া রাখিবার জন্য 
ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছে । 
আজ ভারতের বিষম দুর্দিন উপস্থিত। দিনের পর দিন ছুদ্দশ। কঠিনতর হইয়া উঠিতেছে। 
শতাব্দীর পর শতাব্দী ভারতের ছুরপনেয় দুঃখের বার্তা বহন করিয়! চলিয়াছে। ঘোর তমসা! ক্রমশ: 
গাঢ়তর হইয়। উঠিতেছে। অন্নের অভাবে জাতির দেহ শীর্ণ হইতে শীর্ণতর হইয়! পড়িয়্াছে, 
বলবীর্ষের অভাবে তেজ ও সাহসহীন-_অবিষ্ভার প্রভাবে মন অজ্ঞান ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন । 
উৎপীড়ন ও অত্যাচারের তাগুব লীল! সর্বত্র বাড়িয়! চলিয়াছে। 
ঘোর দ্বুর্দিনেই দুর্গাপূজ।র ব্যবস্থ। করিতে হয়_-শ্রীরামচন্দ্রেরে আবাহন, স্থরয-সমাধির 
আরাধনা, গোপীগণের কত্যায়ণী পুজন--এ সমুদায়ই মন্খন্তদ দুঃখের প্রেরণা, ব্যথার তাড়নায় 
ছ্দশার প্রতিকার কল্পেই বরাভয়দায়িনী সর্ববমঙ্গল! দুর্গাতিহারিণী শ্রীদূর্গার আবাহন করিতে হয়_- 


আশ্বিন _- ১৩৩৮ ] 4 সাধনার পথে | ৭০৭ 


'সঙ্গে সর্ববজ্ঞ।মের উতৎসম্ঘূপ। দেবী সরম্বতী, অঙ্গের ভাগার দায়িত্রী লক্ষ্মী, বলবীধষের অবতার 
দেবসৈনিক কান্তিকেয় এবং সর্বসিদ্ধিদাত। গণেশ । তবেই দুর্গাপূজার সার্থকতা ! তাহাকে আবাহন 
করিতে হয়, পৃজ! ক'বতে হ্য়। জীবনে ব্যবহারে ও ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। 


বাঙ্গালী কবে হুর্গাপূজজাকে জাতীয় জীবনের এরূপ অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছে তাহ! এতি- 
হাপিকের আলোচনার বিষয়। বর্তমান সময়ে পূজার এই আড়ম্বরবহুল অবস্থা দেখিয়া! তাহা 
নির্নয় কর। কঠিন। বিজাতীয় প্রভাব বাঙ্গালীর ট্ৰনন্দিন জীবনকে কতখানি প্রভাবিত করিয়াছে 
তাহারও পরিচয় পাওয়। যায়__বন্তমান এই পূজার পরিবর্তনে । পৃজ্ায় প্রতি লোকের আর সে 
আস্তরিক টান নাই। উপযুক্ত নিষ্টা, নিয়মিত সংযম, বিধিবদ্ধ পৃজ। প্রণালী লোপ পাইয়াছে বলিলেও 
চলে--বাহিরের আড়ম্বর ও ভোগবিলান একালে ভারতীয় জীবনকে সর্বপ্রকারই গ্রাস করিয়া 
বনিয়াছে। পৃজাবিধি ও ধশ্মাচরণ তাহ। হইতে মুক্ত থাকিতে পারে নাই। ফলে পুৃভায় শুভ্র পৃত 
দ্রবাদির স্থানে বৈদেশিক চাকৃচিক্যময় সাজসজ্জ। প্রবেশ করিয়াছে । হোম মন্ত্র ও চত্ী পাঠের 
স্থ।'নে নাচগান যান্রার আমর জুড়িয়৷ বসিয়াছে, প্রমাদ বিতরণ--নরনারায়ণের সেবার স্থানে পরপদ 
দেব। বিজাতীয় আমন্বন, পণ ভোজ প্রবেশ লাভ করিয়! কৃজিম সাম!জিকতার, শষ্টি করিয়াছে । 
পূজার শ্বর্ম প্রতিম। বিাতীর বেশভূযায় আচ্চাঞিত কাঠ।ম-কঞ্কাল শবে পরিণত হইয়াছে ! 
কিন্ত চুর্গাপছ। কখনও ভোগবিলাস ব! ধন্সম্পদ-এশ্বধ্যের অভিবাক্তি নহে--ছুর্ধশায় 
কাতর দুঃখক্রিষ্টের মন্মন্তদ ক।তর আকাজ্কার উহ। পরম কল্যাণকর আশ্রয়। ভারতবানী যুগে যুগে 
তাহা নান। আকার করিয়। আপির়।ছে । ঘোর তমনাচ্ছন্ন মধ্য যুগের বর্দরত। ও অম।নুষিক অত্যাচার 
যখন সমুদয় পৃথিবীকে উৎপাটিত করিয়। জ্ঞানগরিমার ভুখ-শধ্যায় শায়িত ভারতের মেরুদণ্ডে আসিয়। 
আঘাত প্রধান করিল তখন সেই পরপীড়নভারে অবনত ছুর্দশায়-আচ্ছন্ন ভারত শ্রীরাম-সুরথের 
আরাধিত। ছুর্গতিহারিণীকে ভুলে শাই। আধ্যসাধনার লীলাভূমি ব্রঙ্গাবন্ত ও বঙ্গধি প্রদেশ যখন 
লণ্ডভণ্ড ও মহাত্রানে উদ্ব্যপ্ত- বৌদ্ধ ভাবে স্থবির মগধের শির চূর্ণ বিচূর্ণ--ভারতের প্রতিভা 
তখন 'প্রধানভাবে বঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তখনই একদিকে যেমন নান। কারুশিল্পে ও 
বাণিজ্যে বঙ্গের প্রতিষ্ঠা! চতুদ্দিকে বিস্তার লাভ করে, অপর দিকে জ্ঞান গরিমার ভূমিতেও বঙ্গের 
অপুর্ব উন্মেষ দেখ। বার । স্থ্মধুর কবিস্ব, প্রেম ও ভক্তির রস এই সময়েই বঙ্গদেশকে প্লাবিত 
করিতে থাকে ; আবার গভীর পাগুত্য ও বিচারশক্তির অপূর্বব উৎকর্মলা ও এই' সময়েই বাঙ্গালাতে 
হইধাছিল; পতিতউদন্ধারিণী দুগ(তিনাশিনী শ্রহ্গার আরাধনা এহ নৃতণ ৩ ৪ রূপ তখনই বঙ্গে 
বিকাশ লাভ করে-_বাঙ্গ'লার থরে দর দুর্গ'পুজ! আরগ্ত হর। আও 'তাহার বিরাম হয় নাই। 
এক্।স্ত অন্তরের প্রীতির সহিতই বঙ্গে ছুর্গ।-পুজ। অনুষ্ঠিত হইত; আজিও জাতির অন্তরে তার লেশ 
পওয়! যায়। এখনও এই মহাশক্তির অন্তনিহিত বপেই ধে এইজতি জীবিত রহিম্বাছে তাহাতে 
সন্দেহ নাই । 
নবধুগের বাঙ্জাল/য় মহামায়ের মহাপুজার আর এক নৃতন রূপ প্রকাশ পাইয়াছে। 
দেশ ও স্বজাতির বহুকালের পুধীভূত ছুঃখ রাশির মধ্যে নবীন বাঙ্গালার খষি মায়ের রূপ দেখিতে 
পাইলেন-স্দেথিয়া মত্তক অবনত করিলেন--বন্দেমীতরম্‌ বলিয়া । 


৭১৮. ভারতের সাধনা [ ২য় খণ্ড একাদশ সংখা। 


_. “বন্দে মাতরম্‌ কথার কথ! নহে--গান নহে। উহা মন্ত্র--সত্য সত্যই মন্ত্র। মন্ত্রশক্তির 
পরীক্ষা হয়। বন্দেমাতরম্‌ মন্ত্রশক্তির পবীক্ষার স্থল বর্তমান ভারত ও ভবিব্যৎ জগৎ--সে পরীক্ষার 
সুচন। দেখ। দিয়াছে । রর 

মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবত। আছেন--বন্দেমাতরম্‌ মন্ত্রের দেবত| দেশমাতৃক। বঙ্গভূমি_ 
ভাবময়ী হিমালয় ছুহিতার প্রতীক--প্রকৃত রূপময়ী হিমালয়ের আত্মজ। বাঙ্গালার এই ভৌতিক 
মা-টী। খি তাহাতেই দেখিতে পাইলেন-__*ত্বং হি ছুর্গ। দশপ্রহরণ-ধাঁরিণী, কমলা। কমল দল 
বিহারিণী, বাণী বিগ্ভাদায়িণী ।৮ 

এযুগের উপাস্ত যে স্বদেশ-_স্মুদয় পৃথিবীর লোক তাহার সাক্ষী। এ নীতির বলে 
ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশের লোকেরা মধ্য যুগ হইতে আপন আপন জাতি(01708110 গড়িয়! 
তু'লয়াছে। অপর সকল দেশের লোকও নেই আদর্শে চলিয়াছে। কিন্ত ইহাদের নিকট স্বদেশ-__ 
1100)91157-_ ভৌগলিক মৃত্তিকা-সংস্থান মাত্র_নিজ করতলগত ভোগের সামগ্রী। কিন্তু ভারতীয় 
দৃষ্টিতে স্বদেশ দেশমাতৃকা-_আদ্যাশক্তি মহামায়েরই প্রতীক । “সমুদ্র বসনে দেবি পর্ববত 
স্তনমণ্ডলে, বিষণ পত্রী নমস্তভাং পাঁদস্পর্শং ক্ষমন্ব মে”-_-সে মহাশক্তির প্রতীক বলিয়াই হিন্দ 
ভক্তিপূত অন্তরে জন্মভূমির প্রতি সদা সদ-নে চলিংবে। বাঙ্গালী সে পুজার অপূর্ব দীক্ষা লাভ 
করিয়াছে ও দেশবাসীকে তাহা শিক্ষা দিয়াছে । 

ভারতবাসী মাজ স্বদেশসেবা বা দেশ মাতৃকার পুজায় রত হইয়াছে। এই নৃতন 
আলোকে-_খফি বস্কিমের প্রভাবে-_বাঙ্গালার দুর্গাপূজার যে নৃতন প্রাণের সঞ্চার হইয়াছে, তাহা 
্বীকার করিতেই হইবে- বলিতে ইচ্ছা হয়, এই ভাব ন! আপিলে পাশ্চাতোর বাত্যা-বিক্ষুব্ধ নবীন 
বাঙ্গালার মন হইতে ছুর্গা-পুজার মাঁহাত্মা আজ একেবারেই তিরোহিত হইত । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
ইহাঁও মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতের ব্বদেশ-প্রেমিকত। ব| স্বরাজ-সিদ্ধি কোন সাময়িক উত্তে- 
জন। বা খেয়ালের বিষয় নয়_-ভারতীগ সাধনার সহত উতার নিগৃঢ় সম্বন্ধ বিদাম!ন- প্রকৃত 
পক্ষেই উহা মহাশক্তি মহামারেরই উপাসনা । তাঁই আনন্দমঠের দেশসেবক যখন দেশের জন্য 
“জীবন সর্বন্বঃ পণ করিলেন, ভারতীয় সাধনায় সিদ্ধ মহাপুরুষ তখন “জীবন তুচ্ছ” বলিয়া “ভক্তিকেই' 
দেশ-পৃজার শ্রেষ্ঠ উপচার বলিয়া নির্দেশ করিলেন । এ ভক্তি প্রেম, বীর্য ও সত্যাঙ্গরাগ মিশ্রিত 
অপূর্ব্ব শক্তির আধার। এই জন্য চাই ঘোর তপস্তা। আজ দেশের অন্তরে যে চাঞ্চল্য দেখা 
দিয়াছে বৈদেশিক ও বিজাতীয় ভাবষ্পর্শে যে বিকৃত উদ্দীপনার হ্ষ্টি হইয়াছে,-তাহাতে সে 
দেশভক্তি- সে তপন্যা-ডুবিয়া না যায় ! 


আশ্বিন--১৩৩৮] সাধনার পথে ৭০৯ 


মুদ্রা যন্ত্রে বেড়ী 


আবার একটী আইন পাশ হইল যাহাতে মুদ্র। যন্ত্র, মংবাদপত্র বা জনমত ও সর্কসাধারণ 
ভাব প্রকাশের উপর কঠোর শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে । আইনকর্তাদিগের যুক্তি-_সংবাদ পত্রের প্ররো-, 
চন্য় দেশের বিপ্লববাদী দ্রিগের কৃত হত্যার সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। হিসাব দেখাইয়াছেন-_ 
গত তিন বৎসরের প্রথম বংসর সমগ্র ভারতে ১৮টা রাজ নৈতিক হত্য। বা তাহার প্রচেষ্টা হইয়াছে, 
পরের বৎসর ৬৩টা এবং এবংমর শেষ ন। হইতেই তাহা ১১৭টীতে উঠিয়াছে। আর সরকার পক্ষ 
একখানি পুস্তিকা ছাপাইয়। ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের মধ্যে বিবরণ করিয়াছেন__তাহাতে ৬৮ 
খানি সংবাদ পত্রের লিখিত প্রবন্ধ ব! প্রবন্ধের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে উহাতে 
হত্যার প্ররোচনা আছে । 

রাজনৈতিক কর্তব্য সম্পাদনের নিমিত্ত সরকারের বুদ্ধিতে বখন যাহ। আইসে, তাহারা 
করিবেন। ভাহাতে বাধ। দেওয়ার ক্ষমত। কাহারও নাই। কিন্তু তাহার হ্থায়ান্তায় দেখিবার 
অধিকার সকলেরই আছে । প্রথমতঃ ভারতবশধে এক্ষণে হাজার হাজার সংবাদপত্র চলে । এক মাত্র 
বাঙ্গাল। দেশেই প্রায় ছুই হাজার পত্রিক। আছে। তাহার মধ্যে মাত্র ৬৮ খানার মতামত দেখিরা সমগ্র 
সংবাদ পত্র মগ্ডলীকে শৃঙ্খলিত কর! সঙ্গত নহে । যে যে সংবাদ পত্রের লেখ। বা তাহার অন্গবাদ গভর্ণ- 
মেণ্টের হেতুবাদ-পুস্তিকাতে স্থান পাইরাছে, তাহার স্মুদয়ই দেশীয় লোকের পরিচালিত পত্রিকা 
হইতে গৃহীত হইয়াছে । অথচ বিদেশীয় ব। ইংরেজপরিচালিত এদ্দেশীর অনেক পত্রিকাতে অনেক কথা 
থাকে যাহ! প্রচণ্ড হিংসা নীতির সমর্থক । একজন স্থনিপুণ সংবাদপত্রপাঠক বলিলেন, তিনি হিজলীর 
হত্য। ব্যাপার শোচনীয় ঘটনার আভাম একখানি স্থুপ্রসিদ্ধ ইৎরেজের কাগজ হইতে পূর্বেই পাইয়াছি- 
লেন। আর একখানি এরূপ পত্রিকাতে এদেশীয় আন্দোলন কারী দিগকে প্রকাশ্ঠ রাস্তাতে আলোক 
স্তস্তের গায়ে ফামী রজ্জ্।রা ঝুলাইয়! মারিবার উপদেশ ছিল। ইহাদের কাহারও নাম পুস্তিকাতে 
নাই । আইনে তাহাদিগকে পাইবেও না । এরূপ একখানি সংবাদ পত্রের সাময়িক সম্পাদক এই প্রেস 
আইনের সমর্থন করিয়াও আসিয়াছেন। আর বাঞ্গালর একজন সাংবাদিক যিনি কেবল অসামান্য 
সাংবাদিকতার প্রতিভা বলেই অতি সামান্য অবস্থ। হইতে উঠিয়। সমগ্র ভারতের সাংবাদিক গণের 
শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন-_বিশ্ব বিএ্ত রয়টারের সমকক্ষ ভারতের এসোপিয়েটেড্‌ প্রেসের 
প্রতিষ্ঠাতা সরকারী ও বেসরকারী সকলের সম্মানাঢ়, মাননী কে-সি রা এই আইনের পাগুলিপির 
প্রতিবাদ করিতে গিয়া ব্যবস্থাপক সভার মধ্যেই অকন্মাৎ মৃত্যু মুখে পতিত হন। গভণমেণ্ট 
নীতির বিশেষ সমর্থনকারী ও নিরপেক্ষ অনেক সভ্য স্তার হরি পিং গৌর, নন্দার শান্ত সিং, ডাঃ 
জিয়াউদ্দিন, শ্যার আবদার রহীম গ্রভৃতি প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তির প্রতিবাদ সত্বেও এই আইন পাশ 
হইয়া গিয়াছে । 

হিংসা মূলক বিপ্লৰ আজ ভারতের রাষ্ট্রনীতির ঘোর বিরোধী। সাধারণতঃ এদেশীয় 
সাংবাদিকগণ আজ অস্তরের সহিতই অহিংস নীতিকে বরণ করিয়। লইয়াছেন. ভারতীয় সাধনার 
গতি ও প্রকৃতি তাহাই। একদিকে বিপ্লবপন্থীগণ ও অপর দিকে শাসন কতৃপক্ষ, উভয়েই এই 
নীতির পরিপন্থী । এবং তাহাতেই একে অপরের ছ্ু্নীতির সহায়ক হইয়া চলিয়াছেন। গল্ডর্মেন্টের 


৭১৩ | | ভারতের সাধন! [ ২য় খণ্ডস-ছাদশ সংঘ্যা 


প্রদত্ত হত্য! তালিকায় তাহার নিদর্শন পাওরা 'যায়-_-আর এক একটা হত্যার স্রন্ত দেশের দোষী 
নির্দোষী নির্বিশেষে জনতার উপরে কি অত্যাচার চলে তাহার হিসাব কেহ লিখিয়। রাখে না। 
গত মাসে চট্টগ্রামে যে অভিনয় হইয়। গিয়াছে, তাহা উহার নমুনা মাত্র । কোনওরপ আইন করিয়া 
ভ্ভাহা রোধ করিবার উপায় নাই। 


হিজলী 


চট্টগ্রামের হিন্দুগণের উতপীড়ন ও লুটতরাজের পরই হিজলীর বন্দীনিবাসে গুলিবর্ষণ ও 
তাহাতে দুইটা উচ্চ হৃদয় হিন্দু যুবকের প্র(ণনাশ ও বহু বন্দী আহত হওয়ার ব্যাপারটা বাঙ্গলারে 
মর্মে আর একটা প্রচণ্ড আঘাত দিয়! গিয়াছে । এরূপ বিষয়ে আর কোনও নৃতন মন্তব্য গ্রক।শের 
আকাঁজ্ষ। হয় না। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধ বয়সে কাঁপিতে কাপিতে যাইয়া কলিকাত। গড়ের মাঠে 
অকটার্লোনী মন্ুমেন্টের নীচে যে মন্ম বেদন! প্রকাশ করিয়া! আসিয়াছেন, তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ 
করিয়া রাখিতেছি £-- 

| “প্রথমেই ঝলে রাখ। ভাল, আমি রাষ্ট্রনেত। নই, আমার কর্মক্ষেত্র রাষ্িক আন্দোলনের 
বাহরে। কতৃপক্ষদের কত কোনে অন্তায় বা ত্রুটি নিয়ে সেটাকে আমাদের রাষ্রিক খাতায় জমা 
করতে আমি বিশেষ আনুন্দ পাইনে। এই যে হিজলীর গুলি চালানে। ব্যাপারটি আজ আমাদের 
আলোচ্য বিষয় তার শোচনীর কাপুরুষতা ও পশুত্ব নিয়ে যা-কিছু আমার বলবার, সে কেবল 
অবমানিত মন্ত্যত্বেয দিকে ভাকিয়ে। 


এত বড় জনসভায় যোগ দেওয়া আমার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর, মনের পক্ষে উদত্রাস্তি, 
জনক; কিন্ত যখন ভাক পড়ল, থাকতে পারলুম না । ডাক এল :সেই পীড়িতদের কাছ থেকে 
রক্ষকনামধারীর। যাদের কণন্বরকে নরঘাতক নিষুরত! দ্বার চিরদিনের মত নীরব করে দিয়েছে । 

যখন দেখা যাঁয় জনমত্তকে অবচ্ঞার সঙ্গে উপেক্ষা করে এত অনায়াসে বিভীষিকার 
বিস্তার সম্ভবপর হয়, তখন ধরে নিতেই হবে যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের চরিত্র বিকৃত হয়েচে এবং 
এখন থেকে আমাদের ভাগো দুদ্ধাম দৌরাত্মা উত্তরোত্তর বেড়ে চলবার আশঙ্কা! ঘটুল। যেখানে 
নির্বিবেচক অপমান ও অপধাতে পীড়িত হওয়া দেশের লোকের পক্ষে এত সহজ অথচ যেখানে 
যথোচিত বিচারের ও অন্তায় প্রাতিকারের আশ। এত বাধাগ্রস্ত, সেখানে গ্রজায়ক্গার দাসত্ব যাঁদের 
উপরে সেই সব শাসনকর্তা এবং তাদেরই আত্মীয় কুটুম্বদের শ্রেয়োবুদ্ধি কলুধিত হবেই এবং সেখানে 
ভপ্রজাতীয় বাষ্রবিধিধন ভিত্তি জীর্ণ না হয়ে থাকতে পারে না । 

এই সভায় আমার আগমনের কারণ আর কিছুই নয়, আমি আমার ম্বদেশবাসীর হয়ে, 
রাজপুরুষদের এই ব'লে সত্তর্ক-ররতে চাই ধে, বিদেশীরা যত পরাক্রমশালী হোকনা কেন 


আঙ্দিন”-১৩৩৮ ], " সাধনার পথে ৭১১ 


আত্মসন্মান হারানো তার পক্ষে সকলের চেয়ে দুর্বলতার কারণ । এই আত্মসন্মানের প্রতিষ্ঠ 
ম্যায়পরতায়, ক্ষোভের কারণ সত্বেও অবিচলিত সত্যনিষ্ঠায়। প্রজাকে পীড়ন স্বীকার করে নিতে 
বাধ্য করানে। রাজার পক্ষে কঠিন না হ'তে পারে । কিন্তু বিধিদত্ব অধিকার নিয়ে প্রজার মন 
যখন স্বয়ং রাজাকে বিচার করে, তখন তাকে নিরস্ত করতে পারে কোন্‌ শক্তি? একথা ভুল্লে 
চল্বে না যে, প্রজার অন্থকৃল বিচার ও আন্তরিক সমর্থনের পরেই অবশেষে বিদেশী শসেনের স্থায়িত্ব 
নির্ভর করে। 

আমি আজ উগ্র উত্তেজনা বাক্য সাজিয়ে সাজিয়ে নিজের হৃদয়াবেগের ব্যর্থ আড়ম্বর 
করতে চাইনে এবং এই সভার বক্তাদের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, তারা যেন এই কথা মনে 
রাখেন যে, ঘটনাট। স্বতই আপন কলঙ্কলাঞ্চিত নিন্দার পতাকা যে উচ্চে ধরে আছে তত উর্ধে 
আমাদের ধিক্কারবাক্য পূর্ণ বেগে পৌছিতেই পারবে না । একথাও মনে রাখতেই হবে যে, আমরা 
নিজের চিত্তে সেই গম্ভীর শাস্তি ষেন রক্ষা করি যাতে ক'রে পাপের মৃূলগত প্রতিকারের কথ। চিন্তা 
করবার হ্থ্র্য আমাদের থাকে, এবং আমাদের নির্ধযাতিত ভ্রাতাদের কঠোর কঠিনতার ছুঃখ 
স্বীকারের প্রত্যাত্তরে আমরাও কঠিনতর ছুঃখ ও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হ'তে পারি। 

উপসংহারে শোকতপ্ত পরিবারদের নিকট আমাদের আন্তরিক বেদনা নিবেদন করি এবং 
সেই সঙ্গে একথাও জানাই যে একদা সম্পূর্ণ অবসান হলেও দেশবাসী সকলের ব্যথিত স্মৃতি দেহমুক্ত 
'আত্মার বেদীমূলে পুণ্য শিখায় উজ্জল দীপ্তি দান করবে ।» 

হিজলীর রাজবন্দীগণ ঘটনার পর এই মর্শের এক আবেদন বাঙ্গলার গবর্ণরের নিকট 
করিয়াছেন__গত ১৬ই সেপ্টেম্বর রাত্রিকালে রাজবন্দীগণের ব্যারকের মপো তাহাদিগের শয়ন গৃহে, 
ভোজনগৃহে ও হাসপাতালে গুলি বর্ণ করা হইয়াছিল। তাহার ফলে দুইজন বন্দীর মৃত্যু 
হইয়াদছ ও বিশ জন আহত হইয়াছে । বিনা কারণে পূর্ব হইতে পরামর্ণ এবং অন্যাপর রূপে এই 

গুলি বর্ষণ হইয়াছে । এই সম্বন্ধে গধ্ণমেন্ট যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা, 

বিদ্বেমূলক এবং কল্পিত কথায় পরিপূর্ণ। এই ঘটনার তদন্তের জন্য বেসরকারী তদন্ত সমিতি 
নিযুক্ত হইলে বন্দীরা তাহার নিকট উত্ত বিবরণ যে মিথ্যা তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিতে 
পারিবে । 

উচ্চতর শাসন কতৃ'পক্ষের নিরপেক্ষ তান্ত ও বিচারে সত্য ঘটনা প্রকাশিত হউক ইহাই 
বাঞ্চনীয় । 


বাছলার কংগ্রেস বিবাদ 


বাঙ্গলার কংগ্রেস নেতাদিগের মধ্যে বিবাদ ও দলাদলি অনেক দিন ধরিয়! বাঙ্গালী 
জাতির কলঙ্ক রচনা করিতেছিল । পর-প্রদেশীয় নেতৃবৃন্দের নিকট অনেক তিরস্কার ও অপমান 


৭১২ ভারতের সাধনা [ ২য় খণ্ড-ছাদশ“সংখ্যা 


ইহাদের সহ করিতে হইয়াছিল । মৌলিক কোনও নীতি লক্ষ্যে ইহাদের মতডেদ.ও বিবাদ হইয়া 
থাকিলে, তাহা সমর্থন করা যায়; কোনওরপ ব্যক্তিগত ব! দলগত স্বার্থের জন্য এ দলাদলি হইয়া 
থাকিলে তাহার অপেক্ষা জঘন্ত ব্যাপার আর কিছু হইতে পারে না। বহুদিন চলিয়া আসার পরে 

এই বিবাদের অবসান ঘটিয়াছে। বাহিরে শত অপমান ও নিন্দ। যাহ! করিতে পারে নাই হিজলীর 

রাজনৈতক বন্দীদের প্রাণ দানে তাহা হইপ্াছে। কংগ্রেসের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত স্ৃভাষচন্ত্র বন্থ্‌ 

এই ঘটনাকে উল্লেখ করিয়! তাহার কংগ্রেস-অধ্যক্ষত। ত্যাগ করিয়াছেন ও কংগ্রেসের অধীনে কোনও 
পদই গ্রহণ ন। করিয়াই স্বদেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে থাকিবেন এরূপ মত প্রকাশ করিয়া 

ছেন-_তাহার সঙ্গে সঙ্গে তার ব্বপক্ষীয় ব্যক্তিগণও স্ব ্বপদ ত্যাগ করিয়াছেন । এই পদ লইয়াই 

যদি সকল গোলমাল হইয়া থাকে, তবে এ বিবাদের বিরাম হইবে । কিন্তু স্বদেশ সেবার কাধ্যেতে 

এক দল কেবল সরিয়া থাকিলে, দলাদলির বীঞ্জ থাকিয়াই যাইবে । একার্য্যে মিলনই আবশ্যক 

কোনওরূপ পার্থক্য নহে । 


শাস্ত্র মানিব কেন? 
( সত্য-শান্ত্র-বিজ্ঞান-বিচীর সমন্বয় ) 
( পূর্ববানুবৃত্তি ) 
8৪। ব্রহ্মময় তেজেোময় জগৎ ।- হিন্দুশান্্ বলেন এই দৃশ্বমান জগ: 
পরত্রঙ্ষের বিকাশ মাত্র । 
স্থবর্ণাৎজ।য়মাঁনস্য স্থবর্ণত্বং চ শাশবতম. 
ব্রঙ্গণো জায়মানস্য ব্রঙ্গত্বং চ তথা ভবেশু ॥ ৮০ ॥ 
স্থবর্ণ হইতে নানাপ্রকার ভূষণ হয়। সেই ভূষণ স্বর্ণ ভিন্ন আর কিছুই নহে-_স্থবর্ণের ভিন্ন ভিন্ন 
মুদ্বিপরিগ্রহমাত্র । সেইরূপ এই জগৎ পরব্রদ্ধ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেবল পরব্রহ্মের ভিন্ন 
ভিন্ন মৃ্তিমাত্র । 
যথা তরঙ্গ কল্লোলৈর্জলমেব স্ফুরত্যলম্‌ । 
ঘটনান্না যথা পুর্থী পটনান্না হি তন্তবঃ ॥ 
জগন্নান্গা চিদাভাতি সর্ববং ব্রশ্ষেব কেবলম্‌॥ ৮১ ॥ 
যেমন তরঙ্গ জলের বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে, যেমন মৃত্তিকাই ঘটনামে ও তন্ত সকল পটনামে 
পরিচিত হয়, তেমনই সেই চিংস্বরূপ ভগবানই জগৎ নামে পরিচিত। এই জগতে যাহা কিছু 
বিষ্যমান সেই সমস্তই পরব্রদ্ধের মৃত্তিমাত্র। 
আঁত্ৈব তদিদং বিশ্বং স্জ্যতে স্জতি প্রভূ । 
ত্রীয়তে ত্রাতি বিশ্বাত্মা হি,য়তে হরতীশ্বরঃ ॥ ৮২ ॥ 
এই বিশ্ব সেই পরমাত্ম। ।ভন্ন কিছুই নহে । তিনিই প্রভু ঈশ্বর ও বিশ্বাত্মা। তিনি নিজেই নিজেকে 
সর্জন করেন, নিজেই নিজকে প্রাণ করেন, তিনি নিজেই নিজের চুরি করেন। অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা! ও 
নুষ্টরক্ষক ও রক্ষিত, তথ! অপহর্ত। ও অপহৃত সকলই এক, পরমাত্মার বূপাস্তর মাত্র । 
স সর্ধবনীম। স চ বিশ্বূপৌনিষেধ নিবাণ স্তখানুভুতি |৮৩ ॥ 
এই জগতে প্রত্যেক বস্ততে তিনি নানান্ধপে বিগ্কমান। তিনিই নকল বস্তর নাম ও রূপ ধরিয়াছেন। 
অথচ তিনি কিছুই নহেন, এমনই তাহার মায়া। নেতি নেতি (ইহ| নহে ইহা নহে) বলিতে 
বলিতে যখন সকল নিষেধই বিলয় প্রাপ্ত হয় (নিষেধ নির্বাণ ), যখন বাক্য মন হার মানে, সেই 
অবস্থায় ধাহাকে স্থথে অনুভব কর! যায় সেই বস্তই তিনি । | 
নববিজ্ঞান এ সব তথ্যের সন্ধানই পায় নাই। তবে যতদুর অগ্রসর হইয়াছে তাহাতেই, 
দেখিভে পাইপ্জাছে জগতে একটা মাত্র পনার্থই আছে। ইহাকে কখন হাইভেশজেন কখনও তড়িৎ, 
শক্তি কখনও তেজ বলিয়াছে। 


98৪. ভারতের সাধদা [ ২য় খগ্ু--হাদশ সংখ্যা 


... হিচ্মুশানজজ বলেন ওর্গো বা তেজ হইতেই জগৎ সষ্ট। যখস এই জগৎ পরত্রদ্ধের বিকাশমাজ 
তখন “এ কথা সহজেই অন্থমান করা যায়। হিন্দুশান্ত্র স্পষ্টতর ইহ! বলিয়াছেন। 
ূর্য্যান্তবস্তি ভূতানি সূষ্যেশ পালিতানি তু। 
সূর্ধ্যে লম্ং প্রাপু, বস্তি বঃ সূর্য্যঃ সোহমেব চ ॥ ৮৪ ॥ 
উদয়ে স্থষ্টিকর্তাসৌ মধ্যাহ্ছে তু মহেশ্বরঃ। 
| অস্তমানে স্বয়ং বিষুব্রবপে। দিবাকরঃ ॥ ৮৫ ॥ 
: স্থ্ধ্য হইতে ভূতগণ উৎপন্ন হয়। স্ৃধ্যেব দ্বারা পালিত হয়। স্থর্ধোই সংহার প্রপপ্ত হয়। যিনি 
কুর্ধ্যতিনিই আমি পরত্রদ্ম । উদয়কালে তিনিই হৃষ্টিকর্তা ত্রচ্ষা, মধ্যা্কে তিনিই মহেশ্বব, ও 
অন্টকালে তিনিই বিষুঃ। ক্্ধ্যই ব্রদ্মূপ | 
নব্যনববিজ্ঞান এ বিষয়ে অপাব সংপদ্বসাগবে নিমগ্র। তথাপি তাহাব মতে জাগতিক 
তেজোবিকিরণই কষ্টিব ফারণ। 
8৫1 মনোময় জগৎ ।-_হিন্দুশান্ত্র বলেন মন হইতেই জগতেব হষ্টি হইয়াছে | 


মন এব জগণুসর্ববং মন এব হি জীবকঃ। 

মন এব হি কালশ্চ মনোহঙ্কাব এব চ ॥৮৬॥ 

মন এব হি সংসারো মন এব মলং তথ|। 

মন এব মহদ:ঃখং মন এব মহারিপু৪ ॥৮৭ ॥ 
মনসা ভাব্যমানে। হি দেহতাঁং যাতি দেহকঃ। 
দেহ বাঁসনয়! যুক্তো। দেহধন্মৈর্ণ-লিপ্যতে ॥৮৮ ॥ 
মনঃ স্থজতি কর্্মীণি মনে লিপ্যতি পাতকৈঃ। 
মনশ্চেছুন্মনীভূয়াৎ ন পুণ্যং ন চ পাতকম্‌ ॥॥ ৮৯ ॥ 


মনই সমস্ত জগৎ, মনই জীব, মনই কাল ও মনই অহঙ্কাব। মনই সংসার, মনই পাপ, মনই মহৎ 
ছুঃখ ও মনই মহাশক্র । মনেব দ্বাবা ভাবিতে ভাবিতে দেহী দেহত্ব প্রাপ্ত হয়। দেহের বাসনা 
ত্যাগ কবিলে দেহী দেহধর্মের দ্বারা লিপ্ত হয় না, অর্থাৎ কর্মেৰ ফলভাগী হয় না। মনই কর্ম সর্জন 
করে, মনই পাপে লিপ্ত হয়। কাষেই মন যদি উন্মনীভূত হয়, অর্থাৎ মন যদি দেহচিস্তা ও বাসন। 
ত্যাগ কবিয়া আত্মীতে সংলগ্ন হয, তাহা হইলে পুণ্যও থাকে না পাপও থাকে না। 

জীন্স্‌ বলেন-__মনই জগৎ সর্জন কবিয়াছে বলিলে পদার্থ-বিদ্যাব অনেক কূটতত্বেব এস্কা 
সমাধান হয়। তাহ] হইলে বুঝ। যায়, কিরূপে ঈথাব স্বত্ং জাগতিক সকল কাধ্যেব আধাব হইয়াও 
গলিতের কল্পনামাত্রে পর্যবসিত হইতে পারে ও ভর্গঃ জগতের একমাত্র মূলপদার্থ হইয়াও গণিত- 
কল্পনীর অন্র্তক হইতে পাবে। সেইর্প ইলেক্ট ন চিন্তা প্রন্থত ও কালই চিস্তাকারধ্য বলিলে প্ররূত 
তখের সপ্রিকট হওয়! ধাপ । আমদের সন্দেহ হয় ব্যাপক মনই ( পরমাত্মা বলিতে নাই ) জগৎ 
বটি করিয়াছে ও অগংৎক্ষে পরিচালিত করিতেছে । এডিংটনও অস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন মন 
হইলডই ত্বগৎসষ্ট।  পাইফমিইিস বলেন পদার্থ আত্মাব নিবাসভূমি । 


আশ্িন--*১৩৩৮ ] শন মানিৰ কেন ৭১৫ 


৪৬1 মায়াময় জগৎ । _-হিন্দুশান্ত বলেন জগৎ মায়ার রচনা । এই সংসার 
মায়াময় । "মায়ার স্বরূপ বৈপরীত্য । 
যুগপৎ বিপরীতত্বং মায়ায়৷ একলক্ষণম্‌ ॥॥ ৯০ ॥ 
একই সঙ্গে দুইটি একেবারে বিপরীত বস্তর সম্ভাবনাকেই মায়া বলে। ইহাই মন্ন্বুদ্ধির অগম্য। 
অবাঙমনসগোচরম্‌। 
যতো বাচে। নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনস। সহ ॥ ৯১ ॥ 
যাহা হইতে বাক্য ও মন বিফলকাম হইয়া ফিরিয়া আসে, অর্থাৎ যাহা বাক্য ও মন ধারণা করিতে . 
অক্ষম । মন্ধুত্বের বুদ্ধি যাহা ধারণা করিতে পারে তাহা মায়া নহে। যাহা ভাল তাহাই মন্দ, 
যাহাই জ্ঞান তাহাই অজ্ঞান, যাহাই কঠিন তাহাই কোমল, ইহাই মায়ার কাধ্য। ইহাই শাস্ত্র স্থানে 
স্থানে ইঙ্গিত করিয়াছেন । 
এই অচিন্ত্য মায়! বশেই ধিনিই বিদ্য! তিনিই অবিদ্া--যিনি ভাবকারিণী তিনিই অভাব- 
কারিণী__যিনিই লক্ষ্মী তিনিই অলম্ধী-বস্তর নাশ হইলেও নাশ হয় ন।--জ্ঞানী ও মুড় সমান--জড় 
ও ত্রিগুণাতীত সমান--দিবা ও রাত্র এক--_জীব স্থখের জন্য লালায়িত বলিয়াই স্থখ চাহে না-ও 
আপনই পব হয ও পরই আপন হয়। তজ্জন্যই শাস্ত্র বলেন-_ 
নিদানভূতা বিশ্বস্য বিগ্ভাহুবিদ্ভেতি গীয়তে । 
ভাবাভাব স্বরূপ সা জগদ্ধেতু সনাতনী ॥ ৯২ ॥ 
সেই নিত্যা জগদন্বাই জগতের কারণ । তিনিই বিশ্বের আদি কারণ। তিনিই বিদ্যা ও তিনিই 
শবিদ্চ।। তিনিই ভাব ও তিনিই অভাব । 
ভবকাঁলে নৃণাং সৈব লক্গমীবৃদ্ধিপ্রদ। গৃছে। 
সৈবীভাবে তথাহলক্ষীবিনাশীয়োপজায়তে ॥ ৯৩ ॥ 
সেই আগ্া প্রক্কতিই লক্ষমী। আবাব তিনিই অলন্ষ্রী। মঞ্চের উন্নতির কালে (ভবকালে) তিনিই 
লক্ষ্মী ও কল্যাণবৃদ্ধি করেন । নাশকালে (অভাবে ) তিনিই আলক্ষ্মী হইয়া বিনাশরূপিনী হন। 
ও” পূর্ণমদঃ পর্ণমিদং পুর্ণা পূর্ণমুদচ্যতে | 
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥ ৯৪ ॥ 
উহা পূর্ণ ও ইছাও পূর্ণ । পূর্ণ হইতে পূর্ণ গ্রহণ করিলে শূন্য না থাকিয়। পূর্ণ ই অবশিষ্ট থাকে । 
যশ্চ মুড়তমে। লোকে যশ্চ বুদ্ধেঃ পরং গতঃ | 
তাবুভো সৃখমেধেতে ক্রিশ্যত্যন্তরিতো। জনঃ ॥ ৯৫ ॥ 
এই জগতে ধিনি সর্বাপেক্ষা মূঢ় ও অজ্ঞান আর এই জগতে ঘিনি বুদ্ধির পরপারে উপনীত--এই 
ছুইজনেরই অবস্থা এক। ইহার ছুইজনেই স্থখপ্রাপ্ত হন। যাহার। এই দুইজন হইতেই পৃথক্‌, 
যাহার! সম্পূর্ন জ্ঞানী কি সম্পূর্ণ অজ্ঞান নহে স্তাহারাই কষ্ট পায়। 


ঘবাবেৰ চিন্তা মুক্তৌ৷ পরমানন্দ আপ্লুতৌ। 
যো বিমুদ্ধো জড়ো বালো৷ যো গুণেভ্যঃ পরং গতঃ ॥ ৯৬ ॥ 


8১৬. ভাতের নাধনা [ ২% খণ্ড ঘাদশ সংখ্যা 


ইজনে চিস্তামুক্ত হইয় পরমানন্দ সাগরে ভাসিতে থাকেন--যিনি বিমূ় অতএব জড় ও বালম্থভাব 
"ধা যিনি ব্রিগ্তণাতীত। 

যা নিশ! সর্ববভূতানাং তন্তাং জাগণ্তি সংযমী | 

ষস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশ। পশ্যতে। মুনেঃ ॥ ৯৭ ॥ 
যাহ! সকল জীবের পক্ষে রাত্রি সংযমী পুরুষ তাহাতেই জাগিয়া৷ থাকেন আর যে বিষয়ে সকল জীবই 
জাগ্রত জ্ঞানী মুনির তাহাই রাত্র । যাহাই বাসনাবদ্ধ জীবের রাজ তাহাই সংযমী পুরুষের দিবা, 
আর যাহাই বাসনাবদ্ধ জীবের দিন তাহাই সংযমী মুনির রাত্র । 


সৃখানুধ্যাননিরতা জন! মীয়াবিমোহিতাঃ। 

বথার্থ স্থখহেতুং তংন ধ্যায়স্তি হৃদীশ্বরম ॥ ৯৮ ॥ 
জনগণ অহ্ুক্ষণ স্থথনেষ্টায় ব্যাকুল । তথাপি মায়ায় বিমোহিত হইয়। দুঃখকেই স্থথ মনে করে ও 
স্থখকেই দুখ মনে করে। অতএব যথার্থ স্থখের একমাত্র কারণ ভগবানকে ধ্যান করে না। 
অথচ শ্রীভগবান্‌ জীবের স্ুখলভ্য হইয়া তাহার নিজের হৃদয়মন্দিরেই বাস করিতেছেন 

ত্বামাত্মানং পরং মত্বা পরং আত্মানমেব চ। 


আত্মা! পুনর্বহিম্থগ্য অহোহজ্ জনতাহজ্ভতা৷ ॥ ৯৯ ॥ 
ছে ভগবন্! তুমি জীবের আত্মা । কিন্ত জীব তোমাকেই পর মনে কবে। আর যে পর 
তাহাকেই জীব আপন মনে করে। এই ভ্রাস্তিবশে জীব ন্বহৃদয়মন্দিরে অধিষ্ঠিত ভগবান্‌কে বাহিবে 
খুজে । অজ্ঞজনের অজ্ঞানই ধন্য ! 
জগৎ মায়াময়। বৈপরীত্যই উহার প্রাণ। স্থুলধী বৈজ্ঞানিকগণ হ্ক্বুদ্ধি পরাজুখ 


হইয়া ইহা দেখিয়াও দেখিলেন না। তাই বৈজ্ঞানিকগণ যখন যাহা স্থবিধ। পাইয়াছেন তাহাই 
বলিয়াছেন। এই মায়ার সন্ধান পাইলে তাহাদের সকল ধাধাই কাটিয়। যাইত--সত্যের ত্স্মাবরণ 
বিদুরিত হইত ও বৈজ্ঞনিক পতঙ্গ সত্যালোকে প্রবেশ লাভ করিয়া মনের সকল অন্ধকার দূর 
করিতে পারিত। এই মায়ার সন্ধান নাপাইয়৷ বৈজ্ঞানিকগণকে বলিতে হইয়াছে-_ভিন্ন ভিন্ন মূল 
পদাথ আছে। কিন্ত ভিন্ন ভিন মূল পদার্থ নাই, সব পদার্থই হাইড্রোজেনের উপাদানে গঠিত। 
মূল কথ৷ পদার্থের দূরে থাকুক, পদার্থের অস্তিত্বই নাই কেন না দ্রব্যাণু পদার্থ কম্পন মাত্র। অথচ 
পদার্থ ও কম্পন ভিন্ন পদার্থ একবার দ্রব্যাণু হয় ও একবার কম্পন হয়। পদার্থ ও তেজোবিকিরণ 
এক। পদার্থ তথ্বান্থুন্ধান কাঁরলে অপরিপাটির চরম লক্ষিত হয়। কিন্তু এই চরম অপরিপাটারই 
একটি নিজস্ব পরিপাটি আছে । ইত্যাদি । 

মনে মনে সন্দেহ উ.দত হইতে পারে জগৎ মায়াময়, যুগপৎ বিপরীতত্বই মায়ার স্বরূপ 
ইহ! জানিয়াই ব। লাভ কি ? যদি স্বীকার করা যায় ইহাতে কোন লাভ নাই, তথাপি যে সত্যের 
আদর নবজ্ঞানে সর্বত্র বিঘুষ্ট, সেই সত্যও ত ঞ্জানা ঘাইবে? ইহাই পরম লাভ। হিন্দুশাস্ত্ে 
একবাকো কীত্তিত হইয়াছে অজ্ঞানই সংসার বন্ধনের একমাত্র কারণ ও জ্ঞানই সেই পাশচ্ছেদনের 
একমাত্র অসি। কাষেই জ্ঞানই ঘষে একমাত্র বাঞ্ছিতব্য তাহাতে আর সংশয় কি? জানাভাবে এই 
।অ্ভুলা হিনদুপ্া্জ সনাউর্ন সত্যের আকর হইয়াও অবোধ্য বৈপরীত্যের আধার বলিয়া গ্রতীত হয় । 


- আশ্বিন--১৩৩৮,] শান্তর মানি কেন ৭১৭ 


হিন্দুশাস্ত্র বলেন, মন্ুত্তের ত কোন্‌ কথা, জীবমাত্রের চরণে দণ্ডবৎ পতিত্‌ হইয়া প্রণাম 
করিবে । , অথচ সেই হিন্দুশাস্্র বলেন চণ্ডালাদি বর্ণবাহ অস্পৃশ্ট জাতির কথা দূরে থাকৃক ব্রাঙ্গণ 
জাতিকেও স্পর্শ করিতে নাই। | 
প্রণমেদ্‌ দগুবদ্ভূমৌ আশ্বচাণডাল গোখরম.॥ ১০০ ॥ 
কুক্ধ র চণ্ডাল গর্দিভ হইতে আরম্ভ করিয়া, সকল জীবকে ভূমিতে নিপতিত হইয়৷ দগুবৎ প্রণাম 
করিবে । অথচ শাস্ত্র সেই সঙ্গে সঙ্গেই বলিতেছেন হে নর সঙ্গভয়ে সদাই ভীত ও ব্যস্ত হইও। 
আলাপাদ্‌ গাত্রসংস্পর্শাৎ শয়নাৎ সহ ভোজনাত। 
সঞ্চরন্তি হি পাপানি তৈল বিন্দুরিবান্তস। ॥ ১০১ ॥ 
কাহারও সহিত আলাপ করিলে তাহার পাপ তৎক্ষণাৎ আলিয়া আক্রমণ করে ও শরীরে বিশেষ 
প্রবেশলাভ করে । সেইরূপ কাহারও গাত্রম্পর্শ করিলে পাপ হয়, একসঞ্চে শয়ন করিলে গ্লাপম্পর্শ 
করে ও একসঙ্গে ভোজন করিলে পাপবিদ্ধ হইতে হয়। যেমন তৈল জলের সহিত স্বভাবতঃ মিশে 
না। তথাপি অনেকক্ষণ নাঁড়াচাড়। করিতে করিতে তৈল তাহার প্রকৃতি ত্যাগ করিয়া জলের 
সহিত মিশিয়। যায়। মন্গষ্য আপনাপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকেব কোনও প্রকারে সঙ্গ করিলে লাভবান্‌ 
হয় ও অপকুষ্ট লোকের সঙ্গদোষে তাহার নিজ প্ররূর্তিই দৃযিত হয় । 
ংসর্গজ। গুণ! দৌোষা ভবন্তোব হি জীবিনাঁম। 
তস্মাঁৎ সতাং হি সংসর্গং সন্তে! বাঞ্ন্তি সম্ভতম. ॥॥ ১০২ ॥ 
কি মনুষ্য, কি পশু সকল প্রাণীরই সঙ্গগুণেই গুণ ও দোষ সমুৎপন্ন হয়। অতএব সংপ্ররতি 
পুরুষ সর্বদাই সাধুসঙ্গ কামনা করেন। 
অহং মুনীন।ং বচনং শৃণোমি শৃণোতি রাজন্‌ স গবাশ বাক্যম। 
ন তস্য দৌষে৷ ন মদ্গুণো বা সংসর্গজা দোষগুণা ভবস্তি ॥ ১০৩।। 
-সঙ্গগুণ এমনই প্রবল যে পশুপ্রকৃতিও তাহার বেগ সহ্য করিতে পারে না। মন্ুত্তের ত কথাই নাই। 
একটি টিয়াপাখী মুনিদিগের সঙ্গ করিয়। ভগবদ্‌ গুণ কীর্ভন শিখে । আর একটি টিয়াপাথী কসাই 
সঙ্গবশে ধর মার কাঁট বলিতে শিখে । দ্বিতীয় শুকপক্ষীর পাষগুপ্রকৃতি দেখিয়া রাজ। তাহার 
নিধনাজ্ঞা দিলে প্রথম শুকপাখী বলিতেছে--হে রাজন আমি অহরহঃ মুনিদিগের বচন শুনি আর 
এঁ পক্ষী নিত্য কসাইয়ের কথা শুনে । ইহাতে তাহারও দোষ নাউ, আমারও গুণ নাই। সংসগ 
হইতেই দোষগুণ উৎপন্ন হয়। 
সঙ্গবেগ জীবমাত্রেরই সর্বদ| অসহ্য । মানুষের কথ। দূরে থাকুক পশুপক্ষীর প্ররুতিও 
সম্পূর্ণ নঙ্গপরতন্ত্ব। আব্রক্মস্তম্ঘ পধাস্ত জগৎ সঙ্গবিভাবিত স্বরূপে অবস্থিত। এমন কি শ্বয়ৎ 
তগবানও স্বেচ্ছায় দেহ ধারণ করিলে সঙ্গের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে প্রারেন না। উদ্দেশ 
মহৎ হইতে মহীয়ান্‌ হইলেও, সঙ্গপ্রভাব সর্বত্র অপরিহাধ্য । তজ্জন্য স্বয়ং ভগবান্‌, ৬রতরাজগ্কপে 
অবতীর্ণ হইয়। হরিণশিশুর প্রতি দয়া করিতে যাইয়াই মুগত্ব প্রাণ্চ হইয়াছিলেন। 
অহংপুরা ভরতে। নাম রাজ বিমুক্ত-দৃষট-শ্রচ্ত-সগবন্ধঃ। 
ব্যাসক্তচিত্তোপি তথা্প্রমেয়ে স্থগোভবং সৃগসঙ্গাদ্ধতার্থঃ ॥১০৪॥ , 


%১৮ ভারূরর সাধনা [ ২য় খখপ্যাদগ সংখ? 


স! মাং স্থৃতিম্বগদেহেহপি বীর কৃষ্ণাচ্চনগ্ুভব! নে জহাতি। 

অথে! অহুং জনসংগাদসংগে। বিশঙ্কমানোহুবিবৃতশ্চরামি ॥ ১০৫ 
হে র£গণ আমি সেই জগৎ বিশ্রুত ভরতরাজ!। আমি দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়ের আসকিজনিত বন্ধন 
হইতে বিমৃক্ত ও অগ্রে্ ঈশ্বরে অত্যন্ত আসক্তচিত্ হইয়াও সেই অপ্রমেয় ঈশ্বরের দুর্বিিজেয় 
মা/য়াবশে মবগসঙ্গে বিনষ্ট থরমার্থ হইয়। মুগ হইয়াছিলাম | হে বাব কৃষ্কার্চন প্রভাবে আমার স্বৃতি 
সবগদেছেও বিনষ্ট হয় নাই । মুগন্ধপ তাাাগ কবিয়! এই ব্রাঙ্মণদেহে ঘে সে স্বতি ত্যাগ কবে নাই 
ইহা বলিবার প্রয়োজন নাই । আমি জীবনুক্ত নির্থেতৃক একান্ত ভক্ত হইয়াও অল্পদিনের সঙ্গবশে 
সমস্ত হারাইয়৷ ফেলিয়াছিলাম। অতএব এই ব্রাহ্মণ জন্মে সেই কথা অনুক্ষণ ম্মবণ করিয়। আমি 
মন্গুয্মাত্রেরই সঙ্গ হইতে ভীত ও চকিত হইয়া! একাকী আত্মগোপন করিয়া বিচবণ কবি। 

“সঙ্ষেব শক্তি অপরিসীম । সঙ্গ কবিতে পাবে না এমন কার্ধ্যই নাই। সঙ্গেব মঘটনঘটন- 


পটীয়সী শক্তির প্রভাবে ঘোক্স পাপিষ্ঠও সাধূত্তম হয় ও পবম সাধুও স্থলিতপদ হইয়া দুর্দশা গ্রস্ত 
হন। সঙজেব অগ্রতিহত প্রভাব জগতে ভেরীঘোষে বিঘোধিত কবিবাব নিমিত্ই ভগবদবতাব 
ভরতরাজ। ত্বয়ং মুগসঙ্গে ম্বগত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জীবমাত্রবই কল্যাণ কামনায় নিজ কল্যাণ 
হ্থেচ্ছায় জলাঞ্জলি দিয় সাক্ষাদ্‌ ভগবন্মুপ্তি ভবতবাজ! জীবকে ইহাই শিক্ষা দিলেন--জীব সাবধান 1 
সাবধান | সঙ্গাপেক্ষা প্রবল কিছুই নাই! অসংসঙ্গে অবতাব পুরুষেবও বক্ষা নাই। অতএব 
তুমি সৎসঙ্গ করিতে সদাই ব্যস্ত থাকিও ও অসংসঙ্গকে জন্ম জন্মাস্তবনির্ণাশিবিষজ্ঞানে সদাই সাবধানে 
বঙ্জন করিও। 


হিন্দৃশান্ত্রই মায়ার প্ররুত মর্ধযাদা দিতে জানেন সেই জন্যই হিন্দুশান্ত্র সর্ধন্র বৈপধীত্যময় 
হিন্দৃশান্ত্র একস্থানে যাহা! বলিয়াছেন, অপরস্থানে ঠিক তাহার বিপরীত নির্দেশ করিয়াছেন । ইহাতে 
মায়ার স্বরূপ বৈপরীত্যেরই নির্দেশ করা হইয়াছে । নতুব। যে অমঙ্গতি ও বৈপরীত্য কলির 
জীবের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বুদ্ধিতে স্থান পায় তাহাও এই গভীব ছুববগাহন শাস্থপ্রদণতাব বুদ্ধিব অগমা, 
ইহ! কেবল বাতুল প্রতিই প্রতিপন্ন করিতে চাহে । 
তর্কোহ্প্রতিষ্ঠঃ শ্র্তয়ো বিভিন্নাঃ 
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্‌। 
ধন্মস্য তত্বং নিহিতং গুহা য়াং 
মহাজনে। যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥ ১০৬ ॥ 
বিচায়ে কখনও সংশয় যায় না। বেদ পুরাণাদি সবই ভিন্ন ভিন্ন। এমন মুনিই নাই ধাহাব মত 
অন্ত মুনির মত হইতে ভিন্ন নে । ধন্মে প্রকৃত তত্ব জ্ঞানীব হৃদয়কন্দর়েই নিহিত ও লুক্কা়িত 
আছে। জ্ঞানীপুরুষ যে মার্গ অন্ুবণ করেন তাহাই প্রকৃত মার্গ। ধশ্মের স্কুলতথ্ব শান্ত্রপাঠে 
জানা যায়, সুক্তত্ব জান! যায় না। বৈপরীত্যসাগরে অবগাহন পূর্ববক ধর্শেব প্রকৃত তত্ব উদ্ধাব 
কর! উন্দুক্তমায়াবরণ অনুভূবী পুরুষ ভিন্ন কাহারও কাধ্য নহে। 
হিন্দুশান্ত্রনিদ্দিষ্ট জানাঞ্জনের উপায়েও মায়ার ছায়াপাত স্পষ্টই লক্ষিত হ্য়। জ্ঞানার্জনের 
উপায়, ছোট হওযা, জান করা নহে । 


আদ্দিন০১৬৩৮] শান্তর মামিব কেন ৭১৯ 

ভগ্কানং তদেতদমলং ভুরবাপমাহু 

নারায়ণো নরসথঃ কিল নারদায়। 

একান্তিনাং ভগবতস্তদকিঞ্চনানাং 

পাদারবিন্দ রঞ্জসাপ্লত দেহিনাং স্যা্ ॥ ১৭৭ 

এই অমল জ্ঞান দুশ্রাপ্য । নরগণের একমাত্র বন্ধু নীরায়ণ, নারদকে নরগণের একমু'ত্র 

বন্ধু জানে এই অলভ্য জ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন । এই অলভ্য জ্ঞানও সুলভে লাভ করা যায়, 
ষদ্দি নরগণ ভগবানের একাস্ত ও অকিঞ্চন ভক্তগণের পাারবিন্দরজে আপনাদদিগকে আপ্লুত করেন । 
মহঙ্কারই জ্ঞানের একমাত্র প্রত্যবায়। ধাহার! সেই অহঙ্কার বিষবৎ *বঙ্জন করিয়া একেবারে 
অকিঞ্চন ও নিরভিমান হইয়াছেন, তাহারাই শ্রীভগবানের পাদকমলে একনিষ্ঠ ভক্ত হইতে 
পারিয়াছেন। সেই অকিঞ্চন একাস্ত ভক্তগণের শ্রীচরণে ধাহারা আপনাদের অভিমান সম্পূর্ণ বিসর্জন 
করিয়া তাহাদের চরণধূলি সর্ধবাঙ্গে মাখিরা ধন্য হইতে পারিয়াছেন কেবল ত্ীহাদেরই এই অমল- 
জ্ঞান অলভ্য হইয়াও স্থুলভ | 


মায়ার বৈপরীত্য মনুষ্য জীবনে এতপ্রোত ভাবে অনুস্যত। একটু দেখিবার ইচ্ছ! 
থাকিলেই অতি সহজেই দেখিতে পাত্তয়। যায় । ক্ষুধা হইলে ভোজনের প্রয়োজন হয়। কিন্ত 
শবীরের জন্য যত খানি প্রয়োজন তাহার অতিরিক্ত মাত্রায় সর্বদাই ভোজন করিতে হয় যাহাতে 
অতিরিক্তাউশ মলরূপে ত্যাগ করিয়! দেহ স্বস্থ থাকিতে পাবে । একই সঙ্গে গ্রহণ ও ত্যাগ কর্তবা। 
সেইরূপ শবীরে যতখানি জল প্রয়োজন তাহাপেক্ষা অধিক জলপান করিতে হয়, যাহাতে অতিরিক্ত 
জল মুত্ররূপে বিসর্জন করিয়া শরীর প্ররুতিস্থ হইতে পারে । জীবন বড়ই প্রিয় ও মৃত্যু ভয়ঙ্কর । 
তথাপি কে ন! প্রত্যহ সেই নিজ্রারূপ মৃত্যুর জন্য লালায়িত হয়? সেইব্প চল! ফের! বস! ধাড়ান 
সমন্তই বিপরীতগুণসম্পন্ন । এই মায়াময সংসারে মন্ুষ্ণজীবনের প্রত্যেক ঘটনায় মায়ার বৈপরীত্য 
ক্রীডা করিতেছে । 


8৭1 নববিজ্ঞানে কার্যকারণ সম্বন্ধ ।-_নববিজ্ঞান বলে কাবণ ভিন্ন কার্য 
হয় না। কার্য কারণ সম্বন্ধ নিত্য । অতএব ভগবান নাই কিংবা থাকিলেও তিনি অশক্ত-- 
টোঁড়া ৷ এই কার্ধ্য কারণ সন্বপ্ধের নিত্যত্বই নাস্তিকতার মূল । এই নিত সম্বদ্ধের আশ্রয়েই নাস্তিকগণ 
বলে--নিদিষ্ট কারণে যখন সকল অবস্থাতেই নির্দিষ্ট ফল, তখন ভগবান্‌ কিছুই করিতে পারেন ন1। 
যদি বল ভগবান্ইত কাধ্যকারণ সম্বন্ধ সষ্টি করিয়াছেন নাস্তিক বলিবে--তাহাতেই ব! ক্ষতি কি? 
একবার সে নন্বদ্ধ হষ্টি করিয়। সম্দ্ধের নিত্যত্বের অন্থরোধে তিনি ত আর উল্টাইতে পারিবেন ন। | 
একথ। সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক বুঝা যায়। কিন্ত নিত্যত্বের অনুরোধে নান্ডিকগণ কোন্‌ 
যুক্তি বলে ভগবান্‌কে উড়াইয়া দেয় ইহা৷ বুঝ! অবিরুত বুদ্ধির কম্ম নহে । 

মুরখখত্বং নিতরাং শ্রেযপঃ হবল্পবিষ্ভা ভয়ঙ্করী ॥১০৮। 
্বল্লবিদ্য। ভয়ঙ্কর-_সর্বনাশের আকর। তাহার অপেক্ষা মুখত্ব লক্ষগুণে শ্রেয়ঃ। 
বিভেতাল্লশ্ভাছেদে। মীময়ং নিহনিহ্টতি ॥ ১০৯ ॥ 
ধিনি অল্পবেদজ-_অর্থাৎ যিনি চতুর্বেদ ও উপনিষদ্সমূহ আগ্ভোপান্ত সম্যক পাঠ করিয়াছেন ক্বিন্ক 


৭২৭ ভারতের সাধনা [ হয় খণ্ড-নবাদশগংধ্যা 


পুরাণ ও ইতিহাস পাঠ করেন নাই--বেদ তাহাকে ভয় করেন ফেন না তিনি বেদের অর্থ শাম্যক্‌ : 
পরিশ্বহ করিতে পারেন নাই ও বদর্থ করিয়া বেদকে বিপর করিয়া তুলিবেন। 
ধর্মের এই ঘোর দ্বর্দিনে উদ্জিত নাস্তিকতার অগ্রতিহত অদ্ভাদয়ে, নাস্তিক চূড়ামণিগণ 
অপরিচ্ছিন্ন বিমুখতাসত্বেও না মানিয়া পারিল না--জগতের ৃষ্টিকর্তা আছেন। তবে নববৈজঞ। 
নিকগণ একবাক্যে বলিবার চেষ্টা করেন ষে স্থ্টিকর্তা থাকিলেও এখন আর তাহার কোনও কর্তৃত্ব 
নাই। কর্তার কর্তৃত্ব কি করিয়া বিনষ্ট হইল তাহা নববৈজ্ঞানিকগণ ভাবিবারই অবসর পান না। 
সামান্ত বুদ্ধিতে ইহাই বুঝা যায়-_আপন ইচ্ছায় ত্যাগ না করিলে কর্তাব কর্তৃত্ব নষ্ট হইতে পারে না, 
কেনন! কর্ত! কাহারও-পরতুত্ত্র নহেন। 
টু শ্রীভগবানের অশেষ কূপাকটাক্ষে, কাধ্যকারণের নিত্যসম্বন্ধরূপ নান্তিকতার মূলে, আজ 
নব্যনববিজ্ঞান বিষম কুঠারাঘাত করিয়াছে। প্র্যাঙ্কের মাত্রামতের (18708 00806000 011901)) 
ফলে আজ সেই,নিত্যসন্বদ্ধ, চিরকালের সিংহাসনচ্যুত হইয়৷ নব্যনববিজ্ঞানের স্বারে ভিখারী । 
নব্যনববিজ্ঞানের অলিতে গলিতেও আজ এই নাস্তিক ধুরদ্ধর স্থান পাইতেছে না। নব্যনববিজ্ঞান 
একবাক্যে স্থির করিয়াছে-_কাধ্যকারণের নিত্য সম্বন্ধ নাই একই কারণ হইতে ভিন্ন ভিন্ন কার্য 
হয় ও কখন কোন্‌ কাধ্য হইবে তাহারও স্থিরত। ) 700111060) ্ব্৮09 ৮ 1199 ৮0117 87001 
[৪6০7৩ ) নাই । 
যে কাধ্যকারণ সম্বদ্ধের নিত্যত্বালম্থনে অন্ধ নান্তিকগণ তাহাদের ছুদ্দম্য নান্তিকা বিঘোষণের 
অবসর পাইয়াছিল, সেই কার্ধযকারণ সম্বন্ধের নিত্যত্বেব মূল উচ্ছিন্ন কবিয়াও নবানববিজ্ঞান ক্ষান্ত 
হইল না। কোনও অনৃষ্ট কারণই কার্ধযকাবণসম্বদ্ধে অনিত্যতজ ঘটাইতেছে ইহাও মানিতে বাধ্য 
হইয়াছে । ঈশ্বর আছেন, তাহার ইচ্ছায়ই জগৎ পবিচালিত হইতেছে, তাহাব স্থূল ইচ্ছাই জগতের 
প্রাকৃতিক নিয়ম ও তাহার বিশেষ ইচ্ছাই এই নিত্য প্রাকৃতিক নিষমেব অনিত্যত্ব ঘাইতেছে-_-এই 
সব সত্য হইলেও নব্যনববিজ্ঞানেব মানিতে নাই, তাই স্পষ্ট।ক্ষবে মানিতে পাবে না। কিন্তু নবা- 
নববিজ্ঞানের কথার ইহা! ভিন্ন আব অথই হয ন। | 
কার্য্যকারণসম্বন্ধের নিত্াত্ব উডাইয়। দিয়াও নবানববিজ্ঞীনের ভিতরে ভিতবে সেই 
নিতাত্বের আকাঙ্ষা রহিয়াই গেল । প্রান্ক বলেন যে আমাদের যদি হাত থাকিত ত আমবা 
অনিতাত্ পরিহার করিয়াই কাধ্যকাবণসম্বদ্দেব নিত্যত্বই বাছিষ। লইতাম । এডিংটনও এই কথাই 
বলেন। এখন দেখ! যাক্‌ হিন্দুশাস্ত্র কার্ধ্যকারণ সম্বন্ধে কি বলেন। 
৪৮। হিন্দুশান্ত্রে কাধ্যকরণ সহ্বন্ধ ।- হিন্দুশান্ম জানেন কার্যকাবণ সঙ্বন্ধ 
নিত্য ও ভগবদিচ্ছায় অনিত্য | : 
কারণেন বিন কার্যাং নোদেতি। ১১০ ॥ 
কাবণ ভিন্ন কার্ষা হয় ন।। 
কারণাচ্চ সদোৎপত্তিঃ নিরোধস্তহাকারণঃ | 
,  কালগত্যা যথাতীতঃ স্যাদেব কারণং বিন ॥ ১১১ ॥ 
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»কাত্ণ হইতেই সর্দ্বদ। ক্ারর্ধ্যর উৎপত্তি হয়। কার্ধোর নিবৃত্তি কিন্তু অকারণ অর্থাৎ কারণ বিনাই হয়। 


'আশিন-১৩৩৮ ] শান মানিব বেন ৭২১ 


যখা কারণ ব্যতিরেকে কালগতিতেই বর্তমান অতীত নামে অভিহিত হয় । জগতে যখন যাহ! ঘটে 
তাহার কারণ থাকিবেই । সে কারণ অনেক সময়ই বুঝ! যায় না। তাই বলিয়া অকারণে কোনও 
বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে না। 
কাধ্যকারণ সম্বন্ধ নিত্য । কিন্তু মায়াবশে নিত্য হইয়াও অনিত্য । নিত্য কার্ধ্যকারণ 

সম্বদ্ধকেই প্রাকৃতিক নিয়ম বলে। ঈশ্বরেচ্ছায় এই নিতা নিয়মই অনিত্য হুইয়! যায়। শ্রীভগবান্‌ 
বলিতেছেন-- 

মন্তয়াদ্‌ বাতি বাঁতোয়ং সুষ্যস্তপতি মন্তয়াু। 

বর্ষতীন্দরো দহত্যগ্নি-সৃত্যুশ্চরতি মন্তয়াু ॥॥ ১১২ ॥ 


আমারই ভয়ে আমারই শাসনে আমারই আজঙ্জায় পবন বাধু দেন, সূর্য্য উত্তাপ দেন, ইন্দ্র বৃষ্টি দেন, 
অগ্রিদহন করেন ও যম জীবগণাক দর্ডিত করেন । ইহাই নিত্য নিয়ম। কিন্তু তাই বলিয়া 
তাহারা স্বতন্ত্রভাবে কার্ধা করিতে পারেন ন] (মন্তয়াৎ )। শ্রীভণবানের ইচ্ছা্ধীন হইয়াও ই হাদের 
সততই কাধ্য করিতে হয় । এই কারণেই অগ্নির দাহিকাঁশক্তি আছেও বটে নাইও বটে । সামান্ততঃ 
অগ্নির দাহিকাশক্তি থাকে । কেনন! ইহাই শ্রীভগবানের সামান্য আজ্ঞ!। কখন কখন শ্রীভগবান 
সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিতে চাহেন। তখন অগ্নির দাহিকাশক্তি থাকে না । সকল প্রাকৃতিক নিয়মের 
ইহাই স্বরূপ-_খাটে খাটে না, হয় হয় না, নিয়তানিয়ত। বায়ু ক্র্যা প্রভৃতির ন্যায় সকল বস্বর 
স্বরূপই নিয়তানিয়ত | 

বিষায়তেহমূতং কুত্র বিষং চাপ্যমৃতায়তে । 

বিষত্তং অমৃতত্বং চ জায়তে হীশ্বরেচ্ছয়া 1। ১১৩ ॥ 

ঈশরস্য বশে সর্ববং চরাঁচরমিদং জগণ্। 

কটাক্ষেণ বিভোস্তস্য স্বরূপেণাধিতিষ্ঠতি ॥ ১১৪ || 


স্থান বিশেষে অম্তই বিষবৎ আচরণ করে ও বিষই অমুতবৎ আচরণ করে। বিষের বিষত্ব 
ও অমূতের অমৃতত্ব ঈপ্ররেচ্চাতেই সাধিত হয়। এই চরাচর জগৎ ঈশ্বরের সম্পূর্ণ বশে। সেই 
পরমেশ্বরের কটাক্ষবশেই বস্তমাত্র স্বরূপে অধিষ্ঠিত। শ্রাভগবান বিষকে বিষরূপে ও অমুতকে: 
অমুতরূপে স্থষ্টি করিয়াছেন । কাষেই বিষ, বিষই থাকে ও অমৃত অযৃতই থাকে । বিষ কখনও 
অমৃত হয় না ও অমৃত কথনও বিষ হয় নী। কেবল ভগবদিচ্ছায় বিষ ও অমৃত অন্যথা আচরণ 
করে মাত্র । সেইরূপ প্রতোক বস্তই সামান্ততঃ একক্নপ আচরণ করে ও ভগবদিচ্ছায় অন্যথা 
আচরণ করে। ইহাই বস্ত্র স্বরূপ । 
মাতৃজভ্ঘা হি বগুসসা স্তম্তীভবতি বন্ধনে ॥ ১১৫ ॥ 

গোদোহনকালে বাছুরকে তাহারই মাতার পায়ে বাধা হয়! তখন মাতৃ জজ্ঘাই সেই বৎসকে 
বাধিবার জন্য স্তস্তরূপে কল্পিত হয় মাত্র । মাতৃজ$৭1, জঙ্গঘাই থাকে স্তস্ত হয় ন।। তথাপি কালবশে 
গুস্তের ন্যায় আচরণ করে। 

এই স্থাবর ও জঙ্গম জগৎ সকল সময়ে ও সকল অবস্থায় ঈশ্বরের বশে ও সেই সর্বশক্তিমান্‌ 
ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টিতেই স্বরূপে অধিষ্টিত। এক কথায় প্রত্যেক বস্তর ভগবদিচ্ছায় উৎপত্তি, ভগবদিচ্ছায় 
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স্থিতি ও হগবছিনছার লয় হয়। তাহার কার্ধযও একমাজ্জ ভগবদিচ্ছার উপর নির্ভর ফরে.। শ্রীভগবান্‌.. 
সর্মকারণকারণ । সেই আদিকারণ হইতেই সামান্তকারণ অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মন্ধপকার্ধা উৎপন্ন 
হয়। পুনশ্চ সেই সামান্তকারণ বা প্রারুতিক নিয়ম হইতেই প্রাকৃতিক কার্যের উৎপত্তি। এই 
প্রান্তিক কার্ধ্য সামান্তকারণবশে সামান্যভাবে নিত্য ও আদ্দিকারণবশে অনিত্য। এক কথা 
কার্য্যকারণসন্বদ্ধ স্ুলতঃ নিত্য হুক্্তঃ অনিত্য । 

৪৯। জীব স্বতন্ত্র কি পরতন্ত্র।--ঈশ্বর হৃষ্টিকর্তী, আদি কারণ। কষ্ট জীব 
তাহার কার্য । কার্ধ্য কারণসম্থদ্ধের নিত্যত্ব হইতে জীবের স্থাতন্ত্রযাভাব বা পারতন্ত্্য স্পষ্টই .. সিদ্ধ 
হয়। ঈশ্বর স্বতন্্রজীব পরতত্্ব। জীব সকল বিষয়ে সকল সময়ে সকল প্রকারে ঈশ্বরের 
পরতন্ত্র। তাহার স্বাতস্ত্র্ের গন্ধমাত্রও নাই । ইহাই শাস্ক্ে সর্বত্র বিঘুষ্ট ৷ 

যথ। দারুময়ী নারী যথা যন্ত্রময়োমৃগঃ । 
এবং ভূতানি মঘবন্‌ ঈশতন্ত্রীনি বিদ্ধি ভোঃ ॥ ১১৬ ॥ 
বৃত্াহ্থর বলিতেছেন__হে ইন্ত্র জানিও যেরূপ কাঠের পুতুল, যেরূপ পাশবদ্ধ মুগ, তন্রপ কষ্ট 
পদার্থমাত্রই ঈশ্বরের অম্পূর্ণ বশে । 
বাযুর্যথ। ঘনানীকং তৃণং তৃলং রজাংসি চ। 
ংযোজ্যাক্ষিপ্যতে ভূয়ঃতথ। ভূতানি ভূতকৃ্ড ॥ ১১৭ ॥ 
লোকাঃ সপালা যস্যেমে শ্রসন্তি বিবশা বশে । 
দ্বিজ ইব শিচাবদ্ধা সকাল ইহ কারণম ॥ ১১৮॥ 
বায যেমন মেঘসমূহ, তৃণ তুল। ও ধুলিসমূহকে একত্রিত করে ও পুনরায় দূরে নিক্ষেপ করে, 
সুষ্টিকর্তীও সেইরূপ ভূতগণকে একজ্র করিয়া পৃথক ' করেন । সামান্য ভূতগণ্র কোন্‌ কথ। 
দিক্পালগণসহ সমস্ত জগতই জালবদ্ধ পক্গীর ন্যায় ধাহার বশে বিবশ হইয়া জীবন যাপন করে, 
সেই ভগবানই সমস্ত কাধ্যের কারণ। 
যুযুৎ্সতাং কুত্রচিদাততায়িনাং 
জয় সদৈক্র ন বৈ পরাতনা 
বিনৈকমুৎপন্তিলয় স্থিতীশ্বরং 
সর্ববজ্মাগ্ভং পুরুষং সনাতনম ॥ ১১৯ । 
অস্ত্শস্ত্রধারী যোদ্ধাগণের মধো বিজয় সর্বদা একপক্ষেই হয় না সামান্ততঃ প্রবল পক্ষের জয় ও, 
দুর্ববলপক্ষের পরাজয় হইয়া থাকে । কিন্তু সর্বত্র তাহা হয় না। কখনও কখনও ছুর্ববলপক্ষেরও 
জয়লাভ হইয়া থাকে ও প্রবল পক্ষই পরাজিত হয়। ইহার কারণ এই ঘষে উভয় পক্ষই ঈশ্বরের 
অধীন ও তাহার ইচ্ছাতেই জয় পরাজয় হয়। পরতন্ত্র জগতের বৃত্তি, কখনই একমুখী হইতে 
পারেন | মায়াবশেও জয় পরাজয়ের বিপধাস ঘটিবেই । বল। বাহুল্য যে সৃষ্টি স্থিত লয় কর্তা, 
সর্বজ্ঞ, আদি ও সনাতন পুরুষ সেই বিপর্য্যাস নিয়মের অধীন নহেন। তিনি পরমেশ্বর ও স্বতঙ্জ 
পুরুষ । তাহার জয় সর্বত্র এ রি 
কাধ্যকারণসন্বদ্ধ নিত্য ও অনিত্য । এই কাধ্যকারণসম্বদ্ধের নিত্যত্ব হইতে. জীবের 
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অচিৎবৎ পারতঙ্তরা যেরূপ সিদ্ধ হয়, অণনত্যত্ব হইতে জীবের স্বাতন্ত্রাও ঠিক সেইরূপ প্রতিপন্ন হয়। 
মায়ার প্রভাবে এই সম্পূর্ণ পরতন্ত্র জীবও স্বতন্্--পারতন্ত্্ের ও স্াতন্ত্রের এক অপূর্ব্ব সমদ্য়। 
শান ইহা ইঙ্গিত করিয়াতছন । 

ঈশ্বরঃ সর্ববভূতানাং হৃদেদশেহভ্ভন তিষ্ঠতি ৰ 

জাঁময়ন্‌ সর্ববভূতানি যন্ত্রারঢ়ানি মায়য়া ॥ ১২০ ॥ 

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ববভাবেন ভারত 


| তৎ্প্রসাঁদীৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্যসসি শাশ্বত ॥ ১২১ ॥ 

হে অজ্ন! ঈশ্বর অস্তর্ামিভাবে সকল ভূতের হৃদয়ে অধিঠিত হইয়! সকল ভূতকে যন্ত্রাবূড়ের ন্যায় 
চালিত করিতেছেন । হে ভারত কায়মনে বাকো তীাহারই শরণ লও । তাঁহার কূপায় পরম শান্তি 
পাইবে ও নিতাধামে যাইতে পারিবে । যদি জীব সম্পূর্ণ পরাধীন হইত তাহা হইলে “শরণ লও, 
এই কথ। নিরর্থক হইত | যন্ত্রারূ্ড ও শরণং গচ্ছ একই সঙ্গে বলিয়! শ্রীভগবান্‌ মায়ার স্বরূপই 
নির্দেশ করিয়াছেন__যুগপৎ বিপরীতত্বম্‌। মন্ুয্যমাত্রেই সদ1 সর্বত্র সর্বথ! শ্রীভগবানের অচিৎবৎ 
পরতন্ত্র সর্বক্ষণ সর্ববাবস্থায় মনে রাখিয়! তীহাঁরই মায়ার মধ্যাদা দিবার জন্ত স্বতন্ত্রবৎ প্রাণপণে সকল 
কার্যই করিতে হয়। এইবপ করিলে পারতন্ত্রা ও স্বাতন্ত্য উভয়েরই ম্ধ্যাদ1 রক্ষা করা হয়। 
পুনশ্চ পারতন্ধ্য ও ন্বাতস্ত্র্যের অপর্বব সমন্বয়ে নিরভিমান কর্তৃত্বের উদয়ে তিনি কর্ম করিষাও কর্মী 
নহেন--তিনি কন্ম করেন কিন্ ফলভাগী হন ন।। 


ব্রহ্মণ্যাধায় কন্ধ্ধাণি সঙ্গং তান্তু। করোতি যঃ। 

লিপ্যতে ন স পাপেন পল্সপত্রমিবান্তসা ॥ ১২২ ॥ 
ঘিনি পরক্রঙ্গের উপর কম্মভার ন্যস্ত করিয়। আসক্তি ত্যাগপূর্বক নিঃসঙ্গভাবে কর্ম করেন তিনি 
কদাচ পাপে লিপ্ত হন ন।-কম্ম করিয়াও ফলভোগী হন না। যেমন পদ্মপত্র জলের ভিতর সমস্ত 
ক্ষণ থাকিলেও তাহার গায়ে জল লাগে না। সংসারী মন্য়া পদ্মপজ্রের ন্যায় পারতন্ত্্য সাগরে 
অবস্থিত হইঘ। স্বতন্ত্রভাবে কার্য করিবে ইহাই শ্রীভগবানের অভিপ্রায়। 

ঘস্য নাহংকৃতো৷ ভাবে বুদ্দিস্তস্য ন লিপাতে । 

কুর্ণনতোহকর্ববতো৷ বাঁপি স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ১২৩ ॥ 
ধাহর অহস্কার নাই, ধাহার কর্তৃত্বাভিমান নাই তাহার বুদ্ধি সেই কম্মের ফলে লিপ্ত হয় না । তিনি 
কর্ম করুন বা নাই করুন তাহাকে জীবনুক্ত পুরুষ বলে। | 

৫০1 কর্মফল অপ্রতিক্রিয় ।--মন্গ্ত সর্বদাই কর্শ কর্ম করিবার জন্য ব্যস্ত। 

কর্শই মননের প্রাণ । 

ন হি কশ্চি ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মাকৃত ॥ ১২৮ ॥ 
কেহ ক্ষণমাত্রও কদাচ কম্ম না করিয়। থাকিতে পারে না। ইহাকেই পুরুষকার ব পৌরুষ বলে। 
পুরুষস্ত কার: ( কর্ম) ইতি পুরুষকারঃ | পুরুষস্ত ইদং ইতি পৌরুষম্‌। মনুম্তরৃত কর্ম্মমান্রেরই 
ফল আছে। : এই কর্শফল ভোগ করিলেই ক্ষয় হইয়া যায়, ভোগ বিন! ক্ষয় হয় না। . 


জে 


৭২৪ ভারতের সাধনা [ ২য় খণ্ড--দাদশ সংখ্যা 


নাভৃক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্দ কল্পকোটি শতৈরপি । 
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম. ॥ ১২৫ ॥ 
.ক্কৃতকর্ম শুভই হউক ব! অশ্ডভই হউক-_র্থাৎ পুণাই হউক আর পাপই হউক--নিঃসন্দেহ ভোগ 
_করিতেই হইবে । স্থষ্টি কোটি কোটি বার নাশ হইবে তথাপি অভুক্ত কর্খ ক্ষয় হইবে না। 
এই.কর্ধফলকে ছুইভাগে ভাগ কর! যায়। তৃক্ত ও অভুক্ত বা ভোগা । জন্মজন্মাস্তর-াঞজ্জিত 
কর্ম্মফলই অভুক্ত বা ভোগ্য কর্মফল । এই অভুক্ত কর্মফল হ্িবিধ--সঞ্চিত ও প্রারন্ধ। মনু 
জন্মজন্নাস্তরে যত কর্মরাশি সঞ্চয় করে তত ভোগ কর তাহার পক্ষে সম্ভব নহে অতএব জন্মকালে 
সঞ্চিত কর্মফলরাশির কণামাত্র গ্রহণ করিয়৷ জীব জন্ম পরিগ্রহ করে। সঞ্চিত কর্মফলরাশির এই : 
কণাকেই প্রারন্ধ কহে। 
_.. এই প্রারন্ধবশেই জীবের জন্ম হয়। যদি শ্রীভগবাণনর অশেষ কৃপায় দেহনাশের সঙ্গে 
সঙ্গেই সঞ্চিত কর্ম ক্ষয় হইয়া! যায় তাহা! হইলে সেই পুরুষ মুক্তিলাভ করে, কেন না সঞ্চিত কর্ম" 
ভাবে তাহার আর পুনরায় গ্রারন্ধ ভোগের অবসরই হইতে পারে না। 


লব্ধ। নিমিত্মব্যক্তং ব্যক্তাব্যক্তং ভবত্যুত | 
যথা যোনি ঘথ। বীজং স্বভাবেন বলীয়সা ॥ ১২৬ ॥ 
জীব অব্যক্ত নিমিত্তবশে, অর্থাৎ প্র'রবধরূপ জীবের অপরিজ্ঞাত কারণবশে জন্মপরি গ্রহ করিয়া বাক্ত 
হয় ও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়। অব্ক্ত হয় । বলবান্‌ 'পারন্ধ (শ্ভাব) কর্তৃক অবশে -পরিচালিত 
হইয়া যাহাতে তাহার প্রারৰধ সম্যক ভোগ হইয়া ক্ষয় হয় সেইরূপ পিত। (বীজ ) ও মাত| ( যোনি ) 
আশ্রয় করিয়া জন্মগ্রহণ করে। পুনশ্চ 
'কন্মণ। জায়তে জন্তঃ কর্ম্মনৈব বিলীয়তে । 
স্থখং ছুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মনৈবাঁভিপদ্ভতে ॥ ১২৭ ॥ 


জীৰ র্ুক্দবশেই জন্মগ্রহণ করে ও কর্মবশেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সখ দুঃখ ভয় ও কল্যাণ 
একমাত্র কন্মবশেই প্রাপ্ত হয় । তাহারঅন্যথ। হয় ন। 
যে কর্মী ফলপ্রসবোন্ুখ, যাহা ফল দিতে বপিয়াছে, যাহার ভোগ বিশেষু করিয়া, আরজ 
হইয়াছে তাহাকেই প্রারধ বলে। প্র (প্রকর্সেণ) আরবৰং ইতি প্রারন্ধম। অতএব এই প্রারৰ 
( কর্মফল ) সঞ্চিত হইতেও কোটিগুণ অনিবার্ধা। এই প্রারবকেই শানে উৎহ্থষ্টবাণ, অদৃষ্ট, ভাগা, 
, দৈব, কাল, স্বভাব ও প্রকৃতি নামে অভিহিত করে। বাণত্যাগ করিলে পরে ফিরান যায় না। 
অনিবাধ্য বলিয়। গ্রারধ্ধকে উৎহ্ষ্ট বাণ বলে। দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়। সেই প্রারন্ধই 
সঞ্চিত হইতে ভাগ করিয়া ভোগের জন্য দেওয়৷ হইয়াছে বলিয়! ভাগ্য । কালবশে ফলপ্রদব করে 
বলিষ! গ্রারন্ধকেই কাল বলিয়। থাকে । প্রারঞ্ধবশে জীৰ চালিত হয় বলিয়। প্রারবূই শ্ভাব বা 
গ্ররূতি। ্‌ 
জ্ঞানোদয়া পুরারন্ধং কম্ম জ্ঞানান্ন নশ্যতি । 
অদত্ব! স্বফলং লক্ষ্যমুদ্দিশ্যোতন্ষ্ট বাণবৎ ১২৮ ॥ 
১ জীবের জ্ঞান 'হইলেই' জীব মক হয় কিন্ত তথাপি সেই দেহের প্রারঞ্ধ ক্ষয় হয় না। সেই দেহের 


আশ্গিন--১৩৩৮] শান্ত মানিব কেন গ২৫ 


ক্ষয়ের সহিত প্রারনভোগ হইয়! ক্ষয় হইয়। যায় আর জ্ঞানদ্বারা সঞ্চিত নাশ হয়। অতএব দেহাস্তে 
সকল কর্খের নাশ দ্বার! জীব মুক্ত হয়। জ্ঞানের দ্বার! প্রারদ্ধ নাশ হয় না কেন? উৎক্ষ্ট বাণ 
যেমন তাহার লক্ষ্যকে ভেদ করিবেই উৎহ্ষ্ট বাণের ফল যেমন অপরিহার্য, তঘ্ধৎ উৎস্থষ্ট বাণরূপ 
প্রারন্ধ, ভোগ বিনা জ্ঞানেও ক্ষয় হয় না। 


নূনং হাদৃষ্টনিষ্ঠোয়ং অবৃষ্পরমো জনঃ ॥ ১২৯ ॥ 


মনুষ্যমাত্রেই অনুষ্টের সম্পূর্ণ বশে ও আনৃষ্টেই তাহার অবস্থিতি। 

ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র ন চ বিগ্ভা ন পৌরুষম.॥॥ ১৩০ ॥ 
ভাগ্যই সর্বত্র ফলে বিদ্যা কি পৌরুষ ফলে ন|। 

স্বমেব কর্ম্ম দৈবাখ্যং বিদ্ধি দেহান্তরাঞিতম, ॥ ১৩১ ॥ 


নিজের দেহাস্তরাঞ্জিত কম্মের নামই দৈব । 


কালেন দৈবধুক্তেন বিদ্রাবিতমিদং জগৎ 
প্রতিক্রিয়া ন যস্তেহ কুতশ্চিত কহিচিৎ কদা ॥ ১৩২॥ 


দৈবধুক্ত কাল দ্বার এই জগৎ পরিচালিত । কোনও উপায়ে কোনও প্রকারে ও কোনও সময়ে 
উহার প্রতিকার হয় ন।। 


প্রকৃতিং যাপ্তি ভূতাঁনি নিগ্রহশ্চ নির৫থকঃ 
ছুগ্ধসিক্তোপ্যথে নিম্বঃ কটুরেব যথাতথম. ১৩৩ 


জীবগৃণ তাহাদের স্বভাব ছাড়ে ন। তাহার। সর্বদাই নিজ স্বভাব দ্বারা! পরিচালিত । অতএব 
নিগ্রহ করা কি উপর্দেশ দেওয়। সমন্তই বৃথা । নিম ছুগ্ধে যতই ভিজাও না কেন, যেমন কটু তেমনই 
থাকে । ূ 

জড় নববিজ্ঞানের জড়েই প্রীতি, চেতনে নহে । কাষেই জড় নববিজ্ঞান চেতনসম্বন্ধ- 
পরাজ্মুখ। যেখানে চেতনের সম্বদ্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়াছে, সেখানেও চেতনের' চৈতন্তাংশ 
পরিত্যাগ পুর্বক জড়াংশ গ্রহণ করিয়৷ জড় নববিজ্ঞান নিজের জড়ত্বেরই পরিচয় দিয়াছে । জীবন্ত 
প্রাণীর জীবস্ত কম্ম জড় নববিজ্ঞানের বিষবৎ পরিহাধ্য । অতএব কর্মফল প্রভৃতির কথা নব- 
বিজ্ঞানে থাকিতেই পারে ন।। তথাপি জড়জগতের প্রমাণ দ্বারা কর্মফল প্রভৃতির যথাসম্ভব 
সমর্থন কর! যাইতেছে । 

পদার্থের নাশ নাই, (0017381-52,0197 ০0177705691) গুরুত্বের নাশ নাই (001736758010) 
96 10088) ও তেজের নাশ নাই (0077807520101) 01 91)180)। এক কথায় বস্তুর নিত্যত্বই 
নববিজ্ঞানের প্রাণ । নব্যনববিজ্ঞান পদার্থ ও গুরুত্ব ভাল করিয়াঃম্বীকার করে না বলিয়াই পূর্ব ক্ত 
তিনটা নিয়ম না মানিয়া জগতের মূলাধার তেজ, অবিনাশি এই মাত্র মানে। অবিনাশিত্ব উভয়েরই 
গতি। জড়জগৎ মাত্রই যখন অবিনাশী তখন কর্ম বিনাশী কিরূপে হইবে? পুনশ্চ কর্ম যখন 
অরিনাশী তখন অভুক্ত কর্ম ষে সঞ্চিত হইয়া তোল থাকিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? যদি 
বল কর্ধ অভুক্ত থাকে না, এই জীবনেই সকল কর্ত্দ ভোগ হুইয়! ঘায়। ইহা মানা ঘায় ন1। 


৭২৬. - ভারতের সাধন৷ [২য় খণ্ড-দ্বাদশ সংখ্যা 


কেন না ইহার মিথ্যাত্ব সকল সময়েই দৃষ্টিগোচর হয়। সঞ্চিত কম্ম অবিনাশী। অতএব তাহার 
ভোগের জন্য পুনর্দেহধারণ অবশ্স্ভাবী। 
যথাযোনি যথাবীজং স্বভাঁবেন ব্লীয়সা। ।। ১২৬ ॥ 
জীব বলবৎ প্রারন্ধবশে প্রারন্ধভোগের অন্থকুল বংশে জন্ম পরিগ্রহ করে । 
৫১। প্রারন্ধনাশ ও জ্যোতিষ ।__প্রারৰ ব৷ অনৃষ্ট বা ভাগ্য বা দৈব সর্বথা 
অপ্রতিহাধ্য হইলেও মায়াবশে উহা প্রতীকাধ্য, অর্থাৎ ভগবদিচ্ছায় উহা! সহজেই কাটান যায় । 
দৈবং পুরুষকারেণ শুরা স্বস্তি সদৌছামীঃ ॥ ১৩৪ ॥ 
শুরগণ পুরুষকারের দ্বার! দৈবকে নাশ করে। যাহা'র৷ সর্বদাই উদ্যমশীল যাহাদের শাস্ত্রিত পুরুষকার 
কিছুতেই ব্যাহত হয় ন তাহাদেরই শূর বলে। উচ্ছান্ত পুরুষকারের আশ্রয়ে মনুষ্য শুর না হইয়া 
মুর্খ ও নাস্তিক হয়। 
প্রতিকুলং তথ৷ দৈবং পৌরুষেণ বিহন্ততে। 
মঙগলাচাঁর যুক্তানাং নিত্যং উত্থানশীলিনাম ॥ ১৩৫ ॥ 
প্রতিকূল দৈবও পৌরুষের দ্ব।রা বিনষ্ট হর়। ীহার। সদাচারযুক্ত, ধাহার। জীবের মঙ্গল ভিন্ন 
আর কিছু চাহেন না ও সেই সঞ্গে সন্দেই সদাই কল্যাণের গথে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করেন 
কারি প্রতিকূল দৈব বিনষ্ট হয়। অন্য কাহারও নহে 


যগ্যপ্যত্র তু নিশ্য়েন কথিতং টার ঢুস্কলম। 

খেটানাংতথাপুযুশস্তি মুনয়ো নান! প্রতিকারকম ॥ 

দেব ব্রাহ্মণ পুজনেন গুরুবাক্‌ সম্পীদনেনান্বহম। 

সতসঙ্গেন হুতেন দানবন্ুন। দুষ্টং ফলং নৌভবেও ॥১৩৬।॥ 
যদিও জ্যোতিষ শাস্ত্রে গ্রহগণের (খেটানাং) নানাবিধ দুক্ষল নিঃসন্দেহে কথিত হইল তথাপি মুদ্নিগণ 
( সই নানাবিধ দুক্ষলের ) নান। প্রতীকার বলেন । সদ] সর্বক্ষণ (অন্থহং) দেবতা ব্রাহ্মণের পুজা, 
গুরুবাক্য প্রতিপালন, সাধুসঙ্গ, হোম ও অর্থদানের দ্বারা জ্যোতিষকথিত ছুষ্টফল বিনষ্ট হয়. | 

শ্রীহরি নিজেই নকল কর্মের ফল দান করেন। তাহার ইচ্ছা বিনা কখনই কোন ফল 

হইতে পারে না। অতএব নিজের ও অপরের কল্যাণের“জন্য ধাহার! সর্বদ! সর্ধপগ্রকারে প্রযত্ববান্‌ 
তাহারাই প্রীহরির কপায় দৈবকে নাশ করিতে পারেন । কাযেই দৈব অপ্রতিহাধ্যও বটে, প্রতি- 
কাধ্যও বটে। শ্রীভগবানের বিশেষ কূপাকটাক্ষ বিনা প্রারন্ধ কখনও নাশ হয় না। তাই শান 
রলিয়াছেন-_- 

যন্মৈদত্তং চ যজভ্ঞানং জ্ঞানদাত। হরিঃ স্বয়ম 

জ্কানেন তেন স স্তৌতি ভাবগ্রাহী জনার্দনঃ ১৩৭ 
শ্রীহরি যাহাকে যে জ্ঞান দিয়াছেন, কেন ন। শ্রীহরি ভিন্ন কেহই জ্ঞান দিতে পারেন না, সেই জ্ঞানের 


সাহায্যেই সে ভীহরিয স্তব করে। জনার্দন ভাবগ্রাহী। তিনি জ্ঞান দেখেন না মনের ভাব 
, দেখেন । 
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সর্বাসামপি সিদ্ধীনাং হেতুঃ পতিরহং প্রভূঃ। 
অহং যোগ্য সাংখ্যস্য ধর্থস্য ব্রহ্মবাদিনাম্‌ ॥ ১৩৮ ॥ 
্রহ্মবিদ্জ্ঞানিগণের সকল সিদ্ধির যোগের জ্ঞানের ও ধর্মের আমিই একমাত্র হেতু একমাত্র কর্তা 
ও একমাত্র প্রভূ । 
প্রারন্ধের অপ্রতিহার্ধযতাই জ্যে(তিষ শান্তর মূল। এই জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুসারে মন্থষ্জীবনের 
ভবিতব্যতার নির্ণয় হয়। 
সফলং জোতিষং শান্ত্ং চন্দ্রার্কেত যত্র সাক্ষিণৌ । ১৩৯ ॥ 
জ্যোতিষ শাস্ত্র সাক্ষাৎ ফলবৎ। চন্দ্রন্ধ্য উহার সত্যত্বের সাক্ষী। অর্থাৎ গ্রহনক্ষত্রের দ্বারাই 
জ্যোতিষের ফল জানা যায়। প্রত্যক্ষফলদ জ্যোতিষ শাস্ত্রের সত্যতা' অহংমদোদ্ধত পুরুষের নিকট 
প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে । এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখানে দেওয়া সম্ভব নহে 
বলিয়া দিগদর্শনমাত্র কর! গেল। প্র্যাঙ্ক বলিয়াছেন মন্রধা জীবনে ভবিষ্যৎ বলা একেবারে 
অসম্ভব। তাহা যে একেবারে মিথ্যা তাহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে। সেই দিগ্দর্শনমাত্রের 
সাবধানে বিচার করিলে প্লযাস্কোক্তির মিথ্যাত্ব সহজেই অনুমিত হইবে । 
৫২। জুক্ষততের প্রত্যক্ষ প্রমীণ ।-_নববিজ্ঞান প্রত্যক্ষ ইন্দিক়গ্রাহ্য প্রমাণ 
ভিন্ন অন্ত প্রমাণ অঙ্গীকারই করে. ন। | কিন্ত গ্রতাক্ষ বিষয়ই স্বল্প ও পরোক্ষ বিষয়ই অধিক । 
প্রতাক্ষং সল্পমেবসা1ৎ অপ্রত্যক্ষমনল্লকম,। 
ইক্জিয়াণি পরোক্ষাঁণি লভেরনীগমাঁদিভিঃ ॥ ১৪০ ॥ 
প্রত্যক্ষ অল্পই হয়। অপ্রত্যক্ষ অধিক। যে ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় সেই ইন্দ্রির়গণই 
অপ্রত্যক্গ বা পরোক্ষ । পরোক্ষ বিষয়ের উপলব্ধি আগম (শাস্ত্র) অনুমান ও যুক্তিদ্বারা হইয়া 
থাকে। নববিজ্ঞানবিদগণ পরোক্ষ মীনিতেই চাহেন না। তথাপি তাহাদিগকে অবিচারিতজ্ঞানের 
( [116100,) অস্তিত্ব মানিতে হইয়াছে । অবিচারিতজ্ঞান ইন্দ্রিযগ্রাহ্থও নহে তর্কগ্রাহও নহে। 
এই তর্কবিরহিত অবিচারিত জ্ঞানের উপরই বৈজ্ঞানিক জগতের আবিষ্কার প্রতিষ্ঠিত, বিচার শু 
তর্কের উপর নহে । টমসন্‌ ইহাকে ভগবদ্দত্ত (1031)1760) জ্ঞান পধ্যস্ত বলিয়াছেন। 
0. 9, ৫)00807৮-]0)5 4১০1. অবিচারিত জ্ঞান স্বীকার করিয়া নববিজ্ঞনবিদ্গণ পরোক্ষভাবে 
হুপ্মতত্ব অঙ্পীকাঁর করিয়াছেন। 
সম্মত ত্বের প্রত্যক্ষপ্রমাণ শুনিলেই নববিজ্ঞানের অপুর্বব শ্টষ্টির কথ! মনে পড়ে। যে 
বিষয় ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে সেই অতীন্দ্রিয় বিষয়ের ইন্দ্িয়গ্রাহ্থ প্রমাণ কিরূপে হইতে পারে? অতীন্দ্রিয় 
সক্মতত্বের ইন্দ্রিয়গ্রাহা প্রমাণও একটা মীয়ার বৈপরীত্য । ইহা কেবল শ্রীভগবানের কপাতেই 
সম্ভব হইতে পারে। এই সুক্্মতত্ব শ্রীহরি কুস্ম্রভাবেই জানেন। কাযেই স্থুলদৃষ্টিতে তাহার সন্ধান 
পাওয় যায় না। 
রর প্রীগুরুং পরতত্বাখ্যং ভাস্বন্তং চক্ষুরগ্রতঃ | 
ভাগ্যহীন। ন পশ্যন্তি অন্ধাঃ সূর্য্যমিবোদিতম,॥ ১৪১ ॥ 
্রীপ্ুক্ষই পরমতত্ব। তিনি চক্ষুর অগ্রে দ্রেদীপ্যমান। অতএব চক্ষুম্মান্‌ লোকমান্রেই ঘোর 
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অন্ধকারেও তাহাকে দেখিতে পান। কিন্তু যাহারা ভাগ্যহীন তাহারা আদৌ তাহাকে দেখিতে 
পান না। যথা অন্ধ সুর্য উদিত হইলেও দেখিতে পায় না। 
উলুকম্য যথ৷ ভানুরন্ধকাঁরঃ প্রতীয়তে । 
স্বপ্রকাশে পরানন্দে তমো মুঢ়স্য জাঁয়তে ॥ ১৪২ ॥ 
পেচকের স্্ধ্যই অন্ধকার বলিয়া প্রতীত হয়। সেইরূপ অহঙ্কারবিমূঢ় নরপেচকের স্বয়ং প্রকাশমাঁন 
পরমানন্দ স্বরূপ শ্রীভগবান্ই নাই বলিয়। মনে হয়। শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন__ 
যথ! যথা ত্! পরিমৃজ্যতেহসৌ ম্পুণ্যগাঁথা-শ্রবণাভিধানৈঃ। 
তথ৷ তথা পশ্যতি বস্ত সুন্্ং চন্ষুর্যথৈবাঞ্জন-সংপ্রযুক্তম্‌ ॥ ১৪৩ ॥ 

আমার পুণ্যলীলাকথ। শ্রবণ ও পুনঃ পুনঃ কথন ছারা (ম্‌ৎপুণ্য) এ বাসনামলিন মন (আত্মা) যেমন 
যেন মাজ্জিত হইতে পাকে তেমনই তেমনই তাহার হুক্ষ্ৃষ্টি হইতে থাকে । যেমন চক্ষু অঞ্জন 

ংযোগে উত্তরোত্তর ভাল দেখিতে থাকে । শ্রীভগবানের পুণ্যগাথ। পুনঃ পুনঃ অরবণ ও কথন দ্বার! 
মনের ময়লা যতই কাটিতে থাকে ততই নিজ্বরূপ প্রাপ্ত হইয়। হুক্ষবস্ত প্রত্যক্গ দেখিতে 
সক্ষম হয়। | 

প্রকৃত প্রস্তাবে অতীন্দড্রিয় বিষয় কিছুই নাই। যাহাঁকে সামান্ততঃ অতীন্দ্িয় বিষয় বল! 

যায তাহা কেবল অমাজঞ্জিত ইন্দ্রিয়েরই অগম্য। মাজ্জিত ইন্দ্রিয় সেই অতীন্দ্িয় বিষয় সহজেই 
উপলদ্ধি করিতে পারে। হাত পা বাধ। থাকিলে চল! ফের! করা যায় না। সেই বন্ধনাবস্থায় 
গতিশক্তি অতীন্দ্রিয়। কিন্তু বন্ধনখুলিয়৷ দিলেই গতিশক্তি আপনা হইতেই আসে। কেননা 
বন্ধলাবস্থাতেও গতিশক্তি গ্রচ্ছন্নভাবে ছিল, কেবল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ছিল ন|। পির্রাবদ্ধ পক্ষীর 
উড়িবার শক্তি নাই বলিয়াই মনে হর। কিন্তু পিঞ্রের বাহিরে আদিলেই সে উড়িতে পারে। 
চক্ষু সকল বস্তই দেখিতে পায়। তাহার দৃষ্টি নষ্ট হইলে সে কিছুই দেখিতে পায় না। তখন সেই 
নষটৃষ্টি চক্ষুর কাছে সহজ দশন শক্তিই অতীন্দ্রিয় হইয়া পড়ে। অ।বার যদ্দি ভগব্ৎ কৃপায় সেই চক্ষুই 
দৃষ্টিশক্তি লাভ করিতে পারে তাহ। হইলে দর্শনকাধ্য আর অতীন্দ্রিয় থাকে না। পুনরায় ইন্দিক়গ্রাহথ 
ও সহজ হয়। 


যথা ছি ভানোরুদয়ে। নৃচক্ষুষাং তমে নিহন্যা্খি নতু সন্দিধত্তে। 
এবং সমীক্ষ1 নিপুণা সতী চেশ হন্যাৎ তমিত্রং পুরুষস্য বুদ্ধেঃ ॥ ১৪৪ ॥ 


যেমন স্য্যের উদয়ই নরচক্ষুর অন্ধকার নিশ্চয় নাশ করে মাত্র, অসতবস্তকে সৎ করিতে পারে না, 
অর্থাৎ ুর্ধযালোকে যেমন বিদ্যমান বস্তই দেখিতে পাওয়া যায়, অবিদ্যমীন বস্ত বিদ্যমান বলিয়। 
প্রতীত হয় না, সেইরূপ সম্যগ দর্শন যদি নিপুণ ও আন্তিকতানিবদ্ধন সৎ হয়, তাহা হইলে সেই 
নিপুণ আস্তিক-দৃষ্টিই পুরুষের বুদ্ধির অন্ধকারাবরণ বিদুরিত করে। গ্রভগবান্‌ অঞ্জনকে বলিলেন-_ 
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্‌ ॥ ১৪৫ ॥ 
তোমাকে দিব্যচক্ষ দিতেছ। আমার এশ্বরিক বিভূতি দেখ। এই দিব্য চক্ষু কি? দিবি (স্বরূপে) 
ভবং ইতি দিব্যং (স্বরূপাবস্থিতম্‌ ) যে চক্ষু নিজ স্বরূপে অবস্থিত, যে চক্ষুর অহঙ্কারাবরণ উন্মুক্ত 
হইয়াছে, তাহাকেই দ্বিব্যচক্ষ বলে। শ্রীভগবান্‌ অজ্জনকে বলিলেন আমি তোমায় দিব্যচক্ষু 
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দিতেছি- অর্থাৎ আমি তোমার অহঙ্কার নাশ করিয়া তোমার চস্ষুকে স্বরূপাবস্থিত করিতেছি 
তাহা হইলেই তুমি স্বরূপপ্রাপ্ত চক্ষুর দ্বারা আমার স্বরূপ দেখিতে পাইবে । কুর্ধ্যই চস্ষুর ম্বরূপ। 
অহঙ্কার-মেঘই তাহার আববণ। ওগবতকপা-বামু দ্বারা এই অহঙ্কাররূপ মেঘাবরণ বিনষ্ট হইলে 
চক্ষঃ ব্বরূপ প্রাপ্ত হয়। 
সুন্মতত্বের প্রকত জ্ঞানলাভের জন্য মনুষ্যকে সর্বপ্রথমেই সর্বতোভাবে অহঙ্কার বর্জন 
করিতে হয়। অপাস্তাহঙ্কতি চিত্তই সত্যের চরণে উঁদ্ধত্য ত্যাগ করিয়া সত্যের নিষপট আদর 
করিয়াই ধন্য । নিরস্তাভিমান দৃষ্টিতেই বন্ত স্বরূপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু বিষয়বাসনা থাকিতে 
দুক্জয় অহঙ্কার কিছুতেই বিদূরিত হয় না। বিষয়বাঁসনা ও অহঙ্কারের হস্ত হইতে নিষ্ভৃতির জন্য 
সর্বকারণকারণ শ্রীভগবানের পাদকমলে শরণাগতি কায়মনোবাক্যে বিধেয়। কি অহঙ্কারবর্জন 
কি বাসনাত্যাগ কি শরণাগতি সকলই জীবের পক্ষে দুঃসাধ্য । অতএব শ্রীভগবানের নির্হেতৃক 
কূপাই একমাত্র ভরসা । এই অহৈতুকী কৃপায় প্রাণভরিয়! বিশ্বান করিয়া মন্স্তের যথাসাধ্য 
অহঙ্করবচ্জঈন, বাঁসনাত্যাগ, সত্যের আদর ও শরণাগতির অনুষ্ঠান কর্তব্য। তবেই সুশ্মতত্বের 
প্রত্যক্ষান্থৃভূতি সম্ভবে । তজ্জন্য শাস্ত্র বলিয়ছেন-- 
অধীত্য চতুর! বেদান্‌ দর্পাপহতচেতনঃ 1 
্রঙ্মতত্বং ন জান।তি দর্বাপাকরসং যথা ॥ ১৪৬ ॥ 
সমগ্র বেদশান্ত্র সম্যক অধিগত করিয়াও অহঙ্কারবিমুঢ জন ভগবানকে জানিতে পারে না_-যেমন 
তাড়, রসে ডুবিয়! থাকিয়াও সেই রসাস্বাদ গ্রহণে বঞ্চিত। 
তদ্দিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া । 
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিন স্তত্বদশিনঃ ॥ ১৪৭ ॥ 
যদি তত্বঞ্জান লাভ করিতে হয় তবে প্রথমে স্বীয় অহঙ্কার চূর্ণ বিচুর্ণ করিয়। তত্বদশশী জ্ঞানীর 
চরণে শরণাপন্ন হও । তীহার চরণে দগ্ডবহ প্রণত হইয়। নিত্য তাহার চরণসেবা কর। তাহার 
পর তাহাকে বিশেষ করিয়! প্রশ্ন কর। তখন «সই তত্বদর্শী জ্ঞানীপুরুষ তোমাকে জ্বানোপদেশ 
করিবেন। তখনই তুমি প্ররুত তথ্য জানিতে পারিবে । অন্যথা তাহার উপদেশ তোমার 
অহঙ্কারমলিন চিত্তে প্রতিফলিত হইবে ন1। | 
বাসনানুদয়ো। ভোগ্যে বৈরাগ্যন্ত পরাবধিঃ। 
অহং ভাবোদয়াভাবো৷ বোধস্য পরমাঁবধিঃ ॥ ১৪৮ ॥ 
ভোগ্যবিষয়ে বাসনার উদয় না হওয়াই বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা । অহঙ্কারের উদয়ের অভাবেই জ্ঞানের 
পরাকাষ্ঠা। | 
যেষাং স এব ভগবান্‌ দয়য়েদনন্তঃ 
সর্ববত্সনাজ্িতপদে। যদি নির্যলীকম্‌। 
তে ছুস্তরাং অতিতরন্ত্যথ দেবমায়াম, 
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশুগাল ভক্ষ্যে ॥ ১৪৯ ॥ 
স্বাহাদের উপর সেই অনস্ত ভগবান্‌. অনস্ত নির্থেতুক কৃপা করেন যাহারা কায়মনোবাক্যে (বর্বাস্মনা) 
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অকপট ভাবে (নির্বযলীকং) তাহার চরণে আশ্রিত, তাহারাই ছুস্তর দেবমায়া অতিক্রম করিতে 
পারেন । আর যাহার! কুকুর (স্ব) ও শৃগালাদির ভক্ষ্য এই ঘ্বণিতদেহে আমি ও আমার জ্ঞান 
ক্রে সেই খ্বণিতজনগণ তাহার দয়ালাভে বঞ্চিত হইয়া কখনই মায়া অতিক্রম করিতে পারে না। 
যে পুনঃ সব ভাবেন প্রপন্নাঃ পরমেশ্বরম্‌। 
তে হি জানন্তযযত্বেন শিবং পরম্কারণম. ॥ ১৫০ ॥ 
ধাহারা কায়মনোবাক্যে পরমেশ্বরের শরণাগত হন তীহারাই বিন। আয়াসে সেই পরম কারণ শিবকে 
ারিতে পারেন। কেন না স্বয়ং ভগবানই তাহাদের দুল্লভ জ্ঞান দেন। 
অথাঁপি তে দেব পদান্থুজদয়- 
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি। 
জানাতি তত্বং ভগবম্মহিগো 
ন চান্য একোহপি চিরং বিচিন্বন্‌।॥ ১৫১ | 
্ন্ধা বলিতেছেন হে দেব! যে নর তোমার চরণকমলম্বয়ের প্রসাদের কণা মাত্রের দ্বার! অনুগৃহীত, 
সেই নরই তোমার মহিমার স্বরূপ (তত্ব) জানিতে পারে । আর কেহই চিরকাল ও দন্ধা করিয়াও 
্গানিতে পারে না। 
টির এদ নূর | 
মনসো বপুষো৷ বাচো৷ বৈভবং তব গোঁচরম ॥ ১৫২ ॥ 
্রন্ধা বলিতেছেন হে প্রভে| যাহার। তোমাকে জানিতে পারে মনে করে তাহার। জাঙ্গক। অধিক 
আর কি বলিব তোমার লীল। আমার মনের দেহের, বাক্যেরও অগোঁচর। 
. যস্থযজনাভচরণৈষণয়োরু ভক্ত্য। 
চেতোমলানি বিধমেৎ গুণকম্মজানি ৷ 
তস্মিন্‌ বিশুদ্ধ উপলভ্যত আত্মতত্বং 
সাক্ষাৎ যথামল দৃশোঃ সবিতৃপ্রকাশিঃ ॥ ১৫৩ ॥ 
যখন পদ্মনাভ শ্রীভগবানের চরণের কৃপায় ( এষণয়। ) প্রগাঢ় ভক্তির উদয় হয় ও মন ( চেতঃ) 
জিগুণর্জাত কম্ম হইতে উতপক্ন মল বিদুরিত করিতে পারে তখন সেই বিশুদ্ধ মনে সাক্ষাৎ পরমাত্ম- 
স্বরূপ উপলব্ধি হয়। যেমন চক্ষুর দৃষ্টি প্রলম্ন হইলে সুর্য্যের প্রকাশ হয়। 
তত্বজ্ঞানোপলন্ধির একমাত্র বাধা অহঙ্কার । সেই অহঙ্কার বিনষ্ই হইলেই জীব ও 
ভগবানের ব্যবধান বিনষ্ট হয়। তখন জীব কাম়মনোবাক্যে শ্রীভগবানের চরণে শরণাগত হয়। 
তখনই শ্রীভগবান্‌ আপন। হউ তেই মাঞ্জ। কাটাইয়া তাহার অবাঙ্মনসগোচর স্বরূপ প্রত্যক্ষ করান। 
মহুষ্যদৃষ্টির বিষমীভূতপস্্াভান বস্ত দেখিতেও মন্ুস্যকে নিরভিমান হইয়া কাচাদির 
শরণ লইতে হয় তখন অবাঙ্মনসগোচর নুক্তত্ব দর্শন করিতে বিচারাভিমাঁন পরিত্যা গপূ্ব্ক 
সেই সুক্মতত্বের হুষ্টিকর্তীর পাদকমলে শরণ লইতে হইবে ইহা আর বিচিত্র কি? 
যদি বল গ্টভগবানের কপা হইলেই বা অতীন্দ্রিয় বিষয় কিরূপে ইন্জিমগ্রাহ হইতে 
পারে? যাহ। ইন্িয় ধারণা! করিতে পারে না তাহা ধারণা করিতে পারাই শ্রীভগবানের মায়ার 
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কার্য, ও তাহার অঘটনঘটনপটায়লী শক্তির পরিচায়ক । শ্রীহরির কপ! ভিন্ন মায়। বুঝা যায় না। 
তথাপি এই -প্রহেলিকার যাহাতে কিঞ্চিৎ উপলব্ধি হইতে পারে তাহার দু'একটা দৃষ্টাত্ত দিব। 
বন্দুকের গুলি অতিশয় অকিঞ্ধিংকর। তাহার জীবনহরণশক্তি নাই। কিন্তু বারুদের সাহায্যে 
সেই তুচ্ছ নীসককণ অচিরেই মত্তহস্তিরও প্রাণনাশ করিতে পারে । এই শক্তি সীসককণের নাই 
“কিন্ত বারুদ তাহাকে দিতে পারে। সেইরূপ ঘে সকল বস্ত ক্ষুর দৃষ্টিশক্তির বহির্ভূর্ত, অগুবীক্ষণ 
ও দূরবীক্ষণ সাহায্যে চক্ষু সে সকল বস্তও সহজে দেখিতে পায়। যদি তুচ্ছাতিতুচ্ছ বারুদ কাচ 
প্রভৃতির ভ্রব্যান্তরকে এই প্রকার নৃতন শক্তিসম্পন্ন করিবার শক্তি থাকে তবে জগতের স্থট-স্থিতি- 
লয়-কর্তা স্কুল ইন্দ্িয়কে সুস্রদৃষ্টিসম্পন্ন করিতে পারিবেন ইহা! হইতে বিস্প্ই আর কি হইতে পারে? 
নিরস্তাভিমান দীনহীন সাধুদিগের জীবনে অতীন্দ্রিয় বিষয়ের প্রত্যক্ষাভূতি সদা সর্বদাই 
হইয়া থাকে । এই সব প্রত্যক্ষ ঘটনাকে লীলাময় ভগবানের লীলা বলে। এই লীলাই শাস্ত্রে 
সর্বত্র বিবৃত হইয়াছে । এই ঘোর কলিতে কত লীলাই ন৷ নিত্য অহরহঃ এখনও হইতেছে তাহার 
সংখ্যা কে করিতে পারে? কিন্ক এখন এই দর্বপাপপ্রশমনী ভববন্ধনিরুন্তনী ভগবল্লীল৷ শুনিবারই 
লোক পাওয়! যায় না, ইহাই ভারতের নিদারুণ দুর্ভাগ্য । অধিকন্ত অধিকাংশ লোকই শ্রীভগবানের. 
পুণ্যপবিত্র লীলাকেই, আপন ছুদ্দম্য অহঙ্কার ও বিপরীত-বুদ্ধবশে, গেজেলি বলিয়! উড়াইয়া দিতে 
চাহে, ইহাপেক্ষ। ভারতের চরম ছুরদৃষ্টের আর কি পরিচয় হইতে পারে ? 
প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ নষ্ট হইতে পারে। কিন্তু পাপপ্রবৃত্তি কোটি প্রায়শ্চিত্ত দ্বার বিনষ্ট 
হয় না। অন্থক্ষণ শ্রীহরির গুণগানই পাপপ্রবৃত্তি নির্মল করিবার একমাত্র উপায়। 
নৈকান্তিকং তদ্ধিকৃতেহপি নিষ্কৃতং 
মনঃ পুনরধাবতি চেদসণ্পথে । 
তগ্ুকম্মনিহীরমভীপ্নতাং হরে 
গু'ণানুবাদঃ খলু সত্বভাবনঃ ॥ ১৫৪ ॥ 
(বিষুদূতগণ যমদূতহাত হইতে অজামিলকে উদ্ধার করিলে যমদূতগণের প্রশ্নের উত্তরে যম 
বলেন ) শান্ত্রকথিত প্রায়শ্চিত্ত ( নিষ্কৃতং ) সম্যক্‌ অনুষ্ঠিত হইলেও ( কৃতেইপি ) একান্ত হয় ন 
অর্থাৎ সম্যক্‌ ফলদায়ক হয় না। কেন না মন পুনরায় অনৎপথে ধাবিত হয়। সেই কর্ নিশ্চয়: 
বিনাশেচ্ছুগণের ( নির্থারমভীগ্মতাং ) শ্রীহরির গুণাহ্ছবাদই একমাত্র উপায়। যেহেতু এই গ্রণান্থবাদ 
দ্বারাই সত্বগুণের উদ্রেক হয় ও রজন্তমোগুণের নাশ হয়। সাধুমুখে অন্ক্ষণ ভগবদ্গুণগান শ্রবণ ও 
কীর্তন ভিন্ন পাপ প্রবৃত্তি একেবারে উন্মুলিত করিবার উপায়াস্তর নাই । 
সঙ্কীর্ত্যমানো ভগবাননন্তঃ শ্র্তানুভাবে। ব্যসনং হি পুংসাম.। 
প্রবিশ্থ চিত্তং বিধুনোত্যশেষং যথ। তমোর্কোভ্রমিবাতি বাতঃ ॥১৫৫ 
অনস্ত দয়ার আধার শ্রীভগবান্‌, তাহার মাহাত্ম্য ( অন্থভাব ) শ্রবণ করিয়া প্রাণ ভরিয়া কীর্তন 
করিলে, নরগণের হৃদয়ে স্বয়ং প্রবেশ করিয়! তাহাদের পাপ নিংশেষে উন্মুলন করেন । যেমন ুধ্য 
নিঃশেষে অন্ধকার বিনাশ করেন ও অতিশয় প্রবল বায়ু তৎক্ষণাৎ মেঘ বিদূরিত করে। 
ভগবদগুণগানের অনন্তসাধারণ পাপনির্থরণশক্তি আছে বলিয়াই নববিজ্ঞান সর্বাগ্রে 


৭৬২ ভারতের সাধনা [ ২য় খশড--ছবাদশ সংখ্যা 
ভগব্দগুণগান শ্রবণইঅসভ্যতার একমাত্র লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে ও হতভাগ্য ভারত- 
বাসীও ভেড়ার ন্তায় অবিচারে বিচারবান্‌ হইয়া সেই কথার অদ্ধান্থবর্তনে প্রাণমন ঢালিয়! দিয়াছে । 
, তন্লিমিত্তই আজ ভারতাজির, বৈকুঠের প্রাঙ্গণ হইয়াও, অধর্শের বন্তায় ভাসিয়া গিয়াছে। এই 
_ অধর্বন্তার ফলেই, মুহুমুদ বস্তা অতিবৃষ্টি অনবৃষ্টি দ্বতিক্ষ অন্নাভাব মহামারী প্রভৃতি যাবতীয় 
উপদ্রবে, আজ সোণার ভারত ক্ষণে ক্ষণে উপদ্রত । 

অধর্ম্মমূলং ধৈগুণ্যং বায়1দীনাং প্রজায়তে। 

অধন্মাদ্ধি ভবেচ্ছোকে। জনানাং নান্যথা কচি ॥ ১৫৬ ॥ 

অধন্দাভিতবাৎদেশে বিকৃতিং যান্তি সর্ববথা। 

খতৃবৃষ্ঠি স্তথা বায়ুঃ ভূমি রোৌষধিরেব চ ॥ ১৫৭ ॥ 
ঞা হইতেই বায়ু গ্রভৃতি বিপরীত গুণসম্পন্ন হইয়া উঠে। অধর্্ম হইতেই মনুগ্তাদির ছুঃখ 
উপস্থিত হয়। অধশ্ম বিন। মন্গয্যের কখনই কোনও দুঃখ হয় না। যখন দেশ অধর্মের দ্বার! 
অভিভূত হয় তখনই খু বৃষ্টি বাষু ভূমি ও ওষধি প্রভৃতি সকল বস্তই' সকল প্রকারে বিরুতিপ্রাঞ্ধ 
হয়। তখনই অতিবুষ্টি অনাবৃষ্টি ঝড় প্রভৃতি আসিয়া সেই অধন্মপরায়ণ দেশকে প্ংস করিতে 
থাকে । মহামারী ও নানাবিধ রোগ তখন সেই ধ্বংসকাঁধ্যের সহায়ক হ্য়। অধশ্ম পরিত্যাগ করিয়| 
ধর্দপথ অবলম্বন করিলে সমত্ত জগতের সকল দুঃখ এখনই দূরীভূত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় 
বিপরীত বুদ্ধির প্রভাবে, জগৎ এই শাল্সনির্ণাত ধর্পথ বজ্জন করিয়া, অধর্শপথে ছুঃখোপশমনের 
নানাবিধ চেষ্টা করতঃ দুঃখসাগরে আরও অধিকতর নিমগ্ন হইতেছে । 

ভগবদ্গুণগান শ্রবণের ঘোর অনিচ্ছাবশতঃই হুস্মতত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ হতভাগ্য ভারত: 

বাঙ্ীর নিকট উপস্থিত করিবার উপায় নাই। অতএব বাধ্য হইয়াই প্ররুত প্রমাণ পরিত্যাগ করিয়। 
বিচারক্প প্রমাণাভাসের আয় গ্রহণ কুরিতে হইয়াছে। কেনন। শাস্ত্র আজ্ঞ৷ করিয়াছেন__ 

নাপৃষ্টঃ কস্যচিদ্ত্রয়াৎ ন চান্যায়েন পৃচ্ছতঃ। 

জাননপি হি মেধাবী জড়বল্লোক আচরেৎ ॥ ১৫৮ ॥ 


জিজ্ঞাসা না করিলে কাহাঁকেও বলিবে না । অন্থায়পূর্বকক জিজ্ঞাসা করিলেও কাহাকেও বলিবে না। 

মেধাবী পুরুষ সমস্ত জানিয়৷ শুনিয়াও জড়ের ন্যায় লোকে আচরণ করিবেন। 
ভগবল্ীলা শ্রবণে অভিলাষ থাকিলেই এখনও যে কত লীল। শ্রবণপথগোচর হয় তাহার 

ইয়ত! নাই। | 

৫৩। আগুবাক্যই একমাত্র প্রমাণ। _নববিজ্ঞান কেবল জড় স্থুল্জগৎ 
লইয়াই ব্যত্ত তথাপি সংশয়সাগরে সদাই বিপর্ধ্যত্ত । বস্ আছে বস্ত নাই, সেই বস্ত অপর বস্ত 
হইতে পৃথক ও তাহারই তুলা, সকল প্রকার উক্তিই একই সঙ্গে একই নিঃশ্বাসে করিয়াও পরিত্রাণ 
নাই। যদি আপাত সুস্মবস্ত ছাড়িয়া! প্ররুত হুম্ত্রতত্বের অনুমরণ করিতে হইত তাহা হুইলে 
নববিজ্ঞানের কি' দশ! হইত কে বলিতে পারে? স্থুলদৃথিতে স্থুলবস্ত দেখা যায় হুক্ষদৃতি ভিন্ন হুক্ম 
বন্তর উপলদ্ধি ইহতেই পারে না । ম্নুষ্যের এই লুক্্ৃষ্টি কিরূপে হইতে পারে? তাহার দিগ্ৰশন 
 পর্ষেই করা হইয়াছে। শাস্তবিশ্বাসই এই সুক্ষদৃষ্টির আদি কারণ। শীস্তরক্ষুতে চক্ষুন্মান্‌ না হইলে 


আশ্বিন--১৩৩৮] : শাস্ত্র মানিব কেন | ৭৩৩ 


মচছষ্যের সুক্ষদশনশক্তি উপচিত হয় না। যখন আপ্তবাকোর অন্থুসন্ধানে মনত যোর বুদ্ধিবিকাশ হয় 
তখনই অহঙ্কার মেধ বিদূরিত হইয়া প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয়। 
শান্্রকি? আপ্তবাক্য কাহাকে বলে? অভ্রান্তবাকা ভিন্ন ভ্রান্তি দূর হওয়া অসম্ভব 
ইহা কাহাকেও বুঝাইতে হয় না। অন্রান্তপুরুষ ভিন্ন বাক্য কখন অন্রান্ত হইতেই পারে না । 
্রান্তপুরুষের বাঁকা অকল্মাৎ অভ্রান্ত বা সত্য হইতে পারে। কিন্তু তাহার সত্যত্ব নির্ভরাযোগ্য। 
সত্যপুরুষের ব।ক্য সর্বদাই সত্য । তাহার বাকাই একমাত্র 'প্রমাণ। সেই প্রকষষ্টপ্রমাণের অভাবেই 
চক্ষুরাদির প্রমাণ গ্রাহ্য । নতুব! চক্ষুরাদির প্রমাণ সদাই অগ্রাহা ও পরিতাজ্য । কেননা চক্ষুরাদির 
প্রমাণ সর্্ধদ| সন্দিগ্*- সত্যও হইতে পারে মিথা!ও হইতে পারে। সতাপুরুষকেই আপ্ত বা 
আগ্তপুরুষ বলে। আপ্পুরুষের বাকাই শান্্নামে অভিহিত । যিনি ভগবংক্পায় অপ্রতিহত অমল 
জ্ঞান পাইয়াছেন সেই সত্যপুরুষকেই আপ্ধ বলে। আপ্তবাকাই আগম বা শা । 
আন্তোপদেশঃ প্রতাক্ষং অনুমানং চ যুক্তিকম। 
চতুবিধ। পরীক্ষা স্তাৎ আগুবাক্যমসংশয়ম ॥ ১৭৯ ॥ 
আগুবক্তাগতং শান্জ্ং আগমশ্চাভিধীয়তে । 
আগম প্রতিমে নৈব তত্বনির্ণায়কঃ কচি ॥ ১৬০ ॥ 
আগ্তাঃ সতা1? সদামুক্তা রজসস্ভমসস্তথা | 
জ্ঞানং অব্যাহতং তেষাং ত্রিকাঁলমমল সদী। | ১৬১ ॥ 
অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাঁব! ন তাং স্তর্কেণ ঘোজয়ে€। 
অপ্রতিষ্টিততর্কেণ কন্তীর্ণ€ সংশয়ান্ুধিম ॥ ১৬২ ॥ 
অতীন্দ্রিয়ান সংবেগ্ভান্‌ ভাবান্‌ যে দিব্যচক্ষুষা । 
পশ্যন্তি বচনং তেষাং নানুমানেন বাধ্যতে ॥ ১৬৩ ॥ 
স্তর পরীক্ষ। চারিপ্রক।র-_-আপ্তবাক্য প্রতাক্ষ অন্তমান ও যুক্তি। তাহাদের মধো আপগ্তবাকাই 
নিঃসন্দিগ্ধ । অন্য প্রমাণে সংশয় থাকিয়াই যায় । আগ্রনুখাগত শাস্বকে আগম বলে। আগমের 
তুল্য স্বরূপ নির্ণয় করিবার অন্য কিছুই নাই । সতাপুরুষকেই আপ্তপুরুষ বলে । মিথা। সম্বন্ধাভাবে 
তাহাদের মনে মিথয। স্থান পায় না। অতএব তাহারা রজঃ ও তমোগুণের প্রভাব হইতে উন্মুক্ত | 
কাষেই তাহাদের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তশানের জ্ঞান সদাই অগ্রতিহত ও নির্মল । যে সকল বস্তু 
অচিন্ত্য, মন'যাহাদের ধারণা করিতে অক্ষম, তাহাদের বিষয়ে তর্ক কর! অনুচিত। কেনন৷ তাহারা 
মনু্যবুদ্ধির অগমা । যে তর্কের মূলে আপ্তবাক্য' নাই, সেই অনাগ্ডলগ্থন তর্কের দ্বারা কে কবে 
ংশয়সাগর পার হইয়াছে? ধাহার। দিব্য স্ব স্বরূপাবস্থিত চক্ষুর দ্বারা অতীন্দ্রিয় ও ছুর্ববিজ্েয় বস্তও 
দেখিতে পান তাহাদের কথ! বিচার ও তর্কের অধীন নহে। 
তঙ্জন্যই প্রাঙ্ক অকপটে বলিয়াছেন পদাথবিজ্ঞানের সত্যত। বিষয়ে সকল সময়েই সন্দেহ 
থাকিয়। যায় (১)। রাসেল বলিয়াছেন (২)__বিচারশক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই প্রমা? শক্তির হাস 
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(১) ০709 07020088 27 6079:151£106 01 11006) 7১775158, ৮ টিহ শি 202 61877005, 
(২) 291৮1516507 89705018850], 


৭৩৪. ভারতের সাধনা [ ২য় খু--ঘাঁদশ সংখ্যা 


ইয়। এভিংটন বলিয়াছেন_-গণিত ও বিজ্ঞানের দ্বারা প্রকৃত তথ্য বাহির করা যায় না 
(৩)। জীন্স বলিয়াছেন- নববিজ্ঞানের প্রত্যেক কথাই কাল্পনিক ও অনিশ্চিত, (৪) ও হ্যাল্ডেন্‌ 
ঘলিয়াছেন এই জগতের বিচিত্রতা! বড়ই বিষম, অপরূপ ওকল্পনাতীত (৫)। 
এখন বুঝা যাইতেছে শীল্ত্রই শাস্ত্রের একমাত্র প্রমাণ কেন, শাস্ত্র মানিব কেন এই 

প্রশ্নের সছুত্বর একমাত্র শাস্ত্ই দিতে পারে কেন। অগ্রতিষ্ঠিত তর্কের বলে সংশয়াম্ৃধি পার হইবার 
চেষ্টা বাতুল মাত্র । 

অবিশ্মিতং তং পরিপূর্ণকামং স্বেনৈবলাভেন সমং প্রশীস্তম্‌। 

বিনোপসপত্যপরং হি বালিশঃ স্বলাঙ্গলে নাতিতিতর্তি সিদ্ধুম্‌ ॥ ১৬৪ ॥ 
খিনি সর্বজ্ঞ, ধাহার কোন বিষয়ে বিশ্ময় হয় না, যিনি পরিপূর্ণকাম, যিনি নিজলাভ তুষ্ট ও 
গ্রশাস্ত, অতএব ধাহার কোনও বিষয়ের আকাঙ্ষা থাকে না কেবল 


রক্ষাপেক্ষামপেক্ষতে । ১৬৫ ॥ 
জীব কবে রক্ষ কর বলিয়া শরণ লইবে তাহারই অপেক্ষা করেন, খিনি জীবের একমাত্র কল্যাণ- 
সাধনেই সদাই উদ্যুক্ত, সেই সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্‌ মঙ্গলময় জগদীশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়! যে 
অন্তত্র শরণ লয় সে নিতীস্তই বালিশ, তাহার জ্ঞানের অঙ্কুর পধ্যন্তও নাই, সে সত্যসত্যই কুক্কর- 
পুচ্ছাশ্রয়ে সমুদ্র পার হইতে ব্রতী হইয়াছে । 

৫৪ শান্ত মানিব কেন প্রশ্নের সহৃত্বর ।__মানিয়া লওয়া মনুষ্যচিত্তের 
স্বাভাবিকী বৃত্তি। যতই বুদ্ধিমান্‌ লোক হউক না কেন প্রায় সমস্ত বিষয়ই অবিচারে মানিয়। 
লয়। স্বপ্ল বিষয়ই স্বয়ং বুঝিতে পারে ও বুঝিয়া অনুষ্ঠান করে। ইহার প্রমাণ জিজ্ঞাসা করা চরম 
নিবুদ্ধিতার পরিচয়। কেননা পদে পদে নিত্য ইহার প্রমাণ নকলেই পায়। তথাপি দুএকটী 
প্রমাণ দেওয়া গেল। কার্য কারণ সম্বন্ধ নিত্য কি অনিত্য জগতে কে প্রমাণ করিতে পারে? 
অথচ কার্ধ; কারণ সম্থদ্ধের নিত্যত্বকে মানিয়। লয় না? কোন্‌ ব্যক্তি চিকিৎসকের কথ| মানিয়! 
লয় না? ইঞ্জিনিয়ারের কথ! অবিচারে গ্রহণ করে না? নববিজ্ঞানের তত্বকথ! অবিচারে অঙ্গীকার 
করে না? মাত্রামত, সম্পক্তমত প্রভৃতি কয়জনে বুঝিবার কল্পনাও করেন? কেহ্‌ কিছুই বুঝে 
না। কাহার ও কিছু বুঝিবার চেষ্ট/ও নাই, সাহস৪ নাই, ভরসাও নাই। মানিয়া লওয়াই 
জীবনের একমাত্র ব্রত । কেবল সনাতন শাস্ত্রের সনাতন নতোর কথা হইলেই, মানিব কেন? 
মানিবকেন? বলিয়া চীৎকার ধ্বনিতে কলির জীব চতুদ্দিক পরিব্যাপ্ত করিয়া তুলে । 

এই ঘোর বৈষমোর কারণ কি? কেনই ব। মনুধ্য সকল দিকে সকল সময়ে বিচারকে 
সঘতনে শিকায় তুলিয়৷ রাখে ও কেবল সনাতন লত্যের বেলায় সেই লুক্কায়িত বিচারকে শিক্যা 
হইতে ভাড়াতাঁড়ি নামাইয়া বিচারের ভাণ করিতে বসে? বিজ্ঞান ও শাস্ত্র এই ছুইটী শব্দের বুযুৎ- 
পতিতেই ইহার নিগৃঢ় কারণ নিহিত আছে। বিজ্ঞান শকের ব্যুৎপন্ার্থ বিশিষ্টজ্ঞান-বিভ্রম বিপরীত 
জান ও যাহা শাসন করে তাহাকে শাস্ম বলে । অনাদি সংসারের বিপরীতত্রমজনিত বিপরীত- 
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আশিন--”১৩৬৮] শান্ত মানি কেন ৭৩ 


বুদ্ধির কাছে বিশিষ্ট-জ্ঞান-বিভ্রম বিপরীত জ্ঞানই রোচক । কাষেই তাহ! অবিচারে গ্রহণ করিতে 
আর বাধা কি? অঙ্জিতেন্দ্িয় উচ্ছঙ্খল মন্ুত্তের কাছে শাসন বড়ই ভীষণ। তাই শাস্ের নামে 
তাহীর প্রাণ পর্যন্ত শুকাইয়া যায়। তখন শীস্বকে দূর করিবার জন্য বিচার প্রভৃতি যতগুলি 


তোল। অস্ত্র আছে সকল গুলিরই প্রয়োগ করিছে ছাড়ে না। উচ্ছ জ্বল ব্ক্তিমাজ্রেই শাসনের 
আতঙ্কে বিচারপরায়ণ হইয়া! উঠে। 


এই জন্তই ত্রিকালদর্শী শাস্ব বলিয়াছেন কলিকালে মন্ষ্য বিপরীত বুদ্ধবশে অম্বতকে বিষবৎ 
বঙ্জন করিয়া বিষসেবনে উন্মত্ত হইবে । 
রত্বু বুদ্ধ্যা ভন্মরাশিং কুরুতে-সঞ্চয়ং জনঃ। 
অস্বতং চ পরিত্যজ্য বিষং নিত্যং নিষেবতে ॥ ১৬৬ ॥ 
কলিকালে মন্যোর কি বিপরীত বৃদ্ধি হইবে ! ভন্মরাশিকে রত্বরাজি বলিয়। সাদরে সঞ্চয় করিবে 
অমৃত পরিত্যাগ করিয়! নিত্য আনন্দে বিষভক্ষণ করিবে। 
প্রাপ্য ভারতে জন্ম সতকম্মন্ু পরাড্মুখঃ | 
পীযুষ কলসং হিত্বা বিষভাগুং স ইচ্ছতি ॥ ১৬৭ ॥ 
এই ভারতবর্ষ বৈকুগ্চের প্রাঙ্গনভূমি (ভারতাজিরম্‌ ) বিশেষ ভাগোদয়ে এই ভারতাজিরে জন্মলাভ 
করিয়া সংপ্রাপ্য ভারতে জন্ম) যে লোক সৎকন্মে পরাঙ্মুখ হয় সে অমৃত কলস ত্যাগ করিয়। 
বিষভাগ্ডের জন্য লালায়িত হয়। 
সৎকর্ম কি? মন্তধয কেনই ব। এই সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে? এই জীবনের 
উদ্দেশ্ট কি? নিঃশ্রেয়স কাহাকে বলে? প্রশ্ন গুলি আপাত ভিন্ন হইলেও প্রকৃতই এক। যাহার 
জন্য মনুষ্য এই ধরাধামে আসিয়াছে তাহাই মানবজীবনের উদ্দেশ্ট । সেই উদ্দেশ পরিপালনই 
একমাত্র সৎকশ্ম । তাহাই পরম নিঃশরেয়ঙ্কর। এখন দেখ। ঘাউক, মন্ষ্তা কোন্‌ উদ্দেস্তে এই 
সংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে । 
নৃদেহমাদ্যং স্থুলভং স্থুল ভং 
প্রবং স্থকল্পং গুরুকর্ণধারম্‌। 
ময়াহুনুকুলেন নভন্তেরিতং 
পুমান্‌ ভবাব্ধিং ন তরে স আত্মহা। ॥ ১৬৮ ॥ 


মনুঘ্যদেহ সর্বশ্রেষ্ঠ ( আগ্যং ) অনায়াসলন্ধ প্রতীতির জন্ জবলভ। মুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়! 
দেবাদিরও ছুল্পভ। এই মানবদেহই সংসারোত্তারণক্ষম (কথকল্পং) তরি। গুরু এই তরির কর্ণধার । 
আমার কৃপাবামু হার| এই তরি চালিত। এত আয়োজনেও যে মানব ভবসমুদ্র পার হইতে পারে 
না সে আত্মঘাতী । 

যঃ প্রাপা মানুষং লোকং মুক্তিদ্বারমপাঁরূতম | 

গৃহেষু খগবৎ সক্তস্তমারূঢচ্যুতং বিছুঃ ॥ ১৬৯ ॥ 
মনুত্য জন্ম পাইয়া, অর্থাৎ মুক্তির দ্বার খুল। পাইয়া, সংসার পিঞ্ররে ( য গৃহেযু) পঙ্গীর ন্যায় আসক্ত 
হইয়া বাস করে, অর্থাৎ সংসারপিগ্রর হইতে উড়িয়া! পলাইতে চাহে না, সে আরূঢচ্যুত বলিয়া 


৭৩৬ ভারতের সাধনা [২য় খণ্ড-ঘাধশ সংখা 
আনিগণের নিকট বিদিত | অর্থাৎ সংসার হইতে বৈকুষ্ঠের ছার পর্য্যস্ত আরোহণ করিয়া! সে 
পাপবশে বৈকু্প্রবেশপরাজ্ুখ হইয়া পুনরায় সংসারে পতিত হইয়াছে জানিও । : 


এষা! বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিম'নীষা চ মনীষিনাম্‌। 
য সতামনৃতেনেহ মর্ত্যেনাপ্পোতি মাম্বতম, ॥ ১৭০ ॥ 


বুদ্ধিমানের বুদ্ধি ইহাকেই বলে। জ্ঞানীরজ্ঞান ইহাকেই বলে যে তাহারই প্রেরণায় মিথা। মর্তদেহ 
দ্বারা সত্য ও মৃত্যুরহিত আমাকে লাভ করে। 


পূর্বযোনি সহজআণি দৃষ্টান্যেব ততো! ময়া। 

আহার বিবিধা ভূক্তাঃ গীতা নানাবিধাঃ স্তনাঃ ॥ ১৭১ ॥ 

জাঁতশ্চৈব মৃতশ্চৈব জন্মাপায়ৌ পুনঃ পুনঃ। 

যদি যোন্যাঁঃ প্রমুচ্যেহং বিশ্বেশ্বরপদংশ্রয়ে ॥ ১৭২ ॥ 
জীব মাতৃজঠরে বাস করিয়! অন্ুক্ষণ এই অনুশোচন। ও সঙ্কল্প করে। আমি পর্ধে সহম্র সহস্র 
যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি । অতএব আমি নানাপ্রকার আহার ভোজন করিয়াছি ও নানাপ্রকার 
স্তন পান করিয়াছি। আমি জন্মিয়াছি মরিয়াছি ও পুনঃ পুনঃ আমার জন্মমৃত্যু হইয়াছে । অতএ 
আমি কতই না দুঃখভোগ করিয়াছি । এইবার যদি মাতৃষোনি হইতে নিক্কৃতি লাভ করিতে পারি 
তবে সংসার ভোগ নিবুত্তির জন্য বিশ্বেশ্বরের পাদকমল আশ্রয় করিবই করিব। 

জঠরস্থ জীবের এই নিরস্তর সঙ্বল্পও মায়াবশে বার্থ হইয়। যায়। মাতৃযোনি হইতে বিনির্গত 

হইবামাত্রই জীব জঠরস্থ সকল সক্কল্পই ভুলিয়া যায় ও কি অমৃল্যনি'ধ হারাইলাম বলিয়। অধীর হৃইয়। 
উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে থাকে । ছুরতিক্রম মায়ার প্রভাবে সেই অধীরতাও অল্পক্ষণে নিবৃত্ত 
হয়। তখন হইতেই জীব সত্যরূপী ভগবান্‌কে ভুলিয়া মিখ্যাধিষ্ঠিত সংসারের উপাসনায় প্রবৃত্ত হয় 
ও সত্যের অনাদর ও মিথার আদর করিতে শিখে । তখন হইতে জীবের আর মনে পাকে না। 


সতামেব পরং ব্রঙ্গ সত্যং জ্ঞানমনস্তকম,। 

সত্যমেব পরা বেদাঃ ওক্কারং সতামেবর চ ॥ ১৭৩ ॥ 

সত্যমূলং জগৎ সর্দবং সর্ববং সতো প্রতিষ্টিতম । 

ন্‌ হি সত্যমতিক্রমা বিদ্বাতে কিপিছুন্তমম ॥ ১৭৪ | 

সত্যহীন। বুথাপুজা সত্যহীনো বৃথাজপঃ। 

সতাহীন। ক্রিয়া মোখাঃ সত্যাঁ পরতরং নহি ॥ ১৭৫ | 

নহি সত্যা পরোধন্মো নানৃতাৎ পাঁতকং পরম্‌। 

স্ত্যং বিজয়তে লৌকং সত্যরূপো! জনীদ্দিনঃ ॥ ১৭৬ ॥ 
সত্যই পরমব্র্ষ, সত্যই অনশ্ুজ্ঞান। সতাই বেদ ও সত্যই 'ওক্কার। এই জগতের সুলই সত্/। 
সমন্ত বস্তই সত্যে প্রস্িষঠিত। সতা অপেক্ষা! কোনও জিনিষ কখনও উত্তম হইতে পারে লা। 
সত্যহীন পুজ। বৃথ। সত্যহীন জপ ব্যর্থ, সত্য বীন ক্রিয়। নিক্ষপ, সত্য হইতে €শ্রষ্ঠ কিছুই নাই ও 


আর্খিন-“১ ৩৩৮ ] শান মানিব কেন ণ৩৬ক 
কিছুই হইতে পারে না। সত্য পালনই রেট, মিথ্যাই চরম পাপ, টন জগৎ জয় করে 
কেননা, সত্যই 'জনার্দন । 

' মনুষ্য সহজবৃত্তির বশবর্তী হইয়। বিচার শিকাস্থ করতঃ মানিয়া মানিয়াই জীবন যাত্র 
নির্বাহ করিতে বাধ্য । তখন কাহাকে মানিব কাহাকে মানিব না এহটুকুও বিচারপূর্বক :করিলে 
ভাল হয়। এর ওর তার কথার চেয়ে নববিজ্ঞানের কথ! শুন ভাল তাহাতে আর সংশয় কি? 
নববিজ্ঞান ও হিন্দুশাক্ত্রের মধ্যে কাহাকে মানা! উচিত? 

নববিজ্ঞান সর্বদাই ভ্রমাত্মক। ভ্রম্ই উহার প্রাণ, পরিবর্তনই উহার প্রকৃতি । রিখ্যাপন্কে 
নিমগ্ন হইয়া মিথ্যা হইতে মিথ্যান্তর পরিগ্রহই উহার স্বভাব । মিথ্যামণর্গাহ্ুসরণরূপ উন্নতির 
বড়াই করাই উহার বৈচিত্র্য । সুক্তদৃষ্টি সভয়ে পরিহাধ় পূর্বক সত্যবিদ্বেষই উহার বৈশিষ্টা। 
হিন্দুশান্ের নিত্যত্বই প্রাণ, নিত্যত্বই ধন ও নিত্যত্বই জ্ঞান। হিন্দুশান্থ জানেন নিত্য বা সনাতন 
বস্ত পরিবর্তনবিরহিত। পরিবর্তন নিত্য মিথ্যাশ্রিত। মিথ্য। না হইলে কখনও পরিবর্তনের 
প্রয়োজন হয় না। নিত্যত্বই সত্যের স্বরূপ। সত্য নিতা ও মিথা! অনিত্য। স্ক্মই সত্যের 
প্রাণ স্থলই মিথ্যার জীবন । হিন্দুশান্্ সুক্রুষ্টি দ্বারা অন্ুুহ্যত ও পরিব্যাপ্ত। অতএব. সনাতন 
হিন্দুশাস্ত্র সনাতন সতো চির প্রতিষ্ঠিত, অলীক বৈচিত্রবিবঙ্জিত ও জীবমাত্রের নিঃশ্রেয়স্ক | 

এ কথাও যে চেষ্টা করিয়। হিন্দুসস্তানকে বুঝাইতে হইতেছে ইহাপেক্ষা ভারতের ছুরদুই 
আর কি হইতে পারে? অহংমূল সংসার । হতভাগ্য হিন্দুদিগের সেই অপরিহার্ধ্য অহঙ্কার আজ 
কোথায় পুকাইল ? 

ধন্যো বৈদেশিকো। মোহো। ধন্যা জাতি বিনিজিত1 | 
বিবেকবঞ্জিতা বুদ্ধি ভিছ্তে পরসংশ্রয়। ॥ ১৭৭ ॥ 
উত্তমশ্চাধনে। জ্ঞেয়ো বিদেশে হীয়তে যদি । 
অধমশ্চোন্তমো গণ্যো বিদেশে স্তুয়তেহপি চেঙ ॥ ১৭৮ ॥ 
ধন্য বিদেশের মোহ | সেই জাতিই ধন্য যে বিজেতার পদতলে লুন্ঠিত হইয়। আপনাকে ধন্য মনে 
করে ও বিজেতৃসংশ্রয়ে যাহার বুদ্ধি ভিন্ন হইয়া! হিতাহিত বিবেক একেবারে বিসজ্ঞন দিয়াছে । 
উত্তমবস্ত বিদেশে নিন্দিত হইলেই অধম বলির! গণা ও অধমবস্ বিদেশে প্রশংসিত হইলেই উত্তম 
বলিয়। স্বীকৃত-_ইহাই মে।হের মাত্র। ৷ সেই ছুর্ভেগ্য মোহবশে অন্ধান্তকরণ বৃত্বিষ্টু আজ হিন্দুদিগের 
সর্ধন্ব হইয়া উঠিয়াছে। 
মুষানুকরণং জ্ঞানং মৃযান্থুকরণং ধনম্‌। 
মৃষাননকরণং ধন্ম স্তদ্বিন। নাস্তি কিঞ্চন ॥ ১৭৯ ॥ 
ধিগ্দেশং চ পরাধীনং ধিগ্বৃত্তিং চানু কারিণীম। 
ধিগবিবেকপরিত্যাগং ধিউমোহং চীপ্যধীনতাম্‌ ॥১৮০ ॥ 
মিথ্যান্ছকরণই জ্ঞান মিথ্যাজকরপই ধন মিথ্যানুকরণই ধন, মিথ্যান্থকরণ ভিন্ন জীবনে আর কিছুই 
নাই। পরাধীন দেশকে ধিক্‌! অন্ুকরণবৃত্ভিকে ধিক! বিবেক পরিত্যাগকে ধিক! মোথ ও 
অধীনতাকে ধিক্‌। 


৩ . ভারতের সাধনা [ ২য় খড--দাদশ সংখ্য। 
7. সত্যমূল, নিয়তন্বরূপ, নিংশ্রেয়ক্কর সনাতন হিন্দুশান্স ও অসত্যনিষ্টিত অনিয়তন্বরূপ . 
পরিবর্তনপ্রবণ নববিজান -এই দুইটার মধ্যে কাহাকে মান! উচিত? অবিকৃত বুদ্ধিই ইহার উত্তর 
দিতে পারে। 
শিবন্বরূপী শিবভাবিতানাং হরিম্বরূপী হরিভাবিতানাং | 
সন্বল্পপূর্ববাত্মকমুস্তিহেতুং ব্রং বরেণ্যং শরণং প্রপন্ধে ॥ ১৮১ ॥ 
ধাহার। শ্রীভগবানকে শিবভাবে দেখিতে চান মেই শিবভাবিত নরগণের কাছে খিনি শিববপী 
হরিভাবিত নরগণের কাছে যিনি হরিরূপী, ধাহার র রূপ সঙ্কল্পের অন্থবূপ সেই শ্রেষ্ঠ বরণীয় পুরুষের 
পাদকমলে আমি শরণ গ্রহণ করি । 
| তথবার্তা স্থুখতে। ব্রবীমি যদহং সাস্ত স্ততিস্তে মম । 
যদ্ভূঞ্জে মম তন্সিবেদনমথে! যদ্‌ যামি সা প্রেষ্যত। ॥ ১৮২ ॥ 
বচ্ছান্তঃ স্বাপিমি তদজ্বি যুগলে দগুপ্রণামোহজ্ত মে। 
স্বামি ঘ্চ করোমি তেন ভগবান্‌ বিশ্বেশ্বরঃ গ্রীয়তাম ॥ ১৮৩ ॥ 
হে স্বামিন আমি যাহাই মনের স্থখে বলি তাহাই তোমার কথ! বলিয়াজঙ্গীকার কর। তাহাই 
তোমার স্ততি হউক। আমি যাহা ভোজনকরি ত।হাই তোমার নিবেদিত অন্ন বলিয়া অঙ্গীরূত 
হুউক। আমি ষেযাতায়াত করি তাহা তোমারই কার্ধো যাতায়াত করি বলিয়া মনে কর। 
আমি যখন শান্ত হইঘ়। নিদ্রা যাই তখন তোমাকেই দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছি বলিয়। ধরিরা1 লও । 
আমি যখন যাহ করি তাহাতেই ভগবান্‌ বিশ্বেশ্বর গ্রীত হউন । | 





গ্রাম্য প্রাথমিকশিক্ষাবিল ও বাঙ্গলার.হিন্দজাতি 


শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, কাব্যতীর্থ 


কাল্চার (08189:9) এবং সিভিলিজেসন্‌ (01511156190 এই ছুইটি বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগ 
আজকাল সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে । এই দুইটি শব্দ অনেকে একার্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন; 
কিন্ত মনে হয় দুইটি শব্দ একার্থ বোধক নহে। কালচার (01679) অর্থে সাধনাক্জনিত সভ্যতা 
বলা যাইতে পারে। মানুষ পুরুষান্গুক্রমিক সাধনার দ্বারা যে উৎকর্ষ লাভ করে তাহাই কাল্চার 
(০919:০) নামে অভিহিত। গ্রত্যেক জাতিই পুরুষপরম্পরাক্রমে এক একটি পদ্ধতি ও সাধনার 
ধার! অবলধনে জ।তীয় জীবনে কতকগুলি বিশেষ গুণের উৎকর্ষ সাধন করিয়া আসিতেছে । 
এই জন্যই বিভিন্ন জাতির সভ্যতার মধ্যে কতকগুলি বিশিষ্ট গুণ পরিলক্ষিত হয়। এই সকল 
বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করিয়া প্রত্যেক জাতি আপন আপন সভ্যতা (015111250107) ফুটাইয়া! তোলে । 

মানুষ যেমন তাহার ছায়!কে পরিত্যাগ করিতে পারেনা, সেইরূপ জাতীয় বৈশিষ্ট্যও সেই 
জাতীয় লোক সহজে ছাড়িতে পারে না। কাজেই মনে হয় ভারতবাসী যতই পাশ্চাত্য ভাবাপন্গ 
হউন! কেন, তাহার নেই পাশ্চাত্য ভাব তাহার অস্থিমজ্জার সহিত সম্পূর্ণরূপে গ্রথিত হইয়৷ 
থাকে না । তাই ভারতবাপী ইংরাজীভাব গ্রহণ ও অনুকরণ করিয়া না ইংরাজ না ভারতবাসী 
হইয়। ঈ।ড়াইয়াছে। 

ইংরাজেরা এই বিষয়টি বেশ বুঝেন। এই জন্য দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে থাকিয়াও তাহার! 
তাহাদের জাতীয় ভাবধার! হইতে রেখামান্রও বিচাত হইতে চাহেন না। তাহারা মনে করেন, 
যদ্দি ভারতবাসীর মত তীহারা বিজাতীয় ভাবের অঙ্করণপ্রিয় হয়েন, তাহ! হইলে পিতৃপুরুষের 
সাধনালন্ধ যে সকল গুণে তাহারা জগতে বরেণ্য হইয়া উঠিয়াছেন, তাহাদের সেই সকল গুণের 
মালিন্য ও দৌর্বল্যহেতু তাহারা ভারতবাসীর ন্যায় কিন্তৃতকিমাকার জাতিতে পরিণত হইবেন 
ও অল্পকাল মধ্যে তাহাদের সর্বনাশ সাধিত হইবে। 

মহাত্স! গান্ধীর সহিত ন্মাটস্‌ সাহেবের বন্ধুত্ব ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় যখন ম্মাটস্‌ 
সাহেব সেনাপতির কার্ধয করিতেন তখন তথায় মহাত্মাজী তুমুল অসহযোগ আন্দোলন উত্থাপিত 
করেন। সেই সময়ে মহাতআ্মাজীর সহিত সাক্ষাৎকালে সেনাপতি ম্মাটস্‌ তাহাকে বলিয়াছিলেন-- 
'আমরা এসিয়াবানীর্দিগের সহিত যে বিরুদ্ধাচরণ করিতেছি, তাহার কারণ এশিয়ার সহিত 
মুরোপের সভ্যতার বিরোধ । 

ভারতবাসীরা তাহাদের জাতীয় সভ্যতাকে বিদেশীয় সভ্যতার পদতলে বিকাইবা'র উপক্রম 
করিয়াছে। তাহারা এক্ষণে গীতার মহাবাণী ভূলিক্া গিয়াছে, 

শেয়ান্‌ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্দাৎ স্বচুঠিতাৎ। 
্বধন্মে নিধনং শ্রেয়: পরধন্মো। ভয়াবহঃ ॥ 


৭৩৮ ভারতের সাধন! | ২য় খণ্ড--১২শ সংখ্য। 


তাহার! বিলাতী শিক্ষার নেশায় ও পরাধীনতার কশাঘাতে জাতীয় ভাব বিসর্জন দিতে 
বন্িয়াছে। তাহার! বিশ্বত হইয়াছে যে বিজয়ী রোমকদিগের পদতলে বৃটনগণ আপনাদের 
জাতিগত টবশিষ্ট্য বিকাইয়৷ দিয়াছিল বলিয়াই তাহার! দূর্বল ও অত্মরক্ষ করিতে অসমর্থ হইয়া 
পড়িয়াছিল এবং অবশেষে, আযাঙ্গল্দ্‌ (/118193) ও স্যাকৃসন্দিগকে (98%818) ভাকিয়। নিজ 
বালভূমে প্রবাসী হইয়। থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল। 

ইংরেজগণ বুটনদের এই ছুর্দশার কথা ম্মরণ রাখিয়াই ভারতবর্ষ জয়ের সঙ্গে সঙ্গে এ দেশে 
পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন করেন। শিক্ষাপ্রচলনের উদ্দেন্ত সম্বদ্ধে মেকলে ট্রেভিলিয়ান প্রত্ৃতি 
ইংরাজগণের অভিমত হইতে বেশ বুঝা যায় যে, রোমকদিগের নিকট বুটনদের ন্যায় ভারতবাসীরাও 
ইংরাজী সাহিত্য অধ্যয়ন ও ইংরাজের সভ্যতার অন্করণের ফলে ইংরাঁজদিগের দাল হইয়া 
যাইবে । ইংরাজীবিদ্ধ। প্রবর্তনের উদ্দেশ্ট অনেকটা সিদ্ধই হইয়াছে। শিক্ষিত ভারতবালী এক্ষণে 
পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে দেশের প্রাচীন ভাবধারার সহিত--প্রাচীন সাধনালব্ধ সভ্যতার সহিত--- 
কোন সংশ্রব রাখিতে ষেন অগৌরবৰ মনে করেন। এই জন্য এ সকল ফেরঙ্গভাবেভাবিত ও 
ফেরঙ্গভাষায়শিক্ষিত ব্যক্তিগণ দেশের সমস্ত প্রাচীন প্রতিষ্ঠান, আচার ব্যবহার, সমস্তই বর্জন 
পূর্বক পাশ্চাত্য মতবাদ সমূহ (180,) এদেশে প্রবন্তিত করিবার জন্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন। 
এই কারণেই দেখা যায় তাহাদের স্বদেশভক্তি, তাহাদের সমাজসংস্কার, এমন কি তাহাদের 
জাতীয় পতাক। পর্য্যস্ত ঘুরোপের অন্ধ অঙ্গকরণ মাত্র। 

গ্রতীচ্য ও প্রাচ্যের সভ্যতার বিষয় ভাবিয়া দেখিলে মনে হয় যে উভয় দেশের সভ্যতা 
বিভিন্ন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতের যাহ কিছু কার্ধ্য--জাতীয়, সামাজিক বা রাজনীতিক-_ 
তাহাদের মুঙ্গ ভিত্তি হইতেছে ধশ্ম ; আর যুরোপের এঁ সকলের বুনিয়াদ হইতেছে দেশ।আবোধ। 
স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার পার্থকা সম্বন্ধে বলিয়াছেন--গ্রাচোর 
গভীর ও পাশ্চাত্যের অদম্য কার্ধ/কারিতা_-একের অন্তম্ধী অপরের বহিমু্ধী চেষ্ট1_-একের মুক্তি- 
গ্রিয়তা অপরের শ্বাধীনতা--একের ত্যাগ অপরের ভোগ--জীবনের অনিত্যত1 উপলব্ধি করিয়৷ 
এঁছিক কল্যাণলাভে একের নিরুৎসাহতা ও নিত্যন্থখে সন্দিহান, অপরের এহিক স্বখ লাভের 
অন্ম্য উৎসাহ ।'"" ****-খধিপ্রদত্ত ধশ্ম” সর্বদা সম্মুখে মনে রাখিতে হইবে-_-যেন পাশ্চাত্য 
ভাবে ভাবিত আমরা ধর্শভ্রষ্ট না হই। ভারতীয় ধর্ম বিষয়ে এদেশের আধুনিক শিক্ষিত দল 
অজ্ঞ বলিয়াই এই ধর্মের বুনিয়াদটিকে ভা্গিয়া উহ! দেশাত্মবোধের ভিত্তির উপর প্রতিষ্তিত 
করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু বিলাতী দেশসেবাকে ধর্ষের স্থলে বসাইলে ভারতের অবস্থা ষে 
কি হইবে, তাহ! তাহার! বুঝিয়। উঠিতে পারিতেছেন না । এই ভাবটিলক্ষ্য করিয়াই মহাযআ্াজী 
এক স্থলে বন্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছেন--'আমর! যে স্বাধীনতা লাভের জন্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছি 
তাহাতে অন্ঠান্ত বিষয়ে স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীগণের পক্ষে তাহাঙধের যুগযুগাত্তর- 
ব্যাপিপী-দাধনা-লন্ধ বিকাশ সাধনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে এবং তাহা হইলেই তাহার! পুরুষ 
পরষ্পরাগত ভাবধারা! অছ্থলারে ও স্বাভাবিক প্রবণতায় আহাদের গল্ভীর সভ্যতাকে সহজে গঠিত 
করিয়া তুলিতে সমর্থ হইবে। 

ভারত ও যুরোপের আদর্শ বিভিন্নমুখী। ইউরোদীয নিট সে? প্রভাতি মনীবিগণের : মতে 


আশ্িনস-১৩৩৮ |]  গ্রাম্যপ্রাথমিকশিক্ষাবিল ও বাজলার হিন্দুজ্কাতি ৭৩৯ 


স্থট্টর ক্রমবিকাশান্থসারে মান্ষই সৃষ্টির চরম উৎকর্ষ। তাহার! বলের মানুষের মধ্যে যখন পপ্তর 
স্তায় ইন্দ্রিয় ভোগের ও মনোবুদ্ধির ক্রিয়া! রহিয়াছে, তখন মানুষ অর্ধপণ্ড ও অর্ধমানব। এই 
অর্ধপণ্ড ও অর্ধমানবের দেহ ইন্দ্র মন বুদ্ধি প্রতৃতির যথাসম্ভব বিকাশ ও ভোগই ফুরোপের 
আদর্শ এবং এই জাদর্শে উপনীত হওয়াই শিক্ষার চরম লক্ষ্য । ভারতের মতে অর্ধ মানম ও অর্ধ 
পশ্ুবিশিষ্ট মানব তাহার পশুত্ব ছাড়। যখন দেবত্ব লাভ করে ড়খন সে 'মনহ'ষ' হইয়া যায এবং 
অবশেষে ভগবানের সহিত একীভূত হইয়া! দিব্য জ্যোতিশ্ময়। আনন্দময় জীবন লাভ করিতে 
পারে। ইহাই ভারতীয় সাধনায় আদর্শ এবং এই আদর্শে উপনীত হইবার অন্ুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থ। 
করাই ভারতের জাতীয় প্রক্কৃতির উপযোগী শিক্ষা । কারণ জাতীয় সাধন! ও আদর্শ হইতে বিচ্যুতি 
ঘটিলে কোন পিক্ষাপন্ধতিই উৎকৃষ্ট বলিয়! গণ্য হইতে পারে না। 

ভারতবর্ষে এক্ষণে সে সকল জাতি বান করে, তন্মধ্যে সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের মধ্যে মুসলমানের 
ধখ্যাই বেশী। তাহাদের সংখ্য| মোটামুটি আটকোটি। তন্তিন্ন খৃষ্টান ও য়িহ্দী জাতি বানে 
অন্যান্ত যে সকল সম্প্রদায় ভারতে বিস্যমান রহিয়াছে--যথ! শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্শী প্রভৃতি-- 
তাহাদিগকে হিন্দুর মধ্যে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, তাহার কারণ কম্ম ও পরজন্ম বাদের প্রতি 
বিশ্বাস হিন্দুর ন্যায় এ সকল সম্প্রদায়ের আছে। এইজন্য হিন্দু ও মুসলমানের (হিন্দুর সংখ্য। 
গ্রায় ২৪ কোটি) সমন্তা সমাধানই ভারতীয় কংগ্রেসের প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাড়াইয়াছে। কারণ 
হিন্দু মুপলমানের সমস্যার সমাধানের উপরই ভারতের রাজনীতিক অগ্রগতি নির্ভর করিতেছে 
এবং তৎসমাধানকল্পেই এখন মহাত্ব। গান্ধী আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। 

পূর্বে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ এতদূর পরাকাষ্ঠ। লাভ করে নাই। তখন হিন্দু মুসলমান 
পাশাপাশি থাকিয়া পরস্পর ভ্রাতৃভাবে জীবন যাপন করিত। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বি সামগ্নিক- 
ভাবে জলিয়া উঠিলেও তাহ! উভয় সম্প্রদ্ধায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যস্থতায় সহজেই 
নির্বাপিত হইয়। যাইত। স্থতরাং পূর্বেকার সাময়িক বিছেষ ভাব ধর্তব্যের মধ্যে ছিল ন1। 

কিন্ত বঙ্গব্যবচ্ছেদের সময় হইতেই এই বিদ্বেষ বনি ভীষণ আকার ধারণ করে এবং এক্ষণে 
ভাহ। ভীষণতম হইয়া সমগ্র ভারতকে দগ্ধ করিবার উপক্রম করিয়াছে । মুলমানগণ মনে করেন 
ঘে যখন ভারতবর্ষে হিন্দুর সংখ্য। প্রায় $ অংশ, তখন মুসলমানদের রাজনৈতিক হিসাবে এমন 
কতকগুলি ক্ষেমবন্ধন (98980%:43) থাকিবে যদ্বার হিন্দুগণ ভারতে মুসলমানদিগকে কোন 
ক্রমে রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদের উপর প্রাধান্ত বিস্তার করিতে ন। 
পারেন। সংখ্যাল্প মুললমান সম্প্রদায়ের এই স্বার্থ যাহাতে ক্ষু্নী না হয় তজ্জন্য তাহার! 
বংগ্রেসের নিকট মিষ্টার জিন্নার ১৪ দফা দাবী উত্থাপিত করিয়াছেন। তাহার ফলেই বিলাতে 
গোলটেবিল টৈবঠকে ভারতের সমন্ত। মীমাংসিত হইতে পারে নাই এবং গোলটেবিল বৈঠক 
আপনার নামের সার্থকতা লাভ করিয়া হট্টগোলে পরিণত হইয়াছে । এক্ষণে পুনরাদ্ যে 
গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন হইতেছে তাহার সাফপাও হিন্দুমুলঙ্গমান সমস্যার উপর 
নির্ভর করিতেছে। র 

ভারতবর্ষের অগ্ঠান্ত প্রদেশ সমূহ অপেক্ষা বজদেশের ও পাঞ্জাবের হিন্দু-মুসলমান সমস্তা 
আরও জটিলতর। বাঙলার হিন্দু-যুসলমানের এই সংঘর্ষ বঙ্গবাবচ্ছেদের সময় হইতে আরত় 


৭৪০ ভারতের সাধনা [ ২য় খণ্ড--১২শ লংখ্যা 
হয়। বজব্যবচ্ছেদের উদ্দে্টই ছিল বাঙ্গালার হিন্দু জাতিকে খাট করিয়! রাখা। বাঙ্গালার 
হিন্দুর বিষ্তা, বুদ্ধি, গ্রতিভ1 সরকারের রাজনীতিক চাতুরী সহজেই ধরিতে শিখিয়াছিল। তাই 
হজের হিন্দুজাতি বঙ্গব্যবচ্ছেদের অস্তরালে যে বিশেষ রাজনৈতিক চাতুর্ধ্য রহিয়াছে তাহা বিশেষ- 
'ভাবে উপলব্ধি করিয়! তুমুল আন্দোলন উত্থাপিত করে এবং এই আন্দোলনের ফলেই সমগ্র ভারতে 
একট& জাগ্রত সচেতন ভাব আসিয়। উপস্থিত হয় এবং ভারত তখন হইতেই রাজনৈতিক সংগ্র'ম 
চালাইয়া পূর্ণ শ্বাধীনতার দাবী উত্থাপনে সমর্থ হইয়াছে । স্ৃতরাং বাঙলার হিন্দুদ্দিগের 
আন্দোলন রোধ করিবার জন্তই মনে হয় ভারত সরকার ও বঙ্গীয় সরকার মুসলমানদের দাবী 
পুরণ করিবার চেষ্ট। করিয়। আলিতেছেন। একদিকে মুসলমানদিগের দাবী, অন্যদিকে বাঙ্গলার 
বাছিরে বাঙ্গালীর অব্যাহত 'াবে কাধ্য করিবার অস্থবিধা_-এই দ্বিবিধ কারণে বাঙ্গলার হিন্দুগণ 
মাথ! তুলিয়া দাড়াইতে পারিতেছেন]। এক্ষণে বাঙ্গলার হিন্দুগণ যে ক্রমশঃ মরণের পথের পথিক 
হইতে চলিয়াছে তাহা কেবল অনুমানের বিষয় নহে, স্পষ্টত: দেখাই যাইতেছে । 

কিন্ত এখানেই তাহাদের দুর্দশার শেষ হয় নাই। শিক্ষা ব্যাপারে প্রাথমিক শিক্ষা 
বিলখানি পাশ করাইয়া সরকার মৃততকল্ন হিন্দুজাতির প্রাণে আর একটি বিষম আঘাত করিয়াছেন । 
প্রাথমিক বিলখাঁনির পাশের সময় হিন্দু সদশ্তগণ বিলের প্রতিবাদকল্পে কাউন্সিল গৃহ হইতে 
চলিয়া আসিয়াছিলেন বটে কিন্তু মনে হম তাহাদের প্রতিবাদের মূলে ছিল রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক সমস্তা--শিক্ষাগত কোনও মৌলিক দৃষ্টি নয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে ইহা ছ্বার। 
0916579 ব। সাধনাজনিত সভ্যতা হিসাবে হিন্দু জাতির কতখানি ক্ষতি হইতে যাইতেছে তাহাই 
এস্থলে প্রধান ভাবিবার বিষয় এবং এতৎ সম্বন্ধে আলোচনা করাই বর্তমান প্রবদ্ধের মুখ উদ্দেশ্ঠয। 

গ্রাম্য প্রাথমিক বিল (7১৮1] [1110819 0006107 13111) সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে 
প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে ১৯১৯ সাল হইতে সরকার কি প্রকার ইহার পরিবর্তন ও সংশোধন 
করিয়া আদিতেছিলেন তদ্দিষয়ে কিকিৎ আভাষ এস্থলে দেওয়া আবশ্তক। ১৯১৯ সংলের 
প্রাথমিক শিক্ষাবিধি ১৯২১ সালে সংশোধিত করা হয়। এই সংশোধিত বিধিমতে মিউনি- 
নিপালিটির উপর প্রাথমিক শিক্ষা স্ম্বদ্ধে যে ক্ষমতা! প্রদত্ত হইয়াছিল--সেই ক্ষমতা ইউনিয়ন 
বোর্ডের উপরও দেওয়া হইল । কিন্তু তন্্বার| পলী-অঞ্চল প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ উপকৃত 
হয় নাই। তাহার কারণ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অর্থাভাব ও তাহাদের জোর পূর্বক শিক্ষা গ্রচালনের 
স্বাভাবিক অনিচ্ছা । অনস্তর ১৯২৬ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে পুনরায় আঙোচন! হয় ও 
সেই আলোচনার ফলে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ প্রস্তাবে ইহাই স্থিরীকৃত হয় ষে প্রাথমিক 
শিক্ষা গ্রচাঁলনের জন্ত শিক্ষ।-কর ধার্য ও বিশেষ জেলা-দ্বুল-বোর্ড গঠিত হইবে । তদন্যায়ী বেঙ্গল 
গভর্ণমেন্টের তদানীস্তন শিক্ষাসচিব লিগুসে মহোদয় নানাস্থানে সভা করিয়া ও জেল! সমূহের 
প্রধান প্রধান কর্মচারীগণের সহিত পরামর্শ লইয়! ১৯২৭ সালে গ্রাম্য প্রাথমিক বিলের একটি খসড়া 
(0:59 তৈয়ারী করেন । উক্ত সনের জুলাই মাসে শিক্ষা বিভাগীয় মন্ত্রী ব্যোমকেশ চক্রবর্তী 
মহাশয় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আগষ্ট মাসের অধিবেশনে এ বিলখানি পেশ করিবার অঙ্মতি 
প্রাপ্ত হন। কিন্ত এ বিলখানি সভায় উত্থাপিত হুইবার পূর্বে মন্ত্রীদিগের বিরুদ্ধে অনাস্থা-জ্ঞাপক 
ভোটের ফলে অন্থান্ত মৃতত্রীগণের সহিত তাহাকেও মন্ত্রীপদ ত্যাগ করিতে হয়। 


আশ্বিন_-১৩৩৮ ] গ্রাম্যপ্রাথমিকশিক্ষাবিল ও বাঙ্গলার হিন্দুজাতি ৭৪১ 


উক্ত বৎসরের অক্টোবর মাসে নবাব মশরফ হোসেন সাহেব শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রীপদ্দে এবং 
১৯২৮ সালের এপ্রিল. মাসে ষ্েপল্টন্‌ সাহেব উক্ত বিভাগের ভাইরেক্টরের পদে নিষুক্ত হন। 
ডাইরেক্টর মহোদয় একখানি বিজ্ঞাপন প্রচারের দ্বারা শিক্ষা বিভাগীয় পরিদর্শকগণকে (3০%০০] 
[0879০607৪ ) আদেশ করেন যে তাহার! যেন স্কুল পরিদর্শনকালে তৎ তত্স্থানের প্রধান প্রধান 
শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা বিলের প্রধান প্রধান বিষয়গুলি ও তৎশিক্ষার 
উন্নতিকল্পে করস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়। দেন। উক্ত বিজ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেসল্টন্‌ 
সাহেব 47920906108, 916 [971107017 2300861020, 11) 39088] ও মশরফ হোসেন সাহেব 
“17000061017 ০01 [71100081010 0086101) &1001)% 61)9 01 031911)3 01 139111” নামে ছুইখানি 
পুস্তক ইংরাজী ও বাঙ্গাল! ভাষায় লিখিয়! গ্রামে গ্রামে বিতরণ করেন। তদহ্ছদারে স্থানে 
স্থানে সভা বসিয়াছিল এবং করের পক্ষেও বিপক্ষে অনেক মস্তব্যও প্রকাশিত হইয়াছিল। 

১৯২৮ সালের আগষ্ মাসে মশরফ হোদেন সাহেব ব্যবস্থাপক সভায় বিলখানি পেশ 
করেন এবং ব্যবস্থাপক সভার সম্মতিক্রমে উহা ৩২ জন সদস্যুক্ত একটি সিলেক্ট (99199% 
0০10101৮696) কমিটিতে প্রদত্ত হয়। কিন্তু পিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট প্রকাশের পূর্বেই উক্ত 
মন্ত্রী মহাশয়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা-জ্ঞাপক ভোট ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ব্যবস্থাপক স্ভান্ন 
গৃহীত হওয়ায় এবং উক্ত বৎসরের এপ্রিল মাসে গভর্ণর কর্তৃক ব্যবস্থাপক সভা রহিত হওয়ায় 
সিলেক্ট কমিটি কর্তৃক সংশোধিত প্রাথমিক শিক্ষা বিলখানির আঙোচন। স্থগিত হইয়া যায়। 

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পুনঃ নির্বাচনের পরেও মন্ত্রী নির্বাচনে কয়েক মাস বিলম্ব 
হয়। স্বতরাঁং ১৯২৯ সনের ৫ই আগষ্ট তারিখে এ সংশোধিত বিলখানি ব্যবস্থাপক সভায় 
পেশ করিবার ভার বঙ্গীয়শিক্ষাবিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী মাননীয় ম্যাক আলপিল্‌ মহোদয়ের 
উপর পত্তিত হয়। তিনি ১৯২৮ সালের নির্বাচিত কমিটির (561006 009)0716696) মন্তব্য 
সমূহের উপর ভিত্তি করিয়া এবং সরকারের অভিমতানুযায়ী কতকাংশ পর্রিবর্তন ও সংশোধন 
করিয়া বিলের খস্ড়া তৈয়ারী করিয়াছিলেন। এ খসড়াখানি পুনরায় ৪৫ জন স্দশ্যযুক্ত আর 
একটি দিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হয় এবং ১৯৩০ সালের জানুয়ারী মাসে কমিটির রিপোর্ট 
প্রকাশিত হয়। ইত্যবসরে শ্রীযুক্ত নাজিমুদ্দিন সাহেব শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রীপদ্ে নিযুক্ত হন এবং 
তিনি ১৯২৯ সালের প্রাথমিক বিল সম্বন্ধে সিলেট কমিটির রিপোর্ট ব্যবস্থাপক সভায় পেশ 
করেন ও তৎসঙ্গে উক্ত বিলথানির মূল বিষয়গুলি সিলেক্ট কমিটি কর্তৃক পরিবপ্তিত হওয়ার দরুণ 
তাহা প্রত্যাহার করিবার জন্য আর একটি প্রস্তাব উথাপন করেন এবং উক্ত প্রত্য।হার 
প্রস্তাব কিঞিৎ অধিক ভোটের জোরে গৃহীত হইয়! যায়। 

মন্ত্রী নাজিমুদ্দিন সাহেব ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসের কলিকাত। গেজেটে প্রকাশিত 
(প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে) আর একটি নৃতন বিল পেশ করিবার অভিমত জ্ঞাপন করেন। 

উক্ত সনেই মন্ত্রী মহোদয় বিলের উদ্দেশ্য জনসাধারণকে বুঝাইবার জন্য এবং বিলের পক্ষে 
সমর্থন লাভের জন্ত চট্টগ্রাম, ফেণি, নোয়াখালি, ফরিদপুর, যশোহর, বরিশাল, ঢাক1 ও মৈমনসিং 
অঞ্চলসমূহে পরিভ্রমণ করেন। পরিভ্রমণের ফলে উক্ত বিল সম্বন্ধে নানাবিধ তীব্র আলোচনা 


হুইয়াছিল। 


৮ | ভারতের সাধনা [২য় খ্ড”-১২শ সংখ্য। 


১৯৯১ সালের ১৩ই আগষ্ট ১৯৩ সালের প্রাথমিক শিক্ষা বিলখানি বাবস্থাপক পভায় 
পেশ করিবার জগ্ত মন্ত্রী মহাশম অন্গমতি প্রা্থ হন। উক্ত বিল সম্বন্ধে ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর 
মাসের মধ্যে সাধারণ মতামত সংগ্রহের জন্ত ও সিলেক্ট কমিটিতে পুনরায়, প্রেরণের জন টিক 
' বিলখানি স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব সভাতে উথাপন করা হয়। উত্ত প্রস্তাব সরকার কর্তৃক 
অগ্রাহ্ হইলে হিন্দু মন্ত্রী কুমার শিবশেখরেশ্বর রায় মহাশয় প্রতিবাদকল্পে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। 
এঁ বৎসরের ২৫শে আগ যখন উক্ত বিল সম্বন্ধে সভায় আলোচনা হইতে থাকে তখন অধিকাংশ 
হিন্দু সদশ্থ সভাগৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। উক্ত দিবসে আর একটি অত্যাবশ্টুক প্রস্তাবও 
অগ্রানথ করা হয়। মৌগ্ভী আবছুল করিম সাহেব প্রস্তাব করেন ষে, প্রাথমিক বিষ্ভালয় 
সমূহের পাঠা বিষয় নির্ধারণের জন্য বে-সরকারী সদস্তবহ একটি কমিটি গঠিত হউক। 
।কন্ধ সরকার তাহ প্রত্যাখ্যান করেন। যাহ! হউক ১৯৩৯ সালের ২৬শে আগষ্ট উক্ত বিলখানি 
বিনা বাধায় পাশ হইগা ষায়। ৪৭ জন হিন্দু সদন্ত প্রতিবাদ স্বরূপ উক্ত দিন সভায় অনুপস্থিত 
ছিলেন। 

এই পর্য্স্ত গেল প্রাথমিক শিক্ষা বিলের সংক্ষিপ্ত ইতিহান। এক্ষণে বিলের প্রধান প্রধান 
বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও তদ্দিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়৷ যাউক। 

প্রাইমারী শিক্ষাবিলে বিশেষ অনুমতি ব্যতীত সাধারণতঃ অনান ৬ বৎসর হইতে 
অনধিক ১১ বৎসর পর্ধ্স্ত ২৭ লক্ষ বালকের ও দশ লক্ষ বালিকার শিক্ষার বিষয়ে স্বীম দেওয়া! 
হইয়াছে। ৬০টা ছাত্র সমেত এক একটি স্কুল বাৎসরিক ৪২* টাকা খরচে চালান হইবে; 
তন্মধ্যে একজন থাকিবে ১৫২ টাকা বেতনের বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত, (0151060) শিক্ষক ও অন্ত জন 
হইবে ১১২ টাকা বেতন সাধারণ শিক্ষিত শিক্ষক। প্রত্যেক ছুই বর্গ মাইলে একটি করিয়া 
স্কুল থাকিবে যাহাতে প্রত্যেক বালক বা বালিক৷ তাহার বাড়ীর এক মাইলের মধ্যে স্কুল পাইতে 
পারে। তিন শিক্ষকঘুক্ত এক একটা স্কুলের বাধিক ব্যয় ৬৩০২ ছুই শিক্ষকযুক্ত স্কুলের 
ব্যয় ৪২৯২ ও এক শিক্ষ কযুক্ত স্কুলের খরচ ১৫০২ টাকা ধরিয়া লইলে বঙ্গদেশে মোটামুটি প্রাইমারী 
বিষ্ভালয়ের বার্ষিক বায় এক কোটী ২২২ লক্ষ টাঁকা লাগিলে। এতদ্বাতীত ডিস্বীক্ট স্কুল বোর্ডের 
(10186106 991১0০1 19819 ) জন্য, বিষ্যালয়গৃহ নিশ্মাণের জন্ত ও অন্তান্ত বাবদে অতিরিক্ত খরচ 
আছে। অতএব প্রাথমিক শিক্ষা বিলের স্কীম অনুযায়ী মোটামুটি এক কোটা বত্রিশ লক্ষ টাকা! 
বায় আবশ্তক হইবে। ইহাই মন্ত্রী নাজিমুদ্দিন সাহেবের খরচ দন্বন্ধে অভিমত। কি প্রকারে 
এই অর্থ পাওয়া যাইবে, তৎ সম্পর্কে সরকারের অভিমত নিয়ে প্রদত্ত হইল :-- 
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ইহা ছাড়াও সরকার ম্যাজিক লঃনের সাহায্যে বক্তৃতার দ্বারা ও স্থানে স্থানে সন্মিলনের 
ব্যবস্থ। করিয়া, শিক্ষা ব্যাপারে উৎসাহজনক কার্ধ্য করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। 

উক্ত বায় সম্বন্ধে সরকারের প্রস্তাব হইতে ইহ! অবশ্য বলা যাইতে পারে যদি সরকার 
জমির উপর নির্ধারিত শিক্ষাকর বাবদ প্রতি টাকায় পাঁচ পয়সা আদায় করিয়া বাক্গাল! দেশের 
শিক্ষার উন্নতির প্রন্ত অভিলাষী হইয়! থাকেন, তাহা হইলে তাহাকে প্রাথমিক শিক্ষার অন্গরূপ 
টাক! মাধ্যমিক শিক্ষার জন্ত ব্যয় করা উচিত। কারণ যদি মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য ব্যবস্থা! 
করা না হয়, তবে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে ৬* হাজার শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে তাহা সংগ্রহ 
কর! সম্ভবপর হইবে না। যাহার! গ্রাজুযেট ( 9:800099 ) তাঁহার সম্ভবতঃ ১৫২ টাকায় বা 
১১২ টাকায় শিক্ষকতার কার্ধয করিতে রাজি হইবে না। হ্ৃতরাং ষদি মাধ্যমিক শিক্ষাকে 
অবহেল। কর! হয তাহা হইলে প্রাথমিক শিক্ষার স্বীম শিক্ষকের অভাব বশতঃই কার্যে পরিণত 
হইবে না। 

প্রাথমিক ব্যয় বাবদ এই নৃতন কর ধার্ধ্য ও শিক্ষামন্ত্রীর শিক্ষা ব্যাপারে এত আড়াতাড়ি 
হন্তক্ষেপ সমীচীন বলিয়া মনে হয় ন|। 

যখন দেখ। যাইতেছে ষে অচিরে ভারত শাসন ব্যাপারে অনেক পরিবর্তন সাধিত হইবার 
সম্ভাবনা, তখন মনে হয় এই বিলখানি শীঘ্র পাশ করাইবার ততটা প্রয়োজন ছিল না। যদি 
গভর্ণমেণ্ট শিক্ষ। বিষয়ে ১৭* বৎসর &শৈখিল্য প্রদর্শন করিতে পারিয়া থাকেন- যাহার ফলে বর্তমানে 
শতকর। ৯৩ জন লোক নিরক্ষর--তাহ। হইলে সরকার আরও কয়েক বৎসয় এবিষয়ে অপেক্ষা 
করিতেও পারিতেন। এই বিলের প্রতিবাদকল্পে মিঃ ফজলুল হক্‌ যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ- 
ভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন :--“আমি এক মুহূর্তের জন্ত বিশ্বাস করি না যে, 
সরকার সত্যসত্যই বাঙ্গলায় প্রাথমিক শিক্ষ! প্রবর্তন করিতে চাহেন। তাহাই যদি হইত, তাহা 
হইলে মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ষখন সরকারের প্রচুর টাকা ছিল, তখন তাহা কর! হয় নাই কেন? আজ 
বাঙ্গলা যখন অর্থশূন্ত, তখন কেন সরকারী মহলে ঘুম ভাঙ্গিল? আজ এই শিক্ষার নামে নৃতন 
কর স্থাপনের অর্থ বাঙ্গলার কঁঘ ককুলের উচ্ছোদ।” 

প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনের জন্ত প্রত্যেক জেলায় একটি ডিস্বিক্ট বোর কমিটি এবং কেন্দ্রীয় 
প্রাথমিক শিক্ষা! কমিটি (09:0৮:81 09000016599 ) নামে একটি পৃথক নিছক পরামর্শ সভা 
খাকিবে। পরামর্শ সভায় নিয়লিখিত ভাবে সাস্ত গৃহীত হইবে (১) শিক্ষা বিভাগের 
ডিরেক্টর (£05-০87010) (২) প্রত্যেক বিভাগের জেলাবোর্ড কমিটি হইতে নিব্বাচিত ২ জন 
করিয়৷ ১ জন সদস্ত (৩) লোকাল গভর্ণমেপ্ট কর্তৃক মনোনীত ৫ জন সান্য, তন্মধ্যে অহন, 
শ্রেণী হইতে ছুইঞ্জন ও শিক্ষা ব্যাপারে অভিজ্ঞ অন্ত, তিনজন প্রতিনিধি হইবে। ইহা ছাড়া 


888 : ভারতের সাঁধন। (২য় খও--১২শ সংখ্যা 


সরকারের হাতে প্রেসিডেণ্ট মনোনয়নের ও উক্ত সভায় কাধ্য নির্বাহ প্রণালীর ভার খাকিবে। 
ইহা! হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে পরামর্শ কমিটিতে সরকারের মনের মত লোকই বেশী থাকিবে । 
ডিছ্বীক্ট স্কুল বোর্ডে৪ (70186:206 901১০০1 70270) সরকারের প্রভাব অক্ষুন্ন থাকিবে। 
স্ুল বোঙের সদশ্ত সংখ্যা জেলার মহকুমার সংখ্যা অনুসারে কম বেশী হইবে । নিয়লিখিত ভাবে 
1019698 501,00] 13০81: গঠিত হইবে £-- 
ক। সরকারী £-_ 
(১) জেলার ম্যাজিষ্রেট । 
(২) মহকুম! ম্যাজিষ্ট্রেট সকল। 
(৩) জেলার স্কুল ইন্সপেক্টর | 
খ। ' বে-সরকারী :--(70য-018010) £-_- 
(১) ভিষ্রীক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান । 
(২) লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান । * 
গ। ৰে-সরকারী মনোনীত (1০৮৪৭) :-_ 
(১) ডিষ্রীক্ট বোর্ডের সদস্যগণ দ্বার! নির্ব্ধাচিত প্রত্যেক মহকুমা হইতে একজন 
কিন্তু উক্ত সংখ্যা দুইয়ের কম হইবে না। 
(২) মহকুমার অন্তর্গত ইউনিয়ন বোর্ড সমূহের মেম্বরগণ দ্বারা মনোনীত প্রত্যেক 
মহকুম৷ হইতে একজন সদন্থা। কিন্তু এই সদন্ত সংখ্যাও ছইয়ের কম হইবে না। 
(৩) প্রাইমেরী স্কুলের শিক্ষকগণের দ্বারা মনোনীত একজন প্রাইমেরী স্কুলের শিক্ষক। 
ঘ। বে-সরকারী (০১$1)৪৩০ বা সরকারী নির্বাচিত ) £-- ূ 
(১) প্রত্যেক মহকুম। হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত এক একজন সন্ত, যদ্দিও 
এই সদস্য সংখ্যা দুইয়ের কম হইবে না। 
বাহির হইতে দেখা যায় 13)196106 99100] 1)08:0এর সদম্য সংখ্য। অধিকাংশই 
বেসরকারী । কিন্তু বে-সরকারী সদস্য সমূহের হৃবিধ। ব্যর্থ হইয়াছে যখন সরকার সরকারী 
কর্মচারীর মধ্য হইতে 61531190 মনোনয়নের ভার স্বহস্তে রাখিয়াছেন। মনে হয় উল্ত সভার 
[১6981991)6 জেলার ম্যাজিষ্টরেটই হইবেন। ম্ৃতরাং অঙ্মান কর। যায় যে, গ্রেমিডেণ্ট সরকারী 
সদস্তগণের লমর্থনে সভার কাঁধ্য তদন্ুকুল করিয়! লইতে পারিবেন। ফলত: দেখ! যাইতেছে 
সরকারের মুষ্টির মধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। 
এতকাল পর্যস্ত বে-সরকারী চেয়ারম্যানের অধীনে [0886106 70০09:0 চালিত হইয়া 
আসিতেছে । এক্ষণে যখন জাতীয় শিক্ষার আবশ্যকতা ও বর্তমান প্রচলিত শিক্ষার দোষ লোকে 
অনুভব করিতেছে,তখন সাধারণের হাত হইতে সরকারের হস্তে শিক্ষার বন্দোবস্ত হস্তাস্তরিত হইলে 
শিক্ষাব্যাপারে সাধারণে তত আগ্রহ ও ওঁৎন্থক্য প্রদর্শন করিবে না। আমরা বুঝিতে পারি না 
বাঙলার 1018606 8০%0 সকল প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপারে সরকারের হস্তক্ষেপকে কি ভাবে 
গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় ফে শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় দেশীয় লোক কর্তৃক 
: পরিচালিত প্রাইমারী শিক্ষা'ব্যাপারকে সরকারের হস্তে তুলিয়! দিতে দ্বিধা বোধ করিলেন না। 


জীর্ষিন_-১৩৩৮ ] গ্রাম্যপ্রাথমিকশিক্ষাবিল ও বাঙ্গলার হিন্দুজাতি ৭৪৫ 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে মৌলভী আবছুল করিমের প্রাথমিক বিষ্ঠালয় সমূহের পাঠা 
বিধর্দ নিষ্ধারণের জন্ঠ বে-সরকারী সদস্য বহুল কমিটির প্রত্তাব সরকার নাকচ করিয়া দিয়াছেন। 
সরকার ছুই ধারার ১৪ রুঙ্জ (01099) ও ৬৫ ধারার সি-রুজ (0-০150989) অঙ্জযায়ী পুস্তক 
নির্বাচনের ভার স্বহস্তে রাধিয়াছেন। 

এক্ষণে জাতীয় কৃষ্টির (0810:9) দিক হইতে প্রাথমিক বিলের বিষয়গুলি ভাবিয়া দেখা 
যাঁউক। এই বিষয়টি আলোচনার পূর্ববে বিলটি তাড়াতাড়ি পাশ করাইবার সম্বদ্ধে কিঞ্চিৎ 
বল। আবশ্তক মনে করিতেছি। ৪৮ জন হিন্দু সদ্য প্রতিবাদ স্বরূপ যখন সভায় অন্কুপন্থিতত 
ছিলেন, তখন তাহাদের অন্থপস্থিতিতে ব্যবস্থাপক সভায় কোনও বিল সরকারী ভোটের সাহাফ্যে 
সত্বর পাশ করাইয়া লওয়! যুক্তিসঙ্গত ব্গিয়। মনে হয় না । হিন্দু সদস্যগণ যখন সমগ্র ভাবে ইহার 
বিরোধী তখন শুধু সরকারী ও মুসলমান সদপ্যগণের ভোটে এই রকম কোনও বিলকে পাশ 
করান মানে ভেদ বুদ্ধির সহায়ত। করা। এই প্রকার ভেদ বুদ্ধির ফলেই ভারতে বিশেষতঃ 
বাঙগলায় সাম্প্রদায়িক সমপ্য! এত জটিল মাকার ধারণ করিয়াছে । 

গভর্ণমেণ্ট মুসলমানদিগের সাহায্য প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপারে কেন এত তাড়াতাড়ি হস্তক্ষেপ 
করিলেন,এ বিষয়ে চিস্তা শীল ব্যক্তিগণ সহজেই বুঝিতে পারেন । হিন্দু জাতি দীর্ঘকাল যাবৎ পরাধীন 
থাকিলেও মুনলমন আমলে আপনার জাতীয় বৈশিষ্ট রক্ষা করিয়া, শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম বিষয়ক 
ব্যাপারে স্বাধীন ভাবে চলিয়া পরাধীনতার যন্ত্র বর্তমান কালের সায় তীত্র ভাবে অঙ্ভৰ 
করে নাই। এই জন্যই মনে হয় এই জাতি. অন্যান্য প্রাচীন জাতিসমূহের ন্যায়__ষথ প্রাচীন 
মির ব্যাবলিয়ক, রোম গ্রীক গ্রভৃতি--ধরাতল হইতে চিরতরে বিলুপ হয় নাই। ইংরেজ জাতি 
যখন এদেশে আনিলেন তখন হিন্দুদিগের উপর তাহাদের নজর পড়িল। হিন্দুজাতির জাতীয় 
বৈশিষ্ট্যের ধারা রুদ্ধ করিতে না পারিলে এই জাতিকে রোমকর্তৃক শাসিত বুটন্দের ন্যায় চির- 
ক্রীতদাসরপে রাখ! যাইবেনা| ইহ! মনে করিয়াই বোধ হয় ইংরাজশাসকগণ এদেশে রাজ্য 
বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষা বিস্তারের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জন্যই বলা যাইতে 
পাঁরে ভারতের পরাজয় ১৭৫৭ থৃষ্টা্ধে পলাশীক্ষেত্রে নির্ণীত হয় নাই--তাহার প্রকৃত পরাজয় 
হইয়াছে ১৮৩৪ খুষ্টাব্ধে যখন দ্রেশীয় ভাষায় শিক্ষার পরিবর্তে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষণ গ্রচলনের 
ব্যবস্থা হইয়াছিল তখন। এই প্রকারে তদবধি ইংরেজ সরকার শিক্ষাব্যাপারে, ধর্মব্যাপারে ও 
সমাঁজবিষয়ে ক্রমে ক্রমে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করেন। যতদুর মনে হয় একম্িধ হস্তক্ষেপই 
ভারত সিপাহীবিজ্রোহের অন্যতম কারণ। নেইক্জন্যই মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের রাজ্য 
ভীর গ্রহণের সময় ঘোষণ! করিয়াছিলেন যে ভারতীয় জাতির সমাজ ও ধর্শে হস্তক্ষেপ করা 
হইবেনা। কিন্ত শিক্ষাব্যাপারে সরকার বাধা প্রাপ্ত ন! হইয়া বরং দেশীয় লোককর্তৃক সাহায্য 
প্রাপ্তই হইয়াছিলেন। তাহার কারণ শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ইংরাজী শিখিয়া পয়সার মুখ দেখিতে 
শাঁগিগেন শ্রবং আত্ববিক্রয় করিয়া আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইতরাজী 
শিক্ষার প্রতাবে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ক্রমশঃ ইংরেজীভাবাপন্ন হইয়া উঠিতে লাগিলেন ও তৎসঙ্গে 
খুতাসমীতের ও ধশ্বের . কর্মিত ক্রটির দিকটা দেখিতে লাগিলেন। ফলে ধর্ম বিষয়ে ও সমাজ : 
বিষে শিক্ষিত ধী্তিগণের ঈখতাব আপিল এবং ভাহার1-ভারতীয় ধর্শ, সমাজ, আগর ব্যবহার 


ধ৪৬ | ভারতের সাধন। [২য় খ্ত--১২শ সংখ্যা 


রীতি নীতি সমস্তকেই বর্বরোচিত মনে করিলেন। এই প্রকারে সরকার প্রবন্তিত শিক্ষার ফলে 
জাতীয়, ধর্শসন্বদ্বীয় ও সান্প্রদায়িক বিবিধ প্রকারের বিদ্বেষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল-ছে 
বিদ্বেষবহ্িতে পুঁড়িয়। ভারতের নানাঞ্জাতি এক্ষণে ধবংদের পথে চলিতে আস্ত করিয়াছে। 

বাঙ্গালাভাষ।ভাষী স্থানসমুহকে লইয়।-যথ। পিলেট, শিলচর, গোয়ালপাড়া, ও বালে- 
শ্বরের কতকাংশ ও মালভূম প্রভৃতি--যদি বাঙগলাদেশ পুনঃ গঠিত হয় এবং তাহা হওয়াও ন্যায় 
সঙ্গত এবং তজ্জন্ত অনেক আন্দোলনও চলিয়াছে-_-তাহা! হইলে বাঙলার মুগলমানসংখ্যা 
হিন্দুদিগের সংখার প্রায় সমান হইয় যায়। বিশেষতঃ বাঙ্গলার বাহিরে বঙ্ভাষাভাষী লোক- 
দিগের অধুধিত অঞ্চলের অধিবাপিগণ সরকারী চাকুরী বিষয়ে, তুপ্য অধিকার প্রাপ্তি বিষয়ে ও 
শিক্ষা ব্যাপারে যে যে অস্থবিধা ভোগ করিয়া আনিতেছে তাহার প্রতীকারও সহজসাধ্য হইতে 
পারে। কিন্তু সরকার ভাষাহিসাবে দেখগঠনে সহজে রাজি হইতেছেন না। এক্ষণে এতদঘ্বিষয়ে 
বিশেষ আলোচন! এস্থলে নিম্প্রয়োজন। 

বর্তমান সময়ে বাঙ্গলাদেশে মুগলমানদিগের সংখ্যাগরিষ্ঠতাঁহেতু মুললমানগণ, কাউন্সিল 
(0991)911), মিউনিসিপাপিটী, ভিষ্রীক্টনোর্ড, লোকালবোর্ড, ফুনিয়ান্বোর্ড প্রভৃতিতে তাহাদের 
সদস্য সংখ্য। হিন্দুগণের সদশ্ত সংখ্যা অপেক্ষা অধিকতর বৃদ্ধি করাইয়া লইয়াছে। শিক্ষাবিভাগেও 
তাহাদের শিক্ষার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত আছে--যথা মুগলমানদ্িগের শিক্ষার উন্নতির জন্তু 
একজন 4.9818670 [01:696০: রহিয়াছে । এততিন্ন শিক্ষাব্যাপারে, বিশেষবৃত্তি, বিশেষ 
অধিকারও যথেষ্ট আছে। তাহ! ছাড়াও সরকারী চাকুরী বিষয়ে তাহাদের সংখ্যা ক্রমশই বাড়িয়া 
চলিয়াছে । বিশ্ববিষ্তালয়ে বিশেষ অধিকার প্রাপ্তির জন্যও যে তাহাদের চেষ্ট)৷ না আছে এমত 
নহে। এই সকঙগ দাবী যদ্দি উপযুক্ততার দিক দিয়া করা হইত তাহ হইলে কাহারও বিশেষ 
আপত্তি থাকিত ন|। দেশের উন্নতির প্রকৃত পরিপন্থী বলিয়াই এই সফল দাবীতে অনেকে 
অপস্ভোষ প্রকাশ করিতেছে। ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়। কাড়াকাড়ি ভাগাভাগি বাস্তবিকই দেশের 
পক্ষে অকল্যাণকর। | 

বর্তমান প্রাইমারী শিক্ষাব্যাপারে যে প্রকারে 076:0] 00100016669 ও 101365196 901700] 
7০৪: গঠিত হইয়াছে তাহাতে মনে হয় সাম্প্রনারিক সমস্যার সমাধান না হইলে শিক্ষার কার্ষ্যে 
অনেক বিশৃঙ্খল! ও বাধার স্বষ্ট্রি হইবে। উক্ত কমিটি বা জেলা বোর্ডে হিন্দুর সন্ত সংখ্যা ও 
প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক সংখ্যা খুব অল্প হইবে এবং মুললমানগণ উক্ত শিক্ষাবিষয়ে (শ্বার্থের দিক 
দিয়া, দেশের দিক দিয়। নহে) তাহাদের সাম্প্রণায়িক দাবী উত্থাপন করিবে । ফলে একদিকে 
মুসলমানদের প্রাধান্য বশতঃ ও অন্দিকে সরকারের প্রভাবও পুস্তক নির্বাচনের ভার স্বহস্তে 
রাখার দরুণ হিন্দুদিগের সাধনামূলক (৫816:21) শিক্ষার পথে অনেক বিক্ব আসিয়া উপস্থিত হইবে 
এবং মনে হয় ছুই চাঁপে হিন্দু সাধনার ধার! অচিরে রুদ্ধ হইয়া যাইবে । 

প্রাইমারী শিক্ষা ব্যাপারেও যে সরকারের চাতুরী না! আছে এমন মনে হয় না £-- 
শৈশবকালে য়ে শিক্ষার বীজ বালকের অন্তরে বপন করা হয় তাহাই অধিকাংশ স্থলে 
পরবর্তীকালে তাহার মনোবৃত্তি গড়িয়া তোলে। একপ ক্ষেত্রে শিগুগণের শিক্ষার উপর 
জাতী, প্রভাব থাক। বিশৈষ প্রয়োজনীয় এবং সরকারের ৪ এ হিসাবে শিক্ষার ভার দেগীয় 


আশ্ষিন-১৩৩৮] গ্রাম্যগ্রাথমিকশিক্ষাবিল ও বাঙলার ছিন্দুজাতি ৭৪৭ 


লোঁকদিগের উপর সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু সরকার এ বিষয়ে ভিন্নপথ অবলম্বন 
করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। এই ভিন্ন পথ অবলম্বন বিষয়েও সরকার এক বিশেষ চতুরতা 
দেখাইয়াছেন। গভর্ণমেন্ট এ ব্যাপারে লরাসরি হস্তক্ষেপ না করিয়া দেশীয় একদল লোকের 
দ্বারা তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করাইবার জন্য প্রয়ান পাইরাছেন। সরকার স্থুকৌশলে যে 
প্রাইমারী শিক্ষার ভার পরোক্ষভাবে নিজ হাতেই রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন তাহা বুঝিতে 
বোধ হয় কাহারও বাকী নাই। মুসলমানদের মধ্যেও যে অনেকে সরকারের এই চতুরতা 
না বুঝিগ্নাছেন এমত নহে। তবে মুনলমান নিজ সম্প্রদায়ের শ্বার্থসিদ্ধির জন্য অনেক সময় 
অন্ধ হইয়া থাকেন এবং কেহ কেহ হিন্দুর্দিগের প্রতি অযথা বিদ্বেষ ভাব পোষণ করেন। 
তাহাদের মধ্যে অনেকে যে কাল্পনিক বিভীষিক| দেখিয়া থাকেন তাহা মুদলমান নেতাদিগের 
কাহারও কাহারও বক্তৃতা হইতে €েশ বুঝ। যায়। মিষ্টার জিম্ার ১৪ দফা! বাধন-কষণের 
দাবীর কারণ অন্ুসন্ধীন করিলেও উক্ত বিষয়ে যথার্থ্য প্রমাণিত হইতে পারে। | 

পূর্বেই বল! হইয়াছে যে হিন্দুর জাতীয় সাধনার বৈশিষ্ট্য__মুসলমান ও থৃষ্টানদিগের 
জাতীয় সাধনার বৈশিষ্ট্য হইতে পৃথক্‌। হিন্দুর ধর্মকর্ম জন্মান্তর বাদ প্রভৃতি জাতীয় সংস্কারের উপর 
প্রতিষ্ঠিত । মুদলমান ও খুষ্টানগণ তাহা মানে না। কিন্তু এই সকল মতবাদ সহম্র সহ বৎসর 
ধরিয়া ভারত' ভূমিতে চলিত ও সংবদ্ধিত হইয়া হিন্দুর জীবনপ্রণালী সংগঠন করিয়া 
আসিয়াছে আর তাহাই হিন্দুর জাতীয় জীবনের ধাঁতপহ হওয়ায় হিন্দুজাতির প্রাণের পরিপোষণ 
করিয়। আমিতেছে ও হিন্দুর চিত্তে শাস্তি দান করিয়া থাকে । উহাই ভারতীয় উচ্চনৈতিক জীবনের 
পক্ষেও ভাইটামিনের (দ1081010) কাজ করিয়া আনিতেছে। আধুনিক উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থাতে 
তাহার মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা পূর্বেই হইয়াছিল এক্ষণে প্রাথমিক শিক্ষাবিলের অনুযায়ী যদি শিক্ষার 
প্রবর্তন হয় তাহ হইলে তাহার মৃলোচ্ছেদনে বাঙ্গালী হিন্দুজাতি কর দিক দিয়া যে কতট। 
ক্ষতিগ্রস্ত হইবে তাহা! একবার হিন্দুগণ ভাবিয়া দেখুন । 

হিন্দু চিরকালই শাস্তি ও মিলনের প্রার্থী। হিন্দুগণ বিরোধ অপেক্ষা মিলনকেই জীবনের 
বরণীয় বস্ত্র মনে করিলেও দুর্বলতার দিক দিয়! মিলনকে তাহার। অধঃপতনের কারণ 
মনে করে। মনুয্তত্বের প্রতিষ্ঠাবেদীতে যে মিলন তাহাই সত্য ও মহনীয়। স্বাদেশিকতার 
্রকাও তাহাদের বরণীয় বস্ত। এই উভয় প্রকার মিলনের দিকেই হিন্দুগণ তাকাইয়৷ 
আছে। তাই তাহারা চৌদ্দটি সর্তভ দেখিয়। ও আলিভাইয়ের উদ্মা স্মরণ করিয়া ব্যথিত হয়। 
তাহাদের ব্যথিত হইবার কারণ মুসলমানদের চৌদ্দটি সর্তভ পরিপূর্ণ করিতে হইলে হিন্দু 
দিগকে অনেক কিছু ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং ইহাতে তাহাদের মনুয্যত্ব পধ্যস্ত দারুণ ভাবে 
আহত -হইবে। তাই হিন্দুঞজাতির পক্ষে মিঃ গ্গিল্নার চৌদ্দটি সর্ত কড়ায় গণ্ডায় প্রতিপালন 
করিয়া মিন অপেক্ষা অ-মিলনই মহথত্ততবব্যগুক। নব্য ভারত ষে স্বাধানত! পাইতে ধাইতেছে 
তাহার নাম স্বরাজ হইলেও উহা! মিলিত দ্বরাজ হইবে বলিয়াই মনে হয়। স্থতরাং স্বাধীন 
সংগ্রামে মুসলমানগণের দান অপেক্ষ। দাবীর মাকাজ্া! অধিক হওয়া কতটা দেশের পক্ষে ও 
সম্প্রদায়ের পক্ষে কল্যাণকর, তাহা তাহাদের সমাজপতিগণ ভাবিয়া দেখুন্‌। 

হিন্দুদিগেরও বর্তব্য পথ ভাবিয়া দেখ। উচিত। যদি এখনও হিন্দুগণ সংঘবদ্ধ ভাবে 
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কারো গ্রস্ত ন! হয় এবং প্রাথমিক শ্রিক্ষার জাতীয় ভাবখারার মহা ভ।বে গ্ররিচারিক রুরিরার 
জু তদস্যায়ী শিক্ষা গ্রাতিষ্ঠান গড়িতে চেষ্ট। না করে কিংব! এতছিয়য়ে ধাছারা অগ্রনর হুইফেছ্ছেন 
তাহাদের সাহাধ্য না৷ করে তাহ! হইলে মনে হয় ধ্বংলোন্ুখ বাজালী হিন্দুজাতির ধ্বংস জরুস্তারী। 
এখনও সময় থাকিতে হিন্দুদদিগের সতর্ক হওয়া এবং তাহাদের মনে রাখ। উচিত---'অল্লানঃমপি 
বস্তনাং সংহতিঃ কার্যসাধিকা এবং তৎসঙ্জে তাহারা যেন ইহাও স্মরণ করে যে, হিন্দু-জাক্ষির 
কি সঙ্কটকাল উপস্থিত এবং বঙ্গের প্রাইমারী শিক্ষ। বিল হিন্দুর সন্কটকে আরও কত খ্বনি বৃদ্ধি 
করিতে যাইতেছে । এ সময় হিন্দুকে বাস্তবিকই আত্মস্থ হইতে হইবে। জাতির ষত্যকার 
সাধন দৃ্টি উন্মীলিত করিবার উপায় দেখিতে হইবে। সত্যকার শক্তির উৎসের রুদ্ধ মুখগ্ডলি 
উন্মোচিত করিতে হইবে । সেই উপায় শিক্ষা। আজ কোথায় সেই উপায়ের সাধনে জাতীয় 
শক্তি-বুদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে; তাহ! না করিয়া! সেই সাধনকেই আরও অবরুদ্ধ করিবার ব্যবস্থা 
হইভেছে। হিন্দু কি ইহাতে নীরবই থাকিবে ! 


বৈষ্ণবকবিতা ও রবীন্দ্রনাথ 


অধ্যাপক--শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রলাল সাহা, এম, এ 


রবীন্দ্রনাথের টৈষ্ণবকবিতাশীর্ক একটা কবিতা আছে। কবিতাটী অতিশয় মধুর এবং 
স্বন্দর। কবি ইহাতে বৈষ্ণব কবিতার উৎপত্তি ও তব সম্বন্ধে একটী মত প্রকাশ করিয়াছেন। 
মতটী মোটেই সমীচীন নহে। ইহাতে টৈষ্ণব কবিতা সম্বন্ধে অর্ধসতা, অ-সত্য, এবং সত্যাভাস 
আছে। খানিক মনোহর কল্পন! আছে। ঠ্বঞ্চব কবিতার মৃলতত্বের কোনে! আভাস নাই। 
বৈষ্ণব কবিত।কে নিগৃড়-রত্বাসন হইতে টানিয়া আনিয়া প্রাকৃত কবিতার লাধারণ ভূমিতে স্থাপন 
কর। হইয়াছে । কিছুদিন পূর্বে ঢাকার কোন গৌড়ীয়'বৈষ্ব সমিতির পক্ষ হইতে বিশেষ 
আপত্তি জানাইয়াছে। এ বিষয়ে রবিবাবুকে পত্র লেখ! হয়। রবিবাবু নে পত্রের কোন উত্বর 
দেন নাই। তে জন্য অনেক, পরিতাপও প্রকাশ করা হইয়াছে । পত্র লেখাটাই অসঙ্গত 
হইয়াছিল । রবিবাবু উত্তর না দিয়! ঠিকই করিয়াছিলেন। তিনি যাহা বুঝিয়াছেন রি 
কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন । কোন প্রকার জবাবদিহি করিতে তিনি বাধ্য নন। 

উদ্লিখিত কবিতার প্রকাশিত মতটী যে সত্য নহে ইহা বুঝিয়! দেখ! সকলেরি আবগ্করু। 
কবি এই কবিতায় বিলাতী চিস্তার ভ্রাস্তধারা অনুকরণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন---হ্ীরাধা 
প্রারত নায়কগণের---এই পৃথিবীর প্রেমপিপাপিনী স্থন্দরীবৃন্দের--একথানি মনোরম আদর্শ প্রতিমা । 
এই ধরণীর নবীন রূপসী 'কিশোরীগণের রূপলাবণ] ভাব রাগাঁদি অগুপরমাণু ক্রমে আহরণ করিয়া: 
 কৰিগণ জীরাধা-চরিজরটী নিষ্াণ করিয়া তুলিয়াছেন। প্রীকুফ-লীলার সমুদয় ব্যাপার জাগতিক 
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নরনারীর ক্লেমরচাপার ধর্ধযবেক্ষণ করিয়া কবিগণ ধীরে ধীরে রচন! করিয়াছেন। কতরাং ই! 
উপন্তাস। নিত্য শুদ্ধ বাস্তব বিষয় নহে। এই কথাগুলি তিনি এমন করিয়া ক্গ ভাবে বকলন 
নাই। কবিতার ভাকে ভাষায় কোমল করিয়। কমনীয় করিয়। বলিয়াছেন। | 


এই প্রেমগীতিহার গাথা হয় 
নর-নারীমিলনমেঙায়। * * 
আবার, এত প্রেমকথা, 
রাধিকার চিত্তদীনতীব্রব্যাকুলতা 
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার 
থালি হ'তে! 
অধ্যাত্মবিষয়ে এবং সাধারণ মনস্তত্ববিষয়েও এই প্রকার ক্রমবিবর্তবাদ বা ইভোলিউ্স- 
থিত্তরি প্রয়োগ করার একটা পদ্ধতি ইয়ুরোপে এক সময়ে খুব চলিয়াছিল। এখন তাহার 
অযৌক্তিকত! নানাপ্রকারে প্রদর্শিত হইয়াছে। সাধারণ সাংসারিক বিষয় কল্পনায় সংশোধিত 
ও রঞ্জিত করিয়া উজ্জ্লভাবভূমিতে উন্নীত করিয়! চিরস্থায়ী করিয়! রাখার যে মাননব্যাপার-.. 
তাহার ইংরেজী নাম আইভিয়ালিজেশন। রবিবাবুর মতে শ্রীরাধা এই প্রকার কল্পনার রাগ- 
রঞ্ষিত| ভাববিলাসিনী রমণী। এই সব কথার একটা মোহিনী শক্তি আছে। ইহাতে সাধারুণ 
চিত্ত আকষ্ট হয়। কিন্তু এই চিন্তাপ্রণালী সনাতনধর্শমবিষয়ে বিশেষতঃ বৈষবধর্্রব্যাপারে 
নিতাস্তই অপ্রযোজ্য। যে কোন অধ্যাত্ম বিষয়ে ইহা প্রয়োগ করিতে গেলেই ভ্রমের পর ভ্রমের 
খেল আরম্ভ হইবে। ইন্ডাকৃশন, ইভোলিউশন, আইডিয়ালিজেশন প্রভৃতি চিরপরিবর্তনময় 
দেশকালাহুগত প্রাপাঞ্চিক বিষয় সমূহেই কেবল প্রয়োগযোগ্য ৷ যাহা অপার্থিব, গুণাতীত, 
নিতা, সত্য, চিন্ময় সেই সকল বিষয়ে এই সব বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক বিচার প্রণালী প্রয়োগ 
করিতে যাওয়! নিতান্ত অনঙগত। 


্ শ্রীকষ্ণ-লীলা নিত্য মতা সনাতন 


ইহা প্রপঞ্চাতীত। দৃশ্তমান বিশ্ব-সংসার শ্রীকুষ্ধামের তুলনায় ছায়ামরীচিক! মান্্র। 
সংসারিক ব্যাপার সমূহের এবং মানবজীবনের বূপরসের সার সংগ্রহ করিয়! কৃষ্ণলীল। রচিত হয় 
নাই। কৃষ্ণলীলার একটা হুদুরতম প্রতিবিশ্বান্থবিশ্ব এই জগত্প্রপঞ্চ। মানবীর রূপলাদপ্য 
দর্শন করিয়! তদস্থকরণে কবিগণ শ্রীরাধার বূপমাধুর্ধ্য রচন। করেন নাই। শ্্রীরাধা অপরিসীষরূপ- 
স্থযমায় নিত্য কাল বিদ্যমান আছেন বলিয়াই পৃথিবীতে অগণিত রূপনী রূপরসবিলাস লইয়া 
বিচরণ করিতেছে। শ্রীরাধার অনস্তসৌন্দধধ্যপিন্ধুর তরঙ্গাবলীর ক্ষীণতম ছায়াপ্রতিবিত্ব এই 
রমণীয়া রমণীগণ। যাহ! সত্য রবিবাবু তাহার উপ্ট| কথাটা বলিয়াছেন। খাধিগণ, রসিকগণ, 
অধ্যাত্মতত্বদর্শী ভাবুক ও কবিগণ তাহাদের জীবন ব্যাপী যোগ তপস্তা এবং ভক্তিনাধনার ফলে 
জীরাধাকষ্ণলীলা সন্বদ্ধে এই সব নিগুঢ়তত্ব যুগে যুগে প্রকাশ করিয়! গিয়াছেন। এই সত্য 
বিষজ্জনাজ্ভবসিক্ধ অধ্যাত্মদর্শনাছছমোদিত অপরোক্ষপ্রমাণিত বিষর়। তুচ্ছ কবি কল্পনা ইহার 
কাছে সুর্ধযাকিরণাহত কুয়াশাবিস্মুবৎ মুহুর্তে মিলাইয়। যায়। গ্রুষ্ণ পরব্রদ্দ দ্বয়ং ভগকান্‌। . ক 


৭৫০ ভারতের সাধনা [ ২য় খণ্ড *-১২শ সংখ্যা 


জ্ঞানবিষ্ভাভক্তিসাধনা-সিহ্দ গোষ্বামিগণ সমস্ত শান্্রসাগর মন্থন করিয়া এই সিদ্ধাস্তকৌত্যভ 

উদ্ধার করিয়াছেন। এই কৃষ্ণের অন্তর স্ববূপশক্তিম্বরূপিণী শ্রীরাধা। 

দেবী কুষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা । 

সর্ববলক্্মীমমী সর্বব-কাস্তি সম্মোহিনী পর1। 
ভগবানের বূপলীলারসবিলাসমাধুর্যোর যে অসীম প্রকাশপরম্পরা তাহ! ধাহার! বিশ্বাস 
করিতে পারেন নাঃ বুঝিতে পারেন না,ধারণামাত্র করিতে পারেন না--তীহারাই কষ্ণলীলার সম্পর্কে 
নানা প্রকার বালকভাবায়মান৷ কল্পনার আশ্রয় লইয়া থাঁকেন। | 
কৃষ্ণ লীলার অধ্য।আ্ববিজানান্থমোদিত সাধন-বিধান আছে। সেই দাধনায় সিদ্ধিলাভ 
করিলে সাধকগণ কৃষ্ণলীল! দর্শন করিতে পারেন। এবং দেহাস্তে কষ্ণলীলায় প্রবেশ করিতে 
পারেন। যুগে যুগে এই লীলা খধিগণ, সাধুগণ এবং ভক্তিযোগিগণ দর্শন করিয়াছেন। বর্ণনা 
করিয়াছেন। প্রচার করিয়াছেন। বর্তমান জগতে শ্রীমহাপ্রভুর কৃপাশক্তিতে শত সহম্র ভক্ত 
কৃষ্ণলীল! অন্থুভব করিয়াছেন, প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন এবং অবশেষে ইহাতে প্রবেশ করিয়াছেন। 
বূপসনাতন প্রভৃতি গোম্বামিগণ এই লীল! লাধনার শুধু সিদ্ধশিক্ষক নহেন, ইহার অধিদেবতা 
স্বরূপ। শ্ীগৌরাজ মূলতত্বকেন্দ্র। শ্রীনিত্যানন্দ অদ্বৈত শ্রীবাস গদাধর তাহার অঙ্গ-প্রত্যজ 
্রীন্বক্ূপ দামোদর রায়রামানন্দ এবং গোম্বামিগণ এই মহীয়সী লীলা সাধনার সমুজ্জল 
রদপরিবেশ। তারপর সহন্ম সহম্র ভক্তিভাবোদ্দীপিত নির্মলপ্রাণ রসিক ভক্তগণ। ইহাদের 
কাছে কষ্চলীলা প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাদের কেহ কেহ পরবর্তীকালে বৈষ্ণব কবি বলিয়া 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এবং পরে আরও কয়েকজন পদকর্তার আবির্ভাব হইয়াছিল। 
মোটামুটিভাবে খুষ্টীয় ১৫৫০ হইতে ১৬৫০ সন পধ্যস্ত টঞ্চব কবিতার যুগ। জয়দেব চণ্ডীদাস 
ও বিষ্ভাপতি এই তিন জন মহাপ্রভুর পূর্বগামী মহাজন। ইহারা কেহই আপন আপন প্রেয়সীর 
রূপের চচ্চা করিয়া! শ্রীরাধার রূপের ছবি আকেন নাই। জয়দেবের পদ্মাবতী, চণ্তীদাসের 
রামীরজকিনী, এবং বিষ্ভাপতির লছিমাদেবী এই প্রকার ছুই চারিটা উদাহরণ ব্যতীত বৈষ্ণব- 
কবিগণের অনেকেই আকুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন। রমণীরূপাহুশীলন তাহারা করেন নাই। 
ডাহার! হয় স্বচক্ষেই শ্রীরাধা-রূপের কোন না৷ কোন প্রকাশ দর্শন করিয়াছিলেন, নতুবা ধাহারা 
গোহ্বামিগণের ম্ত শ্রীরাধাক্ষে নিয়তই দর্শন করিতেন এবং দর্শন করিয়৷ বর্ণনা করিয়াছিলেন, 
তাহাদের নির্দেশাহুমারে রাখা-্ূপ ধ্যান করিয়া পদরচন! করিয়াছেন। আমরা যে এইসব 
কবিতার রাধাব্পবর্ণনায় প্রাকত কিশোরীগণের ছায়াছবি দেখিতে পাই--তাহার এক কারণ 
আমাদের চিত্ত উহা ছাড়া আর কিছু জ্রানেনা। ত্রিভিগুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদৎ জগৎ। 
মোহিত নাভিজানাতি। দ্বিতীয় কারণ- চিন্ময় বূপমাধুধ্য ও অপ্রাক্কৃত ভাব সৌন্দর্য বর্ণনার 
পৃথক কোন ভাষা নাই। প্রারুত বিষয় বর্ণনারও যে ভাষা অপ্রারুত বিষয়ের জন্যও তাই। 
বৈঞব কবিগণ যাহা! বগেন আমর] তাহা যথাযথভাবে বুঝিতে পারি না। অবিকল এককরগ 
একখানি সোনার প্রতিম। আর একখানি মাটার প্রতিমার যে বর্ণনা হইবে তাহাতে বিশেষ কোন 
ভেঙ্দ থাকিবে ন।। কারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমস্তই একপ্রকার । কেবল উপাদানের পার্থক্য। অথচ 
কি সাংঘাতিক পার্থক্য । বৈষ্ণব কবিগণ অপ্রারুত রূপ, রস ও ভাবেরই বর্ণনা! করেন। আমর! 


আশ্িন--১৩৩৮-] বৈষ্বকবিত। ও রবীন্দ্রনাথ ৫১ 


দেখি প্রাকত রূপ, রস ও ভাব। কারণ আমাদের বিদ্যা এ পর্যযস্ত। কাজেই আমরা মনে 
করি মানবীর ভাব-রূপ চুরি করিয়া এই কবিগণ রাধা চিত্র রচনা করিয়াছেন। সাধকগণ ইহ! 
শুনিয়া হাস্ত করেন। চৈতন্যচরিতাম্বতের আদির চতুর্থে এবং মধ্যের অষ্টমে যে রাধা-রূপের 
বর্ণনা আছে তাহা! পাঠ 'করিলেই নারীরূপের কৰি কল্পনা এক মুহুর্তে ছিন্ন ভিন্ন হইয়! যায়। 
এবং রবিবাবুর অভিমতের একান্ত নিরর্থকতাও বোধগম্য হয়। 
আমাদের আলোচ্য কবিতাটার প্রথমকার কয়েকটা লাইন পড়িয়াই স্পষ্ট বোঝ| যায় মে 
কবিবর টৈষুব শান্তর বিশেষ কিছু না জানিয়াই “বৈষ্ণব কবিত।” সম্বন্ধে “কবিতা” লিখিয়াছেন। 
শুধু বৈকুষ্ঠের তরে বৈষণবের গান? এই কবিতার আরম্ত। বৈষ্ণবের গান--অ্থ1ৎ গোবিন্দদাস 
প্রমুখ কবিগণের রচিত পদাবলী- মোটেই বৈকুঠের জন্য নয় । ইহা গোলোক, গোকুল বা বৃন্দাবন 
বিষয়িনী। টৈকু্ নারায়ণের ধাম । “নারায়ণ এবং লক্ষ্মী” সেখানে এঙ্বর্যের ব্যাপার । আনন্দ" 
চিন্ময়রস প্রতিভাবিতা ব্রজকিশোরীগণের সহিত কৃষ্ণের প্রেমমাধুর্য্য-ন্থষমাময়ী বিরহমিলনলীলা 
বৈকুগ্ঠের ব্যাপার নহে। সে যেবৈকৃঞ্ঠ! সেখানে বিরহোৎকুঠা--“একতিল শতযুগ দরশনে 
মানি”, বানকসজ্জ।, নিশিজাগরণ, অসহা উদ্বেগ, অভিপারাদি নাই। ছ্বিতীমপ লাইনে আছে -- 
পূর্ববরাগ, অনুরাগ, মান, অভিমান। ইহা কষ্ণলীলার কোনে বিষয়পর্যায় বা ভাব-পধ্যায় নহে। 
ইহা! বৈষ্ণবপরিভাষা-সঙ্গত নহে। 
প্রেম, মেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অহ্ছরাগ, ভাব, মহাভাব। এই একটা ক্রম। আবার রূঢ় ও 
অধিরূঢ়, মোদন ও মাদন। আবার উদ্‌ঘূর্ণ। ও চিত্রজল্ল প্রভৃতি। আবার সাধারণী, সমঞ্সা ও 
সমর্থা। | 
ভাব, হাব, হেল।, শোভা, কাস্তি, দীপ্ধি, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম প্রভৃতি বিংশতি অলঙ্কার । 
অভিসারিকা, ধানকসঙজ্জা, উৎকন্ঠিতা, থপ্ডিতা, বি প্রলন্ধ!, কলহাস্তরিতা, প্রোধিতভর্তুক! ও স্বাধীন- 
ভর্তৃকা_নাগ্নিকার এই অষ্টাবস্থাঁ। ইত্যাদি অসংখা ক্রম ও পর্যায়ের পরিভাষা আছে। রবি- 
বাবুর কবিতার প্রারস্তেই আছে-_ 
পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান, অভিমান, 
অভিসার, প্রেমলীল1, বিরহ মিলন, 
বৃন্দাবন-গাথা। ৃ 
ইহা। নিতান্ত এলোমেলো কথ। । একটু পরই বলিয়াছেন--একি শুধু দেবতার ?-কষ্লীলার 
সহিত দেবতার বিশেষ কোনে| সথন্ধ নাই। ন্বর্গ ও দেবত। প্রকৃতিরাজ্যের অন্তর্গত। রুষ্লীল। 
প্রকৃতির পরপারে অবস্থিত। কুষ্ণলীলার সহিত দেব জীবনের কোনে সম্বন্ধ থাকিলে-_-দ্বয়ং 
স্ষ্টিকর্ত। ব্রহ্মা ব্রজের গোপবালক ও গোবৎসগণকে হরণ করিয়৷ অমন করিয়া অপদস্থ হইতেন ন। 
কুষণলীলা মাধুর্ধ্যলীলা এবং সেইজন্ই অবিকল নর-লীলা। কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা 
নরবণু তাহার স্বরূপ ।--পরং ব্রহ্ম পরং ধাম। পুরুষং শাশ্বতং দিব্যং। তিনি সম্পূর্ণরূপে মাছষ। 
অতি গহন গভীর রহস্য। বেদ গ্রকাশক ব্রন্ধা_স্ষ্টি রহস্যে ধাহার পরিপূর্ণ অধিকার তিনিও ইহ! 
বুঝিতে পারিলেন না। বিমোহিত হইলেন। তাহার মোহ যখন অপনোদিত হইল-- তখন তিনি 
কঙুকে স্ভব করিতে প্রথমেই বলিলেন-__ 


রং ভারতের সাধনা ২য় খণ্ড--১২শ সংখ্যা 


€নীমীড্য তেহইভ্রবপুষে তড়িদস্বরায় 
গুরাবতংল পরিপিচ্ছল সন্মুখায়। 
বণাঅজে কবলবেন্ত্র বিষাণ বেণুস.. 
লক্মতিয়ে মুছুপদে পঙশুপাঙ্গজায়। 
রক্ষা দেখিলেন নিখিল দেব-খধি-মুণিগণের একমাত্র উপাস্ত কষ --একটা গোপবালক। 
নীঁল মেঘের মত রং। পীঁতবলন। গুঞ্ামাল! গলায় । শিরে মমুরপুচ্ছের মুকুট । বেগ্রশিঙ্গাবেণু 
গ্রস্ত তীহা'র প্রিয় ব্যবহারের দ্রব্যা। তিনি দধি মাথাইয়া অল্প খাইতেছেন। কৃষ্ণলীলা নরলীল!। 
জঁধচ দেবগণের ছুরভিগম্য, নরলীলা। কিন্তু অগ্রাকৃত। মানবের সাধনার বিষয় । তুরীয় কৃষ্ণের 
নাহি মায়ার স্ব । 
এই কবিতায় রবিবাধু শ্রীরাধ! সম্বন্ধে তত্ববিরুদ্ধ কথা বলিয়াছেন] অথচ রাধাই রবিবাবুর 
কাবা জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । দরজা হইতে বাহির করিয়! দিয়া তিনি শ্রীমতীকে জানালা 
দিয়া ধরে আনিয়াছেন। শতাধিক কবিতা বিশ্লেষণ করিয়া ইহা গ্রমাণ করিয়া দেখানো যায়। 
একি কৌতুক নিত্য নৃতন ওগো কৌতুকময়ি ! কবিতাটা একটা উদ্দাহরণ। জগতের মাঝে কত 
ধিচিত্র তুমি হে, তৃমি বিচিত্র রূপিণী ! (চিন্তা ) কবিতাটীর শ্রীরাধা ছাড়া আর কোনো অর্থ হয় 
না। আমি তব মালঞ্চের হব মালাকার--কবিতার অর্থ আমি সব পরিত্যাগ করিরা নিকুপ্ 
বরদাধবশ্বরী শ্রীরাধারাণীর সেবা গ্রহণ করিতে চাই। অসংখ্য উদাহরণ আছে। এখানে একটা 
বীব্তীর কথ বিশেষ করিয়া বলিব। কবিতাটার নাম মানস-স্থন্দরী। 
অধাত্ম রাজ্যে অরূপ আর রূপ লইয়াই যত গোলমাল । সাকার ও নিরাকারের তে? 
অস্তি গ্তরুতর বিষয় |. সাকার ও নিরাকারের সামঞ্জন্য সাধন যাহারা করিয়াছেন-- তাহারা প্রকৃত 
গঙ্ষে ভতগবৎ-তত্ব যথাসভ্ভব বুঝিয়াছেন। বূপ পরিত্যাগ করিলে ব্রন্মের অস্ততঃ অর্ধেক পরিত্যক্ত 
হয়। রপই স্বরূপ। প্রকৃত জগতে রূপ ম্বরূপের বহিরাবরণ এবং নশ্বর । চিন্ময় রাজো রূপ ও 
স্বরূপে ভেদ নাই। কারণ সেখানে সজাতীয় বিজাতীয় স্বগতাদি ভেদ নাই। ভগবানের কূপ 
অস্বীকার করার কোনো দার্শনিক হেতু নাই। আনন্দরপমমৃতং যদ বিভাতি। 
প্রীরু্ণ পর-তত্ব। জ্ঞান যোগ ও ভক্তির সাধনান্থসারে তিনি ব্রদ্ধম আত্মা ও ভগবান-_ 
এই তিন রূপে প্রকাশিত হন। ভগবান বূপমাধুধ্যবান। যিনি বিভু, ব্রহ্ম, অনস্ত অপরিমেয় শক্তি। 
ধাহীতৈ চ্দর-হূর্যয নক্ষত্র. বিছ্যুদগ়ি বিলীন হইয়! যায়, তিনি বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়ো: কর্ণিকারং । 
শ্ীর্মং শীস্তংত্রিতঙ্গং। ফুললেন্দীবর কাস্তিমিন্দুবদনং-- প্রভৃতি রূপে মূর্ত হন কেমন করিয়া ইহাই 
সংশয় শ্রীরাঁধ। কষের আনন্দরসময়ী পরা শক্তি। তিনি আবার গোরোচন! গৌরী নবীনা 
ফিশোকী--চম্পক বরণী বয়সে তরুণী হাসিতে অমিয় ধারা। ইন্দ্রজালক কুম্ম সায়ক কুই্ী 
তেলী বর্ধনারী ইত্যাদি কেমন করিয়া হন। ইহা! এক নিদারুণ সমস্যা। 
ররবিবাবুর মানসন্ুন্দরী কবিতায় এই প্রকার একটা সমস্যার সমাধানের চেষ্টা আছে । 
শঞ্তি ওতাবের রূপ গ্রহণ সমস্যা। কবি নিজের কবিত্বশ্তি _অর্থাৎ তীহার কাব্ঠাধিারী 
বেধীকে, সঙ্খোধন করিত বলিতেছেন। শক্তি সম্পূ্নকধপে মৃতিমতী হহরয়া কবির সু 
আসিয়াছেন। রা তু : | 


আশ্িন_-১৬৩৮] বৈষ্ণবকবিতা৷ ও রবীন্দ্রনাথ ন৫৩ 


এস তুমি প্রিয়ে। 
আজন্ম-সঁধন-ধন সুন্দরী আমার 
কবিত৷ কল্পনা লতা । * * আনন্দ আভায় 
বড় বড় ছুটা চক্ষু পললবগ্রচ্ছায় 
রেখো মোর মুখপানে। * তুমি এই পৃথিবীর 
গ্রতিবেশিনীর মেয়ে, ধরায় অস্থির 
এক বালকের সনে ক খেলা খেলাতে সখি! 
" এ পর কল্পনাময়ী কবিতাই চলিতেছে । অমূর্ত শক্তিকে কৰি কল্পনা বলে প্রত্যক্ষমৃক্তি- 
মতী করিয়া আনিয়! কাছে বসাইয়াছেন। প্রেম সম্ভাষণ করিতেছেন। অত্যন্ত মনোরম পার্সনি- 


ফিকেশন। তারপর উপরে দার্শনিক চিন্তারাজ্যে-_ অর্থাৎ নিবিড়তর ভাব-রাজ্যে প্রবেশ 
করিলেন। 
মানসী বূপিনী গো, বাসনাবামিনী, 


আলোকবমন৷ ওগো, নীরবাঁষিণী, 
পরজন্মে তুমি কি গে মৃত্তিমতী হয়ে, 
জন্মিবে মানবগৃহে নারী রূপ লয়ে, 
অনিন্দ্য সুন্দরী ! 
এই আলোক-বসনা এখন বিশ্বময় বিরাজ করেন। সন্ধ্যার কনকবর্ণে, উষার গলিত- 
বর্ণে, পূর্ণ তটিনীর জলে এবং বসস্ত বাতাসে ইনি অন্ভূয়মানা। ইনি পূর্ণিমা রাতে নিজ্জন 
গগনে বিরহশয়ন বিছাইয়া থাকেন। গভীর-অরণ্য-ছায়ায় উদাসিনী হইয়া বসি থাকেন। 
বিকালে বকুলতলায় আলোছায়া দিয়া বসন বয়ন করেন। করুণ কপোতক্ে মূলতান গান 
করেন।--এই ষে অন্কহীন ভাব-বূপময়ী- ইনিই কিন্তু বৈষ্ণবের শ্রীরাধার একাঙ্গিনী বিভূতি। 
প্রতিবিষ্বং হি রাধায়াঃ শ্রীমূর্তেত্রজকাননং। * * 
তং ত্বন্মৃপ্তিঃ প্রতিতরুলতাং দ্িগ বিদিক্ষুস্ফুরস্তী। গোবিন্দলীলামৃত। 
ছাালোকে ভূলোকে বেলসিছ চলচরণে 
তুমি চঞ্চল-গামিনী ! 
ইনিই কবির অন্তর্যামিনী কাব্যাধিষ্ঠান্রী। আমার মাঝারে কে গো সে--কোন বিরহিনী 


নারী ! 
অযূত আলোকে ঝলসিছ নীলগগনে ! 


লেই তুমি, 

মৃষ্িতে দিবে কি ধরা? এই মর্ত্য ভূমি 
পরশ করিবে রাঙা চরণের তলে? 
অন্তরে বাহিরে বিশ্বে শুন্তে জলে স্থলে, 
সব্ব ঠাই হ'তে, সর্বময়ী আপনারে 
করিয়া হরণ--ধরণীর একধারে 

ধরিবে কি একখানি মধুর মূর্তি? 


৭৫৪ ভারতের সাধনা...  . [২য় খণ্ড--১২শ সংখ্য। 


এই প্রশ্নের তাৎপর্য কি? নিরাকারবাদের দিক হইতে বিচার করিলে £এ প্রশ্ন একেবারে 
অসঙ্গত। কিংবা নিতান্তই কবিতা। জ্ঞান ও নহে। তত্বও নহে। কিন রবীন্্নাথের জীবনে 
ইহ! কেবলি কবিতা নহে । তেমনি গীতাঞলির-_ 


স্থন্দর! তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে। 
অরুণ-বরণ পারিজাত লয়ে? হাতে। 


প্রতি কথাও সাময়িক কবিত্বের খেয়ালে বলা হয় নাই। বরাবর একটা চিন্তা ধারাই 
চলিয়াছে। 


_.. বিশ্বব্যাপিয়া সকল আলোকে, সকল স্থযমায়, সকল মাধুর্য, সকল স্থকুমাররূপে সৌন্দর্যয- 
লঙ্ী-রূপিণী ধিনি বিরাজ করিতেছেন, যিনি কবির হ্বদয়-কমলে আপন করিয়া তাহার কাব্যের 
সকল রমণীয় রদ এবং স্থৃবিমলভাব সমূহ ্ররণ করিয়৷ তাহাদিগকে বৃন্তহীন পুষ্পলম” ফুটাইয়া 
তুলিতেছেন -তিনি কি কেবলি ভাবময়ী-রূপময়ী মৃত্তিময়ী নন? ইহাই কবির আত্তরিক 
প্রশ্ন। অতি স্থগভীর জিজ্ঞালা। রূপজিজ্ঞানা এবং মৃত্তিজিজ্ঞাসা। ইহার উত্তর ক্ষুটভাষায় 
প্রদত্ত ন। হইলেও অস্পষ্ট নহে। প্রথম হইতে শেষ পধ্যস্ত ছত্রে ছত্রে অভিব্যঞ্চিত হইয়াছে-_ 
যে আনন্দসৌন্দরধ্যশক্তি মুত্তিঘতী। শুধু ভাবময়ী নন। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে কবির হৃদয় 
অমূর্ভভাব লইয়। সন্তষ্ট নয়। কাব্য-পথে কল্পনামৃস্তি গড়িয়া কবি তৃপ্তিলাভ করিলেন না। তাই-_ 
পরিপূর্ণ দেহ, মঞ্জরিত বল্পরীর মত-_ইত্যাদি বঙ্গিয়া আবার বলিতেছেন-_সেই তুমি মুক্তিতে 
দিবে কি ধরা?) কবির অন্তরতম প্রদেশে এই ধারণ! জাগিয়াছে যে অমূত্তরূপমাধুর্য্ের পশ্চাতে 
নিশ্চয়ই মুর্ভরূপমাধুরী আছে। অনস্ত সৌন্দর্যের পশ্চাতে এক চিরস্থন্দরী অনাদিকাল বিদ্যমান 
আছে। যত রমণীয়তা সমস্তই কোন অমৃতময়ী রমণীর নিত্য ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই 
ধারণার অভিব্যক্তিই মানলন্থন্দরী কবিতার প্রধান বিষয়। বৈষ্ণব কবিতা-নামক ক্কবিতার 
কবি যে অঙ্চিত ও অতাত্বিক অভিমতটা প্রকাশ করিয়াছিলেন, মানস হন্দরী কবিতার অনেক 
পরিমাণে তাহার সংশোধনের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন ।--কবির “কবিতা কর্পন! লতা”-_-ধরণীর 
একধারে ধরিবে সে একথানি মধুর মুরতি_যদি সম্ভব হয়, তবে শ্রীরাধা যৃদ্তিমতী নিত্য প্রেম- 
মাধুরীময়ী হইবেন--ইহাতে বিন্ময়ের কিছু থাকা উচিত নয়। এখানে বিশেষ করিয়৷ লক্ষ্য 
করিতে হইবে--“আজন্ম-সাধন ধন স্থন্দরী আমার--কবিতা কল্পনালতা'--আর “দেবী কৃষ্ণময়ী 
প্রোক্ত। রাধিকা পরদেবতী*--শেষ পধ্যস্ত একই তত্ব। রবিবাবুর কাব্য জীবনে যে এই ছুই 
এক তাহাতে সন্দেহ নাই। কবি কোন আবরণ রাখেন নাই। গ্রীক পুরাণের কেলিয়োপি, 
ক্রিও, ইরাতো, পলিহিম্নিয়া, থ্যালিয়া প্রভৃতি কাব্য নাটকাদির অধিষ্ঠাজী দেবীগণকে এই রাধা 
তত্বেরই অন্তর্গত করিয়া বুঝিলেই ঠিক বোঝা হইবে। 


নারীগণের রূপলাবণ্য বিন্দু বিন্দু করিয়া মধুমক্ষিকার মত আহরণ করিয়া কবিগণ রাধারূপ 
এবং রাধাটরিজর রচনা করেন নাই। ইহ! আমরা এইব্ূপে বুঝিতে পারি। রাধা তিলোত্ষা- 
সজাতীয়া কোনে! রূপস্থত্টি নয়। ইনি অনাদি হলাদিনী-তত্ব এবং মনোরম! মুষ্তিমতীক্বপে 


_ আশ্বিন--১৩৩৮ ] _.. বৈষ্ণবকবিতা। ও রবীন্দ্রনাথ ৭৫৫ 


খধিগণের ও ভক্তগণের শত সহত্র বার যুগে যুগে প্রত্যক্ষীভূতা। নিখিল রমণীবৃন্দের, স্থর- 
কম্তাগপের, অদ্দরঃকিন্ বীগপের এবং নকলের আরাধ্য! লক্ষমীগণের--সকল বূপমাধুর্য্যাদি-_্রীরাধা- 
রূপের প্রতিবিশ্বাঙ্ছুবিশ্ব । “উর্বশী” কবিতায় কবি যে বিশ্ববাঞ্চিতা মহীয়সী রূপসীকে ধ্যান 
করিয়াছেন এবং স্তব করিয়াছেন, তিনিও রাধারি বিভাব-বিশেষ--একটী এস্পেক্ট। 
মুনিগণ ধ্যান ভাঙি, দেয় পদে তপস্ঠার ফল। 
তোমারি কটাক্ষ-পাতে ত্রিতৃবন যৌবন-ঞ্চল। 
সং বা ঝা 
বিকশিত বিশ্ব বাসনার 
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপম্ম রেখেছ তোমার । 
কারণ কুষ্ণই বিশ্বের বাঞ্ছিত সর্ধবচিত্তাকর্ষক। আবার কৃষ্ণের সকল বাঞ্চ। রাধাতেই রহে। 
সর্ব্বলক্্মী ময়ী সর্ধকাস্তি: সম্মোহিনীপর]1। 
কবি মানসন্ন্দরী কবিতার শেষের দিকে আবার একটী তত্ববিরুদ্ধ কথা বলিয়াছেন। 
কার এত দিব্য-জ্ঞান, | 
কে বলিতে পারে মোরে নিশ্চয় প্রমাণ-- 
পূর্ব জন্মে নারী-রূপে ছিলে কিন! তুমি 
আমারি জীবন-বনে। 
নারী-রূপে সংসারে জন্ম গ্রহণের একমাত্র কারণ কর্মফল। অবতার পুরুষের আবির্ভাব 
ভিন্ন জন্ম মান্ই অবশং গ্রকৃতের্বশাৎ। 
কিয়ে মানুষ পশ্ড পাখী জনমিয়ে অথবা! কীট পতঙ্গ । 
করম বিপাকে গত্াঁগতি পুন পুন। 
কামকাঁম। গতাগতিং লভস্তে । 
স্থতরাং বাসনাবাদিনী আলোকবদনা কবিতা কর্পনালতা কখনো! কবির প্রেয়্সী নারী 
হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে পারেন না, ইহা বুঝিতে “দিব্য জ্ঞানের আবশ্তক নাই। "নিশ্চয় প্রমাণ, 
সম্মথেই বিদ্যমান । কিন্ত এখানেও আমর! তাতপর্য্য যাহা পাইতেছি তাহা! আমাদের ঈপ্মিত 
পিদ্ধান্তের একান্ত অন্ুকৃল। 
মিলনে আছিল বাধ। 
শুধু এক ঠাই। বিরহে টুটিয়া বাধ! 
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ পরিয়ে, 
তোমারে দেখিতে পাই সর্ধত্র চাহিয়ে। 
তাহ! হইলে কবি ম্বীকার করিতেছেন--যিনি তাহার গ্রেয়সী নারীরূশে সংসারসঙ্গিনী হইয়া 
থাকিতে পারেন, তিনিই আবার বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দধ্যলক্ষ্মীও হইতে পারেন । 
গৃহের বনিতা ছিলে, টুটিয়া আলয় 
বিশ্বের কবিতা-রূপে হয়েছ উদয়। 
তাহা হইলে দেখিতেছি অরূপ ও রূপ, অমূর্ভ ও মূর্ত, নিরাকার ও সাকারের, সমস্যা'জাল 


৭৫৬ ভারতের সাধন! [ ২য় খণ্ড-”১২শ সংখ্যা 


ছিন্ন করিয়। কবি সামঞ্রস্যের ভূমিতে উঠিতেছেন। অরূপ নয় রূপই সত্য। রূপই নিত্য। 
অধ্যাত্ুজীবনে রূপের আবশ্ঠকতাই সমধিক। অরূপ অবাঞ্ছনীয় এবং ক্লেশকর। 
ক্েশোহধিকতরস্তেবা মব্যক্তালক্তচেতপাম্‌। 
অব্যক্ত। হিগতি ছ£খং দেহবন্তিরবাপ্যতে। 
19806) 15 :061)--ইহ1 সত্য এবং হৃদয়ঙ্গম কর! আবশ্তক। কিন্তু 
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তত্ব যে রূপবান--ইহাও জান! সর্বোপরি আবশ্যক । 
কষে ভগবত্তা-জ্ঞান সম্থিতের সার । 
বরন্ষজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার । 
হে বৈষ্ণব কবি, 
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমছবি ? 
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেম গান 
বিরহ তাপিত ?--হেরি কাহার নয়ান 
রাধিকার অশ্র-আখি পড়েছিল মনে? 
কবির এই সমস্ত কথা যে অ-সত্য বা অর্ধ-সত্য-_ইহা আমর! এখন কবির নিজের কথাতে 
বুঝিতে পারিতেছি। কোনো রমণীর অস্রপূর্ণ নয়ন দেখিয়! বৈষ্ণব কবি রাধিকার অক্র-নয়ন 
কল্পনা! করেন নাই । রাধিকার অশ্র-নয়ন দেখিয়াই তিনি সংসারের নারীগণের অশ্রনয়নের অর্থ 
বুঝিয়াছিলেন। 
ূ যা দেবী সর্বভূতেষু লক্ষমীকূপেণ সংস্থিতা। 
গৃহের বনিত।” হইয়া তিনি যদি “বিশ্বের কবিতা” হইতে পারেন, তখন “মহাভাব-ম্বরূপিণী, 
রাধা ঠাঞুরাণী-বিশ্বের নারী হইতে পারিবেন না কেন? 
কবি এই কবিতায় নায়ক-নায়িকা ব! স্বামীস্ত্রীর সহবন্ধ-ভাঁবের নেশাটী অতিক্রম করিতে 
পারেন নাই। তাহাতে কবিতার আর্টের দিক দিয়া বিশেষ কোনে ক্ষতি হয় নাই কিন্তু তত্বের 
দিক দিয়া বেশ হানি হইয়াছে। 
এখন ভালিছ তুমি 
অনস্তের মাঝে। স্বর্গ হ'তে মর্ত্যভূমি 
করিছ বিহার । * *₹ & 
নগ্ন বিছ্যতের আলো নয়নেতে হানি 
চকিতে চমকি চলি যাও। 
তাহার সঙ্গে--পরশে পরশে দোহে 
করি বিনিময়, মরিব মধুর মোছে 
দেহের দুয়ারে । * * গৃহমাকে 
_জাগায়ে রাখিবে সদা সমল জ্যোতি। 
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এই অন্ধাঙ্গিনী পত্বীভাবট৷ নিতান্তই অবৈজ্ঞানিক ও অদার্শনিক। বৈষ্ণবচিস্তাবিরুদ্ধ তে! 
নিশ্য়। বিশ্বের কবিতা আর গৃহের বনিতা, ইহা অত্যন্ত বিরুদ্ধ ভাব। কিন্তু এই প্রায় 
অশোভন ভাবটা পরে কবি সংশোধন করিযাছেন। আবেদন নামক কবিতায় তিনি যে সৌন্দর্যযা- 
ধিশ্বরীর বাগানের মালীর পদ প্রার্থনা করিয়্াছেন--'আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর,-- তাহা এর 
চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ভাব। এখানে কবি স্বামী হইগা বিশ্বসৌন্দর্যয ্ূপিণীকে প্রযসীবূপে পাইতে ইচ্ছ! 
করিয়াছেন--কিস্ত এর পর কবি ক্রমশ: রসতত্বের উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ করিয়া নিজেই 
বিশ্বপ্রেমলৌন্দ্ধানায়কের প্রেয়মীর স্থান অধিকার করিয়াছেন । জীবনদেবতা-কবিতা। 
এখন কি শেষ হয়েছে গপ্রাণেশ 
যা কিছু আছিল মোর? 
যত শোভা যত গান যত প্রাণ, 
জাগরণ ঘুমঘোর, 
শিথিল হয়েছে বাহু-বদ্ধন, 
মদির| বিহীন মম চুম্বন, 
জীবনকুঞ্জে অভিসার নিশ। 
আজি কি হয়েছে ভোর? 
আমার ভূষণবিহীন মলিন বেশে ভিখারিণীর সাজে 
তোমার দাড়াব বাম পাশে, 
তখন লতার মত কাপব আমি গর্বে সুখে লাজে 
সকল বিশ্বের সকাশে। (প্রচ্ছন্ন) 
কেবলমাত্র বৈষ্ণব কবিত। নামক কবিতা পড়িয়াই-টবঞ্চবগথের অত বিচলিত হওয়া 
উচিত ছিল ন1। রবীন্দ্রনাথের কাব্য বৃন্দাবনে শ্ররাধাই অধীশ্বরী এবং নিয়ত শ্যামেরই 
বাশী বাজে । 


( ১) 
€ওগে। শোন কে বাজায়। 
বনফুলের মালার গন্ধ বাশীর তানে ভেসে যায়। 
বা ৪ ক 
যমুনারি কলতান 
কাণে আসে কাদে প্রাণ, 
আকাশে অই মধুর বিধু কাহার গানে হেসে চায় 


(২) 
ওগো কে যায় বাশরী বাজায়ে। 


আমার ঘরে কেহ নাই যে। 
তারে মনে পড়ে যারে চাই ষে। 


তার আকুল পরাণ বিরহের গান 
বাশী বুঝি গেল জানায়ে। 


ৰং চর চে 


( ৩) 
স্থখে শিহরে সকল বনরাজি। 
উঠে মোহন বাশরী বাঞজি। 
রঃ খঠ ৪ 
(৪ ) 
অই বাশীম্বর তার, আসে বারবার, 
সেই শুধু কেন আসেনা? 


১৬ গং «সঃ 
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(5). | (৭ ). 


মম হৃদয় শয়ন মাঝে 
শুন টা মুরলী বাজে । অই বুঝি বাশী বাজে, 
$ ও রর বনমাঝে, কি মনোমাঝে। 
€ ৬) ৮. +% ্ঁ 
এক পলক তুঁহু দূর না যাওমি, | জি 
বিজন নিকুঞ্জে বাশ বাজাওসি। .- হাতিবে বধ, ধা বাজবে, 
| | ] ্‌ হদয়-রাজ হে রাজিবে। 


রবীন্্রকাব্যের অধিকাংশই বৃন্দাবনের বনশোভা, ব্রজের রপহৃষমা! আর গোকুলের আনন্দ 
মেলা । সমস্ত কাব্য ধেণুগীত মুখরিত। ইহা যে লক্ষ্য করে নাই রবীন্দ্রকাব্য পাঠ তার নিক্ষল 
হইয়াছে । এ বিষয়ে ভবিষ্যতে আরো আলোচনা! কর! যাইবে । 





দিগ্দর্শন 


প্রাচা ও প্রতীচা 


মিসেস. মিথান চোকসী, এম-এ, জনৈক পার্শী মহিলা, “ভারতবর্ষের স্ত্রীলোকদিগের কলেজ 
সম্বদ্ধে ধারন” নামে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, “আজকাল বিদেশী 
সামগ্রী অবিচারে গ্রহণের একেবারে বিরুদ্ধে না হইলেও শ্রেষ্ঠ ও অধিকতম বিবেক ছাত্রীর 
উহাকে সঙ্কটময় বলিয়া মনে করে। কি ইউরোপীয় আর কি ভারতবানী, অধিকাংশ ব্যক্তিই 
স্বীকার করিবেন, অনেক সময় অসহনীয় ও আক্রমণের মত মনে হইলেও, অতীতকালে পাশ্চাত্য 
সভ্যতার অত্যধিক মোহে খ্যাতনাম! বাঙ্গালীর। যখন বাঙ্গালীভাব ছাড়িয়া ইংরাজী ভাবে এমন 
কি স্বপ্ন দেখার গর্ব ও করিতেন, তাহা অপেক্ষা ইহা বহু.পরিমাণে হিতকর।” : 

কোথায় ধেন পড়িয়াছিলা'ম বলিমা' অতি ক্ষীণ মনে পড়ে, দিন কতক পূর্বে এমনই একট! 
উত্ভির বিরুদ্ধে কেহ একজন প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাত্তবিক কি পূর্বে আমাদের এ 
মনোবৃত্তি ছিল না? যদি তাহ ন। থাকিবে, তবে স্বর্গীয় ছিলেন্দ্রলাল কি বৃথাই লিখিয়াছিলেন,_ 


“আমর! সাহেবী ধরণে হাসি, 
আমরা বিলাতী ধরণে কাশি, 
পাফাক ক'রে সিগারেট থেতে ৰড়ই ভালবাসি ।” 
তবে শুধু বাক্গালীর ঘাড়েই ব| এ দোষ চাপাই কেন? এ মনোভাব কি সমস্য ভারতবর্ষেরই 
ছিল ন!-কিন্বা এখনও নাই? পাঞ্জাবে দেখুন এ মনোভাব কি ভীষণ ভাবে কাজ করিতেছে ; 
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উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ, সীমাস্তপ্রদেশ, বোস্বাই, মান্রাজ, গুজরাট কোথায় এ মনোভাব ভারত- 
বাসীর মজ্জার ভিতরে প্রবেশ করে নাই? তবে বাঙ্গাল! যদি দেশের আদালতে এ অপরাধে 
প্রথম অপরাধী বলিয়া একান্তই সাব্যস্ত হয়, তবে তাহার পক্ষে ওকালতী করিয়া জোর গলায় 
এ কথা বলা চলে, সে যেষন একদিকে অতীত কালের প্রথম অপরাধী, হাদি সে অন্ত্দিকে 
বর্তমানকালে স্বদেশনিষ্ঠায় প্রথম উপাসক। 


এমন কি বিশ বৎসর পূর্বেও সমস্ত ভারতবর্ষে নেতাদের কি মনোভাব ছিল, তাহা নিঙ্ে 
উদ্ধত অংশ হইতে পরিষ্কার বুঝা যায়। 
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অর্থাৎ--বহুদ্দিন হইতে প্রতীচি ভারতের জাতীয় জীবনের উপর তাহার চিরদীর্ঘায়মান 
ছায়াপাত করিয়া আসিতেছে ।*****বিশ বৎসর পূর্বে যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজ ও চিস্তাধারার 
মুখপাত্রত্বরূপ হইবার আকাঙ্ষ। রাখিতেন, তাহার! প্রকাশ্তভাবে তাহাদের ভারতীয়ত্ব পরিহার 
করিতেন। পোষাকে, রীতিনীতিতে, চিস্তার গতিতে, ভাবপ্রকাশে, সাহিত্যও কলাবিস্তায়, _ 
সত্য কথা বলিতেগেলে, জাতীয় জীবনের প্রতি অবস্থানেই পাশ্চাত্যভাব গ্রহণের চেষ্ট। করা 
হইত । অতীতের সংস্কৃতিগত কিন্বদস্তী একেবারে বিন্বৃতিনাগরে সমর্পণ করা হইয়াছিল। 

আমাদের চিস্তাধার! প্রতীচির শাননাধীনে, অথচ আমাদের বিবেক তাহা বুঝিতে পারে 
না। যতই আমরা মনে প্রাণে ঘ্বণ। করি ন! কেন, ইহার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে 
পারি না।” 

শ্রীযুক্ত পানিক্কর মহাশয় বিশ বংসর পূর্বের সম্বদ্ধে যে কথা লিখিয়াছেন, আজকালকার 
নেতাদের,--শুধু নেতা কেন, প্রায় সমস্ত শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত জনসাধারণ সম্বদ্ধেও সে কথ। 
লমানই ভাবে খাটে । ইহাতে হিন্দু, মুনলমান, জৈন, শিখ নাই ) সকলেই সমান ভাবেই জড়িত। 
পার্শারা আবার আরও অধিক জড়িত 
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৭৬১ ভারতৈর সাধন [২য় খশ্ড--১২শ সং, 


এখানে কেহ কেহ প্রশ্ন তুলিতে পারেন, এই যে মনোভাব, যাহার জন্য যাহ! কিছু 
পাশ্চাত্য সে সমস্তকেই মন্দ ভাবিতে হইবে, তাহাই যে ঠিক তাহার প্রমাণ কি? পাশ্চাতাভাব 
মন্দ কেন? তাহার উত্তরে এ কখ। বল! যাইতে পারে, পাশ্চাত্যভাব মাত্রেই ষে মন্দ, একথা, 
কেহই বলিবেনা, বলিতে পারে না। পাশ্চাত্যের. সবই বদি মন্দ হইত, তবে সে মন্দ হইতে 
নানা বিষয়ে শ্রেষ্ঠ এমন এক জাতির উত্থান কখনই সম্ভবপর হইত না। পাশ্চাত্যভাব মাজজেই 
মন্দ নহে, এবং এই মনোভাব পাশ্চাত্য-বিদ্বেষও নহে। তবে ইহ। কি তাহা বুঝিতে হইলে, 
গলদ কোথায়, তাহাই প্রথমে জান! আবশ্তক। প্রাচ্যও পাশ্চাত্যের মধ্যে প্রভে্দ কোন খানে 
ও কোন্‌ প্রভেদ, তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। | 


১৯৩* খৃষ্টাবের মাঁচ্চ মাসের মভার্ণরিভিউ পজ্জিকায় “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রভেদ” সম্বন্ধে 
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ইহার ভাবার্থ এই।-- 


*প্রাচা দর্শনের ইতিবৃত্ত আলে(চন। করিতে গিয়া মিসেস এাডামস্‌ বেক এই প্রশ্ন করিয়াছেন, 
প্রাচী, উদ্ধত,অভিজাত গর্বের গর্ববিত,আধ্যাত্মিক, পরলো ক প্রাণ, কর্মশুন্ত,সর্বমত ও সর্ববদর্শন-সহিষুঃ; 
প্রাচীকেন্্রস্থিত যুত্তিকে আবেষ্টন করিয়া বিশাল আধ্যাত্মিক কক্ষপথে পরিভ্রমণ করিতেছে; আর 
গ্রতীচি--অধীর ত্বরাপর, সংসারাসক্ত, ব্যবহারিক ও অনিত্য ব্যাপারে তন্ময় স্বমতে অত্যাসত্, 
অপর জাতি ও অপর ধর্শে দ্বণাময়, অর্থের জন্য তত না হইলেও তাহার অন্থরাগের জ্ন্য অর্থপ্রিয় 
ও তরুণ, রুচি ও মানপিক বিকাশে প্রাচীর তুলনার যথেষ্ট নবীন। এক বৃহৎ মূলের এই ছুই 
দুরাপসারী শাখার মানসিক স্থৈষ্যের মধ্যে এক্যের উপাদান কি থাকিতে পারে 1” 


এমনই গ্রতীচির এক প্রধানতম অংশ গ্রেটত্রিটেন। সেই গ্রেটব্রিটেন ও ভারতবর্ষের 

মধ্যে কি প্রভেদ, সে সম্বন্ধে দেশবন্ধু চিত্বরগুন কি বলিয়ালেন দেখা যাক। রাজনীতি সন্বপ্ধে 

বন্ৃতাকালে দাশ মহাশয্বের উক্তির যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা এই /-- | 
ধ কা সা | 
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তাহার প্রসিদ্ধ ফরিদপুর বক্তত। সম্বন্ধে যে বহু আলোচনা হইয়াছিল, 
তাহার সমালোচনা গত (১৯২৯) সালের জানুয়ারী মাসের “প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায় উল্লিখিত 
হইয়াছে । 

ভারতের পদ্ধতি প্রধানত্ঃ আধ্যাত্সিক। যতদূর দেখিতে পাওয়া যায়, ভারত ও গ্রেট 
ব্রিটেনের মধ্যে এমন কোন ধর্মশনীতি নজরে আসে না, যাহা দুই দেশেই এক। তথাকার লোকের! 
জড়বাদী; আমরা তাহ! নহি হইতেও চাহি না, সর্বোপরি আমরা আধ্যাত্মিক পবিত্রতা ও 
পূর্ণতায় বিশ্ব করি; ব্রিটেনের লোকের জাতিগত ভাবে আধ্যাত্মিক ব্যাপাবে প্রায় সাড়াই 
দেয় না। তবে সাধারণ স্বার্থ কোথায়? আর সাধারণ হ্বার্থ ব্যতীত কোনরূপ মিলনের 
আবশ্তকতাই বাকি? 

কল্পনায় ধরিয়া লওয় যাইতে পারে যেসে ম্বার্থ ভবিষ্তাতে উদ্বুদ্ধ হওয়া সম্ভব--একদিন 
ব্রিটেনের লোকের! আধ্যাত্মিকতার দিকে চলিতে পারে । কিন্তু বাস্তবিক তাহার পরিণতির দিকে 
অগ্রসর হইবার প্রকৃত চেষ্টা তাহার! কিছু করিতেছে কি? তাহারা আধ্যাত্মিকতার প্রাধান্তে 
কি আস্থাবান? যদি তাহার! তাহাদের এ জাতীয় ও ব্যক্তিগত আদর্শের আমূল পরিবর্তন না 
করে, তবে ভারত কখনই তাহাদের বর্তমান চিন্তাধারার সহিত সহাস্ভূতি সম্পন্ন হইতে পারে না। 

৬০ ৬ সং কট ঝর 

অতএব প্রভেদ যে কোথায়, তাহ! দেখা গেল। এই প্রভেদ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনোভাবে, 
তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্টের বিপরীত ভাবের মধ্যে নিহিত। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ 
মহাশর বলেন,-- 

আমাদের দেশে ও যুরোপে মুখ্য প্রভেদ এই যে, আমাদের জীবন অন্তমূ্ধী, ইউরোপের ভীষণ 

বহিম্ঘ্র্ধী। আমর! ভাবকে আশ্রয় করিয়া পাপপুণ্য ইত্যাদি বিচার করি, যুরোপ কর্মকে আশ্রয় করিয়া 
পাপপুণ্য ইত্যার্দি বিচার করে। আমর! ভগবানকে অন্তর্্যামি ও আত্মস্থ বুঝিয়। অন্তরে তাহাকে 
অন্বেষণ করি, স্বুরে!প ভগবানকে জগতের রাজা বুঝিয়৷ বাহিরে তাহাকে দেখে ও উপাসনা করে। 

পাপপুণ্য সম্বদ্ধেও সেই ক্রম লক্ষিত হয়। আমর! অন্তরের ভাব দেখি। নিন্দিত কন্মের 
মধ্যে পবিত্র ভাব, বাহক পুণোর মধ্যে পাপীষ্টের স্বার্থ লুক্কায়িত থাকিতে পারে ; পাপ পুণ্য--হুখ 
ছুঃখ মনের ধর্ম, কণ্ম আবরণ মান্র। ইহা আমরা জানি; সামাজিক হুশৃঙ্খলার জন্ত আমরা 


8৬২ ভারতের সাধনা ২য় খণ্ড-১২শ সংখ্য: 


বাহক পাপপুণ্যকে করের প্রমাণ বলিয়া! মান্ত করি, কিন্তু অন্তরের ভাবই আমাদের আদরণীয়। 
* * * পাশ্চাত্য বুদ্ধি এই তত্ব গ্রহণে অসমর্থ; যে জড়বৎ আচরণ করে, তাহাকে জড় বুঝে, 
যে উন্মত্তবৎ আচরণ করে, তাহাকে বিকৃতমন্তিষ্ক বুঝে, যে পিশাচবৎ আচরণ করে, তাহাকে বণ 
অনাচারী পিশাচ বুঝে । কেনন! যাহাদের বুক্্র দৃষ্টি নাই, তাহারা অন্তরের ভাব দেখিতে অসমর্থ । ( ১) 


শঁ শা রং পা পঁ 


শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয় আরও বলেন,-_ ূ 

আর্ধাজ্ঞান, আধ্য শিক্ষা, আর্ধাআদর্শ, জড়জ্ঞানবাদী রাজপিক ভোগপরায়ণ পাশ্চাত্যজা তিরু 
জান, শিক্ষা! ও আদর্শ হইতে ম্বতন্দ্র। যুরোপীয়দের মতে স্বার্থ ও স্থখাস্বেণের অভাবে কণ্ছ 
অনাচরণীয়, বিদ্বেষের অভাবে বিরোধ ও যুদ্ধ অসম্ভব । হয় সকাম কশ্দম করিতে হয়, নচেৎ 
কামনাহীন সন্ন্যাসী হইয়। বসিতে হয়, ইহাই তাহাদের ধারণা । জীবিকার্থ সংঘর্ষে জগৎ গঠিত, 
জগতের ক্রমোন্তি সাধিত, ইহাই তাহাদের বিজ্ঞানের মৃলমন্ত্র। (১) | 

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, ভিত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া-প্রাচ্য জীবন পাশ্চাত্য জীবন হইতে . 
বিভিন্ন,_-বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন। স্থতরাং আজ যদি এক সভ্যতার উপযোগী ক্ষেত্রের উপর অপর 
সভ্যতারূপ সৌধ নিশ্মীণ করিতে প্রগ্নাস পাওয়া যায়, তবে সে হন্ম্যে বাস করিয়া শীতাতপ হইতে 
আত্মরক্ষা করিয়৷ জাতীয় জীবন যাব্র। সুশৃঙ্খলায় কখনই নির্ধবাহ হইতে পারে ন।। তাই ইউরোপীয় 
মনীধীরা আমাদের পাশ্চাত্য ভাবাশ্রয়কে ভীতির চক্ষে দেখেন, এবং প্রাচ্য জ্ঞানীরা নিষেধ 
বাক্যের দ্বার বারবার সতর্ক করেন। 

প্রাচ্যও পাশ্চাত্য সভাতার কিম্ভৃত কিমাকার মিলনের ফল অতি জাজ্জল্য ভাবে অধিকাংশ 
দেশীয় খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ধন পরিবর্তনের ফঙগে তাহাদের অনেকেই 
মনে করেন তাহাদের সংস্কৃতিরও পরিবর্তন সাধিত হওয়া কর্তব্য, অথবা ধন্ন পরিবর্তনের সঙ্গে- 
সঙ্গেই তাহার! ম্বতঃই এক শ্রেণীর জীব হইতে অন্ত শ্রেণীর জীবে পরিণত হইয়াগিয়াছেন ; স্থতরাং 
পাশ্চাত্য সংস্কৃতিই এখন তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য ও পরিণতি । কিন্তু বংশপরম্পরার্জ্রিত সংস্কার 
কখনই একেবারে মুছিয়া ফেল। যায় না,_-যাইবার নয়। অতএব তাহার! ন| দেশীয়, না 
ইউরোপীয়-ছুইয্বের অপরূপ মিলনের দৃষ্টাস্ত হইয়া রহিয়াগিয়াছেন। অতএব ভারতীয় আমর 
আমাদিগের কাছে ভারতীয় সভ্যতার উৎকর্ষ সাধন ও তাহার প্রসারই জাতীয় জীবনের সার্থকতা। 
এ সম্বন্ধে ঘবাদশ নিখিল ভারতীয় হিন্দুমহাসভার সভাপতিরূপে শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
বলেন, | | 

“হিন্দু সমাজের নিজেকে উন্নত ও শক্তিশালী করিবার এ চেষ্ট। সমগ্র জাতিকে উন্নত ও 
শক্তিশালী করিবার বৃহত্তর চেষ্টার একট। দিক মাত্র।* ইহার পর তিনি ভারতীন্ন সভ্যতার প্রাচীন, 
গৌরবের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, “এই সভ্যতার ধারাকে চির প্রবহমান রাখ! হিন্দুরই ধর্তব্য 
কারণ হিন্ুই বিশেষ করিয়া এই সভ্যতার উত্তরাধিকারী, হিন্দু সমাজই সেই সভ্যতার প্রধান 
অবলম্বন |” ্‌ 


(১) ধর্দ ও জাতীর ৬৭ পৃষ্ঠ! । 


মাশ্থিন--১৩৩৮ ] দিগ্দর্শন ৭৬৩ 


1 হিন্দু মহাসভার সভাপতির আসন হইতে মান্তবর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যাহা। বলিয়াছেন, 
আমরা তাহার সামান্ত পরিবর্তন করিয়া “হিন্দুর” স্থানে জানালানি শব্ধ ব্যবনধার করিতে 
অনুরোধ করি। 
নিখিল ভারতীয় হিন্দু মহাঁসভার সভাপতির অভিভাষণে উক্ত জঙটোগাধ্যার মহাশয় 
আর একস্থানে বলিয়াছেন,__ | 
“1,858165 00 1001% 2001)1199 0৪৮০৪ 8£৮$06 6০ [17019 178 9, 902019913977828 
88088 2100 11578. 80007080% 6০ 61১9 09813 ০1 12019) 0516025 200 50171059100, (1) 
'অর্থাৎ_ ৃ 
“ভারতের প্রতি অনুরাগ বলিতে, ব্যাপকভাবে ভারতের সেবা এবং ভারতীয় সভ্যতা ও 
পারমাথিক আদর্শ অনুসারে জীবন যাঁপনই বুঝায় ।” | 
তিনি আরও বলিয়াছেন,__ 
"1019 06081151]% ০৪ 0067 2170 00: 0181)6 60 1:96] 17865956201 00911009090 
৮৪199 1088 00039 091) [000 00৮ 0586 8100 808369700১৪ 7১০87008 ০1 [708৬ 
ঠ100021)6 5170 0016076, [0:১ 9/1)869597 29110 0109 109.) 985, লাশ 975 1800 ্ 
90809806100 19601019, ৬/০ 709) 6০ 1156) 76 দা)]] 189, দা 082 11599 2110 ৪ 3] 
7৪ট 656 6০ 099 ৮0:10 ৮11৮6 000 510660960 01986 %/9 81)0510, 1193) 01 7)010-11)0150 
98169751000 ০৪:9---8100 81009179)7 ০৪:০--:৫০৮ 00127) 0016079 9৪ 8017)901)1106 8001)187 
0006 161) 0৪, ০0 1)616279 13 61)906 0) 1১101 ০0 1091 8৪ 2০০৪১ 8 88 009 ০009 
০4 00] 00119090159 £2)0 81701510108] 1109, 
"ড/০ 17787 98310011906 65 10686 0780 1৪ 21) 1107-1179190 00160198 21)0 18161)9, 
08 0109 93581)09 01 007 11019101091] £1)0 0০011206156 1067507)71165 00096 10908889821] 
709 [170$%7)৭ 000915 0027 00100601756 ঘ9:919:10015068191 ঠ0100191708 6086 [100121) 
00160792170. 80116081160 -515 006 17615076০80 00109] 01090 91863 7 00৮ ৩ 
810 6০ ০০ 0010100+” 
ৃ “অতীত কাল হইতে চিরস্থায়ী যাহা কিছু পুরুষানুক্রমে আমাদের কাছে আসিয়! পৌছিয়াছে, 
তাহার সংরক্ষণ, এবং ভারতীয় সভ্যত! ও চিন্তা ধারার প্রসার, ইহাই আমাদের অনন্ত সাধারণ 
কর্তব্য ও অধিকার। কেন না, শক্র অথবা মিত্রপক্ষ যাহাই বলুন, আমরা ধ্বংসোম্থুখ জাতি নহি। 
আমরা জীবস্ত থাকিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, আমর! জীবন্ত থাকিবই; আমরা নিজেরা সজীবও থাকিতে 
পারি, এবং সঙ্গে সঙ্গে জগতকে এমন জ্জিনিষ দিতে পারি, যাহ! আমাদের দেওয়াই ভগবানের 
অভিপ্রেত। অধীন ভাবিয়৷ ভারতীয় সভ্যতাকে বিদেশীয় সভাত। যত্ব--এমন কি প্রশ্কৃতত যত্ব _. 
করিতে পারে; কিন্ত আমাদের কাছে,_-যে জন্মগত অধিকারে আমাদের অস্তিত্বের মূল 'নিবদ্ধ,_ 
তাহা, আমাদের ব্যক্তিগত ও সমাষ্ঈগত জীবনের মর্খস্থল ,» 


(1), :70765106121191 8.007685 06 009 1200, 59551917০01 609 13170 110108821)179, 1096 ৪1 
90796) 00191591101) 810097) 7৪৮:৩ঘ. 40001) 1929. 0. 467. এ 


৭৬৪ 'ভারতের সাধনা [ ২য় খণ্ড--১২শ সংখ্য। 
অন্তর, | | 
*“বিদেশীয় সভ্যতা! ও ধর্দববিস্বাদের মধ্যে ষাহ। কিছু উৎকর্ষ তাহা আমর গ্রহণ করিতে 
পারি বটে, কিন্ত ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত বৈশিষ্ট্যে অপরিহাধ্যরূপে ভারতীয় হইতেই হইবে। 
অপরাপর সভ্যতা ও আধ্যাত্মিকতা অপেক্ষা ভারতীয় সভ্যতা ও আধ্যাত্মিকতা কোন মতে নিকৃষ্ট 
নহে এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখি বলিয়া অপরে আমাদের ভ্রান্ত মনে করিতে পারে, কিন্তু তথাপি আমরা 
আমাদেরই মত বহাল রাখিব ।” 
'্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন,_-উপাদান যেখান হইতেই আহ্বক, বিকাশ প্রাপ্ত হইয়। 
যাহা দাড়াইবে, তাহা ভারতীয়ই হইতে হইবে। তিনি বলিয়াছেন,__ 
“বীজ ভূমিতে রোপিত হইল। মৃত্তিকা, বায়ু ও জল তাহার চতুর্দিকে রহিয়াছে । সেই 
বীজটী কি মৃত্তিকা, বায়ু বা জলের মধ্যে কোন' একটাতে পরিণত হইয়৷ থাকে? না। সেই বীজ 
হইতে ক্ষুত্র বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, ইহা! ক্রমে আপনার স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বদ্ধিত হইয়া থাকে, এবং 
মৃত্তিকা, বাঘু ও জলকে ভিতরে গ্রহণ করিয়া সেই সকল উপাদান. দ্বার! স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিবদ্ধিত 
করিয়। বুক্ষাকারে পরিণত হয় (১)।% শ্রীশিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। 


আলোচন। 


[পত্রিকার অন্তর্গত বিবয়ে প্রশ্ন, শঙ। ব। বিচার সাদরে গৃহীত হইয়। থাকে । পুস্তকাদির সমালে।চন! ও ভারতীয় 
সাধনার সম্পঞ্চিত বিষয়ের পর্্যালে!চন| স্যত্বে করা হয়। ভারতীয় সাধনার শ্বরূপ নির্ণয় ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেতে 
তাছার প্রয়োগ প্রণালী--যাঠ1 ভারতের সাধনার এক বিশেষ লক্ষ্য-_সর্ববলাধারণের শ্রদ্ধা, আগ্রহ ও আলেচন! সাক্ষেপ] 


জাবাল সত্যকামের উপাখ্যান 


শ্রাবণের ভারতের সাধনার ৬৮ পৃষ্ঠায় “শ্রীযুক্ত সরসীবাল! সরকার” লেখিকার এই নামের অব্য- 
হিত উপরেই লিখিত হইয়াছে, “দেখিতে পাই, এককালে জবালার পুত্র সত্যকাম ব্রাহ্মণ বলিয়৷ 
পরিগণিত হইয়াছিলেন।” 


নিম্নরেখ বাকাটী পাঠ করিয়। বিস্মিত হইলাম । লেখিকা! কি বলিতে চাহেন? জবালা 
কি ব্রাঙ্গণী ছিলেন না৷ ? ,. তাহার পর মনে হইল লেখিকা সম্ভবতঃ ছান্দোগ্য উপনিষদের চতুর্থ 
খণ্ডে চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিত মূল আখ্যাগ়িকা! পাঠ ন৷ করিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের “কথা ও 
কাহিনীর” ব্রাহ্মণ শীর্ষক কবিতাটা পাঠ করিয়া! এইরূপ অপরূপ উক্তি করিয়াছেন, আখ্যায়িকাটী 
এই £--- | 

বিধব। জবালার পুত্র সত্যকাম উপনয়নের বয়স প্রাপ্ত হইলে মাতাকে বলিল, “ম। আমি 
্রঙ্গচর্ধ্য করিয়া গুরুগৃহে বাস করিতে ইচ্ছ৷ করি।” তৎকালে ব্রান্ষণপুত্র মাত্রই এই প্রকারে 
গুরুগৃছে উপনয্কন গ্রহণ করিয়া যথারীতি অধ্যয়ন ও বাস করিত। 








(১) চটিকাগে। বন্ত তা, ৪র্থ সংক্করণ, ৪৩ পৃষ্ঠা। 


আশ্বিন--১৩৩৮ ] আলোচন। ৭৬৫ 


সত্যকামও ব্রাঙ্মণের পুত্র ছিল, নচেৎ তাহার উল্লিখিত প্রকার প্রবৃত্তি হইত না । উপনয়ন 
গ্রহণ করিতে হইলেই গুরুর নিকট গোত্র বলিতে হয়। সে কথাও বালক জানে। সেতাহার 
মাতাকে বলিল, “আমার কি গোত্র বল।” মাতা বলিলেন, "বৎস, আমি তোমার গোজ্র জানি 
না। ইহার কারণ *“বহ্বহং চরস্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে । সাহমেতন্জ বেদ যদ গোত্র- 
স্বমসি* অর্থাৎ আমি বহু গৃহকর্শ সম্পাদন করিতে করিতে ও অতিথি, অভ্যাগত, আত্মীয় ও 
ছান্রাদির পরিচর্যায় ব্যস্ত থাকিয়া! যৌবনে তোমাকে লাভ করিয়াছিগ্াম। তাহার পর তোমার 
পিতার মৃত্যু হয়--গোত্রের কথা তাহাকে জিজ্ঞান। করা হয়:নাই।” ইহার পর বালক সত্যকাম 
গুরু গৌতমকে এই কথাই বলেন। বালক নিজের গোত্র না জানিয়াও মিথ্যা করিয়। একটা 
গোত্রের নাম করিতে পারিত। তাহা না করিয়া সত্য কথা বলাতেই মহধি গৌতম সন্তষ্ট হইয়া 
তাহাকে ব্রাহ্মণ পুত্র জানিয়া উপনীত করেন । 

সত্যকাম যে ব্রাহ্মণ পুত্র নহেন এ কথা কোথাও লিখিত হয় নাই । 

রবীন্দ্রনাথের “ত্রাণ” শীর্ষক কবিতা পাঠ করিয়! মনে হয়, তিনি মূল উপনিষদ্‌ বোধ হয় 
পাঠ করেন নাই, অথব। উহার টীকা বা ভাষ্য পাঠ করেন নাই, নিজেই হয়তো উহার মনগডা 
একটা অর্থ করিয়াছেন অথব! কোনও ইউরোপীয় পণ্ডিতের ইংরাজী অনুবাদ পড়িয়া! তাহারই উপর 
সম্পূর্ণ নির্ভর করিম়্াছেন। আমি যে ব্যাখ্যা করিলাম ইহ! ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্যের ভাঘ্যানুযাক়ী | 
রবীন্দ্রনাথ উল্লিখিত পংক্তিটীর নিয়লিখিত প্রকার ব্যাখ্যা! করিয়াছেন--"যৌবনে দারিদ্র ছঃখে 
বহু পরিচর্ধ্যা করি পেয়েছিন্থ তোরে, জন্মেছিস ভর্ভৃহীনা! জবালার ক্রোড়ে, গোত্র তব নাহি জানি 
তাত!” সোজা কথায়, রবীন্দ্রনাথ জবালানন্দন সত্যকামকে বেশ্যাপুত্র বলিয়াছেন! রবীন্দ্রনাথ 
শঙ্করাচাধ্যকে না মানিতে পারেন; কিন্তু সংস্কৃত ভাঙার বাকরণ তাহাকে মানিতেই হইবে। 
তাহ। ধদি তিনি মানেন, তাহ। হইলে তাহাকে বলিব, তিনি উল্লিখিত বাক্যের যে অর্থ করিয়াছেন 
তাহা ব্যাকরণবিরুদ্ধ ও সমগ্র উপনিষং সাহিত্যের তাত্পর্যেরও সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। “বহু অহুং 
চরস্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে |” “যৌবনে দারিদ্র দুঃখে বহুচারিণী ভর্তৃহীনা আমার গর্ভে 
তুমি জন্মলাভ করিয়াছ৮_-এ অর্থ এস্থলে কিরূপে হইবে? “বহু” শব এস্থলে “চরস্তী” ক্রিয়ার 
বিশেষণ-ইহার অর্থ “বহু পরিমাণে পরিশ্রমশালিনী”_-“বু লোকের অঙ্কশায়িনী* নহে। 
“বহু লোকের পরিচর্ষ্যা করিয়াছি” এ অর্থ ধরিলেও জবালাকে বেশ্টা বল| চলে না। যদি 
কোনও৪ রমণী বু রোগীর পরিচধ্য! করেন তাহ! হইলে কি তাহাকে এ রোক্টিগণের অঙ্কশারিনী 
বলিতে হইবে? ব্যাকরণের যাহাদের অতি সাধারণ জ্ঞান আছে তাহারাঁও বলিবেন যে, “বহু” 
শব্ধ এস্থলে “বহুলোক” না বুঝাইয়। “বহু পরিমাণে” বুঝাইবে। ইহা ছাড়া “দারিদ্র ুঃখে” ও 
ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে” এগুলি রবীন্দ্রনাথের মৌলিক উদ্ভাবনা। মূল আখ্যায়িকায় এ সকল 
নাই। তোমরা বলিবে পনিরংকুশাঃ কবয়ঃ* হা, সে কথা সত্য; বিশেষতঃ বর্ণাশ্রম ধর্মের 
মুণ্ডপাতকালে সে কথা আরও সত্য । 

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ছগাঁচরণ সাংখ্য-বেদাস্ত তীর্থ মহাশয় তাহার ছান্দোগ্য 
. উপনিষদের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের এভ্রাস্তি অথবা যথেচ্ছাচার অনেক দিন পূর্বেই দেখাইয়া 
দিয়াছেন। হয়তো উক্ত ভূমিকাটী এ পধ্যস্ত রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকধণ করে নাই। তিনি যদি 


৭৬৬ ভারতের সাধন। [ ২য় খণ্ড ১২শ সংখ্যা 


এখনও তাহার "ব্রাহ্মণ" কবিতাটা পরিবঞ্ঠিত করেন, তাহা হইলে তাহার মহ্ত্ই বর্ধিত হইধে। 
ম়াখু আর্ণন্ডিএর হাতে পড়িয়া কবি 1০:৫৪০:০,এর যেন্ধপ মূল্য বাড়িয়াছিল, আমাদের মনে হয়, 
যঙ্ধি রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলির সেইক্ষপ একট] 100101088 সংস্করণ হয় তাহা হইলে তাহার 
মূল্য বাড়িতে পারে। 

লেখিকার সন্বপ্ধে বেশী কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। তিনি স্ত্রীলোক-_মাতৃম্বরূপ!, উহাকে 
স্প্রিয় কথ! বলিতে চাহি না, বিশেষত: তাহার উদ্দেশ্ত সাধু । তবে তাহার নিবদ্ধ পড়িতে পঞ্জিতে 
স্থানে স্থানে মনে হইয়াছে যে উহ! ছাপাইতে পাঠাইবার পূর্বেবে কোনও শাস্ত্রজ্জ ব্যক্তিকে দেখাইলে 
ভান করিতেন। তিনি “নায়মাত্ম! বলহীনেন লভ্য”*--এই কথাটা যে স্থলে ব্যবহার করিয়াছেন 
চে স্থলে উহার অপপ্রয়োগ হইয়াছে । উপনিষদে আত্ম। ও বল শব্দ প্রচলিত অর্থে ব্যবস্ৃত হয় 
নাই। লেখিকা লিখিয়াছেন--যাহাদের চেষ্টায় সরদা বিল পাশ হইয়াছে হার! নিজেপেরকে 
হিন্দু বলিয়া মানেন । এ কথ! সর্বতোভাবে সত্য নহে--ইহাদের অধিকাংশই ব্রাক্ধ ও আর্ধ্য- 
সমাজী। ত্রাঙ্গ ও আধ্যসমাজী নিজেদেরকে অহিন্দু বলিয়াই পরিচয় দিতেন। হিন্দু সভার 
উৎপত্তির পর হইতে তাহার। নিজেদেরকে হিন্দু বলিয়া পরিচিত করিতেছেন। এখনও তাহার! 
সকল সময়ে নিন্দু নামে পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন ন1। প্লেখিকার মনে থাকিতে পারে কলিকাতা 
লিটা কলেজ হোষ্টেলে সরন্বতী পূজা লইয়া কিছুকাল পূর্বে একটা গোলমাল হইয়াছিল। এ 
সময়ের ব্রাহ্ম পত্জিকাগুলি পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে ক্রাক্মগণ এ সময়ে “হিন্দু* শব্দ 
ব্রাহ্ম ব্যতীত হিন্দু এই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছিলেন । তর্কের খাতিরে যদি স্বীকার করা যায় যে 
ব্রান্ম ও আর্ধ্যসমাজী নিজেদেরকে হিন্দু বলিয়! থাকেন বলুন; তাহাতে আপত্তি নাই। সংকাদপন্তে 
গড়িয়াছিলাম আমেরিকায় ভারতবাসী মুসলমানগণও হিন্দু নামে পরিচিত । সেখানে হিন্দু শব্দের 
অথ+“ভারতবাসী” | হিন্দ্ধন্ম াহাকে বল! হয় তাহা স্বতন্ত্র জিনিস। অশান্তীয় আচার ব্যবহারে 
ফামাজিক উচ্ছ জ্বলতা, শারীরিক অবনতি ও মানসিক অশুদ্ধিই ৰদ্ধিত হয়। সর্দা আইন 
সমষটিভাবে আমাদের সমাজকে অশাস্ত্রীয় আচার অবঙগম্বনে বাধ্য করিতেছে । ব্যক্তিভাবে কেহ 
অনাচার করিলে অক্ষম, অজ্ঞ অথব। অনাচারী বলিয়া সমাজ তাহাকে অগ্রাহ করিতে পারে, 
কিন্ত সর্দা আইনের সম্বন্ধে সে কথা বল! চলে না; স্থতরাং “্ধন্ম গেল ধর্ম গেল” বলিয়া চিৎকার 
কর! ভিন্ন আমাদের আর কি উপায় আছে? নিজেকে হিন্দু বলিলে যদি হিন্দু হইত তাহা হইলে 
আজ জগতের অনেক ক্রিশ্চিগ্গান ও মুসলমানও হিন্দু । হিন্দুধশ্ম অর্থে বর্ণাশ্রম ও শান্রসংগত 
আচার বাবহারের প্রতিপালন--কে বলমাত্র মন্দিরে প্রবেশ করিয়া পূজা নহে। লেখিকা যাহা- 
দ্বিগকে হিন্দু বলিতে চাহেন সেই জহরলাল ও হরবিলাস সর্দা প্রভৃতিতে হিন্দুত্বের কি লক্ষণ 
জাছে জানিতে পারি কি? শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায়, এম, এ, 


সুশ্রমতে গর্ভাধানের বয়স। 


স্শ্রতের মতে গর্ভাধানের নানতম বয়স কি হওয়া উচিত তাহাই লইয়া! আলোচন; 
চলিতেছিল । শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ শেষ্ঠ মহাশয় এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া আমাদের নিতান্ত 
ধন্থবাদভাজন হুইয়াছেন। ন্ঞ্জতে উনঘ্বাদ্শ বর্ায়াং” ও উনযোড়শবধায়াং"--এই ছইটী পরম্পর। 


আশ্িন__১ ৩৩৮ ] আলোচনা ূ ধ৬৭. 
বিরোধিপাঠের মধ্যে"উনদ্বাদশবর্ধায়াং”এই পাঠটী যে সমীচীন ইহা শেঠ মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন | 
তাহার মতের প্রতিবাদ “ভার্গব” নামধারী: লেখক করেন। ভার্গব মহাশয়ের আপন্তির 
উত্তরে আমি যাহ! লিখিয়াছিলাম তাহার মন্দ এই £-- | 

(১) স্থশ্রত অনুসারে ছাদশ বর্ষে বালিকা রজম্থল| হইয়া থাকে ; 


(২) রজস্বলা মাত্রেরই খতুর চতুর্থ দিবসে রাত্রিতে শ্বামি-সহবাস বিখেয়। ইহাও স্থঞ্ত 
স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন ; 


(৩) সুতরাং দ্বাদশবর্ষেই অর্থাৎ রজন্বলা হইবার পরই বালিকা শ্বামি সাহচর্য্যের উপযুক্ত 
বলিয়া বিবেচিত হয়। অতএব “উনদ্বাদশবর্ষায়াং” এই পাঠটাই স্ুশ্রতের অভিমত। 

স্শ্রুতের মত যুক্তিসংগত অথবা অযৌক্তিক ইহা আমাদের আলোচনার বিষয় নছে। 
ধাহার ইচ্ছ! তিনি হ্থশ্রুতকে মানিতে পারেন, আর ধাহার সে ইচ্ছ। হইবে না, তিনি স্থশ্রুতকে 


অগ্রাহ করিতে পারেন, কিন্ত নিজেদের অভিরুচি অনুসারে কোনও স্বকপোলকল্লিত পাঠ স্শ্ররতের 
স্কন্ধে চাপান চলে না। 


শাবণ সংখ্যার ভারতের সাধনায় “শাঙ্ল্য” নামক অন্ত একজন লেখক পুণরায় আমাদের 
আলোচ্য বিষয়রূপ নিস্তরঙ্গ জলরাশির উপর আর একটা আপত্তির লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিয়াছেন। 
তাহার এই আপত্তি কোনও প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠাপিত নে, কেবল মাত্র সংবেদন অর্থাৎ 
881)61-067)0 এর উপর তিনি এই আপত্তি স্থাপন করিয়াছেন। আমি যে সকল কথ। বলিয়াছি 
তাহা স্বশ্রতসম্মত, একথা শাগ্ডিল্য মহাশয় নিজেই ত্বীকার করিয়াছেন। তবুও তিনি বলিতেছেন, 
“্বাদশবর্ষীয়া রজন্বলা বালিকারই ভর্তুসংসর্গ-বিধের এমন কথ। স্থশ্রুত কোথা ও' ববেন' নাই”। 
সশ্রুত যখন রজস্বলা মাত্রেরই খতুর চতুর্থরাত্রে ভর্ত্সংসর্গ বিঁধেয বলিয়াছেন, তখন দ্বাদশবর্ষারা 
রজস্বলার শ্বামিসহবাস ও বিধেয় বলিম্বাছেন। দ্বাদশ বর্ীয়ার বিধেয়, এয়োদশ ব্ষীয়ার বিধেয়, 
চতুর্দশবর্ষীয়ার বিধেয়-_এই প্রকার বৎমর ধরিয়া 'বিধেয় বলিবার কোনও আবশ্তকতা নাই; 
রজস্বল] মাত্রেরই বিধেয় এই কথাই যথেষ্ট । দ্বাদশবদ্ধীয়ার সমন্ধে কোনও নিষেধ স্শ্রুতে 
দেখিতে পাওয়! যায় না। তবুও কি 'উনঘ্বাদশবর্ধায়ং এই পাঠ ভুল বলিতে হইবে? দিবসে 
সূ্্য উঠে না একথা যিনি বলেন তাহার সহিত আর কি প্রকারে বিচার চলিবে? সুশ্রুতের মত 
কি তাহা আমরা দেখাইলাম। তাহার মত সঙ্গত কি অসঙ্গত সে বিচার আমর! করি নাই। 
তবুও যদি ৫ম বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে বলি, আমুর্ধেদের যে যে গ্রন্থে এই সম্বন্ধে 
আলোচনা আছে সেই সকলের প্রত্যেক গ্রস্থেই সশ্রুতের মত সমথিত হইয়াছে । দৃষ্টাস্তশ্বরূপ 
ভাব প্রকাশ' হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধত করিলেই যথেষ্ট হইবে 

(ক) “নারী খতুমতী পুংসা সংগচ্ছেত্তু স্থতার্থিণী*স্-ইহার অর্থ নারী খতুমতী হইলেই 
স্থতাখিণী হইয়। শ্বামী সহবাস করিবে । ( ভাব প্রকাশের মতেও দ্বাদশবর্ষে নারী রজস্বল! হইয়! 
থাকে। আজকাল অবশ্য সকল ক্ষেত্রে এ বয়স ঠিক থাকে না। তাহাতে কিছু যায় আসেন। 
রজগ্বল1 হইবার পরই দ্বামি সহবাস বিধেয়, তৎপূর্বেব নহে।) 

(খ) “সেব্যমান। যথখ। বিধি বাল! বর্ধয়তে বলম্‌। 

তরুণী স্কাসয্নেচছক্তিং প্রৌড়োদ্ভাবয়তে জরাম্‌ ॥” 


শি্া ভারতের সাধনা [২য় খণ্ড--১২শ সংখ্যা 


ইছার অহ্বাদ নিশ্রয়োজন। «এ বিষদ্কে আমুর্বেদ ও অন্যান্ত শাস্ত্র হইতে স্বসংখ্য প্রমাণ 
উউখাপিত কর! যাইতে পারে। বর্তমান প্রসঙ্গের আলোচনায় উহাদের উল্লেখ বাধ্য মাত্র। এই 
সফল বিষদ্ষে পাশ্চাত্য ৪০০19198136 দের মতও বাছল্যভয়ে উদ্ধ*ত হইল ন।। প্রমাণ প্রয়োগ 
লহ বিচারের আমর! পক্ষপাতী । 560610160এর উপর নির্ভর করিয়া বিচার হয় না।, 

কুশ্রুত অসংগত কথা বলিতে পারেন না, এ বিশ্বাস শাপ্ডিল্য মহাশয়ের যতটা আছে, 
আমাদেরও ততট। বা ততোধিক আছে-_তবে শাগ্ডিল্য মহাশয় যাহাকে অসংগত মনে করেন, 
সতত তাহাকে অসংগত মনে করেন না, ইহা স্থক্রতের বাক্য হইতে ও সমগ্র আযুর্বেদ শাস্ত্র 
হইতে প্রমাণ করা যায়। শাত্িল্য মহাশয়ের যদি এ বিষয়ে এখনও আগ্রহ থাকে, তাহা হইলে" 
একটা বিদ্ৎসভা আহ্বান করিয়া প্রকাশ্ঠরভাবে বিচারে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। আমরা 


প্রস্তুত আছি। 
কবিরাজ-_শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায় এম, এ, (টিপল্‌) 


সাংখতীর্থ জ্যোতিভূবিণ বসাচাধ্য । 


মাসপঞ্জি_ আশ্বিন, ১৩৩৮ 


হিজলীর অবরুদ্ধ রাজবন্দীদিগের উপর গুলিবর্ষণ ও হত্যা লইয়া বঙ্গদেশে তীব্র বিক্ষোচ 

উপস্থিত __বাঙ্গলার বাহিরে তাহাব বিষয়ে বড় সাডা শুন! যায় না-_মহাত্ম। গান্ধীর: ্বাবটিতম 
জন্মোৎসব সমগ্রভারতে ও বিশেষকরিয়া ।বলাতেও সম্যক সম্মানের সহিত সমাহিত হইল (রা) : 
বিগত রাউণ্ড টেবিল কনফাবেন্সে উপস্থিত পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মত প্রকাশ করিয়াছেন ঘে-_ ! 
নও 'কটীনফারেন্ছ কোনও ফল ন! হয় তবে ইংরেজবিদ্েষ তীব্রভাবে বৃদ্ধি পাইবে | [6009 901)- ূ 
(০৫১ 19815 01666111989 7110 1769 ০1 ৪৮০৪9 01)0118 510507১1) অ1]) 00]1% (৬)- ভারত 
িরকার সংবাদ পত্রের নিমন্ত্রণ কল্পে নুতন আইন কবিতে যাইতেছেন, প্রতিবাদকল্পে ১৩ই আশ্বিন 
বুধবার এজন্য সমগ্র ভাবতব্যাপী সাংবার্দিকগণ হরতাল করিলেন--বিলাতে আরউইনগান্ধী যুজি। 
উল্লেখ করিয়! পার্লেমোট সভাতে লর্ড বর্ণহাম বলিতেছেন যে, তাহার লর্ড আরউইনের প্রতি যথেষ্ট 
শ্রন্ধ। আছে, তাহার উচ্চমন ও অধ্যাত্মদৃষ্টি সম্মানের যোগ্য, কিন্তু রাজনীতিতে তিনি মহাত্মা গাস্ধীর রা 
সমকক্ষ হইবার মোটেই যোগ্য নহেন-_প্রেস-মাইন এসোমী সভাতে পাশ হইয়৷ গেল দারা ; 
বঙীয় ছাত্র সঙ্সিলনেব এক অধিবেশন হইল, মাদ্রাজ প্রদেশের উদীয়মান নেতা শীযুক্ত সত্য 
অধ্যক্ষত।৷ কবিয়াছেন-_মুসলমান ছাত্রগণেবও এক সম্মিলনী হইল, কলিকাতা নিজ 
ভাইনচেয়ারম্যান ভাঃ সরওযার্দা তাহার সভাপতি হইয়াছিলেন--কলিকাতা উন্টাডিজিতে একটু 
াগ্ধা ডাকাতি হয় মহিলা নেতৃ বিমল প্রতিভ1 তাহাতে আসামী বলিয়া ধৃতা হইয়াছেন--বনগী 
ফঃগ্রেস কলহের মীমাংসা হইয়াছে, হিজলীর ব্যাপারে বিস্ন্ধ হইয়। বু হা না টন 
পদ ত্যাগ করিয়াছেন-্ীযুক্ত নিশ্দপচ্ন্্ চন্দ প্রাদেশিক কংগ্রেে 525 
' আসাঙর। হত্যার আসামী জুরির বিচারে সি বি 011) 
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